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স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী 


প্রকাশকের নিবেদন 


স্বামিজীর দেহরক্ষার পর (১৯২১) স্থদীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে । 
ইতিমধ্যে তাহার এই সর্ববৃহৎ গ্রন্থ ‘কর্শ্মতত্ব’ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবার 
স্থযোগ ঘটে নাই। ইহার কারণ স্বামিজীর ভক্ত, শিষ্য এবং অনুগামিগণের . 
অনেকেই ছিলেন দীর্ঘকাল রাজবন্দী। এর উপর পাকিস্তান সৃষ্ট হইবার পর 
পূ্ববঙ্গে যে তাণ্ডব শুরু হয় তাহার জন্য বহু হিন্দু পরিবারের সহিত স্বামিজীর 
অনুরাগী অন্তর্গগণের অনেকেই সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া একপ্রকার নিঃস্ব অবস্থায় 
পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন. এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সামলাইয়া 
কতকটা সহনশীল অবস্থায় পৌছিতে যে যথেষ্ট সময়সাপেক্গ তাহা বল| অনাবস্যক । 

ইতিমধ্যে স্বামিজীর ‘রাজনীতি’, ‘সবলতা-দুৰ্বলতা’ এবং ‘বেদাস্তদর্শনের 
ইতিহাদ’ প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত দুৰিপাকে এবং অর্থাভাবের জন্যই এই 
সদীর্ঘকালের মধ্যে যে স্বামিজীর ‘কর্শ্মতত্ব' প্রকাশিত হইতে পারে নাই, ইহা 
নিতান্ত দুঃখজনক হইলেও বাস্তব সত্য । এই সব প্রতিকূল অবস্থার বিষয় 
স্মরণ রাখিয়া অনিবার্য কারণে এই গ্রন্থ প্রকাশের বিলম্বের জন্য আমর! ক্ষমার্হ। 

স্বামিজী তাহার প্রায় যাবতীয় গ্রন্থাদি তাঁহার অন্তরীণ অবস্থায় ১৯১৫-১৮ 
সনের মধ্যে লিখিয়াছেন। শেষের দিকে মেদিনীপুর জেলার মহিযাদলে অস্তরীণ 
থাকা সময়ে তাহার শরীর ম্যালেরিয়া বিষে জীর্ণ করিয়া আনিতেছিল। ইহার 
উপর অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে তাহার শরীর একেবারে ভাঙ্দিয়া পড়ে। 
তিনি হয়ত মনে করিতেন_ সন্ধ্যাসীর শরীর ত মৃত শরীর, জনকল্যাণে যদি 
নিঃশেষ হইয়া যায়,_যাক না। তাই তিনি শরীরের প্রতি আদৌ কোন 
খেয়ালই রাখিতেন না। 

ভারতবর্ষ বহুকাল যাবৎ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকাতে, ভাঙ্গতের 
নিজন্থ শিক্ষাদীক্ষার চর্চা প্রচারের স্থযোগ-স্থবিধা তেমন ছিল না। অধিকন্ত 
বিদেশীয়দের শাসনে এবং শোষণে ভারতীয়গণ একদিকে যেমন হতোগ্যম হইয়া 
পড়িয়াছিল, অন্যদিকে ইংরেজী শিক্ষায় যে শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়িয়৷ উঠিয়াছিল 
তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই ছিল যাহা কিছু ভারতীয় তাহার প্রাতি 
গভীর অশ্রন্ধা। ফলে প্রাচ্যের সভ্যতা এবং সামাজিক জীবন নির্জীব হইয়া 
গতানুগতিক পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছিল। ভারতের বৈচিত্র্য এবং শাস্ত্রাদির 
বিশেষত্ব একমাত্র শরদ্ধালু পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। ইহাদের 
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ত্যাগ এবং শ্রদ্ধাই ভারতের এই সুগভীর প্রাণ-প্রবাহকে কোনও প্রকারে 
সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল। 
আজ ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং দুর্বার তাগিদ আসিয়াছে আত্ম- 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতি গঠনের। এজন্য আজ খোজ করিতে হইবে 
"এঁতিহ-ম্ডিত সামাজিক এবং দর্শনশাস্্াদির তত্ব-সম্ভারের । বিদেশীয় সভ্যতার 
জলুসের আপাত-মনোহারিত্ব যাহাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে না পারে, 
সেই জন্য মূল-উৎসের পরিচয় শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে । ভারতের 
জাতিগঠন যেন ভারতীয় ভাবধারায় সপ্লীবিত হইয়া স্বমহিমায় মহিমান্বিত হয়। 
ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে বার্টরাণ্ড রাসেল বলিয়াছেন,_আদিতে শ্রীকো- 
রোমান সংস্কৃতি, মধ্যে খৃষ্টীয় ও ঈষৎ সারাসেনীয় সংস্কৃতি এবং অস্তে বাষ্পবিদ্যুৎ- 
প্রভাবিত বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি--এই তিন পর্যায়ে হইয়াছে ইউরোগীয়ত্বের গঠন। 
ইউরোপে জন্মালেই কেহ এই ইউরোগীয়ত্ব লাভ করে না। এজন্য গ্রীক ও 
ল্যাটিনের চর্চা চাই, চাই বাইবেল ও খৃষ্টান ধর্মতত্বের চর্চা, চাই দান্তে, সেক্সগীয়ার, 
গেটের চ্চা। তবেই পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও কারিগরী-বিগ্যাসমাশ্রিত 
শক্ত জমিতে পা দিয়া দাড়ানো সম্ভব হইবে ৷ কিন্ত আজ সাবেকী বিদ্যার চর্চাকে 
প্রগতিহীনতা বলিয়া মনে করা হয়, কেন না, তাহা অর্থকরী দিক্‌ হইতে প্রভূত 
লাভজনক নয়। 
গ্রতীচ্য সম্বন্ধে রাসেল যাহা! বলিয়াছেন প্রাচ্য সম্বন্ধেও তাহা বহুলাংশে 
প্রযোজা। প্রাচ্যবিদ্য। আজিকার ভারতে উপযুক্ত শ্রদ্ধা বা স্বীকৃতি পাইতেছে 
না, এর ফলেই ক্রমশ অন্পসংখ্যক পণ্ডিতগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও সর্বজনের চিত্ত 
হইতে দ্রুত স্থলিত হইয়া পড়িতেছে। সাংখ্য বৈশেষিক ও বেদান্ত দর্শন হউক, 
বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন হউক, আর বৈষ্ণব দর্শন হউক, উহা! আমাদের বেশীর ভাগ 
শিক্ষিত মান্তুযের কাছেই শুধু অপরিচিত নয়, অনাবশ্যকও। 
রাসেল যেমন ইউরোপীয়ত্ববঞ্জিত ইউরোপবাসীর কথা বলিয়াছেন, ভারতেও 
তেমনি ভারতীয়ত্বহীন ভারতবাসীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং যেহেতু 
দেশের জ্ঞানবিজ্ঞান ও শাসনযন্ত্র ইহাদেরই করতলগত, সেইহেতু প্রাচ্যবিদ্যার 
পুনর্জাগরণ আশানুরূপ হইতেছে__-একথা বলাও কঠিন। তবে একথা ঠিক থে 
কেবলমাত্র অতীত বিদ্যার চৰিতচৰ্বণ করিলেই আমরা অগ্রগামী যুগ ও 
জগতের সঙ্গে সমতালে চলিতে পারিব না । আমাদিগকে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, 
চিকিৎসা, গণিত প্রভৃতি ঠিক অন্যদের মত করিয়াই শিথিতে হইবে । কারিগরী 
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বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ঘটাইয়| গতি ও উৎপাদনে অন্যদের সমকক্ষ হইতে হইবে । 
কিন্তু তার সঙ্গেই চাই আমাদের নিজের পরিচয়টুকুও সম্যকরূপে জানা এবং 
তাহার উপায় হইল আমাদের পূর্বাপর জাতীয় এতিহ-নিহিত যে প্রাচ্যবিষ্যার 
ভাণ্ডার তা দেশবাসীর সন্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়।। কেবল মাত্র ধনোৎপাদন 
ও জৈব স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ক বিদ্যাই বিদ্যা, আর সব জ্ঞানই বাজে__এই প্রগাঢ় 
অজ্ঞানতা হইতে জাতিকে মুক্ত করিতে হইবে । 

স্বামিজীর এই ‘বর্শ্মতত্ব' প্রাচ্যবিদ্যার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিবার এক মহৎ 
পরয়াস। প্রাচ্যবিগ্ভার ভাণ্ডারে যেসব দর্শন ও ধর্মমত রহিয়াছে স্বামিজী 
তাহাদের প্রত্যেকটির প্রতিপান্য বিষয় সমালোচনা করিয়া তাহাদের উপাদেয় 
অংশ শ্রদ্ধার সহিত নিরূপণ করিতে যত করিয়াছেন । গ্রীক, জর্মন প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতামতেরও সমালোচনা করিয়া তাহাদের আদরণীয় 
সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়াছেন । “কর্শ্মতত্ব’ প্রাচ্য, প্রতীচ্য দার্শনিক তব্বের একাধারে 
সমাবেশ ও সমালোচনায় অভিনব স্থটি ৷ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক 
আলোচনার মূল্য কালের ব্যবধানে কখনও হ্রাস পায় না। স্বামিজীর এই 
“কম্মতন্ব' যেন সমৃদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার। 

জীবনে কর্মের প্রেরণ! ত স্বাভাবিক। কোন্‌ উদ্দেশ্ত-প্রণোদিত হইয়া কর্ম 
করিলে কর্ম ক্রমে ব্যাপক হইতে পারে এবং ভগবানে কর্মার্পণই যে ব্রঙ্গা জ্ঞান 
লাভের সোপান, আর পরিণামে আসে কর্মবিরতি, ফলে মান্য সংসারবন্ধন 
হইতে মুক্ত হইয়া যাহাতে পরমা শান্তি লাভ করিবার অধিকারী হয় “কম্মতত্ব" 
তাহারই পথ নির্দেশ করিতেছে । 

স্বামিজী এই এরন্থে জ্ঞান ও কর্মের সার্থক বিচার-বিশ্লেষণ, কর্মের তাৎপর্ষ- 
নির্ণয় এবং তগবানে কর্মার্পণই বে চিত্তশুদ্ধি লাভের সার্থক পরিণতি তাহ! নানা 
শান্্র বিচার করিয়| দেখাইয়াছেন, ভিতরের যাবতীয় বৃত্তিগুলির প্রর্তোকটির 
স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিয়া! ভিতর বাহিরের সামঞ্রস্ত কি ভাবে সংরক্ষণ করা 
যায় তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া পথগ্রদশন করিয়াছেন। মান্থষের জীবনে 
অধিকারীর শক্তিসামর্থ্য, শ্রদ্ধা ও ধীশক্তির পুঙখাুপুঙ্খ সর্বতোমুখী পূর্ণাঙ্গ বিচার- 
বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে কোন গ্রন্থে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। উদার 
দৃষ্টিভঙ্গী এবং সহৃদয়তার সহিত রাষ্ট্র, সমাজ প্রভৃতির আলোচনা করিয়া 
প্রকৃত কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতেই স্বামিজী সচেষ্ট। 

এই গ্রন্থপাঠে সাধুমন্ত, ব্দ্মচারী এবং জ্ঞানপিপাস্থ ব্যক্তিমাত্রই চিন্তা-রাজ্যের 
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অনেক খোরাকের যোগান পাইবেন, আর পাইবেন কামনা-বাসনা-জর্জরিত- 
সংসারে প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণের পথে চলিবার পাথেয়, আর সিদ্ধির 
দিগ্দর্শন। 

স্বামিজীর লেখ! স্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টায় তাহাকে পাছে ছোট করিয়া 
ফেল! হয়_এই আশঙ্কায় আমরা বিব্রত। তাঁহার এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি 
নিজেই এই গ্রস্থ-আলোচনায় পাঠকগণের প্রতি তাহার বক্তব্য লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। স্থতরাং এবিষয়ে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই। স্বামিজীর 
লেখাই তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করিতেছে, তাহার আর ভিন্ন পরিচয় 
অনাবশ্যক ।* He 
॥ এই সুবৃহৎ গ্ৰন্থ মুদ্ৰণে তুলল্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক নহে, এজন্য ইহার 

যথাসম্ভব প্রতিকারার্থ শুদ্ধিপত্র প্রদান কর! হইল । 

এই গ্রন্থ মূদ্রণের প্রেসকপি কঠোর শ্রম স্বীকার করিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন 
যিনি, তিনি বর্তমানে ভোলানন্দ গিরি আশ্রমের সন্যাপীমগুলের মণ্ডলেশ্বর স্বামী 
স্বরূপানন্দ গিরি মহারাজ এবং ইহার ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শ্রীঘুত মনোরঞ্জন গুপ্ত 
মহাশয়। ইহাদের অবদান আমরা আন্তরিকতার সহিত স্মরণ করিতেছি। 

এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য সম্পন্ন করিবার জন্য প্রীদরস্থতী প্রেসের কর্তৃপক্ষ এবং 
ইহার প্রফ্প্যবেক্ষণ-বিভাগের কতিবৃন্দের, বিশেষভাবে শ্রীযুক্তআশুতো্ 
কাব্যতীর্ঘের নিকট আমরা আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । ইতি 
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* অন্ুুনন্ধিংহ্ু পাঠক-পাঠিকাগণ আমাদের লিখিত স্বামিজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী "স্বামী 
প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী’ বইখানা দেখিতে পারেন । 


£ 


্রন্থকারের ভূমিকা 
ওম্‌ শিবমস্ত। 


গ্রন্থ আরম্ভ করিবার সময় মঙ্গলাচরণ ভারতীয় রীতি। ম্গলাচরণ 
গ্রীমৎ ১০০৮ জগদ্গুরু ভগবান্‌ শংকরাচাধ্যের চরণক মলে গ্রন্থথানি উৎসর্গ 
করিয়া সমাধা করিয়াছি। বিশ্বেশ্বরের জন্য গ্রন্থ লিখিত, বিশ্বেশ্বরে সমপিত । 

বাহা গুণ তাহা তাহার, যাহা দোষ তাহা আমাদের । যাহার জিনিস 
ভাহাকেই দিলাম । দিতে যে দোষ তাহা অবশ্যই আমাদের । প্রবর্তন তাহার, 
লিখিত বিষয় তাঁহার, লেখক তাহার, তাই তীহারই বস্তু তাহাতে নিবেদিত ' 
হইয়াছে, এই কথা কয়েকটি বলিয় গ্রন্থের প্রস্তাবনা আরম্ভ করিতেছি, কারণ 
এই বিষয়ের সহিত গ্রন্থের সম্পর্ক অচ্ছেছ্য । 

অনেক আধুনিক ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি ভগবান্‌ আচার্য্য শংকরের 
দোষ প্রদর্শন করেন, তাহারা বলেন, ভগবান্‌ শ্রীশংকর কর্মের মূলে কুঠারাঘাত 
করিয়াছেন। আমাদের মনে হইত তাহার! ভ্রান্ত। জীবনের সাধনার 
অন্তরূপে কখনও কখনও এই বিষয়টি মানসনয়নে প্রতিভাত হইত। সন্ধ্যাসীর 
জীবন দার্শনিকতায় প্রতিষ্ঠিত । সমস্ত জীবনটিকে দর্শন বলিলেও অত্যুক্তি বা 
অতিশয়োক্তি হইবে না। ্রগুরুর অনুগ্রহে নিজের সাধনায় যাহা পাইয়াছিলাম, 
তাহা কখনও লৌকলোচনের বিষয়ীভূত হইবে, তাহার ধারণা ছিল না। কিন্ত 
প্ৰীগুরুর ইচ্ছার গতি রুদ্ধ হইতে পারে না, কারণ তিনি আপ্তকাম হইয়াও সত্য- 
সংকল্প। তাহারই ইচ্ছ। পুর্ণ হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ্রীরুষ্ণের অক্ত্রধারণ না করার 
প্রতিজ্ঞার মত আমাদের মনেও কলম ধরিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু শ্রীগুরুর 
প্রবর্তনায় চিন্তাগুলিকে সংহত ও সংযত করিয়া তীহারই জন্য নিবেদন খরিতে 
হইল। তিনি গ্রহণ করিলে সকলেরই গ্রহণ করা হয়, কারণ ‘তন্মিংস্তষ্টে জগৎ তুষ্টম্‌’ ৷ 

লিখিবার প্রবর্তনা সম্বন্ধে আমাদের জীবনের একটু ইতিহাস প্রপঞ্চিত করা 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অনেক সময় ্রন্থকর্তার বিষয় জানা থাকিলে গ্রন্থের 
.প্রতিপাগ্ত বিষয়গুলিও সহজে বোধগম্য হয়। গরদ্থের সহিত গ্রন্থকর্তার চিন্তার 
মিল আছে। গ্রন্থকর্তী অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থে আত্মপ্রকাশ করে, অবশ্যই আত্ম- 
প্রকাশের ধৃষ্টতা আমাদের. নাই। তথাপি যে প্রতিকূল অবস্থায় এই গ্রন্থ 
লিখিত, সেই অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া সুধীগণ সমালোচনা করিলে দোষ- 
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গুণের বিচার সম্যক্রূপে হইতে পারে । আমরা সরকারের রোষে পতিত হইয়া 
বন্দী।* সন্গযাসীর জীবনে বন্ধন কিরূপ, বোধ হয় তাহা তৃক্তভোগী ভিন্ন অন্তে 
বুঝিতে অক্ষম। পারিপাস্থিক প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে সন্যাসীর জীবন অক্ষুণ্ন 
রাখিতে কি প্রবল প্রযত্ব তাহা বিবিদিযুকে আর বলিয়া দিতে হইবে না। পূর্বে 
আকাশের অনুধ্যান হইতে যে ফল লাভ করিয়াছিলাম তাহা! এই গ্রন্থে প্রতিকূল 
অবস্থার ভিতর প্রকটিত হইল। 
নজরবন্দী অবস্থায় চিন্তা বাধিত, ইচ্ছা সংকীর্ণ, প্রাণ নিজ্ঞব। এই ভাবে 
এই গ্র্থখানি লিখিতে হইয়াছে। সর্ধ্বোপরি বন্ধনের তীব্রতায় শরীরে রোগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, মাথার ও পেটের পীড়ায় একান্ত গীড়িত। এই সকল প্রতিকূলতায় ও 
ব্য গ্রন্থের দুর্ভিক্ষে অত্যন্ত অস্থবিধা হইয়াছে । এই বন্ধনের প্রসঙ্গে আমাদের 
একটি কথা মনে হয়-_সন্যানী বন্ধনহীন, সে মুক্তিপ্যাসী । যুক্তপ্রম্াসী বলিয়াই 
বন্ধনের তীব্রতা আমাদের প্রভূত পরিমাণে বোধ হইয়াছে । সংসার ছাড়িয়া 
আবার সংসারের বন্ধনে আবদ্ধের মত হইতে হইয়াছে। ইহার জাল! বর্ণনাতীত। 
এরূপ অবস্থায় স্বাধীনতা-প্রয়াসী ব্যক্তিগণকে বন্দী করা হয় কেন, তাহা! বুঝিয়া 
উঠিতে পারি নাই, কারণ এই বন্ধনের হেতু তাহাদের মুক্তির বা স্বাধীনতার বাসনা 
আরও বলবতী হইবে, ইহা! খুবই স্বাভাবিক । আমাদের মনে হয়, রাজনৈতিক 
অশান্তি বিদূরিত করিবার জন্য মুখ্য উপায় স্সেহের বা প্রেমের শাসন। প্রাস্দিক- 
ক্রমে এই মাত্র বলিয়া আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করিব । 
আচাৰ্য্য শ্রীশংকর যে কর্মমমত প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহার উপরে ভিত্তি 
করিয়া চিন্তারাজ্যে অগ্রসর হইয়াছি। ভগবান শংকর আপনার মহিমায় অবস্থিত। 
তাহার পক্ষে ওকালতি করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। কেবলমাত্র 
শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিগণের ভ্রান্তি দূর করিতে এই প্রযত্ব। অবশ্যই শংকর 
সিন্ধু, ্বামরা বিন্দু; শংকর সমুদ্র, আমরা গোম্পদ; শংকর দার্শনিকের সম্রাট, 
চিন্তাশলের মৃত্তিমান্‌ জ্ঞানস্বরপ । তাহার বিষয়ে আমাদের কলম ধরা ধষ্ঠতা 
». মাত্র। তাহাকে আমর! যেভাবে বুঝিয়াছি, তাহাই এই গ্রন্থে প্রদান করিতে 
চেষ্টত। এই গ্রন্থ আলোচনায় অনেকের ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হইতে পারে । 


* গ্রথকার স্বামিজী পরাধীন ভারতের মুক্তিকামী ছিলেন বলিয়াই সরকারের রোষে পতিত হন। 
কাশীধামে অবস্থানকালে ১৯১৫ সনে উ 
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ইউরোপের মতবাদ ভারতীয় শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, ভাল-মন্দ 
বিচার ন! করিয়াই গ্রহণ করিবার বাতিক সমাজে বিশেষ স্ফুট। স্বদেশের ঠাকুর 
হইতেও বিদেশী কুকুরের নন্বদ্ধনা শ্রেয়স্কর মনে হইতেছে। পাশাপাশি উভয় মত 
দেখিতে পাইলে মনীবিগণের ভ্রম বিদূরিত হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে উভয় মত 
প্রপঞ্চিত করিলাম। অবশ্যই ইউরোপের মতবাদ প্রকাশ করিবার প্রধত্ব এই 
প্রথম বলিলেও ক্ষতি নাই । বোধ হয়, বাঙ্গাল! ভাষায় এ সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থ 
নাই। এই প্রথম প্রচেষ্টা, ভ্রমপ্রমাদ, অনবধানতা থাকিবার একান্ত সম্ভাবনা । 
আমাদের এই চেষ্টার ফলে যদি সুধিগণ এক্ষেত্রে অগ্রনর হন, তাহ! হইলে দেশের 
সাহিত্য পরিপুষ্ট হইতে পারে, জাতীয় জীবনও সমুন্নত হয়। ইউরোপের মত- 
বাদ ভারতীয় ভাবার সাহায্যে প্রকাশ কর্‌! স্থুকঠিন, কারণ ভাব ও ভাষা বিভিন্ন- : 
মুখীন। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, মনীঘা-সম্পর্ স্থহৃদ্‌গণ মার্জনা করিবেন, এই 
আশা আমাদের আছে। রর 

এদেশে ও পৃথিবীর সর্বত্র কর্মের হাওয়! বহিয়াছে। এ যুগে কর্ম্মের প্রবাহ 
জাতিকে জাগ্রত করিতেছে । জাতি, সমাজ বিপথগামী ন! হয় তাহা! প্রত্যেক 
চিন্তাশীল ও সমা জহিত-চিকীর্যুবাক্তির করা কর্তব্য । সমাজের প্রেমে, বিরাটের 
প্রেরণায় এই পুস্তক লিখিত হইল। যদি বিপথগমন রুদ্ধ হয় ও প্রকৃত কর্শ্ম 
সাধিত হইতে পারে, তাহা হইলে নারায়ণের প্রীতি সম্পাদিত হইবে, এই দৃঢ় 
ধারণা আমাদের আছে। ৰ 

জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টি হওয়া আবশ্যক। জাতীয় সাহিত্যে প্রেমের কবিতা, 
ছোট গল্পের আবশ্যকতা অতি কম, কিন্ত দর্শনবিজ্ঞানের আলোচনা সর্ববোপরি । 
বাল ভাষায় দার্শনিক গ্রন্থ কম। এবিষয়ে হিন্দী সাহিত্য বাঙ্গলা হইতে অনেক 
উচ্চে। সংস্কৃতে দার্শনিক গ্রন্থ যথেষ্ট, কিন্ত জাতির দুর্ভাগ্য, জাতি সে রস 
আশ্বাদনে একপ্রকার বঞ্চিত। অবশ্যই ছুই চারজন আছেন, খাহারা সংস্কৃত 
দর্শনাদি পাঠ করি রুতার্থ হন। ইউরোপের দর্শন বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়, 
কিন্ত দেশীয় দর্শনের প্রচার, প্রসার তদ্রপ নাই। বাঙ্গলার ভিতর দিয়া শিক্ষা 
দিবার গ্রন্থের অভাব । এই সকল বিচার করিয়া গ্রনথধানি ুধীসমাজে নারায়ণের 
নামে অর্পণ করিলাম । 

এই সকল অন্তরের প্রবর্তনা, বাহিরের প্রবর্তন! সহন্ধেও ছুএকটি বিষন্ন বলা 
আবশ্যক | বন্দী অবস্থায় কোনও কোনও সহৃদয় ব্যক্তি লিখিতে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনুরোধ আমাদের লিখিবার প্রবর্তক। তাহারা 
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এই প্রবর্তনা না দিলে হয়ত লেখা নাও হইতে পারিত। অবশ্যই তাহাদের মঙ্গল 
হউক ইহাই প্রার্থনীয়। এই প্রবর্তনার জন্য আমরা তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ 

গ্রন্থের প্রতিপান্য বিষয় সম্বন্ধে এস্থলে একটু বলিয়া রাখা দরকার । পুস্তকের 
প্রতিপাদ্য বিষয় কর্শ্মের স্বরূপপ্রকাশ। জ্ঞানের সহিত কর্ণের সম্বন্ধ প্রভৃতিও 
বিচাৰ্য্য । আমরা জ্ঞানকে অখণ্ড ও স্বপ্রকাশ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। মন 
প্রভৃতিকে জড় বলিয়| নির্দেশ করিয়াছি। এস্থলে একটি বিষয়ের আলোচনা 
একান্ত প্রয়োজনীয় । চৈতন্য ব্যতিরিক্ত সকলই জড়। এই অংশে মনও ভড়, 
কিন্তু আমর! ব্যবহারক্ষেত্রে কাষ্ট, লোষ্ট হইতে মনকে পৃথক বোধ করি। প্রস্তর 
প্রভৃতি অচেতন ও জড়, ইহাদের গমনাগৃমনের শক্তি নাই। কিন্তু মন জড় 
» হইয়াও গমনাগমনশীল, ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রভৃতি ধৰ্ম্ম তাঁহার আছে, কিন্ত প্রস্তর, 
লোষ্ট প্রভৃতির নাই। এই উভয়ের পার্থক্য কি? প্রস্তর প্রভৃতির স্কুরণ যখন 
আছে, তখন অবশ্যই আত্মবস্ত ইহাদের আশ্রয়, কারণ আত্মা না থাকিলে স্ফুরণ 
হইতে পারে না, কেবল ইহাদের চিদাভাস নাই, মূল বুদ্ধি নাই। মনের মূল এ 
চিদাভাস। এই পৃথকৃত্বেই মন ও প্রস্তর প্রভৃতির ভেদ। প্রস্তর প্রভৃতির মূলেও 
ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি আছে, কিন্তু সেই মৌলিক শক্তি প্রকাশিত হইবার আভাস 
নাই। তাই মনই প্রস্তর প্রভৃতিকে প্রকাশ করে। এই ভিন্নতা স্মরণ রাখিয়া 
অগ্রসর হইলে ‘উদ্দেশ্য’ প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সহজে বোধগম্য হইবে । 

আর একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন । কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করিতে 
হইয়াছে। নানা স্থলে নানারূপ অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরপ কয়েকটি 
শব্দ এস্থলে উল্লেখ করিতেছি, যথা চিত্ত, মন, প্রাণ প্রভৃতি শব্দ। কোনও স্থলে 
চিত্ত বলিতে সমগ্র অন্তঃকরণকে বুঝান হইয়াছে, চিত্তশুদ্ধি ইত্যাদি । আবার 
কোনও স্থলে কেবলমাত্র অনুসাধনাত্মিক! বৃত্তিকে বুঝান হইয়াছে। ইংরাজীতে 
ইহাঞ্ে£e০]৪5 বলে। এইরপ প্রয়োগের ভিন্নতা বাধ্য হইয়| রক্ষা করিতে 
হইয়াছে । কারণ দর্শনে চিত্ত প্রভৃতি শব্দের এরপ প্রয়োগ বহুল। চিত্তগুদ্ধি 
শব্দটি ব্যবহার না করিয়া অস্তঃকরণ বিশুদ্ধি বলিলে ভাষার কঠোরতা অনিবার্য্য 
হইয়া পড়ে। পরন্ত এরূপ প্রয়োগ থাকাতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। মন 
সম্বন্ধেও এই । কোনও স্থলে সমগ্র অন্তঃকরণ, আবার কোনও স্থলে সংকর, 
বিকল্লাত্মক বৃতিকে বুঝান হইয়াছে। প্রাণ শব্দ ছুই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, মুখ্য 
প্রাণ ও মন। অনেক স্থলে “প্রাণের টানে”__এবপ প্রয়োগ করিয়াছি । অবশ্যই 
এস্থলে প্রাণকে মন বা চিত্ত অর্থে ব্যবহার করিতে হইয়াছে । এরূপ প্রয়োগ 
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ভাষায় বহুল ৷ রামপ্রসাদও প্রাণকে চিত্ত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ।-_'আমার 
মন বুঝে ত প্রাণ বুঝে না, ধরতে চায় শশি হয়ে বামন ৷” কবিবর রবীন্দ্রনাথ 
বলিতেছেন-‘সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে।' শ্রুতিতে প্রাণ শবে ব্রদ্ধকে 
বুঝাইয়াছে,__প্রাণন্ত প্রাণ: ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্ৰহ্মই নিদিষ্ট হইয়াছেন। এরূপ 
নানা অর্থে প্রয়োগ না করিলে ভাষার মাধুর্য রক্ষা করা কঠিন। অবশ্যই দার্শনিক 
ক্ষেত্রে এরূপ নানা অর্থে প্রয়োগ ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিতে পারে, কিন্তু সে 
দোষ ক্ষমার্হ, কারণ বাঙ্গলায় দার্শনিক পরিভাষার অভাব। সংস্কতের পরিভাষা 
ব্যবহার করিলে বুঝা দুর্ঘট হইবে। যেব্থলে সংস্কৃত পরিভাষা ব্যবহার অপরিহাধ্য 
হইয়াছে, সেস্থলে অবশ্য করিয়াছি। 

অন্য একটি বিষয়ও বলিয়া রাখা কর্তব্য দার্শনিক পরিভাষা ব্যবহার করিতে : 
হইয়াছে বলিয়া ভাষা কোনও কোনও স্থলে দুর্বোধ্য হইতে পারে। আমরা 
প্রাঞ্জল করিবার জন্য ও সহজবোধ্য করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, 
এমনকি অনেক স্থলে দেশজ ব্যবহারিক শব্দও ব্যবহার করিয়াছি, এরূপ দেশজ 
শব্দের ব্যবহারে অনেক দোষের সম্ভাবনা। অর্থের বিরতি হইতে পারে। 
দার্শনিক ক্ষেত্রে ইহা অবশ্যই অপরাধ। বোধগম্য করিবার জন্য এইরূপ শব্দের 
ব্যবহার করিয়াছি, অতএব মাৰ্জ্জন পাইবার যোগ্য । 

দার্শনিক গ্রন্থ যাহারা পাঠ ও সমালোচনা করিবেন, তাহাদিগের একটি কথা 
স্মরণ রাখা কর্তব্য | উপক্রম ও উপসংহার না দেখিয়া কোনও বিষয়ের সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া সমীচীন নহে । পূর্বাপর সঙ্গতি রাখিতে আমরা যথাশক্তি চেষ্টা 
করিয়াছি । কোনও একস্থলে কোনও শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াই যেন তাহারা 
অসঙ্গতি প্রভৃতির আরোপ না করেন। সকল বিষয়টি পড়িয়া ও বিচার করিয়া 
সিদ্ধান্ত করিলে অযথা সময়ের অপব্যবহার হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। বিশেষতঃ 
ভাষার স্বভাব এই যে সামান্য অন্যমনস্ক হইলে বিপথে লইয়া যায়। উ্য়ায়িক 
শব্দ-বিন্তাসে অভ্যস্ত হইয়াও এইরূপ শাব্দিক ব্যবহারে বিপথগামী হয়। ভাষার 
অন্তরালে যে ভাব রহিয়াছে, তত্প্রতি দৃষ্টি দিলে বোধহয় অনেক ক্ষেত্রে 
আমাদিগকে তিরস্কার না করিয়াও থাকিতে পারিবেন। 

সমালোচনা করিতে গিয়া আমরাও অনেক মতবাদের দোষ গুণ বিচার 
' করিয়াছি। কোনও ক্ষেত্রে সামাজিক অবনতির কারণরূপে এই সকল মত প্রসঙ্গে 
রূঢ় বাকাওব্যবহার করিতে হইয়াছে, সহৃদয় পাঠকবর্গ ও তত্তৎমতাবলঙ্ধী ব্যক্তি- 
গণ আমাদিগকে সরল হৃদয়ে ক্ষমা! করিবেন, এই আশা আমরা পৌষণ করি। 


চে 


7০ 


দার্শনিক ক্ষেত্রে সত্য নির্দেশ করিতে আক্রমণ স্বাভাবিক । বোধ হয়, অযথা 
কাহাকেও আক্রমণ করি নাই। সমাজের কল্যাণ কামনায় অমানুষিক ভাবের 
বন্তাকে নিয়স্ত্িত করিবার জন্য অনেক স্থলে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে 
হইয়াছে। সমাজ-হিতচিকীযু“ ব্যক্তিমাত্রেই আমাদের এইরূপ প্রয়োগকে 
দোঘাবহ মনে করিবেন না, ইহা আমাদের বিশ্বাস । 

ইউরোপীয় মতের প্রসঙ্গে অনেক স্থবী ব্যক্তির নিকট আমর! খণী। তাহাদের 
গ্রন্থ হইতে অনেক উদ্ধত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, বিশেষতঃ [00810 এবং 
Hoffding-এর গ্রন্থ হইতে সবিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। Mackenzie-র 
Manual of Ethics and 7078 Seth’s Ethics নামক গ্রন্থ হইতেও যথেষ্ট 
সাহায্য পাইয়াছি। যে সমস্ত অন্বাদুক গ্রীক, জর্দন ও ফরাসী দার্শনিকগণের 
গ্রন্থ অঙ্গদিত করিয়াছেন, তাহাদিগের প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ধশ্ 
ইউরোপের ও ভারতীয় দর্শনের তুলনা-মুলক একখানি দর্শনের 
ইতিহাস বিরচিত হওয়। একান্ত প্রায়োজনীয়। ভারতীয় ব! ইউরোপীয় 
কোনও ভাষায়ই এরূপ গ্রন্থ নাই। জর্মন দার্শনিক ক্যান্ট Critical Philosophy 
বা! বিচারের দর্শন সম্বন্ধে আলোচন] করিতে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন; 
তিনি Critique of Pure Reason নামক গ্রন্থের উপসংহারে বলিয়াছেন 
‘The critical path alone is still ০Pen’। আমরাও সেইরূপ তুলনামূলক 
পন্থাকেই উত্তম পন্থা! বলিয়| নির্দেশ করি। ভারতীয় ও ইউরোপীয় চিন্তার 
তুলনায় সকলেই লাভবান হইতে পারেন। এই পথে পূর্বে কেহই বিচরণ করেন 
নাই, এরূপ চেষ্টাও সংহতভাবে হয় নাই। তাই আমরা মনীষিগণকে আহবান 
করি। তাহারা এই পন্থা গ্রহণ করিলে ভারতীয় চিন্তার বিশেষত্ব ও শেষ্ঠত্ব 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন । এই শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধ হইলে বিজাতীয় অনুকরণ-'পৃহা 
বিদুরিক্ হইবে, জাতীয় জীবনও নন্ধুক্ষিত তেজে জগতের বিন্ময় উৎপাদন 
করিবে। গতানুগতিক গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসিয়৷ যাওয়া জীবনের পরিচায়ক 
নহে। তুলনামূলক দার্শনিক পন্থায় বিচারশক্তির আবশ্যক । সর্বোপরি আবশ্যক 
সাধন, ন্‌ সাধন্‌ তন্‌ সিদ্ধি’। সাধনবিরহিত ব্যক্তি ভারতীয় দর্শনের রহস্ত ভেদ 
করিতে অসমর্থ। তুলনা করিতে গেলে অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। সাধক, 
ব্যতীত তবজ্ঞান লাভ করিতে পারে না । আত্মসাক্ষাৎকার-_ষে দর্শনের প্রতিষ্ঠা, 
সে দর্শন আয়ত্ত করা-সাধন ব্যতীত অসম্ভব। সাধনের ফলে জাতি জাগ্রত হয়, 
ইহ্‌ সনাতন সত্য । ইউরোপীয় দর্শনে শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা সমধিক ভারতীয় 


ue 


দর্শনের মধ্যে ন্যায় বৈশেষিকে শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা পরিক্ফুট, পদার্থ নিরূপণ, লক্ষণ 
নির্দেশ, এরূপ শৃঙ্খলা ন্তায় ও বৈশেষিকে আছে; বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্চল প্রভৃতি 
দর্শনে এরূপ নির্দেশ নাই । ধাহারা দার্শনিক ক্ষেত্রে উন্নত, তাহাদের ভন্ত এরূপ 
বাধাবাধির আবশ্যকতা নাই মনে করিয়াই শৃষ্খলার দিকে বিশেষ দৃষ্টি ন! রাখিয়া 
ততবনির্ণয়ের প্রতি সমধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। বিচারের ফলে বস্তুনিণর্ হইলে 
তাহা যেমন মনোজ্ঞ হয়, পুর্ববাহেে বস্তনির্ণয়ে তেমন মনোজ্ঞ হয় না। বিশেষতঃ 
পদার্থ নির্দেশ না করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম, বিচারের ফলে সিদ্ধান্ত হইল, 
ইহাতে বিচারশক্তি বৃদ্ধি পায় না। আমরা ভারতীয় ভাবে__বেদাস্তের অন্থরূপে 
অগ্রসর হইয়াছি, অবশ্যই শৃঙ্খলার দিকেও যথা দৃষ্টি রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
সামঞ্জস্ত রক্ষা করিতে পারিয়াছি কিনা, স্থধীগণের বিবেচ্য। 

আমাদের অন্ুস্থত পন্থা বড়ই বিপদ্দস্কুল, কারণ সর্বত্র সামঞ্জন্ত রক্ষা করিয়া 
অগ্রসর হইতে হুইয়াছে। অন্যান্য মতের সমালোচনা করিতে নিজের মত স্থাপন 
করিতে হইলে সকল দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । 

ভারতীয় চিন্তার ধারা অন্তখীন; ইউরোপীয় ধারা বহিন্মমীন। ভারতীয় জ্ঞান 
অন্তর রাজত্বে অখণ্ড এক, সে জ্ঞান নানাত্ব-পরিশূন্ত । ইউরোপ নানাস্বের ভিতর 
জ্ঞান খুজিয়া বাহির করিতে চেষ্টিত। জকশ্মন দার্শনিকগণ অনেকটা পরিমাণে 
অন্তর্মুখীন হইতে সচেষ্ট। আজকাল ইংনণ্ডের চিন্তাও ক্যান্ট ও হেগেল প্রভৃতির 
প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ইউরোপ দার্শনিক ক্ষেত্রে এখনও ভারতের সমকক্ষ হইতে 
পারে নাই। তাহার চিন্তাও ক্রমশঃ ভারতীয় চিন্তার অভিমুখীন হইতেছে । কে 
বলিতে পারে একদিন হয়ত বেদাস্তের সুগভীর চিন্তা সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিবে! 
করধক্ষেত্রে বেদান্ত যাহা! স্থাপন করিয়াছে তাহা পৃথিবীতে অন্য কেহ করে নাই। 
অধ্যাত্মজ্ঞান ও কর্মে ভারত সর্বশ্রে্ট আদর্শ স্থাপন করিয়াছে! কর্ম সম্বন্ধে যে 
উচ্চ ভাব, যে উচ্চ আদর্শ রহিয়াছে, তাহাই আমরা এই গ্রন্থে প্রদান করিক্ষাছি। 

গ্রন্থের ভাষার কঠোরতা সন্ধে পূর্বে বলিয়াছি। কোনও কোনও স্থলে 
দার্শনিক পরিভাষা! থাকায় দুর্বোধ্য হইতে পারে, কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে 
পাঠ করিলে এই বৌধ-সংকীর্ণতা থাকিবে না। আমাদের মনে হয়, এরূপ 

দৰ্শনক গ্রন্থ লিখিতে হইলে ভাষার এরূপ প্রয়োগ অনিবাধ্য। 

নারায়ণ গ্রীত হউন, জাতীয় জীবন অক্ষু্ন হউক। আমাদের এই গ্রন্থখানি 
তাহার তৃত্তিবিধান করিয়া সমস্ত জাতির মঙ্গলে নিয়োজিত হইলে আমরা 
আমাদের প্রযত্ব সার্থক মনে করিব। কাহারও প্রতি কোনওরূপ বিদ্বেষ নাই, 


১৯ 
সকলকে গ্রস্থখানি সৌমনস্তের সহিত সমালোচনা করিতে আহ্বান করি। এই 
আলোচনার ফলেও জাতীয় সত্বা আরও উদ্দীপ্ত হইতে পারে । 

কৰ্ম্ম সকলেই করে, কিন্ত প্রণালী সম্বন্ধে অনেকেই অজ্ঞ। এই অজ্ঞতার 
ফলে ভাল করিতে গিয়াও মন্দ করিয়া বসে। যদি এই পুস্তকে সেই গতি রোধ 
করে, তাহ! হইলে বুঝিব নারায়ণ গ্রীত হইয়াছেন। 

কন্ম্মত্যাগী সন্গ্যাসীর জীবনে কম্মতত্ব লিখা আপাত-অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ 
হয়। কিন্তু আমাদের মনে হয় কন্মত্যাগীই কর্্মতত্ব প্রকাশিত করিবার অধিকারী। 
সাক্ষিরূপে যে অবস্থিত, সে বস্তুর সকল দিক্‌ পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ । তত্বনির্ণয় 
ভাবুকতা৷ বা চঞ্চলতার ফল নহে। কণ্মী নিজে কর্শ্ম করিতেছে। ষে ব্যাপৃত থাকায় 
* সর্বীংশে কর্ম্ম পর্যবেক্ষণ করিতে আপরগ | কিন্তু যে ব্যক্তি কৰ্ম্ম হইতে উপরত, 
তাহার স্থির অচঞ্চল দৃষ্টির নিকট সকল বস্তু বিভাত। অতএব কম্মত্যাগীই কম্মতত্ব 
প্রকাশিত করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী । সমুদ্রের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া লহরীমালা 
পর্যবেক্ষণ অসম্ভব, তীরস্থ ধীর ব্যক্তিই লহ্রী-লীলা দেখিতে সমর্থ । 

কৰ্ম্মত্যাগ করিয়া আকাশের অনুধ্যানে বস্তুর তত্বনির্ণয় করিলে, বস্তুর প্রকৃত 
স্বরূপ উপলব্ধ হয়। মীমাংসায় আমর! বস্তুর পরীক্ষা করি। সম্যক্রূপে ঈক্ষণই 
পরীক্ষা, ততুনির্ণয সাক্ষাৎকারের ফল। পরীক্ষা! বাহিরের বস্তু নিয়া হইতে পারে, 
কিন্তু তাত্বিক নির্ণয় সাক্ষাৎকার ব্যতীত অসম্ভব । আমরা মীমাংসা করিয়া কর্মের 
ও বাহিরের সমস্ত বিষয় বিকলন করিয়া সংকলন করিয়াছি, এবং সহজ জ্ঞানে কর্মের 
তৰ্নির্ণয় করিয়াছি । আমাদের মনে হয়, এই উভয়বিধ আলোচনায়ই প্রকৃত জ্ঞান 
সম্ভব । অতএব বর্মসন্বদ্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎস্বন্ধে আমর! জোর করিয়া 
বলিতে পারি উহ গ্রাহ্, ইহা অহংকার নহে, প্রত্যেক দার্শনিকের নিজস্ব অধিকার 

কাশীধামে কণ্মতত্বের মুলীভূত বস্তু উদ্ভাসিত হইয়াছিল, এবং মেদিনীপুর 
জেলায় মহিযাদল নামক স্থানে গ্রন্থখানি রচিত হইল। মহ্যাদলের সহিত এই 
গ্রন্থের স্বৃতি বিজড়িত । 

পরিশেষে বক্তব্য এই-_শিবমন্ত্, যন্ঞেশ্বর নারায়ণ প্রীত হউন, জগতের 
কল্যাণ সাধিত হউক, আমরাও এই প্রার্থনার সহিত বক্তব্য শেষ করি ;__ 

“নর্বেহত্র স্থখিনঃ সন্ত সর্বের সন্ত নিরাময়াঃ 


সর্ব ভত্রাণি পশ্যন্ত মা কশ্চিৎ দুঃখমাপুয়াৎ ॥” 
মহিষাদল, 
১৩২৫ সালের কাঠিক, গ্রন্থকার 
( নভেম্বর ১৯১৮ সন) 


সূচীপত্র 


প্রথম খণ্ড 
বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রথম অধ্যায়_জ্ঞান ও কর্ম i ৩-৯ 
দ্বিতীয় অধ্যায় জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ ০১০১২ 
তৃতীয় অধ্যায়__কর্ম্মবিচার ২১৩২৭ 
চতুর্থ অধ্যায়__-কর্মের মানদণ্ড ... ০, 
পঞ্চম অধ্যায়__ কর্ম্ম-প্রবর্তনা * +--+ 3৮-১২০ 


উদ্দেশ্য ৪৮, ইচ্ছা ৫১, কামনা ৫৮, সংকল্প ৫৯, 
অভিসন্ধি ৬০, লক্ষ্য বা জ্ঞেয় ৭৩, ভোক্তা__ফল- 
পরিজ্ঞাতা ১০১ 


যষ্ঠ অধ্যায়__প্রবর্তক **,.১২১--১২৪ 

সপ্তম অধ্যায়_কর্তৃত্ব__কর্তী *** ১২৫-১৪৪ 
অধিকার ১২৭ 

অষ্টম অধ্যায়__করণ *০১৪৫-_২২২ 


ক্রিয়া এবং কাল ১৪৮, বুদ্ধি-মন-ইন্দ্িয় ১৪৯, বুদ্ধির 
বিভাগ ১৬০, কামের দাসত্ব ১৮৭, অভিলাষের দাসত্ব 
১৮৭, কপটতার দাসত্ব ১৮৭, কপণতার দাসত্ব ১৮৮, 
স্পৃহার দাসত্ব ১৮৮, লোভের দাসত্ব ১৮৮, ক্রোধের দাসত্ব 
১৮৯, দ্রোহের দাসত্ব ১৯২, মন্থ্য বা বিদ্বেষের দাসত্ব ১৯২, 
অক্ষমার দাসত্ব ১৯৪, অমর্ষের দাসত্ব ১৯৪, অস্থুয়ার 
দাসত্ব ১৪৫, ঈর্ধার দাসত্ব ১৯৫, ঘৃণার দাসত্ব ১৯৬, 
জুগুপ্সার দাসত্ব ১৯৬, শোকের দাসত্ব ১৯৭, প্রমাদের 

* দাসত্ব ১৯৭, অভ্যাসের দাসত্ব ১৯৮, বৈরাগ্যের বাতিক 
১৯৯, মমতার দাসত্ব ২০৭, আত্মপ্রসাদের দাসত্ব ২০৯, 
কল্পনা বা ভাবুকতার দাদত্ব ২১১, বাধ্যতা বা বশ্যতার 
দাসত্ব ২১২ 


১০/০ 
বিষয় পৃষ্ঠা 


নবম অধ্যায়_অভয়, সত্বসংগুদ্ধি ও আত্মজ্ঞানযোগ *** ২২৩-২৫৮ 

দান ২২৪, দম ২২৪, যজ্ঞ ২২৪, স্বাধ্যায় ২২৪, তপস্যা 
২২৫, সরলতা! ২২৫, অহিংসা ২২৫, সত্য ২২৬, অক্রোধ 
২২৭, ত্যাগ ২৩০, শান্তি ২৩১, অপিশুনতা৷ ২৩১, দয়া 
২৩২, অলোভ বা সন্তোষ ২৩৩, মার্দিব বা মৃতদুত| ২৩৪, 
হী বা লজ্জা ২৩৪, অচপলত| ২৩৫, তেজ ২৩৭, ক্ষমা ২৩৮, 
ধৃতি__সহিষুল্তা ২৪০, শৌচ-_পবিভ্রতা ২৪১, অদ্রোহ 
২৪৪, নাতিমানিতা__অনহস্কার ২৪৫ 


দশম অধ্যায়__কম্ম ঃ * ২৫৯--২৬৫ 
শারীরিক তপন্তা ২৬২, বাচিক তপস্যা ২৬২, ক 
তপস্তা ২৬৩ 
একাদশ অধ্যায়-_কর্ট্দের অধিষ্ঠান_অধিকরণ  -.- ২৬৬-২৮১ 
প্রবৃত্তিবাদ ২৭৪, স্ুবিধাবাদ ২৭৫ 
দ্বাদশ অধ্যায়__কর্তব্যের দ্বন্দ **২৮২--২৯৮ 
ত্রয়োদশ অধ্যায়__কর্তব্যাকর্তব্যনির্ণয়ের প্রমাণ -** ২৯৯-৩১৯ 
অবতার ৩১১, ধর্মসংস্থাপক ৩১২, সংস্কারক ৩১৩, 
মহাপুরুষ সন্যাসী ৩১৫ 
চতুর্দশ অধ্যায়__কৰ্ম্মের বিচারক ফলদাতা ** ৩২০-৩৩২ 
পঞ্চদশ অধ্যায় ঈশ্বর +-* ৩৩৩__৩৪৩ 
ষোড়শ অধ্যায়_দৈব ও পুরুষকার **- ৩৪৪-৩৫৩ 
সপ্তদশ অধ্যায়__অন্থশাসন বা আদেশ ও বিধিপালন ৩৫৪৩৬৫ , 
অষ্টাদশ অধ্যায়__যজ্ঞ ২২ ৩৬৬-৩৭৫ 


আত্মযন্ঞ ৩৭০, আত্মসংযম-যজ্ঞ ৩৭০, সংযম্যজ্ঞ ৩৭১, 
ইন্দিয়যজ্ঞ ৩৭১, প্রাণায়ামযজ্ঞ ৩৭২, যোগষজ্ঞ ৩৭২, 
অধ্যয়নযজ্ঞ ৩৭২, শান্ত্রজ্ঞানযজ্ঞ ৩৭২, উপাসনাযজ্ঞ ৩৭২ 


১৬/৩ 


উনবিংশ অধ্যায়__কম্মযোগ 
কম্মফল ৩৮১ 
বিংশ অধ্যায়__ভক্তিযোগ 
বিংশ (ক) অধ্যায়_ধ্যানযোগ বা অভ্যাসযোগ 
একবিংশ অধ্যায়_জ্ঞানীর কর্ম 
দ্বাবিংশ অধ্যায়-__অধিকার 


দ্বিতীয় গু 
পাতনিকা 
প্রথম অধ্যায়--ইউরোপীয় দর্শন-প্রাচীনযুগ 


হিরাক্রিটাস ৪৩৭, এ মতের সমালোচনা 9৩৯, 
ভিমোক্রিটাস ৪৪০, তাঁকিকগণের মত ৪৪১, এ মতের 
সমালোচনা ৪৪৩, প্রোটাগোরাসের মত ৪৪৫, এ মতের 
সমালোচনা ৪৪৬, প্রোডিপাস্‌ ৪৪৬, এ মতের 
সমালোচনা ৪৪৭, জর্জিয়াস ৪৪৭, এ মতের সমালোচনা 
৪৪৮, হিপিয়াশ্‌ ৪৪৯, এ মতের সমালোচনা! ৪৪৯, 
সোক্রেটিন্‌ ৪৫০, এ মতের সমীলোচনা ৪৫২, ক্ষণিক- 
স্ুখবাদী ৪৫৫, এ মতের সমালোচনা ৪৫৭, সংসার- 
বিরাগী ৪৫৮, এট্টিম্থেনিসের মত ৪৫৯, এ মতের 
সমালোচনা ৪৫৯, প্লেটো ৪৬১, প্লেটোর কর্শ্মমত ৪৬১, 
ও মতের সমালোচনা ৪৬৩, এরিষ্টটল্‌ ৪৬৬, এ মতের 
সমালোচন। ৪৭০, স্থখবাদী ৪৭৬, এপিকিউরীস্‌ ৪৭৭, 
এ মতের সমালোচন। ৪৭৮, উদাসীন ৪৭৯, এ মতের 
সমালোচনা ৪৮০, গ্রীক দর্শনের বিশেষত্ব ৪৮৩, সিসিরো 
৪৮৪, এঁ মতের সমালোচনা ৪৮৫, দেনেকা ৪৮৬, এ 
মতের সমালোচনা ৪৮৬ নব্য প্লেটনিক প্লোটিনাস ৪৮৮, 
এ মতের সমীলোচিনা ৪৮৯ 


পৃষ্ঠ 


* ৩৭৬--৩৮৭ 


* ৩৮৮-৪০০ 


৪০১--৪০৯ 


* ৪১০--৪২৪ 


* $২৫-_৪৩০ 


- 8৩১-8৪৩৫ 


* 8৩৭--8৯১ 


১1০ 
বিষয় পৃষ্ঠা 
দ্বিতীয় অধ্যায়__্রীষটধর্্ম »*,৪৯২--৫০৫ 


১ম ও ২য় আদেশ ৪৯৩, ৩য় আদেশ ৪৯৪, ৪র্থ-৮ম 
আদেশ ৪৯৫, নম ও ১০ম আদেশ ৪৯৬ 


তৃতীয় অধ্যায়__ইউরোগীয় দর্শন__ মধ্যযুগ *০*:৫০৬---৫১৭ 
টেলিসিও ৫০৬, & মতের সমালোচন1 ৫০৭, ক্রনে| ৫০৮, 
এ মতের সমালোচনা ৫১১, টমাসো ক্যাম্পেনেল। ৫১৩, 
এ মতের সমালোচন| ৫১৪, বেকন ৫১৫, ওঁ মতের 
সমালোচন। ৫১৬ 


ক্ৰ অধ্যায়_ইউরোপীয় দর্শন_-নবযুগ “০৮ ৫১৮--৬৫৪ 

ডেকার্ট ৫১৮, এ মতের সমালোচনা ৫২০, গুলিন ৫২২, 
এ মতের সমালোচনা ৫২৪, টমাস হবম্‌ ৫২৮, ও মতের 
সমালোচন। ৫৩০, স্পাইনোজ। ৫৩৪, এ মতের সমালোচনা 
৫৪০, লাইব্নিজ ৫৪৭, এ মতের সমালোচনা! ৫৪৯, 
ইংলণ্ডীয় বিবেকবাদী ব| নৈতিকবাদী ৫৫১, স্তাক্টস্ব্যারী 
৫৫২, এ মতের সমালোচনা ৫৫৪, হাচিপন্‌ ৫৫৭, 
এ মতের সমালোচনা ৫৫৮, হিউম ৫৫৯, এ মতের 
সমালোচনা ৫৬০, ইমানুয়েল ক্যাণ্ট, ৫৬২, ১ম, ২য়, ওয় 
অবস্থা ৫৬৩-৭০, এ মতের সমালোচন| ৫৭০, ফিকৃটে 
৫৮২, এ মতের সমালোচনা ৫৮৬, হেগেল ৫৯২, এ মতের 
মমালোচনা! ৫৯৪, সোপেনহর ৫৯৭, এ মতের সমালোচনা 

৬০০, অগাষ্ট কোম্টে ৬০৬, স্থিতিবিজ্ঞান ৬০৭, 
সামাজিক গতিবিজ্ঞান ৬০৯, বিশ্বমানৰ পুজা ৬১০, 
কোম্টের মতের মমালোচনা ৬১১, ইংলপীয় প্রত্যক্ষবাদ 
৬১৮, জন টুমার্ট মিল ৬১৯, ওঁ মতের সমালোচনা 
৬২১, হাৰ্বাট স্পেন্সার ৬২৬, ও মতের সমালোচনা ৬৩০, 
নীট্‌শে ৬৩৭, বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মত ৬৪১, নিট্‌শের 
মতের সমালোচনা ৬৪৩, ইউরোপীয় মতের সংগ্গিপ্র 
আলোচনা! ৬৫০ 


পাতনিক। 
প্রথম অধ্যায়__ভারতীয় দার্শনিক মত 


চার্বধীক দর্শন ৬৫৭, এ মতের সমালোচনা ৬৫৮, বৌদ্ধমত 


৬৬১, এ মতের সমালোচনা ৬৬৫ 


দ্বিতীয় অধ্যায়__বৌদ্ধদর্শন 


ও দর্শনের সমীলোচনা! ৬৮২, যোগাচার সম্প্রদায় ৬৮৬ 


তৃতীয় অধ্যায়_জৈনদর্শন 
এ মতের সমালোচনা ৬৯১ 
চতুর্থ অধ্যায়_বৈশেষিক দর্শন 


ওঁ মতের সমালোচনা ৭০১ 


পঞ্চম অধ্যায়_ন্ায়দর্শন 
নবান্তায় ৭১৮, ন্যায়মতের সমালোচনা 9১৯ 
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প্রথম অধ্যায় 
জ্ঞান ও কর্ন্ম 


কৰ্ম্ম জীবের স্বভাব, জীব স্বাভাবিক নিয়মেই কর্শপ্রবণতা পায়। কর্শ্ম 
তাহার জীবনের মূল। জীবের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ । আনন্দাংশে বিক্ষেপ-শক্তির 
সহযোগে স্থষ্টি। প্ররুতি কর্ধময়ী, ৰ! প্রকুতিই ক্ৰিয়াত্মিক।। ক্রিয়ার ছুই ভাবে 
বিকাশ, এক আবরণ-শক্তি, এক বিক্ষেপ-শক্তি । আবরণ-শক্তি সত্তাকে আবরিত 
করে, বিক্ষেপ-শক্তি নানারূপে বিবর্তিত রূরে। কর্ম স্পন্দন, স্পন্দন ছন্দের তালে 
স্থরে বীধা। কর্মের তাই শৃঙ্খলা আছে, বেস্তুৰ্বো বেতাল হইবার জো নাই। জীবের 
প্রাণস্পন্দন যেমন ছন্দোবদ্ধ, জাগতিক প্রাণের স্পন্দনও তেমনই ছন্দে বাধা। 
জাগতিক প্রাণ মূলে বলিয়াই জীবের প্রাণ স্পন্দিত হয়। জাগতিক প্রাণ বা 
মহাপ্রাণ শক্তি বা কর্ম । এই মহাগ্রাণই বিশ্বসংসার ধারণ করিয়৷ রাঁখিয়াছে। 
“ভয়াদস্ািস্তপতি ভয়াত্তপতি কুর্ধয: ৷ ভয়াদিন্্শ্চ বীয়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবৃতি পঞ্চমঃ ৷” 

মহাপ্রাণের অন্প্রেরণায় জীবের কর্মপ্রবণতা, মহাপ্রাণের প্রেরণার স্বরে, 
তালে জীবনের স্থর-তাল মিলাইয়া কর্ম করাই ক্রিয়া বা কর্ম । শ্বাস-প্রশ্বাস 
যেমন স্বাভাবিক ও সহজ, কন্মও তেমনই স্বাভাবিক ও সহজ। প্রকৃতির 
উপাদান হইতেই জীব ক্রিয়ার প্রেরণা প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মদত্তার উপরেই ক্রিয়ার 
খেল।। শিবের উপরেই লীলাময়ীর লীল1। সমুদ্রের তাগব-লীলার তরক্ব- 
বিগ্রহের অন্তঃস্থলে মহান্‌ শান্ত অখণ্ড জলরাশি । অখণ্ড শান্ত জলরাশির 
উপরেই তরঙ্গের তাগুব-লীলা। এই লীলা অবিরত চলিতেছে। লীলায় 
সমুদ্রের অন্ত-স্থল বিক্ষু্ধ হয় না। তাহা স্থির অচঞ্চল। বাহিরের লীলায় 
জীবের জীবন-তরণী উঠিতেছে, পড়িতেছে। জীব আপনার সততায় ডুবিবীর 
জন্য অন্বেষণ করিতেছে-_কোথায় আমার মূল? এই অন্বেষণের চেষ্টাই 
তাহার সহজ কর্ম । লীলার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, উহার গতি অনাদি। 

অনাদি হইতে এই লীল! চলিতেছে; জীবের লীলাও অনাদি। কৰ্ম্ম তাই 
অন্বাদি, যেন প্রবাহ ছুটিয়াছে, কোন দিগ্দিগন্তে আপনাকে মিশাইবার জন্য 
ছুটিয়াছে। ইহাকে ধরিবার যেন উপায় নাই। উদ্দাম উদ্বেল ছুটিয়াছে। 
জীব আপনাকে আপন স্বরূপে দেখিতে চাক্স, কর্শ্মপ্রবাহের মূলে আপনার 
সতাটি কোথায় তাহ! খুঁজিয়| বাহির করিতে চায়। কর্মের গতি-পরিণতি, 


৪ কন্মতত্ব 


কম্মের মূল-তত্ব বিকলনের ভিতর দিয়া সম্বলন করিতে চায়। খণ্ডকে লইয়! 
অখণ্ডে পরিণত করিতে চার,_এই চেষ্টা, এই উ্যমই ক্রিয়া। জগতের স্থাষ্টর 
মূলে তিনটি শক্তি__জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। এই তিন শক্তি 
মিলিয়াই প্রকৃতি বা কম্ম। জ্ঞান্শক্তি বুদ্ধিতে, ইচ্ছাশক্তি মনে ও ক্রিয়াশক্তি 
প্রাণে প্রকাশিত । চিন্তা, ইচ্ছা, চেষ্টা সকলই কণ্ম। জগতে একটা ‘অহং, একটা 
“্বং-এই দুইটা লইয়াই জগ২। এই ‘অহং-এর সহিত ‘ত্বং-এর সম্বন্ধ 
ক্রিয়া। যতক্ষণ ‘অহং’ এবং 'ত্বং-এর একত্ব-জ্ঞান না হইতেছে ততক্ষণই 
জাগতিক ব্যাপার আছে, ক্রিয় আছে। “অহং-এর অন্বেষণ, “অহং-এর ধ্যান, 
মনন সকলই ক্রিয়া। ‘অহং’ জ্ঞানে ক্রিড়া! নাই, তাহা নিম্পন্দ, তাহা নিশ্চল। 
যেখানে পরিস্পন্দ সেখানেই ক্রিয়া, স্পন্দন-শৃন্য, অচঞ্চল, স্থির, বাকামনের 
অগোচর স্থিতিই ‘অহং, তাহাই ব্রহ্ম। ইহাই__ 
“অজমনিত্রমস্বপ্রমনামকমরূপকম্‌। 
সক্বদ্বিভাতং সৰ্ববজ্ঞং নৌপচারঃ কথঞ্চন ।” 

তিনিই জন্মনিমিত্তের অভাবে বাহাভান্তর। অবিগ্যারপ মীয়া-নি্রা হইতে 
জাগ্রত, অতএব অনিদ্র । অন্বয়ন্বরূপে অবস্থিত বলিয়াই অস্বপ্ন । নাম,দ্বারা 
ইহার অভিধা হইতে পারে না, অতএব অনামক। কোনও প্রকারেই ধাহার 
নিরূপণ হইতে পারে না, যাহা অনামক, তাহাই অরূপক | কিন্ত যাহ সর্বদাই 
বিভাত-_ধাহার অগ্রহণ, অন্থথাগ্রহণ, আবির্ভাব, তিরোভাব নাই, তাহাই 
সক্বদ্বিভাত, অর্থাৎ নিত্যচৈতন্যস্বর্প । অতএব তিনিই সর্ব, তিনিই জ্ঞানম্বরূপ, 
অর্থাৎ তিনি সর্ধজ্ঞ। ব্রহ্গবস্ত নিত দ্ধবু্ধমুক্তস্বভাব বলিয়া, নিত্য প্রকাশ 
বলিয়া, স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়। ইহাকে প্রকাশ করিবার জন্য অন্য কোনও কর্ভব্যের 
আবশ্যকতা নাই। আরও পরিস্ফুটভাবে ইহাকে বুঝিতে হইবে । পরিস্ুট- 
ভাবে ইহাকে মানবীয় ভাষায় বলিতে গেলে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায় না, 
কেবল আভাস দেওয়া চলে। মুনি অস্তর-রাজ্যে তাহাকে পরিপূর্ণরূপে পাইয়। 
যাহা বলিয়াছেন তাহ এই, 

“সৰ্বাভিলাষবিগতঃ সর্ব্বচিন্তাসমুখিতঃ | 
স্থপ্রশান্তঃ সরুজ্জ্যোতিঃ সমাধিরচলোহভয়ঃ ।” 

সর্ব প্রকারের বাহৃকরণ-বঞ্জিত, অস্তঃকরণ-বিবঞ্জিত, সকল বিষয়-বিবজ্জিত 
বলিয়াই স্থপ্রশান্ত। আত্মচৈতন্তস্বরপে সর্বদাই জ্যোতিঃস্বরূপ। সর্বাশ্রয় 
বলিয়াই সমাধি, অচল, অবিক্রিয, অতএব অভয় । 


জ্ঞান ও কর্ম ৫ 


যেহেতু ব্রহ্ম “সমাধিরচলোহভয়ঃ, অতএব “গ্রহো ন তত্র নোৎসর্গশ্চন্তা যত্র 
ন বিদ্যতে ৷ ব্রহ্মতে হেয়, উপাদেয় কিছুই নাই । কারণ যাহাতে বিক্রিয়া 
বা তদ্দিষরত্ব থাকে তাহাই গ্রহণ বা অগ্রহণের যোগ্য | কিন্ত সর্ববিক্রিয়া- 
বিবঞ্জিত নিরবয়ব বস্তু কখনই হানোপাদানের বিষরীভূত হইতে পারে না। এই 
পরমার্থতত্বই ‘অস্পর্শযোগ’, ইহাই শ্রুতির ভাষায় "নান্তঃগ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং 
নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্‌ অদৃশ্যমবাবহার্যযগ্রাহৃম- 
লক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্বপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপনাশং শাস্তং শিবমদ্বৈতং 
চতুর্থ মন্যন্তে স আত্মা, স বিজেয়ঃ ৷” 

ইহা বর্ণনার বিষয় নহে, শব্দের শক্তিতে ইনি প্রকাশিত হইতে পারেন না, 
কারণ ইনি সর্বশবপ্রবৃত্তিনিমিতশৃন্য। ইনি শব্দের অনভিেয় | বিশেষত নিষেধ 
মুখেই এই তুরীয়স্বরূপকে বুঝাইতে হইবে । তাহা। হইলে কি এই তুরীয়- 
স্বরূপ শূন্য ? না, তাহা নহে । কারণ ইনিই মিথ্যা বিকল্পের আশ্রয় । ইনি 
শূন্য হইলে মিথ্যা বিকল্প নিনিমিত্ত হইয়। পড়ে । আশরয়শূন্য ভ্রম হইতে পারে 
না। রৌপ্য, সর্প, পুরুষ, -মুগতৃষ্ণিকা প্রভৃতি ঝিনুক, রজ্জু, স্থাণু, মরুভূমি 
ব্যতিরেকে সম্ভব নহে । এখন প্রশ্ন হইতে পারে বিকল্পের আশ্রয় বলিয়া তুরীয় 
শব্দবাচ্য হউক, নিষেধমুথে বুঝাইবার দরকার কি? যে প্রকার ঘটাদি জলের 
আধার, সেইরূপ তুরীরকে কেন ন প্রকাশ করা যাইবে? না, তাহা বলিতে পার 
না, কারণ, প্রাণাদি বিকল্প অবস্ত, উহা ভ্রাস্থিমাত্র। শুভ্ভিকায় রজত-ভরান্তির মত । 
সৎ ও অসতের সম্বন্ধ কখনই শব্দের প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত হইতে পারে না। কারণ 
তাহা অবস্ত। গবাদি বস্তু স্বরূপে প্রমাণাস্তরের বিবয়ীভূত হইতে পারে, কিন্ত 
আত্মা নিরূপাধিক বলি! গ্রমাণান্তরের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। গবাদি 
বস্তুর ন্যায় ইহার জাতিত্ব নাই, কারণ আত্মা৷ অদ্বিতীয়, সামান্ত-বিশেষ-বিবজ্জিত। 
পাঁচকাদির শ্যায় আত্মার ক্রিয়াবত্বও নাই, কারণ আত্ম! অবিদ্রিয়। নীলাদির 
ন্থায় আত্মার গুণবন্ও নাই, কারণ আত্মা নির্ভণ। অতএব অভিধ| সাহায্যে 
আত্মাকে নির্দেশ করা যার না। তাহা হইলে আত্মা! শশবিষাণের ন্যায় নিরর্থক 
হউক। না, তাহা হইতে পারে না, কারণ তুরীয় আত্মন্বরূপ উপলন্ধিতে 
অনাত্মতৃষ্ণ| বিদূরিত হয়। শুক্তিকার জ্ঞান জন্মিলে রজতের তৃষ্ণার বিগম হয়। 
তুরীয়ের উপলদ্ধি হইলে অবি্া-হৃষ্ণার সম্ভব থাকিতেই পারে না। 

এখন আপত্তি হইতে পারে, তুরীয় বস্তুর অবগম সম্ভব নহে। কিন্ত 
একথ| বলিতে পার না, কারণ সকল উপনিষৎ একবাক্যে ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। 


৬ কর্ম্মতত্ত 


“তত্বমপি” “অয়মাত্মা ব্ৰহ্ম, ‘তৎ সত্যং স আত্মা যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ *্’, 
স বাহ্াভান্তরো হৃজঃ’, ‘আত্মৈবেদং সর্বম্‌’ প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য ইহার সমর্থন 
করিতেছে। এই আত্মার দুই রূপ, এক পারমাঘিক, অপর অপারমাখিক। 
আত্মা চতুষ্পাদ বলাতেই পারমাথিক ও অপারমাধ্িক দুই রূপ বুঝাইয়াছে। 
অপরমার্থরূপ অবিদ্যাকত। বজ্ছ সর্পের ন্যায়। ইহাই পাদত্রয়-_বিশ্ব, 
তৈজস, প্রাজ্ঞ। ইহা বীজাঙ্কুরের স্টা় অনাদি। এই পাদত্রয়ই কর্শ্মভূমি। 
কিন্ত তুরীয় প্রজ্ঞাতীত, কর্মশূ্, নিম্পন্দ। শ্রৃতি-নাস্তঃপ্রজ্ঞম্‌’ ইত্যাদি ছারা 
পাদত্রয় নিরাকরণ করিয়াছেন। এই অন্তঃ্রজ্ঞত্বাদি নিরাকরণেই জ্ঞানোৎপত্তির 
সহিত অনর্থপ্রপঞ্চের নিবৃত্তিরপ ফলল্যভ বা তুরীয় উপলব্ধ হইল। ইহাতে 
প্রমাণাস্তরের বা সাধনান্তরের কোনও আবশ্যকতা নাই। ব্রহ্মত্ম্ঞানই মোক্ষ। 
মোক্ষই জীবের লক্ষ্য, তুরীয়ই লক্ষা। মোক্ষবস্ত বা ব্রহ্মবস্তর উপলব্ধিতে 
ক্রিয়ার সার্থকতা কোথায়? তুরীয়াধিগমে কর্তের অবসর নাই। কুাকে 
প্রকাশ করিবার জন্য প্রদীপের প্রয়োজন নাই, কারণ সর্য্য স্বয়ংপ্রকাশ। একটি 
প্রদীপকে প্রকাশ করিতেও প্রদীপান্তরের আবশ্যকতা নাই। ব্রন্মজ্ঞান বস্ততন্ব, 
পুরুষের ব্যাপারতন্ব নহে। ব্রহ্মজ্ঞান প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিষয়ীভূত বস্তজ্ঞানের 
মত বস্ততত্ব। ব্ৰহ্ম ও তজ জ্ঞানে কাধ্যান্রপ্রবেশ হইতে পারে না । ব্রহ্মবিদ্যা 
বা ত্্ষজ্ঞান, বিদ্‌ ধাতু বা জ্ঞা ধাতুর কর্ণরূপে ত্রন্মেরও কার্ধযাক্সপ্রবেশ সম্ভব 
হইতে পারে। কিন্তু তাহা পারে না, কারণ শ্রুতি বলিতেছেন-_“অন্যদেব 
তদ্বিদিতাদখো অবিদিতাদধি'। ইহাতে বিদ্‌ ধাতুর কর্মত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে । 
শ্রুতি আরও বলিয়্াছেন_-“যেনেদৎ সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ্ | 
উপাসনাও কর্ন, ভক্তিও কর্ম । উপাসনাদ্বারাও অধিগম হইতে পারে না। 
শ্রুতি বলিয়াছেন_'যদ্বাচানভ্যুদিতম্‌ যেন বাগভ্যপ্ততে' ৷ অতএব ব্রহ্ম 
অবিধয়। ইহা বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন বাহার অন্বলে বাক্‌ অভ্যুদয় 
প্রাপ্ত হয়, “তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমূপাসতে' | এস্থলে একট প্রশ্ন 
হইতে পারে, ব্রহ্ম যদি অবিষয়ই হন, তাহা। হইলে শাস্ত্রের তাৎপধা কি? 
রঙ্গের শাস্ত্রযোনিত্বের কোনও তাৎ্পর্ধয থাকে না, একথা বলিতে পারা! যায় 
না, কারণ শাস্ত্রের তাৎ্পধ্য অবিগ্ভাকল্পিত ভেদ নিবৃত্তি পথ্যন্ত। শাস্ত্র 
কখনই ব্ৰহ্মকে বিষয়ীভূতরূপে প্রতিপাদিত করিতে পারে না ও চাহে না। 
শাস্ত্র ব্রন্গকে প্রত্যগাস্মূপে প্রতিপাদিত করে। অতএব ত্রহ্ম অবিষয়। 
এইভাবে গ্রাতিপাদিত করিয়া অবিদ্যাকল্পিত জ্ঞাতৃ, জ্ঞান, জ্ঞেয় প্রভৃতি ভেদ 


জ্ঞান ও কন্ম ৭ 


নিরস্ত করে। শ্রুতি বলিতেছেন__“স্তামতং তস্য মৃতং মতং যন্ত ন বেদ সঃ । 
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্‌।” শ্রুতি আরও বলিয়াছেন 
দৃষ্টে্ষ্টারং পশ্যেন শ্তেঃ শ্রোতারং শূণুয়া ন মতের্মস্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতে- 
ধিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ’। অতএব মোক্ষ অনিত্য নহে, কারণ নিত্যমুক্ত 
আত্মস্বরূপ-সমর্পণই মোক্ষ । অবিদ্যাকল্লিত সংসার নিবর্তনই মোক্ষের 
তাৎপৰ্য্য । ব্রহ্মভাবই মোক্ষ | 

ক্রিয়া চারি প্রকার_উৎপা্ধ, বিকার্যয, আপা ও সংস্কাধ্য। মুক্তি উৎপান্য 
হইলে মানসিক, বাচিক ব! কায়িক কাৰ্য্যের অপেক্ষা থাকে। বিকাধ্য হইলেও 
তাহাই । উৎপত্তি ও বিকারশীল জিনিস অনিত্য । দুধের বিকার দধি। 
মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট । ইহারা কখনুও নিত্যবস্ত নহে। অতএব মোক্ষ 
উৎপাগ্য বা বিকাধ্য হইলে নিশ্চয়ই অনিত্য। । ব্ৰহ্ম আপা নহেন, কারণ তিনি 
স্বাত্মস্বরূপ, অতএব অনাপ্য। আর যদি স্বরূপব্যতিরিক্ত বলিয়াও গ্রহণ করি, 
তাহাতেও ব্রন্মের আপাত্ব সম্ভব হয় না, কারণ তিনি সর্বগত, আকাশের ন্যায় 
সকলের নিত্যাপ্তস্বরপ । মোক্ষ সংস্কার্ধ্যও হইতে পারে না, কারণ তাহাতেও 
ব্যাপারের অপেক্ষা আছে । “সংস্কার'এর অর্থ সংস্কাধ্য বস্তুর দৌযাপনয়ন বা 
গুণাধান। গুণাধান বা গুণবৃদ্ধি করিবার সম্ভাবন| নাই, কারণ মোক্ষ ব্রহমস্বরপতা। 
ইহা অনাধেয় ও অতিশয় । দোষাপনয়নও সম্ভব নহে, কারণ ব্রহ্মন্বরপ 
মোক্ষ নিতাশুদ্ধ। 

এই প্রসঙ্গে আরও আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। যেমন দর্পণের ধর্ম 
ভাশ্বরত্ব। দর্পণ নিধর্ষণ ক্রিয়ায় সংস্কৃত হইলে ভাস্বরত্বধর্ম প্রকটিত হয়। 
মোক্ষও সেইরূপ আত্মার ধর্ম, আত্মা সংস্কৃত হইলে অভিব্যক্ত হয়। এইরূপ বলা 
যাইতে পারে না, কারণ আত্মার ক্রিয়া্রয়ত্ব উপপন্ন হয় না। ক্রিয়! যাহাতে 
আশ্রিত তাহাকে অবিকৃত রাখিয়। কখনই আত্মলাভ করিতে পারে 
না। আত্মা যদি স্বাশয় ক্রিয়াদ্বার৷ বিকৃত হয়, তাহা হইলে আত্মা অনিত্য। 
“অবিকার্ধ্যোহমুচাতে”__-এইসকল বাক্য বাধিত হয়। অতএব আত্মার স্বাশ্রয় 
* ক্রিয়া কখনই সম্ভব নহে ।* অতএব মোক্ষ সংস্কাধ্যও নহে। অতএব সিদ্ধান্ত 
কুর। যাইতে পারে, ক্রিয়াদ্বারা মোক্ষ হয় না । সাংখ্যকারও বলিয়াছেন 


» বৈশেষিক দর্শনকার বলিয়াছেন,_“বযগুণকর্দসামান্তবিশেষদমবায়ানাং পদার্থানাং 
সাধৰ্ম্যবৈধৰ্ম্যাভ্যাং তবজ্ঞানাননি:শ্রেয়সম্‌ 1” অবশ্যই ক্রিয়ার পরম্পরাক্রমে গতি মুভিজ 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রিয়া মুক্তির কারণ নহে। 


৮ কর্ম্মতত্ব 


'জ্ঞানান্মোক্ষ৮ |  ন্ায়দর্শনের মতেও  'দুঃখজন্মগ্রবৃতিদৌষমিথ্যাজ্ঞানানামু- 
ত্রোত্তরাপায়ে তদন্তরাপায়াদপবর্গঃ। মিথ্যাজ্ঞানের অপায় বা নিরদনই 
অপবর্গের মূলীভূত কারণ। মিথ্যাজ্জান-বিনাশ ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানলাভেই সম্ভব । 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে__জ্ঞান ত মানসী ক্রিয়ামীত্র' | না, তাহা বলিতে পারা 
যায় না, কারণ বৈলক্ষণ্য আছে। ক্রিয়া তাহা যাহাতে বস্তুর স্বরূপের অপেক্ষা 
না রাখিয়া প্রবর্তন করে এবং যাহা পুরুষের চিত্তের ব্যাপারাধীন। “ক্রিয়া হি 
নাম স যত্ৰ বস্তস্বরপনিরপেক্ষেব চোগ্তে, পুরুষচিত্তব্যাপারাধীনা৷ চ।” দৃষ্টান্ত- 
স্বরপ বল! যাইতে পারে “সন্ধ্যাং মনসা ধ্যায়েৎ’। ব্যান, চিন্তা যদিও মানস, 
তথাপি পুরুষ করিতেও পারে, না করিতে বা অন্যরকমও করিতে পারে। 
কারণ ইহা পুরুষতন্্। কিন্ত জ্ঞান প্রমাণজাত, প্রমাণ যথা ভূতবস্তুবিষয়ক | 
জ্ঞানকে করিতে, না করিতে বা অন্যরকম করিতে পারা যায় না। জ্ঞান কেবল 
বস্ততত্ত্র। জ্ঞান চোদনাতন্ত্রও নহে, পুরুষতম্থও নহে। অতএব জ্ঞান মানস 
হইলেও যথেষ্ট বিলক্ষণ। “পুরুষে বাব গৌতমাগ্মিঃ সা বাব গৌতমাগ্ি?। 
গৌতম পুরুষই অগ্নি, গৌতম স্্রীই অগ্রি--এই বাক্যানসারে স্ত্ী-পুরুষে অগ্নিবদ্ধি 
মানসিক । কেবল প্রবর্তনা আছে বলিয়া উহা! ক্রিয়া এবং উহা পুরুষতন্্। 
কিন্তু প্রসিদ্ধ অগ্নিতে অগ্রিবদ্ধি, তাহা চোদনাতন্ত্ও নহে, পুরুষতন্ত্রও নহে, কিন্ত 
প্রতক্ষবিষয়ক বস্তুতন্ত্-জ্ঞান। ইহা ক্রিয়া নহে। এইপ্রকার সর্ববপ্রমাণবিষয়ীভূত 
বস্তই জ্ঞানগমা, চোদনাতন্ত্র নহে । 

জ্ঞানের গতি ও পরিণতি মুক্তিতে । ক্রিয়ার গতি মুক্তিতে নহে। ক্রিয়া 
জীবের স্বভাব, জীবের স্বরূপ নহে। জ্ঞান আত্মবস্ত, ক্রিয়া অস্তঃকরণের বস্তু । 
অবিদ্যা বা অজ্ঞানই কর্মের মূল। ক্রিয়ার গতি ও পরিণতি কোথায় ? 
আত্মজ্ঞাননিষ্টায়। সমস্ত ক্রিয়া আত্মোনুখী হইলে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা জন্মে। 
ক্রয় পরম্পরাক্রমে মুক্তির কারণ, সাক্ষাদ্ভাবে নহে। প্রীশঙ্কর চার্ধ গীতা- 
ভাবে লিখিয়াছেন,_-দ্বিবিধো৷ হি বেদোক্তো ধৰ্ম্ম প্রবৃত্তিলক্ষণে| নিৰ্বত্তিলক্ষণশ্চ, 
তন্রকে৷ জগতঃ স্থিতিকারণং, প্রাণিনাং সাক্ষাদভাদয়-নিঃশ্রেয়সহেতুর্ষঃ স ধৰ্ম্মঃ’ । 
কর্ম বা ধর্ম দ্বিপকার, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিলক্ষণ। প্রবৃত্তিলক্ষণ কর্ণ জগতের স্থিতির ' 
কারণ, প্রবৃত্তিলক্ষণ কর্ম অভ্যুদয়ের হেতু । ইহার ফল দেবলোক বা স্বর্গপ্রান্থি। 
কিন্তু ঈশ্বরাপণবুদ্ধিতে এই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে ফলাকাঙ্তা 
না থাকিলে অন্তঃকরণ-বিশুদ্ধির কারণ হয়। শুদ্ধসত্ব ব্যক্তির জ্ঞাননিষ্ঠার 
যোগ্যত| হয়। জ্ঞাননিষ্ঠ| হইতে জ্ঞানোৎপত্তি এবং জ্ঞানোৎপত্িতে মুক্তি। 


জ্ঞান ও কর্ম ৯ 


মুক্তিই জীবের চরম লক্ষ্য । নিবৃত্তি কর্মসন্্যাস। প্রবৃত্তি ঈশ্বরার্পণবৃদ্ধিতে কর্ল্মফল- 
সন্যাস। নিবৃত্তির সাক্ষাৎফল মুক্তি, প্রবৃত্তির পরস্পরাফল মুক্তি । প্রবৃত্তি 
কামনার বশে কর্ম করিয়া যখন কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিতে চায় তখনই ভগবানে 
অর্পনপূর্বক সকল কর্মের হাত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে প্রয়াস 
হয়। ভগবান্‌ শ্রীশস্কর লিখিয়াছেন__অভ্যুদয়ার্থোহপি যঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো 
ধৰ্ম্মে বর্ণাশ্রমাংস্টো্দিশ্য বিহিত: স চ দেবতাস্থানপ্রান্তিহেতুরপি সঙীশবরার্পণ_ 
ুদ্ধানুগীয়মানঃ সন্বশুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবজ্জিতঃ, শুদ্ধদত্বন্ত চ 
জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাপ্রান্চিদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি 
প্রতিপগ্যতে'। অতএব কর্মের গতি ও পরিণতি পরম্পরাক্রমে মুক্তিতে । 
ভগবান্ও গীতায় বলিয়াছেন-_সর্ববকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ৷? 
অখিল কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে! 

কর্মের ফল অভ্যুদয় | উপাসনা ব। ভক্তি কর্ম । উপাসনার ফল অভ্যুদয় । 
উপাসনায় ব্রহ্ছলোক লাভ হয়। অদ্দৈতাস্মজ্ঞানের ফল কৈবল্য বা নিৰ্ব্বাণ । 
উপাসনার ফল কৈবলোর সঙ্গিকুষ্ট, উপাসনায় ব্রহ্মরহস্ত উদঘাটনের চেষ্টা, 
অৈতাত্মজ্ঞানেও রহস্ত ব্রহ্মই। উভয় ক্ষেত্রেই রহস্ত সমান। মনোবৃত্তির 
সম্বন্ধেও উপাসনা ও অদ্বৈতজ্ঞান সমান, অর্থাৎ উভয়ই মানসিক বৃত্তি, লক্ষ্যও 
সমান, বৃত্তি অংশেও সমান । এমতাবস্থায় ফলের বিশেষত্ব কেন? এই প্রশ্নের 
উত্তরে বক্তব্য এই, আত্ম স্বাভাবিক অক্রিয়, কর্তৃত্বাদি তাহাতে আরোপিত 
হয় মাত্র। এই অধ্যারোপের নিবর্ভক অদ্বৈতবিজ্ঞান। স্বরূপের প্রকাশেই 
বিজ্ঞানের তাৎপর্ধা। কিন্তু উপাসনা কি? যথাশাস্ত্সমধিত কোনও অবলম্বন 
গ্রহণপুর্ববক তাহাতে সমান চিত্তবৃত্ির স্থাপন ও বিজাতীয় প্রত্যয়ের তিরস্কার, 
অর্থাৎ সজাতীয় প্রত্যয়-প্রবাহের বিস্তুতি__ইহারই নাম উপাসন|। অবলম্বন 
গ্রহণ করিয়া উপাসনা করিতে হয় বলিয়া অসীম সসীম হইয়া যায়। এইপর্যিই 
ফলের বিশেষত্ব । কিন্তু উপাসনা চিত্তগুদ্ধির কারণরূপে বস্ততত্বাবভাসক | 
বস্ততত্বাবভাসক বলিয়াই অদৈতগ্ঞানের সহকারী । আলম্বন গ্রহণ করিয়া 
উপাসনা করিতে হয়, এইজন্য ইহ! সুখসাধ্য। ভগবান্‌ শ্রীশঙ্কর ছান্দোগ্য 
উপনিষদের  উপক্রমণিকার ভাষো লিখিয়াছেন,__-'তান্তেতাল্গাপাসনানি 
সক্তগুদ্ধিকরত্বেন বন্ত্তত্বাবভাসকত্বাৎ অদ্বৈতজ্ঞানোপকারকাণি ৷ অতএব 
কর্ম জ্ঞানের সহকারী, কর্শ জ্ঞানের সহযোগী নহে। সমুচ্চয় বা 
সহানুষ্ঠান সম্ভব নহে, কিন্ত ক্রমিকভাবে অঙ্ষিত হইতে পারে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ 


জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ তাব্বিকাংশে, কিন্ত সাধনাংশে নহে । আচার্য্য 
শঙ্কর তমঃ ও প্রকাশের দৃষ্টান্তে কর্ধ ও জ্ঞানকে বিশেষিত করিয়াছেন, প্রকাশ্য 
অংশেই উহাদের বিরোধ। তমঃ আলোকের অভাব নহে, পরস্ত বিরোধী 
(Nihil Privativwum) | জর্মন দার্শনিক ক্যান্টের ভাষায় ‘empty object of 
a conception’. তমঃ ঠিক কাল্পনিক নহে। ইহা! ‘ens imagination’ 
বা empty imagination without conception নহে । কারণ, অতান্ত 
প্রোজ্জল আলোকে আমরা অন্ধকার দেখিতে পাই, কুষ্যালোক হইতে 
গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে অন্ধকার দেখিতে পাই। গৃহীভ্যন্তরে আলোক 
অবশ্যই আছে । আর একটি বিষয়, আলোক না হইলে অন্ধকার এন্দিয়ক 
জ্ঞানের বিষরীভূত হইতে পারিত না। জ্ঞান অবাধিত, কর্ণ সংবাধিত। জ্ঞান 
অখণ্ড, কৰ্ম্ম খণ্ড। জ্ঞান নিশ্চল, কর্ম চঞ্চল। তত্বাংশেই জ্ঞান ও কর্মের 
বিরোধ, কিন্তু সাধনাংশে কর্ম জ্ঞানের সহকারী । কর্ন অজ্ঞানমূলক হইলেও 
জ্ঞানের প্রকাশেই প্রকাশিত । জ্ঞানের আশ্রয়ে, জ্ঞানের আধারে কর্মেরি 
বিকাশ। তাত্বিক হিসাবে কর্ম্ম অজ্ঞান বা! ভ্রম । ভ্রম ছুই প্রকার__সংবাদী 
ভ্রম ও বিসংবাদী ভ্রম | সংবাদী ভ্রমে ভ্রমের বশে গিয়াও বস্তুলাভ হয় । কিন্ত 
বিসংবাদী ভ্রমে তাহা হয় না। যেমন, কোনও গৃহাভ্যন্তরে উজ্জল আলোক 
দেখিতে পাইয়| মণির ভ্রমে তন্নিকটবর্তা হইলাম, যাইয়া মণি দেখিতে পাইলাম ; 
ইহা সঙ্ধাদী ভ্রম। আর উজ্জল আলোকে মণি ভ্রমে গিয়। মনি পাইলাম না, 
কেধিল প্রদীপ দেখিতে পাইলাম; ইহা বিসংবাদী ভ্রম ৷ কৰ্ম্ম এই হিসাবে সংবাদী 
ভ্রম, কারণ একট! অবলম্বন লইয়া বন্তততজ্ঞানলাভেই কর্মের তাৎপর্য । 

পূর্বাধ্যায়েও দেখিয়াছি কৰ্ম্ম জ্ঞানের সহকারী, ‘অদ্বৈতজ্ঞানোপকারকাণি’। 
সাধনাংশে কর্শ্ম ও জ্ঞানের বিরোধ নাই বূলিলেই চলে । কেবল অধিকারীর 
তারতম্যান্ুসারেই তারতম্য । জ্ঞানীর সাধন কর্শত্যাগ ৷ যোগীর সাধন কর্মমফল- 
ত্যাগ। অজ্ঞানীর পক্ষে সন্ন্যাস কখনই শ্রেয়: নহে। ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন, 

“সন্যাসঃ কর্ম্যোগশ্চ নিঃশ্রের়সকরাবুভৌ । 
তয়োস্ত কর্মসন্নযাসাৎ কন্মযোগে। বিশিষ্যতে ॥৮ (৫-২) 


জ্ঞান ও কন্মের বিরোধ ১১ 


৭৮, ... ৩ অজ্ঞানীর পক্ষে কম্মসন্যাস 
ইতে কন্মযোগই প্রশস্ত ।  ভগবান্‌ নিঃসন্দিপ্চভাবেই সাধনাংশে উভয়ের ফল 

সাক্ষাৎ ও পরম্পরাক্রমে এক-_ইহাই বলিলেন । কন্মসন্াসী হইতে কশ্মষোগীর 
প্রশস্তত। কেন? এই প্রসঙ্গে ভগবান্‌ বলিতেছেন__ 

‘জেয়ঃ স নিত্াসন্ন্যাসী যে| ন ছেষ্টি ন কাজ্ষতি। 

নন্দ হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রসুচাতে ॥? (৫-৩) 
কন্মযোগী নিত্যসন্ল্যাসী, কারণ তাহার দ্বেষও নাই, আকাঙ্ষাও নাই। 

স্তখদুঃখ ও তৎ্লাধনে তাহার অনুরাগ বা দ্বেষ নাই। তিনি কর্শ্মে লিপ্ত 
থাকিয়াও নিত্যসন্যাসী। তিনি নিদ্বন্থ, স্থখদুঃখাদি দবন্দ-বিবঙ্জিত বলিয়াই 
অনায়াসে কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন্‌। ভগবান্‌ বলিতেছেন_- 

'সাংখাযোগো পৃথগ্বালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভরোবিন্দতে ফলম্‌ ৷? (৫-৪) 
সাংখ্য (জ্ঞান) যোগ (কর্ম) পৃথক্‌ ইহা মূর্থেরাই বলে, পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাহা 
কখনই বলেন না। কেবল অধিকারীর বিভিন্নতা, ফলের কোনও বিভিন্নতা নাই । 
পণ্ডিতগণ ভাবেন, উভয়ের ফলই এক বা৷ অবিরুদ্ধ। সাংখ্য বা যোগ যে কোনও 
একটির সমাক্‌ অনুষ্ঠান করিলেই নিঃশ্রেস রূপ ফল লাভ হইবে । ভগবান্‌ 
শঙ্করও ভাষ্যে লিখিয়াছেন ‘অতো ন ফলে বিরোধোহস্তি । অতএব ফলে 
বিরোধ নাই। ভগবান্‌ আরও স্পষ্টতর ও পরিস্কতভাবে দেখাইয়াছেন,_ 

ণ্ৰৎ্ সাংখ্যে প্ৰাপ্যতে স্থানং তদ্‌ যোগৈরপি গম্যতে। 

একং সাংখাৎ চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ৷”? (৫-৫) 
জ্ঞানী ব্যক্তিরা সন্যাসে যে মোক্ষলাভ করেন যোগিগণও সমস্ত ভগবানে অর্পণ 
করিয়া ফলাভিসন্ধিবিবর্জ্জিত হইয়| কন্ম করাতে সত্বগ্ুদ্ধি লাভ করেন এবং সন্তু 
শুদ্ধি হইলে পরমার্থজ্ঞান সন্যাস প্রাপ্তিদ্বারে মোক্ষই লাভ করেন। অতএব*ফল 
উভয়েরই এক। ফল এক বলিয়া যাহার! সাংখ্য ও যোগকে এক বলিয়া মনে 
করেন তাহারাই প্রকৃত জ্ঞানী। ভগবান্ও গীতায় ‘জ্ঞানযজ্ঞে'র বিষয় বলিয়াছেন । 
যজ্ঞ বাস্তবিক কর্শ। জ্ঞানযজ্ঞ বলিতে যে যজ্ঞদ্বার| জ্ঞান লাভ হয় তাহাই জ্ঞানযজ্ঞ, 
অর্থাৎ যজ্ঞ জ্ঞানের সহকারী । আঁর ধদি জ্ঞানযজ্ঞের জ্ঞানসহযোগী যজ্ঞ এরূপ 
ব্যাখ্যা করি তাহা হইলে জ্ঞানের প্রাধান্য কমিয়! যায়। যাহা হউক, আমাদের 
এ প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয়ত। কর্্মজ্ঞানের সাধনাংশের অবিরোধ, তাহা অথবা 'জ্ঞান- 
যজ্ঞ’ যেভাবেই ব্যাখ্যা করি তাহা হইতেই প্রাপ্ত হই। ভগবান্‌ বলিতেছেন, 


১২ কৰ্শ্মতত্ব 


‘শ্ৰেয়ান্‌ ভ্রবাময়াদ্‌ যজ্ঞাদ্‌ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ৷” দ্রব্যময় যজ্ঞের ফল স্বর্গাদি, কিন্ত 
জ্ঞান্যজ্ঞের ফল মুক্তি । ভগবান্‌ ‘ব্রহ্মাপণম্‌’ ইত্যাদি হইতে আরস্ত করিয়া ‘অপরে 
নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেষু জুহ্বতি’ (৪-৩০) এই পধ্যন্ত নানারূপ যজ্ঞের বিষয় 
বলিয়াছেন__যথা ব্ৰহ্মযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, আত্মযজ্ঞ, সংযমযজ্ঞ, ইন্দিয়যজ্ঞ, আত্মসংযম- 
যজ্ঞ, দ্রবাযজ্ঞ, তপোষজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, প্রাণায়ামযজ্ঞ প্রভৃতি | ব্রহ্মযজ্ঞ প্রভৃতি 
বিচারসাপেক্ষ। এগুলি কর্ম্মও, জ্ঞানও। যদি বলি জ্ঞানযজ্ঞ_ জ্ঞানও কৰ্শ্মও, 
তাহা হইলে কোন বিরোধ আসিতে পারে না। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, ‘কর্ম্মজান্‌ 
বিদ্ধি তান্‌ সর্ববান্।” সকলগুলিই কৰ্ম্ম হইতে জাত, কিন্ত জ্ঞানেতেই ইহাদের 
পরিসমাপ্তি। এইজন্যই জ্ঞান যজ্ঞ । 

জ্ঞানযজ্ঞের বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রদান করিব। বিচারে আমরা 
পাইলাম, জ্ঞান ও কর্মের গতি বা পরিণতি, জ্ঞান ও কর্মের ফল, জ্ঞান ও কর্মের 
তাত্বাংশিক বিরোধ । কর্মের গতি ও পরিণতি জ্ঞানে। কর্শ্মের পরম্পরাক্রমে 
ফল মুক্তি। মুক্তিই কর্মের লক্ষ্য। মুক্তিই জীবের চরম লক্ষা | মচ্চিদানন্দের 
প্রতিষ্ঠাই মুক্তি। ব্রহ্মসংস্থতাই জীবের স্বরপ। কর্মের গতি ও পরিণতি 
তাহাতে । অতএব বকর্শ্ম উপসেব্য। 


তৃতীয় অধ্যায় 
কর্ম-বিচার 


ক্রিয়া স্পন্দনাত্মিকা। স্পন্দনই ক্রিয়া । ক্রিয়ার মূল প্রকৃতি, প্রকৃতি 
সম। ঈশ্বরেচ্ছায় স্পন্দিত হইতেই ক্রিয়ার বিকাশ । ক্রিয়া, শক্তি, মায়া, 
লীলা! প্রভৃতি একই পদার্থ । শক্তিই ক্রিয়া । পরিস্পন্দ বলিতে, শক্তি বলিতে 
কি বুঝায়? বাস্তবিক শক্তিকে নির্দেশ করা চলে না__অনির্ববচনীক়্া ; একমাত্র 
কাধাদ্বারাই অন্গুমান করা যাইতে পারে। শক্তি অতীব সুক্ম। সুস্থ বলিয়াই 
উপলব্ধি হয় না। সাংখাকারিকাকার বল্পিয়াছেন_‘সৌস্ম্যাৎ তদম্পলক্ধিনী- 
ভাবাৎ কাৰ্য্যতস্তত্ুপলন্ধেঃ’। শক্তি বন্ত--অভাব নহে । অভাব বলিয়াই যে 
ইহার প্রত্যক্ষ হয় না এমন নহে । পরন্ত সুক্ষ বলিয়াই উপলব্ধি হয় না, কারণ 
কাধ্যদ্বারাই ইহার অনুমান সিদ্ধ হয়। ক্রিয়া বা শক্তির অভিব্যক্তি আমাদের 
গোচরীভূত হয়। শক্তিকে অন্ুমানে বুঝিতে হয়। কাৰ্য্য হইতেই কারণের 
জ্ঞান হয়, “কার্যাৎ কারণমাত্রং গম্যতে' | শক্তি অনাদি, ব্যাপক, ক্রিয়াবিহীন, 
এক, অলিঙ্গ, অনবয়ব । কিন্তু কাধ্যরূপে পরিণত হইলেই অনিতা, অব্যাপক, 
পরিষ্পনদক্রিয়াযুক্ত, অনেক শক্তির অনুমাপক, সংযোগবিশিষ্ট ও পরাধীন, 
অর্থাৎ পরিণামের জন্য শক্তির সাহায্য অপেক্ষা করে। শক্তির আদি খুঁজিতে 
যাওয়| বিড়ম্বন । আদি খুঁজিতে গেলে আদির আদি খুঁজিয়া বাহির করিতে 
হয়। এরূপ অনবচ্ছিন্ন ধার! চলিতে থাকিবে । অতএব শক্তি অনাদি বলিয়া 
স্বীকার করিতে হইবে । সকল কাধ্যেই শক্তি আছে। অতএব শক্তি 
ব্যাপক । শক্তি কারণ। কারণছারাই কাৰ্য্য পরিব্যাপ্ত হয়, কিন্ত কার্যাদারা 
কারণ ব্যাপ্ত হয় না। যেমন ঘটটী মৃত্তিকাব্যাপ্ত। মৃত্তিকা ঘটব্যাপ্ত নহে। 
কেবল কারণ-অবস্থায় কার্য অবর্তমান। শক্তি নিক্কিয়। শক্তির পরিণাম 
আছে, কিন্তু পরিষ্পন্দ নাই । পরমাণুতে (71979 ০? 46০20) বা সূস্মাণু 
বা বিছ্বাৎকণায় ( চ:০৮০ম,) পরিষ্পন্দ আছে। কিন্তু স্বন্মাণুর বৈদ্যুতিক 
শৃক্তি যদি কখনও আবিষ্কৃত হয়, তাহা পরিষ্পন্দশীল বলা যায় কিনা সন্দেহ। 
শক্তি বহু হইতে পারে না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের Conservation of 
Energy (শক্তির সংরক্ষণ ও অবিনশ্বরত্ব ) দ্বারাই একত্ব প্রতিপাদিত হয়। 
পরিষ্পন্দ নাই বলিয়া শক্তি এক। পরিস্পন্দ থাকিলেই বহু। কিন্তু শক্তির 


১৪ কম্মতত্ব 
একত্ব সম্বন্ধে একটু বলিবার আছে। এক অর্থে অনাশ্রিত ইহা বুঝাইতে 


পারে; কিন্তু শক্তিকে আমরা অনাশ্রিত বলিতে পারি না, কারণ শক্তি 
শক্তিমান্‌কে আশ্রয় করিয়া থাকে । শক্তি ভগবানের । শক্তিকে এক বলিলে 
শক্তি স্বতন্ত্র হয়। বাস্তবিক শক্তি স্বতন্ত্র হইতে পারে না। শ্রুতি বলিতেছেন 
'আায়াস্ত প্রক্কৃতিং বিদ্যাং মায়িনন্ত মহেশ্বরম্ঠ । মায়াকেই প্রকৃতি, ও মহেশ্বরকে 
মায়ী বা মায়াধীশ বলিয়৷ জান। ভগবান্ও গীতায় বলিয়াছেন, “মম মায়া”, 
“প্রকৃতি স্বাং, 'ময়াধাক্ষেণ প্রকৃতি: হুয়তে সচরাচরম্ণ। (৯-১০) 

শক্তি জড়। চৈতন্যের আশ্রয় না হইলে জড়ের প্রকাশ হইতে পারে না। 
শক্তির ভ্ঞানাংশ চিতের বা ঈশ্বরের। চৈতন্যের আভাসেই শক্তির প্রকাশ । 
' অহং ও, “তব, ইদং-এর প্রকাশক ।, সম্বন্ধের প্রকাশও করে “অহম্। সাংখ্য- 
দর্শনে প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র ও অনাশ্রিতা বলা হইয়াছে। কিন্ত এই মত সমীচীন নহে, 
কারণ প্রকৃতি জড়, পর্যালোচনা করিবার শক্তি ইহার নাই ‘intelligent 
first cause’ কখনই জড়বস্ত হইতে পারে না। এ প্রসঙ্গে বেদান্তদর্শনের 
প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে ঈক্ষতেনাশব্দম’ ( ৫ম স্থত্র), ‘গৌণশ্েন্নাত্মশব্দাৎ 
(৬ষ্ট স্থত্র ), তিন্নিষন্ত মোক্ষোপদেশাৎ’ (এম স্থত্র), ‘হেয়ত্বাবচনাচ্চ’ ( ৮ম সুত্র ), 
স্বাপায়াৎ’ (৯ম স্তর), গতিসামান্যাৎ’ (১০ম সুত্র), শতিত্বাচ’ (১১শ সুত্ৰ ) 
প্রভৃতি সুত্র জষটব্য। এইসকল সুত্রে প্রধান কারণবাদ নিরারুত হইয়াছে এবং 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদে ১ম স্ত্র হইতে (রচনানুপপত্তেশ্চ নাহ্মানম্‌ ) ১০ম 
ত্র ( বিপ্ৰতিযেধাচ্চাসমন্জসম্‌ ) দ্বারাও প্রধান কারণবাদ নিরারুত হইয়াছে। 
গরন্থবানুল্যভয়ে প্রপঞ্চিত করিলাম না। যাহা হউক, প্রত্যেক ক্রিয়ার মূলেই 
শক্তি। শক্তির আশ্রয় ভগবান্‌ চৈতনযস্বরপ। সাংখ্যদর্শনে যে শক্তির 
সাম্যাস্থ| স্বীকৃত হইয়াছে তাহার বিক্ষোভের কারণ কে? সাম্যাবস্থা হইতে 
বিষম অবস্থায় আসিবার জন্য বিক্ষোভ আবশ্তক। শক্তির পরিণাম হয় _ ইহ! 
স্বীকার করিতেই ঈশ্বরের স্বীকার করিতে হয়। 

প্রকৃতি সত্বরজন্তমোগুণময়ী। সত্বের ধর্ প্রকাশ, প্রকৃতি সত্বের গ্রকাশ- 
ধর্মের পর্যালোচনা করিতে পারে, ইহ্‌! বল! চলে না, কারণ সাম্যাবস্থায় 
সত্রদস্তমঃ লয় পাইয়াছে। অতএব ঈশ্বরাধিষ্ঠিত শক্তিই কর্মের মূল। প্রত্যেক 
কর্ম্মের মূলে প্রকাশ ও চেষ্টা। প্রকাশ ঈশ্বরের, চেষ্টা শক্তির ৷ কাধ্য ও কারণের 
অভেদত্ব লইয়াই ক্রিরাকে শক্তি বলা! হইয়াছে। শক্তি অন্তরে, ক্রিয়৷ বাহিরে। 
শক্তি উৎস, কিয়া ধারা, শক্তি প্রচ্্ন বা গৃঢ, ক্রিয়া অভিব্যক। তিলে 


কন্ম-বিচার ১৫ 


তৈলের মত, দধিতে ঘ্বতের মত সকল কর্ম্মের অন্তরে শক্তি নিহিত ॥ 
শক্তির উদ্বোধনই কর্ম্মের তাত্পধ্য | 

নৈয়ায়িক কৰ্ম্মকে একটি পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন দ্রব্যগুণকর্শ্ম- 
সামান্তবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং ইত্যাদি ( বৈশেষিক দর্শন, ১ম অঃ 
১ম আঃ 5র্থ সুত্র ) এবং কন্ম বলিতে উৎক্ষেপণ প্রভৃতিকে কন্মসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত 
করিয়াছেন।  “উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রপারণং গমনমিতি কম্মাণি” 
( বৈশেষিক দর্শন, ১ম অঃ ১ম আঃ ৭ম সুত্র )। বৈশেষিক দর্শনের ভাষ্যকার 
প্রশস্তপাদাচাব্য এই স্বত্রের ভান্-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন-__-গমনগ্রহ্ণাদ্‌ ভ্রমণ- 
রেচনস্তন্দনোদ্ধধজ্ঞলন তিধ্যক্পতননমনোন্নমনাদয়ো৷ গমনবিশেষা এব ন তু 
জাত্যন্তরাণি।” ‘গমন’ গ্রহণ করিতেই ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন, উর্দ্ধে প্রজলিত 
হওয়া, তিষ্যক্‌ দিকে পতন, নমন, উন্নমন প্রভৃতি সকলই গমনবিশেষমাত্র; অন্ত- 
জাতীয় নহে। কৰ্ম পাচ প্রকার। কর্শের প্রকারভেদমাত্র বলা হইল। কিন্তু এই 
পাচ প্রকার কণ্মই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচেষ্টামাত্র, শক্তির বহিবিকাশ | উর্ধে ক্ষেপণ, 
কি নিয়ে ক্ষেপণ সর্বত্রই শক্তির বিকাশ । অতএব কণ্ম শক্তির বিকাশমাত্র। 

শক্তি এক, কিন্তু কর্শ্ম বহু। এ বহুত্বের মূলে কি? শক্তি সত্বরজন্তমো- 
গুণময়ী । কর্মও তাই সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। কর্মগুলি বিশ্লেষণ করিলে 
দেখিতে পাই, কোনও কন্ম অতীব জড়ভাবাপন্ন, কোনও কর্ চঞ্চল, আর 
কোনও কর্শ্ম প্রকাশশীল। কোনও কশ্মে চিত্তের প্রন্নতা, কোনও কন্মে 
চিত্তের চাঞ্চলা, আর কোনও কর্মে চিত্তের জাড্য পরিলক্ষিত হয়। মনো- 
বিজ্ঞানের দিক্‌ দিয়! বিচার করিলে কর্শ্ম চিত্তের বৃত্তি। পাতঞ্জল দর্শনে চিত্তের 
বৃত্তিকে পাঁচ প্রকার বল! হইয়াছে, বৃত্তযঃ পঞ্চতয্যঃ | সেই পাঁচ প্রকার বৃত্তি 
_ প্রমাণ, বিপধ্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি । এই পাঁচ প্রকার বৃত্তিই কর্ম । এই 
পাচ প্রকার আবার ক্রিষ্ট ও অক্রিষ্ট ভেদে দুই গ্রকার। ক্রিষ্ট বৃত্তি ক্রেশেধ 
কারণ। কর্শ্মাশয় বুদ্ধির ক্ষেত্র। আর অক্রিষ্ট বৃত্তি প্ররুতি-পুরুষের বিবেক 
উৎপাদনকারিণী ও গুণাধিকারের বিরোধিনী ৷ 

ব্যাস ভায়ে লিখিয়াছেন__'ক্লেশহেতুকাঃ কর্ম্াশয়প্রচয়ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্লিষ্টাঃ । 
খ্যাতিবিষয়গুণ। বিকারবিরো ধিন্যোইক্িষ্টাঃ।' কতকগুলি বৃত্তি বা কর্ম ক্লেশের 
সষ্টি করে ও ভবিব্াৎ জন্মাদির মূলীভূত কারণ হুয়। কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ধি 
লাভ না করিতে পারিলেই কর্শ্মের অনন্ত প্রবাহ রুদ্ধ হয় না। কন্ম 
কেবল বন্ধনের হেতুই হুয়। ইচ্ছার ন্বভাবই এই যে ইন্ধন পাইলেই বাড়িতে 


১৬ কৰ্ম্মতত্ব 


থাকে, তৃপ্তি নাই। অবিশ্রান্ত অবিরত চলিতে থাকিবে। শক্তি কর্শের 
ভিতরে তিন প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে। এক জ্ঞানে বা বোধে, দ্বিতীয় 
ইচ্ছায় ও তৃতীয় ভাবে। এই তিন মিলিয়াই কশ্ন। এক মনই বুত্তি-ভেদে 
ত্রিবিধ। জ্ঞানবৃত্তি বুদ্ধির, ইচ্ছাবৃত্তি মনের ও ভাববৃত্তি চিত্তে গ্রকটিত। এই 
তিনের উপরেই কর্মের ভিত্তি। জ্ঞানবৃত্তির কর্শ-বিচারে অধ্যবসায়, উহা! 
নিশ্চয়াত্মিকা । ইচ্ছাবৃত্তি সঙ্ধল্র-বিকল্পাত্মিকা, আর ভাববৃত্তি অনুসন্ধান তরিকা । 
ইচ্ছাবুত্তির কর্ম্ম এন্দ্িয়ক স্থখে নিহিত। স্বর্গাদি সুখই তাহার লক্ষা। 
অন্থসন্ধানাত্মিকা বৃত্তির কন্ম ধশ্ম উপাসনায় অভিব্যন্ত | উৎকৃষ্ট গতিলাভেই 
ইহার পরিসমান্তি। অন্সন্ধানাত্মিক! বৃত্তিতে স্বরূপ খুঁজিবার একটু চেষ্টা. 
থাকে। তাই স্বর্গের এন্দিয়ক সুখে তাহার তৃপ্তি হয় না। ইহা হইতে | 
মহত্তর ও চিরস্থায়ী কিছু পাইবার আকাজ্ঞা স্বভাবতঃই হয়। আর বিচারের 
কৰ্ম্ম অধ্যবসায়াত্মিক| বৃত্তির কর্মস্বরূপ উপলন্ধিতে পধ্যবসিত, ইহাই অক্লিষ্ট- 
বৃত্তি। গুণাধিকার অতিক্রম করিবার জন্য নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার 
জন্য কৰ্ম্মই বিচারের বা বুদ্ধির কর্ম। প্রমাণ, বিপর্ধায়, মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতি 
ক্লিষ্টবৃত্তি। ইহার বিপরীতই অকিষ্টবৃত্তি। প্রমাণের ফল প্রমাঁ। বিপর্ধায় 
বা মিথ্যাজ্ঞান বিদুরিত হইলেই জ্ঞানোদয় হয়, ইহাই প্রমা। অসংদিগ্, 
অবিপর্স্ত জ্ঞানই প্রমা। ভ্রম-প্রমাদরহিত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। বিকল্প- 
রহিত জ্ঞান প্রমা। বিকল্পে বস্তু নাই, কিন্তু শব্ব-জ্ঞান-মাহাত্ম্য ব্যবহৃত হয়; 
ইহাই Ens imaginarium বা Empty intuition without object 
(Kant )। শিবজ্ঞানানপাতী বস্তুশৃন্তো বিকল্প? (পাঃ দঃ শঃ পাঃ ৯ ু)। 
দৃষ্টান্তস্বরপ বলা যাইতে পারে--“চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ” চৈতন্যই পুরুষ; ইহাতে 
কোনও রূপ কোনও প্রকারে বাপদেশ সম্ভব নয়। কিন্ত ব্যবহারে চৈত্রের 
গরু, আমার বাড়ী প্রভৃতি সকল ব্যপদেশ চলিতেছে; বস্তু নাই, ব্যবহার 
চলিতেছে। শব্দের শক্তিবলে একটা বোধ উৎপন্ন হইতেছে। নিদ্রাও 
চিত্তের বৃত্তি, নিদ্রায় জ্ঞান লোপ হয়, কিন্তু প্রত্যয় থাকে, কারণ নিজ্রোথিত 
ব্যক্তি পূর্বের অবস্থা স্মরণ করিতে পারে । অঙ্গভূতি না থাকিলে স্মরণ হয় 
না। অন্থভূতি থাকিলেই প্রত্যয় আছে। অতএব সকল বৃত্তির অভাব নিদ্র! 
নহে। নৈয়ায়িক সকল বৃত্তির অভাবকেই নিদ্রা বলিয়াছেন । বাস্তবিক তাহ! 
সমীচীন নহে। প্রত্যয় আসাতে সকল বৃত্তির অভাব হইতে পারে না। নিজার 
পরে জাগরিত অবস্থায় তিন প্রকারের অবস্থার স্মরণ হয়। “সুখে ঘুমাইঘ়াছি__ 
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আমার মন প্রসন্ন, বুদ্ধি প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে,” ইহা সাত্বিক বুত্তি। “দুঃখে 
ঘুমাইয়াছি, মন অকৰ্মণ্য হইয়াছে, মন চঞ্চল হইয়! খুরিতেছে,” ইহা। রাজসিক 
বৃত্তি। “গাঢ়, মৃঢ়ভাবে ঘুমাইয়াছি, সমস্ত শরীর ভার বোধ হইতেছে, চিত্ত 
ক্লান্ত হইয়াছে, অলপ হইয়। পড়িয়াছি, নিজের যেন বল নাই, কেহ যেন আমাকে 
অপহরণ করিয়া লইয়াছে,” ইহা! তামসিক বৃত্তি। সকল কর্মাই এই তিন গুণের 
উপর প্রতিষ্ঠিত । যে কর্শ করিয়া চিত্তের প্রসন্নতা হয়, আনন্দ লাভ হয়, 
বুদ্ধির নিম্মলতা৷ সম্পাদিত হয়, তাহা সাত্বিক কর্ম । যে কর্মে দুঃখ আছে, 
অবদন্নতা আছে, মনের চাঞ্চল্য হয়, কর্মের অমানুষিক পিপাস! কিছুতেই মিটে 
না, তাহা রাজসিক কন্ম। যে কর্মে মূঢ়তা আসে, ক্লান্তি হয়, শরীর মন অলস 
হইয়া গড়ে, উত্সাহ থাকে না, চিত্তের ক্লান্তি যাহার অবশ্যন্ভাবী ফল, তাহা 
তামসিক কর্দদ। প্ররুতি সত্বরজস্তমোগুণময়ী । চিত প্রারুতিক উপাদানে 
গঠিত। চিন্তও ত্রিপ্ুণময়ী । চিত্তের বৃত্তিই কর্ম । অতএব বৃত্তি বা কশ্ম 
ত্রিগুণময়ী । শক্তি এক হইলেও ক্রিয়াবিভিন্নতার কারণ ত্রিগুণ। স্থৃতিও 
একটি বৃত্তি। সকল বৃত্তির স্মরণ স্মৃতিতে হয়। প্রমাণ, মিথ্যাজ্ঞান, বিকল্প, 
নিত্রা ও স্মরণ প্রকৃতির স্মৃতি হয়। অনুভূত বিষয়ের অচৌধ্যই স্থৃতি। পুর্বে 
যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা! চুরি না হইলে, অর্থাৎ ভুলিয়া ন! গেলে, চিত্তের 
যে বৃত্তিপ্রবাহ্‌ তাহাই স্বতি। সকল বৃত্তি হুখ-ছুঃখ-মোহীত্মক | সুখ, 
দুঃখ, মোহই সত্ব, রজঃ, তমঃ; এই বুত্তিসকলের রোধেই সমাধি কর্মের 
নিরোধই জ্ঞান, জ্ঞানে মুক্তি । 

“কর্ম-বিচার” অনুশীলনে পাইলাম কর্মের লক্ষ্য জ্ঞান । পাতঞ্জলির ভাম্যকার 
ব্যাসদেব লিখিয়াছেন,_-পর্বা বৃত্তয়ো নিরোদ্ধব্যাঃ তাসাং নিরোধে সম্প্রজ্ঞাতো বা 
সমাধির্ভবতি অসম্প্রজ্ঞাতে। বেতি। সকল বৃত্তির নিরোধ করিতে হইবে । 
ইহাদের নিরোধে সম্প্রজ্ঞাত অথবা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইবে। সমাধির ফল 
কৈবল্য বা মুক্তি। বৃত্তির বা৷ কর্শ্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে বা মুক্তিতে__সির্বব- 
কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে”।  “কর্মশবিচার” অনুশীলনের আবশ্যকতা 
আছে। যাহার সহিত মিত্রতা করিতে হয়, তাহার স্বরূপ ও স্বভাব জানা! 
একান্ত আবশ্যক । যাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে তাহার স্বরূপ ও স্বভাব ন! 
জানিলে প্ররুতরপে গ্রহণ হইতে পারে না। ‘তাকে চোখে দেখিনি শুধু বীশী 
_ শুনেছি” আর কাশী ‘কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর 
প্রাণ’ এবং তাহাতেই তাহাকে ভালবাসিয় ফেলিয়াছি। ইহাতেও ৰাশী শোনা 
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আছে, মৰ্ম্মে, অন্তরে ঝঙ্কার দেওয়া আছে, বোধের অবসর আছে, আঘাতের 
প্ৰতিঘাত আছে। একটা অব্যক্ত স্ফুরণ আছে, তাহ! অস্বীকার করিবার পথ 
নাই। জ্ঞানের ভিতর দিয়াই তাহাকে ভালবাসি। প্রকীশেই বা বুদ্ধিতেই 
চিত্তের (Emotion, Feeling) অবস্থিতি। বুদ্ধিই সকলকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
বুদ্ধিই মনের উপাদান, আর নৈয়ায়িকের ভাষায় সমবায়িকারণ। বুদ্ধিই 
সমষ্টিতে হিরপাগর্ত, ব্যষ্টিতে তৈজপ। কর্ম্ম মিত্র কি শত্রু তাহ! বিবেচনা 
করিবার দরকার নাই। শক্র হইলেও তাহার অবস্থান, শক্তি, বল, যথাস্বরপ ও 
স্বভাব (অবস্থানই ন্বরূপ এবং শক্তিবলই স্বভাব) জানা একান্ত আবশ্যক | শক্রুকে 
বিধ্বস্ত করিতে হইলে তাহার অবস্থান, শক্তি প্রভৃতির পরিচয় লইতে হয়। 
অবস্থান না জানিয়া শতবার আক্রমণ করিলেও আক্রমণ বার্থ হইয়া যায়। শক্তি 
না জানিয়া আক্রমণ করিলে পরাজয়ের সম্ভাবনা। কর্শ্ম শক্রই হউক আর 
মিত্ৰই হউক, ইহার তত্ান্ুশীলন একাস্ত আবশ্তক। শত্রু হইলে পরাভূত করিতে : 
হইবে, আর মিত্র হইলে সাদরে বরণ করিতে হইবে । কর্শ্ম আমাদের শক্ত 
নহে, কারণ তাহা জ্ঞানের সহকারী ৷ এখন কোন্‌ কর্শ্ম জ্ঞানের সহকারী তাহাই 
বিবেচনার বিষয়। পরবর্তী অধ্যায়ে কর্মের মানদণ্ড নির্ধারণ প্রসঙ্গে ইহার 
আলোচনা করিব । 

কৰ্ম্ম বলিতে কি বুঝিলাম? কৰ্ম্ম শক্তির বিকাশ। প্রকৃতির উপাদানে : 
কর্মের অভিব্যক্তি। কর্ম চিত্তের বৃত্তি, কিন্ত কিভাবে বিকাশ তাহা বুঝিতে 
পারিলাম না। শক্তির কিভাবে বিকাশ তাহার আলোচনা অ'বশ্যক। ধশ্ম 
কর্মের অঙ্গ। যাহা ধারণ করিয়া! রাখে তাহাই ধর্শ । কর্ম্মই ধারণ করিয়া 
রাখে। কর্মের অস্তরেই ধর্ম । বর্শা বৃহত্তর, ধর্ম তাহার অন্তর্ভুক্ত। কর্ণ ও ধর্ম 
মমানার্থক ধরিয়া লইতে পারি। ধর্ম কি? বৈশেষিক দর্শন ধর্শের সংজ্ঞা 
দিয়াছেন,_যতোহভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম | যাহা হইতে ইহলৌকিক 
ও পারলৌকিক উন্নতি এবং মোক্ষ সংসাধিত হয় তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম ধারণের 
বস্তু, ধর্ম আশ্রর। যাহাকে আশ্রয় করিলে স্বরূপে অবস্থান তাহাই ধর্ম । 
মীমাংনা-ুতরকার জৈথিনি বলিয়াছেন_£চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্ম: । যাহাতে 
ুরতার্থ গ্রয়োভনে প্রবর্তন করে তাহাই ধর্ম। চোদনা ক্রিয়ার প্রবর্তক ৷ যাহা! 
ঘারা লক্ষিত হয় তাহাই লক্ষণ। যেমন ধূম অগ্নির লক্ষণ প্রবর্তনাদ্ার। যাহা 
লক্ষিত হয় তাহাই অর্থ। তাহাই পুরুষকে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিতে নিয়োজিত 
করে। প্রেরণা ভূত, ভবিত্যৎ ও বর্তমান সকল প্রকার অর্থকেই বুঝাইতে 
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সমর্থ। প্রেরণাই কন্মের বিকাশের হেতু । প্রেরণা ভিতরের কি বাহিরের? 
প্রেরণা অবশ্যই ভিতরের । শক্তির প্রেরণাই কর্শ্ম, তাহাই ধশ্ম। কিন্তু অধশ্ম 
বা বিকশ্মও একট! জিনিস, যাহা কর্শ্মের অন্তভুক্ত। প্রেরণা তাহাকেও 
নিয়োজিত করে । এমতাবস্থায় অধশ্মকে বা বিকশ্মকে কখনই কম্ম বলা যাইতে 
পারে না। এইজন্যই ‘অর্থ’ শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। অনর্থ ধর্মের 
অঙ্গ নহে বা লক্ষ্য নহে । যাহা পুরুতার্থ, যাহা লক্ষ্য, তাহাতে যে পুরুষকে 
নিয়োজিত করে তাহাই ধন্ম । প্রেরণ! কর্ম্মের মূল, প্রেরণা অন্তরের ৷ তাহা! 
হইলে কন্মকে ভাবনাত্মক ব্যাপারবিশেষ বলা যাইতে পারে। কর্শ্ম ভাবনাত্মক | 
ক্রিয়ার যে সংজ্ঞা আমরা পূর্বের জ্ঞান-বিচার প্রসঙ্গে দিয়াছি, “ক্রি! হি নাম সা 
যত্র বস্তস্বরপনিরপেক্ষৈব চোগ্যতে, পুরুষচিত্ুব্যাপারাধীনা চ"_বেদান্তভাঙ্কো 
আচাধ্য শঙ্কর এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন । ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয়, কন্ম ভাবনাত্মক, পুরুষের চিত্তের ব্যাপার । এইজন্যই কম্মকে চিত্তের 
বৃত্তি বলিয়াছি। যীমাংসা-দর্শনে বিধি, নিষেধ ও অর্থবাদ, এই তিনটি স্বীরুত। 
বিধিই প্রেরক, বিধির বোধ ভিতরের ৷ এই ভিতরের বোধই প্রবর্তক । 
বৈদিক অনুশাসন অন্তরের বোধের উত্তেজকমাত্র । ভাবনাই কর্মে নিয়োজিত 
করিতেছে । এইজন্যই কুমারিল ভট্ট শাৰদী ভাবনাকেই বিধি বলিয়াছেন। 
জৈমিনিরও ইহাই মত। প্রভাকর-মতে নিয়োগকেই বিধি ব্লা হইয়াছে। 
কিন্তু ইহা সমীচীন নহে । নিয়োগের কর্তা অন্তরেই কর্শ্মের বীজ। বৈদিক 
বাক্যসমূহ উত্তেজকমাত্র। নিয়োগের কর্তা ভিতরে হইলে আমরা যে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছি তাহাই সঙ্গত হয়। যদি বাক্যসমূহই নিয়োজিত করে, তাহা হইলে 
আমার অন্তরের প্রবর্তনা ব্যতীতই আমি কাধ্যে নিযুক্ত হইব, শত উপদেশও 
আমাকে কৰ্ণে নিযুক্ত করিতে পারিবে না। তাঁকিকগণ ইষ্ট-সাধনাকেই বিধি 
ৰ প্রবর্তক বলিয়াছেন। ইহাও সর্বাদদীণ শোভন নহে। ইষ্ট হইবে ইহার 
বোধ থাকিলেও লোকে সে কর্ধে আত্মনিয়োগ করে না। অনেকেই পুণ্য- 
কর্মের ফল জানে, কিন্তু কর্ম্ম কখনই করে না, অন্যায় জানিয়াও নিবৃত্ত হয় 
না। অতএব কর্ম ভাবনাত্মক। উহা ভিতরের । ভগবান্ও - গীতায় 
বলিম্থাছেন--্বভীবস্ত প্রবর্ততে। তিনি আরও বলিয়াছেন, 'সহজং কর্ম 
.. কৌস্তেয়’, স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়; পরধর্মো ভয়াবহঠ'। স্বভাবেই প্রবর্তন! করে। 
কন স্বভাবজাত। কৰ্ম্ম বা ধর্ম নিজের, অর্থাৎ স্বশক্তির প্রেরণা! বা ভাবনাই 
কম্ম। শক্তির প্রেরণাতেই কর্মের উন্মেষ। অনুশাসন বাক্যাগুলি উত্তেজক বা 
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সহকারী কারণমান্র। কর্মের বিকাশের স্থত্র পাইলাম, তাহা! প্রেরণা, চোদনা, : 
ভাবনা । এই তিনটি শব্দের ভিতরে প্রথম দুইটি, অর্থাৎ প্রেরণা ও চোদনা 
তাহাদের নিয়োগের অপেক্ষা করে। ভাবনা জিনিসটা অনেক পরিমাণে 
অন্তরের, কিন্তু তাহীতেও বহিবিষয়ের সংস্পর্শ আছে । অতএব তিনটি 
শব্দকেই একার্থবোধকরূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়। ভাবনার ভিতর 
দিয়াই কর্মের বিকাশ । শক্তিই কর্মের মূল, শক্তি ব্রহ্মের। অতএব কর্মের 
মূলও ব্রন্ধ। ভগবান্ও গীতায় বলিয়াছেন, 
কর্ম ব্রন্মোন্ভবং বিদ্ধি ব্ৰহ্মাক্ষরসমুদ্তবম্‌ । 
তন্মাৎ সর্বগতং ব্ৰহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্টিতম্‌ ॥? ( ৩-১৫)। 

কর্মের কারণ বেদ। বেদ অমর, পুরুষ হইতে উদ্ভৃত। অতএব সর্বগত ব্রহ্ম 
সর্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। কর্মের আন্তর পুরুষ তিনিই, তিনিই কর্মের: 
অন্তরে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ । তাহা হইতেই কর্ম্মের প্রেরণা ও প্রকাশ | 
তিনি সর্ধপ্রকাশক বলিয়াই সর্বগত ॥ যজ্ঞে বিধি-গ্রাধান্যের জন্যই তিনি যজ্ঞে 
প্রতিষ্ঠিত। বিধিই প্রেরণা । প্রেরণার মূল প্রকাশে, প্রকাশ তিনি। অতএব 
কর্মের মূল তিনি। আর কর্মের অতীন্দিয়-ধর্ম্মাখ্য ফলেও তিনি। প্রবর্তকণ্ড ; 
মূলতঃ তিনিই, ফলও তিনি। শ্ৰুতিও বলিয়াছেন-_“অর ধৰ্ম্মঃ সর্ধেরষাং ভূতানাং 
মস্ত ধর্মস্ত সর্র্বাণি ভূতানি মধু, যস্চারমস্মিন্‌ ধর্শে তেজোময়োহমুতমরঃ পুরুষে! ; 
ষশ্চায়মধ্যাত্বং ধর্মন্তেজো ময়োহমৃতময়ঃ পুরুযোহয়মেব স যোহয়মাত্মেদমমৃতমিদং 
্রচ্মেদৎ সর্ববম্‌।” প্রত্যক্ষ ধর্ম সকল প্রাণীর মধু। মধুর ন্যায় মধুর । আবার 
গ্রাণিগণ এই ধর্ম্মের মধু, উপকাধ্য-উপকারক সম্বন্ধই ধর্ম ও প্রাণিগণের সহ্ব্ধ । 
আদান-গ্রদানই শাশ্বতিক নিয়ম। কৰ্ম্মই প্রাণিগণের বিধারক এবং প্রাণিগণই 
কর্মকে অনুষ্ঠানে সজীব রাখে। ধর্ো। রক্ষতি ধাম্মিকম্‌’_খধর্ম্ম ধাশ্মিককে রক্ষা 
করে। আবার ধাণ্মিক ধর্মরক্ষার্থ ই জীবন উদ্যাপন করে । এই আদান-প্রদানই 
মধুর। এখন এই ধর্ম জিনিসটি কি? আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন, “ধর্শ্মশ্চ ব্যাথ্যাতঃ 
শরতিস্থৃতিলক্ষণঃ, ক্ষত্রাদিনামপি নিয়ন্তা, জগতো বৈচিত্রারুৎ, পৃথিব্যাদীনাং 
পরিণামহেতুত্বাৎ প্রাণিভিরনগীয়মীনরূপশ্চ।” ধর্ম বলিতে শ্রুতিশ্মতিবিহিত্ত; 
ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরও নিয়ন্তা, পৃথিবী প্রভৃতির পরিণামের কারণ বলিয়া জগতের ' 
বৈচিত্রা-সম্পাদক, প্রাণিগণ-কর্তিক অনুষ্ঠিত পদার্থ । ধর্ধ বা কৰ্ম্ম মূলতঃ সুক্মরূপে 
নিয়ন্তা, তাহাই জগতের বিচিত্রতার কারণ, তাহাই ব্রিগুণময়ী প্ররুতি। তাহা 
জীবের চিত্তবৃত্তি। তাহাই জীবের অনষ্ঠের, ইহাই ধর্ম । শ্ৰুতি বলিতেছেন, এই 
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ধর্মে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, যিনি অধ্যাত্মধর্শ্মে তেজোময়, অমৃতময় 
পুরুষ, তিনিই আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সকল । 

সত্য ও ধৰ্ম্ম, শান্তর ও আচার-_ইহাই অভেদে ধর্ম্ম-শব্দদ্বার| নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। 
আচারগুলি প্রাণিগণের অনুষ্ঠান, আর নিয়ন্ত। ও বৈচিত্রা-সম্পাদক বস্তুটিই 
সত্য। এই উভয়ের অভেদ নির্দেশ করা হইয়াছে। অদৃষ্ট বাঁ অপুর্ব ধর্ম 
ইহা সামান্তরূপে পৃথিবী প্রভৃতির প্রযোক্তী, এবং বিশেষরূণে কার্য-কারণ 
সংঘাতের অধ্যাত্মের প্রযোক্তা ৷ পৃথিবী প্রভৃতির প্রযোক্তাই ধর্মের তেজোময় 
পুরুষ, আর কাধ্য-কারণ সংঘাতের প্রযোক্তা ॥ ধর্ম তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ ; 
উভয়ই এক, অভিন্ন। আত্মা বা ব্ৰহ্মই ধর্মের অন্তরের অমৃতময় পুরুষ । অতএব 
কশ্মের অন্তরের পুরুষ ব্রদ্দ। গীতায় ভগুবান্‌ ইহাই বলিয়াছেন_-ঘত 
প্রবৃত্তিভূতানাম্‌,। যাহ হইতে সমস্ত প্রাণিগণের কর্মচেষ্টা। তিনিই রা 
ব্যাপী আত্মা--'যেন সর্বমিদং ততম্‌'। কর্ণ বা ধর্ম্মের মূল ব্রদ্দ। কর্ন 
শরীরের, আত্মা ব্রহ্ম । কর্শ্মের শক্তি ব্রহ্মশক্তি। কম্মের উপাদান ও নিমিত্ত 
কারণ ব্রহ্ম । ইহাই কর্মের মূল তত্ব। এইটুকুর আরও বিশদভাবে আলোচনা 
আবশ্যক । কর্শ্মের তত্ব-বিচারে তিনটি বিষয়ের আলোচন! দরকার-_ কর্ম, 
অকণ্ম ও বিকন্ম। কর্ম বা ব্রহ্ম বলিতে শান্ত্রবিহিত কর্ম । অকৰ্ম্ম তৃফীভাব বা 
মৌন। বিকণ্ম নিষিদ্ধ কর্ম । কর্ম বলিতে এক্ষেত্রে সাধারণ শারীরিক 
স্বাভাবিক কৰ্ম্ম বুঝিতে হইবে না । এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে তাহা সবিস্তারে 
আলোচনা করিয়াছি । কর্ধ বলিতে যে অংশে ধর্ম বুঝায় তাহাই আমাদের 
বর্তমান আলোচ্য বিষয়। সেই উদ্দেশ্যেই কর্খ ও ধর্মকে সমানার্থক বা 
একার্থক বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছি। কর্ম কি? অকর্ম কি? ইহার তত্বালোচনা 
অতীব ছুরহ ব্যাপার । কণ্ম ও বিকর্শ্বের তত্বানুসন্ধানও বিদ্সঙ্কুল। প্রতি 
পদক্ষপে হিসাব করিয়া চলিতে হইবে। ( কর্শ্মের মানদণ্ড প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে” 
আলোচনা করিব । ) বর্তমানে কর্ম ও কর্মের তত্বালোচনা করিব । ভগবান্‌ 
গীতায় বলিয়াছেন ্‌ 
by “কিং কর্শ্ম কিমকর্শ্মেতে কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ | 

রি তত্তে কর্ম প্রবক্ষযামি বজ্জ্াত্বা মোক্ষ্যসেশুভাৎ ॥” (৪-১৬ ) 
. বিদ্বান ব্যক্তিরাও কর্ম কি ও অকৰ্ম্ম কি এই বিষয়ে মোহিত, প্রকৃত তত্ব জানে 

না; মুগ্ধ বলিয়া একদেশদর্শা হয়| অতএব তোমাকে আমি কর্ম্মাবর্্ম 
বলিতেছি, যাহা জানিয়! অর্থাৎ যে তত্ব জানিয়| তুমি অশুভ সংসার 
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উত্তীর্ণ হইবে। ভগবানের এই বাক্যে পাইলাম, কর্শ্ম ও অকর্শ্মের তত্ব জানিলে 
সংসারের নিবৃত্তি, অর্থাৎ পরমানন্দ-প্রাপ্ধি । মেধাবী ব্যক্তির। এবিষয়ে মৌহিত। 
অতএব বিষয়টি দুর্জয়, ফল শ্রেষ্ঠ ফল, অর্থাৎ মুক্তি। এই তত্ব না জানিলে 
কৰ্ম্ম করা নিক্ষল। অতএব তত্বান্ুদন্ধান অবশ্ঠকরণীয়। ভগবান আরও 
বলিয়াছেন, “কৰ্ম্মণো হৃপি বোদ্ধবাং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ। অকর্শণশ্চ বোদ্ধবাং 
গহনা কন্মণো গতিঃ ॥” (81১৭) কন্ম-বিষয়ক জ্ঞান আবশ্যক | কন্মের 
মূল সুত্র কি? কি প্রকারে তাহা করিতে হইবে? কন্মের গতি বা পরিণতি 
কি? অধিকারী কে? এইসকল বিষয় না জানিলে কন্ম করিতে পারা যায় না। 
নিষিদ্ধ কণ্ম কি তাহাও জানিতে হইবে । যাহ! নিষিদ্ধ তাহা না জানিলে এবং 
এই নিষেধের কারণ জান! না থাকিলে এই নিষিদ্ধ কশ্মেও প্রবৃত্তি হইতে পারে, 
কারণ কর্ম-প্রবৃত্তি জীবের স্বভাবজ। অকণ্খই বা কি, তাহাও বুঝিতে হইবে, 
কারণ ইহাই কর্ম্মের মূলত এবং অকর্মেই কর্ম্মের গতি বা পরিণতি । অতএব 
কণ্মাকর্ম-বিকম্ম-বিষয়ক জ্ঞানলাভ অবশ্যই কর্তব্য, কারণ ‘গহন! কৰ্ম্মণো গতিঃ। 
কশ্মাকর্শ-বিকর্মের যাথাত্ম্য বা তত্ব অতি বিষম, অর্থাৎ ছুর্ভেয়। ভগবান্‌ একটি 
ক্লোকেই সমস্ত কণ্মতত্ ব্যাখ্যা, করিয়াছেন । কণ্মতত্বের উহ্হাই সার। উহার 
উপরেই কর্মের ভিত্তি। উহাতেই কর্শের পরিসমাপ্তি । যাহা যাহার স্বরূপ, 
যাহা যাহার বাথাত্ম তাহাই তত্ব। মূলও যাহাতে পরিণতিও তাহাতে__ ইহাই 
তত্ব। যখন মূল ও পরিণতি এক বা৷ অভিন্ন হইল, তখনই বুঝ! গেল তবনির্ণয় 
হইয়াছে। যেমন ঘট, ঘটের উপাদান মৃত্তিকা, পরিণতি মুত্তিকায়__ঘটের তত্ব- 
নির্ণয় হইয়া গেল। স্বর্ণের কুণ্ডল, স্থবর্ণ ই উপাদান, স্থবর্ণে ই পরিণতি । কুগুলের 
তত্বপরিজ্ঞান হইল। এই স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর উপরেই তত্ব-বিশ্েষণ স্থাপিত । 

আমর! কম্মের স্বরূপ অন্শীলনে দেখিয়াছি, কর্মের মুল ত্রহ্মা। কর্শ্মের 
পরিণতি ও গতি ব্রহ্ম । এই হিমাবে আমাদের তত্বনির্ণর হইয়াছে । ভগবানের 
বাক্যে আমাদের অনুশীলনের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। তিনি বলিয়াছেন, 
পকম্মপ্যকন্ম যঃ পশ্যেদকণ্মণি চ কর্শ্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্মন্য়োেষু স যুক্তঃ 
কৃৎস্সকর্শ্মককৃৎ ॥” (গীত৷ ৪।১৮)। যিনি কৰ্শ্মে অকণ্ম দর্শন করেন এবুং 
অকর্শ্মে যিনি কৰ্ম্ম দর্শন করেন তিনিই মন্থয্থের ভিতরে বুদ্ধিমান্‌, তিনিই যোগী, 
তিনিই কৃৎ্সকন্মক্তা, অর্থাৎ তিনিই কণ্ম ও অকর্শ্মের তন্বদর্শী। 


ভ্রান্তিবশে আমর! আত্মাকে কর্তা, ভোক্তা মনে করি, তাহাতেই কর্তৃত্ব | 


আরোপ করি; ইহা ভ্রান্থিমাত্র। অধ্যারোপ দূর করাই জ্ঞান। অপবাদেই 


কর্ম্ম-বিচার ২৩ 


আরোপ বিদুরিত হয়। তাহাতেই তত্ববস্তর প্রকাশ । লোকে কোনও 
নৌকায় চলিবার সময় মনে করে তীরস্থ বৃক্ষগুলি দৌড়াইতেছে ; তীরের 
তরুগুলির চাঞ্চলা-প্রতীতি ভ্রান্তিমাত্র। তীরস্থ তরুতে কর্ম বা চাঞ্চল্য 
প্রকৃত প্রস্তাবে ভ্রান্তি। প্রকৃত জ্ঞান কি? তীরস্থ তরু স্থির, কিন্ত 
চলিতেছে নৌকা । লোকের দেহাদি_ কর্মের আশ্রয়, কিন্তু কর্ম 
আরোপিত করে আত্মায়। ইহার বশেই লোক আমি কর্তা, আমি সখী, 
আমি দুঃখী, ইহা আমার কর্ম, এরপ মনে করে। অসঙ্গ নিলি পুরুষে 
আরোপই ভ্রান্তি, স্থাগুতে পুরুঘ-ভ্রান্তি, দিক্ভ্রান্তি, রজ্জুতে সর্প-্রান্তি প্রভৃতি, 
সহজে বোধগম্য হয়। কিন্তু আত্মাতে, অনাত্মার, দেহাদির অধ্যাস সহজে 
বোধগম্য হয় না। প্ররুতিই সকল করিতেছে, আত্মা অকর্তা, এই বোধ 
সহজসাধ্য নহে । আমাদের জাগতিক সমস্ত ব্যবহারই এই ভ্রান্তির উপরে। 
পারমািকভাবে অকর্শ্মই সৎ, কিন্ত মুঢবুদ্ধি আমাদের নিকট অকর্ম্ম কর্ণের 
ন্যায় কশ্মরূপে অবভাপিত হইতেছে এবং কর্ম অকর্শ্বের স্তায় বোধ হইতেছে। 
এই ভ্রান্তি বিদুরিত হইলেই কর্শ্মের তত্ব প্রকাশিত হয়। আমি প্ররুতির কর্ম 
আমাতে ( আত্মাতে ) আরোপিত করিয়া আমি কর্তা, আমার কর্ম, কর্মের 
ফল আমি ভোগ করিব, এইরূপ ভ্রান্তিবশে সকল ব্যবহার করিতেছি। প্রকৃত 
তত্বদ্শী তিনি, যিনি এই কর্মে__এস্থলে কৰ্ম্মকে প্রকতিমাত্র রূপে গ্রহণ করিতে 
হইবে__এই ব্যবহারে আত্মাকে অকর্তা বলিয়া জানেন। তিনি “কর্মণি অকর্ম 
যঃ পশ্যেং’ তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই ততার্থদর্শী। ইহাই কশ্মের মূলতব্বের 
একদেশ। পক্ষান্তরে, অতি দূরের বস্তু গতিশীল হইলেও স্থির বলিয়া বোধ হয়। 
যেমন, দূরে বহু লোক যাইতেছে, আমার নিকট বোধ হইল উহারা স্থির 
পূর্বে নৌকা! চলিতেছিল, বোধ হইতেছিল তীরের তরুগুলি চলিতেছে, 
এক্ষেত্রে__বনুদূরস্থ লোক-নঙ্গদ্ধে তদ্বিপরীত। পৃথিবী চলিতেছে, আমর 
মনে করি সুধ্য চলিতেছে । ইহা নৌস্থিত ব্যাপারের মত। রেলগাড়ী 
চলিতেছে, আমরা মনে করি গ্রামগুলি চলিতেছে । আমরা চলিতেছি, মনে 
“করি চন্দ্র আমাদের সহিত চলিতেছে । এগুলি একই প্রকারের কিন্ত 
দূর্স্থিত গতিশীল পদার্থকে আমরা নিশ্চল বলিয়াই বোধ করি। আমাদের 
ব্যবহারে আত্মাতে কর্তৃত্বাভিমান থাকায় প্রকৃতিকে নিশ্চল মনে করি; 
দেহাদি সংঘাতকে অকর্ভা, অর্থাৎ অকৰ্ম্ম বলিয়া মনে করি_হহা। আমাদের 
রান্তিমাত্র। কিন্ত তত্বার্থদর্শী জানেন কর্ম প্রকৃতির ব্যাপার। তাই মূঢ় আমরা 


২৪ কৰ্ম্মতত্ব 


যেক্ষেত্রে অকর্শ্ম মনে করিতেছি, সেক্ষেত্রে তিনি কর্শ্মই দর্শন করিতেছেন। তাই 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 'অকর্ধাণি চ কর্ণ যঃ পশ্যেৎ’ তিনিই তবদী । বাস্তবিক 
ইহাই কর্শের তত্ব । আত্ম! অকর্তা। ভগবান্‌ গীতায় ‘অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়ম্‌', 
‘ন জায়তে জিয়তে' ইত্যাদি বলিয়৷ আত্মাতে কর্মাভাবই দেখাইয়াছেন। দেহাদির 
আশ্রয় কর্ম আত্মাতে আরোপ না করিলেই, কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিলেই 
প্ররূত কর্মতত্বের আভাস পাওয়া যায় । আরোপমাত্রই ভ্রান্তি । আত্মা দেহাদির 
আশ্রমীভূত কর্মের আরোপে আমি কর্তা, আমার কর্ম ইত্যাদিও ভ্রান্তি। আর 
আমি তৃষ্ণীস্তাব-অবলন্বী, আমি যাহাতে নিরায়াস, অবর্ম্মা, স্থখী হইতে পারি 
এই ভাবও আরোপ । কার্ধা ও কারণ ব! দেহ ও ইন্দিয়াশরয় ব্যাপারের উপরম 
করিয়া তজ্জনিত সুখের আত্মাকে অধ্যারোপও ভ্রান্তি আমি কিছুই করিব 
না, মৌনী থাকিব, মৌন সুখ ভোগ করিব__ইহাও ভ্রান্তি। আরোপের 
সামান্তবিশেষ সকলই ভ্রান্তি। কর্তৃত্বও ভ্রান্তি, ভোক্তত্বও ভ্রীস্তি। সাধনার 
অবস্থায় প্রথমে কর্তৃত্বের নিরাস, তৎপরে ভোক্তত্বের নিরাস। সাধন-প্রসঙ্গে 
ইহা! বিশেষরূপে প্রপঞ্চিত করিব । এখন প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিলাম মাত। 
বিপরীত দর্শন, মিথ্যাজ্ঞান__ইহা| তাত্বিক দর্শন নহে। প্ররুত স্বরূপে দর্শনই 
তাত্বিক দর্শন। তাহা আমরা পাইলাম। আত্মা অকর্তা,_ প্রকৃতির কর্তত- 
ভোক্তত্ব আরোপেই সংসার-বাবহার চলিতেছে । কর্শের ভিতর দিয়! কর্ম- 
নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ। জ্ঞানই কর্শ্মের উদ্দেশ্য, ব্রহ্গগ্রাপ্সিই কর্শের গতি। 
সচ্ছিদানন্দ প্রতিষ্ঠাই কর্শের পরিণতি । তত্বাংশে কর্মে অকর্শ্মর্শন_ আত্মার 
নিক্ছিয়ত্র উপলন্ধি, আর অকর্শো কর্মদর্শনই__প্ররৃতির সক্রিয়ত্ববোধ। 
সাধনাংশে কৰ্ম্মে অকর্দদর্শন আমি কর্তা, আমার কর্শ প্রভৃতি বোধের বাধ 
বা নিরাস, “এবং অকর্শে কর্মদর্শন_-আমি কর্শ করি না, তৃষ্ণীস্তাবে আছি, 
সুখে আছি-ইহাতেও অহঙ্কার অভিসন্ধি আছে, ইহাতে প্রকুতগন্তাবে 
কর্মদর্প-অভিমান আছে বলিয়াই কর্দ আছে এই বোধ। অতএব ভগবানের 
এই বাকোই কর্শ্মের মূলতব উদ্বোষিত। এই তত্তের উপরেই কর্মের প্রতিষ্ঠা । 
দেহেন্িযাদি সংঘাতের কর্তৃত্ব এবং আত্মার নিক্ষিয্ব__ইহাই কর্শ্মের মূলত 
সাধনাংশের অভিব্যক্তি নিয়লিখিত শ্লোকে পর্যাবমিত-__ 
পুজনান্নাস্তি মে তুষ্টিনান্ডি খেদে| হাপুজনাৎ ৷ 
পুজকৈরবিভেদেন সদা পূজেতি পুনম ॥ 
--সোমানন্দ পাদাচার্ধা 
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পুজ্য-পুজকের অভেদ-দর্শনই প্রকৃত পুজা । বশিষ্ঠদেবও বলিয়াছেন £ 
অবিষ্ণুঃ পুজয়েদ্বিফুং ন পুজা-ফলভাগ, ভবে২। 
বিষ্ণুভূ তব পুজয়েদ্বিষুং মহাবিষ্ণু স বৈ স্থতঃ | 

বিষ্ণুর সহিত অভ্দেজ্ঞানে পুজাই প্রকৃত পুজা । দেই উপাসকই মহাবিষ্ণু। তত্ব 
জ্ঞানে আত্মার নিক্রিযনত্ব_ব্র্মত্ব উপলব্ধি হয়। প্রকৃতির চঞ্চলত1_ কতৃত্ব (কর্ম) 
বুঝিতে পারিলেই তন্বজ্ঞানের ফলে মুক্তি। কৰ্ম্মতত্ব বিচারের আবশ্যকতা কি? 
বিচারের আবশ্যকতা শৃঙ্খলা, বিচারের সমন্বয়-স্থাপনেই প্রতিষ্ঠা । তত্ব-বিচারে 
সমস্ত জিনিসটা প্রত্যেক অন্গ-প্রত্যপ্দের সহিত একটা জৈবিক বৰ৷ আধ্যাত্মিক 
একত্র ন্যায় সমন্বিত হয়, ইহাই বিচারের তা্পধ্য। শৃঙ্খলার সহিত সংহত 
হইলেই দৌষগুণ-বিচারের মানদণ্ড গাওয়া যায়। কোনটি গ্রাহ, কোন্টি ত্যাজ্য 
তাহাও বাহির হইয়া পড়ে। প্রত্যেক অঙ্গের পরস্পর সদ্ব্ধ, প্রত্যেক প্রত্যদের 
পরস্পর ও অঙ্গের সহিত সম্পর্ক, এবং অন্ধের সাহত অন্দীর--মীমীংদকের 
ভাষায় শেষের সহিত শেবীর--সম্পর্কও নিদিষ্ট হইতে পারে । যেখানে বিরোধ 
তাহার নিষ্পত্তি করিয়। এক মূলে, একত্রে সংহত করাতেই বিচারের সার্থকতা । 
জর্মন দার্শনিক ক্যান্ট বলিয়াছেন-_“Reason cannot permit our 
knowledge to remain in an unconnected and rhapsodistic 
state, but requires that the sum of our cognitions should 
constitute a system. It is thus alone that they can advance 
the ends of reason. By a system I mean the unity of 
various cognitions under one idea. This idea is the 
conception—given by reason—of the form of a whole, in 
so far as the conception determines a priori not only the 
limits of its concept, but the place which each of its 
parts is to occupy. The scientific idea contains, therefore, the 
end, and the form of the whole which is in accordance with 
that end. The unity of the end; to which all the parts of 
the system relate and through which all have a relation 
to each other, communicates unity to the whole system, 
so that the absence of any part can be immediately detected 


from our knowledge of the rest ; and it determines a priori 


২৬ কন্মতত্ব 


the limits of the system, thus excluding all contingent 
Or arbitrary additions. The whole is thus an organism 
{ articulates ), and not an aggregate ( coacervatio). It 
may grow from within ( per intussusceptionem ), but it can- 
not increase by external additions ( per oppositionem ). It 
is thus like an animal body, the Erowth of which does not 
add any limb, but without changing their proportions, 
makes each in its sphere stronger and more active.” 

Critique of Pure Reason 
- ক্যান্ট বলিতেছেন-_একটি সংহত শৃঙ্খল! স্থাপনই বিচারের তাৎপধ্য । 
সংহত শৃঙ্খলা না থাকিলে তাহা বিজ্ঞানসম্মত হইতে পারে না। কর্ম- 
বিজ্ঞানেও শৃঙ্খলা আবশ্যক, অন্যথায় কৰ্ম্ম বৈজ্ঞানিক হিসাবে বিবেচিত হইতে 
পারে না। ক্যাণ্ট 5556507 ( সংহত শৃঙ্খল! )এর অর্থ করিয়াছেন_the 
unity of various cognitions under one idea— নানা খণ্ড-বোধের 
এক অথণ্ড-বোধে পরিণতি । কর্শ-বিচারেও আমরা তাহাই দেখিয়াছি। আবার 
এই অখণ্ড-বোধ বা! ideএ সর্বাবগাহী। আমাদের কর্ম্ম-বিচারও সর্বাবগাহী। 
ইহার স্বরূপ, স্বভাব, গতি-পরিণতি সকলই বিবেচিত হইয়াছে। অংশগুলিও 
স্বভাবের অন্তরেই বিরাজিত, স্বরূপের সহিত সংস্পৃষ্ট। Scientific idea বা 
বিজ্ঞানে চাই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য, এবং লক্ষ্যের অন্গকুল আকুতি বা অবয়ব । 
ইহাও আমরা কর্ম-বিচারে দেখাইয়াছি। সমস্ত কন্মশরীরই এক অথগু-বোধে 
স্থাপিত করিয়া উহারই প্রচেষ্টা, ব্যাপার, গতি ও পরিণতি দেখাইয়াছি। 
অতএব কণ্মতত্ব বৈজ্ঞানিক বোধের উপরেই স্থাপিত হইয়াছে। সকল 
দিক্ষের বিচারেই আমাদের কর্শ্মতত্ব নির্ণীত হইয়াছে। অতএব ইহার 
উপরে ভিত্তি করিয়া আমাদের কর্মের ধার! নির্দেশ করিতে হইবে । 
কম্মের ধার৷ নির্দেশই আমাদের বর্তমানের প্রয়োজন । কিন্তু কশ্মতত্ব সম্বন্ধে 
একটি বিষয় বলিবার আছে। কর্মের তন্বটি অঙ্গভূতির জিনিস, শিখিবার , 
জিনিব নহে। অনুষ্ঠানের রকমগুলি জানিতে পারা যায়, কিন্তু গ্রেরণু 
ও ত্ববস্ত ভিতরের। অন্ভূতিতেই কর্মের তত্ব প্রকাশিত। ধারণার দুই 
দিক, একটা বাহিরের বা এতিহাসিক (Hist০৮i০৪!), অন্যটা অন্গভূতির 
( Rational ) | এঁতিহা সিকটা-_০০৪71:০ ex 0205 এবং অনুভূতির 
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cognito ex 00000010115 অন্যের নিকট হইতে যে বোধ আসে তাহ! 
নিজের অভিজ্ঞতার কাজই হউক অথব| উপদেশেই হউক, তাহা বাহিরের বা 
ইতিহাসিক। যেমন ন্যায়দর্শন আমি জানি। স্ায়দর্শনের প্রতিজ্ঞা, মত, 
প্রতিপাগ্য বিষয়গুলি সকলই আমার আয়ত্ত। ইহার ভাগ-বিভাগগুলি সকলই 
বলিতে পারি। এক্ষেত্রে আমার জ্ঞান সম্পূর্ণ বাহিরের । অন্যের মনের 
উপরে আমার মন গঠিত করিয়াছি। আমি অনুকরণ করিয়াছি, কিন্ত উৎপাদন 
করি নাই_Imitative faculty is not the productive’ (Kant)— 
অন্ুকরণশক্তি উৎপাদকশক্তি নহে । প্রকৃত অঙ্তভূতির উপরে, প্রকৃত জ্ঞানের 
উপরে উহার ভিত্তি নহে । আমার প্যায়দর্শন জান! শুধ বিচারমাত্র, উহ প্রাণের 
জিনিস নহে। উহা! philosophize করিবার শিক্ষা মাত্র। উহা ভিতরের অন্গুভূতি « 
নহে। কেহ কোনও দর্শন শিক্ষা করিলে তাহাকে এইমাত্র বল! যাইতে 
পারে-দব্বা পাকরসং ষথা'_( খর চন্দন ভারবাহী )। K৭n৮এর ভাষায় 
‘a plaster-cast of a living man’. কিন্তু অনুভূতির জ্ঞান ভিতরের 
বিচারে প্রতিষ্ঠিত । মনন ও ধ্যানে ইহা পবিত্রীকৃত । অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ 
হইতে ইহার আবিষ্কার, ইহা পরোক্ষ জ্ঞান নহে, ইহা অপরোক্ষ জ্ঞান। বেদান্ত 
দর্শনে এই জন্যই অনুভূতির প্রাধান্য । শ্রবণের পরেই মনন ও নিদিধ্যাসনের 
ব্যবস্থা। শ্রব্ণ পরোক্ষ জ্ঞান, ধ্যান অপরোক্ষ। এইজন্য Kn বলিয়াছেন 


‘Philosophy—unless it be in an historical manner—cannot be 


of 


learned, we can at most learn to philosophize.*—C. of P. R. 
কর্ণ্মতত্ব অনুভূতির বস্তু, উহার বোধ অপরোক্ষ। অনুষ্ঠানের ভিতর বোধের 
সৌধ দেখিতে পাওয়| যাইবে । উহ! বাহিরে নহে, নিজের অন্তরে_বাহিরে 
আভাস, ভিতরে স্বরূপ । আভাস প্রকৃত স্বরূপ নহে। অতএব জ্ঞানততু, কম্মতত্ব 
উভয়েই তত্বাংশে অন্ভূতিগম্য। তত্ত্বের সম্বন্ধে ঘাহ। আবশ্যক তাহার সারুকথা, 
‘কর্শণ্যকর্শ্ম বঃ পশ্যেদকর্শ্বণি চ কর্ধ যঃ স বুদ্ধিমান’ ইতি। 


* ক্যান্টের সিদ্ধান্তটি আমরা সর্ববাংশে গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, আমরা প্রতিপন্ন 
করিতে চাই, ‘জানা’ অর্থ 'হওয়া'। আমাদের ‘ব্ৰহ্মবিদ্‌ ব্রদ্ৰ ভবতি' । আমাদের 
দার্শনিক তন্থট ইহার উপরে প্রতিষ্টিত। ধ্যানে আমরা ধ্যাতবা বস্তুতে তনয়ত্ব লাভ করি। 
ধ্যান পরিপক্কাবস্থ লাভ করিলে, ধ্যাতা ও ধ্যেয় এক হইয়া যায়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের কোনও 
পৃথক্ত্ব থাকে না। লক্ষ্যবস্তর সহিত একাগ্র হওয়ার অর্থ অন্য কিছু নহে, 'শরবৎ তন্ময়ো 
ভবেং’। শরক্ষেপণে লক্ষ্যবস্তর সহিত যেরূপ এক হইয়া যায়, সেইরূপ এক হইয়া যাওয়া। 
তাই সর্বাংশে ক্যান্টের মন্তব্য গ্রহণ করিতে পারা যায় না। 


০ 


চতুর্থ অধ্যায় 
কর্মোর মানদণ্ড 


- কর্ম বলিতে আমর! সকল ক্রিয়াকেই বুঝি। স্বাভাবিক ক্রিঘা_শ্বাস- 
প্রশ্বাসও কর্ম, আবার জগতের স্থিতিরক্ষার জন্য কর্মও কর্ম্ম। কিন্তু কতকগুলি 
কর্ন আমরা নিষিদ্ধ বলিয়। অবধারণ করি। নিষিদ্ধ কন্ম বা বিকর্ম বলি 
কেন? পূর্বে আমরা দেখিয়াছি, কর্ম্ম জ্ঞানের সহকারী । জ্ঞানে মুক্তি। 
মুক্তি জীবের চরম লক্ষ্য। মুক্তি ও জ্ঞান অভিন্ন। তাহা হইলে বলিতে 
পারি, যে কর্ম জ্ঞান-বিকাশের সহায়ক তাহা! স্থকর্শ্ম এবং যাহা জ্ঞানের 
পরিপন্থী তাহা বিকর্থ। স্থ এবং 'কু দুইটি বিপরীত বস্তুর স্বীকার করিতে 
হইল। যাহ জ্ঞানের সহকারী তাহাই স্থ এবং যাহা জ্ঞানের পরিপন্থী তাহাই 
কু। এই সাধারণ সংজ্ঞাদ্বারা কর্ম ও বিকর্শের নির্ণয় একরপ কঠিন ব্যাপার । এই 
সংজ্ঞাদ্বার৷ আমরা কি পাইতে পারি তাহাই বিবেচ্য। প্রথমে স্থ ও কু, অর্থাৎ 
ভাল ও মন্দ__ইহাদের তারতম্য আছে। ভাল ও মন্দ আপেক্ষিক ইহাদের 
মাধ্যমিক সীমা-নির্দেশও একরপ অসম্ভব । কারণ যাহা বর্তমানে স্থ তাহাই 
পরক্ষণে কু হইতে পারে । প্রত্যেক ক্ষণে, প্রত্যেক অবস্থায় ভাল ও মন্দের আদর্শ 
পরিবন্তিত হয়! যায়। রোগের অবস্থায় যাহা! ভাল সুস্থাবস্থায় তাহা ভাল না 
হইতে পারে। বান্যকালে যাহা ভাল বা মন্দ, যৌবনে তাহা! ভাল বা মন্দ না 
হইতে পারে। আমার পক্ষে যাহা ভাল, অন্তের পক্ষে তাহা ভাল না হইতে 
পারে। শীতপ্রধান দেশে যাহা ভাল, শরীক্ষপ্রধান দেশে তাহা ভাল না হইতে 
গারে। অজ্ঞানীর পক্ষে যাহা ভাল, জ্ঞানীর পক্ষে তাহা ভাল না হইতে পারে। 
দেশ কাল, পাত্র, অবস্থা অনুসারে ভালমন্দের ইতর-বিশেষ অনিবার্ধা। কিন্ত 
কেহ হয়ত বলিবেন_-ভালর একটা আদর্শ আছে ত? সেই আদর্শ টা সকল 
নবস্থায়, সকল দেশে, সকল কালে এবং সকল পাত্রে সমান হইতে পারে। 
দৃষটান্তস্বরপ বলা যাইতে পারে, যেমন সূ্য্য। সুর্য সকলের নিকটই একরপ 
প্রতীত হইতেছে। সেইরূপ আদর্শ জিনিসটাও এক হইতে পারে। এখন 
এই দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে প্রথমে বিচার করিব। হ্ধ্য সকলের নিকট সমভাবে 
প্রকাশিত নয়। তৈমিরিক রোগগরন্ত ব্যক্তি, শোকাচ্ছন্ন ব্যক্তি, ম্যূযু, 
ক্রোধান্ধ ব্যক্তি, পেচক, কাক--ইহাদের প্রত্যেকের নিকট সূর্য্য বিভিন্ন রূপে 
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প্রতীত হর । মানসিক বা স্বাভাবিক গঠনের বিভিন্নতা অনুসারে আদর্শ 
কূধা-সন্বন্ধে বৌধও বিভিন্ন হয়। শীতকালে স্থর্য্যের বোধ যেরূপ, গ্রীষ্মকালে 
সেরূপ নহে। শীতপ্রধান দেশে, তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশে স্থর্ধ্যের বোধ যেরূপ, 
গ্ীক্ষপ্রধান দেশে কখনই সেরূপ নহে। স্থন্দরী স্ত্ী স্বামীর হর্য, কামূকের কাম, 
সপতীর ঈর্ধার উদ্রেক করে। একই বস্তু মানসিক বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন 
লোকের নিকট বিভিন্ন ্ূপে প্রতীত হয়। একজন মান্ষেরই বিভিন্ন অবস্থায় 
একই বস্তু বিভিন্ন রূপে প্রতীত হয় । বালোর বস্তু কৈশোরে, কৈশোরের বনস্ত 
যৌবনে, যৌবনের বস্তু প্রৌঢ়াবস্থায় এবং প্রৌঢাবস্থার বস্তু বার্ধক্য ভিন্ন রূপে 
প্রতীত হয়। বালোর তারলা কৈশোরে বোকামি বলির! মনে হয়। কৈশোরের 
চাপলা যৌবনে অস্বাভাবিক মনে হয়| যৌবনের চাঞ্চল্য প্রৌটাবস্থায় 
পাগলামি মনে হয়। প্রৌঢের ভাবুকতা বাদ্দকো চিন্তাহীনতা বলিয়া 
অভিহিত হয়। একই ব্যক্তি বিভিন্ন দশায় বিভিন্ন আদর্শে অনুপ্রাণিত হ্ইয়া 
থাকে। যখন যেরূপ প্রসঙ্গে থাকে সেরপ প্রসঙ্গে মানুষ আপনার আদর্শ গড়িয়া 
লয়। শিবাভী, রাখা প্রতাপ, নেপোলিয়ন, বিসমার্ক প্রভৃতির প্রসঙ্গে তাহারা 
আদর্শ, আবার ক্ষণপরে বুদ্ধদেব, খরীষ্ট, আচার্য্য শঙ্কর, মহশবদ প্রভৃতি আদর্শ 
হন। আবার ক্ষণপরে গুহাস্থ নিষ্পন্দ যোগীই মানস নয়নের আদর্শ হইয়া 
দাড়ান । কখনও সে সমুদ্রের উদ্বেল তরঙ্গমালায় আপনাকে ভাদাইয়া দিয়া 
উদ্দামভাবে চলিতে চায়; আবার পর্বতের ন্ায় নীরব গাভীর্যো মুগ্ 
হইয়া আপনাকে স্থির অচঞ্চল দেখিতে চায়। ইহা মানবের স্বভাব; চিত্তের 
বিভিন্নতা _দেশ, কাল, পাত্র অবস্থার ভিতর দিয়াই অভিব্যক্ত ৷ প্রাকৃতিক 
জগতে বৃষ্টিধার| ধান্যের পক্ষে ভাল, কিন্তু সকল অবস্থায় সকল কালে নহে। 
ধান্য ফুটিবার মত হইলে তখন বৃষ্টিপাতে ধান্য নষ্ট হয়। এইজন্যাই খনার 
একটা বচন এদেশে প্রচলিত আছে.ঘদি বর্ষে আঘনে, মালাহাতে 'বার 
ফাগনে। যদি বর্ষে পৌঁষে, কড়ি হয় তুষে।' সাধারণের একটা ধারণা আছে 
যে, মাঘ মাসের শেষভাগে বর্ষা হইলে শস্তের খুবই উপকার হয়, কিন্তু কাণ্ঠিক 
মাসের শেষ পর্যন্ত বর্ষা হইলে সেই বৎসর শশ্তহানি হইবেই | মাঘ মানে বৃষ্টি 
ন হইয়া একটু পরে হইলে ভাল হয়। আর এক কথা, সকল দেশে সম- 
পরিমাণে বৃষ্টি হইলেও ক্ষতির কারণ হয়। আসামের চেরাপুঞ্জির মত বর্ষ 
ম্ধা প্রদেশে হইলে তাহা। কখনই ভাল বলা যাইতে পারে না । গুধধ রন 
অবস্থায় উপকারী, কিন্ত সুস্থ শরীরে ব্যবহার করিলে মন্দ। একটা উ্ধই 
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এক অবস্থায় উপকারী, এবং অন্য অবস্থায় অপকারী। আমর! উপকারীকে 
ভাল এবং অপকারীকে মন্দ বলি। কিন্তু দেখ! গেল, একটা জিনিসই বিভিন্ন 
অবস্থায় উপকারী ও অপকারী, অর্থাৎ ভাল ও মন্দ। শূকর মল-মুত্র খাইয়! 
তাহাই ভাল মনে করে। কিন্ত মানুষ তাহা! কখনই করিতে পারে না। কীট- 
পত্গ, পশু-পক্ষী বাদ দিলেও মানুষের ভিতরেও বিভিন্নতা আছে । কবির এই 
বাক্যটি অতীব সত্য--কালোহস্তরাদ্‌ বা বয়পোহন্তরাদ্‌ বা প্রায়ো ভবেদ্িন- 
রুচিহি লোকঃ’__রুচির বিভিন্নতার জন্য ভালমন্দের আদর্শও বদলাইয়! যায়। 
মানসিক শক্তির ন্যনাধিক্যের জন্যও আদর্শ সবল ও দুর্বল হইয়া! পড়ে। 
পারিপাস্থিক অবস্থার জন্য আদর্শ স্থির থাকে না, ভালমন্দের বিচারও 
" বিভিন্ন হয়। 
সমাজের বিডি স্তরে বিভিন্ন ভানমন্দের আদর্শ বর্তমান। পেঁচার নিকট 

পেচী বড়ই সুন্দর । কানা ছেলের নাম পন্মলোচন। আমরা মানসিকতা বা মন 
দিয়া আদর্শকে অনুরঞ্জিত করি। তাহাতেই ভালমন্দের বিবেচনা রঞ্জিত, 
কল্পিত, বিভিন্ন হইয়া পড়ে । বৈরাগ্যবান্‌ কবি তাই ইন্দ্র ও শুকরকে সমানভাবে 
তুলনা করিয়াছেন। কবি বলিতেছেন__ 

ইন্্স্তাশুচিশৃকরশ্য সুখ-দুঃখে চ নাস্ত্ন্তরং 

স্বেচ্ছাকল্পনয়। তয়োঃ খলু স্থধা বিষ্ঠা চ কাম্যাশনম্‌। 

রস্তা চাশুচি শৃকরী চ পরমপ্রেমাস্পদং মৃত্যুতঃ, 

সংত্রাসোহপি সমঃ স্বকম্মমতিভিশ্চান্যোন্ভাবঃ সম: ॥ 
ইন্দ্র এবং অশুচি শৃকরের সুখ-ছুঃখে কোনও পার্থক্য নাই। স্বেচ্ছাবশেই 
শূকর বিষ্টাকে মধুর খাদ্য এবং ইন্দ্র অমৃতকে মধুর খান্ভ মনে করিতেছে। 
ইন্জের রষ্তা যেরূপ প্রেমাস্পদ শৃকরের শৃকরীও তেমনই প্রেমাস্পদ। মৃত্যু- 
ভন উভয়েরই সমান। নিজ নিজ কর্মমতি অন্থসারে পরস্পর পরস্পরের 
ভাব সমান। 

এই তুলনার ক্ষেত্রে দেখিতে পাই_ আদর্শের মূল সুখভোগ এক হইলেও 

ভোগের বিষয়ের বিভিন্নতা কেবল ব্যক্তিত্বের দিক্‌ দিয় । অমৃত ইন্দ্রের কাম্য, 
শুকরের বিষ্ঠাই কাম্য। স্থভোগের আদর্শ সমান_ইহ| কবির কথায় মনে 
হয়, কিন্তু প্ররুত প্রস্তাবে তাহা নহে। সুখভোগ উভয়েরই লক্ষ্য আদর্শ 
হইতে গারে। কিন্ত সেই আদর্শের তারতম্য অবশ্যই আছে। কবির 
ভাবুকতায় বস্তুর নির্ণয় হয় না। ভাবোন্নাদ কবি উভয়ের স্থখভোগ-বোধ এক 


কন্মের মানদণ্ড ৩১ 


বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন। কিন্তু ক্র বিচার করিলে স্পষ্টতর প্রতীয়মান হইবে 
_ উভয়ের স্থখবোধের তারতম্য আছে। স্বাভাবিক ক্রিয়া! লক্ষ্য করিয়াই কৰি 
উহা বলিয়াছেন। কিন্ত আহার, নিদ্রা প্রভৃতি যেমন পশু ও মান্থষের সমান, 
তেমনি জ্ঞান অংশে মানুষ ও পণ্ড বিভিন্ন। জ্ঞানং নরাণামধিকো বিশেষ? 1 
এই হিসাবে ইন্দ্রিয়ের স্থখবোধের তারতম্য অবশ্যই আছে। বালক যাহাতে 
সুখ বোধ করে সেই বস্তুতেই জ্ঞান-বৃদ্ধের স্থখবোধ হয়, কিন্ত বিভিন্ন রূপে । 
‘ক’ অক্ষর দর্শনে কুষ্ণভাবে ভাবিত প্রহলীদের কৃষ্ণ মনে আসিল। আর 
কামিনীর ভাবে ভাবিত ব্যক্তির কামিনীকেই মনে পড়িতে পারে। 
ভগবান্কে চিন্তামণি বলা হয়; অর্থাৎ যে যেরূপ চিন্তা করে, তিনি 
তাহার নিকট সেইরূপ । অর্থাৎ তিনি, আদর্শ হইলেও মানবীয় চিত্তের 
বিভিন্নতার জন্য নানারপে প্রতিভাত হন। বস্তুতঃ তিনি এক হইয়াও ‘যে 
যথা মাং গ্রপদ্ন্তে তাংস্তথৈৰ ভজাম্যহম্‌ "যে যেরূপে আমাকে পাইতে 
চার আমি তাহাকে সেইরূপেই ভজনা! করি। ইহার তাৎপর্য আর কিছুই 
নহে__কেবল মানসিক বিভিন্নতার জন্য আদর্শের বিভিন্নতা। ভাল-মন্দের 
সম্বন্ধেও তাহাই । 

মানসিক স্থখ ও ওন্দিয়ক স্থখের তারতম্য স্বীকার করিতে হইবে। নথ 
যদিও মনের, কিন্ত ইন্রিয-জনিত সুখ হইতে পরিমা্জিত বুদ্ধির সুখ অবশ্যই 
ভিন্ন। বিষয় অবগাহন করিয়! উভয়ের স্থখ হইলেও স্থখের বিভিন্নতা আছে। 
যদি ধরিয়া লই- যাহাতে সুখ হয় তাহাই ভাল, আর যাহাতে দুঃখ হয় তাহাই 
খারাপ বা মন্দ, তাহাতেও আপত্তি অনেক আছে। যাহাতে নুখ হয় তাহাই 
সকল অবস্থায় ভাল নহে। রোগের অবস্থায় কুপথ্যে সখ হইলেও প্রকৃত তাহা 
ভাল নহে। ক্রোধানধ ব্যক্তির যাহাতে সখ হয় তাহা কখনই ভাল নহে। কামুক 
ব্যক্তির যাহাতে সুখ হয় তাহা কখনই ভাল হইতে পারে না। শীতের সময় 
প্রাতঃকালে স্বান করা দুঃখকর, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে মন্দ বলা যায় না। 
পিতার শাসন, শিক্ষকের শাসন দুঃখদায়ক_কিস্ত উহাকে মন্দ বলা যায় না। 
অতএব যাহাতে স্থখ হয় তাহাই ভাল এবং যাহাতে দুঃখ হয় তাহাই মন্দ এরূপ 
দিদ্ধান্ত অতীব অসমীচীন। ভাল-মন্দের আরও একটা দিক্‌ আছে। যাহা আমার 
পক্ষে ভাল, তাহা দশের পক্ষে ভাল না হইতে পারে। যাহা আমার পক্ষে মন্দ, 
তাহা দশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইতে পারে ॥ একজন লোক নিজের জন্য জমিজমা 
করিতেছে, তাহাতে তাহার স্থখভোগ হইতেছে, ইহা তাহার পক্ষে অবশ্যই 
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ভাল। কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না, খাওয়া-পরার ভাবনা নাই, কাজকর্শ্ম 
করিতেছে, বেশ আছে । তাহার পক্ষে ইহা অবশ্যই ভাল, কিন্তু দশের পক্ষে 
তাহাতে কি লাভ? কিছুই নয়। দীনদুঃখী, দরিদ্র প্রভৃতির কোনও লাভ 
নাই । তাহাদের স্ুখ-ভোগের অন্তরায় মাত্র । অনেক সময় দশের জন্য কার্য্য 
করিতে গিয়া নিজের ক্ষতি হয়। দেশের জন্য যুদ্ধ করিতে গেলাম, ইহাতে 
দশের স্বার্থ বেশী, কিন্ত নিজের ঘর-বাড়ী, সকল ভবিধাৎ নষ্ট হইয়া গেল। 
দশ জনের জন্য ধশ্মঘট করিলাম, পরিবার না খাইতে পাইয়। অস্থির হইল । 
দশের ভালর জন্য নিজেকে সর্বস্বান্ত হইতে হইল । এমতাবস্থায় কোন্টা ভাল? 
নিজকে বীচাইতে গেলে দশের অনিষ্ট হয়, দশের মন্দ হয়। এমতাবস্থায় 
কোন্ট। ভাল? ভাল-মন্দের আর একটা দিক্‌ আছে। সেটা পরিমাণ__ 
ব্যক্তির (Indivi৭U৭! ) বা! সমষ্টির (3০০30198161) কি পরিমাণ ভাল 
বা মন্দ হইল, তাহাও বিবেচ্য । আর একটা দিক্‌ গুণ। ভালর তর, 
তম, অল্পক্ষণস্থায়িত্, বহুক্ষণস্থায়িত্ব অবশ্যই আছে। বর্তমানে ভাল, কিন্ত 
পরিণামে মন্দ, এমনও হইতে পারে। বর্তমানে মন্দ, পরিণামে ভালও হইতে 
পারে। বদি স্থখ-দুঃখ দিয়। ভাল-মন্দের বিচার করি, তাহা হইলে দেখিতে 
পাই সুখের শ্ুদ্ধাশুদ্ধি আছে। শুদধাস্ুদ্ধি অবশ্যই গুণগত। ভাল, একটু ভাল, 
খুব ভাল, অতিশয় ভাল, সর্বোৎ্কষ্ট প্রভৃতি গুণগত ভাব অবশ্যই স্বীকাধ্য | 
পরিমাণগত ভাল-মন্দেরও আবার দুইটা দিক্‌ আছে_ব্যাপ্তি ও গভীরতা 
(Extensive and Intensive) ব্যাপক হইলেই গভীর হয় না । ২০০ হাত 
দীর্ঘ, ১৫ হাত প্রস্থ পুকুরে এক হাত গভীর জল থাকিতে পারে। ব্যাঞ্চিতে 
অবশ্যই বেনী, কিন্তু গভীরতায় কম। একট] কাধ্যে অনেকের সামান্তরূপে 
মঙ্গল হইল ৷ ইহার ব্যাপ্তি আছে, কিন্তু সেই মঙ্গল গভীর নহে। কোনও বক্তা 
উপদেশ দিলেন। অনেক লোকে গ্রহণ করিল, কিন্তু তাহা আন্তরিক নহে, কেবল 
ভাসাভাদা। এক্ষেত্রে ব্যাপ্তি আছে, কিন্তু গভীরতা৷ নাই। কোনও উপদেষ্টা 
উপদেশ দিলেন। মাত্র পাচজন লোক গ্রহণ করিল, তাহাতে আন্তরিকতা 
আছে। এক্ষেত্রে ব্যাপ্তি কম, কিন্তু গভীরতা বেশী । ভাল-মন্দেরও ব্যাপ্তি 
ও গভীরতার পার্থক্য আছে। অনেকের সামান্যরূপে ভাল হুইল, আর 
পক্ষান্তরে অল্পের গভীররূপে ভাল হইল। এই দুইটির মধ্যে কোন্টি ভাল? 
এই ক্ষেত্রেও ভালর বিচার করিতে বসিলাম, গুণগত ভাল-স্বন্ধে বিচার 
আসিয়া পড়িল। দীর্ঘকানস্থায়িত্ব ও ক্ষণস্থায়িত্বর, শুদ্াশুদ্ধির বিচার করিতে 
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হইল। আবার কালেরও পরিমাণ আসাতে দীর্ঘ ও অল্পের মানদণ্ডের 
নির্দেশ অসম্ভব হইয়া দাড়াইল । এক মুহূর্ত হইতে অনন্ত কাল পৰ্য্যন্ত সকলই 
ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল। শুদ্াশুদ্ধিও ব্যক্তিবিশেষের উপর, পারিপাশ্বিক 
অবস্থার উপর, সামাজিক গঠনের উপর, এঁতিহাসিক ধারার উপর নির্ভর করা, 
এমতাবস্থায় ভাল-মন্দের নির্দেশ একরূপ অসম্ভব হইয়া দাড়াইল। কালের 
দিক্‌ দিয়। বিচার করিতে গিয়া ভাল-মন্দের মানদণ্ড নির্দেশ অসম্ভব হইল। 
ঘুরোপের হিতবাদী (Uli৮a৮i৭০৪) যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিলেন, তাহা অসভব 
হইয়া পড়িল। ‘Highest good to greatest number’ অর্থাৎ সমধিক 
জনসংখ্যার সমধিক মঙ্গল | 17189৮ বা সমধিক বলিতে কি বুঝাইবে_ স্থায়িত্ব 
হিসাবে, স্তদ্ধযগুদ্ধি হিসাবে, কিংবা অন্য কোনও হিসাবে? স্থায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্বেই 
বলা হইয়াছে__এক মুহূর্ত হইতে অনন্ত কালের নির্দেশ সম্ভব। বিশুদ্ধতারও তর, 
তম প্রতায় আছে। তাহাও এক হইতে অনন্ত পর্য্যন্ত হইতে পারে । কারণ 
তারতম্য (4585০) থাকিলেই অনন্তে পরিসমাপ্তি স্থনিশ্চিত। ছু'এর সহিত, 
দশের সহিত হইতে অনন্ত সংখ্যার সহিতই তুলনা হইতে পারে । এমতাবস্থায় 
highest ০০এ-_সমধিক মঙ্গল বলিতে কি বুঝিব? পক্ষান্তরে সমধিক সংখ্যা 
বলিতে কি বুঝিব? সংখ্যার ন্যুনীধিক্য এক হইতে আরম করিয়া সহ পরত 
পরিব্যাপ্ত হইতে পারে। এমতাবস্থায় ফল দেখিয়া ভাল-মন্দ নির্দেশ হইতে পারে 
না। কোনও শত্রুকে নষ্ট করিবার জন্য আমি গুলি করিলাম । ঠিক সেই সময় 
একঝ্যা তাহাকে খাইতে উদ্ভত। গুলির আঘাতে ব্যাগ নিহত হইল, লোকটির 
জীবন রক্ষিত হইল। পাপ কি পুণ্য হইল, ভাল হইল কি মন্দ হইল ? এক্ষেত্রে 
পুণ্য হইল ইহা। অবশ্যই বলা যাইতে পারে না। কারণ, আমার আন্তরিক উদেশ্য 
লোকটিকে নিধন করা । তাহা হইলে উদ্দেশ্য বলিয়। একটা জিনিস ভাল-মন্দ 
নির্ণয়ে উপস্থিত হইল। উদ্দেশ্য এক হইলেও ফল বিভিন্ন হইতে পারে। 
রোগীকে রোগমুক্ত করা উভয় চিকিৎসকের অভিমত বা উদ্দেশ্য। কিন্ত একের 
চিকিৎসায় সে আরোগ্য লাভ করিল, অন্যের চিকিৎসায় মরণোন্থুখ হইতেছিল | 
উদ্দেশ্য এক থাকাতেও ফলের বিভিন্নতা হইল, এমন কি বৈপরীত্যও হইল । 
শিক্ষক ছাত্রকে উন্নত করিবার জন্যই শাসন করিলেন, কিন্তু ছুই ছাত্রে ছুইরূপ 
ফল ফলিল। উদ্দেশ্ধ এক থাকাতেও ফলের বৈপরীত্য হইল। পক্ষান্তরে, 
উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা থাকিলেও ফল এক হইয়া দাড়ায়। কোনও দুষ্ট লোক এক 
ব্যক্তিকে যারিবার উদ্দেশ্যে ছোর! দিয়া আঘাত করিতেছে, সে ব্যক্তিকে বক্ষা 
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করিবার জন্য দূর হইতে গুলি ছু'ড়িলাম, কিন্তু গুলি আততায়ীর দেহে না 
লাগিয়া যাহাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলাম তাহার দেহে লাগিল 
লোকটি মারা গেল। আততায়ীর চেষ্টার ফল ও আমার চেষ্টার ফল একই হইল, 
কিন্ত আমাদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত । উদ্দেশ্য দিয়াই ভাল-মন্দের 
বিচার চলিতে পারে । অতএব ব্যক্তিগত দিক্‌ দিয়াই ভাল-মন্দের বিচার 
সম্ভব। ভাল-মন্দের বিচার ইন্দিয়দ্বারা হইতে পারে না, মনদ্বারা হইতে পারে 
না, বুদ্ধি্বারাই সম্ভব । ইন্দিয়্ধারা৷ ভাল-মন্দের নির্দেশ করিতে গেলে ভ্রান্তি 
অবশ্যম্ভাবী । জিহ্বার ভাল লাগে মিষ্টি জিনিস, কিন্ত মিষ্টি বেশী খাইলে শরী ন 
নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। চক্ষুর ভাল বন্দর বস্তু দেখা । সুন্দর বস্তু দেখিতে গি.. 
কত যে অনৰ্থ হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই । কবির বর্ণনায় সৌন্দযোর 
মনোরমত্ত, চমৎকারিত্ব থাকিতে পাঁরে, কিন্তু বিচার করিলে ওন্দিয়ক সৌন্দর্য্য 
অনন্ত দৌষের আকর। বুদ্ধির বা বোধের সৌন্দর্য্যবোধই প্রকৃত সৌন্দরধ্যবোধ ৷ 
দৃষ্টির মোহে মানুষ অপদার্থ হইয়া যায়। “সেই মুখখানি’ দেখিয়া কবি, ভাবুক 
পর্য্যন্ত “উদত্রান্ত' হন। উদ্ভ্রান্ত ভাবকে কখনই ভাল বলা যাইতে পারে না। 
মাতালের মাতলামি কখনই শ্রেয়; নহে। চিত্রকর সৌন্দর্যের মোহে চিত্র 
আকিয়া নিজকে ও দশ জনকে কলুষিত করিল, তাহা কখনই ভাল বলা যাইতে 
পারে না। মুগ শব্দের মোহে প্রাণ হারায়, হস্তী স্পর্শে প্রাণ হারায়, পতঙ্গ রূপে 
প্রাণ হারায়, মৎস্ত রসের জন্য প্রাণ হারায় এবং ভ্রমর গন্ধে প্রাণ হারায় 
এইগুলিকে ভাল বলা যাইতে পারে না। উদ্দাম-উচ্ছ্ছল মনোবেগে ভাবের বশে 
কাৰ্য্য করিলে তাহা কখনই ভাল বলা যাইতে পারে না। ক্রোধের বশে কার্ধা, 
কামের বশে কারা, লোভের বশে কাৰ্য্য, অহঙ্কারের বশে কা্যা__এগুলিকে 
কখনই ভাল বলা! যাইতে পারে না। তাহা হইলে দেখিতে পাই, বোধের কাৰ্যই 
প্রকৃত ভাল; কিন্তু বোধ বলিতে কি বুঝিব? নিৰ্ম্মল বোধ বা! বিচার-বোধ | এই 
বোধ ব্যক্তিগত। প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপরই আছে ভাল-মন্দের বিচার 
করিবার মানদণ্ড । অধিকারীর উপরেই ভাল-মন্দের মাপকাঠি নির্ভর 
করিতেছে । দেশ, কাল, অবস্থা বিবেচনা করিলেই অধিকারিবাদ মানিতে 
হইবে। অধিকারী ব্যক্তিগত দিক্‌ দিয় দেশ, কাল, অবস্থা বিবেচন। করিয়। 
ভাল-মন্দের নির্দেশ করিতে সমর্থ । দেশ, কাল, অবস্থা-নির্ণর বোধের কর্ম্ম। 
বিশুদ্ধ বোধে কর্শই প্রকৃত কর্ম । এই কর্শকে আমরা ধর্ম নাম দিলীম | ধর্ম 
বলিতে, যাহা ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধর্ম্ম। ইহাতেও যে যেরূপ 
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অধিকারী, তাহার ধর্ম্মও সেরূপ। চিত্তের বিচিত্রতা অনুসারে অধিকারীও নিম্ন 
ও উচ্চ হয় । আমাদের আদর্শ প্রকৃত নির্শ্বল বোধের কর্ম্ম বা ধর্ম-_এই অবস্থায় 
আনিতে হইবে । সকলেই এক সময়ে এই অবস্থায় আসিতে পারে না। কারণ, 
মানসিক শক্তির তারতম্য আছে। মানসিক তারতম্যের জন্যই আদর্শ চঞ্চল হয়, 
ইহা! পূর্বেই আমরা দেখাইয়াছি। মানসিক চাঞ্চল্যের জন্য বোধেরও বিপধ্যয় হয়। 

অধিকারী মানিলে ভাল-মন্দের নির্ণরও সম্ভব | অধিকারী যেটুকু তাহার 
আয়ত্ত (universe of his character) মনে করে, সেটুকুর ভিতরে ভাল- 
মন্দ বিচার করিতে পারে। উচ্চ বিষয়ের, স্থন্্ম বিষয়ের আলোচনার পূর্বের 
সে আপনার ক্ষুদ্র বিশ্বের আলোচনা করিয়| ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর বিশ্বে 
উপনীত হয়। এইজন্যই ভারতীয় বিধানে আছে চতুরাশ্রম, যাহার আশ্রমে সে-ই 
শরে্ট। দুই দিকের বিচার করিতে হয় বলিয়া সন্যাসীর আশ্রমকে শেষ আশ্রম বা 
শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলা হয়। ইহা ব্যক্তিগত দিকৃ। সে অংশে যে যে-কোন আশ্রমেই 
আছে তাহাতেই সে শ্রেষ্ঠ । আর সমাজগত দিকে যে যতটা নিজের দঙ্ধীর্ণ স্বার্থ 
ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, সে ততই শ্রেষ্ঠ। যেমন, ব্রহ্মচারী জীবনে কেবল 
নিজের উন্নতির চেষ্টা থাকিবে, অন্য কাধ্য পরিবজ্ঞনীয়। সমাজের নিকট হইতে 
গ্রহণ আছে, প্রতিদান নাই ৷ এই অবস্থা সামাজিক হিসাবে ( objectively ) 
নীচের, কিন্ত গার্স্থ্যে দশের জন্য কণ্ম আছে, তাই তাহা উচ্চ। বানপ্রস্থে 
বিশ্বের মঙ্গলের জন্য সাধনা চলিতেছে । এই অবস্থায় সমাজের দিক্‌ হইতে গ্রহণ 
নাই, উদ্চবুত্তিশীল বৃত্তিদ্বারাই জীবন যাপন করিয়া সংসারের তাপ অপনোদন 
করিবার জন্য চেষ্টা। এই আশ্রমে স্বাত্মার্থ আরোপ করায়’ আত্মোপলন্ধিতে 
বিশ্বের মঙ্গল। সন্্যাসে পূর্ণ জ্ঞান, সমস্ত বিশ্ব আত্মায় এবং সমস্ত বিশ্বে 
আত্মাকে দর্শন করিয়া বিশ্বের মঙ্গলের তিনি নিদান। এই সমাজগত দিক্‌ 
(০৮1০০০৮০ ) দিয়াই সন্যাসাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব, কিন্ত ব্যক্তিগত ( subjective ) 
দিকে যে যে আশ্রমে আছে সে সেই আশ্রমে শ্রেষ্ঠ । তাই অধিকারীর ভেদে - 
ধর্শ্মেরও বিভিন্নতা | ধৰ্ম্ম এক বস্তু, কিন্ত অধিকারীর বিভিন্নতার জন্য ধৰ্ম্ম 
বিভিন্ন। দেশের বিভিন্নতার জন্যও ধর্শ্মের অনুষ্ঠানে বিভিন্নতা হয়। সেই 
জন্তই ধর্শশাস্ত্রের বিধান_“যেষু স্থানেযু যচ্ছোচং ধর্ম্াচারশ্চ যাদৃশঃ। তত্র 
তন্নীবমন্যেত ধৰ্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ ৷” 

ুসথবস্থার ধর্ম কখনই আতুরে বিহিত হইতে পারে না। এইজন্তই বলা 
হয় ‘আতুরে নিয়মে নাস্তি, ‘পথি শৃদ্রবদাচরে। সম্পদের ধর্ম বিপদে হইতে 
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পারে না। এইজন্যই ধর্মশাস্্র বলিতেছেন, “দেশভঙ্গে প্রবাসে বা ব্যাধিষু 
ব্যসনে্বপি। রক্ষেদেব স্বদেহাদি পশ্চাৎ ধর্ম্মং সমাচরেখ্।॥+_দেশ-বিপ্রবে, বিদেশে, 
ব্যাধির অবস্থায়, বিপদে স্বদেশ ব| স্বদেহ রক্ষা করিয়া পশ্চাৎ ধৰ্ম্ম আচরণ 
কারিবে। এইসকল অন্ুশাননে দেশ, কাল ও অবস্থা, পর্ধযালোচন! করিয়া যে 
যেরূপ অধিকারী তাহাকে তাহারই ধশ্মাচরণ করিতে বিধান দেওয়া হইতেছে। 
দেখিতে পাইলাম, অবিকারীর উপরে ভাল-মন্দ নির্ভর করিতেছে । প্রত্যেক 
অধিকারীর এক একটি বিশ্ব আছে। সেই বিশ্বটি আশ্রম ও বর্ণের বাবস্থা । 
মানসিক গঠনের উপরেই বিশ্বটর ভিত্তি। মানুষ কেহ স্বভাবতঃ উৎসাহশীল, 
ধৈর্ধ্যশালী, কর্ৃত্বাভিলাষপরিশূন্য। আবার কেহ কর্শ্মে একান্ত অন্থরক্ত, 
» ফলের জন্য অতিশয় ব্যাকুল, অতিলোভী--পরের দ্রব্য পাইতে ইচ্ছুক, 
কিন্তু নিজের দ্রব্য দিতে পরাজুখ, ছিংসাপরায়ণ, অশুচি ও হর্শোকাঘিত। 
আবার কেহ অসমাহিত, অসংস্কতবুদ্ধি, শঠ, পরের বৃত্তিচ্ছেদন করিতে ব্্ত, 
অলদ, বিষাদী, দীর্ঘস্থতরী। স্বভাবতঃ এই তিন প্রকারের অধিকারী দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহাদের মানসিক গঠনের বিভিন্নতা আছে বলিয়াই ইহাদের 
প্রকৃতি বিভিন্ন। প্রত্যেক অধিকারীর বিশ্বও তাই বিভিন্ন। যাহার চিত্ত 
- উৎসাহ্শীল, বৈৰ্ঘ্য প্রভৃতি গুণান্বিত তাহাকে যদি ব্রাহ্মণ বলি, আর যাহার চিত্ত 
কৰ্ণ্বামুরক্ত, ফলের জন্ত ব্যাকুল, হর্যশোকযুক্ত, যশোলিক্দ,, তাহাকে যদি ক্ষত্রিয় 
বলি, এবং যে ব্যক্তি লোভী, পরের দ্রব্য পাইতে ইচ্ছুক, কিন্ত দানে পরাজ্ুখ, 
অশুচিভারাপন্ন, তাহাকে যদি বৈশ্য বলি, এবং অল, বিষাদী, দীর্ঘকুত্রী, 
অসংস্কতবুদ্ধি, শঠ, অনমাহিতচিত্তকে যদি শুদ্র বলি, তাহা হইলে বোধহয় 
কোনও দোষ হইতে পারে না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিশ্বে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সেই 
বিশ্বকে অখণ্ড বিশ্বে পরিণত করাই প্ররুত কর্ম বা ধর্ম, এবং তাহাই ভাল। 
বর্ণ ও আশ্রম মিলিয়| একটি বিশ্ব। সেই বিশ্ব ক্রমে ব্যাপ্ত হইয়া এক অখণ্ড 
বিশ্বে পরিণত হইলেই তাহাকে ভাল সংজ্ঞা দিতে পারি। প্রত্যেকের হিসাবে 
প্রত্যেকটি ভাল হইয়াও অখণ্ডে সর্কবোত্ুষ্ট। অধিকারী মানিলে আমরা 
ভালমন্দের যতগুলি অসম্ভাব্যতা দেখিয়াছিলাম তাহার নিষ্পত্তি হইতে পারে। 
উদ্দেশ্যের দিক দিয়াও বিবেচনার বিষয় আছে। কিন্তু পরে তাহার আলোচনা 
করিব। অধিকারী স্বীকার করাতে ভাল-মন্দের ব্যক্তিগত দিক্‌ খীমাংসিত 
হইল। যাহার পক্ষে যাহা ভাল সে তাহা দেশ, কাল, অবস্থা বুয়া গ্রহণ 
করিতে পারে। কিন্তু গ্রহণের বস্তুর (01০০) কোনও সমাধান করা হয় 
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নাই। পুর্বে বলিয়াছি, যাহা৷ আত্মজ্ঞানের সহায়ক তাহা সুকর্শ্, এবং নির্মল 
বোধে রুত কন্মই স্ুকন্ম বা ধর্ম এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম বিকণ্ম। 

এখন ধন্ম বলিতে কি বুঝি? পুর্বে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে দুইটি সংজ্ঞা দিয়াছি। 
বৈশেধিকের মতে, যাহা হইতে ইহলৌকিক, পারলৌকিক উন্নতি ও মুক্তি হয় 
তাহাই ধন্ম। মীমাংসাদর্শনের মতে, পুরুষার্থ প্রয়োজনে যাহা প্রেরণা করে 
তাহা ধন্ম। ধর্ম-শব্দটির গ্রক্কতি-প্রত্যয় অন্বেষণ করিলেও দেখিতে পাই, 
যাহা ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধর্শ্ম। প্রকৃত জীবন ধর্মে । কোনও বস্তুর 
ধর্ম বলিলেই সেই বস্তুর সহিত অভিন্ন মনে হুয়। ধর্ম ও ধৰ্ম্মা যেন এক। 
তাই ধর্ম আমাদের জীবন । সেই জীবনের আনন্ত্য সংস্থাপনই ধর্মের 
ভাৎপর্ধা। ইহলৌকিক উন্নতি, পারলৌর্িক উন্নতি ও মুক্তি, তিনটি পৃথক্‌ 
হইলেও এক ধর্মবস্তর সাহায্যে লাভ হইবে৷ প্রত্যেক পুরুষ তাহার পুরুঘার্থ 
খুজিয়া লইবে, তাহার বিশ্বকে সে সংস্থাপিত করিবে, ইহা ধর্ম্ম। যাহার যাহ! 
পুরুঘার্থ তাহাতে ধারণ করিয়া রাখাই ধর্মের তাৎপ্য। অধিকারিবাদ স্থিরী- 
কৃত হইল ৷ কিন্ত যাহার যাহা পুরুষার্থ তাহা বলিতে কি বুঝলাম? অর্থাৎ 
ইহুলৌকিক উন্নতি, পারলৌকিক উন্নতি ও মুক্তি-তিনই পুরুষার্থ হইতে 
পারে। ইহলৌকিক উন্নতির তারতম্য আছে, পারলৌকিক উদ্নতিরও 
তারতম্য আছে। ইহলৌকিক উন্নতির তারতম্য প্রসিদ্ধ। বিদ্যার উন্নতির 
তারতম্য, ধনের উন্নতির তারতম্য, যশের তারতম্য, মানের তারতম্য, 
বলের তারতম্য অবশ্থস্বীকাধ্য । পারলৌকিক নুখেরও তারতম্য আছে। 
শাস্ত্রীয় বর্ণনার ইন্দ্রের স্থখ, যমের সুখ, কুবেরের সুখ, ব্রহ্মার সুখ, গন্ধৰ্কোর 
জুখ, সকল সুখের, সকল উন্নতির তারতম্য আছে। স্বর্গে উন্নতির তারতম্য 
অবশ্যন্তাবী । উৎকর্ষাপকর্ধ আছে, উন্নতির তারতম্য আছে, কেবল মুক্তিতে 
তারতম্য নাই। পূর্বেই আমরা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। অধিকারী বলিতে 
ইহলৌকিক উন্নতির ইচ্ছুক বুঝাইতে পারে, পারলৌকিক উন্নতির ইচ্ছুক 
হইতে পারে, মুমুক্ষও হইতে পারে। অতএব ইহুলৌকিক উন্নতিকামীর 
ধৰ্ম, পারলৌকিক উন্নতিকামীর ধর্ম পৃথক, এবং সুুক্র ধর্মও পৃথক্‌। ইহাদের 
যা কোনও জামপ্ন্তের হত নির্দেশ করিতে পারা যায় কি না তাহাই 
আমাদের মানদণ্ড। অধিকারী অনুসারে ধর্দ বিভিন্ন হইলেও এক লক্ষ্যে 
সকলকে আন৷ খায় কি না, তাহাই আমাদের বিবেচ্য । আমরা সচরাচর 
দুইটি কথ ব্যবহার করি-_একটি ভাল লাগা, এবং অন্যটি ভাল বোধ হওয়া | 


৩৮ কন্ম্মতত্ 


এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য আছে। “ভাল লাগা” বলাতে বিচার নাই, “ভাল বোধ 
হওয়া” বলাতে বিচার আছে । অনেক সময় বে জিনিস ভাল লাগে তাহা ভাল 
হয় না, অথবা ভাল বলিয়। বোধ হয় না। যেমন, অতিরিক্ত মশলা-দেওয়া 
খান্ত খাইতে ভাল লাগে, কিন্তু অপকার হয় বলিয়া ভাল বোধ হয় 
না। বিশেষতঃ চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অনেক জিনিসই ভাল লাগে, তাহা! 
কিন্ত স্থির চিত্তে দেখিলে ভাল বোধ হয় না। “ভাল লাগা” ও “ভাল বোধ 
হুওয়া”_ইহাদের ভিতরে কোনরূপ কৌশল বাহির করিতে পারিলে উন্নতির 
ও মুক্তির সামঞ্রস্ত করিতে পারা যায় কি না, তাহাই আমাদের আলোচনার 
জিনিস। দুইটির পার্থক্য দেখিলাম বিচারে । ইহলৌকিক উন্নতি ও পারলৌকিক 
উন্নতি উভয়ই “ভাল লাগে”। ই্ুহলৌকিক উন্নতি প্রথমে সকলেরই ভাল 
লাগে। একান্ত মূর্থের মনেও এশ্বর্য্যের বাসনা আছে। অন্যের উন্নতি 
দেখিয়া ঈর্ষা হয়। একান্ত অলস ব্যক্তিও পরের উন্নতিতে কাতর হয়। 
এই ঈর্ষা ও কাতরতার মূলে উন্নতির বাসনা । বাসনা বা কামনা প্রতিহত 
হইলেই ক্রোধ ও ঈর্ষা জন্মে। উন্নতি সকলেরই ভাল লাগে । কিন্তু ইহ- 
লোকের উন্নতির ক্ষণস্থায়িত্ব, বিনশ্বরত্ব-বোধ একটু বিচারসাপেক্ষ। একটু 
বিচারে ইহার ভঙ্গুরত্ব বুঝিতে পারিলেই ভবিস্যতে দীর্ঘকালস্থারী উন্নতির 
স্পৃহা জাগিয়া উঠে। ইহাই পারলৌকিক উন্নতি “ভাল লাগা" । কিন্ত ইহা 
যখন ভঙ্গুর, তারতম্যযুক্ত, উৎকর্ধীগকর্ধযুক্ত বলিয়| বোধ হয়, তখনই মান্তষ 
বিচার করিতে বসে। বিচারের ফলে উহা! আর ভাল বলিয়া বোধ হয় না। 
কিন্তু অনন্ত উন্নতি বা মুক্তিই ‘ভাল বোধ’ হয়। আলোচনায় পাইলাম__বিচার 
করিলেই সাধগ্বস্ত হইতে গারে। কিন্তু সর্বত্র বিচার করিবার অবদর থাকে 
কি না, বিচারের উপরেই কৌশলটি স্থাপিত, তদিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
বিচারের কৌশল সর্বাবস্থায় প্রযুজ্য হইতে পারে কিনা তাহা দেখিতে 
হইবে। ব্যবহারিক একটি কর্ম ধরিয়া লই। কোনও অত্যাচারী লোকের 
গৃহে আগুন লাগিয়াছে। বিচার করিতে বসিলাম, অগ্নি নির্ব্বাপণ করা 
উচিত কি না। বিচারের তাৎ্পর্্য উচিত্য এবং অনৌচিতা-নির্দেশে__ 
আমি অগ্রি-নির্বাপণের অধিকারী কি না; অত্যাচারীকে সাহায্য করা উচিত 
কি না? এই অগ্নি নির্বাপণ না করিলে অন্যের ক্ষতি হইবে কি নাঁ। এতগুলি 
বিষয়ের বিচার করিতে বসিলে বোধ হয় স্থিরসিদ্ধান্ত করিবার পূর্বেই গৃহ্দাহ 
হইয়া কেবল অত্যাচারীর নহে, নির্দোষ, নিরপরাধ ব্যক্তিগণের ক্ষতির 


কন্মের মানদণ্ড ৩৯ 


কারণও হইতে পারে। এমতাবস্থায় বিচারের সময় কোথায় ? বরং অগ্নি 
নির্বাপণ করাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কোনও গৃহস্থের বাড়ীতে তাহার 
স্ত্রী-কন্যা, মাতা, পুত্রবধূ প্রভৃতি আছেন । কোনও অসচ্চরিত্র আততায়ী 
তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে আসিয়াছে । তখন কি বিচার করিতে 
বসিব, না তাহাকে শাসন করিব? কোন্টি করা ভাল বা সঙ্গত? অবশ্যই 
বলিতে হইবে__“হন্তাদেবাবিচারয়ন্ত ৷ নিব্বিচারে হত্যা করিবে । অর্থাৎ 
শাসন করিবার জন্য, প্রতিরোধ করিবার জন্য বিচার করিতে বসিবাঁর দরকার 
নাই। অতএব এক্ষেত্রে ‘বিচার’ মানদণ্ড হইতে পারিল না । উন্নতি 
বর্গ __সুক্তি, এই ক্রমিক ধারার ভিতরে এমন কি কৌশল বাতির করিতে পার! 
যায় যন্দরা ভালমন্দ সকলই একাধারে ,ভীলমন্দের অতীত এক মুক্তিতে * 
পর্যবসিত হইতে পারে? ইহার অনুসন্ধান না করিলে কর্শ্মের মানদণ্ড নির্দেশ 
করিতে পারা যাইবে না। বিচারকে সুত্র করিয়া অগ্রসর হওয়া যাউক। 
কর্ম করিতে গেলে আসক্তি হয়। কর্মে আসক্তি ও ফলে আসক্তি। ফলে 
আসক্তি হইলেই ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক উন্নতি কাম্য হয়। 
ফলে আসক্তি ত্যাগ করিলে উন্নতির আকাঙ্জা কাটিয়া গেল। কিন্ত 
তাহাতেও নিস্তার নাই। কর্মের আসক্তি লোককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রী } 
তোলে । কর্তব্যবোধে কর্শ্ম (duty for duty’s 5৪৮৫) লোককে বিচার 
করাইতে বসাইয়| ভাবুকতায় উদ্ভ্রান্ত করিয়া তোলে। সে কর্শ্মমাতাল হইয়া 
পড়ে। বিচার করিবার অবসর থাকে না, কর্তব্যের শেষ হয় না, তৃপ্তি 
হয় না। তৃপ্তি না হইলে কর্তবাম্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। যে স্পৃহা 
তাড়াইবার জন্য বিচারের আশ্রয় নিলাম সেই স্পৃহাই বিজাতীয়ভাবে আমাকে 
আক্রমণ করিল, বিচার করিবার শক্তি রহিল না। অতএব দেখিলাম, আমীর 
কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করা হইল না। ফলাভিমান ত্যাগ করিয়াও আমি সম্যক্‌ 
ফল পাইলাম না। ফলাভিমান ত্যাগ করায় উন্নতির সপৃহী' কমিল বটে, কিন্ত 
কতৃত্বীভিমান ত্যাগ না করায় আমাকে আবার ফলে আসক্ত করিতে 
পারিতেছে। ‘আমার কর্ম” এই বোধ আসাতেই আমাকে ব্যাকুল হইতে 
ভুইল। কর্ধটি থাকুক, কিন্তু 'আমারস্টুকু তাড়ানো আবশ্যক । অন্যের হইয়া 
কৰ্ম্ম করিলে অনেক পরিমাণে ‘আমার আমার’ ভাব কমিয়া যাইতে পারে; 
ফলাভিসন্ধিও কমিয়া যাইবে। পরের চাকুরি যাহারা করে তাহারা লাভ- 
লোকসান প্রভুর বলিয়াই গ্রহণ করে। তাহাতে তাহাদের কৰ্ম্মজনিত 


৪০ কর্মমতত্ব 


আকাজ্ষা অনেকট। কম হয়। পরের জিনিসে আমার জিনিস অপেক্ষা টান 
কম। পরের জন্য হইলে ‘আমার’ বোধ কমি! যাইবে ইহা স্বাভাবিক । এখন 
এই কর্ম কাহাকে দিতে পারা যায়? সকলে এই ভার গ্রহণ করিতে পারিবে 
না, কেবলমাত্র যিনি ভার বহিতে পারিবেন তাহাকেই দিতে হইবে । যিনি 
কর্মের বশে আসক্ত হইবেন না, ধাহার কর্মফলে স্পৃহ। নাই, যিনি সকল কর্ম্ম 
করিয়াও অকর্তী, যিনি সকল ধারণ করিয়াও, সকল ভোক্তব্য স্থষ্টি করিয়াও 
অভোক্তা, তীহাকেই কর্ধার্পণ কর! যাইতে পারে । তাহার হইয়া কর্ম করিলেই 
ভালমন্দের ছন্দ নিষ্পত্তি হইয়া! যায়। ভালমন্দ ফলগত । ফলতৃষ্ কাঁটিলেই 
ভালমন্দের বিবাদ কাটিয়| যায়। ব্যক্তিগত দিক্‌ দিয়া ভালমন্দকেই উচিত- 
অনুচিত বলা যাইতে পারে। আমরা ফলের দিক্‌ দিয়া যাহা ভাল বলিয়া গ্রহণ 
করি, ব্যক্তিগত দিক্‌ দিয়া তাহাঁকেই উচিত বলি এবং ফলের দিক্‌ দির যাহা 
মন্দ তাহাকেই ব্যক্তিগত দিক্‌ দিয়া অনুচিত বলি। যাহা ভাল তাহাই 
বিহিত বা বিধি, আর যাহা! মন্দ, অর্থাৎ মন্দ ফল আনে তাহাই নিষিদ্ধ বা 
নিষেধ। অতএব আমাদের ভালমন্দের ছন্দের নিষ্পত্তি হইলেই বিচারের যে 
দোষটুকু দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহারও মীমাংস| হইয়। গেল। কর্তব্য নির্ণয় 
করিতে গেলেই ভালমন্দের দন্ব অবশ্ান্তাবী। কোনটি কর্তবা, কোন্টি কখন 
কর্তব্য, কোন্‌ অবস্থায় কর্তব্য, এই সকল বিচার আসিয়! উপস্থিত হইল | কেবল 
কর্তব্য বলিলেই নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না। এখন যাহা! কর্তব্য পরক্ষণে তাহা 
কর্তব্য নাও হইতে পারে। পূর্বেই আমরা ভালমন্দের বিচারে তাহা 
দেখাইয়াছি। ভালই কর্তব্য । অতএব তাহাকে কর্ম সমর্পণ করিতে পারিলে 
কর্্মাসক্তি কমিতে পারে। তিনি কে? তিনিই ভগবান্‌। তাহাতে কম্ম ও 
কর্মফল কি প্রকারে দিতে পারি? তাহাও বিবেচন। করিবার জিনিস । 
সর্বদাই কম্ম করিতেছি-_কেবল ঠেলিয়া ফেলিবার জিনিস নহে, আর বলিলেই 
যায় না। পন্থাটিরও আভাস আবশ্যক । এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্‌ গীতায় 
যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে | তিনি বলিয়াছেন, 

যতঃ প্রবুত্তির্ভূতানাং যেন সর্ধমিদং ততম্‌। 

স্বক্ম্মণ| তমভার্চা সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ (১৮1৪৬) : 
যে সর্ব্বান্তধামী ঈশ্বর হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি অথবা চেষ্টা, যে পরমেশ্বর 
এই জগতে পরিব্যাপ্ত, স্ব স্ব কর্শ্বদ্বার তাঁহাকে পুজা করিলেই মানু 
সিদ্ধিলাভ করে। 


কর্মের মানদণ্ড ৪১ 


কন্মের প্রসার হইলে, ভাবনার বিস্তৃতি হইলেই কর্মের বন্ধন কমিতে 
থাকে । যে কেবল নিজের স্বার্থের জন্য কর্শ্ম করে, তাহার ভাবনা অতীব 
সঙ্ধীর্ণ এবং যে দশের স্বার্থে কর্ম করে তাহার ভাবনা একটু প্রশস্ত । এইরূপ 
বাড়িতে থাকিলে ‘যেন সর্বষিদং ততম্» তীহার জন্য কর্ম হইলেই আসক্তি 
কমিয়া যাইবে । বায়ু যেমন ঙ্থী্ণ স্থানে বদ্ধ থাকিলে উহা প্রাণধ্রংসকারী 
হয়, কিন্ত যতই বিস্তৃতি লাভ করে ততই মঙ্গলকর | সঙ্কীর্ণ স্থানের জল যেমন 
পচিয়া যায়, কিন্ত বিস্তৃত স্থানে থাকিলে নষ্ট হয় নাঁ, ও সন্ধীর্ণ স্থান হইতে 
যতই বিস্তৃত স্থানে যাইত থাকে ততই পরিষ্কৃত হয়। কর্শও ব্যাপক হইয়া 
পড়িলে নির্শলতা আসে, আর নিখিল কর্ণ তাহারই পুজায় সমাপ্চি লাভ করিলে 
কর্ধপ্রবাহ নিৰ্ম্মল হইয়া পড়ে, ভাবনা নির্মল হয়, বুদ্ধির বিশুদ্ধি সম্পাদিত 
হয়। চিত্তের শুদ্ধি হইলেই জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা হয়। জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা 
হইতে জ্ঞানপ্রাপ্তি। জানপ্রাপ্িদবারে মুক্তি হয়। ভগবানের বাক্যের একটি 
শব্দের আলোচনা আবশ্যক । তিনি বলিতেছেন, “্ৰকর্দপা', এই স্বকর্শ্ম বলিতে 
কি বৃঝিব ? পূর্বের আমরা যে বিশ্বের কথা বলিয়াছি, তাহাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 
অধিকারী যে বিশ্ব আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তাহার স্বকর্শ্ম। 
্র্ষচারীর ব্রহ্মচর্য্য-পালনই স্বকর্শ, ক্ষত্রিয়ের বর্ণোচিত ধর্মই স্বকর্ম্ম। গৃহস্থের 
আশ্রমোচিত ধর্মপালনই স্বকর্ম। রাজার রাজাশাসন, রাজারক্ষণ, রাজ্যপালনই 
স্বকর্শ, বিচারকের বিচার ও ক্সেহই স্বকর্শ্ম । শিক্ষকের শিক্ষাদানই স্বকর্শ্ম। গুরুর 
শিষ্যকে দীক্ষিত করাই স্বকর্শ্ম। চিকিৎসকের চিকিৎসা করাই স্বকর্ম্ম ৷ বৈশ্ঠের 
ধনসঞ্চয়, দান, রুষি, গোরক্ষা প্রভৃতি স্বকর্শ্ম। কাহারও পক্ষে সেবা! স্বকর্শ্ম। রাজ- 
নৈতিক রাষ্ট্রায় উন্নতির জন্য খাটিতেছেন, তাহাই তাঁহার স্বকর্শ্ম। যোদ্ধা ধর্মের জনতা, 
দেশের জন্য প্রাণ দিতেছে, তাহাই তাহার স্বকর্ম। আর যে দেশোদ্ধারের জন্য 
লাঞ্ছনা, তিরস্কার, অপমান, নিধ্যাতন সহা করিয়া জীবন তুচ্ছ করিয়। কার্য্যক্ষেত্রে 
অগ্রসর হয় তাহাই তাহার ব্বকর্শ্ম। এইসকল কর্দদ্বারাই তাহার পুজা, তাহার 
অর্চনা করিলে কণ্ম-বন্ধন কাটিয়া যায়; ভালমন্দের, উচিত-অন্কুচিতের দেশ, কাল, 
অবস্থার সকল ছন্দ নিষ্পত্তি হইয়| ধায়। এইজন্তই ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন__ 

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্ান্টাধ্যাত্মচেতসা | 

নিরাশীনির্মমো ভূত ঘুধান্ব বিগতজরঃ॥ (৩৩০) 

বিবেকবুদ্ধিবলে আশাপরিশূন্য হইয়া, মমতা ত্যাগ করিয়া, বিগতমন্তাপ হইয়া 
আমাতে নিখিল কর্ম্ম নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ কর। “বিবেকবুদ্ধিবলে'-_ইহাতে কি 


৪২ কৰ্ম্মতত্ব 


বুঝিলাম? ভগবান্‌ বলিতেছেন, “অধ্যাত্মচেতসা”। এন্দিয়ক ভাব নিষেধ 
করিবার জন্য, বাহিরের ভাব নিষেধের জন্যই বলিলেন, ‘অধ্যাত্ম’ ৷ অধ্যাত্মচিন্ত 
ব্লিয়াই বিবেকবুদ্ধি বা নিৰ্ম্মল বুদ্ধিকে লক্ষিত করিতেছেন । প্রেক্ষা- 
শব্দটিকে আমরা অধ্যাত্মচিত্ত বলিতে পারি । প্রেক্ষা কাহাকে বলে? 
“্ৰস্তামৃৎপাত্যমানায়াং অবিগ্যানাশমর্থৃতি বিবেককারিণী বুদ্ধি সা প্রেক্ষা 
ইত্যভিবীয়তে 1”__যাহা৷ উৎপন্ন হইলে অবিদ্যা বা অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, সেই 
বিবেককারিণী বুদ্ধিকেই প্রেক্ষ। বলা হয়। বিবেকবুদ্ধি জন্মিলেই অবিদ্যা 
বিদূরিত হয়। অজ্ঞান দূর করিয়া জ্ঞানের ঞতিষ্ঠাই আমাদের কর্শের 
তাত্পর্ধ্য। এমতাবস্থায় ভগবানের “অধ্যাত্মচিন্ত উক্তিতে তাহাই পাইলাম । 
এই বিবেকবুদ্ধির ব্যবহার কি, প্রকারে করিতে হইবে তাহা! বুঝা একান্ত 
আবশ্যক । কেবল জিনিসটা শুনিলেই হইবে না, ব্যবহার জানা চাই। স্বরূপ 
ও স্বভাব উভয়ই জানা আবশ্যক । ব্যবহার না জানিলে আমি কিরপে প্রয়োগ 
করিব, কিরূপেই বা স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইব? এইভন্যাই ব্যবহার জানা আবশ্যক। 
বিবেকবুদ্ধির সাহায্যে কর্ম করিতে হইবে। অর্থাৎ আমি কর্তা, ঈশ্বরের প্রীতির 
জন্য, ঈশ্বরের জন্য কর্শ্ম করিতেছি। কিরূপভাবে? ভৃত্যের মত। ভৃত্যোর 
মত ঈশ্বরের, প্রভুর প্রীতির জন্য করিতেছি । এভাবে কর্ম্ম করাই বিবেক- 
বুদ্ধির সাহায্যে কম্ম করা। ইহাকেই আমরা পুর্বে নির্মল বোধের কণ্ম 
বলিরাছি। কম্মের গভীরত্ব ও বিস্তৃতিলীভ হইলেই কম্ম নিম্মল হয়_ইহাও 
প্রতিপাদিত করিয়াছি । কর্মের ব্যাপ্তি বাঁড়িলেই কর্মের বন্ধন ছিন্ন হইয়া 
গেল। তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “ময়ি সর্বাণি কম্মাণি সবন্যন্ত । আমি 
বাস্থদেব। বাস্থদেব বলিতে যিনি ব্যাপক 'বাসয়তি সর্ধভূতানি” সর্ধবভূতে যিনি 
ব্যাপিয়। আছেন তিনিই বাস্তু, গ্যোতনাত্মক বলিয়া দেব। তিনি স্বয়ংপ্রভ, 
তাই তিনি দেব। বিশ্বব্যাপী জ্যোতিশ্ময় পদার্থে নিখিল কশ্ম নিক্ষেপ 
করিতে হইবে । তাহাতেই কর্মের মলিনতা বিনষ্ট হইবে । অগ্নিতে ধাতব 
পদার্থ নিক্ষেপ করিলে ধাতব পদার্থের মলিনতা। বিদুরিত হয়। বদ্ধ বস্তু ব্যাপ্ত 
হইলেই মূলিনতা বিদুরিত হয়। জ্যোতির্ময়, ব্যাপক বস্তুতে বা ভগবানে কর্ম 
নিক্ষেপ করিলে, কর্শ্মের দোষ বিদূরিত হইল। তাহারই কশ্ম আমি নিমিত্ত- 
মাত্র হইয়া করিতেছি, ইহাই নির্মল বোধের কর্ম হইল। নির্মল বোধে 
কালিম। নাই, রজোগুণের লেশমাত্র নাই, খণ্ডত্ব নাই। নির্মল বোধ বিশুদ্ধ সত্ব। 
বিশুদ্ধপত্‌ নির্মল, প্রকাশক, অনাময়, স্ৃথপ্রদ। প্রকাশক বলিয়| জ্যোতির্ময় । 


কর্মের মানদণ্ড ৪৩ 


নির্মল বলিয়াই ব্যাপক । এতএব নির্শ্মন বোধের কর্ম্ম ভগবানে অপিত 
কর্শ্ম এই দাড়াইল। ইহাতেও নিক্ষেপ করিবার কর্মাটি বুঝিতে পারা গেল 
না। আরও বিশেষভাবে বুঝাইবার জন্য ভগবান্‌ বলিতেছেন, “নিরাশীনির্মমো 
ভৃত্বা”_“আশা” ও “আমার আমার’ বোধ ত্যাগ করিতে বলিলেন । আশা! 
ত্যাগ করিলে ফলের ত্যাগ হয় । ফলের জন্যই আশা | মমতা বা ‘আমার 
আমার’ ভাব ত্যাগ করিলেই কর্তৃত্বাভিমান কাটিয়া গেল। ফলাভিমন্ধি ও 
কর্ৃত্বাভিমান কাটিলে কর্মে প্রবৃত্তি না থাকিতে পারে। লাভ নাই, কর্ম 
করিব কেন? তাই ভগুবান বলিতেছেন, লক্ষের প্রতি একাগ্র হও । 
খুধ্যস্ব বিগতজরঃ’। সন্তাপ, শোক দুর কর, লক্ষ্যের দিকে একাগ্র হইয়। তোমার 
্বকর্শ কর, ইহাই “স্বকর্ম্মণ|। তমভার্চা”, ইহাই,স্বকর্মদ্বারা তাহার পুজা । সকল 
কর্ম নিক্ষেপ করিতে বলায় ভালমন্দের, দেশ, কাল, অবস্থার ছন্দ ঘুচিয়া 
যায়। লক্ষ্যের প্রতি একাগ্র না হইলে করের ফলের কোনও মূল্য নাই। 
কারণ ফল শাশ্বত ও নিত্যবস্ত নহে। লক্ষ্য জিনিসটাই নিত্য ও শাশ্বত, 
লক্ষাবস্ত মুক্তি, জ্ঞান, ত্রক্মভাব। একাগ্র হইয়া যে কোন কর্মই করি না কেন, 


লক্ষ্যের একাগ্রতাকালে কর্মের দোষ কাটিয়া যাইবে । কেবল ব্যাপক হইতে 


ব্যাপকতমভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, অর্থাৎ ভগবানে অর্পণ করিতে 
হইবে । ভগবান্‌ গীতায় বলিতেছেন, 

সর্ববকন্মাণ্যপি সদা কুর্ববাঁণো ম্ব্যপাশ্রয়ঃ | 

মতপ্রসাদাদবাপ্রোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌ | (১৮৫৬) 
আমাতে (বাস্থদেবে) যে সকল ভাব অর্পণ করিয়াছে, যে মদেকশরণ, 
অর্থাৎ যে আমাতে মন বুদ্ধি সকল অর্পণ করিয়াছে, সে নিতানৈমিত্তিক, এমন 
কি দোষযুক্ত প্রতিষিদ্ধ কর্ম করিয়াও আমার অন্গ্রহে শাশ্বত, পরম-বৈষ্ণব 
পদ লাভ করে। ভগবান্‌ পর্কাকশ্মাণ্যপি’ বলিয়াছেন । ইহার ভাষ্যে আচাধ্য 
শঙ্কর লিখিয়াছেন, “সর্ববকর্শ্মাণি প্রতিষিদ্ধানি অপি।? নিষিদ্ধ কন্ম করিলেও 
মদেকশরণতা-নিবন্ধন আমার অনুগ্রহে সে মুক্তিলাভ করিবেই। মদেক- 
শরণতার ইহাই সার্থকতা । প্রতিষিদ্ধ কৰ্ম্ম বলাতে মোক্ষের বিরোধী 
অকর্নকেও বুঝাইতে পারে। এ আশঙ্কা স্বভাবতঃই মনে হয়। তছৃতরে 
বক্তব্য, ‘মদ্ব্যপাশ্রয়' বলায় সে আশঙ্কা আসিতেই পারে না। ঈশ্বরে 
যাহার চিত্ত অগিত, তাঁহার পক্ষে পাপে রুচি হওয়া সম্ভবপর নহে। 
যদিও বা কখনও হুইয়। পড়ে, তাহাও মদেকশরণতা-নিবন্ধন বেশী কার্ধ্যকরী 


৪৪ কৰ্ম্মতত্ব 


হইতে পারিবে না; অথবা সকল কর্শ্মই দোষযুক্ত, এমন কোন কণ্মই কল্পিত 
হইতে পারে না যাহাতে কোন না কোন দোষ নাই। কারণ, সকল 
কর্মই ত্ৰিগুণাত্মক, সত্বরজস্তমোগুণাত্মক বলিয়া সকল কর্শ্মই দোষযুক্ত। সব্ব- 
গুণের নির্মলত্ব, প্রকাশকত্ব, অনাময়ত্ব থাকিলেও সুখের আসন্ধ-লিগ্প। আছে, 
উহাও বন্ধনের হেতুভূত। নিগুণ আত্মাতে কোন ধন্মই নাই । তাহাতে 
স্থখ ও জ্ঞানের আরোপই অবিদ্ধা। বা অজ্ঞানপ্রস্থুত। অতএব, আমি স্থখী, 
আমি জ্ঞানী-_-এ অভিমানও বন্ধনের কারণ । সান্বিক কর্মও নির্দোষ বলা 
যাইতে পারে না। তামসিক, রাজসিক হইতে নিদ্দোষ হইলেও একান্ত 
নির্দোষ নহে । “কর্তব্যের জন্য কর্তব্য'__এই মৃলন্ছত্রে কণ্ম করিতে গেলেও 
বন্ধন অবশ্যম্ভাবী হইয়। পড়ে, এবং তাহাও সর্বক্ষেত্রে ঠিকভাবে প্রয়োগ 
করিতে পার! যায় না, কারণ কর্তবোর ইতরবিশেষ, তারতম্য অবশ্যই 
আছে। “কর্তব্যের জন্য কর্তব্য”, তারতম্য থাকাতে সার্বজনীন নিয়ম হইতে 
পারে না।  কশ্মমাত্রই দোষযুক্ত। ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন, 'সর্ববারস্ত। হি 
দোষেণ ধৃমেনাগ্রিরিবাবৃতা+। এই দৌষযুক্ত কম্ম এক হিসাবে প্রতিষিদ্ধ। 
সেই প্রতিষিদ্ধ কণ্ম তাহাতে অপিত হইলে দোষপরিশূন্য হইয়া যায়। এই 
জন্যই ভগবান্‌ বলিতেছেন, 'সহজং কর্শ্ম কৌন্তেয় নদোষমপি ন তাজেৎ 
কম্মের ধারা চলিয়াছে, সেই ধারা রুদ্ধ করিতে নাই । কেবল লক্ষ্যের দিকে 
ধারাকে প্রবাহিত কর। কর্মের লক্ষ্য আত্মজ্ঞান । সেই লক্ষ্যের দিকে 
সমস্ত কৰ্ম্মকে যাহাতে লইয়| যায় তাহাকে আমরা কর্শ্মের মানদণ্ড বা 
মাপকাঠি বলিব। একটি প্রশ্ন করিবার দরকার বোধ হইতেছে। প্রশ্নটি এই 
প্রত্যেক অধিকারী মানসিক ও পারিপাশ্থিক অবস্থার ভিতর দিয়| এক একটি 
বিশ্ব তৈয়ারী করে। তাহাতেই কণ্দ করিতে হয়। মেই বিশ্বই তাহার 
ধৰ্ম্ম । সেই বিশ্বই তাহাকে ধারণ করিয়| রাখে । সেই বিশ্বই তাহার আশ্রয়, 
তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র। সেই বিশ্বই তাহার সচ্চিদানন্দ-প্রতিষ্ঠার মূল। 
কিন্ত সেই বিশ্বকে অখণ্ড বিশ্বে বা সার্ধজননীন শাশ্বত নিত্য বিশ্বে 
পরিণত করিতে হইবে, ইহা! আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। অধিকারী সমাজগত 
(০bjective ) দিকে ক্রমশঃই তাহার বিশ্বকে বাড়াইয়। তুলিবে এবং এক 
অখণ্ড বিশ্বে পরিণত করিবে । ইহার সামগ্রন্ত হয় কি করিয়।? প্রত্যেক 
অধিকারীর বিশ্ব বিভিন্ন। মানসিক গঠনের উপরে এই বিশ্ব গঠিত। বিশ্বের 
বিভিন্নতায় ধৰ্শ্মের বিভিন্নতা । এমতাবস্থায় সার্বজনীন বিশ্বে পরিণত করিবার 


কম্মের মানদণ্ড ৪৫ 


চেষ্টা উদ্ভট কল্পনা বলিয়াই আপাততঃ মনে হয়। কিন্তু আমরা যে মানদণ্ড 
নির্দেশ করিয়াছি তাহাতে ইহার মীমাংস! হয় কি না তাহাই আলোচনা 
করিতে হইবে। যদি সকল দিক্‌ বিবেচনা করিয়। আমরা আমাদের মানদণ্ড 
দাড় করাইতে পারি, তাহ! হইলে অবশ্যই আমাদের মানদণ্ড নির্ধারিত বলিয়! 
সাব্যস্ত করিতে পারিব। বিচার করিয়া দেখা যাঁক। ধৰ্ম্ম বলিতে আমর! 
দুইটি বিবয় বুঝিতে পারি-_এক সত্য, দ্বিতীয় আচার বাঁ অনুষ্ঠান । সত্য 
জিনিস সকল অবস্থায়, সকল কালে, সকল দেশে সমান। কিন্তু আচার তাহা 
নহে। দেশ, কাল, পাত্র অঙ্গসারে আচারের বিভিন্নত! হয় ॥ প্রত্যেক 
অধিকারীর ধৰ্ম্মে অর্থাৎ বিশ্বে দুইটি জিনিস আছে, এক সত্য, দ্বিতীয় আচার। 
সত্য জিনিস সর্বত্র সমান বলিয়া সার্বজনীন । সত্যবস্ই লক্ষ্য। লক্ষ্যের 
দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আচার করিতে থাকিলে ক্রমেই ব্যাপকতা বাড়িতে 
থাকিবে এবং তখন তাহা অখণ্ড বিশ্বে পরিণত হইবে। লক্ষ্য ব্রক্ষজ্ঞান বা আত্ম- 
জ্ঞান। ত্রহ্মবস্তুর দিকে লক্ষ্য দৃঢ় হইতে দুঢতর, দৃঢ়তম নিবদ্ধ করিতে করিতে 
ক্রমেই অখণ্ড, ব্যাপক, সার্বজনীন, শাশ্বত বিশ্বে পরিণত করিতে পারা যাইবে। 
প্রত্যেক অধিকারীর বিশ্বের অন্তরে সত্যাবস্ত আছেন, কারণ সত্যবস্ত সম। 
সর্বত্র, সর্বাবস্থায়, সর্বাকালে ইহ| এক। প্রত্যেক বিশ্বের অন্তরে থাকিয়াও যখন 
বিশ্বের গণ্ডীর বাহিরেও, অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে বিভাত হুন, তখনই বিশ্ব 
অথণ্ডে পরিণত হইয়া গেল। আমাদের যাঁনদণ্ড--্বকর্শাণা! তমভার্চ সিদ্ধিং 
বিন্দতি মানবঃ,। প্রতোক অধিকারী তাহার স্বকর্মদ্ধারা অর্থাৎ নিজের 
বিশ্বে ‘তম্‌’ তাহাকে, ভগবান্কে, পরমাত্মাকে পুজা--লক্ষ্য করিয়। সিদ্দিলাভ 
করিবে। অতএব আমাদের মানদগ্ুটি নির্দারিত হইল। মানদণ্ডের বিচার- 
কালে উদ্দেশ্য ফল, লক্ষ্য প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়েরও অবতারণা হইল। কিন্ত 
ইহাদের বিশেষ বিবরণ দেওয়া গেল না। যথাসময়ে ইহাদের বিবরণ দিবার 
ইচ্ছা রহিল। 

কশ্মের যে মানদণ্ড নির্দেশ করিলাম, তাহার ভিতরে যে অর্চনা-শবের 
বাবহার আছে, তাহার ব্যাখ্যা “মরি সর্ববাণি কণ্মাণি সমন্তাধ্যাত্মচেতসা” 
এই শ্সোকদ্বারাই প্রদত্ত হইয়াছে। আরও পরিক্ষ্টরূপে বুঝিবার জন্য গীতার 
এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিতেছি 

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্ছুহোধি দদাসি যৎ। 
যত্তপন্তসি কৌস্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্‌॥” ( ৯-২৭) 


৪৬ কম্মতত্ব 


যাহা তুমি কর, যাহা তুমি খাও, যাহা তুমি আহুতি দাও, যাহা তুমি দান 
কর, ধাহা তোমার তপস্যা, সকলই তুমি আমাতে অর্পণ কর। ইহার নাম 
অর্চনা । মানদণ্ড নির্দেশ করিলাম । মানদণ্ড নির্দেশ প্রসঙ্গে নিযলিখিত 
বিষয়গুলি বিবেচনা করা আবশ্যক। কষ্টিপাথর দিয়! স্বর্ণ পরীক্ষা করা হয়। 
আমাদের মানদণ্ড পরীক্ষা করিবার জন্য সকল রকমের ভার তাহার উপর 
চাপাইয়া দেখা আবশ্যক । সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হইলেই তাহাকে প্ররুত 
মানদণ্ড বলিব। নির্ারণের বিষয়গুলি_লক্ষা, উদ্দেশ্য, উপায়, ফল-_এই চারিটি 
লাভ হইলেই কর্ধটিকে ভাল বলিতে পারি এবং সেই কর্ম্মপ্রণালী আমাদের 
মানদণ্ড । লক্ষা-সন্বন্ধে আমাদের মানদণ্ড নির্দিষ্ট হইয়াছে । উদ্দেশ্য-সম্বন্ধেও 
বিবেচিত হুইয়াছে। ফল-সম্বন্ধেও বিবেচিত হইয়াছে লক্ষ্য ব্রনষভ্ঞান। উদ্দেশ্য 
অজ্ঞান বিদূরিত করা, দুঃখ ও শোক নিরসন করা। ফল অজ্ঞান-নিবৃত্তি ৷ 
ভগবানে কর্মার্পণ করিলে ত্রহ্গজ্তান লাভ হয়। উদ্দেশ্য অজ্ঞান বিদুরিত করা, 
বন্ধন ছিন্ন করা__তাহাও সংসাধিত হয়। ফল অজ্ঞান-নিবৃত্তি, পরম বৈষ্বপদ- 
প্রাপ্তি_তাহাও হয়৷ উপায়-সন্বন্ধেও দেখিয়াছি__-ইন্জিয়ের কাধ, মনের কাধা, 
চিত্তের কার্ধ্য, বুদ্ধির কার্ধা সকলই অল্লাধিক পরিমাণে দৌষযুক্ত। ইন্দ্রিয়ের 
উপায়ে হইল না, সঙ্কল্পের উপরে দাড়ানো গেল না| ভাবুকতায় কর্ম্ম করিলে 
চলিতে পারে না, কেবল বিচারেও চলিতে পারে না । আমর! যে পন্থা! নির্দেশ 
করিয়াছি তাহাতে সকল দ্বন্দের নিষ্পত্তি হয়। বিচার-প্রসঙ্গে যে দৃষ্টান্তগুলি 
দিয়াছি, সেগুলির পুনরায় অবতারণা করিলেই ঠিক বুঝা যাইবে । কোনও 
ব্যক্তি জলে পড়িয়া ডুবিতেছে, তখন বিচার করিতে ব্সিলাম, ইহাকে 
উত্তোলন কর! উচিত কি না । হয়ত লোকটা অতীব অসচ্চরিত্র, বাচিয়া থাকিলে 
অনেকের ক্ষতি করিতে পারে। এমতাবস্থায় বিচার কিছুই স্থির করিতে 
পারিলাম না । লোকটি মরিয়া গেল। বিচার করিয়! কর্তব্য নির্দিষ্ট করিলাম । 
মনে করিলাম--পরিবাঁরের প্রতি কর্তব্য আছে, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য আছে। 
স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য করিতে গিয়৷ নিজের প্রতি কর্তব্য ভূলিয়া গেলাম । অনেকেই 
কর্তব্যের তাড়নায় ব্যাকুল হইয়া পড়ে, এক কর্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া 
সমপরিমাণ উচ্চ কর্তব্য, অনেক অবস্থায় সমধিক উচ্চ কর্তব্যও ভুলিয়া! যায়। 
অনেকে বুঝিতে পারে আম্মোন্নতি অর্থাৎ ভগবৎ্প্রাপ্থিই তাঁহাদের লক্ষ্য, 
কিন্তু যখন বুঝিল স্ত্রী-প্রভৃতির প্রতি কর্তব্য, শিশু-সন্তানের প্রতি কর্তব্য 
আছে, অমনি উভয়ের দ্বন্দ লাগিয়া গেল। তাই লোকে বলে "ছু মন 
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দু আশার লোকটা মার গেল। এমতাবস্থায় আমরা যে মানদণ্ডের নির্দেশ 
করিয়াছি, তাহা সর্ববতোভাবেই শোভন, কারণ নিখিল কম্ম ভগবানে অর্পণ 
করিয়া যে যাহার বিশ্বে অবস্থান করিলেই সকল মীমাংসার সমাধান হইয়া 
গেল । ব্রন্মচ্ধ্যপালন ত্ৰহ্মচারীর ধর্ম, তাহাই ভগবানে অগিত হউক, ত্রঙ্গজ্ঞানই 
লক্ষ্য হউক। অজ্ঞান বা অবিদ্যার বিনাশই উদ্দেশ্য হউক | কর্ম ঠিক হইল ; 
উপায়, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অধিকারী, ফল সকলই স্থির হইল । অবিসংবাদিতভাবে 
কর্মের মানদগ্ড-নির্দেশ হইল । অতএব আমাদের প্রতিজ্ঞা__যাহা আত্মজ্ঞানের 
সহকারী তাহাই কর্ম বা ধর্শ, এবং যাহ! পরিপন্থী তাহাই অধৰ্ম্ম বা বিকর্শ্ম 
সমীচীন ও সিদ্ধান্তবস্ত বলিয়| গ্রহণ করিতে পারা গেল। যাহা ধর্ম তাহা 
পুণা, যাহা অধৰ্ম্ম তাহ! পাপ। অধিকারীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, উপায় ও ফল এই 
সকল দিয়াই পাশ-পুণ্যের বিচার সম্ভব। আর এইসকল লইয়াই বিশ্ব। বিশ্ব 
ব্যক্তিগত ও সার্বজনীনভাবে সর্বত্রই সামগ্তস্ত রক্ষা করিতেছে । অতএব 
মানদণ্ড স্ুনিদিষ্ট হইল । দার্শনিক পরিভাষার অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন 
এই চারিটির অন্তরেই আমাদের কথিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্ত, অধিকারী, উপায় ও 
ফল অবস্থিত । 


পঞ্চম অধ্যায় 
কর্ম্ম-প্রবর্তনা 
ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন 
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কন্মচে দন | 
করণং বন্ধ কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্্মনংগ্রহঃ ॥ (১৮-১৮ ) 

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাত। বা ভোক্তা, এই তিন বিষয় ক্রিয়ার প্রবর্তক ; এবং 
করণ, অর্থাৎ যত্সহায়ে কর্ম করা যাঁর_বাহ শ্রোত্রাদি, অন্তঃস্থ বৃদ্ধযাদি, বর্ম্ম 
যাহা কর্তার ঈপ্সিততম, এবং কর্তা, এই তিন মিলিয়াই কর্শ্মের সংগ্রহ, অর্থাৎ 
কর্মমনিষ্পত্তির যন্ত্র ৷ 

জ্ঞান বলিতে সর্বববিষয়ক জ্ঞান ; ইহাই উদ্দেশ্য, জ্ঞানেই প্রেরণা, প্রবর্তন! 
সম্ভব । উদ্দেশ্য, ভগবানের ভাষায় জ্ঞান। জেয়বস্ত যাহ জ্ঞাতব্য, অর্থাৎ লক্ষা। 
পরিজ্ঞাতাই ভোক্তা । ভোক্তাই ফল ভোগ করে। ফল বলাতে ভোক্তাকে 
বলা হুইল । কৰ্ম্ম কর্তার ঈপ্নিততম বস্তু অর্থাৎ যাহা! ক্রিয়ার ব্যাগ্য এবং 
কর্তা মিলিয়াই অধিকারী । কর্তা ও তাহার কর্ণ নির্ণয় করিলেই অধিকারী 
নিৰ্ণীত হয়। এখন আমাদের উদ্দেশ্য বা ভগব্াষার জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা 
আবশ্যক । সর্ববকর্শ্মারম্তেই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতার সন্নিপাত আবশ্যক | 
উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও ভোক্তা এই তিনটা থাকিলেই হেয় ও গ্রাহ্য, মন্দ ও ভাল, 
হান ও উপাদান সম্ভব । আর এই তিন লইয়াই কর্শ্মদংগ্রহে প্রবর্ত্তন|। প্রবর্তনার 
মূল-_উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও ভোক্তৃত্ব বা ফল। প্রেরণার প্রথম মূলস্কৃত্ৰ নির্ণয় কর! 
প্রথমে আবশ্যক । অতঃপর আমরা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব । 


উদ্দেশ্য 
কর্ম জীবনের স্বভাব। প্রাণিমাত্রেই কর্ম করে। কর্ধ ভিন্ন প্রাণিগণ 
বাচিতে পারে না। দেহের বোধ থাকিলেই কর্ম আছে। দেহাভিমান 
আকীট-মনুষ্য, এমন কি বৃক্ষলতাদিরও আছে। বৃক্ষ যখন বীচিবার জন্য, আপনাকে 
বিকশিত করিবার জন্য অঙ্কুরিত হইতে চায়, বীজ-অবস্থা হইতে বৃক্ষরূপে 
পরিণত হয়, বাধা-বিপত্তি ঠেলিয়৷ আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়, তখন তাহার 
দেহাভিমান নাই, ইহা বল! চলে না। জলের অভাবে উহা শুকাইয়া যায়, রৌদ্রের 


কর্মম-গ্রবর্তনা ৪৯ 


ভাপ না পাইলে আজিয়মাণ ও ম্লান হয়। কোনও অংশে ক্ষত হইলে শুদ্ধ হয়, 
সূর্য্যের দিকে বাড়িবার জন্য লালায়িত হয়। অতএব দেহাভিমান বৃক্ষলতারও 
আছে। দেহাভিমান থাকিলেই অভাব আছে, দেহটাকে বাড়াইতে হইবে 
এই চেষ্টা সকল প্রাণীতেই বর্তমান । অভাব (সা) জরামুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ 
ও উদ্ভিজ্জ_-_সকল প্রাণীই বোধ করে। অভাবের জন্যই কর্ম । স্থিতিতে 
কৰ্ম্ম নাই, গতিতেই কম্ম। অভাব থাকিলেই গতি স্থিতি পরিপূর্ণতা । 
পরিপূর্ণ বস্তুতে গতির অবকাশ নাই। পরিপূর্ণ বস্তু সুন্মাদপি সুম্ম বলিয়া 
উহার আন্তরিক স্পন্দনও নাই। কিন্তু অভাব কর্মের জনক, অভাব হইতে 
কর্মের উদ্ভব প্রাকৃতিক জগতে একটু প্রণিধান করিলে এই সত্যটির 
বিশেষ উপলব্ধি হইবে । যেস্থানে বায়ু পাতলা, সেই স্থানেই ঝড় উঠে। 
বায়ু ফাকা হইয়| পাতল। হুইলে সেই স্থান পুরণের জন্য ঘন বায়ুস্তর নামিয়া 
চতুদ্দিক হইতে সেই ফাকা স্থান পূর্ণ করিতে চায়, তাহাতেই ঝড় উঠে। 
বায়ু-সঞ্চালনের তাৎপর্য অপুর্ণকে পুর্ণ করা। আমর! নিঃশ্বাসে বায়ুকে 
নিঃসারিত করি। সেই অপূর্ণ স্থান পুরণ করিবার জন্য বহিরায়ু শ্বাসে গ্রহণ 
করি। শরীরের কোনও অংশ কাটিয়া গেলে, রক্তআ্রাৰ আরম্ভ হইলেই নান 
প্রদেশের রক্ত সেই স্থানে আসিয়| উপস্থিত হয়। অপুর্ণ অভাবগ্রস্তকে সাহায্য 
করিবার জন্য রক্তের গতি অনিবার্য্য। সমস্ত রক্ত যাহাতে বাহির না হইতে 
পারে তজ্জন্যই আমরা চিকিৎ্সা-শাস্ত্রের নানাবিধ উপায় অবলম্বন করি। 
অভাবের পুরণ করিবার চেষ্টাই গতি ; তাহাই কর্ম। জলের তরঙ্গেও আছে 
অপূর্ণ স্থান পূর্ণ করিবার চেষ্ট! | যেস্থান ফাকা তাহা পুর্ণ করিতে জলরাশি ব্যস্ত 
হইয়া তরঙ্গের স্থষ্টি করে। তরঙ্গের অন্তরে অন্তরে ফাক। ফাক পুর্ণ করিবার 
জন্যই জলরাশির তাগুবলীল|। জলের গতি যে স্বভাবতঃ নিম্নদিকে তাহার 
তাৎপর্য্যও অপূর্ণ, অভাবগ্রস্ত স্থানকে পুর্ণ করা। অভাব আছে বলিয়াই নদী 
সমুদ্রে আপনাকে বিকাইয়| দেয়। যদিও কথাটি অনেকটা করিস্বের ভাবুকতায় 
ভরপুর, তথাপি একটু সত্য আছে। অভাবেই কর্মের স্থষ্টি। অজ্ঞানে অভাব 
আছে, পরিপুর্ণতা নাই। অজ্ঞানে অতৃপ্তি আছে, তৃপ্তি নাই। অজ্ঞানে তাই 
গতি আছে, স্থিতি নাই। অজ্ঞানে অভাব আছে বলিয়াই কৰ্ম্ম অজ্ঞানমূলক । 
অজ্ঞান জীবের উপাধি বা! স্বভাব । স্বভাব-শব্টি বেদাস্তদর্শনে স্বরূপ অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। আমরা সে অর্থে ইহা ব্যবহার করি নাই, স্বভাব ও প্রকৃতিকে 
মায়া অর্থে ব্যবহার করিতেছি। অতএব, উপাধি বলিয়| স্বভাব-সম্বন্ধে যে বিরোধ 


৫ . কর্মমতত্ব 


উপস্থিত হইত তাহার খণ্ডন করিলাম । যে প্রসঙ্গে বিচার করিতেছিলাম, 
তিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। 

শরীরের কোনও স্থানে অভাব বোধ হইলেই মন সেই দিকে ছুটিয়া যায়। 
ছুটিয়া যায় বলাতে আপত্তি হইতে পারে। কারণ, মন অুপরিমাণ 
হইলে তাহা কোনও স্থানে আছে, কিন্তু সেই স্থান হইতে উহা প্রধাবিত হয়, 
এরূপ বুঝায়। আমাদের ছুটিয়া যাওয়া অর্থে তৎস্থানে ব্যাপ্ত হয় এরূপ গ্রহণ 
করিতে হইবে। মন সর্বব্যাপক হুইয়াও আতশী কাচে স্ষ্যরশ্মির ন্যায় 
অভাবগ্রস্ত স্থানে ব্যাপ্ত হয়। কোনও অঙ্গে ফোড়া হইলে মন সেখানেই 
ব্যাপ্ত হয়। দাত পড়িয়া গেলে জিহ্বা! স্বভাবতঃই সেই স্থানে যাইতে চায়। 
অভাবকে পরিপূর্ণ করিতে চায় বলিয়াই শরীর বাচিয়া থাকে। প্রাণ 
তাহার সমতা রক্ষা করে। কোনও স্থানে বায়ু কম হইলেই তংস্থান 
পুরণের জন্য প্রাণের চেষ্টা, ইহাই কর্ম । প্রাণের ব্যাপারও দেখিলাম অভাব- 
পুরণ। মনের ব্যাপারও দেখিলাম অভাবপুরণ। মনের অভাব আছে বলিয়াই 
মন আরও চায়। আকাজ্জা আছে বলিয়াই যন বেশীর জন্য লালায়িত । মনের 
বাসনাই অভাব। অভাব পূর্ণ করিবার জন্যই মনের চেষ্টা, ইহাই ক্রিয়া। যে 
স্থানে দূর্বলতা আক্রমণও তথায়। দুৰ্বল শরীর অভাবপ্রস্ত বলিয়া রোগের 
আক্রমণও বেশী। ক্রিয়ার প্রবাহও তথায় বেশী। যে জাতি দূর্বল, সেই 
জাতির লীলা-ক্ষেত্রেই ছন্দ বেশী। অভাবের নিকট দানবীয় লীলাও বেশী হয়। 
সর্বত্রই অভাবে কর্মবেগ | হৃদয়ের স্পন্দনও অভাবে-_দূর্ব্বলের হ্ৃৎস্পন্দন বেশী, 
শিশুর হৃংস্পন্দন বেশী। হ্ৃংস্পন্দনে ক্রিয়াশক্তি অভিব্যক্ত। ক্রিয়াশক্তির 
উপরেই কর্্মপ্রবাহ্‌ । অভাব সার্বজনীন, এমন কি সার্বভৌম বলিতেও আপত্তি 
থাকিতে পারে না। জীবজগতের সর্বত্রই এই অভাববোধ । প্রাণিমাত্রেরই 
অভাববোধ আছে। জান্তব ও উদ্ভিদ্‌-রাজ্যে সর্বত্রই এই অভাব অভিবাক্ত। 

অভাব ( ৬৪০): অভাব প্রাণীর প্রকৃতিগত । জান্তব জগতে ও 
উদ্ভিদ্জগতে সর্বত্রই অভাববোধ আছে । অভাববোধের জন্য লতা, বৃক্ষ, গুল্ম 
সকলই বৃদ্ধি পাইতে ব্যন্ত। অভাববোধ কীটপতঙ্গেরও আছে। জল দিলে বৃক্ষ 
হব বোধ করে, আবার সূর্য্যের উত্তাপে ক্লিট হয়, শ্রফ হয়। জলসেচে তাহা প্রসন্ন 
ও মঞ্চরিত হয়। লজ্জাবতী লতা স্পর্শে সঙ্কুচিত হয়| উহার স্পর্শজ্ঞান এমন 
অধিক যে কোনও শাখার সামান্য পত্রমাত্র স্পর্শ করিলেই সমস্ত বৃক্ষটি 
সঙ্কুচিত হয়। কতকগুলি বৃক্ষের পত্র রাত্রিকালে গুটাইয়া যায়, ষেন নিভ্রিত। 


কন্ম-প্রবর্তনা ৫১ 


একট! অন্কুর হইতে চারাগাছ হইবার সময় বাঁড়িবার জন্য কি প্রবল চেষ্টা ! 
কোনও বস্তুর চাপ থাকিলে লতার ন্যায় গড়াইয়া যায় এবং বৃদ্ধি পাইবার 
জন্য সচেষ্ট থাকে । আঘাত করিলে গাছগুলি যেন শ্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। 
উত্তর দিকে গাছ বা লতা! বাড়িতে চায় না। লতীগুলির যে ছোট ছোট 
হাত বাহির হয়, সেগুলিও অবলম্বন করি! অগ্রসর হইতে চাক । গাছ ধরিয়া 
উঠিবার সময় এমনভাবে আঁকড়িয়া ধরে যে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। 
পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ বৃক্ষের একটা বিশেষস্ব। বৃক্ষগুলি রস গ্রহণ 
করিয়া বাড়িতে থাকে । যাহার যেরূপ প্ররূতি সে সেইরূপ রস গ্রহণ করে। 
নারিকেলের ভিতরে জল আসিবার জন্য একট। স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা! বৃক্ষের 
আছে। স্থানের বিভিন্নতার জন্য নারিকেলের জলের বিভিন্নতা হয়। মৃত্তিকা 
হইতে রসগ্রহণ ব্যাপার এমন শৃঙ্খলার সহিত হয় যে, বৃক্ষগুলির বাসনার 
বৈচিত্রা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। অভাব ও বাসনা (want and 
৪9966) উদ্ভিদ্জগতে ও পশুপক্ষিজগতে আছে। পশুজগতে বাসনা 
পরসিদ্ধ। উদ্ভিদ্ততববিদ্গণ বিভিন্ন রকমের বীজ হইতে নৃতনতর একটি বৃক্ষ 
উৎপাদন করেন। সেই বৃক্ষের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন রকমের ফল, অর্থাৎ 
কোন শাখার ফল স্বস্বাদু এবং কোনও শাখার ফল অতীব অগ্ন। সকল গাছে 
একরকম সার প্রদান করিলে বাড়ে না। আলুর জন্ত যেরূপ সার আবশ্যক, 
কপির জন্য সেরূপ সারের আবশ্যকতা নাই । রেডির খইল সার দিলে আলু 
ভাল হয়, কিন্ত মলের মারে কপি ভাল হয়। নিজনিজ অনুকুল জিনিস গ্রহণ 
করিবার বাসনা! বৃক্ষলতা ও গুল্সে বিদ্যমান । স্থানের বিভিন্নতায় বৃক্ষের ফলের 
গুণ ও পরিমাণগত বিভিন্নতা হয়। আমরা সচরাচর স্থানের দোষ দিই। ইহা 
বাহ দিক্টা দেখিবার জন্যই । বীজের ভিতরে অনুকূল বস্তু গহণ করিবার যে 
বাসনা জাগরূক তদ্বিযয়ে আমরা অনুধাবন করি না। গাছ বখন প্রথম 
অস্কুরিত হয় উহার তখন একটিমাত্র মূল থাকে, যতই বদ্ধিত হইতে থাকে 
ততই মূলে শাখাপ্রশাখা বাড়িতে থাকে । ঝরিয়া পড়া হইতে ও নিজকে 
বাচাইবার ইচ্ছা তাহাতে পরিক্ষুট ৷ 

ইচ্ছা (05952): প্রাণশক্তি বা ক্ৰিয়াশক্তি ফে্থানে ইচ্ছাশক্তি সেস্থানে 
অবশ্যই আছে। বৃক্ষে প্রাণশক্তি আছে। বাঁচিবার ইচ্ছা! বৃক্ষলতায় বা 
উদ্িদ্জগতে অবশ্যই আছে। গাছের কোনও অংশে ক্ষত হইলে, সেই ক্ষত 
পরিপুরণের জন্য চেষ্টা আছে, ক্ষত অত্যন্ত গভীর না হইলে ক্রমে ্রমেশুকাইয়া 


৫২ কৰ্ম্মতত্ব 


তাহা পুরিয়া যায়। বৃক্ষের সকল অংশ হইতে সাহাধ্য করিবার ইচ্ছাও দেখিতে 
গাই । কোনও অংশে আঘাত লাগিলে সমস্ত অংশই পরিস্নান হইতে থাকে । 
আহত অংশের পরিপুরণ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই অংশেই বৃক্ষের ইচ্ছা প্রযুক্ত হয়। 
আমাদের শরীরে কোনও অংশে ক্ষত হইলে তাহার পরিপুরণের জন্য যেমন 
ইচ্ছা, উদ্ধিদদ্রগতেও সেইরূপ । বৃক্ষগুলি রাত্রে ঘুমাইয়া সুর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
গাতাগুলিকে স্থত্যরশ্মি গ্রহণ করিবার জন্য বিকশিত করে। ফুল ফুটিবার সময় 
উপযোগী অন্কুলতা চায়। ফল ফলিবার সময়ের প্রতীক্ষা করে। ফুল ফুটিয়া 
শুকাইতে আরম্ভ করিলে ফল ফলিবে। প্রারুতিক নিয়মই বল, আর যাহাই 
বল, প্রকৃত প্রস্তাবে ইচ্ছাশক্তিই উহার মূল। অনুকুল রস, তাপ, জল, বাতাস 
গ্রহণ করিতে হইলে ইচ্ছাশক্তি অবশ্যই আবশ্যক। ইচ্ছাশক্তিই মন। বিজ্ঞানবিৎ 
জগদীশচন্দ্র বস্থ মহাশয়ের Response in the Living and Non-Living 
নামক গ্রন্থখানিতে তিনি ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষাদ্বারীও ইহা নির্ধারিত করিয়াছেন। ইউরোগীয় দার্শনিকগণ soul, 
mind বা মন বলিতে thinking, feeling, willing অৰ্থাৎ বুদ্ধি, চিত্ত, 
মন-_এই তিনকে একত্র নিয়া বুঝেন। বুদ্ধি, চিত্ত ও মন তাহাদের 5০] 
বা mind-এর faculty বা বৃত্তি। আমাদের দর্শনশাস্ত্রেও মনটি ব্যাপক 
অর্থে ব্যবহৃত হয়, এবং 11108 বা দঙ্কল্লাত্মক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদ্‌- 
জগতের মন আছে, ইহা বলায় আমরা শুধু ইচ্ছাশক্তি বা! অ:]i৪-কে 
বুঝাইয়াছি। দার্শনিক পরিভাষার জন্য কাহারও বুঝিবার অস্থৃবিধা হইতে 


Mackenzie তাহার ‘A Manual of Ethics’ নামক গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন, “The hungry lion may be more or less clearly 
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aware of the nature of the object that it seeks. The 
plant, on the other hand, when it turns to the sunlight, 
may be said to have a want, but it cannot be supposed to 
have any consciousness of the nature of the object that 
will satisfy it. Even in the case of an animal appetite, 
however, the consciousness of the object is probably 
in most instances somewhat dim and vague” (t.n.). 
—(p 45, 4th ০1600)__ ক্ষুধার্ত সিংহ অল্লাধিক পরিমাণে খাদ্যবস্তর রকম 
জানে | পক্ষান্তরে বৃক্ষের স্র্য্যালোকের দিকে ফিরিবার ব্যাপারটি অভাব 
মাত্র বল৷ যাইতে পারে। কোন্‌ রকম বস্তু ইহার অভাব পরিপুরণ করিবে, 
এই বোধ ইহার নাই। পশুজগতের বাসনায়ও অনেক ক্ষেত্রে বস্তুর বোধ 
অত্যন্ত অস্পষ্ট ও ৮8৩ ( অপরিক্ষুট )।__এই মন্তব্যটি অতীব অসমীচীন 
মনে হয়। কারণ বৃক্ষ যে স্র্্যালোকের দিকে প্রধাবিত হয় তাহাতেও আলোর 
দিকে যাইবার বোধ তাহার আছে। লতাগুলি অবলম্বন ধরিবার জন্য যেরূপ 
ব্যাকুল, তাহাতে তাহাদের বস্তুর রকমারি বোধ নাই, এ কথা কিপ্রকারে 
বলিব? জলের উপরে যে সকল লতা হয়, সেগুলি কখনও জলের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করে না, স্র্য্যের আলোর দিকেই থাকে। লতাগুলিকে উত্তর মুখে 
বাড়ান যায় না অনেক সময় বাছুর জন্যও উহ্থাদিগকে বিভিন্ন দিকে লইয়া 
যায়। দক্ষিণের হাওয়ায় যদিও উত্তর দিকে যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রেও পূর্বে 
পশ্চিমে প্রসারিত হইবার জন্যই লতাগুলি চেষ্টিত। বৃক্ষগুলিও উত্তর দিকে 
বেশী বাড়িতে চায় না। বস্তুর রকম না বুঝিলে সে ওরূপ করিবে কেন? 
কোন লতাকে যে দিকে প্রসারিত হইতেছে তদ্বিপরীত দিকে নিতে চেষ্টা 
করিলে সহজে যাইতে চায় না এবং অনেকক্ষেত্রে বাড়িতেও পারে না। 
সকল রকম সারে সকল রকম বস্তু সুবিধামত জন্মিতে পারে না। বিভিন্ন 
রকমের রস গ্রহণ করিতেও ইহাদের বস্তুর রকমারি বোধ প্রতীয়মান হয়। 
ধান্গুলির যখন শিষ বাহির হয়, তখন শিশিরবিন্দু পাইবার জন্ত উহা উন্মুখ 
থাকে ; কিন্তু অতিরিক্ত বর্ষায় উহা নষ্ট হইরা যায়। ফুলগুলি ছুটিবার সময় 
জলবিন্দুর জন্য উন্মুখ হয়; কিন্তু কয়েক ফোটা নাইট্রিক আ্যাসিড্‌ ঢালিয়| দিলে 
বাচে না, কারণ অনুকূল পদার্থকে সে ইচ্ছা করে। জলের বেশী-কমে যখন মরিয়া 
যায়, পরিমিত দিলে যখন বীচিয়া থাকে ও বৃদ্ধি পায়, উপযুক্ত সময়ে দিলে 
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যখন বাড়িয়া উঠে তখন ইহাদের বস্তুর রকমারি বোধ নাই একথা আদপেই 
বলা চলে না। লতা কি বৃক্ষের চারাতে কোন রূপ গরম বস্ত দিলে 
লতা ও বৃক্ষচারা! শুকায় কেন? আটালে মাটিতে ধান্য ভাল হয়; কিন্তু 
বেলে মাটিতে আলু ভাল হয়। মাটির বিভিন্নতা এ বৃক্ষগুলিই নিজেদের পুর্ণ { 
বিকাশের জন্য বুঝিয়| লয়। যদি ইহাদের ইচ্ছাশক্তি না থাকিত, কালের 
প্রতীক্ষা ও বিভিন্নভার অবসর না থাকিত, তাহ! হইলে সকল দেশে, সকল _' 
কালে, সকল ভাবেই সকল রকমের শস্ত উৎপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু 
তাহা কখনই হয় না। অন্ততঃ অনুকুল অবস্থার জন্য উদ্ভিদ্কে সর্বদাই 
চেষ্টিত থাকিতে হয়। 

মাংসাশী বৃক্ষগুলির ( carnivorous Plant ) পাতার উপরে কোন প্রকার 
মশা-মাছি প্রভৃতি জীব বসিলে গাতাগুলি বুজিয়া যায়, তাহাতেই বৃক্ষের পাতা 
উহাদিগকে গ্রাস করিয়া ভক্ষণ করে। যদি বলা হর যে, ভারী বস্তুর যোগে | 
এরূপ বুজিয়| যায়, তাহা হইলে বলিৰ পাতার উপরে ছোট একটি ঢিল ফেলা 
যাক, কিন্তু টিল ফেলিলে কিছুতেই পাত৷ বুজিয়া যাইবে না। পাত৷ তাহার 
উপযোগী খাগ্ই চায়, মশা-মাছিই তাহার খাদ্য, টিল তাহার খান্য নহে। এই { 
নির্বাচনের বোধ তাহার আছে। কোনও রুদ্ধ গৃহে অন্ধকারে কোন বৃক্ষ বা 
গুন রাখা যাউক। সকল দিক্‌ বন্ধ, কেবল ঘরের কোন পার্শ্বে দেওয়ালে ' 
একটি ক্ষুত্র রন্ধ থাকুক । বৃক্ষ বা! গুল্ম সেই র্ধের উদদেশ্ঠেই ধাবিত হইবে। 
এ স্থলেও বিষয় নির্বাচন বোধ তাহার আছে। কোন্টি তাহার অনুকূল, 
কোন্টি তাহার প্রতিকূল, কোন্‌ রকম বস্তু সে চায় তাহার বোধ তাহার 
আছে। 

ফুল ফোটে, কতকগুলি রাত্রে এবং কতকগুলি দিনে। যাহ! রাত্রে 
ফোটে তাহা সাদা এবং যাহা দিনে ফোটে তাহা রঙ্গিন। পোকাগুলিকে 
আকর্ষণ করা ফুলের স্বভাব । কারণ, পোকা পড়িয়া ফুলের উর্বর! শক্তির 
( fertilization ) বিধান করে। রাত্রে রঙ্গিন বস্তু দেখা যায় না, সাদা বস্তু 
ৃষ্ট হয়। রাধা-লতা প্রভৃতিতে রাত্রে শাদা ফুল ও দিনে রঙ্গিন লাল ফুল হয়। 
একই বৃক্ষে ভিন্ন সময়ে ভিন্ন রকমের ফুল। শাদা ফুল রাত্রে ফোটে, কারণ 
রাত্রে শাদা ফুল দেখিতে পাইয়া পোকা আসিয়া পড়িবে । পোকা পড়িনে 
উর্বরা শক্তির বিধান হইবে । এই উদ্দেশ্যই রাত্রে শাদা ফুল ফোটে এবং দিনে 
রঙ্গিন ফুল ফোটে, মনোনয়ন করিবার উদ্দেশ্ধ এ স্থলেও পরিস্ষুট। কোন্‌ 
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বস্তুতে তাহার শক্তি বিহিত হইবে, কিরূপেই-বা সেই বস্তুকে আকর্ষণ করা 
যায় তাহার বোধ ফুলেরও আছে । বৃক্ষ যে মেঘ আকর্ষণ করে তাহা বৈজ্ঞানিক 
সত্য । গরম জল কখনই বৃক্ষ পছন্দ করে না। গরম জল গুল্মের শরীরে নিক্ষেপ 
করিলে তাহা! শুকাইয়| যায়। শীতল জলই সে প্রার্থনা করে। এ স্থলেও বস্তুর 
প্রকার ভেদ সে বুঝিতে পারে । বৃক্ষপত্রগুলি দিনে স্থধ্যের আলো গ্রহণ করিবার 
জন্য উন্মুখ হয় এবং রাত্রে স্বর্য্যের আলো তেমন থাকে না! বলিয়া তেমন 
উন্মুখ হয় না । যে স্থলে আত্মবিকীশের চেষ্টা সেই স্থলেই কি উপযোগী 
ও কি অনুপযোগী এই বস্তপ্রকার বোধ অবশ্যই থাকিবে । কোনও গুল্মকে 
উল্টোভাবে অর্থাৎ, মূলট। উর্দ্ধে এবং শাখাপ্রশাখ| নি্ন দিকে রাখিলেও শাখা- 
প্রশাখার দিক বাকি উৰ্দ্ধ দিকে যাইবে এবং মূলের দিক্‌ আকিয়া-বাকিযা 
নিয্নাভিমুখী হইবে । কারণ বৃক্ষ মূল দিয়া রস গ্রহণ করে। কোন দিকে 
কিরূপ বন্বগ্রহণ হয়, তাহার হিসাব গুল্মের আছে। তাহা না হইলে বৃক্ষের 
শাখাপ্রশাখা নিয্ দিকেই বাড়িত। কোন সূর্যরশ্মিশৃন্য স্থানে কোন বৃক্ষকে 
রাখিয়া কৃত্রিম আলো (সাধারণ বৈদ্যুতিক বা গ্যাসের ব| তেলের বাতি) জালিয়। 
দিলেও বৃক্ষ বাড়িতে পারে না। বরং বিবর্ণ হইয়া যায় এবং কতক দিন 
পরে মরিয়া যায়। যে কোন আলোই তাহার অনুকূল নহে। স্বধ্যের 
আলো! গ্রহণ করিতে হইবে । অন্য কোনও আলোক তাহার অনুকুল নহে। 
এই নির্বাচন করিবার শক্তি বৃক্ষের আছে। 

পশুর সম্বন্ধে সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে। কারণ পশুর চিত্ত ( Feeling, 
চ106০8) বেশ সজাগ ।  প্রভৃভক্ত কুকুর যখন প্রভুর জন্যা_ বাড়ী 
পাহারা দেয়, তখন তাহার প্রভুকে ভালবাসিবার ইচ্ছা পরিস্দুট 
কোন পণ্ড পচ! জিনিস খাইতে ভালবাসে, কোন গণ্ড টাটকা জিনিস 
খাইতে চায়। ইহার বাসনার বস্তু সম্বন্ধে অবশ্যই বোধ আছে। আহার, 
নিদ্রা, ভয় ও 'মৈথ্নম্পৃহা__ইহার বিষয় সম্বন্ধে পশুজগৎ সর্বদাই জাগ্রত। 
বস্তুর রকমারি বোধ ইহার আছে । অতএব Mackenzie-র সিদ্ধান্ত অতীব 
অসমীচীন। পশুজগৎ সম্বন্ধে তিনি যেটুকু স্বীকার করিয়াছেন, মনোবৈজ্ঞানিক 
স্টাউট্‌ (5০4) তাহাও স্বীকার করেন না। ইহার মত যে অসমীচীন 
তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ইউরোপের এই অসমীচীনতার কারণ 
দার্শনিকগণ মনের কাধ্যগুলির বৈষয়িক (0bjective) দিক্‌ বা! phenomenon- 
গুলির বিশ্লেষণ করেন। তাই তাহাদের মনোবিজ্ঞান phenomenology 
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of mind, কিন্তু 501১1০০6156 দিকে বিচার না করায় মনস্তত্ব সম্বন্ধে তাহারা 
উদাসীন। তাই তাহাদের ভ্রান্তি অপরিহাধ্য। আমরা যে বিষয়ের আলোচনায় 
প্রবৃত্ত তদ্দিষয়ে সাহায্য করিবে বলিয়াই এই বিষয় এখানে সামান্যাকারে 
বলিয়৷ রাখিলাম | 

আমরা পাইলাম--উদ্ভিদ্‌ ও পণ্ু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গে, অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গম 
জগতে অভাব, বাসনা ও ইচ্ছা সর্বত্রই আছে, অর্থাৎ মন সর্বত্রই আছে। 
প্রাণের সত্তার মূলে মনের সত্তা। ইচ্ছাশক্তি না থাকিলে বৃদ্ধি হয় না। 
ৃদ্ধিপ্রাপ্ধিতে ইচ্ছা আছে। যেখানেই ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি সেখানে অবশ্যই 
স্বীকার্ধ্য। ক্রমোন্নতিবাদীর! যে প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) 
বলেন, তাহার তাৎপর্ধ্য কি? যাহার ইচ্ছাশক্তি নাই, সে মনোনয়ন বা 
নির্বাচন করে কি প্রকারে? ‘Survival of the fittest" “পবলের 
ক্ৰমোন্নতি’ কথাটিও প্রাকৃতিক জগতের ‘ইচ্ছার’ সমন্ধেই সাক্ষ্য দিতেছে, 
সবল তাহার অন্কু্প ও অনুকুল জিনিস গ্রহণ করিয়াই বদ্ধিত হয়। প্রাকৃতিক 
নিয়ম Nature Laws )গুলিও  ইচ্ছাশক্তির সমর্থন করে। শৃঙ্খলা 
blind impulse ব| অন্ধ বাসনায় কখনই সম্ভবপর নহে। প্রাকৃতিক 
নিয়মগ্ুলির সমতা, শৃঙ্খলা, অভগ্নতা-_ইচ্ছারই গ্যোতক। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
যে ani’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তাহাতেও দেখিতে পাই সকল বস্তু সকল 
বস্তুর সহিত মিলিত হয় না; যাহার সহিত 88165 বা সমবায় সম্বন্ধ আছে, 
তাহারই সহিত মিলিত হয়। যাহাকে জড় বলিতেছ, তাহাতে ইচ্ছার সত্তা 
রহিয়াছে। জড়জগতেও মনের সত্ত।। জড়জগৎ আমাদের ধারণার বিষয়ীভূত । 
আমরা মন দ্বারা জড়কে উপলব্ধি করি। জড়ের অন্তরে সমধন্মী মন ন! 
থাকিলে মন কখনই তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিত না। আমরা আলো 
দিয়াই আলো দেখি। সূৰ্য্য দিয়াই সূর্যকে দেখি। শব্দশক্তি দিয়াই শব্দ 
শুনি। আদ্রাণশক্তি দিয়াই আত্রাণ করি। জড়জগতে সংহত ও সমবেত 
হইবার চেষ্টার মূলেই ইচ্ছা, ইচ্ছাশক্তিই মন। তিল হইতে যে তৈল উৎপন্ন 
হয়, বালুকা হইতে যে হয় না, তাহার মূলেও ইচ্ছা। সকল বস্তু হইতে যে 
সকল কাৰ্য্য হয় না, তাহার মূলেও সেই ইচ্ছা । উপাদান বা সমবাদী কারণ হইতে 
যে কাৰ্য্যে উৎপত্তি তাহাতেই প্রকৃতির সত্তা উপলব্ধ হয়। প্রকৃতি 
ত্রিগুণময়ী। সত্ব, রজঃ, তমঃ নাই এমন বস্তু সংসারে কিছুই নাই । জ্ঞানশক্তি, 
ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি নাই এমন বস্তু কল্পিত হইতে পারে না। অল্লাধিক্য 
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থাকিতে পারে, একেবারে নাই, ইহা বলিতে পারা যায় নী। কর্মের অধিষ্ঠান, 
ইচ্ছা, দ্বেষ, স্থখ-তুঃখের আশ্রয়ীভূত শরীর । যে কোনও কৰ্ম্ম হোক, অধিষ্ঠান 
এই শরীর । 

স্থাবর জগতে চলনশক্তি নাই দেখিয়া ইচ্ছাশক্তি নাই এরূপ সিদ্ধান্ত করা 
অতীব অসমীচীন। বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় বৃক্ষ-লতায় সংকোচন ও বিকসন 
হয়, তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য । ধাতব বস্তগুলি বিদ্যুৎ চালিত করে, কিন্ত 
কাচ করে না। উহ্‌ বস্তুর স্বভাবই বল, আর যাহাই বল, মূলে ইচ্ছার 
বিভিন্নতা । ও যে অণু-পরমাণুর স্পন্দন, পরস্পর সংহত হইবার চেষ্টা, উহার 
মূলে ইচ্ছা । এ যে স্ুক্মাণুর (Electron) ভিতরের স্পন্দন, উহা! ইচ্ছা । 
সংঘাত হইলে ইচ্ছা থাকিবেই ৷ মৃতস্তপের সংহত হইবার শক্তি আছে, 
সেই শক্তিকে অন্ধই বল, আর যাহাই বল, তাহারই ইচ্ছা । এ যে ধাতব 
পদার্থের ভিতর দিয়া তেজ পরিচালিত হয়, ইহাও ইচ্ছাশক্তি কার্য । 
কাচ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া পরিচালিত হইতে দেয় 
না, ইহাও তাহার ইচ্ছাশক্তির বলে। প্রাকৃতিক জগতের আকর্ষণ ও 
বিপ্রকর্ষণ, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ইচ্ছাশক্তির উপরেই স্থাপিত ৷ মূলে ইচ্ছা না 
থাকিলে মিলিত হইতে চাহিত না। মিলিত হইবার জন্ত ঘাত-প্রতিঘাত, 
‘ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিত না। কাধ্য ও কারণের অভেদত্ব হইতেও 
প্রকৃতির নির্ধারণ হয়। ঘট মুদ্ধিত, কারণের গুণ কাধ থাকে। প্রকুতিতেই 
ইচ্ছাশক্তি আছে, অতএব সমস্ত জাগতিক বন্ততেও ইচ্ছাশক্তি অবশ্যই আছে। 
কেবল প্রকাশের তারতম্য বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হই। 
তত্বতঃ বিচার করিলেই, বিকলনের ভিতর দিয়াই সংকলন করিলেই শক্তির 
লীলা প্রতীয়মান হয়। অন্তরসিবিষ্ট হইলেই, দার্শনিকের দৃষ্টিতে দেখিলেই 
দেখিতে পাওয়া যায় । আমাদের নিক্রিত অবস্থার বিষয় অন্থধাবন করিলেও 
আমরা এ বিষয়টা! বুঝিতে পারি। নিদ্রিত অবস্থায় অর্থাৎ গাঢ় সুযুপ্তিতে 
আমাদের ইচ্ছার কোনও ক্রিয়া দেখিতে পাই না, কিন্ত তাই বলিয়া কি 
বলিতে হইবে, ইচ্ছা নাই? নিদ্রার গাঢ়ত্ব কমিলেই স্বপ্নাবস্থায় ইচ্ছার 
ক্রিয়া উপলব্ধি করি। আরও গাঢ স্থযুপ্তিতে যদি ইচ্ছার বিলোপ হইয়া 
যাইত, তাহা হইলে জাগরণে ও স্বপ্নে ইচ্ছা আসিত কোথা হইতে? নিদ্রায় 
তমোভিভূত অবস্থায় ইচ্ছার প্রকাশ থাকে না। ইচ্ছা সুপ্তবৎ স্বকারণে লীন 
থাকে। তমোগুণের আধিক্যে নিদ্রায় যেমন ইচ্ছা থাকিলেও তাহার উপলব্ধি 


৫৮ কৰ্ম্মতত্ব 


হয় না, জড় জগতেও সেইরূপ | তমোগুণের আধিকো জড়ের ক্রিয়া ও প্রকাশ 
উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। মন জড়, কিন্তু ইচ্ছাদি মনের ধর্ম । জড় 
জগতে ইচ্ছা থাকে না কেন? তমোভিভূত অবস্থায় ইচ্ছাদি সুপ্ত থাকায় 
মনের ইচ্ছা নাই এইরূপই বোধ হয়। কিন্তু সেস্থলেও যেমন ইচ্ছা রহিয়াছে, 
জড় জগতেও সেইরূপ ইচ্ছ। রহিয়াছে, কেবল তমোগুণের জন্য তাহা প্রচ্ছন্ন 
জড় ও উদ্ভিদজগত হইতে যতই অগ্রসর হই পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গের জগতে, 
ইচ্ছা ক্রমশই অভিব্যক্ত ও পরিব্যক্ত হয়। জড় জগতে ইচ্ছার ধারা বুঝা 
কঠিন। কিন্তু উদ্ভিদ্জগতে ধারা অনুধাবন করা তদপেক্ষা সহজসাধ্য। 
পণ্ড ও পক্ষী জগতে ইচ্ছ| ব্যক্তভাব ধারণ করে, তখন আমর! তাহাকে 
কামনা বলিতে পারি। 

কামনা (৮/730) ঃ জড়জগতের মূলে ইচ্ছা আছে, ইহ! বেশ বুঝা যায়। 
উদ্থিদ্জগতে সামান্যভাবে স্থথ-ছুঃখ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে তাহাও দেখিয়াছি । 
অভাবে কষ্ট, জলসিঞ্চনে প্রফুল্নতা, রসগ্রহণ, বিভিন্নত।পরিহারপুর্ব্বক অনুকুল বস্তু 
গ্রহণ, ও প্রতিকূল গ্রহণে অনিচ্ছা দেখিয়াছি । উদ্ভিজ্জে objective দিক্‌ বা 
বাহিরের দিক্‌ দিয়া দেখিলেও স্থখ-দুঃখ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বুঝা যায়। সমস্ত বস্তুই 
ত্ৰিগুণাত্মক । সত্বগুণের ধর্ম প্রকাশ, রজোগুণের ধর্ম চাঞ্চল্য, তমোগুণের ধর্ম 
জাড্য বা জড়তা অর্থাৎ অপ্রকাশ ও অচাঞ্চল্য ৷ জড়বস্তরতে প্রকা শধর্মও 
আছে, ভিতরের চাঞ্চল্যও আছে, কিন্তু তমোভাব বেশী থাকায় প্রকাশ ও 
চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হয় না। রাসায়নিক বিশ্লেষণে জড়বন্তর যে বিভিন্নতা ও একত্র 
পরিলক্ষিত হয় তাহাই চাঞ্চলোর নিদর্শন। বস্তুতে প্রকাশধন্ম না থাকিলে আমার 
মনের বিষয়ীভূত হইতে গারিত না। আমার মনের জ্ঞানাংশদ্বারাই জড়বস্তুর 
আভ্যন্তরীণ জ্ঞানাংশ উপলব্ধি করি। প্রত্যক্ষ করার অর্থ ই--গ্রমাণচৈতন্যেন 
সহ বিষয়চৈতত্যস্তাভেদ১_প্রমাণচৈতন্যের সহিত বিষয়চৈতন্যের অভেদ। 
বস্ত্র অন্তরে পঞ্চভূতের তামসাংশ। মনে পঞ্চভূতের সাত্বিকাংশ। পঞ্চভূতের 
সমষ্টির সাত্বিকাংশ হইতে মনের উৎপত্তি। পঞ্চভূতের পঞ্ষীরুত অবস্থায় জড়বস্তুর 
উৎপত্তি। তমোভাবের আধিকোর জন্যই জড়বস্তুর ইচ্ছা পরিস্ফ্ট নহে। 
এবিষয়ের এ স্থানে প্রসঙ্গক্রমে অবতারণা করিলাম। স্্টিতত্ব বিশেষে 
প্রবন্ধের বিষমীভূত | কেবল জড়বস্ততেও ইচ্ছার প্রকাশ আছে, ইহা! 
বুঝাইবার জন্যই এতগুলি বিষয় প্রপঞ্চিত করিতে হইল। কীটে, পতঙ্গে, 
পক্ষীতে ও পশুতে কামনা বেশ পরিস্কুট । কামনার বিষয়ও আছে। ন্থখ, 
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দুঃখ ও যন্ত্রণার বোধ বেশ সজাগ ৷ ইহাদের কাম্য বস্তু সম্বন্ধে কোনো রূপ ছিধা 
নাই। ইহাদের ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার হেতুজ্ঞানও আছে। কীট 
যখন তাহার বাস নির্মাণ করে, তাহাতে বুদ্ধির পরিচয় যথেষ্ট দেয়। বাবুই, 
চড়ুই পক্ষী যেভাবে বাসা নির্মাণ করে তাহাতে ইহাদের বুদ্ধির প্রশংসা না 
করিয়া থাকা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে পক্ষীর নীড়নির্দাণ মানবীয় বুদ্ধিকে 
অতিক্রম করে__শক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মুষিক যেরূপ শত- 
দ্বার বিবর তৈয়ারী করে, খাগ্যবস্ত আহরণের সময় সে যেরূপ সতর্কভাবে 
অগ্রসর হয়, তাহাতে তাহার কামনার বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানও বেশ পরিস্ফুট । 
শক্রর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা, স্থখভোগের ইচ্ছা, যন্ত্রণাভোগে অনিচ্ছা, 
রাগদেষ, আমিত্ব-বৌধ, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ও মানবে সমান ৷ জুখভোগের 
ইচ্ছার সহিত স্থখের বিষয়-জ্ঞান ইতর প্রাণিজগতেও আছে। যন্ত্রণীভোগের 
অনিচ্ছা থাকাতে প্রমাণিত হয়, ইতর প্রাণীরও অনিচ্ছার বিষয়বস্তু আছে। জড় 
ও উদ্ভিদ্‌্জগতে তমোগুণের প্রাধান্যের জন্য বিষয়-জ্ঞান পরিক্ষুট নাই বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়। কিন্ত ইতর প্রাণিজগতে তাহা বেশ পরিস্ফুট। বৃক্ষলতায় 
ইচ্ছার প্রবলত| তেমন দেখা যায় ন! বটে, কারণ তাহাদের রজোগুণ তমসাচ্ছন্ 
কিন্ত কীট-পত্গ, সরীস্থপ, পশুপক্ষীতে ইচ্ছার প্রীবল্য বেশ স্কুট। কামনার 
প্রবলতায় সংকল্প। সংকল্প ইতর প্রাণিগণেও বেশ দৃঢ়। ইহাদের বোধ- 
শক্তিও প্রবল; অপকারী ও উপকারীর তারতম্য বুঝিতে পারে। উচ্চ 
শ্রেণীর গৃহপালিত পণ্ড লাঠি দেখিয়া দৌড়াইয়া পালায়। কিন্ত হরিদর্ণ 
ঘাস হাতে করিয়া কেহ অগ্রসর হইলে তাহার নিকটবর্তী হয়। সিংহের 
স্বভাব এই যে একার আক্রান্ত পশুকে আর আক্রমণ করে না। সন্তানের . 
প্রতি স্নেহ ব্যাদ্বীরও অতি প্রবল। বানরগুলি মৃত সন্তানকে বহুদিন বক্ষে 
করিয়া রাখে। ক্বখদুঃখ-বোধের তারতম্য বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। 
সংকল্পের দৃঢ়তাও বোধশক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত । কোনও বন পাইবার জন্য 
লালামিত ইতর প্রাণীকে প্রতিহত করিলে সে উত্তেজিত হইয়া উঠে। 
সাপ আহার অন্বেষণে বাহির হইলে প্রতিরুদ্ধ হইয়া লোককে আঘাত করে। 
স্কল্পের আঘাতেই সে ক্ষেপিয়া উঠে। 

সংকল্প (1) : ইতর প্রাণীর সংকল্পের দৃঢ়তা সর্বত্রই অল্লাধিক 
পরিস্ফুট । ঈপ্সিত বস্তু পাইবার জন্য ইহারা প্রাণত্যাগেও কুষ্ঠিত হয় না। 
মৃত্যু অবশ্যস্তাবী জানিয়াও সংকল্পিত বস্তুর দিকে অগ্রসর হয়। বিড়াল ঈপ্দিত 
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বা সংকল্লিত বস্তু পাইবার জন্য যেরপ ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয়, তাহা 
রাজনৈতিকের পক্ষেও শিক্ষণীয়। ইহাতে উহার বৃদ্ধি ও সংকল্পিত বিষয়ের 
প্রতি অনুরাগ বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয়। মৃগ প্রাণরক্ষার জন্য যেভাবে 
দৌড়াইয়া পালায় তাহাতে জীবনরক্ষার সংকল্প অতি প্রকট। শ্যেন পক্ষী 
যেরূপ আগ্রহাতিশয্যে সংকল্লিত বস্তুকে ছিন্নভিন্ন করে তাহা ইহার সংকল্পের 
দৃঢ়তাবাঞ্জক । কুকুর যেরূপভাবে নিত্রিত ও অনিদ্রিত ব্যক্তির বীর্য বুঝিতে 
সমর্থ, প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে কৃতসংকল্প, আকার-ইন্দিত বুঝিতে যেরূপ সমর্থ, 
তাহাতে কুকুরের সংকল্পের দৃঢ়তা ও বুদ্ধিশক্তির প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। 
শশকগুলি যেরূপভাবে নানা দিক্‌ দেখিয় অগ্রসর হয়, তাহা বাস্তবিকই বুদ্ধি 
না থাকিলে পারে না। ব্যাত্র যেরূপভাবে ওত পাতিয়! থাকে, সংকরিত বস্তুর 
দিকে যেরূপ একাগ্র হয়, তাহা ইহার সংকল্পের দৃঢ়তাব্যঞ্ুক। বক যেরপ- 
ভাবে মৎস্ত ধরিতে ধ্যান করে, তাহা ইহার সংকল্পের দৃঢ়তা ও বুদ্ধির নিদর্শন ৷ 
হস্তী প্রতিশ্রুতি অমান্য করিলে ক্ষেপিয়া ওঠে। ইহাও তাহার বুদ্ধির 
পরিচায়ক । জাহাজ তীর হইতে জলে নামাইতে হস্তী যেরূপ সংকল্পের 
পরিচয় দেয়, তাহা সর্ববজনবিদিত--প্রাণপাত করিতেও কুঠাবোধ করে না । 
ভোগের জন্য হস্তী যেরূপ ক্ষিপ্ত হয়, মদধারা ক্ষরিত হইতে থাকে তাহা 
সকলেই জানেন। পিগীলিকার দলগুলি যাহারা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা 
জানেন, কিরূপ শৃঙ্খলায়, কিরূপ শাসনে ইহারা সংবদ্ধ হয়। ইহা তাহাদের 
বুদ্ধির পরিচায়ক । সংকল্পের সহিত একটা লক্ষ্য থাকিলেই আমরা তাহাকে 
অভিসন্ধি বলিতে পারি। স্থখের অভিসন্ধিতেই হউক, অথবা নিজকে 
বাচানর জন্যই হউক, কর্ণ করাই অভিসন্ধি নিয়া কর্ম করা। এখন আমাদের 
আলোচ্য বিষয় ‘অভিসন্ধি’ | 

অভিসন্ধি (1770810100) ঃ ইতর প্রাণিগণের চেষ্টা আছে । সংকল্প 
থাকিলেই চেষ্টা আছে। চেষ্টার একটা বিষয় থাকিলেই, একটা লক্ষ্য থাকিলেই 
তাহাকে অভিসন্ধি বলা যাইতে পারে। কীট-পতঙ্গ আহার অন্বেষণ করে। 
ইহাদের কার্যে বাধা দিলে ক্রুদ্ধ হয়। আহারে তৃত্তিই লক্ষ্য। তৃপ্তিই আহারের 
তাৎপধ্য। আহার করিয়া তৃপ্রিবোধ না হইলে আবার আহার করিত 
ইচ্ছা হয়। তৃপ্তি হইলে আহারে প্রবৃত্তি থাকে না। ইতর প্রাণীর সম্বন্ধেও 
একথা প্রযোজ্য । তৃপ্তিতেই উহাদের ক্ষপ্িবৃত্তি। তৃপ্তির জন্যই ইহাদের 
আহারাম্বেষপের চেষ্টা। অতএব উহাদের চেষ্টায় অভিসন্ধি আছে। ইতর 
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প্রাণী নিদ্রান্থখ ভোগ করিতে চায়। নিদ্রাতে সুখ হয়। নিদ্রাতে ব্যাঘাত 
জন্নাইলে উহার! ক্রুদ্ধ হয়। ক্রুদ্ধ হইবার কারণ স্থখবোধের ব্যাঘাত । স্থখ- 
বোধ আছে বলিয়াই নিদ্রিত হয়। স্থখলাভের প্রত্যাশাতেই সকল প্রাণী 
নিদ্রা যায়। ইতর প্রাণীরও সুখের অভিসন্ধি আছে, ভয় আছে। 
মৃত্যুভয় সর্বত্রই বিদ্যমান । প্রবলের ভয়ে দুর্বল সর্বদাই সন্তস্ত। প্রবলের 
জন্যই দুর্বল তাহার বাসস্থান নির্ম্মাণে বিশেষ যত্ব করে। আত্মরক্ষায় 
সে সর্বদাই ব্যস্ত । আত্মরক্ষার অভিসন্ধি থাকায় তাহার ভয় আছে ইহা 
প্রতীয়মান হয়। সঙ্দন্থখে তাহার বোধ আছে। সঙ্গের জন্য সে লালায়িত। 
সঙ্গনুখের প্রত্যাশায় সে ব্যাকুল। সঙ্গেতে যে স্থখ আছে, এই অভিসন্ধি 
তাহার আছে। হর্ষ সে চায়। বিষাদ সে ত্যাগ করিতে চায়। বিষাদ সে 
পছন্দ করে না । দুঃখের অবস্থায় পশুপক্ষীর চীৎকার ও সুখের স্বর অবশ্যই 
পৃথকৃ। গৃহপালিত পশু ও স্বাধীন বন্য জন্তুর ভাব গৃথক্‌ হয়। স্বাধীনতায় 
অবাধগতিতে যে স্থখ তাহা সে বোঝে । ইচ্ছার ব্যাঘাতে তাহার যে বিষাদ হয় 
তাহা বন্য জন্তকে যখন প্রথম আবদ্ধ করা হয়, তখন বেশ পরিষ্কার বোধ হয়। 
প্রভাতের অরুণরাগে পক্ষীর কজন, সন্ধ্যাকালে বাসায় ফিরিবার সময় তাহার 
আগ্রহ একটা! অভিদদ্ধির উপরেই প্রতিষ্টিত। পক্ষী যে শাবককে রক্ষা করিতে 
জীবনপণ করে তাহাতেও তাহার অভিসন্ধি লক্ষণীয় | নেহে সুখ আছে, দয়ায় 
শান্তি আছে, সেহ ঝা দয়| যাহার প্রতি প্রয়োগ করিলাম, তাহাতে তাহারই 
যে সুখ বা শাস্তি তাহা নহে। তাহার অতি সামান্য, কিন্ত নিজেরই অত্যধিক । 
কবি যে বলিয়াছেন, “It is twice blessed, it blesseth him that 
fives and him that £০০৪1%০৪%-_কথাটি আংশিক সত্য | নস বা 
দয়ায় আত্মার উন্নতি বা কল্যাণই অনন্ত, তাহার সহিত যাহাতে প্রয়োগ 
করিলাম তাহার স্থখের কোন তুলনাই হইতে পারে না। দয়ার কাৰ্য্য করিয়া 
যে প্রসন্নতা হয় তাহা শরীরের স্থখের তুলনায় অতি উচ্চ। রোগীর সেবায় 
রোগীর সামান্য সুখ হইতে পারে, তাহার যন্ত্রণার সাময়িক কিছু উপশম 
হইতে পারে, কিন্তু তাহা ক্ষণিক, অনেক সময় তাহাও হয় না। কিন্তু যে 
সেব। করিতেছে__যে নিঃস্বার্থ ভালবাসায় সেবা করিতেছে, কর্তব্যবোধের 
মণিকাঞ্চমযোগে তাহার চিত্তের যে বিশুদ্ধি জন্মে তাহার সহিত রোগীর 
স্থখের তুলন! হয় কি? পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকলেই সুখ চায়? সুখের 
অভিসন্ধিতে কার্য করে । ইহাদের চেষ্টার অভিসন্ধি নুখ। সুখের তারতম্য, 
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ক্ষণস্থায়িত্ব, দীর্ঘকালস্থায়িত্ব_পরিমাণ ও গুণ ইহারা বুঝিতে পারে কিনা তাহা 
বর্তমানে আমাদের আলোচ্য । 

ইতর প্রাণী সুখ আকাজ্ঞা করে। সুখের সম্বন্ধে ইহারা এন্দিয়ক 
সুখে, অধিক তৎ্পর__নিপ্রাজনিত সখ, আলশ্যজাত স্থখ, অতীব মোহন- 
নিদ্রার প্রথম অবস্থায় মত্ততা, অর্থাৎ নিদ্রা আসে, তখনও মত্ততার স্থুখ, যখন 
অবসান হইয়া আসে, তখনও মত্ততার সুখ । ইহা পশুপক্গীর আছে। এই 
স্থখ মনোরাজো মাত্র, বুদ্ধির কোনো কর্তব্য অবধারণ করিতে হয় না। ইহা 
বুদ্ধির প্রসন্নতাজনিত নহে, অথবা বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সহযোগে বিচারবলে 
উৎপন্ন হয় না। অতএব এই সখ মোহজ, তামসিক। তামসিক স্থখবোধের 
অভিসন্ধি পশুপক্ষীর আছে। ইন্দিয়ের সহিত বিষয়ের সুখবোধ তাহাদের 
আছে। আহারের বস্তু পাইলে, সুগন্ধ বস্তু পাইলে ইহাদের সুখ হয়। সর্প 
বাশীতে মুগ্ধ হয়, হরিণ শব্দে প্রাণ হারায়। শব্দের সহিত ইন্দিয়্যোগে সে 
আপনাকে ভুলিয়া যায়। সে সথখবোধে মত্ত হয়। খাইবার বস্তুর জন্য সকল 
প্রাণীই ব্যাকুল। পিপীলিকা যে সঞ্চয় করিতেছে, এই যে অভিসন্ধি, মধুমক্ষিকা 
যে সঞ্চয় করিতেছে, এই যে অভিপন্ধি, সর্বত্রই বিষয়েন্দ্িয়জ সুখের জন্য | 
বর্তমানের, অথব! কিছুকালের জন্য সুখ হইবে_-এই অভিসন্ধিতেই তাহারা সঞ্চয় 
করে। পরিণামে তজ্জনিত দুঃখ আসিবে কি না, তাহার ধারণা করে না। 
স্থখের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহাদের বোধ অতীব সসীম। প্রথমে দুঃখ, শেষে 
অমৃত এরূপ গুণগত দীর্ঘকালস্থারী, ব্যাপক স্থথ তাহারা ধারণা করিতে 
পারে না। অভিসন্ধি তাহাদের এককথায় বর্তমান লইয়াই ব্যস্ত। এ যে 
ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় তাহার স্থখও বর্তমানের ৷ কারণ, স্থখের স্থায়িত্জ্ঞান, 
পরিমাণগত ও গুণগত জ্ঞান তাহাদের নাই। ইহাই আরও বিশেষ করিয়া 
বলিতে গেলে, তাহাদের কল্যাণ, মঙ্গল, বা! ইষ্টদাধনতা-জ্ঞান নাই। ইহাকেই 
আমরা উদ্দেশ্য বলিয়াছি। উদ্দেশ্যই মানুষের বিশেষত্ব । উদ্দেশ্যেরও তারতম্য 
আছে। কারণ মানুষ স্বভাবতঃ ত্রিগুণাত্মক। সত্ব, রজঃ তম: গুণের জন্যই 
মানুষের ক্রিয়ার উদ্দেশ্টও ত্রিবিধ। উদ্দেশ্য কর্মে প্রবর্তনা করে। উদ্দেশ্য 
শব্দটা] বাহিরের ( objective )। তাই ভারতীয় শাস্ত্রে জ্ঞান-শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,_জানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধং 
কন্মচোদনা|” উপদেশ বাহিরের । উপদেশে উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয় না। আমার 
ইষ্ট হইবে কিনা, তাহা! আমি নিজে বোধ না করিলে, শত উপদেশেও কাধ্য 
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হয়না। এই প্রবন্ধে উদ্দেশ্য-শব্দটি ব্যবহার করার তাৎপর্ধ্য ইউরোপের 
ও ভারতীয় দর্শনের পারিভাষিক শব্দের বিভিন্নতা৷ প্রদর্শন জন্য । উদেশ্য 
বলিলেই বাহিরের দিক্‌ বুঝায়, কাহাকেও উদ্দেশ করা বুঝায়। কিন্ত জ্ঞান 
বলিলেই ভিতরের অন্তর্নিহিত ভাব বুঝায়। লক্ষ্য বলিলে বাহিরের দিকে 
কোনো বস্তুকে বুঝায়। কিন্তু উদ্দেশ্য ব| জ্ঞান বলিতে ইংরাজী শব্দ ॥১০৮৮৫-কে 
বুঝাইতে পারে না। শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের হুকুমে কার্ধ্য করিল, সেই 
কাধ্যটি তাহার মনের অনুকূল হইতে পারে, কিন্তু কাধ্যের 7০0৩ হুকুম 
তামিল করা। কর্মচারী উপরওয়ালার সন্তুষ্টির জন্য কার্য্য করিল, কার্যের 
2০৮০ অবশ্যই উপরওয়ালার সন্থষ্টি। সৈন্যগণ নায়কের আদেশে গ্রাম হইতে 
গ্রামান্তরে অগ্নি প্রদান করিল। তাহাদের প্রাণে ব্যথা পাইলেও তাহাদের 
কাধ্যের ‘॥০৮i৮2’ আদেশপালন । কাধ্যের ফলের জন্য কাঁধ্য করিতে পারা 
যায়। অনেক সময়ই ফললাভ হইবে এইজন্য কাৰ্য্য করি। আগাতদৃষ্টিতে 
উপরওয়ালার সন্তষ্টি, নায়কের আদেশপালন, এইগুলিই উদ্দেশ্য ( motive ) 
বলিয়| মনে হয়। ইহার মূলেও উদ্দেক্ট__উপরওয়ালার সন্ভোষ-_চাকুরি বজায় 
রাখিবার জন্য। চাকুরি বজায় রাখা অন্নদংস্থানের জন্য । অন্নসংস্থান স্ত্রী-পুত্র 
ও নিজের প্রতিপালন ও নিজের রক্ষণ জন্য, স্্ী-পুত্রাদির সুখের জন্য । 
কিন্তু এতগুলি বিষয় বিচার করিবার পূর্বে আপাতদৃষ্টিতে উপরওয়ালার সন্তটিই 
2০৮৩ ব| উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। স্থখের জন্য কর্ম করিলাম, উদ্দেশ্য 
স্থখ, কিন্তু পাইলাম ন|। উদ্দেশ্য এক হইলেও ফল বিভিন্ন হয়। ইহা 
আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি আবার উদ্দেশ্য বিভিন্ন হইলেও ফল এক হইয়া 
যায়। উদ্দেশ্য জিনিসটা! ভিতরের । এইজন্যাই উদ্দেশ্যকে motive বলিতে 
রাজী হই নাই। উদ্দেশ্য ৪ঘbje০ti॥৮৫ বা ভিতরের হইলে তাহার অর্থ 
ইষ্টনাধনতা-জ্ঞান। আমার মঙ্গল হইবে, জীবের মঙ্গল হইবে, ইহার নাম 
উদ্দেশ্য । পশ্তর অভিসন্ধি আছে। মানুষে পশুতে পার্থক্য কোথায়? পৃথকৃত্ব- 
জ্ঞানে, অর্থাৎ ইষ্ট বা মঙ্গলের বোধে। স্থারী, ব্যাপক ও শ্রেষ্ট সুখ হইবে 
এই বোধের নাম উদ্দেশ্ত । পণ্ড যখন প্রভুর সন্থষ্টির জন্য কার্য্য করে, তখন 
অভিসন্ধি বা 72006 প্রভুকে সন্তুষ্ট করা। বেদিয়া যখন বানর নাচাইয়া 
ফিরে তখন বানর বেদিয়ার মন্তষ্টির জন্য তাহার শাসনের ভয়ে নাচে। এই 
ভয়ে নাচা বা কাৰ্য্য করাকে তাহার উদ্দেশ্য বলিতে পারি না। ফলের 
উদ্দেশ্য বলিলেও ফলবিশেষকে বুঝাইবে। সাপুড়িয়া সাপ ধরিয়া বিষদাত 
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ভাঙ্দিয়৷ দেয়। সাপ সাপুড়িয়ার বাজী দেখাইবার সামগ্রী হয়। সাপ নিজের 
ক্ষৃত্তিতে কর্শ্ম করে না। শাসনের ভয়ে, পীড়নের ভয়ে কাৰ্য্য করে, তাহা 
কখনই সাপের প্রিয় হইতে পারে ন|। “লাঠির গু'তায় বাবা বল!”--উহা কখনই 
কর্ম হইতে পারে না। ভান কখনই আসল বস্তু নহে, ভয়ের জন্য কম্ম কর! 
মাপের ॥০i৮০ হইতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য বলিতে আমর! যাহা বুঝি তাহা 
ভিতরের । তাহা জ্ঞান, তাই মঙ্গল সম্বন্ধে জ্ঞান, বা সর্বববিষয়ক জ্ঞান। 
প্রয়োজনে কম্ম করাতে প্রাণ থাকে, তাহাতে মসলা! থাকে, উৎকট ঝাল হয় 
না, কিন্তু মধুরতা থাকে । যখন রাজার কর্ম্ম আমার কর্ণ, যখন কণ্তার 
বাড়ী, আমার বাড়ী হয়, তখনই উদ্দেশ্যের দিকে অনেকটা পরিমাণ বৌক 
হয়। এ যে উপরওয়ালার সন্ত্টির জন্য, এ যে নায়কের আদেখপালনের 
জন্য কৰ্ম্ম, উহাতে প্রাণ নাই, কিন্তু অভ্যাসবশে একরূপ হইয়া যায়। উহাতেই 
শেষে চুক্তি আসিয়া পড়ে। ঠকানই প্রধান পন্থা হুইয়। দাড়ায়। পরকে 
ঠকাইতে গিয়| নিজেকেও ঠকাইয়। বসে, লোক আত্মপ্রতারক হয়। ধর্ম্ম- 
রাজ্যে আত্মপ্রতারণা অতীব গহিত। তাই আত্মপ্রতারণার মত পাপ 
আর কিছুই নাই; উহাই এককথায় ভণ্ডামি । 

উদ্দেশ্য জিনিসটা আরও ভাল করিয়| বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। উপদেশ 
কেহ দিল, তুমি এরূপ কর্ম কর। শুনিলাম, কর্ম করিলাম,_কম্্ করিবার 
পুর্বে জিজ্ঞাসা করিলাম, করিলে কি হইবে? উপদেষ্টা বলিলেন, তোমার 
ভাল হইবে । ভালর সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান নাই, দু'দিন করিলাম, বিশেষভাবে 
আকর্ষণ হয় নাই, করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, বিরক্তি আসিল। ফল- 
প্রাপ্তিতে দেরী হইল, অমনি ত্যাগ করিলাম। উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা ন 
থাকিলে, উদ্দেশ্য কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। সকল উদ্দেশ্যও ফলবান্‌ হয় 
না। উদ্দেশ্যের তাহা হইলে তারতম্য আছে। কোন ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের 
অনুযায়ী ফল হয়, কোন ক্ষেত্রে হয় না, ইহার কারণ কি? উদ্দেশ্যের 
আন্তরিকতা! বলিয়া একটা জিনিস আছে। ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানটি যতই আস্তরিক 
হইবে ততই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইবে। বাহিরের ভাব আঘাতে ভাঙ্গে । 
পরের দেওয়া ভাব পরে ভাঙ্গিতে পারে। কিন্তু নিজের হৃদয়ে জ্ঞানের বাধে 
আন্তরিকতার ডোরে সংবদ্ধ থাকিলে, তাহ! সহজে ভার্দিয়া যায় না। উদ্দেশ্য 
বাজান আবার তিন প্রকার-_উত্তম, মধ্যম, অধম, অর্থাৎ সার্বিক, রাজসিক, 
তামসিক। এই বিভাগগুলি প্রদর্শন করিবার পূর্বে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি 
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বিষয় বলা আবশ্যক । উদ্দেশ্য এক বস্তু হইলে, তাহাতে আস্তরিকতা 
থাকিলে, অর্থাৎ একাগ্র হইলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ্য়। বাহিরের একটা! 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্‌। লক্ষ্যবেধ করিতে হইলে যে ব্যক্তি লক্ষ্যবস্তর সহিত 
একাগ্র, অর্থাৎ একবস্ততে পরিণত হইতে পারে, শর ব! গুলি ছু ড়িতে যে 
তন্ময়তা লাভ করে_ লক্ষ্যবস্তর সহিত যে এক হইয়া যায়, তাহারই লক্ষ্য 
সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ যে “শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ” তাহার লক্ষ্যই স্থসিদ্ধ। উদ্দিষ্ট 
লক্ষ্যের বিভিন্নতা থাকিলে অবশ্যই লক্ষ্যবেধ স্থসিদ্ধ হইবে না। আরও 
একটি বিষয় এখানে আলোচনা কর! আবশ্তক। উদ্দেশ্য এক হওয়া চাই, 
তাহাতে আন্তরিক টানও থাকা চাই। উদ্দেশ্যের একত্ব না থাকিলে, তাহা 
কখনই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। এমতাবস্থায় যে জ্ঞান বা উদ্দেশ্য এক বস্তুকে 
অবগাহন করিয়! অবস্থিত, তাহাকেই উত্তম বলিতে পারি । অতএব থে 
জ্ঞানে সর্বভূতে এক বস্তু, যাহার কখনও গ্রচ্যুতি ঘটে না, যাহা কুটস্থ নিত্য 
দর্শন করে, নানারূপ বিভাগে এক অবিভক্ত আকাশের ন্যায় সর্বগত বস্তু দর্শন 
করে, তাহাই উত্তম জ্ঞান, তাহাই সাত্বিক। উদ্দিষ্ট বস্তুর বাহিরের একত্ব 
থাকিলেই যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এমন নহে। নানারূপ অংশ থাকিলেও 
উদ্দেশ্যের স্থিরতা থাকে না । বস্তুটি নিয়ত একন্বভাব না থাকিলেও উদ্দেশ্যের 
স্থিরতা থাকে না । ভালবাসাও বিচলিত হয় । লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার সময় আমরা 
আমাদের স্থির মনকেই লক্ষ্য করি। ঘূর্ণায়মান মৎস্য-চক্ষুকে বিদ্ধ করিতে 
অঞ্জুনকে নিজের মনকে বিদ্ধ করিতে হইয়াছে । কথাট। শুনিলে আপাত- 
অসত্য (Pa৭d০xi০al ) বলিয়া মনে হইবে। বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে পরিস্ষুটভাবে উপলব্ধি হইবে । লক্ষ্যের প্রতি মনঃসংযোগ করিলাম, 
মন ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যে তন্ময়ত্ব লাভ করিল। লক্ষ্যবস্ত ঘুরিতেছে, লক্ষ্যবস্তর 
অন্তরে কোনো বিন্দুতে তন্ময়ত্ব লাভ করিলাম। মন সুক্ম ও ব্যাপক । 
অণুপরিমাণ লক্ষ্যবস্ততে সুপ্্রভাবে একত্ব প্রাপ্ত হইল। ব্যাপকতায় বস্তুর 
সহিত অভিন্নতী লাভ করিল, আমি লক্ষ্য বিদ্ধ করিলাম। ঘূর্ণায়মান বস্তুর 
প্রত্যেক অংশে, প্রত্যেক বিন্দুতে মনোনিয়োগ করিলে মন বিচলিত হইবে। 
উদ্দেশ্যের ব্যাপারেও তাহাই। জয় বস্তু এক হইলেই জ্ঞানও এক হয়। 
জে বস্তুর স্বরূপ বা৷ স্বভাবের প্রচ্যুতি ঘটিলে জ্ঞানেরও বিভিন্নতা হইবে । যদি 
কোনও বস্তু গিরগিটির মত রং বদলায়, তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান নানা সময়ে একই 
ব্যক্তির ও নান! ব্যক্তির নানারূপ হুইবে। লক্ষ্যবস্ত যদি নানারপ স্বভাবের হয় 
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তাহা হইলে উদ্দেশ্যেরও বিভিন্নতা অনিবাধ্য। অতএব সাত্বিক বা উত্তম 
উদেশ্য একবস্ত-অবগাহী। সেই বস্তু শাশ্বত, নিত্য, এক ও ব্যাপক। গরিচ্ছিন 
বা খণ্ডিত বস্তুতে উদ্দেশ্য নিয়োজিত করিলে, কোন্‌ অংশে উদ্দেশ্য সংবদ্ধ 
করিব, এই ভাবনায় উদ্দেশ্য বিচলিত হয়। ব্যাপক বস্তুর অংশ হইতে পারে 
ন|। অখগ্ডিত বস্তুই ব্যাপক। ব্যাপক বস্তু সক, সুক্ষ্ম বলিয়াই আত্তর_ 
অতএব উদ্দেশ্য অন্তরেই প্রতিষিত। কিন্তু উদ্দেশ্য মধ্যমও হইতে পারে । 
প্রথমটি সাত্বিক উদ্দেশ্য। আন্তরিক টান বা ভালবাসা সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে বিশেষ 
কিছুই বলিলাম ন1। সামান্তভাবে বলিয়! রাখি। আন্তরিক টান বলিতে 
সাধারণ ভাষায় বস্তুকে ভালবাসা বুঝায় । উদ্দেশ্যের প্রতি টান, উদ্দেশ্যে 
লেগে থাক । যাহার সাহায্যে লেগে থাক! যায় তাহাই ধুতি । কম্মেতে যেমন 
লেগে থাক। আবশ্যক, উদ্দেশ্যেও লেগে থাকা দরকার । এ বিষয়ে অন্য প্রবন্ধে 
আলোচনা করিব | উদ্দেশ্য ব! জ্ঞান সম্বন্ধে এই উত্তমত্ব বিচারের পরে 
আরও সামান্ত আলোচনা আবশ্যক | 

পূর্বের এই প্রবন্ধে আমর! উদ্দেশ্তুকেই ইষ্টদাধনতা-জ্ঞান বলিয়াছি। সাত্বিক 
বা উত্তম উদ্দেশ্যে ইষ্টপাধনতা। কথাটি সর্ধোচ্চভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
অধিকারীর বিভিন্নত! স্বীকার করায় উদ্দেশ্টেরও বিভিন্নতা! অনিবাধ্য । মানবীয় 
মনের গঠন অনুসারে উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা আছে। কিন্তু ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান 
বলাতে যদি সাত্বিক উদ্দেশ্য বা জ্ঞানকেই বুঝায়__তাহ| হইলে মধ্যম ও অধমের 
অবস্থা, কি দাড়াইবে ? ইষ্টপাধনতা-জ্ঞানের সর্বেবাচ্চ ভাব সাত্বিক জ্ঞান। কিন্ত 
তারতম্য আছে। ব্যক্তিগত বলিয়া উহার তারতমা অবশ্যই স্বীকার্য্য ৷ 
যাহার যে বিশ্ব, তাহাতেই উদ্দেশ্য সংবদ্ধ। তবে লক্ষোর দিক্‌ দিয়া অর্থাৎ 
ইষ্টদাধনতা-জ্ঞানের দিক্‌ দিয়া শেখ, নিরুষ্ত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে 
হইবে। লক্ষ্যের দিকে যে যত নিকট সে তত শ্রেষ্ঠ, এই অর্থে শ্রেষ্ঠত্ব। 
অতএব উদ্দেশ্য বা জ্ঞানকে ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান, অর্থাৎ বিরোধের আশঙ্গীগ্ম সর্ব- 
বিষয়ক জ্ঞান বলিতে পারি। এই সংজ্ঞায় কাহারও কোনও আপত্তি থাকিতে 
পারে না। ইহাতে মধ্যম ও অধমের, রাজসিক ও তামসিকেরও স্থান রহিল। 
রাজস প্রকৃতির উদ্দেশ্য রাজসিক, তামস প্রকুতির তামসিক। মধ্যম বা রাজস 
প্রকৃতির উদ্দেশ্য বিভিন্ন বস্তু লইয়া । তাহারা একত্ব দেখিতে পায় না, পৃথকৃত্ 
দেখাই তাহাদের স্বভাব। উদ্দেশ্তও তাই এক বস্তুতে অবগাহন করিতে 
পারে না। বিভিন্ন হইবেই। রকমেও পৃথকৃত্ নিশ্চিত। সকল ভূতে বহত্ব- 
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জ্ঞানেই উদ্দেশ্যের প্রকার ও ভাব বহু হইয়া পড়ে। এই জন্যই অনেক 
ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের ফল বিভিন্ন হয়। বিভিন্ন উদ্দেশ্যের ফলও এক হয়। 
আপাত উদ্দেশ্যকে বাহিরের দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে বহুত্ব অবশ্যভাবী ৷ 
এই বহুত্বের ভিতরে আবার তারতম্য আছে। তর, তম প্রত্যয় থাকিবেই। 
উহা “নানাভাৰান্‌ পৃথকৃবিধান্ত_-অবশ্তই হইবে। রাজস বা মধ্যম 
উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা থাকে না। চঞ্চলতাই বহুত্ব। চঞ্চলতাই নানাবিধত্ব। 
চঞ্চলতাই সংখা! ও প্রকারে নানা। চঞ্চলতাই নানাত্ব। উদ্দেশ্যের প্রকার- 
ভেদ ও সংখ্যার ভেদ থাকায় ফলভেদ হয়। ফলের আকাজ্কা ব! উদ্দেশ্যেরও 
ভেদ অনিবাধ্য । দুইজন চিকিৎসকের আপাত উদ্দেশ্য এক হইলেও প্রকৃত 
প্রস্তাবে উদ্দেশ্যের তারতম্য থাকে । অন্তরের সাক্ষী কেবল সাক্ষ্য দিতে 
পারেন। তারতম্যের জন্যই একজনের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিল, 
অন্যের চিকিৎসায় করিতে পারিল না। উভয়ের অসৎ উদ্দেশ্টেও ফল ভাল 
দাড়াইতে পারে। কাহাকেও মারিবার জন্ত আফিম্‌ খাওয়াইলাম, তৎপরে 
সাপে তাহাকে আঘাত করিল। যে আফিম্‌ খাইয়াছিল, সে সাপের আঘাতে 
মরিল না, আফিমের ক্রিয়াও হইল না। যাহারা সচরাচর আফিম্‌ খায়, 
তাহাদের অন্য উষধে কাধ্য করে না। তাহার তাৎ্পধ্য শরীরে বিষ থাকার 
জন্য বিষ উদাসীন ভাব ধারণ করে, কাধ্যকরী হইতে পারে না। 
আফিম্খোরকে সাপে আঘাত করিলে সাপের নিদ্রা! অত্যন্ত বাড়িয়া 
যায়। অনেক সময় সাপ মরিয়া যায়। এই জন্যই উপরের দৃষ্টান্তটি দিলাম । 

মধ্যম বা রাজসিক উদ্দেশ্যে লক্ষ্যের বিভিন্নতা! হয় । উদ্দেশ্যের একত্তে 
সকলের লক্ষ্য হইতে পারে, কিন্ত সকলে অধিকারী নহে, কারণ প্রকৃতিগত 
তারতম্য, গঠনের বিভিন্নতা আছে। রাজসিক উদ্দেশ্যে ভূতগ্রামের বিভিন্নতার 
জ্ঞান হয়। ভিন্নতার জ্ঞানে একটা সীমা থাকিবেই। ভিন্নতার উপরেই 
সীমার ভিত্তি। নিজের স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ, দশের স্বার্থ, ব্যক্তিগত স্বার্থ, 
দেশের স্বার্থ ক্রমেই ব্যাপকতার দিকে অগ্রসর হয়। ব্যাপকতার দিকে 
অগ্রসর হইলেই উদ্দেশ্য সাত্বিক বা উত্তম হইয়া পড়ে। যেমন ব্যক্তিতে, 
তেমনই সমষ্টিতে। আত্মজ্ঞানে বিশ্ব অন্তরেই। আত্মার কল্যাণে বিশ্বের 
কল্যাণ। তাই বাষ্টিগত ও সমষ্টিগত (subjective and objective) মঙ্গল 
সংসাধিত হয়। রাজসিকতা ব্যাপক হইলে চাঞ্চল্য কমিতে থাকে । উদ্দেশ্য যত 
স্থল, চঞ্চলতা তত বেশী। এন্্িয়িক লালসায় সখ হইতে দুঃখ বেশী। 


৬৮ কৰ্ম্মতত্ব 


লালসার বিরহে দুঃখ, ভোগাস্তে অবসাদ, তাহাতে দুঃখ । ইন্দ্রিয়ের সহিত 
বিষয়ের সংস্পর্শে যে স্থখ তাহার বিষয় যতই স্থন্ম হয়, সুখ ততই পরিমাজিত 
হইতে থাকে। পৃথকৃত্ব বোধ, নানা বস্তু বোধ, নানা প্রকার বোধই রাজস 
জ্ঞান। কালগত নানাত্ব, বস্তগত নানাত্ব ও গুণগত নানাত্বই রাজসিকের 
প্রাণ। ইংরাজী ভাষায় duration, quantity and quality প্রভৃতি 
শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। উদ্দেশ্যের নানাত্ব বলিতে স্থায়িত্ব, কালগত 
( duration ), পরিমাণত্ব, বস্তুগত (quantity ), এবং প্রকারত্ব গুণগত 
(এ58%5 ) এই সকল বিভিন্নতার উপরেই রাজস বা! মধ্যম উদ্দেশ্য স্থাপিত। 
এইজন্তই উদ্দেশ্য ও ফলের তারতম্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, লক্ষ্যেরও 
তারতম্য স্থনিশ্চিত হয়। আপাত উদ্দেশ্য এক মনে হইলেও উহাতে 
গুণগত, পরিমাণগত ব! কালগত উদ্দেশ্য অবশ্যই স্বীকাধ্য। রাজসিক সকল 
উদ্দেশ্যেই বিভিন্নতা অপরিহার্ধ্য। মানুষের রাজন প্রবৃত্তি প্রবল। রাজস 
প্রবৃত্তিকে সাত্বিক প্রবৃত্তিতে পরিণত করিতে পারিলে তবে উদ্দেশ্যের একত্ব 
সম্ভব |. প্রসঙ্গক্রমে এ স্থানে একটি বিষয় বলিয়া রাখি। জড়বস্ত 
তমঃপ্রধান । বৃক্ষাদি উদ্ভিদ তমঃপ্রধান হইলেও রাজন ভাব সামান্য আছে। 
পশুতে রাজস ভাবের আধিক্য, সাত্বিকতা অতি সামান্য । মান্ুুষে সাত্বিকতা 
আছে, কিন্ত মিশ্র। বিশুদ্ধ সবই আমাদের উদ্দেশ্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান । 
বিশুদ্ধ সত্বের উদ্দেশ্যই এক। ইহাতে গুণগত, বস্তুগত, কালগত তারতম্য 
নাই। ইহা স্থখ-দুঃখ ও সুখ-দুঃখের অন্তরালের অতীত। সুখ-দুঃখ ও 
ইহাদের অন্তরাল বলাতে অনেকের “অন্তরাল” কথাটির অর্থ প্রতীয়মান না 
হইতে পারে । তাই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইতে চেষ্ট৷ করিব। 
স্ুধ ও দুঃখের মাঝামাঝি একটা অবস্থা আছে, ফেটা স্থখও নয়, দুঃখও নয়। 
একটি ফুল শু কিলাম, সুখ হইল। ফুলটি লইয়া গেল, স্থখও নাই, দুঃখও 
নাই__এই মাঝামাঝি অবস্থাই সুখ-দুঃখের অন্তরাল। 

রাজসিক জ্ঞান বা! উদ্দেশ্য হইতেও নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য আছে। বাহ্‌ তামসিক 
বা অধম। অধম উদ্দেশ্টটি কি? যাহাতে যুক্তি নাই, তাহাতে তবজ্ঞান নাই । 
যাহা অন্ন বস্তুতে সীমাবদ্ধ, যাহা কোনও স্থূল বস্তুতে সংবদ্ধ তাহাই তামস জ্ঞান। 
ভাল-মন্দ, স্বন্ম-স্থল, স্থামী-অস্থায়ী প্রভৃতির বিচার নাই। হেতু ন! খুজিয়া 
অন্ধ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হওয়া তামসিক জ্ঞান বা উদ্দেশ্য । কালগত স্থায়িত, 
পরিমাণগত স্থন্ম-স্থূল, বেশী-কম গুণগত ভালমন্দ, উচিত-অন্কুচিত বিচার 


কন্ম-প্রবর্তনা ৬৯ 


করিলাম না, মোহমুগ্ধ হইয়া! এক স্থুলবস্ততে আসক্ত রহিলাম। দেহেতে 
আসক্ত থাকা বা বাহিরে প্রতিমাতে আসক্ত থাকা তামসিক। প্রতিমা! বাহিরের 
স্থল বস্ত। এই স্থুলবস্তুতে আসক্ত থাকিয়া ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই 
নাই, ইহা! হইতে মহতর কিছুই নাই, ইহা হইতে অধিকতর স্থায়ী কিছুই নাই-_ 
এরূপ নির্বিচারে বহিবস্ততে আমক্ত থাকাই তামস জ্ঞান । তামস জ্ঞানে বস্তুর 
স্বরূপ নির্দেশ করিতে প্রষত্র নাই। বস্তুর যাথার্থ্য অর্থাৎ তাহার যথাযথ 
স্বরূপ ন! জানিলে প্রত জ্ঞান হয় না। উহা! মুগ্ধজ্ঞান মাত্র হয়, তন্তাতুরের 
জ্ঞানের মত অপরিস্ফুট। উহা! মোহাচ্ছন্নের জ্ঞান বা উদ্দেস্ত। তন্দ্রাতুরের 
জেয় বস্তু অতীব অপরিস্ফুট । অজ্ঞানে তাহার জ্ঞান আবরিত। বস্তুর 
স্বরূপ তাহার নিকট প্রতিভাত হয় ন|। জানিবার চেষ্টাও তাহার নাই । 
অতি ক্ষুদ্র, অতি অল্প বিষয় লইয়াই সম্মুপ্চ। হেতুজ্ঞান না থাকাতে অতি অল্পে 
মুগ্ধ, অতি অল্পকালেই সংবদ্ধ ; ইহাই তামস জ্ঞান। অবিবেকী তামস প্রাণীর 
এরূপ জ্ঞান বা! উদ্দেশ্য সর্ববিদিত। বুড়ীর ছেঁড়া নেকড়ার পুটলি বুড়ীর 
সর্বস্ব । ইহা! বুড়ীর পক্ষে যথেষ্ট বটে, কিন্তু বুড়ীর অন্তরে-বাহিরে আরও 
অনেক আছে। সে জ্ঞান বুড়ীর না থাকিলে বুড়ীর জ্ঞান তামস। সাত্বিক 
জ্ঞানে বস্তু এক বটে, কিন্তু সে বস্তু তত্বতঃ নির্ণীত, তাহা ব্যাপক, তাহা 
শুত্র, তাহাতে কোন তারতম্য নাই, তাহ! অদ্বিতীয়_এক | তামন জ্ঞানেও 
বস্ত এক বটে, কিন্তু তাহা স্থল, তত্বতঃ নির্ণীত নহে। তাহা৷ সঙ্কীৰ্ণ ও সীমাবদ্ধ, 
তাহা মলিন__ইহাই পার্থক্য । এককথায় বিচারশুদ্ধ জ্ঞান সাত্বিক 
জ্ঞান এবং বিচাঁর-বিবজ্জিত জ্ঞান তামস জ্ঞান। এখন আমাদের জ্ঞান এবং 
উদ্দেশ্ত__এই শবদ-দুইটির ব্যবহার সম্বন্ধে আরও বিচার আবশ্যক | যখন কর্ম 
করি তখন আমার জন্তও করি অপরের জন্যও করি। নিজের জন্য করি, 
পিতামাতার জন্য, পরিবারের জন্য, দশের জন্য, দেশের জন্য, কর্ম করি। 
উভয় দিকেই কর্ম করি । 5ubjective বা ব্যক্তিগত দিক্‌ আছে। Objec- 
ive বা সমষ্টিগত বাহিরের দিক্‌ আছে। পিতার জন্য কর্ম করি কেন? 
পিতার সন্তোষের জন্য । আমার তাহাতে কি লাভ? পিতার সন্তোষ 
আমার উদ্দেশ্ত । এই উদ্দেশ্যের একট! ‘কেন’ আবার উপস্থিত হইল। 
পিতার সন্তুষ্ট তুমি চাও কেন ? এই ‘কেন’ সম্বন্ধে উত্তর দিতে গেলে বাহিরের 
দিক্‌ হইতে অন্তরের দিকে আসিতে হইল। “আমার সুখ বা শাস্তির জন্য, 
ভগবানের প্রীতির জন্য কর্শ করা, তাহাতে আমার উদ্দেশ্য ভগবহ্গ্রীতি | 


৭০ কৰ্ম্মতত্ব 


তাহাতে আমার লাভ কি? কেন করিব? এই প্রশ্ন অবশ্যই উপস্তিত 
হইবে। অতএব ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও বাহিরের উদ্দেশ্য_এই দুইট! জিনিস 
দাড়াইল। স্ত্রীর জন্য কাধ্য করি, স্ত্রীর সুখের জন্য ও আমার স্থখের জন্য৷ 
সৈন্য যে নায়কের আদেশ প্রতিপালন করে, তাহারও ছুইটা দিক্‌ । শিক্ষক 
যে প্রধান শিক্ষকের আদেশ মান্য করে, তাহারও দুইটা দিক্‌। কণ্মচারী যে 
উপরওয়ালার জন্য কর্ম করে, তাহারও দুইটা দিক্‌ অর্থাৎ দুইট! উদ্দেশ্ঠ, 
একটা বাহিরের, একটা ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত দিক্‌ দিয়! উদ্দেশ্যকে কি 
শব্দে বুঝান যাইতে পারে? উদ্দেশ্য বলিতে বাহিরের দিকের উদ্দেশ্যই 
প্রতীয়মান হয়। হুকুমে কার্ধ্য করার দৃষ্টান্ত পূর্বেই দিয়াছি। সে ক্ষেত্রে 
উদ্দেশ্য বাহিরের, প্রাণের বা অন্তরের নহে। ব্যক্তিগত দিকে উহা 
অসম্পূর্ণ। অভ্যাসের বশে জড়ের ন্যায়, মোহগ্রস্তের ন্যায় করিতে পারে, 
তাহাতে ব্যক্তিগত কোনও মানসিক উন্নতি হয় না। পরন্ত শঠতা, প্রবঞ্চনা, 
প্রতারণা অবশ্যন্ভাবী ফল হয়। উহাতে কার্য্যোদ্ধার সামান্য রকম হইতে 
পারে। কিন্তু স্থায়িত্ব সম্ভব নহে। পরিমাণেও কম হইতে পারে। গুণগতও 
অল্লাধিক্য অনিবাধা। ভিতরের উদ্দেশ্য মর্শস্থলের সুখস্পর্শে অন্ুরঞ্জিত। 
প্রয়োজনমন্রদ্দিশ্য ন মন্দোহপি প্রবর্ততে |” নিজের প্রয়োজন না থাকিলে 
নিতান্ত যূর্খও কার্যে প্রবর্তিত হর না। বাহিরের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত দিকে 
গৃহীত হইলে তাহাকে আমর! জ্ঞান বলিয়াছি। জ্ঞান বলিতে ইষ্টপাধনতা- 
জ্ঞান অর্থে বলিয়। আরও বিশদ করিবার জন্য 'সর্ববিষয়ক জ্ঞান’ বলিয়াছি। 
ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান বলিলে ব্যক্তিগত দিক্‌ দিনা যাহা আমার ইস্ট বা মঙ্গল, 
তাহা বুঝায়। কিন্তু বাহিরের দিকে যাহার জন্য করিতেছি, তাহা! সমাক্‌- 
রূপে বুঝায় না। ঈশ্বরের প্রীতিতে আমার ইষ্টদাধনত|। ঈশ্বরের প্রীতি 
আমার উদ্দেশ্য, ইষ্টপাধনত। স্থখ। ঈশ্বরের প্রীতি যখন আমার ইষ্ট, তখন 
তাহাকে একেবারে গৌণ বলিলে চলিতে পারে। কারণ ভক্তের কর্মে 
ইষ্টসাধনতা৷ হইতেও “কেবলমীশ্বরার্থং”__কেবল ঈশ্বরের জন্য_এই ভাব প্রধান। 
তিনি সন্ত্ট বা প্রীত হউন-_ইহা আকাজ্জা না করিয়া নিষ্কাম কর্ম করাই 
ভক্তের লক্ষণ। সে ক্ষেত্রে ইষ্টপাধনতা৷ অবশ্যস্তাবী ফল হইলেও, সেদিকে 
বিশেষ দৃষ্টি থাকে না। জ্ঞানী ব্যক্তির কর্শ্ম ইচ্ছাধীন--করিলেও করিতে 
পারেন, না করিলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। নিজের ইঠ্টসাধনতা তাহার 
কিছুই নাই। কর্তব্য বলিয়া একট! জিনিস তাহার নাই। লোকমংগ্রহ বা 
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লোকশিক্ষার জন্য কর্শ্মে তাহার কোনও কামনা থাকে না তিনি পক্ষ ইব 
স্তৰঃ'। তিনি গাছের ন্যায় স্থির, বাতাসে নড়াইলে নড়েন, অন্যথায় স্থির । 
অতএব জ্ঞান-শব্দ ব্যবহার কর! সর্বতোভাবে সমীচীন। এবং জ্ঞান অর্থে 
‘সর্ববব্যিয়ক জ্ঞান’ বলিলেই প্ররুত তাৎপৰ্য্য রক্ষিত হয় । জ্ঞান-শবে ব্যক্তি- 
গত ও বাহিরের উভয় উদ্দেশ্যকেই বুঝায় । সর্বববিষয়ক জ্ঞান অর্থ করিলে 
গৌণ স্থখের দ্বদ্দেরও নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু প্রবন্ধে উদ্দেশ্য-শব্দ ব্যবহার 
করিবার কারণ জ্ঞান বলিতে নানারূপ ধারণা আমাদের হয়। জ্ঞান-শব্দের 
আত্মজ্ঞান, ব্ৰহ্মজ্ঞান অৰ্থেও ব্যবহার হয়। সামান্য সাংসারিক জ্ঞান অৰ্থেও 
উপচারক্রমে ব্যবহার হর । অনেকে জ্ঞান-শব্দে উদ্দেশ্যকে না৷ বুঝিতে 
পারেন। উদ্দেশ্য-শব্দ প্রচলিত । এবং আর-একটি কারণ-_ইউরোপের দার্শনিক 
ভাব ও ভাষা অল্লাধিক পরিমাণে আমাদের দেশে সাহিত্য প্রভৃতির ভিতর 
দিয়া আপিয়। পৌছিয়াছে। ইউরোপের ভাষার বাহিরের দিক্‌ দিয়া বিকাশ । 
কিন্ত আমাদের বাহিরের সহিত অন্তরের একট! নিবিড় যোগ আছে, যাহা 
ভাষার ভিতরে সুপরিক্ষুট। ভাষার ভিতরে জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠিত জাতির 
সাধনা, তপস্তা, ধ্যান, জ্ঞান, বিজ্ঞান ভাষার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। 
উভয় দিকের বৈশিষ্ট্য দেখাইবার জন্য উদ্দেশ্য-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি। জার্মান 
দার্শনিক ক্যান্ট এই উদ্দেশ্যের দুইটি দিক্‌ সম্বন্ধে বলিয়াছেন। তাহার মতে, 
উদ্দেশ্টজনক কাৰ্য্য কেবল কোনো লক্ষ্যদ্বারাই প্রবততিত হয় না, লক্ষ্যের একট! 
ধারণ] ক্যোণ্টের ভাষায় 108) দ্বারাও প্রবতিত হয়।” অভিসন্ধি বা লক্ষ্য 
পশ্ুরও আছে। মানুষের ভিতরেও প্রকৃতি অনুসারে উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা 
হয়। বিচারদ্বারা ভাল মন্দ নির্ণাত না হইলে সেই উদ্দেশ্যের কোনও লক্ষ্য 
থাকিলেও তাহা ধৰ্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ধর্ম বলিতে অধর্ম্ও 
তাহার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু কর্শ্ম যখন চিত্তের অধিষ্ঠানে বুদ্ধির অর্থাৎ বিচারের 
সাহায্যে পরিন্কৃত হইয়! কর্ভার আস্তরিকতায়, কর্ডার প্রযত্বে চেষ্টারূপে আত্ম- 
প্রকাশ করে, তখনই তাহাকে ধন্ম বলা যাইতে পারে। “জ্ঞানজন্ত| ভবেদিচ্ছা, 
ইচ্ছাজন্য। বৃত্তির্বেৎ।  বৃত্তিজন্তা ভবেচ্চেষ্টা, চেষ্টাভন্যা ক্রিয়া ভবে” 
জ্ঞান হইতে অর্থাৎ “এই কাধ্যটি অভীষ্টের সাধক’ এইরূপে ই্টদাধনতা জ্ঞান 
হয়। তৎপরে করিতে ইচ্ছা হর। ইচ্ছার নামই চিকীর্ধা বা রুতি। চিকীর্যার 
পরে চেষ্টা, প্রবৃত্তি বা প্রযত্ব। প্রযত্র হইলে শরীরে ব্যাপার-চেষ্টা হয়। এই চেষ্টাই 
কাধ্যের সম্পাদক । এস্থলে জ্ঞান-শব্দে উদ্দেশ; ইচ্ছা-শব্দে সংকল্প, এবং 
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চিকীর্ষা অর্থে আন্তরিক টান (অথবা! ইচ্ছা ও চিকীর্ধা উভয়ই আন্তরিকতার 
অন্তরে অবস্থিত )। 

ধর্মাধন্মে সকল ক্ষেত্রেই এই নিয়ম স্থির । অতএব উদ্দেশ্যের উপরে 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম নির্ভর করিতেছে। উদ্দেশ্য অধিকারী অন্থুপারে উত্তম, মধ্যম ও 
অধম। উদ্দেশ্যের আন্তরিকতার উপরে ফলসিদ্ধি নির্ভর করে। লক্ষ্যের 
একাগ্রতার উপরে উদ্দেশ্যের দৃঢ়ত| ও শ্রেষ্টতা বিন্যস্ত । বুদ্ধি ও মন উদেশ্য 
সংগঠনে করণ ([n৪0৮অm৷ent) ; ইন্দরিয়গুলি উদ্দেশ্যের কার্য্যরূপে অভিবাক্তির 
করণ । প্রাণাদি বায়ু সেই উদ্দেশ্যকে ক্রিয়ারূপে পরিণত করে। ইহা উদ্দেশ্যের 
বহিমুখ প্রকাশ । পুর্বে “কর্মের মানদণ্ প্রবন্ধে যে ‘বিশ্ব’ নির্দারণ করিয়াছি, 
তাহার সহিত আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের সামঞ্স্ত ও সমন্বয় সংসাধিত হইল। 

কর্ম্মের বা ধন্মের যে মানদণ্ড নির্দেশ করিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য একটা 
প্রধান অংশ । উদ্দেশ্যের সকল দিক্‌ দিয়া বিচার করা গেল। ভবিধ্যতে 
কর্শ্মের উদ্দেশ্যগুলির বিচার করিতে উত্তম, মধ্যম, অধম--এই তিনটি দ্বারাই 
বিচার করিব | ধর্ম্মাধর্শম বিচারের জন্য এই তিনটির আবশ্যকতা আছে। 
লোক প্ররুতির অনুরূপ ধর্ম্ম গ্রহণ করে। অধন্মকেও ধর্ম বলিয়া মনে করে। 
ইহার বিরোধ পরিহার করিবার জন্য আমাদের ক্রমশঃ অগ্রপর হইতে হইবে । 
মোটামুটি নিয়মগুলি তাত্বিক হিদাবে দাড় করান গেল। ইহাদের ব্যবহার 
করিবার সময় ধর্শীধর্মের নির্দেশ করিব । ধর্শও ব্যক্তিগত ও বাহিরের । 
এই উভয়ের যাহাতে সামগ্রস্ত রক্ষিত হইতে পারে তাহা আমাদের করণীয় । 
বর্তমানে ধর্শ্মের এক অংশের বিচার হইল। অন্যান্য সকলগুলির বিচার হইলে 
তখন ধৰ্ম্ম নির্ণয় করিতে সুবিধা হইবে। 

আমরা পূর্বেই ‘কর্শ্মের মানদণ্ড প্রবন্ধে বলিরাছি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিশ্ব 
তাহার স্ব’ এবং সেই বিশ্বকে অখণ্ডে পরিণত করাও শ্ব’, কেবল দেশ, 
কান, অবস্থার ভিতর দিয়াই গড়িতে হইবে। এই পূর্ববান্থবৃত্তি কেবল 
আপত্তি নিরসনের জন্য করিলাম। এখন উদ্দেশ্যের তাত্বিক নির্ণর হুইল । 
আমাদের উদ্দেশ্যের বিষয়-নির্ববাচন একান্ত আবশ্তক। কি উদ্দেশ্যে বর্ম 
করিলে তাহা আমাদের ধর্ম হইবে, আমাদের জীবনের অনন্ত ভাব 
সিদ্ধ হইবে, তাহাই এখন আমাদিগকে স্থির করিতে হইবে। ফল সঙ্বন্ধ 
বিচার করিয়া আমরা এ বিষয়ের অবতারণা করিব। বর্তমানে আমাদের 
‘লক্ষ্য’ সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে । পরবর্তী প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় 
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লক্ষ্য বা জ্ঞেয়। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ উপসংহার করিবার পুর্বে পভুদেব বাবুর 
“কর্তব্য নির্ণয়সুত্র নির্ধারণ” সম্বন্ধে একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা তত সমীচীন বলিয়া 
বোধ হয় নাই। বরং প্ররুত ব্যাখ্যা হইলে তাহা উদ্দেশ্যের অস্তরেই পড়িবে। 
যাহা হউক, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম । “কর্শ্মেই প্রয়োজন 
বলিয়া আমি কোন সময়ে একটি সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ 
করিয়াছিলাম। শ্রোকটি এই £ “চরাচরমিদং সর্বং যৎ সষ্টং কর্শ্মণ! ময়া। 
তম্মাৎ কৰ্ম্ম ভজেন্নিত্যং ভক্তি-জ্ঞান-সমন্িতম্‌।”-_-আমি কৰ্শ্মের দ্বারাই চরাচর 
সমূদায়ের স্থষ্টি করিয়াছি । অতএব ভক্তি ও জ্ঞান যুক্ত হইয়া নিত্যই কর্মের 
সেবা করিবে। শ্লোকটিতে ভক্তি, জ্ঞান এবং কর্মের সম্যক্‌ সশ্মিলনের আদেশ 
আছে এবং কর্মেরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে।” এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আপত্তি 
এই যে, ভক্তি ও কৰ্ম্ম এক । পাতঞ্জল দর্শনে “ঈশ্বর-প্রণিধান”-ক্রিয়া যোগ- 
রূপে অভিহিত হইয়াছে । প্রণিধানই ভক্তি। ভক্তি কম্মের অধিষ্ঠান 
ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন, অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, বিবিধ চেষ্টা ও দৈব কর্মের 
হেতু। ন্যায্য ও বিপরীত সকল কর্শেই অধিষ্ঠান আবশ্যক | অধিষ্ঠান অর্থে 
ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতির অভিব্যক্তির আশ্রয়ীভূত শরীর, অর্থাৎ চিন্ত। 
চিন্তই কর্শের অধিষ্ঠান। ভক্তি চিত্তের বুত্তি। এই অর্থে ভক্তি কর্মের 
অধিষ্ঠান। আর দ্বিতীয় আপত্তি__জ্ঞান হইতে কর্মের প্রাধান্য হইতে পারে না। 
তাহাতে যুক্তির বিরোধ ও শাস্ত্রের বিরোধ হয়। জ্ঞানের প্রাধান্য সকল- 
শান্্রস্মত । অতএব এই ব্যাখ্যা সমীচীন মনে হর না। বরং জ্ঞান বলিতে 
এ স্থলে উদ্দেশ্য, এবং ভক্তি বলিতে আন্তরিকতা বুঝাইতেছে; অর্থাৎ উদ্দেশ্য 
ভাল হউক, বিশেষ বিবেচনা! করিয়া উদ্দেশ্য নির্ণর কর। উদ্দেশ্য নির্ণীত হইলে 
তাহার সহিত আন্তরিকতার, ভালবাসার গঙ্গা-বমূনার সঙ্গম হউক, তাহাতেই 
প্রকৃতরূপে কন্ম হইবে। এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেই সার্থক হয়। কোন 
বিরোধ পরিলক্ষিত হয় না। অতএব উদ্দেশ্যের সহিত আন্তরিকতার যোগ 
চাই, বিচারের সহিত প্রেমের মিলনেই কন প্রকৃত কর্শ্ম। তাহাই আমরা নির্ল- 
বোধের কর্ম বলিয়াছি। 
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আমরা অনেক সময় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে এক অর্থেই ব্যবহার করি। কিন্ত 
ইহাদের পার্থক্য আছে। আমরা জ্ঞান ও জেয়ের পার্থক্য অবশ্ঠই সাধারণভাবে 
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স্বীকার করি। পুর্ণ জ্ঞানে ভেদ থাকে না। জ্ঞান, জেয় ও জ্ঞাতা এক হয়। 
অথবা উপনিষদের ভাষায় একত্ব আছেই। সেই পারমাথিক ভাব বাদ দিয়া 
জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পৃথকত্ব বুঝিতে প্রথমে চেষ্টা করা একান্ত 
“আবশ্যক । জ্ঞান বলিতে আমর! উদ্দেশ্য বুঝি, যদ্বার আমরা বস্তুর স্বরূপ 
উপলন্ধিতে প্রবন্তিত হই তাহাই উদ্দেশ্ট। তাহাকে জ্ঞান বলিতে পারি। 
যাহাতে বস্তলীভে গ্রচোদিত করে, তাহাকে উদ্দেশ্য বলিতে পারা যায়। 
আর লব্ধ বা উপলব্ধ বস্তই লক্ষ্য বা জ্ঞেয়। উদ্দেশ্য বা জ্ঞান সম্বন্ধে পুর্বে 
যাহা বলিয়াছি তাহার সহিত আমাদের সংজ্ঞ। সমন্বিত হইল। সর্বববিষয়ক 
জ্ঞানকেই উদ্দেশ্য বলিয়াছি। সমস্ত জ্ঞাতব্য বস্তই জ্ঞেয় বা লক্ষ্য। “সমস্ত 
জ্ঞাতব্য’ বলাতে উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার জন্য, অধিকারীর বিভিন্নতার জন্য, যে 
বিভিন্নত। উপস্থিত তাহার সমাধান হইয়। গেল। উদ্দেশ্যের নানাত্ব থাকিলে 
লক্ষ্যেরও নানাত্ব অবশ্থা্তাবী। যাহা কৰ্শ্মের প্রবর্তক, তাহাই উদ্দেশ্ট । এইরূপ 
সংজ্ঞা করিলেই লক্ষ্য ও ফলভোক্তৃত্বও উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়। পড়ে, তাহা 
কখনই সঙ্গত নহে। কারণ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও ভোক্তৃত্ব--এই তিনই কর্মের 
প্রবর্তক । উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পার্থক্য আরও বিশেষ করিয়! বুঝা আবশ্যক । 
যখন ক্রটাস্‌ সিজরকে হত্যা করে ব| হত্যার সাহায্য করে, তখন ক্রটাসের 
লক্ষ্য দেশ। সিজরকে হত্যা কর! তাহার লক্ষ্যের বিষয় নহে। বরং সেই 
ক্ষেত্রে সিজরকে হত্যা করার উদ্দেশ্য একট! লক্ষ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত । 
যীশু গরষ্ট্ের লক্ষ্য পৃথিবীতে শান্তিস্থাপন। কিন্ত তিনি বলিতেছেন £ “I came 
not to send peace on the earth, but a sword” “আমি পৃথিবীতে 
শান্তি দিতে আসি নাই, তরবারি নিয়া আসিয়াছি।” কারণ তিনি বলিতেন, 
“আমি মাকে সন্তানের বিরুদ্ধে, সন্তানকে মাতার বিরুদ্ধে, স্ত্রীকে স্বামীর 
বিরুদ্ধে, স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্থাপন করিতে আসিয়াছি।” অর্থাৎ আমার 
লক্ষ্য শান্তি। সেই শান্তিলাভে সত্যের প্রতি নিষ্কাম ভালবাসায় সাংসারিক 
স্থখ বিপর্যস্ত হইবে । সে ক্ষেত্রে মাতার চক্ষুর জল, স্ত্রীর চক্ষুর জল শাস্তির 
অমূল্য লক্ষ্যে অতীব অকিঞ্চিংকর। লক্ষ্যের অন্তনিহিত ভাবের সহিত 
বর্তমানের ফলের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী । ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্যের সন্ন্যাস মাতার 
চক্ষুর জলের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাহার ধর্শরাজ্য স্থাপনের সহায় “বিচার'। 
বিচার-খড়েগ কত উদ্ধত ব্যক্তি আত্মবলিদান দিয়াছে। চিরসঞ্চিত ভাবে 
বিপ্লব উত্থাপন করিয়া তাহাদিগের বর্তমান তামসিক ও রাজসিক শান্তি 
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(প্ররুত শান্তি নহে ) বিপৰ্য্যস্ত করিতে হইয়াছে। বুদ্ধদেবের জীবনও তাহাই । 
মহম্মদের জীবনও এ একইভাবে প্রণোদিত । ধর্মপ্রবর্তকগণ নকল ক্ষেত্রেই 
লাক্ষোতে অনুরক্ত, কিন্তু এ উদ্দেশ্ঠও তাহাদের মহৎ বলিতে হইবে । বিচার- 
পূৰ্ব্বক যাহা। ভাল (স্থায়িত্ব_পরিমাণে ও গ্রণে) তাহাই তাহার! প্রচার করিয়াছেন? 
শান্তিস্থাপন তাঁহাদের লক্ষ্য। শান্তিই যে ভাল, শান্তিই যে পরম মঙ্গল সেই 
জ্ঞানবশেই তাহার! ধর্মপ্রবর্তনা করিয়াছেন, কিন্ত এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
একই রকমের হইয়। গেল। আপাতদৃষ্টিতে বর্তমানের পক্ষে ইহা! 
অতীব দুঃখের মনে হইলেও '্থখের পরিমাণ, স্থায়িত্ব ও "গুণ হিসাবে ইহার 
মূল্য কিছুই নাই বলিলেই চলে । কিন্তু কোনও ব্যক্তি জলে ডুবিতেছে, 
তাহাকে তুলিবার জন্য দুইজন লোক চেষ্টা করিতেছে। উভয়েরই উদ্দেশ্য 
লোকটিকে বাচান। কিন্তু লোকটির ফাসির হুকুম হইয়াছে। এক ব্যক্তি তুলিতে 
যাইতেছে তাহাকে বাচাইবার জন্য, অন্যব্যক্তি পুলিশের লোক, সে উহাকে 
বাচাইতে যাইতেছে ফাঁসি দিবার জন্য । এক্ষেত্রে উভয়ের উদ্দেশ্ঠ' এক, অর্থাৎ 
লোকটিকে বীচান। কিন্তু লক্ষ্য বিভিন্ন । একের লক্ষ্য জীবন-রক্ষা, অন্যের লক্ষ্য 
জীবন-নাশ। একজন কবি সামাজিক পাপাচরণে কুস্ঠিত হইয়া কবিতা লিখিলেন। 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিভিন্ন হইতে পারে । লক্ষ্য সামাজিক মঙ্গল, কিন্তু উদ্দেশ্যের 
ভিতরে সামাজিক মঙ্গলের সহিত নিজের যশ-কামনাও থাকিতে পারে । কেহ রাজ- 
নৈতিক কাথাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেশের মঙ্গল লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইল, কিন্ত 
উদ্দেশ্যের ভিতরে নিজের প্রতিষ্ঠার বাসন! রহিল। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে 
পার্থক্য পরিক্ষুট। উদ্দেশ্য লক্ষোরই অন্তর্ভুক্ত ৷ লক্ষ্যের উপরেই উদ্দেশ্য নির্ভর করে। 
কোনও লক্ষ্যের প্রতি একাগ্র হইলে উদ্দেশ্য বদলাইতে হয়। কাৰ্য্যে প্রবর্তত 
হইলেই আমর! কিছু পাইতে চাই, অর্থাৎ কাধ্যের ফল আশাকরি। কিন্ত সামান্য 
ফল হইলে আমাদের সে কাধ্যে প্রেরণা না আসিতে পারে, অথবা লক্ষ্যের দিকে 
দৃষ্টি দিলে সে কার্যে আদপেই প্রেরণা না আসিতে পারে। স্থখলাভ কর্শ্মের 
গ্রবর্তক। ক্থুখের উদ্দেশ্যে কর্ম করিলাম । কর্ম করিতে যাইয়| দেখিলাম 
যে পরিমাণ (এ স্থলে পরিমাণ শব্দটি কালগত, গুণগত হিসাবে গ্রহণ করিতে 
হইবে ) সুখ আকাঙ্জা করিয়াছিলাম, তাহা পাই না। সে ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য 
ত্যাগ করিতে পারি। আমার লক্ষ্য দেশ৷ উদ্দেশ্য ছিল দেশের কাধ্য করা। 
কিন্তু সেই উদ্দেশ্যের ভিতরে লুক্কায়িত ছিল আত্মপ্রতিষ্টা ৷ লক্ষ্যের প্রতি 
একাগ্র হইতে আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব তিরোহিত হইল। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্ের 
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পরিবর্তন হইয়া গেল। ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কন্ম করিতে আরম্ভ করিলাম__ 
লক্ষ্য আত্মজ্ঞান লাভ। ঈশ্বরের গ্রীতিই আমার উদ্দেশ্য । কিন্ত আত্ম ব৷ ব্রহ্মজ্ঞান 
লক্ষ্য হওয়াতে উদ্দেশ্য ক্রমেই পরিবত্তিত হইতে লাগিল, আমি ক্রমেই প্রেমে 
ভরপুর হইতে লাগিলাম, তখন উদ্দেশ্য দাড়াইল-_কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপি 
ঈশ্বরো মে তুম্যত্বিতি আসঙ্গং ত্যন্তা” কণ্ম করা । কেবল ঈশ্বরের জন্য । ঈশ্বর 
আমার প্রতি তুষ্ট হউন-_এই আশা ত্যাগ করিয়া কর্ম করা। এক্ষেত্রে 
উদ্দেশ্য বদলাইয়া গেল। অধিকারী ক্রমেই যত পরিমাণে লক্ষ্যের নিকটব্তী 
হইতে লাগিল তাহার উদ্দেশ্য ততই বদল হইয়া যাইতে লাগিল। ইহা! দ্বারা 
আমরা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পৃথকৃত্ব বুঝিতে পারিলাম। শিবাজী যখন 
আওরক্গজেবের নজরবন্দী, তখন কৌশলে পালাইয়া যান। উদ্দেশ্য আওরদ্জেবের 
হস্ত হইতে মুক্তিলাভ, লক্ষ্য দেশ। পাপীর পাপক্ষালন উদ্দেশ্য, কিন্ত ভগবৎ- 
প্রীতি লক্ষ্য। কোনও লোকের উপকার করিলাম। উপকার করার ভিতরে 
উদ্দেশ্য অনেক রকমের হইতে পারে । লোকের উপকার করিলাম, সে আমার 
উপকার সময়মত করিবে । উপকার করাতে আমার ফল হইবে, লোকে 
আমার প্রশংসা করিবে, আমার দৃষ্টান্তে অনেকে উপকার করিতে ইচ্ছুক 
হইবে। অনেক সময় পরোপকার বাতিকেও দাড়ায় । সেই বাতিকের 
অবস্থায় নিজের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, কেবল পরের উপকার করিতে ঘায়। 
নিজের ও পরের উপকার কিসে হয় তাহার জ্ঞান নাই, কেবল 'উপকার* 
শব্দটি ব্যবহার মাত্র হয়। ভগবান্‌কে ডাকিলাম। ডাকার উদ্দেশ্য বিপদে যেন 
না পড়ি; এখন যে বিপদে পড়িয়াছি, তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়!। ডাকাতে 
একটু সুবিধাও আছে, লোকে ভক্ত বলে, জ্ঞানী বলে, তাহাতে ভিতরে 
একটু সুখ হয়। অন্যায় কাৰ্য্য করিলেও লোকে সহসা কিছু বলে না । দুঃখের 
সময় ডাকাতে মন কিছুকালের জন্য অন্য বিষয়ে নিয়োজিত থাকিল, ছুঃখ বেশী 
ভোগ হইল না, ইহাও লাভ। লোকে সাধু মনে করিল। সাধু মনে করাতে 
লোক ঠকাইবার স্থবিধা হইল। এ স্থবিধার বলে নিজের অন্নসংস্থান হইল, 
তাহাতে ব্যভিচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল । এতগুলি উদ্দেশ্য এক ভগবান্কে 
ডাকার ভিতরে লুক্কায়িত। ৰ 
রাজসিক উদ্দেশ্যে বিভিন্নত| থাকিবেই, কিন্তু এই বিভিন্নতার জন্য লক্ষ্যও 
বিভিন্ন হয়। লক্ষ্যের সম্বদ্ধে একটু বিবেচনা করিলে দেখা যায়, যত রকমের 
উদ্দেশ্যই হউক, স্থখ মোটামুটি লক্ষা। যদিও স্থখ লক্ষ্য, তথাপি সুখের 
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তারতম্য অবশ্যই আছে। অতএব স্থখ সাধারণভাবে এক হইলেও কালগত, 
বস্তুগত, গুণগত তারতম্য তাহাতে অবশ্যই আছে। কেহ এন্দরিয়িক সুখই 
চরম মনে করিতেছে, কেহ মানসিক স্থখেই মগ্ন হইতেছে, কেহ ভালবাসার 
(চিত্তের ) স্থখে নিমগ্ন, কেহ বুদ্ধির সুখে ব্যাপৃত | স্থখ এক হইলেও রকমারি 
নানা। আলশ্যপরায়ণ ব্যক্তির সুখ আছে, তন্দ্রীতুরের সখ আছে, মোহপ্রাপ্ত 
ব্যক্তির স্থখ আছে পশু, পক্ষী, কীট, পত্গ, স্থাবর, জঙ্গম সকলেরই সুখ 
আছে। মোটামুটি সুখ লক্ষ্য ধরিয়া লইতে পারি । তারতম্য অবশ্যই আছে। 
কিন্তু বৈরাগ্যবান্‌ ব্যক্তি সুখ চাহিতেছেন ন|। বৈরাগ্যবান্‌ বলিতেছেন, “আমি 
কি দুঃখেরে ডরাই, ভাবি আর কত দুঃখ দিবি গো তাই । ( ওম! ) সবাই করে 
সুখের গর্ব, আমি দুঃখ দিয়ে মা বাজার মিলাই 1”. কৰি বলিতেছেন, 
“তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি । তোমার হাতের 
বেদনার দান এড়ায়ে চাহি না মুকতি।” জ্ঞানী বলিতেছেন, “ছুঃখমেব পরা পুজা, 
দুঃখমুদর্তনং যথ|। খেদ এব পরা পুজা খেদে চিত্তং নিরাশ্রয়ম্‌ ৷” দুঃখ শ্রেষ্ট পুজা, 
কারণ দুঃখের আবর্তনে মনের ময়লা কাটিয়া যায় । চিনি জাল দিলে যেমন তাহার 
ময়লা উপরে ভাসিয়| উঠে, সেইরূপ দুঃখের বিলোড়নে মনের ময়লা বাহির 
হইয়া গড়ে । বিপদের কষ্টিপাথরে আমরা আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লইতে 
পারি। খেদ ভগবৎপুজা, কারণ খেদে চিত্ত আশয়শূন্য হয়। বাহিরের বিষয়ে 
তৃপ্তি থাকে না। অন্তরের অস্তরতম প্রদেশে ডুবিবার সুবিধা! হয়। জ্ঞানী 
তাই ছুঃখকে বরণ করিয়া নিতেছেন। দুঃখ তাহার লক্ষ্য, কতকটা পরিমাণে 
উদ্দেশ্তও। সুখ যেমন উদ্দেশ্য, সুখ যেমন লক্ষ্য, দুঃখও তেমনি উদ্দেশ্য, দুঃখ 
তেমনি লক্ষ্য । কিন্তু সর্বশেষ লক্ষ্য সুখ বা আনন্দ । এইজন্তই জ্ঞান ও জেয 
শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। বাস্তবিক জ্ঞান এবং জ্ঞেয় মূলতঃ এক জিনিয। 
যাহা জ্ঞান, তাহাই জ্ঞেয়। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের যে পৃথক্ত্ব তাহাও দেখাইয়াছি। 
জান ও জেয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্বন্ধটুকু বুঝা এখন আবশ্যক হইয়। পড়িয়াছে । 
উদ্দেশ্যের একাগ্রতা লক্ষ্য বলিলেই চলে। লক্ষোর অস্তরেই উদ্দেশ্য, লক্ষ্যের 
উপরেই উদ্দেশ্য স্থাপিত । লক্ষ্যবস্তুই মুখ্য এবং লক্ষ্যের হিসাবে উদ্দেশ্ গৌণ। 
এ সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে মতভেদ হইবার 
কারণ নাই । মুখ্য ও গৌণ বুঝিতে অনেক সময় বস্তুগত দিক্‌ দিয়া, কখনও 
গুণগত দিক্‌ দিয়া, কখনও কালগত দিক্‌ দিয়! বুঝিতে চেষ্টা করি। তাহাও 
আবার 5ubjective ( ব্যক্তিগত ), objective (বাহিরের ) দিক্‌ দিয়া 
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বিবেচনা করি। আমর! লক্ষ্যকে মুখ্য বলাতে 941০০6৮ দিকে জোর 
দিয়াছি। লক্ষ্য ব্যক্তিগত দিকে বস্তুতঃ, কালতঃ, গুণতঃ মুখ্য বা প্রধান। 
অর্থাৎ লক্ষ্য অন্তরের অন্তরে থাকে । তাই ব্যক্তির কালগত অতিনিকট, 
অন্তরের অন্তরতম বলিয়া আত্মীয়, তাই বস্তুতঃ ও গুণতঃও প্রধান । এই 
লক্ষ্যের উপরেই উদ্দেশ্য দাড় করাইতে হয়, কিন্তু ০১1০০৮০ দিকের বিচারে 
লক্ষ্যবস্তু দূরে বলিয়া ভ্রম হয়। লক্ষ্য যেন বাহিরের, তাই বিচারের সময় 
লক্ষ্যকে বাহিরে আসা হইতে দূরে রাখি। লক্ষাবস্ত যেন পাইতে হইবে, 
পাইবার বস্তু বাহিরের দিকে অবশ্যই দূরে | সে স্থলে লক্ষ্যবস্ত কাল অতিক্রম 
করিয়া অর্থাৎ কিছুকাল পরে পাওয়া যাইবে, এ অর্থে কালগত দূরত্ব আছে। 
আমা হইতে গুণে শ্রেষ্ট, বস্তুতে শ্রেষ্ট, তাই গুণগত ও বস্তুগত দূরত্ব আছে। 
বাহিরের দিক দিয়া (০৮15০৮৮০ ) বিচারের দোষ এই-_প্রথমতঃ, বস্তা 
বাহিরের হইলে আমার আত্মতুষ্টি হয় না। আত্মতুষ্টি না হইলে আন্তরিক 
ভালবাসা হয় না। আমাকে আমি সকলের চেয়ে ভালবাসি, আমার গ্রীতির 
উপরেই জগতের প্রীতি নির্ভর করে। স্থখবাদী যে সুখ খুঁজিতেছে তাহাও 
তাহার নিজের জন্য । প্রাণরক্ষার স্বাভাবিক চেষ্টাও নিজের প্রীতির জন্য । 
আত্মগ্রীতি সার্বজনীন । আত্মবোধের উপরেই স্থষ্টতত্ব। লক্ষ্যবস্তু দূরের হইলে 
সকলের পক্ষে সমভাবে স্ফুরিত হইতে পারে না। আপত্তি উত্থাপিত হইতে 
পারে। ক্তর্য প্রভৃতি দূরের বস্তু সকলের নিকটে সমভাবে প্রকাশিত । 
আমরা বলিব, তাহা কখনই নহে। পেচকের নিকট স্বর্ধ্য যেরূপ, অন্ধকারে 
বহুদিন বদ্ধ লোকের নিকট সূর্য্য সেরূপ । কাকের নিকট সুষ্য যেরূপ, তৈমিরিক 
রোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট সূর্য্য সেরপ। সুস্থ ব্যক্তির নিকট কখনই সেরূপ নহে । 
চক্ষু দিয়াই কূরধ্য দেখি, চক্ষুর শক্তির বিভিন্নতা অনুসারে স্বর্য্য সম্বন্ধে ধারণার 
বিভিন্নতা হয়। চক্ষুর শক্তি ভিতরে মূলতঃ এক। এক শক্তি দিয়! সুর্্যকে 
দেখিতে পারিলে অবশ্যই তাহাতে দূরত্ব থাকে না। যেরূপ বস্তুগত ও গুণগত 
দোষ মনে হইয়াছিল তাহাও সম্ভব নহে। অতএব লক্ষ্যবস্তকে অস্তরের বলিলেই 
শোভন হয় । 

দে" প্রবন্ধে যে সাত্বিক প্রভৃতি সংজা দিয়াছি তাহা লক্ষ্যের সম্বন্ধেও 
প্রযোজ্য । ক্রমশঃ তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইব । লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ব্যক্তিগত 
দিক্‌ দিয়া বিচার করিবার তাৎপর্য আরও আছে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মূলতঃ 
এক । এক বস্তুতেই উহাদের পরিণতি ও গতি। বাহিরের দিকে বিভিন্নতা 


কন্ম-প্রবর্তনা ৭৯ 


অনিবাৰর্য্য। "কর্শ্মের লক্ষ্য ফল । কিন্তু নানা কর্মের নানারপ ফল । আসক্ত 
সুখ চহিতেছে, বৈরাগী দুঃখ চাহিতেছে। আসক্ত বলিতেছে_“যাবজ্জীবেৎ 
সুখং জীবেৎ, ঝণং কৃত্বা স্বতং পিবেৎ।” “যতদিন বীচিয়া থাকিবে স্থখে থাক, 
খণ করিয়াও ঘি খাঁও।” সে বলিতেছে, “খাও, দাও, আর মজা লুট, কিসের 
ভূতের বেগার খাট ।” অন্ত দিকে বৈরাগী বলিতেছে, “স্থথ্মে বাজ পড়ু, 
দুখ্‌কে| বলিহারী যাই, যো৷ দুখ্‌সে হর্ঘড়ী হরিনাম সে নারাই।” জ্ঞানী 
বলিতেছেন, “রোগ এব পরা পূজা, রোগৈঃ পাপক্ষয়ো যতঃ। তিনিই 
বলিতেছেন, “শোকস্ত পরম! পুজা! শোকঃ বৈরাগ্যসাধনম্‌।” একজন সুখের 
ভাণ্ডার লুটিয়া খাইতে চাহিতেছে, অন্যজন শোককে বরণ করিতেছে। সামগ্জন্ত 
কোথায়? এমন একটা বস্তু বাহির করিতে হইবে যে স্থলে এই ছু'এর দ্বন্দের 
নিষ্পত্তি হইয়া যায়। স্ুখদুঃখ বাহিরের দিকে অনন্ত । ইহাদের নিপ্ততস্থান 
কোথায়? অনন্ত জগতে ইহাদের নিষ্পত্তি আছে কি? স্থখের মাত্রা কমান 
বাড়ান, বাহিরের বস্তু দিয়া কত যুগে পরিণতি লাভ করিতে পারে? বিশ্বের 
প্রতি বস্তুতে গ্রীতির জন্য আপনাকে বিলাইয়া দিলাম, স্থখ হইল কি? 
কণ্টকে আঘাত লাগিল, উহু করিতে হইল। স্থুগন্ধে আমোদিত হইলাম, 
দুর্গন্ধ বা উৎকট গন্ধে প্রাণ যায় যায় হইল। স্থখের তারতম্য রহিয়া গেল। 
স্থখের সঙ্গে দুঃখ, দুঃখের সঙ্গে সুখ__এইরূপ ধারা চলিল। নিবৃত্তি নাই। 
সুখ বা দুঃখ কোনটাই আমাদের জীবনের কারণ নহে। যেহেতু স্থখের 
একটা উত্তেজনা আছে, অতিরিক্ত সুখের উত্তেজনায় জীব মরিয়| যায়। 
অতিরিক্ত দুঃখের উত্তেজনা বা গীড়নে জীব মরিয়| যায়। অতএব প্রত্যেক 
জীব সহিতে পারে এমন সুখের বিধান দরকার। বাছাই করা এক প্রকার 
অসম্ভব ব্যাপার । অতএব লক্ষ্যবস্থটি এক ও অভিন্ন হওয়| দরকার, যে স্থানে 
সকলের সামগ্রস্ত সম্ভব। প্রত্যেক ব্যক্তির লক্ষ্য বিভিন্ন হইতে পারে। 
প্রাকৃতিক বিভিন্নতাই তাহার কারণ। কিন্তু একটা আদর্শ দাড় করান একান্ত 
আবশ্তক। যে আদর্শের দিকে লোক অল্লাধিক পরিমাণে অগ্রসর হইতে 
পারে। অগ্রপর-হওয়া-শবটির প্রয়োগ সম্বন্ধে আপত্তি উখাপিত হইতে পারে । 
বাহিরের দিকেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব । ব্যক্তিগত দিকে অগ্রসর কথাটা একটু 
অসমীচীন বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক ইহাতে অসমীচীনতা। নাই । অন্তরের 
অন্তরতম প্রদেশেও অগ্রসর হওয়া--এই কথাটি বলা চলে। অস্তঃপ্রবেশ, 
অন্তনিবেশ অর্থেই অগ্রসর কথাটি ব্যবহার করিয়াছি। ভাষা, প্রক্কত প্রস্তাবে 


৮০ কর্ম্মতত্ব 


অনেকটা বহিদূর্ী, যে সকল অন্তর্খীন প্রয়োগ আছে তাহাও সাধারণের 
‘বোধগম্য নহে । এরূপ অবস্থায় সাধারণের বোধগম্য হয় এরূপ শব্দ ব্যবহার 
একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। সুখ বাঁ দুঃখ কোনটাই জীবন নহে, এমন 
একটি বস্তু কি যাহ। স্থখ বা দুঃখ নহে? সে বস্তটি শান্তি। সখ ও দুঃখের 
অন্তরালের সমতা বা সমবস্ত । সেই সমবস্ত এক, অসীম, ব্যাপক, অচঞ্চল না 
হইলে দুইয়ের অন্তরালের বস্তু হইতে পারে না। স্তুখও জাগতিক হিসাবে 
পরিমাণে নানা, দুঃখও তাহাই। এই নানাত্বের মূলে অখণ্ড, অসীম, ব্যাপক 
বস্তু থাকা একান্ত আবশ্তক। তাহা না হইলে স্থখদুঃখের অন্তরালের বস্তু 
হইতে পারে না। স্থখ ও দুঃখ উভয়ের উত্তেজনা আছে । স্থখদুঃখে চাঞ্চল্য 
আছে। কম্পনের আশ্রয় চাই, সে আশ্রয় অবশ্যই অকম্পিত। সমুদ্রের 
নিস্তরঙ্গ অন্তঃস্থ জলরাশিই তরগ্দায়িত সমুদ্রের আশ্রয়। অতএব এই নানাত্বে 
কখনই সে শান্ত বস্তুটি নাই। তাহা অন্তরে, বাহিরে নহে । সেই লক্ষ্বস্ত 
অবশ্যই অন্তরের | সুখ ও দুঃখ বোধও মানসিক। স্থখদুঃখে নানাত্ব আছে, 
মনের নানাত্ব আছে। নানাত্বে শান্তি নাই, একত্বেই শাস্তি। অতএব শান্তি 
মনোরাজ্যের ও অন্তরের । শান্তিবোধের শেষ সীমা বলিতে আর বোধ থাকে 
না, সে স্থানে “শান্তিরেব শান্তিঃ | শান্তি নির্মল বোধের। অতএব মানসিক 
চাঞ্চলো শাস্তি অসম্ভব। কিন্তু প্রাকৃতিক বিভিন্নতা স্বীকার করিয়াছি। 
শাস্তি লক্ষ্য ব| সমষ্টির মূল আদর্শ। কিন্ত ব্যক্তিগত হিসাবে প্রত্যেকের এক 
একটি আলাহিদা বিশ্ব আছে। সেই আলাহিদা বিশ্বের অন্তরে যেমন 
উদ্দেশ্য একটা বস্তু, লক্ষাও তেমনি একট! বস্তু । উদ্দেশ্যকে যেমন মহান্‌ বা 
উত্তম উদ্দেশ্যে পরিণত করিতে হইবে-_সমষ্টিগত দিকে ইহাই সাধন-__লক্ষ্োর 
সম্বন্ধেও তাহাই। লক্ষ্য ক্রমশঃই এক অখণ্ড বস্তুতে পরিণত হওয়া আবশ্তক। 
সে অখণ্ড বস্তু কি? আমরা পুর্বে দেখিয়াছি ব্যাপক বস্তু শুদ্ধ। কর্শ্ম যতই 
ব্যাপক হয়, ততই শুদ্ধ হয়। উদ্দেশ্য যতই ব্যাপক হয় ততই উত্তম, বা 
সাত্বিক হয়। লক্ষ্যেও সেই নিয়ম অবশ্য খাটিবে। ব্যাপক বস্তু পাইলাম 
শান্তি। শাস্তি বস্তুটি কি? অবশ্যই বলিতে হইবে_ আত্মজ্ঞান বা ব্ৰহ্মজ্ঞান 
(এ স্থলে জ্ঞান-শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে )। পুর্বে আমরা 
প্রমাণিত করিয়াছি কর্ম জ্ঞানসহকারী । অতএব যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়া 
কথ্ধ করিলে আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে তাহাই আদর্শ । 

প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের লক্ষ্য ঘতপরিমাণে এই মহান্‌ বা উত্তম লক্ষ্যের 


কর্ম-প্রবর্তনা ৮১ 


সহিত মিলিবে ততই তাহাকে উচ্চতর বল৷ যাইবে। লক্ষ্য মান্ষমাত্রেরই 
আত্মজ্ঞান। কিন্তু সেই অবস্থায় পৌছিবার জন্য, অর্থাৎ নিজের খণ্ডিত বিশ্বকে 
অখণ্ড বিশ্বতে পরিণত করিবার জন্য সময় অবশ্যই দরকার। ক্রমে আদর্শের 
দিকে অগ্রসর হইতে হইবে । বলপুর্বক নিজের খণ্ডিত বিশ্বকে ছাড়ান যায় 
না। নিজের বিশ্বকে গলাইয়| অখণ্ড বিশ্বের সহিত মিলাইতে হইবে। 

মামুদ গজনি বলিয়াছিলেন,_আমি প্রতিমাবিক্রয়কারী হইতে প্রতিমা- 
ভঙ্গকারী হইতে চাই (I should rather be an image-breaker than 
an image-seller)| তাহারও একটা লক্ষ্য ছিল। সে লক্ষ্যের বশেই 
প্রতিমা ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্য তাহার হৃদয়ে ছিল। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট 
ভিতরের লক্ষ্য লইয়াই সমরানলে আহুতি দিতেছিলেন। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত 
ইউরোপকে এক অখণ্ড সাঘাজ্যে পরিণত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। 
বাহিরের দিকে এরূপ অখণ্ড সামাজ্য অসম্ভব | ব্যক্তিগত দিকে (subjective) 
অন্তরের ভাবে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন কর! যায়, সে সাম্রাজ্য ভাবময়, 
তাহা নিৰ্ম্মল বোধের সামীজ্য। অন্তর অতিশয় ব্যাপক, তাই সকল ব্যাপিয়া 
থাকিতে পারে। বাহিরে সীম! নানারপ | সীমা অতিক্রম করা অসম্ভব। 
অন্তরে প্রাণের জাতি নাই। ভৌগোলিক সংস্থানের পৃথকৃত্ব নাই। 
এঁতিহাসিক ধারায় বিভিন্নতা নাই, উহা এক । আন্তরিক প্রাণ মহাপ্রাণ অর্থে 
ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু বাহিরের সীমা আছে ও থাকিবে। দার্শনিক 
নিটুশে অখণ্ড ইউরোপের কল্পনা করিয়াছেন। তাহার মূলেও ওঁ তুলটি 
রহিয়াছে। অন্তর কল্পনাকে বাহিরে দীড় করান অসম্ভব হইয়া পড়ে। আধুনিক 
শিক্ষায় শিক্ষিত কোনও একজন ভদ্রলোক আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, “আমাদের 
দেশের দার্শনিক চিন্তা সমাজ হইতে একলাফে এক বিশ্বীতীত অবস্থায় 
পৌছিয়াছে। ইহার অন্তরে জাতি নাই, দেশ নাই ইত্যাদি । ইহা বড়ই 
অশোভন” কথাটি শুনিয়াছিলাম, প্রত্যুত্তর দিবার তখন সুযোগ ছিল না। 
কিন্ত বিচারে এখন দেখিতে পাই, তীহার ধারণা করিবার মূলে একটু দোষ 
আছে। তিনি অন্তর ও বাহির এক করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
ব্যক্তিত্বের আস্তর ( $Ubjetive ) বিকাশ, দেশ, কাল, পাত্রের সীমা অতিক্রম 
করিয়া একতে পরিণত হয়। সে স্থলে, জাতি, দেশ কিছুই থাকে না। সে 
অবস্থায়_স্বদেশো তুবনত্রয়ম্ঠ ইহাও অতিক্রম করে। ভক্তের আদর্শ, স্বদেশো 
ভূবনত্রয়মূ। ইহাতেও জাতি, দেশ অতিক্রম করে। এই “ম্বদেশে। ভুবনত্রয়ম্*ও 
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ভাবময়। বাহিরের দিকে বিচারে আমাদের দার্শনিক চিন্তা মহ্ুসংহি তা প্রভৃতি 
গ্রন্থে বাহিরের বিকাশ দেখাইয়াছে। মনু আত্মজ্ঞানের ভিত্তিতে বাহিরের 
দিক্‌ দিয়া প্রত্যেকের স্বাভাবিক কম্মকে জাতি, দেশ, কালের ভিতর দিয়া লইয়। 
গিয়াছেন। এসম্বন্ধে আমাদের লিখিত ‘রাজনীতি’ গ্রন্থ দষ্টব্য। 

অধিকারীর তারতম্যান্ুসারে তারতম্য অনিবাধ্য। আন্তর ও বাহিরের 
পাৰ্থক্যও স্বীকার্য্য । অন্তরে ধীহারা ডুবিয়াছেন, তীহারা জানেন, লক্ষ লক্ষ 
বিশ্ববীচি উঠিতেছে, পড়িতেছে, তাহাদের পক্ষে বিশ্বলহরীও থামিয়া যায়। 
তাহাদের অনুভূতি, তাহাদের ভাষায় বলিতে গেলে,_“অহো ! ভূবনকলোটৈ- 
বিচিত্রৈর্দাক্‌ সমুখিতম্‌। ময্যনন্তন্থখন্তোধৌ চিত্তবাতে সমুগ্যতে ।”-_এইবূপ 
দাড়ায়। এই দার্শনিক জ্ঞানে গ্রীক দার্শনিক Aristotle-এর Golden mean 
(মাঝামাঝি ভাব) খাটিতে পারে না। এই জ্ঞানে সমাজ, জাতি, দেশ, 
প্রভৃতির পৃথকৃত্ব থাকিতে পারে ন!। বিশ্ব বলিয়া একটা বস্তুও থাকিতে 
পারে ন|। ঘটাকাশ মহাকাশেই মিশে। ঘটাকাশে ও মহাকাশে মিশিয়। 
যায়। আকাশে উঠিলে সকল বস্তুই সমান দেখা যায়। এই হিসাবে 
খ্ৰীষ্টানের মন্ুষ্তাপ্রেম, মুসলমানের ধাৰ্মিক প্রেম, বৌদ্ধের জীবপ্রেম ভ্রান্তিমাত্র | 
দার্শনিক নিট্‌শে যখন ইউরোপকে এক করিতে চাহিয়াছেন, তখন তাহার 
একটা আন্তরিক আদর্শ ছিল। তিনি ব্যক্তিগত আধিকারিক ভাব ভুলিয়া 
গিয়াছিলেন। এক দিকে জীবনের উন্মেষের জন্য লালায়িত, ব্যক্তিত্বের 
ক্ষুরণের জন্য, জীবনের বিকাশের জন্য, অবতার ( superman ) গড়িয়া 
তুলিয়াছেন। কিন্তু অধিকারীর তারতম্য স্বীকার করিয়াও ( অর্থাৎ দুর্বল ও 
্বাযুদুর্বল ব্যক্তির বিবাহ করা উচিত নহে। দুর্বল দ্বণিত জাতির পক্ষে 
যুদ্ধই শ্রেয়স্কর ইত্যাদি AI! men are not ৪৫0৪1) আবার যুক্ত ইউরোপ 
দাড় করাইবার বেলা৷ তাহ! ভুলিয়া গিয়ছেন। আমাদের দেশে কবিবর 
রবীন্দ্রনাথও অনেক পরিমাণে এই ভ্রান্তিতে উদ্ভ্রান্ত । তিনি আন্তর আদর্শে 
সমস্ত বৈষম্যকে এক করিতে চান। অন্তরে ব্যক্তিত্বের দিকে সকল একত্বে 
পরিণত করিতে পারে। ব্যবহারের অদ্বৈত সম্ভব নহে। ভাবের অদ্বৈতই 
প্রকৃত অদ্বৈত। “ভাবাদ্বৈতং সদা কুৰ্য্যাৎ ক্রিয়াদৈতং ন কহিচিৎ।” রবীন্দ্রনাথ 
সাত্বিকভাবে সকলকে এক করিতে চান, তাই বিশ্বগ্রজার ভাবে সকলকে 
অন্থপ্রাণিতও করিতে উৎস্ুক। প্রত্যেক মানবের একটা! স্বতন্ত্র বিশ্ব বা 
অধিকার আছে, সে বিশ্ব বা অধিকার-_লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উপায়ের উপর ও 


কন্ম-প্রবর্তন। ৮৩ 


অধিকারীর শক্তির ও আন্তরিকতার উপর নির্ভর করে। সকল মানবের একরূপ 
শক্তি নাই, আন্তরিকতাও সমান নহে । উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও পৃথক্‌ হইয়া পড়ে। 
নেপোলিয়ন বৈষম্যের উপরে সাম্যের দৌধ গড়িতে চাহিয়াছিলেন। তাহার 
অদম্য শক্তির তুলনায় অন্যান্য শক্তি ক্ষীণ । সকল একভাবে অন্ুপ্রাণিতও 
নহে। লক্ষ্যের বিভিন্নতা আছে, উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা আছে, উপায়ের বিভিন্নতা 
আছে। এমতাবস্থায় এক হওয়া বাহিক একত্ব । ইহা পারমাথিক একত্ব 
নহে। যদি সমস্ত জগৎ কখনও সাত্বিক ভাবাপন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে 
লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য এক, সাধনা এক, অধিকারীর শক্তি এক হইবে । কিন্তু ইহা 
কি সম্ভব? এক সাম্রাজ্য ভাবে গঠিত হইতে পারে। জ্ঞানী তাহার জ্ঞানে 
সমস্ত সীমা অতিক্রম করিতে পারেন। কিন্তু অজ্ঞানীর নানাত্ব থাকিবেই। 
বিশুদ্ধ সত্বে অবস্থিতি সমস্ত বিশ্বমানবের পক্ষে অসম্ভব । কারণ জগতে বৈষম্য 
সর্ববাদিসন্মত। বৈষম্য সাম্যের উপরে স্থাপিত । কিন্তু সাম্য কখনও বৈষম্যের 
উপরে স্থাপিত হইতে পারে না। সাম্য ভিতরের, বৈষম্য বাহিরের । ভিতরের 
বা ভাবের একত্ব সম্ভব। কিন্তু বাহিরের বহুত্বের একত্ব বাহিরে অসম্ভব। তাই 
বলিতেছিলাম, ‘ভাবাদ্বৈত’ সম্ভব কিন্ত ‘ক্ৰিয়াদ্বৈত’ অসম্ভব কবির কল্পনায় উহা 
সম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা! বস্তুতস্তরহীন ৷ নেপোলিয়নের মত 
শক্তিসম্পন্ন সকল হইলে, তীহার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সকলের হইলে, উপায়গুলি 
সর্বান্ুমোদিত হইলে এক সাম্রাজ্য সম্ভব। সাত্বিক জগতে সকল একত্বে 
পরিণত হইতে পারে। কিন্ত রাজন জগতে কখনই নহে । ধর্মজগৎ অনেকটা 
পরিমাণে সাত্বিক আদর্শে অনুপ্রাণিত বলিয়া, সাত্বিক লক্ষ্যের দিকে একাগ্র 
বলিয়৷ ভৌগোলিক সংস্থান প্রভৃতি অর্থাৎ দেশ, কাল ও পাত্রের গণ্ডী অনেকটা 
পরিমাণে কাটিতে পারিয়াছে। কিন্তু ধর্মের সত্য অংশ সাত্বিক, কিন্তু আচার 
অংশ রাজসিক। রাজসিক অংশের বিরোধের জন্য এক খ্রীষ্টান ধর্ম নানা ভাবে 
পরিণত হইয়াছে । অধিকারীর মানসিক গঠনের বিভিন্নতা থাকায়, জগতে 
রাজসিক ভাবের উপরে ব্যবহার বিন্যস্ত থাকায় বৌদ্ধ বিশ্বজীবের প্রেমে 
অনুপ্রাণিত হইয়াও সংঘের স্থষ্টি করিয়াছে, খীষ্টান বিশ্বমানবের প্রেম বিকাইতে 
গিয়া চার্চ স্ষ্টি করিয়াছে, মুসলমান ধান্মিকের প্রেমে অধাম্মিকের উপর 
অত্যাচার করিয়া সকলকে এক করিতে যাইয়া__দল ভাঙ্গিতে যাইয়| দল 
বীধিয়াছে-_সম্প্রদীয় গঠন করিয়াছে। মুসলমানের সার্বজনীন ভাবের উপরে 
ক্রিয়াদ্বৈত গড়িতে গিয়া ভারতে নানক, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতি পন্থীর স্বষ্টি 
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করিয়াছেন। ইহ! এঁতিষ্থাসিক সত্য ৷ প্রত্যেক অধিকারীর অধিকার স্বতন্ত্র । 
এই স্বতন্ত্র অধিকার এক মহাবিশ্বের অন্তর্গত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । যতক্ষণ 
স্বতন্ত্র অধিকার বা! বিশ্ব মহাবিশ্বে পরিণত না হইতেছে, ততক্ষণ সেই অধিকারে 
অর্থাৎ সেই বিশ্বে থাকিয়াই কাধ্য করা উচিত। তামসিক চেষ্টা বা উন্নত 
চেষ্টা কখনই প্ররুত লক্ষ্যের উপরে স্থাপিত বলা যাইতে পারে না। শিবাজী 
যখন খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন তখন তাহার 
প্রত্যেকের অধিকারে প্রত্যেককে বড় রাখিয়! ব্যক্তিগত বিশ্বের বৈশিষ্ট্য রক্ষা 
করিয়া এক সংহত ভাবে পরিণত করিতেছিলেন। তাহার গুরুর আদর্শের 
তাৎপর্য্যে উহাই প্রতিফলিত । 
“তোমাকে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি 
রাজ্যেশ্বর দীন উদ্াপীন, 
পালিবে যে রাজধর্দ, যেন তাহ মোর কর্শ্ 
রাজ্য লয়ে রবে রাজহীন ৷” 

বাহিরের দিকে আকাশে আকাশের মত, জলে জলের মত মিলন ও মিশ্রণ 
অসম্ভব । বাহিরের দিকে ফুলের পাপড়িগুলির মত একটা সংহত বস্তুতে 
পরিণত হওয়া সম্ভব । কিন্ত ফুলের পাপড়ির সহিত পাতার মিলন হয় না। 
ফুলের তোড়া তৈয়ারী করিলে যে ফুল ও পাতার মিলন তাহ আন্তরিক মিলন 
নহে। উহা! বাহিরের সামান্য সংযোগ মাত্র। সংযোগ-স্থত্র ছিন্ন হইলেই 
সহজে খসিয়। পড়ে। ফুলের পাপড়িগুলির পরস্পর সাধর্শ্য থাকায় মিলনটা 
স্বাভাবিক | শিবাজীর চেষ্টার মূলে সাম্য । তিনি বাহিরের বৈষম্যের উপরে 
সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে চান নাই । কিন্তু বহিপূর্থীন ইউরোপে বৈষম্যের উপরে 
সাম্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সর্বত্রই ব্যর্থ হইয়াছে। শ্রীকুষ্ণের ধর্মরাজ্য সংস্থাপন 
হইয়াছিল। যুরিষ্টিরের ধর্্মরাজাও অস্তরপ্গ সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল । 
অন্তরঙ্গ সাম্যই সে স্থলে লক্ষা। কিন্ত ইউরোপের সমাজতন্্রবাদীও বৈষম্যের 
উপরে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছেন। ইউরোপে বহিরঙ্গ দর্শনে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে কতকগুলি সমতার নিয়ম খুজিয়া বাহির করিয়াছে । 
কবল কতকগুলি নিয়মের উপরে মানুষের জীবন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে 
না। ইউরোপের চ:০455 বা নীতিবিজ্ঞান কতকগুলি নীতির নিয়ম গািয়া 
দিয়াছে । আবার Applied 70:০5 বা! বাবহারনীতিতে সে নীতিবিজ্ঞান 
বিপৰ্য্যস্ত হইয়াছে। কেবল নিয়মে মান্থষের জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে না। 


কম্ম-প্রবর্তনা ৮৫ 


মানবের জীবন নিয়মের বাহিরে, অর্থাৎ জীবনাতীত একটা বস্তু আছে, সেই 
বস্থটাই আসল, সেই বস্তই লক্ষা। সে লক্ষ্যবস্তু নিয়মের অতীত। নিয়মগুলি 
দেশ, কাল, বস্তুতে পরিচ্ছিনন, কিন্তু লক্ষ্যবস্তুটি পরিচ্ছিন্ন নহে। মানুষ যে আপনার 
সমীমত্বে স্থখী নয়, সে যে আপনাকে ব্যাপক, অনন্ত, অদীমে পরিণত করিতে 
চায়, তাহাতেই অসীমের দিকে, অপরিচ্ছিন্নতার দিকে তাহার জীবনের গতি 
ও পরিণতি । রোমসম্রাট নিরো রোমনগরী ধ্বংসের সময় বীশী বাজাইতে- 
ছিলেন, ইহ! তাহার নৈতিক বাতুলতা। কারণ রাজার প্রজার স্থখে সুখী ও 
দুঃখে দুঃখী হওয়াই কর্তব্য। শত শত নিরপরাধকে শাসন করিয়া রাজা যদি 
সুখবোধ করেন, তাহা অমানুষিক বর্বরতা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে । নিরোর লক্ষ্য 
ওএন্দিয়িক সুখ । সুখে মজিয়| লক্ষ লক্ষ নরনারীর কাতর ক্রন্দন তাহার চিত্ত- 
ক্ষেত্রে স্থখের উৎস খুলিয়া দিয়াছিল। সেই স্থখে আহতিপ্রদান নৈতিক 
বাতুলত| (moral insanity) ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন 
যদুবংশ ধ্বংস হইতেছিল তখন নিম্পন্দভাবে বৃক্ষোপরি আসীন থাকিয়া স্টার 
ন্তায় সকল দেখিতেছিলেন। তিনি এই ধ্বংসে কোনও সুখ বা দুঃখ, কোনও 
বোধেই মত্ত ছিলেন না । তিনি সুখ ও দুঃখের অতীত শাস্তি রাজ্যে অবস্থিত 
ছিলেন। নিরোকে সেই রোমনগরী ধ্বংসকালে কেহ আঘাত করিলে নিরো 
তৎক্ষণাৎ, তাহাকে হত্যা করিতেন, কারণ নিরো! স্থখে বিভোর । কামে অতৃপ্ত, 
আঘাত পাইলেই ক্ষিপ্ত হইতেন। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে ব্যাধের বাণাঘাতে 
প্রাণ যাওয়াতেও তিনি ক্রুদ্ধ নন, তিনি শাস্ত। এই দুইটি দৃষ্টান্তে লক্ষ্যের 
বিভিন্নতা অতীব পরিস্ফুট । আন্তরিক লক্্যবস্ত এক, বাহিরের লক্ষ্যবস্তু কতক, 
গুলি নিয়ম । নিয়মগুলি আবার সীমাবদ্ধ, কালতঃ দেশতঃ ও বস্তুতঃ পরিচ্ছিয়। 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনমন্দির তৈয়ারী করিবার জন্য সমাজতন্ত্রবাদী ও 
বিশ্বপ্রজাবাদিগণ ব্যস্ত । তাহাদের একটি বিশেষ ভ্রান্তি আছে। তাহারা! 
বৈষম্যের উপরে সাম্যের ভিত্তি গড়িতে চান। পাশ্চাত্যকে প্রাচ্যের উপরে 
গড়িতে পারিলে, পাশ্চাত্যের বহির্মুখীনত! বিদূরিত করিতে পারিনে, তাহাকে 
অস্তমূ্খীন করিতে পারিলে মিলন সম্ভব। কিন্ত প্াযকে পাশ্চাত্যের বৈষম্যের 
উপরে, দাড় করাইলে, তাহা দাড়াইবে না। কারণ সামোর উপরে বৈষম্য 
দাড়াইতে পারে, কিন্তু বৈষম্যের উপরে সাম্য দাড়াইতে পারে না। অতএব 
প্রাচাকে পাশ্চাত্যের অনুকরণে বাহিরের নানাত্বে নিমজ্জিত করিলে প্রাচ্য তাহার 
স্বাভাবিকতা হারাইবে। প্রকৃত মিলনের ভিত্তিও গঠিত হইবে না। পাশ্চাত্য 


৮৬ কম্মতত্ 


বাহিরের নিয়ম খুজিতেছে। সেই নিয়মের অন্তরালে যে একত্ব রহিয়াছে, 
সেই একত্ব পাশ্চাতাকে দেখাইতে পারিলে- পাশ্চাত্য তাহার বাহিরের মোহ 
ত্যাগ করিলে, বাহিরের চাঞ্চল্য ত্যাগ করিলে, প্রতীচা তাহার আরোপিত 
সর্বস্ব পরিহার করিলে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মঙ্গল ও মিলনসৌধ নিশ্মিত 
হইতে পারে। মহাপ্রাণ খধি বিবেকানন্দ স্বামী প্রতীচ্যকে জয় করিবার জন্য 
বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রাচ্চকে পাশ্চাত্যকে পরাভূত 


করিতে হইবে। প্রাচ্যের সাম্যের নিয়ে পাশ্চাত্যকে আনিতে হইবে । পাশ্চাত্য | 
জয়ই তাহার মূলমন্ত্র হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বৈষমের উপরে সাম্যের: 


প্রতিষ্ঠা হইতে পারে ন|। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের অনুকরণে আপনাকে গড়িতে 
গেলে অনর্থের স্থাষ্ট করিবে। পাশ্চাত্য যে অনাচারে মজিয়াছে, প্রাচ্যকেও 


তাহাতেই মজিতে হইবে । তাই মিলনমন্দিরের জন্য তিনি আপনার সাম্যের. 
মন্দিরে পাশ্চাত্যকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কবির ভাবুকতায় বস্তু নিরূপিত : 
হয় না। বুদ্ধির বিকাশে বস্তুর স্বরূপ নির্ণীত হয়। ইউরোপে সমাজতম্বাদদে : 


ধ্বংসবাদ (Destructionism) এবং নাস্তিবাদ (Nihilism)-এর উদ্ভব হইয়াছে । 


দার্শনিক হেগেলের অধ্যাত্মবাদও ধ্বংসবাদী ও নাস্তিবাদীর ধশ্বন্ূপে পরিণত র্‌ 


হইয়াছে । লক্ষ্যের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভাবেই এই বিপর্ধায়ের উদ্ভব। লকষাবন্ত 


প্রকৃত প্রস্তাবে বাহিরের দিকে । লক্ষ্যও স্বন্ম বিচারে দেখিলে অন্তরেই | লক্ষ্যবস্তু | 
বাহিরে থাকিলেই তাহাকে পাইতে হইবে। বাহিরের বস্তুর দূরত্ব, সমীপত্ব কোল ' 
হিসাবে, বস্তু হিসাবে) অবশ্যই থাকিবে। ইহাতেই এত বিরোধ। লক্ষ্যবস্ত অন্তরের J 


হইলে তাহাতে বিরোধ হইতে পারে না, তাহা যে আমার আমি। ইহাতে 


কালতঃ, দেশতঃ ও বস্তুতঃ কোনও সীমা নাই। ইহা! অখণ্ড, এক | বাহিরের _ 
লক্ষ্যে নিয়মের সমতাও আছে, বৈষম্যও আছে। স্বন্মাণুর অন্তরেও স্পন্দন। ৰ 
পরস্পর সাধ্য বিশিষ্ট বস্তু মিলিতে চায় । আবার বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সাধ্য বিশিষ্ট * 
পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়। আছে। কিন্ত ক্রিয়া ও 
প্রতিক্রিয়ার একটা সাম্যাবস্থাও আছে। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া যে স্থলে মিশিয়াছে, 
তাহা নিয়মে বাধ! যায় না। নিয়মে জড়বস্তকে কীধা যায়, কিন্তু মানুষকে পারা 
যায় না। কারণ মান্য চেতন। উদ্দেশ্তবিহীন জীবনকে কতকটা পরিমাণে: 
নিয়মের শৃঙ্খলে বাধিতে পারা যায়। কিন্ত মাস্ষের উদ্দেশ্য আছে, লক্ষ্য আছে, : 
তাহাকে নিয়মে বাধা যাইতে পারে ন|। মান্য তাহার অধিকারে থাকিয়া কার্য 


করিতে করিতে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবে, হইাই শাশ্বত সনাতন ভাব। 


| 


কর্মম-প্রবর্তন! ৮৭ 


সমাজতন্ত্বাদী প্রভৃতির মত পরে আলোচনা করিব। কেবল লক্ষ্যের 
বিভিন্তীর জন্য যে বিরোধের সৃষ্টি হয়, তাহাই এক্ষেত্রে প্রদশিত হইল। 
লক্ষাবস্থ ভাবুকতায় নির্দিষ্ট হইলে তাহা! অনর্থের হেতু হয়। ক্যান্টও বোধহয় 
সেইজন্াই বলিয়াছেন “An erring conscience is a chimera”. 
বিচারে লক্ষ্য নির্ণীত না হইলে তাহা প্রকৃত লক্ষ্য হইতে পারে না। প্রমাণ- 
জনিত জ্ঞান পরমা । প্রমার ফল প্রমেয়। প্রমাণজনিত জ্ঞান বস্তত্ত্র। বস্তুর 
্বরূপনির্ণর-জ্ঞানই প্রমা | জ্ঞানের ফল জ্ঞেয়। তাহাই লক্ষ্য। অনেক সময় 
আমরা কর্শ্ম করি, কিন্তু লক্ষ্য কি, তাহার স্থিরতা নাই। অজানিত লক্ষ্যে কম্ম 
করাও মানুষের স্বভাব। যাহারা তামস প্ররুতির লোক তাহাদের লক্ষ্য 
সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নাই। তাহাদের লক্ষ্যও অতীব ক্ষুদ্র বস্তুতে সংবদ্ধ। 
লক্ষ্যের হেতুজ্ঞানও নাই। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারে না লক্ষ্যের হেতু 
কি? তোমার এই লক্ষ্য কেন? নীচ বস্তুতে লক্ষ্যও তামস প্ররুতির লোকে 
বিগমান। যে ব্যক্তি সকলকে ধনে, মানে এক সমভূমিতে স্থাপন করিতে 
চায়, তাহার ধ্বংসচেষ্টার মূলে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকীর্ণভাব অবশ্যই থাকা 
সম্ভব। এক্ষেত্রে লক্ষ্যের বিপর্যয় আছে। সকলকে এক সমতলে আনার 
যুক্তি হয়ত তাহার কল্পনাপ্রস্থত | যুক্তির সারবত্ত| হিসাবে উহা আদপেই 
গ্রাহ না হইতে পারে। সে হয় একটি অতি অকিঞ্চিকর কাধ্যে সংসক্ত। 
অনন্ত বিষয়ের চিন্তা তাহার নাই। নিজে কি করিতেছে, কেন করিতেছে 
তাহার হিসাবও রাখে না। কেবল উন্মাদনা, মত্ততীর বশে অবশ হইয়া 
বিপরীত লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়! অন, ক্ষুদ্র, নীচ বস্তুতে আপনাকে নীচ, ক্ষুদ্র 
করিয়া ফেলে। এইরূপ নীচ লক্ষ্যই তামসিক, ইহাই অধম লক্ষ্য । মানুষ 
যখন তাহার লক্ষ্য নির্ণয় করিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসিয়| বেড়ায়, তখন 
তাহার জীবন মোহমুগ্ধ। ভালমন্দের, উচ্চনীচের বিচার তাহার থাকে না। 
লক্ষের বস্তু কি? উহার স্বরূপ কি?-_তাহা চিন্তা করিতেও নারাজ । অলস, 
তন্দরাতুরের লক্ষ্যবস্তু কি ও কিরূপ তাহা সে কখনই বলিতে পারে না। লে 
স্থাবর বস্ত্র ন্যায় লক্ষ্যশৃন্য । আর যদিই বা লক্ষ্য কিছু থাকে, তাহাও অল্প 
এবং অধধথার্থ ক্ষুদ্র গণ্ডীতে নিবদ্ধ । উচ্চতর, উচ্চতম আদর্শবোধ তাহার নাই। 
লক্ষাবন্ত সংকীর্ণ, অধথাৰ্থ বলিয়া তাহার জীবন ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে 
না। কিন্তু তামসিক লক্ষ্যে যাহার জীবন নিবদ্ধ তাহাকে একদমে সাত্বিক 
মহালক্ষ্যে লইয়| যাওয়া অসম্ভব | তাহাকে অরদ্ধতীন্যায়ে ক্রমে স্ক্ম হইতে 


৮৮ কর্ম্মতত্ব 


সবন্মতর ও স্ুন্মতম আদর্শে নিয়োজিত করিতে হইবে। বহুদিন অন্ধকারে 
বদ্ধ ব্যক্তিকে একদমে আলোকে লইয়া গেলে মরিয়া যায়। আলো! সে সহ্য 
করিতে পারে না। ক্রমিক সহা করান আবশ্তক। লক্ষ্য সম্বন্ধেও ব্যাপক 
হইতে ব্যাপকতর, ব্যাপকতম অবস্থায় ক্রমে নিতে হইবে। অন্যথায় তাহার 
চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইবে । যাহার দৃষ্টি সামান্য বস্তুতে সংবদ্ধ তাহাকে মহত্বস্ত 
দেখান চলিতে পারে না। ভোগাসন্ত ব্যক্তিকে একেবারে ভোগের অতীত 
অবস্থায় লইয়া যাওয়| এক মুহূর্তের কাধ্য হইতে পারে না। বালককে চন্দ্র 
দেখাইবার বেল! যেরূপ বৃক্ষশাখ! দেখাইয়া শেষে চন্দ্রতে নিবন্ধদৃষ্টি করিতে 
হয়, সেইরূপ তামসিক তিমিরাচ্ছন্নকে রাজসিক ক্ষীণালোকের ভিতর দিয়া 
সান্বিকের সিঞ্ধ প্রোজ্জল আলোকে লইয়া যাইতে হইবে । ঘুমের ঘোরে যে 
ব্যক্তি অচৈতন্ত তাহাকে হঠাৎ জাগাইলে তাহার বিভ্রম হয়। তাহাকে ধীরে 
ধীরে সজাগ করিতে হয়। ক্রমে ক্রমে তাহার জ্ঞানের স্ফুরণ হইতে থাকে । ক্রমে 
জাগরণের অবস্থায় পৌছে, ইহাই স্বাভাবিক । তামসিক লক্ষ্যকে রাজসিক লক্ষ্যে 
পরিণত করিতে হইবে । রাঁজসিক লক্ষো পৃথকৃত্ব অবশ্যই থাকিবে। চাঞ্চল্যই 
রাজসিকতার প্রাণ । রাজসিক লক্ষ্যের প্রকার ভেদে নানাত্ব আছে। এই নানাত্ব 
থাকাতেই জীবের জীবন রহিয়াছে। নানাত্ের বিচিত্রত। থাকায় যে ব্যক্তি 
তামসিক লক্ষ্যে এক বস্তুতে নিবদ্ধ ছিল, তাহার পক্ষে বাছাই করা চলিতে 
পারিল। রাজসিকত৷ যে স্থলে সান্বিকতার নিকটে পৌছায় সে অবস্থা 
তামসিকের পক্ষে একেবারে পৌছান সম্ভব নহে। রাজসিক লক্ষ্যে গুণগত 
তারতম্য আছে। কোন্টি শ্রেষ্ট, শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেষ্ঠতম এরূপ বিচার আছে । 
প্রথম যেটি অধিকারীর উপযোগী তাহাই গ্রহণীয়। অধিকারী তাহার বিশ্বের 
লক্ষ্যকে ক্রমশই পরিব্যাপ্ত করিবে। সকল মানুষের আত্মজ্ঞান লক্ষ্য হইলেও লক্ষ্য 
কাহারও নিকট, কাহারও নিকটতর, কাহারও নিকটতম | আবার কাহারও দুর, 
কাহারও দূরতর, কাহারও দূরতম। অতএব দূরতম অবস্থা হইতে দূরতর, 
দুরতর হইতে দূর এবং দূর হইতে নিকট, নিকট হইতে নিকটতর এবং তাহা 
হইতে নিকটতম অবস্থায় পৌছাইতে হইবে । ইহাতেই কর্শের লক্ষ্য বা 
জে বস্তুর নিষ্পত্তি । পূর্ণজ্ঞানে মাঝামাঝি ভাব নাই। কিন্ত কর্মের মাঝামাঝি 
ভাব আছে। কৰ্ম্মে প্রেরণা আছে। জ্ঞান বস্ততন্ব। এস্থলে জ্ঞান-শব্দটি 
পুর্ণজ্ঞান বা ব্ৰহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান অর্থে বাবহার করিলাম (প্রথম অধ্যায় 
দ্রষ্টব্য )। গুণের উপরে কর্শ্মের প্রতিষ্ঠা--কর্্মীর সবগুণ পর্যন্তই সীমা, কিন্ত 


কন্ম-প্রবর্তনা ৮৯ 


লক্ষ্য পূর্ণজ্ঞানের অবস্থা, তাহা কর্ম্মলভ্য নহে, কিন্তু জ্ঞানলভ্য । কর্মের 
পরিসমাপ্তি জাননিষ্ঠায়, ইহ! আমরা৷ পূর্বেই বনিয়াছি। সাত্বিক লক্ষ্য কর্মীর শেষ 
লক্ষ্য, সে লক্ষ্যে পূর্ণজ্ঞীনের আভাস। সে লক্ষ্য বিভিন্নতার ভিতরে একত্ব দেখিতে 
পায়, সে ভাব অব্যয়, অক্ষয় । সর্বভূতে এক অবায়-ভাব দর্শনই সাত্বিক লক্ষ্য। 
ইহা অন্তরঙ্গ জিনিষ, ইহাতে__“বিভক্তেযু অবিভক্ত” দেখিতে পায়। ইংরাজী 
ভাষায় unity in plurality or diversity দেখিতে পায়। ইহাই ক্্মীর 
শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের অস্তরেই পূর্ণব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান, ইহাতেই পরিসমাপ্তি ৷ 
সাত্বিক লক্ষালাভের পন্থা আমরা দেখাইয়াছি। তাহা প্রত্যেক অধিকারী নিজ 
নিজ অধিকারে থাকিয়। ক্রমশঃ অধিকার ব্যাপক করিতে চেষ্টা করুক। তাহার 
নিদানও দেখাইয়াছি। নিদান,_“প্রাতঃ প্রভৃতি সায়াহনং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ 
যৎ করোমি জগদর্থে তদেব তব পুজনম্‌।” প্রভাত হইতে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত এবং 
সন্ধ্যাকাল হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত জগতের জন্য যাহা আমি করিতেছি, তাহাই 
তোমার পুজা। সকল কর্শ্মে তাহার পুজা হইতেছে, এই বোধে কর্শ্ম করাই সাত্বিক 
লক্ষ্যের সোপান। এই পন্থা অবলম্বনে সাত্বিক লক্ষ্যে পৌছান যাইবে। যে যে 
বিশ্বের অধিকারী সে সেই বিশ্বে অবস্থান করিয়া আত্মনিবেদন-মন্ত্রে নিখিল কর্ম্ম 
সেই পরমলক্ষ্য বস্তুতে আহুতি দিবে । “ইত: পূর্ববৎ প্রাণবুদ্ধিদেহধর্্মীধিকারতো 
জাগ্রৎসবপ্্থযুপ্যবস্থান্থ মনসা বাঁচা হস্তাভ্যাং পদ্্যামুদরেণ শিল্পা যৎস্থতং যদুক্তং 
যত্রুতং তৎ সৰ্বং শ্রীপরমাত্মনে স্বাহা। মাং মদীয়ং সকলং সমাক্‌ শ্রীগুরবে 
সমর্পয়ে ॥” এই মন্ত্রে নিবেদন করিতে করিতে কর্মীর উত্তম লক্ষ্য বা সাত্তিক 
লক্ষ্য লাভ হইবে ৷ সাত্বিকের আনন্দ লক্ষ্য। সাত্বিক লক্ষ্য আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ সুখ । 
সাত্বিক সুখ প্রথমে বিষের ন্যায়, কিন্ত পরিণামে অমৃততুল্য মধুর। সাত্বিক সখ 
সৌন্দর্য্য নহে, মাধুর্য । ইহাতে সৌন্দধ্যের উত্তেজনা নাই। কমনীয় মাধুর্যই 
সাত্বিক সুখ, ইহাই আনন্দ, ইহাতে লোক মুগ্ধ হয় না, উত্তেজিত হয়না । ইহা 
আপাতমনোরম নহে, পরিণামে অবসন্নতা আনে না। ইহাতে বল-বীধ্য বিনষ্ট 
করে না। প্রজ্ঞা ও মেধার বিপর্ায় ঘটায় না। উৎসাহ নিভিয়া যায় না। সাত্বিক 
সখ ব| আনন্দ প্রথম সপ্লিপাতে জান ও বৈরাগ্য হইতে জাত। জ্ঞান ও বৈরাগ্য 
অতীব দুঃখসাধা, কিন্তু পরিণামের ফল বড়ই মধুময়। বৈরাগ্যাদির পরিপাকে এই 
সুখ জন্নে। ইহা অখণ্ড, তারতম্যাদিবিরহিত। এই স্থখ বিদ্বান ব্যক্তির আত্মবিষয়ক 
বুদ্ধির নির্মলতা হইতে জাত । সেই নৈর্মল্যে কালিমা নাই | তাহা স্রিপ্ধ, শান্ত ৷ 
তাহাতে বিরহ নাই, বিচ্ছেদ নাই, তাহা নিরবচ্ছিন্ন এক। কিন্তু ইহা পুর্ণানন্দ নহে। 


৯5 কম্মতত্ব 


রাজসিক লক্ষোর নানাত্বের ভেদগুলি দেখিতে হইবে । ভেদগুলি নিম্ন- 
লিখিতভাবে প্রকাটিত, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ । ধ্বংসবাদী যখন সম্রাুকে 
রেলগাড়ীর সহিত বিনাশ করিতে চায়, তখন সম্রাটের সহচরগণকেও বিনাশ 
করিতে প্রস্তত। সম্রাটের জীবন নেওয়া প্রতাক্ষ, কিন্তু সহচরগণের জীবন 
পরোক্ষ । শক্রপক্ষকে আক্রমণ করিলাম । তদ্দেশের রাজার সহিতই আমার 
বিরোধ, রাজাই শক্র। রাজাকে আক্রমণই প্রত্যক্ষ, কিন্তু রাজভূত্য ও দেশবাসীকে 
আক্রমণ করা পরোক্ষ । প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভেদ দেখিলাম, অন্য ভেদ_ আন্তরিক 
ও বাহা। কাহাকেও বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার করিলাম। উদ্ধার করাই বাহা লক্ষ্য, 
কিন্ত অন্তরের লক্ষ্য যে বিপদ্‌ হইতে রক্ষা করাতে সে লোকটির যাতনা আমাকে 
দেখিতে হইল ন|। কারণ সে যাতনায় আমাকেও বিব্রত করিতে পারিত, ইহা 
আস্তরিক লক্ষ্য । দয়া করিলাম, ক্ষম! করিলাম, ভগবান সুখী হইবেন । এক্ষেত্রেও 
দয়! প্রভৃতি বাহ, ভগবানের সন্তোষবিধান আন্তরিক। তৃতীয়ঃ বর্তমীন ও 
ভবিষ্যৎ (কালগত)__খল ব্যক্তি বনে দাঁড়াইয়া ছিল, ব্যাপ্র তাহাকে প্রথম খাইবে, 
তাহার রক্ত-আস্বাদনে ব্যাঘ্র উত্তেজিত হইয়া অন্যান্য পথিকগণকেও গাইবে। 
তবে বর্তমানের লক্ষ্য নিজকে খাওয়ান, কিন্ত ভবিষ্যতের লক্ষ্য পরের মৃত্যু ৷ 

বস্তুগত ও ভাবগত বিভিন্নতা£ দুই ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র ববলাইতে 
চার। উভয়ের বস্তুগত লক্ষ্য শাসনযন্ত বদলান, কিন্তু ভাবগত উভয়ের পার্থক্য 
থাকিতে পারে, কারণ একজন শাসন অতি উদার মনে করিয়| বদলাইতে চাহে, 
অন্তজন অন্ুুদার মনে করিয়া বদলাইতে চাহে । এ অবস্থায় ভাবগত বিভিন্নতা 
বিগ্যমান। সমাজ-সংস্কারক ছুই ব্যক্তিরই বস্তুগত লক্ষ্য সমাজ-সংস্কার, কিন্ত 
উভয়ের ভাবগত বিভিন্নতা সম্ভব। একজন সমাজকে স্থিতির পথে স্থাপিত 
করিতে চায়, কিন্ত অন্যজন গতির পথে চালিত করিতে প্রয়াদী। ইহাতে 
ভাবগত বিভিন্নতা বিদ্যমান। এই রাজসিক লক্ষ্যের ভিতরে রাজসিক উদ্দেশ্ঠাও 
বিদ্যমান । উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের যে পার্থক্য দেখাইয়াছি, তাহা হইতে এই 
ভেদগুলিও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে । পরোক্ষ, বাহ্‌ লক্ষ্য গ্ররুতপ্রস্তাবে 
উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূক্ত । উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মূলতঃ একবস্তু বলিয়াই ইহাদের পৃথকৃত্ 
নিৰ্দ্দেশ কেবল বাহিরের দিক দিয়াই সম্ভব । রাজসিকের স্থখই কাম্য । সাত্বিক 
ব্যক্তি সুখ কামনা করে না। আমরা যে সাত্বিক স্থখের বিষয় পুর্বে বলিয়াছি 
তাহ! কাম্যবস্ত নহে, তাহা আপন! হইতেই প্রকাশিত । সবগুণের ধৰ্ম্ম প্রকাশ । 
সাত্বিক স্থখ প্রকাশধর্মে আত্মপ্রকাশ করে। সাত্বিক স্থখও বন্ধনের কারণ, 
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যে হেতু তাহাতেও ‘আমি সখী’ এরূপ আরোপ থাকে। নিঃসঙ্গ, নির্লেপ 
আত্মাতে স্থখের আরোপ ভ্রান্তি। সাত্বিক সুখে স্থূল কামনা থাকিলেও সখী বোধ 
হওয়া অর্থাৎ “আমি স্থখী’ এই জ্ঞান আছে। অতএব পারমাথিক হিপাবে 
এ জ্ঞানও ভরান্তিমূলক, আরোপিত বলিয়াই ভ্রান্ত । সাত্বিক স্থখে বা আনন্দে স্থূল 
কামনা নাই, কিন্ত রাজসিক সুখে স্থূল কামন| আছে। রাজসিক সুখ বিষয়ের 
সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগে উৎপন্ন হয়। ইহা] প্রথমে অমুতের ন্যায় মনে হয়, কিন্ত 
পরিণামে অবসন্নতা আনে, পরিণামে বলবীধ্যের হানি হয়। রূপ নষ্ট হয়, প্রজ্ঞা ও 
মেধা মলিন হয়, উৎসাহ নিশ্রভ হয়। এই জুখে সৌন্দর্য আছে, মাধুর্য নাই। 
ইহা সি্ধ বা শান্ত নহে। ইহাতে উত্তেজনা আছে, প্রশান্তি নাই। ইহা! 
লোভনীয়, কিন্তু কমনীয় নহে । অক্লান্ত কর্মীর সুখে নৈরাশ্ত থাকে । অদম্য 
কামনার বশে কেবল স্থখের খোজে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়ায় । পিপাসার 
নিবৃত্তি নাই, তৃপ্তি নাই। অতএব যাহাতে উত্তেজনার স্থষ্টি করে, তাহাতে 
অব্সন্নতা অবশ্যই আনিবে। অবসাদের ফলে বলবীধধয প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায়, 
অদম্য স্ুখপিপাদ| প্রতিহত হইলে বাতুলতায় পরিণত হয়। উৎকট সুখ- 
পিপাসা রাজপিক ব্যক্তির লক্ষ্য। উৎকট পিপাসায় পরিতৃপ্তি হয় না। উৎসাহে 
ক্লান্তি আছে। উহাতে স্থখের প্রতিক্রিয়া আনে, কিন্তু রাজসিক লক্ষ্য এই 
স্থথেই নিবদ্ধ। বৈরাগ্যবান্‌ ব্যক্তি এই সথথকেও দুঃখ বলিয়া মনে করেন । 
বিবেকী ব্যক্তি ন| চাহিয়াও সাত্বিক সুখ লাভ করেন, কিন্তু রাজসিক চাহিয়াও 
স্থখের পরিবর্তে অবসন্নত! পায়। 
বৈষ্ণব কবি তাই বলিয়াছেন £ 
“সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি, 
দুখ যায় তার ঠাই । 
সুখের লাগিয়। এ ঘর বীধিন্থ 
আগুনে পুড়িয়া গেল।” 
সুখবাদীর মূলমন্ত্র সখ । যত পার সুখভোগ কর। ইহলোকের হুখভোগই 
পরমপুরুঘার্থ। সুখের অতিরিক্ত আর কিছুই নাই৷ 
, স্থখবাদী ইউরোপ বলিয়াছে £ 

“Happiness is the only good 

The time to be happy isnow 

The place to be happy is here.” 
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স্ুখই পরমপুরুঘার্থ। সুখের কাল বর্তমান, স্থখের স্থান ইহলোক। ভারতে 
চার্ববাক এই কথাই বলিয়াছেনঃ 
খ্বাব্জীবেৎ স্থখং জীবেৎ’ 

কিন্তু এই সুখের কামনায়, এই স্থখের উত্তেজনায় অবসন্নত! অনিবাধ্য। স্থখের 
লক্ষ্যেতে দুঃখের ছায়৷ পড়িল । যে স্থখ চাহিয়াছিল সে স্থখলাভে বঞ্চিত 
হইল। অতএব রাজসিক স্থখ লক্ষ্য হইতে পারে না। কিন্তু কন্দা যে পর্য্যন্ত 
রাজসিক সুখের ক্ষণিকত্ব ও অবদন্নতা বুঝিতে না পারে ততক্ষণ তাহার পথে 
সাত্বিক হুখশান্তি লক্ষা হইতে পারে না। কারণ কেহুই তাহার অধিকার 
অতিক্রম করিবে না। কিন্ত ক্রমশঃ সাধনবলে যখন আপনা হইতে বিচারের 
প্রবলতায়-_লক্ষ্য উচ্চ হইতে উচ্চতর হইবে, তখন অবশ্যই রাজসিক সুখ 
ত্যাগ হইয়া যাইবে । জোর করিয়া ধর্ম্ম হয় না। ইউরোপে সকলের ধর্ সম্বন্ধে 
এক আদৰ্শ স্থাপন প্রচেষ্টা অনর্থের স্থষ্টি করিয়াছে । কন্ধ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ 
মতবাদ সম্বন্ধে বিচার করিবার সময় এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিব । 

তামসিক সুখ অলসপ্রকৃতির লোকের লক্ষা। তামস লক্ষ্য হিতাহিত 
জ্ঞান থাকে না। নিজের লক্ষ্য কি? কেন সেই লক্ষ্য ?_এ বিষয় সম্বন্ধে 
অবধারণ| করিতে নারাজ বলিয়াই সে তামসিক সুখে সংসক্ত। তামসিক স্থখ 
আরজে এবং অবসানে উভয় সময়ই মোহকর। তামসিক লক্ষ্যে তামসিক সুখই 
কাম্য। কাম্য-শব্দটি এক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে না, কারণ কামনাতেও চেষ্টা 
আছে। ইহা নিদ্রা, আলস্য ও প্ৰমাদ হইতে জাত স্বখ। ইহা অবশ্যই ত্যাজ্য। 
নিত্বাজাত সুখ তামসিক স্থখ বলাতে হয়ত কেহ আপত্তি তুলিবেন। কৰ্্মীর 
পক্ষে নিদ্রা আবশ্যক। নিশার পরে আবার কর্ম্ম করা যায়, নিদ্রা না হইলে 
কন্ে রুচি হয় না, ইত্যাদি। আমাদের বক্তব্য বিষয় নিদ্রার পরিহার নহে, 
নিদ্রার আবশ্তকতাও নিরসন করিতে আমরা চাই নাই। আমাদের বলিবার 
বিষয় নিদ্রা তমোভাব | নিদ্রান্থথ তমোভাবের সখ ৷ জড়তাই নিদ্রার সুখ । 
জড়তা কর্মের পরিপন্থী | নিত্রার সুখ যে ব্যক্তি চায়, সে কি কর্ম করিতে 
পারে? কুস্তকর্ণ বা Rip van Winkle-এর স্ব বোধহয় কাহারও কাম্য 
হইতে পারে না, কিন্ত স্বভাবতঃ কেহ কেহ তন্দ্রার স্থখ ভালবাসে । কেবল 
নিত্রিত থাকিতে চায়। নিত্রার কিছুকালের আবশ্যকত| আছে বলিয়াই দিনরাত 
সকল সময় ঘুমাইয়া থাকা কখনই ব্যবস্থেয় হইতে পারে না । আলস্য ও চেষ্টা- 
শন্যতার স্থখ কখনই লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। লক্ষযাংশে তামসিক সুখ পরিহাধ্া, 
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এমনকি রাজসিকও পরিহাধ্য। কিন্তু কন্মভূমিতে প্রথমেই তামসিক লক্ষ্য 
পরিহার করিতে হইবে । তামসিকের লক্ষ্য সুখ সর্বথা পরিত্যাজ্য । অতএব 
তামসিক লক্ষ্য হইতে রাজসিক লক্ষ্য শ্রেষ্ঠ । রাজসিক হইতে সাত্বিক শ্রেষ্ট, 
কিন্তু সাত্বিক সখের অতীত অবস্থাই স্থখদুঃখের অতীত অবস্থা, তাহাই চরম 
লক্ষা। সে লক্ষ্য পাওয়া নহে, সে লক্ষ হওয়া । তাহা ভ্ঞানাধিকারে। কর্মী 
জ্ঞাননিষ্ঠাদ্ধারে আত্মজ্ঞানপ্রান্তিতে সেই লক্ষ্যে পৌছায়। ব্ৰহ্মজ্ঞান লক্ষ্য । 
অতএব যে লক্ষ্যে সেই মহান্‌ লক্ষ্যে পৌছাইয়। দেয় সেই লক্ষ্যকে বরণ করিতে 
হইবে। তামস লক্ষ্য পরিত্যাজা । রাজসিক লক্ষ্যও পরাক্‌ বা বাহিরের । 
সাত্বিক লক্ষ্য প্রত্যক্‌ বা অন্তরের । সাত্বিক লক্ষ্যই প্রত্যক্‌ স্বরূপে, ত্রহ্মজ্ঞানে 
পর্যাবসিত। সাত্বিক লক্ষ্যের দিকেই প্রত্যেক অধিকারীকে অগ্রসর হইতে 
হইবে । অতএব লক্ষ্য প্রত্যক্‌, কিন্তু পরাক্‌ নহে। রাজসিক অংশই পরাক্‌, 
সাত্বিক অংশই প্রত্যক। জগতের রাজসিক অংশে সাম্য নাই, সাত্বিক অংশেই 
সাম্য। রাজসিক অংশে সমতা! অসম্ভব । বহির্জগতে প্রকাশ জিনিসটাই সম। 
গতি (॥০i০৷), ক্রিয়া (0:০০), শক্তি (070:8)__ইহ। বহির্জগতের প্রাকৃতিক 
অংশ। জাম্মীন দার্শনিক ক্যান্টের ভাষায় Dynamical side (nature) এবং 
স্থল ভাব বা জাগতিক অংশ Mathematical side (7011) স্থল জগৎ 
প্রাকৃতিক অংশের উপর স্থাপিত, ইহা! প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত । জগৎ 
কতকগুলি স্পন্দন, স্পন্দনগুলি আমরা অনুভব করি। প্পন্দনগুলি (electron) 
প্রকুত প্রস্তাবে বিদ্যুৎকণা । বিদ্যাৎকণার প্রকাশধর্ম আছে। প্রকাশবর্ম্মই সকল 
জাগতিক বস্তুতে সম। স্পন্দনের ইতরবিশেষে স্থুল-সূন্্ম বস্তুর উৎপত্তি। 
অতএব স্পন্দনও সম নহে । স্পন্দনের মূলীভূত প্রকীশভাবই সম। বহির্জগতেও 
বিকশনের ভিতর দিয়া সংকলনে পৌছাইলেই সমতা! প্রাপ্ত হয়। এ সমতাও 
আভাস বা৷ আপেক্ষিক । কিন্তু বাস্তবিক প্রকাশ বা স্বযংপ্রকাশ ইহা হইতেও 
প্রত্যক্‌। বাহিরের বস্তুতেও যিনি অন্তরেও তিনি। ধাহাকে আমরা প্রত্যক্‌ 
লক্ষ্য বলিয়াছিলাম তিনিই পরাক্‌ লক্ষ্য। ভগবান্‌ গীতায় প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি 
বলিয়াছেন । কিন্ত উভয়ের মূলে তিনি। অপরাপ্ররূতি স্থল ও সুমা জগৎ 
(Mathematical and Dynamical) এবং পরা প্রকৃতি আত্মা ও শক্তি $৩1£ 
৭nd energy)। অপরাপ্ররুতির লয় হয়। কারণে স্থূল জগৎ তিরোহিত হয়। 
আবার কারণ হইতে স্পন্দনে স্থল জগৎ আবির্ভূত হয়। ইহা চিরস্থির নহে, ইহা 
নিত্য পরিবর্তনশীল । নিত্য পরিবর্তনশীল হইলেও ইহা! অনাদি € অনন্ত। কারণ 


৯৪ কৰ্ম্মতত্ব 


প্রবাহরূপে ইহার আদি ও অন্ত নাই । নিত্য পরিবর্তনশীল বলিয়াই পারমাথিক 
হিসাবে ইহাকে মিথ্যা বলা হয়। কিন্তু ব্যবহারিক হিসাবে ইহা! সত্য । 
ব্যবহারিক সত্তা প্রতীতিক সত্তা হইতে সত্য । প্রতীতিক সত্তা তৎকালাবচ্ছিন্ন। 
রজ্জুতে সর্পভ্রম, রজ্জু জ্ঞানেই তিরোহিত হয়। কিন্ত জাগতিক ভ্রম ব্রহ্ম ও 
আত্মার একাঙ্ছান ব্যতিরেকে তিরোহিত হয় ন!। ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানই পূুর্ণজ্ঞান ৷ 
সেই অবস্থায়ই জগতের মিথ্যাত্ব। অতএব কর্মীর লক্ষ্য সাত্বিক সুখ পুর্ণজ্ঞানের 
হিসাবেই বন্ধন বা অজ্ঞান। কিন্তু তাহা প্রতীতিক মিথ্যা জ্ঞানের ন্যায় একেবারে 
মিথ্যা নহে । এইজন্যই ভগবান্‌ অপরাপ্রক্ৃতিকে ক্ষর’ বা নিত্য পরিবর্তনশীল 
বলিয়াছেন। কিন্তু জীবভাবকে কুটস্থ নিত্য বলিয়াছেন। জীবভাব অনাদি ও 
অনন্ত। জীবভাবের আত্মা অংশ নিত্যস্থির, ইহা কুটস্থ, কিন্তু শক্তি অংশ নিত্য 
পরিবর্তনশীল। ইহাই পারমাথিক হিসাবে মিথ্যা। শক্তি বহির্জগতেও যাহা, 
অন্তর্জগতেও তাহা। অন্তর্জগৎ ক্ষুদ্র বিশ্ব, বহির্জগৎ বিরাট বিশ্ব। অন্থর্জগতের 
শক্তি ও বহির্জগতের শক্তি মূলতঃ এক, উভয়ের অন্তরাত্মাও এক বা অখণ্ড ৷ 
ভগবান্‌ গীতায় তাই বলিয়াছেনঃ 
“অহং ক্রুত্সস্ত জগতঃ প্রভবঃ গ্রলয়ন্তথ ৷” 
শ্রুতিও বলিয়াছেন, যিনি পৃথিবী, জলে, অগ্নিতে, অন্তরিক্ষে, বাধতে, স্বর্গে, 
আদিত্যে, দিকে, চন্দ্রতারকার, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে, সর্ধভূতে, প্রাণে, 
বাক্যে, চক্ষুতে, কর্ণে, মনে, ত্বকে, বৃদ্ধিতে, রেতে আছেন, যিনি ইহাদের অন্তরে, 
যাহারা ইহাকে জানে না, এইসকল যাহার শরীরস্থানীয়, যিনি এইসকল ও ইহাদের 
অন্তরাল সংযমন করেন তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্য্যামী, তিনিই অমৃত । 
তিনি অদৃষ্ট হইয়াও ভরা, তিনি অশ্ৰুত হইয়াও শ্রোতা। তিনি মননের অবিষয়ীভূত 
হইয়াও মন্তা, তিনি বিজ্ঞানের (বুদ্ধির) অবিষয় হইয়াও বিজ্ঞাতা। ইনি ভিন্ন অন্য 
কোনও স্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা নাই। ইনি আত্মা, ইনিই অন্তৰ্য্যামী, 
ইনিই অমৃত ।* আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক জগতের অন্তরালে অন্তরাত্মা 
এক-_ইহাই প্রতিপন্ন হইল। শক্তির অভিন্নতাও দ্রষ্টব্য। কারণ শক্তি বলিতে 
যাহা কার্ধারূপে পরিণত হইবার যোগ্য, যাহা যোগ্যতাবচ্ছিন্ধন্মী অর্থাৎ দ্রব্যের 
বাহ ধর্ম তাহাই শক্তি। ভগবান্‌ শঙ্করও শারীরক ভায়ে বলিয়াছেনঃ 
“কারণস্তাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কাৰ্য্যং ৷” 


* বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩য় অঃ ৭ ব্রীঃ ৩-২৩ শ্রুতি । 


কন্ম-প্রবর্তনা ৯৫ 


কারণের যাহা! আত্মভূত, তাহাই শক্তি, এবং শক্তির যাহা আত্মভূত তাহাই 
কাৰ্য্য । অন্তর্জগতে কারণের আত্মভূত শক্তি যাহা তাহাই বহির্জগতে কারণের 
আত্মভূত শক্তি (conservation 01 energy)। প্রবাহের নিত্যত| পরিবর্তন- 
শীলতার সহিত অবস্থিত। ইহা বীজগণিতের ভাষায়_constant 1821765- 
প্রবাহ্রূপে নিত্য ; কিন্তু যাহা অব্যভিচারী, যাহা নিয়ত স্থির, যাহা! অবিনাশী 
তাহাই তত্ব, তাহাই প্ৰকৃত লক্ষ্য । 

জগৎ সদসদাত্বক। জগৎ স্থিতি ও গতি। স্থিতিই তত্ব। তাহাই 
নিয়ত একরপ | ইহাতে. কালগত, বস্তগত ও দেশগত বিভিন্নতা থাকিতে 
পারে না। ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্যও বলিয়াছেন, ‘যদ্রপেণ যন্নিশ্চিতং তদ্রপং ন 
ব্যভিচরতি তৎ সত্যম্‌।* যাহার পরিণাম বাঁ ধ্বংশ নাই, যাহ| নিয়ত স্থির 
তাহা স্। যাহা সৎ তাহার ব্যভিচার নাই, তাহাই সত্য | যাহ! ত্রিকালে 
সৎ, তাহাই সত্য, যাহা! ত্রি-অবস্থায় সৎ, তাহাই সত্য। সত্য বস্তু কখনই 
দোষছুষ্ট হইতে পারে না। সকল বস্তু উচ্ছিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সত্য বস্ত 
নিত্য শুদ্ধ। অতএব নিত্য শুদ্ধ সত্য বস্তুই লক্ষ্য। নিত্য শুদ্ধ সত্য বস্তুর 
নিকট যে লক্ষ্যে লইয়| যায় তাঁহাও গৌণ লক্ষ্য। 'এইজন্যই সাত্বিক লক্ষ্যকে 
উত্তম লক্ষ্য বলিয়াছি। রাজসিক লক্ষ্য মধ্যম, এবং তামসিক লক্ষ্য অধম । 
বাস্তবিক লক্ষ্যবস্তটি দোষদুষ্ট নহে-। কেবল উপায়গুলি দোষদুষ্ট হয়। ধর্মান্ধ 
ব্যক্তি ধর্শের নামে অধর্ম করে, তাহাতে ধর্শ্মের কোনও দোষ হইতে পারে 
না। আবরণগ্ুলিই দোষঘুক্ত। বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দেই অংশ । বিষয়ানন্দ 
তাত্বিক হিসাবে দোষযুক্ত নহে, কারণ উহ্‌! ব্ৰহ্মানন্দ, কিন্ত ব্যবহারিক অংশেই 
সঙ্কীর্ণ হয়, তাহাতেই দোষ । এই হেতুই বলিয়াছি লক্ষ্যবস্ত উচ্ছিষ্ট হয় না। 
তাত্বিক হিসাবে লক্ষ্যবস্তু সর্বত্র সম। কেবল অধিকারীর অধিকারে__কর্তার 
বুদ্ধির দোষে, মনের দোষে দোষযুক্ত হয়। কারণ বা! যৎ্সাহায্যে কর্ম করা 
যায় তাহারই দোষ হইতে পারে । বুদ্ধি, মন, ও ইন্দিয়গুলির দোষেই লক্ষ্যবস্ত 
দুষিত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু গ্ররুতপ্রস্তাবে লক্ষ্যের কোনও দোষ হইতে 
পারে না। তামসিক সুখও তাত্িকাংশে ব্ৰহ্মানন্দ । কেবল তমঃপরিচ্ছিন্ন 
বলিয়াই উহ্‌ গ্ৰাহ নহে। ধর্মবস্ত লক্ষ্য, কিন্ত বুদ্ধির বিপর্যয়ে, মনের চাঞ্চলো, 
ইন্জিয়ের বিক্ষোভে অধর্ম ধর্মের স্থান অধিকার করে । বুদ্ধি প্রভৃতি করণ 
বা উপায়। এইজন্যই ধর্ান্ধ ব্যক্তি ধর্মোদেশ্ডে ব্যাপৃত হইয়া ধর্মনাম করিয়া 
বুদ্ধির দোষে অধর্মে লিপ্ত হয়। কিন্তু তাহাতে ধর্মের কোনও দোষ হয় না। 


৯৬ কৰ্ম্মতত্ব 


যাহা! আমাদের আত্মজ্ঞানের অনুকুল তাহা ধর্ম, একথা আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি। অতএব আত্মজ্ঞান লক্ষ্য, ইহা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত 
হইল। কর্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে । যে যাহার অধিকারে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 
লইয়া বর্ম করুক, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যত ব্যাপক ও অখণ্ড হয় ততই কণ্ম উচ্চ 
হইতে উচ্চতর হয়। কর্মের প্রবর্তক তিনটি_উদ্দেশ্ঠ বা জ্ঞান, লক্ষ্য বা 
'জ্েয়, ভোক্তা বা পরিজ্ঞাতা। কেবল উদ্দেশ্য বা জ্ঞানই কর্শ্মের প্রবর্তক হইতে 
পারে না। উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য কি? সেই লক্ষ্যের সহিত 
আমার সম্বন্ধ কি? আমার সহিত লক্ষ্যের সমন্ধ না থাকিলে, আমি কেনই 
বা কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হই। ভক্তসাধক গাহিতেছেন, “যে বা গুরুর ভাব জানে না, 
তার সাথে কি লেনাদেনা?” যাহার লক্ষ্য স্থির নাই, তাহার সহিত আদান- 
প্রদান চলিতে পারে না। লক্ষ্য ভিন্ন কম্ম অসম্ভব। সুখ সকলেরই লক্ষ্য, 
ইন্দিয়পরায়ণও সুখ চায়, অলস ব্যক্তিও সুখ চায় । স্থখ সকলের ঈপ্সিত। কিন্ত 
সুখের স্বরূপ না জানাতে__গুরুর ভাব ন| জানাতে-_লেনাদেনার গোলমাল 
অবশ্থাভাবী হইয়| দাড়ায়। স্থখ সকলেই চায় । অতএব লক্ষ্য সকলেরই 
আছে। লক্ষ্য না থাকিলে কর্শ্মে প্রবর্তিত হইতে পারে না। অভাবের 
জন্যই লোক কৰ্ম্ম করে। ঈপ্দিততমের অভাবেই কর্শ্মের প্রববত্তি। সকল 
প্রাণীর ব্যবহারই প্রমাণাধীন। পশুপক্ষীও যাহাতে স্থখ হইবে, যাহাতে 
ইন্জিয়তৃপ্তি হইবে তদ্দিযয়ে ধাবমান হয়, যাহাতে দুঃখ হয় তদ্বিযয় হইতে 
গ্রাতিনিবৃত্ত হয়। কিন্তু সকল ব্যবহার প্রমাণাধীন হইলেও প্রমাণ গ্রহণের 
ব্যতিক্রমে কর্শ্মেরও ব্যতিক্রম হয়, কর্শমাত্রই ত্যাগ বা গ্রহণাত্মক । কোনও 
কন্ম গ্রাহা, কোনও কর্শ্ম ত্যাজ্য। প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই প্রমা বা 
লক্ষ্যবস্তু নির্ণীত হয়। প্রম! গ্রমাণাধীন, “প্রমাণাধীনা সর্বষাং ব্যবস্থিতিঃ।” 
তত্রচিন্তামণিকাঁরই সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করিলেন, এবং প্রমার যাহা করণ অর্থাৎ 
ষদ্দারা পরম! নিশ্চিত হয় তাহাই প্রমাগ। “তত্র মায়ায়াঃ করণং প্রমাণম্’”_ 
্যায়সিদ্ধান্তমপ্তরী । লক্ষ্যের স্থিরত্বের জন্য প্রমাণের আবশ্বাকতা। কারণ 
প্রমাণই গ্রমাণকরণ। লক্ষের জন্যও প্রমাণ আবশ্যক | সেই প্রমাণটি কি? 
অবশ্যই বলিতে হইবে তাহা শাস্ত্রীয় বুদ্ধি। কারণ বুদ্ধি বলিলে নানা 
লোকের নানারূপ বুদ্ধি হইতে পারে। প্রতিষ্ঠা অসম্ভব । আমার বুদ্ধি কম, 
দ্বিতীয় ব্যক্তির বুদ্ধি বেশী, তৃতীয় ব্যক্তির আরও বেশী। এমতাবস্থায় ধর্ম 
বা লক্ষ্য নির্ণয় বুদ্ধির সাহায্যে অসম্ভব । দ্বিতীয়তঃ, আমার বুদ্ধিও সকল অবস্থায় 
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একরূপ থাকে না। চঞ্চলতায় বুদ্ধির চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। উত্তেজনায় বুদ্ধি 
বিপৰ্য্যস্ত হয়। চিত্তের বিক্ষোভে বুদ্ধি ক্ষোভিত হয়। অতএব বুদ্ধিকে প্রমাণ বলা 
যাইতে পারে না। এ প্রসঙ্গে উপায় করণ বা! প্রমাণ প্রবন্ধে বিচার করিব। 

দেখিলাম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য না হইলে কর্ম হইতে পারে নাঁ। কণ্মের 
প্রবর্তক এই দুইটির সহিত আরও একটি জিনিস আছে। তাহা ফল। অর্থাৎ 
“আমার ব আমি’ বোধ । ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধ না থাকিলে কর্ণ করিতে প্রবৃত্তি 
হইবে কেন? প্রবৃত্তি নিত্যা, প্রবৃত্তি মূলে, প্রবৃত্তি বাবনা। বাঁসনা মূলে 
থাকিয়াই কন্মে প্রেরণা করে। অতএব পরবর্তী প্রবন্ধে ফল বা ফলভোক্তৃত্ব 
বিষয়টির অবতারণা করিব। লক্ষ্যের সহিত উদ্দেশ্যের ও ফলের সম্বন্ধ দেখান 
আবশ্যক । সেইজন্যই উহার অবতারণা এ স্থলে করিলাম। ফলভোক্তার 
ফলই লক্ষা। জ্ঞেয় বস্তুর সহিত পরিজ্ঞাতার সম্বন্ধ আছে। প্রত্যক্‌ দিকে 
যাহা জ্ঞেয় পরাক্‌ দিকে তাহাই ফল। প্রত্যক্‌ (subjective ) দিকে যিনি 
গরিজ্ঞাতা পরাচীন অংশে (0101০০6০) তিনিই ফলভোক্তা 

লক্ষ্য বস্তু নিতাসিদ্ধ, লক্ষ্য বস্তুর ক্ষয় ব্যয় নাই। কেবল অপরিচ্ছিন্নকে 
পরিচ্ছিন্ন করিয়াই আমরা খণ্ডিত করিয়া ফেলি। মূল ব্রদ্ধানন্দই বিজয়ানন্দ। 
স্থথ-শব্দের অর্থ বিষয়ের সহিত ইন্জিয়ের সন্নিকর্জনিত মানস বিকার । খ-শবে 
ইন্দিয়। খ-হেতুক ইন্দিয়জন্য । নিরুত্তভাত্ে এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে, 
শন্তুখং কন্মাৎ? ' স্থৃহিতং খেভ্যঃ খং পুনঃ খনতে ৷” দুর্গাচাধ্য ইহার টাকায় 
লিখিয়াছেন,_“ন্হিত সুষ্ঠ হিতমেতৎ, ‘খেভ্যঃ’ ইন্জিয়েভ্য" ॥ ইন্দ্-শব্দের 
উত্তর য-প্রত্যয় করিয়া ইন্দরিয়-শব্দটি নিষ্পন্ন | ইন্দ-শব্দের অর্থ আত্মা । পুরুষ 
বা আত্মার ধন্ম ধাহাতে পরিচ্ছিন্ন করে, খনন করে, আবৃত করিয়া! রাখে, 
সঙ্ধর্ণ করে তাহ। "সুখ" | পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দই স্থখ। বিষয়জনিত স্থখও সুখ, 
কিন্ত স্বরূপ সুখ বা ত্রহ্মানন্দ হইতে পদার্থাংশে পৃথক্‌ নহে, কেবল ইহা অল্প, 
ইহা ভঙ্গুর । 

অদ্দৈতত্রক্ষসিদ্ধিকারও তাহাই বলিয্াছেন,-“বিষযন্্ধমপি ন স্বরূপ- 
সখাদতিরিচাতে । বিষয়প্রাপ্ধৌ সত্যাং অন্তর্ুখে মনসি স্বরূপন্থথস্তের প্রতি- 
বিশ্বনাৎ। স্বাভিমুখে দর্পণে মুখপ্রতিবিস্বাৎ।”--বিষয়ঙ্ছখ ব্ৰহ্মানন্দ হইতে 
অতিরিক্ত নহে। বিষয় প্রাপ্ত হইলে অস্তর্ণুখীন মনে স্বরূপ সুখের প্রতিবিশ্ব পাড় 
বিষযস্থথ বোধ হয়। অভিমুখীন দর্পণে মুখের প্রতিবিদ্বের মত। দর্পণে মুখের 
প্রতিবিশ্ব যেরূপ একটু ওলট-পালট হইয়া বায়, সেইরূপ বিষয়ানন্দও ব্রদ্ষানন্দের 


৭ 


৯৮ কর্ম্মতত্ব 


প্রতি বিশ্বস্থানীয় হওয়ায় অল্প ও সন্বীর্ণ হইয়া পড়ে। মূলতঃ এক বস্তু ৷ 
উপনিষদেও ইহাই বলা হইয়াছে । “এষোহস্য পরম আনন্দ এতস্তৈবানন্দ 
স্তান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ৷” পঞ্চদশীকারও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, 
-__অথাত্র বিষয়ানন্দে! ব্ৰহ্মানন্দাংশরূপভাক্‌ 1” অতএব সকলের লক্ষ্য তত্তাংশে 
স্থুখ বা আনন্দ। কেবল অল্পত্ব ও ভূমাত্বের উপরেই আপাত বিরোধ । 
তাত্বিক বিরোধ নাই। যখন বিষয়ন্ত্রখে না মজিয়া ব্রহ্মানন্দের দিকে 
অগ্রসর হয়, তখনই আমরা তাহাকে পরমা গতি বা চরম লক্ষ্য বলি। 
কঠোপনিষৎ ইহাই বলিয়াছেন,_“্ষদী। পঞ্চাবতিষ্ন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। 
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাঙ্গতিম্‌।” যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত 
বাহ্‌ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মাতে অবস্থিত হয়, বুদ্ধি যখন বহিবিবয়ে 
ব্যাপৃত না থাকিয়! পরমাত্মার তত্বান্রসন্ধানে তন্ময় হয়, তখনই পরমা গতি। 
প্রকৃত লক্ষ্য ব্রহ্ম । সর্বত্র ত্রহ্গান্ভূতিই চরম লক্ষ্য । ইহা৷ একাজ্ঞান, ইহাই 
ভগবানের ভাষায়, -“ব্ধার্পণং ব্রহ্ম হবিত্র্গাগ ব্রহ্ষণ! হুতম্‌ 
ব্রদ্েব তেন গন্তব্যং ত্রহ্মকম্মসমীধিনা 1” 

ক্রিয়া, কারক, ফল, ব্যবহার প্রভৃতি সকলই ব্রহ্ম । কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রাদান, 
অধিকরণ সকলই ব্রহ্ম ৷ সর্ধাত্মভাবে ক্রিয়া কারকাদি কিছুই পরমার্থতঃ নাই । 
কেবল এক অখণ্ড সত্তা । ক্রক্মবুদ্ধিতে সকল ভেদ বিদুরিত হইলে, কর্তা, কর্ম, 
প্রভৃতি বোধ থাকিতে পারে না। ক্রিয়ার বোধ নাই, কর্তার বোধ নাই, 
ফল বোধ নাই, উদ্দেশ্য বোধ নাই । এ অবস্থায় ক্রিয়মাণ কর্শ প্ররুত প্রস্তাবে 
অকর্শ্ম। লোকসংগ্রহের কর্শে জ্ঞানীর অভিমান না থাকায় তাহা অকর্শ্ম_ 
“নবদ্ারে পুরে দেহী নৈব কুর্বনন্‌ ন কারয়ন্‌।” ততুজ্ঞ ব্যক্তি জানেন পরমার্থতঃ 
তিনি কিছুই করেন না। তত্ববিৎ্ আত্মযখাত্ম্য জানেন। তিনি পরমার্থদর্শী । 
তাহার অভাব নাই, কারণ তিনি পরিপুর্ণ। তাহার চেষ্টা নাই, কারণ 
তিনি শান্ত। তাহার প্রবৃত্তি নাই, কারণ তিনি আপ্তকাম, আত্মারাম | তাই 
তিনি জানেন, “নৈব কিঞ্চিৎ করোমি।” তাহার পক্ষে কর্শ্ম বাধ্যতামূলক নহে। 
তিনি করিলেও করিতে পারেন, না করিলেও না করিতে পারেন । কর্তবাবোধ 
থাকিলে কর্শ্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে । উদ্দেশ্য লক্ষ্য প্রভৃতি লইয়াই কর্তবাবোধ । 
বুদ্ধির সাহায্যে উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও ভোক্তত্ব পরিমাজ্জিত হইলে, আন্তরিকতায় 
তাহার দৃঢ়তা সম্পাদিত হইলে নৈরন্তরধ্য (7২০৫০1৪: ) থাকিলে কর্মে ধর্শে 
প্রবর্তনা হয়। জ্ঞানীর কর্তব্যতাবোধ নাই । কারণ তিনি সর্ব কর্তব্যের 


কন্ম-প্রবর্তন। ৯৯ 


অতীত । বিধি, নিষেধ ও অর্থবাদ তাঁহার পক্ষে কাধ্যকরী হইতে পারে না। 
ভেদবুদ্ধি থাকিলেই ইহাদের অবসর আছে। “নিক্বিকারে নিরাকারে 
নিব্বিশেষে ভিদা। কুতঃ1”__নির্বিবকার, নিরাকার ও বিশেষপরিশুন্য বস্তুতে 
ভেদের অবসর কোথায়? যিনি কর্মের অভাব দর্শন করেন তীহার পক্ষে 
কর্মের অবসর কোথায়? মুগতৃষ্চিকায় জল আছে এই ভ্রমে জলপানে প্রবৃত্ত 
ব্যক্তি যখন জানিতে পারেন যে মরীচিকায় জল নাই, যখন জলাভাব-জ্ঞান হয় 
তখন সে ব্যক্তি কখনই পানের জন্য প্রবর্তিত হন না। যে ব্যক্তি জাগরিত 
অবস্থায় স্বপ্নের মিথ্যাত্ব নিরূপিত করিয়াছেন, তিনি কখনও স্বপ্রাবস্থার স্থখ- 
দুঃখের জন্য লালায়িত হন না । কিন্তু আমরা বলিলাম, তিনি কম্ম করিলেও 
করিতে পারেন। পারমাধিক হিসাবে কর্্ম অজ্ঞান, অতএব বন্ধনের হেতু ৷ 
এমতাবস্থায় কম্ম করিলে তাহার অবশ্যই বন্ধন হইবে । ইহার উত্তরে বক্তব্য 
এই-জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্ম অবশ্তকরণীয় নহে। জার্শ্মান দার্শনিক ক্যাণ্টের* ০৪০০- 
Sorical imperative ( অবশ্যকরণীয়তা! ) জ্ঞানীর পক্ষে খাটিতে পারে না। 
বুদ্ধিই ক্যান্টের মানদণ্ড। অধ্যবসায় বা নিশ্চিতাত্মিকা বৃত্তিই বুদ্ধি। নিশ্চিতা- 
ত্বিকা বৃত্তি এইরূপ categorical 10৩81০-এর পক্ষপাতী হইতে পারে । 
কিন্তু জ্ঞানীর কর্ম বাদ দিলেও কেবল নিশ্চিতাত্মিকা বৃত্তির সাহায্যে কর্ম বা 
ধন্ম অসম্ভব। কারণ কর্মের অধিষ্ঠান বাদ দিয়া কর্ম চলিতে পারে না | 
কর্মের অধিষ্ঠান বাসনা বা ইচ্ছাদ্বেষ সুখদুঃখের আশ্রয়ীভূত শরীর, ইহাই চিত্ত৷ 
ইংরাজী দার্শনিকের ভাষায় Feeling বা Emotion নিয়মগুলি categori- 
cally inperative হইলে মানুষ বাচিতে পারে না। কারণ মানুষ নিয়মের 
বাহিরেও। কর্শ্ম পুরুষতন্ত্র, করিলেও করিতে পারে, নাও করিতে পারে, 
অন্তরূপও করিতে পারে। এমতাবস্থায় “অবশ্তকরণীয়', এরূপ মতবাদ যুক্তিসহ 
নহে। বাসনা ও ভালবাসা কর্মের অধিষ্ঠান । প্রভুর হুকুম পালন categori- 
cal imperative হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রাণ থাকে না, হৃদয়ের টান 
থাকে না। এরূপ অবশ্যকরণীয়তায় কোনও লাভ নাই । 

জ্ঞানীর কর্তব্যতাবোধ থাকে না, কারণ বুদ্ধির সাহায্যে কর্শ্ম করিলে 
তাহাতেও অসঙ্গ আত্মাতে আরোপ করিতে হয়। আমি স্থথী, আমি জ্ঞানী, 
ইহাই অজ্ঞান। জ্ঞানীর পক্ষে কশ্ম করিবারও একটা ধারা আছে। তিনি 


* ক্যান্টের মতের সমালোচনা পরে করা যাইবে । 


১০০ কৰ্ম্মতত্ব 


জানেন সকল বর্ম প্রকৃতির ধর্ম্ম। তিনি জানেন, “ইন্জিয়াণি ইন্দিয়ার্থেষু বর্তন্তে।” 
তিনি নিখিল কৰ্ম্মকে প্ররুতির লীল| বলিয়া জানেন। তাহাতে তাহার 
কর্তৃত্ব ও নাই, ভোক্তৃত্বও নাই। তিনি সর্বাত্মদর্শা বলিয়াই কন্ম করিয়াও 
তাহাতে লিপ্ত হন না। কর্শ্ম ষতই ব্যাপক হয় ততই মলিনতা কাটিয়া যায়। 
তাঁহার কর্ম ব্যাপক, অখণ্ড । কোনও লোক ব্যোমযানে চড়িয়া ক্রমে উচ্চে 
উঠিলে যেমন তাহার শ্বাসরোধ হয়, তাহার শ্বাসরোধে কর্শ্মপ্রচেষ্টা তিরোহিত 
হয়, সেইরূপ জ্ঞানে কর্ণ্মপ্রচেষ্টা থাকে না। বাযুর চাপ ক্রমে উর্দ্ধে ক্ষীণ। 
কর্মের চাপও ক্রমে জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইলে ক্ষীণ । কারণ জ্ঞানেচ্ছ 
ব্যক্তির কাম্য কর্শ্ম ত্যাগ এবং জ্ঞানী ব্যক্তির সর্বকন্ম ত্যাগ । অতএব জ্ঞানী 
ব্যক্তির ব্যক্তিগত দিকে কোনও কর্ণ নাই, কেবল সামাজিক দিকে কর্শ্ 
করিলেও করিতে পারেন। তীহার পক্ষে_“কর্তব্যং যেন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ। 
নাস্তি কিঞ্চিৎ প্রাপ্তব্যম্‌ ৷” সামাজিক দিকে কর্ম করিতে গেলেও তাহার 
সর্কাজ্মভাব সুপরিস্কুট। তিনি সর্বভূতের আত্মভূত আত্মা, তিনি প্রত্যক- 
চেতন, তিনি সর্বব্যাগী। ব্যাপক বস্তু কিছুতেই লিপ্ত হয় না। আকাশ 
ব্যাপক বলির। লিপ্ত হয় না।" বায়ু ব্যাপক বলিয়া লিপ্ত হয় না। ব্যাপক 
বস্তুতে দৌষস্পর্শ হইতে পারে না। কুধ্য সকল জীবের চক্ষুম্বরূপ, কিন্ত 
চক্ষুর বাহ্‌ দোষে স্কধ্য কখনই দোষযুক্ত হয় না। অগ্নি সর্ধভূক। কিন্ত 
তাহাতে দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। দঙ্ধীর্ণ, বদ্ধ জিনিসে দোযন্পর্শ। 
অপরিচ্ছিন্ন, স্বাধীন বস্তুতে দোষের কোনও স্থান পায় না। সংকীৰ্ণতা ও 
অধীনতা এক। ইহাই দোষ। অধীন বস্তই অন্য বস্তদ্ধারা সংকীর্ণ, 
কিন্ত স্বাধীন নিত্যমুক্ত, তাই অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানী স্বাধীন, তিনি সর্বভূতাত্ম- 
ভূতাত্মা বলিয়া_কৃর্বন্নপি ন লিপ্যতে ।” সামাজিক কৰ্ম্মই লোকসংগ্রহ। 
সামাজিক কর্মজ্ঞানী ২ 

“বিচরতি গৃহকাধ্যে ত্যক্তদেহাভিমানঃ 

বিহরতি জনসন্দে লৌকঘাত্রান্রূপম্‌। 

পবনসমবিহারী রাগসঙ্গপ্রযুক্তঃ 

বিলদতি নিজরূপে তন্বৃবিদ্‌ ব্যক্তলিঙ্গঃ ॥ 
হাটের লোকের শ্যায় ব্যবহার চালাইয়। যান। তিনি ‘বৃক্ষ ইব স্তব্ধ হওয়ায় 
নাড়াইলে নড়েন, অন্যথায় স্থির । সামাজিক কর্মে জ্ঞানী সাক্ষী । তিনি কর্তৃত্বও 
করেন না, ফলভোগও করেন না।: তিনি লোকধাত্রার দর্শকমাত্র। রামকৃষ্ণ 


কন্ম-প্রবর্তনা ১০১ 


পরমহংসদেবের ভাষায় 'বুড়ী ছি" খেলার 'বুড়ী,।  পাইলাম-_কম্ীর লক্ষ্য 
আছে। কন্মীর অধিকার অনুসারে লক্ষ্য নির্দিষ্ট । লক্ষ্য মূলতঃ এক । জীবের 
লক্ষ্য সখ । এই সুখই পারমাথিক হিসাবে ব্রহ্মানন্দ। আত্মজ্ঞানই ব্ৰহ্মানন্দ । 
ব্ৰহ্মাত্মক্য-জ্ঞান ব্যক্তিগত লক্ষ্য, সর্বাতআুভাব সমষ্টিগত লক্ষ্য । এই উভয়ই 
এক । কন্মর লক্ষ্য সাত্বিক সখ । ইহা উত্তম । রাজসিক সুখ মধাম। তামসিক 
সুখ অধম, এবং তামসিক সখ পরিত্যাজা। রাজসিক সুখের ভিতর দিয়া ক্রমে 
অগ্রসর হইতে হইবে । অবিভক্ত, ব্যাপক সুখ বা আনন্দ লক্ষ্য করিতে হইবে । 
এই লক্ষ্য স্বাভাবিক, কারণ লক্ষ্য জীবমাত্রেরই আছে, কিন্ত প্রমাণের ব্যতিক্রমে 
লক্ষ্যের ব্যতিক্রম হ্য়। সর্ধোপরি একটি বিষয় পাইলাম_-সাত্বিক সুখ 
আকাঙ্ষা করিতে হয় না, উহা আপনা হইতেই পাওয়া যায়। 


ভোক্ত। _ফলপরিজ্ঞাতা 


ভোক্তৃত কর্মের প্রবর্তক | কর্মের মূলে বাঁসনা। বাসনা জীরকে কর্মে 
প্রবর্তিত করে। বাসনার প্রেরণায় জীবের চেষ্টা । কর্তৃত্বের মূলে ভোতৃত্ব ৷ 
আমার ভোগ ন! হইলে আমি কর্মে প্রবৃত্ত হই না। ভোগ্যবস্তর প্রতি আমার 
স্পৃহা আছে। ইঈপ্সিততমকে পাইবার জন্যই সকল চেষ্টা । ঈপ্সিত বস্তুর জন্যাই 
ভোগ্যবস্থর আস্বাদনের জন্যই অভাববৌধের জন্যই সকল প্রচেষ্টা । যাহার 
ঈপ্সিত বস্তু কিছু নাই, তাহার চেষ্টাও নাই। তামসিক ব্যক্তিও সখ চায়, 
সুখের বাসন! তাহার আছে । কর্মের অধিষ্ঠান বাসনাময় দেহ বা চিত্ত_আশ্রয় 
প্রবৃত্তির মূল। বাসনাগুলি কর্মের আশ্রয়। আশ্রয়ের স্ফুরণে, আশ্রয়ের 
স্পন্দনে কর্মপ্রযত্ত । পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সকলই বাসনার বশে কর্ম করিতেছে । 
জ্ঞানীর বাসনা নাই, কর্শ্মও নাই | কিন্তু অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কর্ম্ম হইতে পারে 
না। জ্ঞানীর অধিষ্ঠান নাই, কর্শ্মও নাই। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখদুঃখই বাসনাময় 
শরীর। ইহাই চিত্ত। চিত্তের ধর্ম ভোগ, ভালবাসা চিত্তের ধর্ম । ভালবাসা 
ব্যতিরেকে কন্ম হইতে পারে না। যতক্ষণ কর্ম আছে, ততক্ষণ ভালবাসা আছে। 
ইংরাজী ভাষায় যাহাকে emotion বা natural impulse বলে তাহা অনেকটা। 
পরিমাণে আমাদের চিত্ত। এই স্বাভাবিক বাসনা ব্যতিরেকে কর্ম হইতে পারে 
না। 'এ সম্বন্ধে “কর্মের অধিষ্ঠান’ প্রবন্ধে বিচার করিব। এই আলোচনায় 
পাইলাম-_বাসনা ব্যতিরেকে কর্ম অসম্ভব সেই বাসনার বস্তু কি? স্থখই 
হউক, আনন্দই হউক, তাহাতে আপত্তি নাই। আমার সহিত সম্বন্ধ নাই, 


১০২ কর্ম্মতত্ 


এ বস্তু গহণ করিতে ব! ত্যাগ করিতে কখনও চেষ্টা হইতে পারে না । সম্বন্ধের 
অর্থ ই ত্যাগ বা গ্রহণ । কর্ণমাত্রই ত্যাগ বা গ্রহণাত্মক | ইচ্ছা, দ্বেষ, স্থথছুঃখ 
চিত্তের ধর্ম বা বুত্তি। সুখ ও দুঃখের সাধনে স্পৃহাই ইচ্ছা । ইহাই কাম বা 
রাগ। যে জাতীয় জিনিস দুঃখের হেতৃভূত বলিয়া জানাতে পুনরায় তজ্জাতীয় 
বস্তু পাইলে বিরক্তি হয়, সেই বিরক্তিই দ্বেষ | বুদ্ধি সকলের মূলে বলিয়া ইচ্ছা- 
দ্বেষেও বুদ্ধির সম্পর্ক আছে। উপলব্ধির ধর্ম অনুকুল, প্রসন্ন সত্বাত্মক বস্তুই সুখ। 
প্রতিকুলাত্মক বস্তই ছুঃখ | স্থখদুঃখের নির্ণয় বুদ্ধি করিতেছে, কিন্ত 
অমুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি ইহাদের আশ্রয় । বুদ্ধি করণ (Instrument ), বুদ্ধি 
দ্বারাই অন্ুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি ব| চিত্তের পরিমাঞ্জনা হয়। ভালবাসা বা ভক্তির 
ক্ষেত্র চিত্ত, কিন্ত বুদ্ধির অন্তপ্রবেশে চিত্রক্ষেত্র পরিষ্কত হইলেই তাহা ভক্তি, 
ভালবাসা, স্েহরূপে পরিণত হয়। আত্মবোধ সকলের মূলে, কিন্তু বাহিরের 
বিচারে উহাদের পুথক্‌ স্থান নির্দেশ আবশ্যক । কর্মের হেতু চিত্ত, বুদ্ধি, 
মন- ইন্দ্রিয় কর্তা । প্রাণের চেষ্টাও ইন্দ্রিয় শক্তির শক্তিমত্তা। চিত্তভূমিতে 
বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের সহযোগে কর্তার অভিমানে প্রাণের চেষ্টায় ইন্দিয় 
শক্তিমত্তায় কাৰ্য্য নিষ্পন্ন হয়। চিত্ত কর্শ্মের ভূমি বা ক্ষেত্র, বুদ্ধি তাহার লাঙ্গল, 
বুদ্ধি দ্বারা চিত্রভূমি করিত হয়। সাংখ্য ও পাতঞ্চল দর্শনে বুদ্দিকেই ধর্্াধস্মের 
মূল বল| হইয়াছে। বাস্তবিক ইহা! সমীচীন নহে। পাতঞ্জলে স্থখকে 
বিপৰ্য্যয় বা মিথ্যা জ্ঞানের অন্তভূক্তি করিয়াছে, “স্থখান্থুশায়ী রাগ; ”_স্থখের 
স্পৃহা রাগ, ইহা ক্লেশ। ক্লেশহেতু কণ্মাশয়ের বৃদ্ধি হয়। পাঁচটি ক্লেশের 
মধ্যে রাগ বা কাম অবস্থিত হওয়ায় ভালবাসা, ভক্তি প্রভৃতি কর্তব্োর অন্তর্ভুক্ত 
হইতে পারিল না। কিন্তু ভালবাসা বা ভক্তি ব্যতিরেকে জ্ঞানও অসম্ভব । 
বুদ্ধি দিয়া বুঝিলেই আমরা সে বস্তু গ্রহণ করি না, কিন্তু তৎপ্রতি আন্তরিকতা 
অর্থাৎ টান বা ভালবাস! ন! থাকিলে কখনই কাৰ্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। 
ভালবাস! স্বাভাবিক উন্লেষ ($60ane০U5), উহা স্বাভাবিক বলিয়াই উহাকে 
বাদ দেওয়া অসম্ভব | গ্রীক দার্শনিক প্লেটোও (Plat0) এই স্থলে বিশেষ ভুল 
করিয়াছেন। তাহার মতে Love 15 (51210%--ভালবাস। বা প্রেম 
অত্যাচার। জার্মান দার্শনিক ক্যাণ্টও (1380) বুদ্ধির দিকে জোর দিতে 
গিয়া বলিয়াছেন £ ণু,০৬০ 19 17০ ৫0য+_-ভালবাসা কর্তবোর অন্তর্ভূক্ত 
নহে।, ক্যান্টের ভালবাসাকে কর্তব্য না বলার অন্য কারণ, ইচ্ছামত 
ভালবাসা যায় না, ইচ্ছা করিলেই বাড়ান কমান যায় না। আমাদের 
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মনে হয় অনুশীলনে ভালবাসার বুদ্ধি পাইতে পারে । অবশ্যই ইচ্ছামত বাড়ান- 
কমান বাদে । এইজন্যই তিনি ‘An erring conscience is a chimera’ 
এই একদেশদর্শী ভাব স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। ভালবাসা অপরিমাজ্জিত 
হইলেই দোষের । বুদ্ধিরপ করণের সাহায্যে তাহা পরিষ্কৃত না হইলেই 
ভালবাসা অত্যাচার এবং অবর্তব্য। কিন্তু সেই জন্য ভালবাসাকে বিশ্বরাজ্য 
হইতে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা যাইতে পারে না, কারণ ভালবাসা জীবের 
স্বভাব, চিত্তশন্য জীব হইতে পারে না। বুদ্ধিও যেমন জীবের ধর্ম, চিত্তও 
তেমনি জীবের ধৰ্ম্ম । ভগবান্‌ গীতায় তাহাই বলিয়াছেন £ 
ইচ্ছা দ্েষঃ স্থখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ | 
এতৎ ক্ষেত্র, সমাসেন সবিকারমুদান্ৃতম্‌ ॥ (১৩৬) 

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখদুঃখ, দেহেন্দ্িয়ের সংঘাত, চেতনাবোধ ও ধারণ! ইহাই সংক্ষেপে 
ক্ষেত্র, ইহাই বিকারুক্ত। শ্রুতিতেও দেখিতে পাই-__“কামঃ সঙ্কল্প বিচিকিৎসা 
অদ্ধাহশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতিত্বীধীভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এব।”__কাম, সঙ্ল্প, সংশয়, 
শ্রদ্ধা, অশরদ্ধা, ধৃতি, অধূতি, লজ্জা, বুদ্ধি, ভয় সকলই মন। এম্থলে মন-শব্দটি 
অন্তঃকরণবাঁচী, ইহাতে মন, বুদ্ধি, চিত্ত সকলই অন্তঃপ্রবিষ্ট । অতএব কাম 
বা ভালবাসা বা রাগ অন্তঃকরণের ধৰ্ম্ম, ইহাকে বাদ দিতে গেলে মানুষ অপার 
জড় যন্ত্রের মত হইয়া যায়। ইংরাজীতে ইহাকে ‘intellectual machine’ 
বলা যাইতে পারে। ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য বলিতেছেন, “মোক্ষকারণসামগ্র্যাং 
ভক্তিরেব গরীয়সী।” শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা স্বাভাবিক, কেবল বুদ্ধির বিচারে 
তাহ পরিমাজ্জিত হয়। জঘন্য ইন্দিয়ন্থখও ব্রহ্মানন্দের অংশ | মোটামুটি এখানে 
আভাস দিলাম, বিশেষ বিচার স্থানান্তরে করিব। চিত্ত কর্মভূমি। ভগবান্‌ 
গীতায় বলিলেন, “অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথথ্িধম্।” ইত্যাদি কর্মের 
হেতু। অধিষ্ঠান-শবে ইচ্ছা, দ্বেষ, লুখছুঃখাদির অভিব্যক্তির আশ্রযীভূত 
শরীরকে বুঝায়, ইহাকেই আমর! চিত্তসংজ্ঞায় সংজিত করিয়াছি। ইহারই 
নাম অন্রসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি। কাম থাকিলেই তাহার লক্ষ্যবস্তু থাকিবে। 
ইচ্ছার বিষয় সুখ । দ্বেষের বিষয় দুঃখ । ঈন্সিততমই কর্ম । কর্তার যাহা 
ঈপ্মিততম তাহাই কর্ম। পাণিনি বলিতেছেন, “কর্তুরীগ্গিততমত কর 
ঈশ্সিততম বস্তুই ভোগের উপাদান। ভোগের ভোক্তা অবশ্যই আছে। 
ভোগ্য বস্তুর ভোগ ভোক্তাই করে । অতএব ভোক্তৃত্ববোধেই কর্মে গ্রবৃত্তি। 
কবি যখন কাবা রচনা করেন, অন্তরে সেই কাব্যের নক্স! গড়িয়া ভোগ করেন। 
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ভোগের অভিব্যন্তিই কর্ম্মর্পে প্রকট । কবি ভিতরে ভোগ করিয়! মানসদপণে 
প্রতিফলিত করিয়া নিজের ভোগ্য বস্তুই কর্তৃত্বাভিমানে বাহিরে প্রকাশ 
করেন। শিশুর কর্তৃত্ববোধের পূর্বেই ভোক্তৃত্ববোধ প্রকট । শিশু করিতে 
পারে না, কিন্ত ভোগ করে। মনোহর দৃশ্য উপভোগ করিয়াই চিত্রকর চিত্র 
আঁকিতে বসে। তুলি দিয়! রং ফলাইবার পূর্বে মানসী প্রতিমাকে ভোগ 
করিয়া উচ্ছিষ্ট করে। কর্তৃত্বাভিমানের পূর্বেই ভোক্তৃত্বাভিমানে সকল চিত্র 
চিত্রিত। গায়ক প্রাণের স্থুরে সঙ্গীত নিজের অন্তরে ভোগ করিয়া কর্তৃত্বাভিমানে 
গরকে বিলাইয়| দেয়। গায়ক তাহার প্রাণের সুর আপনিই ভোগ করে। 
আপনার সুরে আপনি তন্ময় হইয়া গান করাতেই তাহার সুখ । সেই 
আপনার স্থরে গান করাতেই পরের প্রাণেও ঝঙ্কার দেয়। মুসলমান বাদশাহ, 
আকবর তানসেনকে একদিন সভায় গান করিতে বলায়, তানসেন গান ধরিলেন, 
সেদিন আকবরের ভাল লাগিল না। আকবর প্রশ্ন করিলেন, “তানসেন, তমি 
সেদিন ষমুনাবক্ষে গাহিয়াছিলে, তাহা এত মধুর লাগিল, আজ এমন কেন?” 
তানসেন উত্তর করিলেন, “সেদিন জগদীশ্বরের নিকট গাহিয়াছিলাম, কিন্ত 
আজ দিলগীশ্বরের নিকট গাহিতেছি।” অর্থাৎ সেদিন আপনার স্থরে আপনি 
গাহিয়াছিলাম বলিয়া এত মধুর হইয়াছিল। আপনার স্বর আপনি ভোগ 
করিয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে কর্মই প্রকৃত কর্ম । তাহাতে 
নিজেরও প্রাণ পুর্ণ হয়, পরের প্রাণেও ঝঙ্কার দেয়। সমাজের ও নিজের মঙ্গল 
এক হইয়া যায়। ভাস্কর পাথরে মস্তি খোদিত করিবার পূর্বের মানসী প্রতিমা 
ভোগ করে। সে যেরূপ ভাবে, অর্থাৎ যত আন্তরিকতার সহিত ভোগ করিতে 
পারে, তত পরিমাণে সুন্দর গড়িতে পারে। আন্তরিকতার যত বিশুদ্ধি, 
মানসী প্রতিমাও তত বিশুদ্ধিলাভ করে। বাহিরের প্রতিমাও বিশুদ্ধ হয়। 
ভাস্কর তাহার ভালবাসা দিয়া গ্রস্তরমু্তির কমনীয়তাঁ, স্রিগ্ধতা, লাবণ্য, মনোহারিত্ব 
সম্পাদন করে। বুদ্ধি দিয়া উহার উপরে মাজ্জিত ভাব আনয়ন করে। 
আন্তরিকতাই ভাস্বর্ষ্যের প্রাণ, বুদ্ধিতে উহা অনাবিল ও স্বচ্ছ হয়। 
ভোগের উপাদানে কর্মের প্রতিষ্ঠা । স্থপতি প্রাসাদ নির্মাণ করিবার জন্য 
অন্তরদর্পণে তাহার আদর্শ প্রতিফলিত করে। নিজের চিত্তভূমিতে উহার 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে। বুদ্ধি দিয়া উহার প্রত্যেক অংশ মাজ্জিত করিয়া, 
ভোগের উপাদানে গড়িয়া তোলে। দক্ষিণ ভারতের মাছুরার মন্দির তৈয়ারী 
করিতে স্থপতিকে অন্তস্তলে মন্দিরের আদর্শকে স্থাপন করিতে হইয়াছিল । 


কন্মম-প্রবর্তনা ১০৫ 


চিত্তভূমিতে ভোগ করিয়া উহার অভিব্যক্তি বাহিরে মন্দিররূপে পর্য্যবসিত ৷ 
তাই এখনও সে মন্দির দর্শকের প্রাণ হরণ করে। অনেক সময় আমরা 
কর্তৃত্বাভিমান না থাকিলেও ভোক্ত|। যখন কোনও মনোরম দৃশ্য সম্মুখে প্রসারিত 
তখন কোনও কর্তৃত্ব না রাখিলেও হৃদয়ের ভাবে, অর্থাৎ, চিত্তের ভাবে আমরা 
দৃশ্যটি উপভোগ করি। তন্ময়ত্বে কর্তৃত্বের অভাব, কিন্তু ভোক্তৃত্ব সামান্যভাবে 
আছে। ভোক্তত্ব হইতে তন্ময়ত্বের উদ্ভব, কোনও বস্তু ভোগ করিতে করিতে 
তাহাতে আমর! তন্ময় হইয়া যাই। ভোগে আরম্ভ, জ্ঞানে সমাপ্তি। জ্ঞানে পরিপূর্ণ 
তন্ময়ত। ভোগে তন্ম়ত্ের প্রথম বিকাশ । উদার, মাধুধ্য ও সৌন্দর্য্য তিনটি 
বন্তই ভোগের বা ভালবাসার। ইহাতে কর্তৃত্ব নাই, কিন্তু ভোতৃত্ব আছে। 
ইংরাজীতে যে contemplating the Sublime and the Beautiful বস্তুর 
উল্লেখ তাহাতে ভোক্তৃত্ব আছে, তাহাতে কতৃত্ব নাই। উহা অভিজ্ঞতার 
জন্য উদ্ভুত নহে, উহা স্বতঃ, উহ স্বাভাবিক উন্মেষ । উহা! উপাসনার বস্তু । 
উপাসনাও কর্স্ম। উপাসনার ভাবের আবেশে আমরা কর্ণ চেষ্টিত হই ! 
অনন্ত আকাশে, অগণিত নক্ষত্রপুপ্, নীরব পর্বত, দিগন্তবিস্বত অচল সমু 
ভোগের বস্ত। এই সকল ভালবাসার বিষয়, ভারুকতার সামগ্রী॥ এই 
ভাবুকতায় ডুবিয়া থাকে বলিয়াই জ্ঞানী ইহাকে নিরসন করিতে যান। ভাবুকতা 
নিরসন করিতে যাইয়। ভাবকেও নিরসন করিয্া। বসেন। কপিল, পতঞ্চলি, 
প্রেটো ও ক্যান্ট সকলেই এদোষে ছুষ্ট। আবার অন্যাপক্ষে বৈষণবগণ, খ্রীষ্টান 
ধর্ম, মুসলমান ধর্মও অল্লাধিক পরিমাণে ভাবুকতার প্রতিমৃত্তি। ভোগের 
দিকে জোর দিতে গিয়া ইউরোপে Epicurian_Cyrenaics, ভারতে 
চার্ধাক লোকায়তিকের উদ্ভব হইয়াছে। ইউরোপে cynics ও ৪6০1০ 
বাসনাকে দূর করিতে প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু মলিন বাসনাই ত্যাগ করিতে 
হইবে। শুদ্ধ বা শুভ্র বাসন! অবশ্যই প্রথমে ত্যাজ্য নহে। পুরণজ্ঞানের অবস্থায় 
বাসনা আপনা হইতেই খসিয়া যাইবে । তাহার জন্য চেষ্টা করিবার কোনও 
আবশ্যকতাই থাকিবে না। জোর করিয়া চেষ্টা করিতে গেলে বিপরীত ফল, 
অবশ্ঠস্ভাবী। হৃদয়কে শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত করা সাধনের তাৎপর্য নহে। 
ভারতে বেদান্ত ইহার সম্যক্‌ মীমাংস। করিয়াছে । ইউরোপে 5pin০z৭ এবং 
৪ দার্শনিকঘয় ইহার কতকটা সামঞ্জস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
এসকল বিষয় যথাস্থানে দেখাইব। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে পাইলাম__ 
ভোক্তৃত্ব কর্তৃত্বের মূলে । কর্মী সুখের জন্য কর্ম্ম করে। দুঃখের কর্ম হইতে 


১০৬ কৰ্ম্মতত্ব 


নিবৃত্ত হয়। স্থখের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে। ভোক্তা-ভোগ্য সম্পর্কই 
কর্ম্মের প্রবর্তক । যাহাতে দুঃখ হয় তাহা করিতে রাজী হই না। যাহাতে 
স্থখ হয় তাহাই করিতে ব্যস্ত হই। ভোক্তৃত্বের দোষ অনেক । ভোক্তা ভোগে 
লিপ্ত হইলে হিতাহিত্ঞানশৃন্য হয়। খাও দাও, আর মজা! লুট’_এই মন্ত্র 
দীক্ষিত ব্যক্তি সমাজ ও তাহার নিজের পক্ষে শয়তান। কেবল সুখের জন্যই 
আছি, সুখই পরমপুরুষার্থ_এই সংস্কারে মানুষ হিতাহিত, ধন্ধাধন্্, পাপপুণ্য__ 
সকল বিসজ্জন দেয়। কিন্ত ভোগে তাহার তৃপ্তি হয় না। নিত্য নৃতন 
ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয়। কাৰ্য্য করিতে হইলে ফল আগে চ।১। 
তাই প্রকৃত কণ্ম ভুলিয়া যায়। কেবল উদ্দাম উচ্ছৃঙ্ঘল বাসনার বেগে 
আপনাকে ও সমাজকে কলুষিত করে। ভোগীর আরও এক দোষ আলস্ত, 
ভাবুকতায়ও এই দোষটি পরিষ্ফুট। যাহারা ভাবুকতায় ব্যাকুল, তাহারা কর্মী 
হইতে পারে না। যাহার! প্রান্তিক সুন্দর দৃশ্যে আপনাদিগকে বিকাইয়| দেয় 
তাহাদের পক্ষে কণ্মজীবন অসম্ভব। যে চিত্রকর কেবল ভাবুক, সে কখনও 
একখান৷ চিত্র গড়িয়া তুলিতে পারে না। যে কবি আপনার কবিতার 
রসাম্বাদনে অত্যন্ত ব্যগ্র, তাহার কবিতায় কর্ম্মশক্তি থাকে না। নিজের রসে 
ভরপুর থাকিলে বাহিরের দিকে প্রকাশ করিবার শক্তি থাকে না। তাহা নিজের 
প্রাণে ভাবের পর্বত সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু ভাবের সমুদ্র স্থষ্টি করে না। 
এ কথার তাৎপর্য এই-_পর্বতের মত ধ্যানমগ্ন হইতে পারে, কিন্ত সমুদ্রের প্যায় 
উদ্দেল হইয়া কর্মে প্রবর্তনা আনিতে পারে না। কবিব্র রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতার 
বাড়াবাড়ি হওয়ায় নাটক ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার নাটকের 
ভাবুকতায় তিনি নিজে ধ্যানম, তিনি তাহার নাটকে তন্ময়, তাই ভাবুকতার 
আতিশযো কণ্মবিমুখ নাটকের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু মাইকেল মধুস্থদন একটু 
বহ্িমুখীন ভাবে লিখায় তাহার নাটক কর্শ্মের হিসাবে সজীব । মধুস্থদনের মন্ত্র 

“গৌড়জন তাহে আনন্দে করিবে পান হ্ধা নিরবধি ।” 
রবীন্দ্রনাথ ভাবুক, অতিরিক্ত ভাবুকতায় তাহার মন্ত্র 

“দিলেম যা’ রাজভিকারীরে, স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে, 

তখন কাদি চোখের জলে দু’টি নয়ন ভরে, 
তোমায় কেন দেই নি আমার সকল শূন্য করে। 
তোমরা কেউ পারবে নাগো পারবে না ফুল ফোটাতে...... 
যে পারে সে আপনি পারে পারে সে ফুল ফুটাতে ৷” 


কর্ম-প্রবর্তনা ১০৭ 


ভাবুকতায় ভাবের আতিশযো ভোগের আকাজ্জায় লোক কর্ম্মবিমুখ হয়। কবি 
নিজের ভাবে বিভোর হইলে কর্মজীবনের অনুকুল বস্তু দিতে পারে না। 
চিত্রকর নিজের ভাবুকতায় মত্ত হইলে, চিত্রের ভোগে নিজে অত্যন্ত আসক্ত 
হইলে, ফলের জন্য উদ্ভ্রান্ত হইলে সে চিত্র আকিয়া উঠিতে পারে না । দাম্পত্য 
প্রণয়ে অতিরিক্ত ভোগাসক্তিতে সংসার নষ্ট হইয়া যায়। কর্তব্যের বিপধ্যয় 
হয়। স্বাভাবিক অন্যান্য ভাবেরও স্ফুরণ হয় না! মানুষ আর পশুতে বিশেষ 
তারতম্য থাকে না। ছাত্রজীবনে ভোগে আসক্ত হইলে, ভাবুকতার ঘোরে 
গ্রমত্ত হইলে কর্তব্যবিস্থৃতি হয়, সুখের লালসায়, বাঁসনার তাড়নায় ছাত্র 
জীবন গঠিত হইতে পারে না । পরকে হাসাইতে হইলে নিজে হাসিতে নাই, 
নিজে অতিরিক্ত হাসিলে পরকে হাসান যাঁর না। সেইরূপ নিজে ভোগে লিপ্ত 
হইলে পরের প্রতি ও নিজের প্রতি কর্তব্য অসম্ভব হয়। পরকে হাসাইতে 
নিজের একটা কর্তব্যবোধ আছে, অর্থাৎ উহ্াদিগকে হাসাইতে হইবে । যে 
নিজে হাসিয়। ব্যাকুল, সে এ কথাটি ভুলিয়া যায়, এবং পরকে হাসাইতে পারে 
না। আবার আর-একটা দোষ আছে, তাহাও বাতিক বলিয়। ধরিয়া নিতে পারি। 
তাহাতে নিজের ভোগের দিকে দৃক্পাত নাই, কিন্তু পরের ভোগের গন্য 
ব্যাকুল। সে ব্যাকুলতাও এক অর্থে ভোগাসক্তি, এবং তাহাতেও মান্য 
ভাবুক । হিতাহিত বিবেচনা নাই, কেবল উত্তেজনার বশে পরের স্রখ- 
বিধানের চেষ্টা । ইহাতে কর্শোর দিকে অনেকটা! পরিমাণে জোর আছে, কিন্তু 
হহাও ভাবুকতা। কাহার জন্য করিতেছি, কেন করিতেছি ইত্যাদি বোধ 
থাকে না । পরের স্থখই হইবে কি-না, তাহাও বিবেচনা করিবার অবসর নাই । 
কি করিলে পরের স্থখ হইবে তাহারও বিচার নাই। কি রকম স্থখ অভিপ্রেত, 
তাহারও হিসাব নাই । কেবল ভাবুকতা বা বাতিকের বলে পরের স্ুখনাধন, 
গুরুর জুখবিধান করিতে অনেক সময় কুকার্ধের প্রশ্রয় দেওয়া এইরূপ 
ভাবুকতার অন্তর্ভূক্ত । 'দশের সুখে আমার স্থথ', এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়| কৰ্ম্ম 
করিতে যাইয়া বিকর্ম্মকে কর্ণ বলিয়া বরণ করাও এইরূপ ভাবুকতার উপরে 
প্রতিষ্ঠিত। ভাৰুকতাই ভোগের স্পৃহ৷ ৷ জ্ঞানবাদীর বিবেচনায় তাই 
ভাবুকতা মিথ্যাজ্ঞান। ভোগের স্পৃহা বৈদান্তিক পরিভাষায় অনুসন্ধানের 
স্ৃহা। কোনকিছু পাইবার জন্যই অন্ুপ্ধান করি। ভোগ্য বস্তু পাইবার 
চেষ্টাই অনুসন্ধান । অতএব চিত্রকে অমুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি বল যাইতে পারে 
ভালবাসায় বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মে । ভালবাসার বস্তুর, স্থখের বস্তুর, 


১০৮ কৰ্ম্মতত্্ 
ইপ্সিত বস্তুর অন্বেষণের প্রবৃত্তি জীবনের স্বভাবজাত। ইঈপ্সিত বস্তু মলিন, 
পদ্চিল হইলেই ক্ষুদ্র, নীচ বিষয়ে স্পৃহা হইলেই তাহা হেয়। কিন্ত নিজের 
স্বরূপ অশ্থসন্ধান, আত্মবস্ত অনুসন্ধান কখনই হেয় হইতে পারে না। নিজে 
নিজের ভোগ্য বস্তু বলা আর না-বলা উভয়ই সমান । 

ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য তাই বলিয়াছেন, “মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব 
গরীয়সী |” মুক্তির হেতুভূত কারণ সকলের মধ্যে ভক্তি সর্বতেষ্টা। 
এবং ভক্তির সংস্ঞা_-্বস্বরূপান্নুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিবীয়তে ।”__আত্মন্বরূপের 
অমুসন্ধানই ভক্তি। অপর জ্ঞানিসকলের মতও তাহার অনুকুল 
তাহাও তিনি বলিয়াছেন, “স্বাত্মতত্বানসন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জপ্তঃ1৮__ 
আত্মতব্বানুসন্ধানই ভক্তি, ইহা অপর জ্ঞানিগণের অভিমত । আত্মতত্বান্রসন্ধান 
বা ভগব২-ততবান্থস্ধান একই কথা । মুলতঃ ব্যাপক, অখণ্ড, অসীম বস্তুর 
অন্থসন্ধানই মুক্তির পন্থা। ইহাতেই জ্ঞানোৎপত্তি হয়। অতএব চিত্তবাভর 
ধন্ম ব্যাপক বস্তুতে নিয়োজিত হইলেই তাহা বিশ্তুদ্ধিলাভ করে। ক্ষুদ্র বস্তুর 
নসীমতা, খণ্ডত্ব, পরিচ্ছিননত্ব বোধে প্রতিফলিত হইলে অখণ্ড, অসীম, অপরিচ্ছিন্ 
(কাল, দেশ ও গুণ) বস্তুতে ভালবাসা জন্মিলেই ভাবুকতা দোষবিশিষ্ট হইয়া! 
গেল। ভোগ্যবস্ত থাকাতেই দোষ হয় না। ভোক্তৃত্ব থাকিলেই দোষাবহ 
নহে, উভয়ের সংযোগই দোষাবহ। সংযোগে বস্তু পরিচ্ছিন্ন হয়। পরিচ্ছন্ন 
ভাবের সহিত অপরিচ্ছিন্নের সংযোগই দোষের । মংযোগেই বস্তু ক্ষুদ্র হইয়া 
গড়ে। বস্তুগত্যা কোনও দোষ হয় না। কিন্ত আরোপে উহা! পরিচ্ছির, 
ক্ষুদ্র হইয়া যায়। একটি আখ্যায়িকা এ প্রসঙ্গে বলিলেই বিষয়টি আরও 
বোধগম্য হইবে । 

কুমারের দোকানে হাড়ি-কলসী থাকে । একদিন কলসীর সহিত জলের 
বিরোধ উপস্থিত হইল। কলসী বলিল, “জল, তোমারই যত দোষ। কারণ যখন 
আমি কুমারের দোকানে ছিলাম, তখন সকল জাতিই আমাকে ছু ইতে পারিত। 
কিন্তু এখন তোমার সহিত একত্র থাকাতেই আমাকে আর সকলে স্পর্শ করিতে 
পারিতেছে ন11৮ জল প্রত্যুত্তরে বলিল, “না হে, তোমারই দোষ। কারণ 
আমি যখন পুকুরে ছিলাম, নদীতে ছিলাম, সমুদ্রে ছিলাম, তখন আমাকে 
সকলে স্পর্শ করিত। এমন কি আমাতে সান করিয়। শুদ্ধিলাভ করিত । 
তোমার সহিত মিলনেই আমার এই দুর্দশ| ৷” এই ছন্দের নিষ্পত্তির জন্য উভয়ে 
বেতালের নিকট উপস্থিত হইল। বেতাল বলিল, “ভাই হে, তোমাদের 
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কাহারও দোষ নাই। দোষ এ সংযোগের ।” ব্যাপক কুম্তকে পরিচ্ছন্ন 
করিলেই বস্তু দূষিত হয়। বায়ুকে বদ্ধ করিলেই বায়ু মলিন হয়। বদ্ধ জল নষ্ট 
হইয়া যায়। অধীন গৃহপালিত রুদ্ধ পণ্ড নিস্তেজ হইয়া পড়ে। হিং জন্তও 
বহুদিন বদ্ধাবস্থায় থাকিলে নিজের স্বাভাবিক সরল ভাব হারায়। ব্যাপকতাই 
প্রকৃত জীবন ক্ষুদ্রতা, খণ্তুই মৃত্যু । সমুদ্রের জল দূষিত হয় না। কিন্ত 
ক্ষুদ্র পাত্রে কিছুদিন থাকিলেই তাহাতে পোকা জন্মে । অন্তবিহীন আকাশে 
মন নিবদ্ধ করিলে মন প্রশান্তি লাভ করে। আকাশ গৃহে পরিচ্ছিন্ন 
হইলেই গৃহাকাশ বলি। অসীম বস্তুতে সসীমতার আরোপ করি। 
চিত্তের ভাব যখন অখণ্ড বস্তুর দিকে প্রবহমীণ, তখন তাহা শুদ্ধ। 
ক্ু্ সীমাবদ্ধ, খণ্ড বস্তুতে অবগাহন করিয়াই নীচ হইয়া যায়। মহাপ্রভু 
চৈতন্যদেব বলিয়াছেন, “কুষ্ণেন্দিয় গ্রীতি ইচ্ছা তারে বলি প্রেম, আত্বেন্িয় 
গ্রীতি ইচ্ছা! তারে বলি কাম।” উভয়ই গ্রীতি ইচ্ছা । এক অখণ্ড বস্তুতে_ 
ভ্রীকষ্চেঁতাহাই প্রেম । অন্য খণ্ড বস্ততে__বৈষয়িক স্থখে__তাহাই কাম। 
অখণ্ড বস্তুকে আমার ক্ুত্রতাদ্বারা৷ সীমাবদ্ধ না করিরা অসীম আমাকে 
তাহাতে আহুতি দিলেই দোষ কাটিয়া যায়। যেমন বদ্ধ জলের সহিত আর 
সামান্য জল আনিলেও তাহার দোষ যায় না, কিন্তু মুক্ত জলে বদ্ধ জলকে 
ছাড়িরা দিলে দোষ নষ্ট হয়; সেইরূপ অখণ্ড বস্তুতে ক্ষুদ্র বস্তুকে মিলাইয়া 
মিশাইয়| দিলেই দোষপরিশূন্যতা সম্ভব। আমার ইচ্ছাদ্ধারা অসীম বস্তুকে 
সীমাবদ্ধ না করিয়া, যদি আমার ইচ্ছাকে তাহাতে আহুতি দিতে পারি তাহা 
হইলেই দোষ কাটিয়া যায়। ফল বা ভোগ্যবস্ত আনন্দ। আনন্দ জিনিসটি 
অসীম, অখণ্ড, ব্যাপক । সেই বস্তুকে যখন আমীর ইচ্ছাদ্বারা সন্ীর্ণ করি তখনই 
তাহা কামরূপে পরিণত হর। কামই রাগ, রাগই ভালবাসা । এই ইচ্ছাকে__ 
কামকে, রাগকে বুদ্ধির সাহায্যে অখণ্ড বস্তুতে নিবেদন করিতে পারিলেই কাম 
প্রেম হইয়া পড়ে তাহা মোক্ষের কারণ হয়। বুদ্ধির সাহায্যে পরিষ্কৃত হইলে 
ইচ্ছা থাকে না। সাত্বিক স্থখ আপনা হইতে হয়, তাহাকে চাইলে পাওয়া 
যায় না। স্বয়ংপ্রকাশ বস্তুকে পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে হয় না। সে 
আপনা হইতে আত্মপ্রকাশ করে। অনন্ত আকাশের অনন্ত মাধুধ্য আপনা 
হইতেই মনঃপ্রাণ ভরপুর করে, অসীমের স্বভাবই এই | চাহিতে হয় না, 
আপনা হইতেই দেয়। অফুরন্ত ভাণ্ডারে চাহিবার আবশ্যকতা নাই। অল্প 
যাহার আছে তাহার নিকটে আকাঙ্ষা করিতে হয়। দানও করে অল্প! 
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দেওয়ার সহিত তিরস্কারও ভোগ করিতে হয়। তাই চাহিলেই স্থখের সহিত 
দুঃখ আসিয়া পড়ে। অখণ্ড বন্ধ, ব্যাপক বস্তুসকল ব্যাপিয়া আছে। তাহাকে 
পাইবার জন্য চাহিতে হয় না। ক্ষুদ্র, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত বস্তুকেই পাইবার জন্য 
আকাঙ্ষা করিতে হয়, কারণ মাঝে ফাকা আছে। অন্থসন্ধান-স্পৃহা যখন বুদ্ধির 
সাহায্যে ব্যাপক বস্তুতে অবগাহন করে তখন স্পৃহা থাকে ন!। বুদ্ধির সাহায্যেই 
ত্র বস্তুর কালগত, দেশগত, বস্তুগত ক্ষুদ্রত্ব বুঝিতে পারিয়া অসীমে আপনাকে 
বিলাইয়া দেয়। এইজন্যই আমরা ভোক্তাকে পরিজ্ঞাতা বলিয়াছি। ভোক্তা 
বলিলে ফলে আসক্ত বুঝাইতে পারে, কিন্তু পরিজ্ঞাতা সকল জানিয়াছেন। ইচ্ছাকে 
অখণ্ড বস্তুতে নিবেদন করায় সসীমকে অসীমে বিলাইয় দিতে পারেন । ভোক্তার 
ভাবুকতা থাকিতে পারে । আকাঙ্ষার বস্তু থাকিতে পারে । কিন্তু পরিজ্ঞাতা 
সম্যক্রূপে জানায় তাহার নিকট কাম, ফলস্পৃহা, লোভ, হিংসা, অশুচিভাব, 
হর্বশোক প্রভৃতি সকলই সসীম ও ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিভাত । তিনি অসমাহিত 
ভাব, অসংস্কত বুদ্ধি, গৌড়ামি, অর্থাৎ কাহারও নিকট নম্র না হওয়া, শঠতা, 
পরের বৃত্তি ছেদনপরতা, আস্ত, বিষাদ, দীর্ঘসত্রতা৷গ্রভৃতিকে সঙ্ধীর্ণত| বলিয়া 
জানেন। এই সকল ভাব সঙ্ীর্ঘতার উপর প্রতিষ্ঠিত ভোগাসক্ত তামস ব্যক্তির 
ভোগ্যবস্ত অতীব সন্ীর্ণ ও জঘন্য। ভোগাসক্ত রাজসিক ব্যক্তির ভোগ্যবস্ত 
লোভনীয়, অশুচি, হর্য ও শোকযুক্ত। জ্ঞাত| সকল জানেন। এইজন্যই পরিজ্ঞাতা- 
শৰদটি ব্যবহার করা হইয়াছে। ভোক্তা বলিলে রাজসিক ও তামসিক বুঝাইতে 
পারিত, কিন্তু সাত্বিক ভোক্তার ভোগ্যের জন্য স্পৃহা নাই। ভোগ্যবস্ত আপন! 
হইতে আসে। পরিজ্াতা বলায় তিনেরই অনুপ্রবেশ হইল। তামসিক ব্যক্তি 
স্থখের খোজে বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া কর্তব্য ভুলিয়া যায়। কর্তব্যে অনবধানতা৷ 
তামস প্রকৃতির লোকের সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা মোহজনক, যাহা 
তীত্রাতিতীব্রূপে মাদক সেই বৈষয়িক স্থখে লিপ্ত থাকায় কর্তব্যে সমাহিত ভাব 
থাকে না। চেষ্টাশৃন্য নিজ্জীব অসারতায় আপনার সরস ভাব বিনষ্ট করে। কোনও 
কর্তব্যে সমাহিত (attentive) হইতে পারে না। নিমস্তরের ভোগে আপনাকে 
বিকাইয়া দেয়। ইহা তামসিক ভোগ । শিশুর বুদ্ধি সংস্কৃত নয়, ভোগের স্পৃহায় 
নিকৃষ্ট বস্তুও তাহার নিকট গ্রীতির বস্তু৷ ভালমন্দের বিবেচনা নাই, বুদ্ধির 
স্বচ্ছত| নাই। তমের আরিক্যে বুদ্ধি মলিন। ভোগের ইচ্ছা প্রবল, না পাইলে 
ব্যথা। বেদনার জন্য চীৎকার। মান্থষের এইপ্রকার ভোগম্পৃহা তামসিক ৷ 
গৌয়ার-গোবিন্দ রকমের লোক কাহারও নিকট নম্র হয় না, সে তাহার অনশন 


কর্মম-প্রবর্তনা ১১১, 


স্বভাবে ভোগাসক্ত থাকিতে চায় । কাহারও উত্তম উপদেশ শিরৌধার্ধ্য করিতে 
নারাজ। নিজের বিচার করিবার শক্তি নাই, কারণ বুদ্ধি অসংস্কৃত ; কিন্ত 
নম্রতাও নাই, কাহারও অনুশাসন মানিতে রাজী নয়। নিজের প্রজ্ঞা নাই, মিত্রের 
উপদেশ বা স্ুহৃদের বাক্যে'অবজ্ঞ। । ইহাই তামসিক ভোগাসক্ত ব্যক্তির ধশ্ম 1: 
আমি যাহা করিতেছি, তাহাই আমার স্থখ। অতিরিক্ত কথা শুনিবার আমার 
আবশ্যকতা! নাই । লোকে বেশী বুঝিবেই বা কি? তাহার বুঝিবার শক্তি আছে 
কিনা? তাহার উপদেশ অনুসারে কাধ্য করিলে আমার মঙ্গল হইবে কিনা? 
প্রকৃত মঙ্গল কি? এতগুলি বিষয় চিন্তা করিতেও নারাজ | এবং পরে প্রকৃত 
কথা বলিলেও শুনিতে অনিচ্ছুক । ইহার মূলে তামসিক ভোগম্পৃহা। মূঢ় ব্যক্তি 
যেমন তাহার মূর্খতাতেই সুখী, অনম্র ব্যক্তিও তেমনই অবিনয়কেই স্থুখ বলিয়া: 
মনে করে। আমি কাহারও কথা মানি না__ইহাই যেন তাহার প্রধান পৌরুষ 
হইয়া দাড়ায় । মূর্খ ব্যক্তিকে হিতোপদেশ দিলে তাহার অভিমান বাড়িয়া উঠে । 
সে শুনিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করে, অবজ্ঞাভরে, তাচ্ছিল্যভরে 
হিতের বস্তুকেও অগ্রাহ্য করে। তামসিক ভোগস্পৃহাই তাহাকে ওরূপ করিয়া, 
তোলে। 

পরকে অবজ্ঞা করা যাহার স্বভাব, অর্থাৎ যে শঠ সে কেবল মায়া অবলম্বন, 
করে। লোককে ঠকাইতে গিয়া নিজকেও ঠকায়। সে প্রতারক হইতে গিয়া 
আত্মপ্রতারিত হ্য়। নীচ ভোগের বস্তুতে তাহার আসক্তি । সে কেবল' 
ঠকাইতে চায়। নিজের শক্তি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া লোক ঠকাইতে সে ব্যস্ত। যে, 
রাজনৈতিক নিজের শক্তি প্রচ্ছন্ন রাখিয়! দরিদ্র প্রজার রক্ত শোষণ করিতেছে 
সে শঠ, সে বঞ্চক। সে তাহার ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লোককে 
অযথাভাবে বুঝাইতে ইচ্ছুক । ভিতরে নিজের জঘন্য অন্ধ ভোগস্পৃহা।' 
দুর্বলের রক্তে স্নান করিয়া তাহার সুখ, অত্যাচারের গুপ্ত লীলায় আনন্দ, 
শোষণে তাহার তৃষণ। কামের প্রচ্ছন্ন আবরণে জীবের সর্ববম্বহরণে তাহার 
প্রতিজ্ঞা। অধশ্মকে ধর্ম মনে কর! তাহার জীবনব্রত। সে স্বপ্ররাজ্যের 
স্থখে আসক্ত । সে %812216-এর মত রক্ত চুষিয়া খাইতে ইচ্ছুক । সে জন- 
সমাজে জোকের মত। সাধারণ ভাষায় একটি কথ! আছে তাহাই তাহার 
যূলমন্ত্র_«তোর হাড় খাব, মাস খাব-চামড়া দিয়ে ডিগৃডিগি বাজাব |” 
লোককে বিপদে ফেলিয়| তাহার সুখ, লোকের সর্বস্ব অপহরণ করিয়া তাহার 
তৃপ্তি। বিপন্নের উপরে কবাঘাত করিয়া, পতিতকে আঘাত করিয়া, ছুর্বলকে- 
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পীড়িত করিয়া জাতিকে ধ্বংস করিয়া, সজীবকে নির্জীব করিয়া, নিজের 
ভোগস্থখে তৃষণ মিটায়। এই প্ররুতির লোক সর্ধদাই নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর 
স্থখকে পরমার্থ মনে করে। সে স্ত্রীকে মনে করে নিজের স্থখের জন্য, পুত্র 
নিজের সখের জন্যা। সে পুত্রকে ঠকাইয়া, পুত্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইতে 
একান্ত ইচ্ছুক সে সর্বদাই মনে করে ‘সকল পৃথ্বী আমার চরণ আসন ভিত্তি’। 
সে ছলেবলে কার্য্োদ্ধার করিতে চাহে । সে অন্তরে অন্তরে কাপুরুষ, বাহিরে 
বড়াই করিয়া লোক ঠকায়। শাসনযস্ত্ের যন্ত্র যখন আপনার স্থখে বিভোর, 
তখনই সে প্রজার রক্তে স্থান করিয়া স্বখাহ্ুভব করে। নিরো, হিরদ প্রভৃতি 
তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ইহাদের বাসনাবহ্নিতে সকলকে আহুতি দিতে হইবে। 
ইহাদের ভোগস্থখে ইন্ধন যোগাইতে হইবে । প্রতিবাদ করিলে ক্ষণে ক্ষণে 
অল্প অল্প পোড়াইয়া মারিয়া স্থখবোধ করিবে। শঠ প্রবঞ্চকের ভোগের স্পৃহার 
জন্য ছলচাতুরির অভাব হয় না। সে নির্দ্দোষকে দণ্ড দিয়া স্থখে আত্মহারা 
হয়। সে ধৰ্ম্ম পদদলিত করিয়া আত্মপ্রসাদের বাহাদুরী নেয়। সে সনাতন 
স্বাভাবিক শুদ্ধ বস্তুকে অবমাননা করিয়া তৃপ্ত হয়। পিশাচের পৈশাচিক লীলায় 
তাহার স্থখ। লক্ষ লক্ষ বক্ষের তপ্ত শোণিতে তাহার ইন্দিয়তৃপ্ধি। তাহার 
ভোগরসের নিয়ে কোটী কোটী আর্তবাক্তির কাতর ক্রন্দন ব্যর্থ। সে আপনার 
মদমততায় ‘মুখে মিষ্টি অন্তরে হলাহল’ লইয়া বাহিরে সাধুতার ভান করিয়া 
অন্তরে গৃহক ও বঞ্চক। পে ভোগে উন্মত্ত। ভোগের বস্তু ক্ষুদ্র, নীচ, জঘন্য, 
তাহাতেই সে ব্যাগৃত। ভোগের জন্য তাহার জীবন উৎসর্গাঁক্ৃত। ইহাতে 
অন্যকে জানিতে না দিয়া তাহার সর্বনাশ সাধনেই মগ্ন । ইংরাজী ভাষায় ৪০ 
but scientific process of P0is0ning ইহারই অন্থরূপ। এই অবস্থা 
হইতেই পরের অংশে ভাগ বসাইতে ইচ্ছা হয়। পরের অংশে ভাগ বনাইয়াই 
নিবৃত্ত হয় না, পরের সর্বস্ব অপহরণ করাই ধৰ্ম্ম হইয়া দাড়ায়। পরের বৃত্তি 
চ্ছেদন করাই স্থখের মূল বলিয়া গৃহীত হয়। ‘সবাতে বসাব আপন অংশ’ 
এইভাবে সর্ব্বগ্রাসে সমাপ্তি লাভ করে। জমিদার তাহার বাড়ীর নিকটে 
গরীবের জমিটুকু নিতে লালায়িত। কারণ বাগানবাড়ী তৈয়ারী করিতে 
হইবে। ইন্জিয়তৃষ্তির বিলাসের নিকেতন নির্খাণ করিতে হইবে । বিলাস- 
নিকেতনে ইন্দিয়তৃণ্তির অনলে সকলকে আহুতি দিতে হইবে। “প্রভুর ইচ্ছার, 
উপর আপিল-আদালত নাই। প্রভুর নিদ্রালন্তজনিত রক্তনেত্রের ভ্রকুটা 
জভঙ্গীই তাহার পুরস্কার । ইন্দ্রিরতর্পণের গতিরোধ করে কে? 
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রাজা সুখের জন্য, বিলাসের জন্য গৃহ নির্শ্মাণ করিবে। তাহাতে আবার 
দরিদ্রের কথা ! বাক্যম্ফুরণও নিযিদ্ধ। এ যে! তোমার বক্ষে আমার পদাঘাত ! 
তাহাতে আমার পদের কলঙ্ক। কিন্তু তোমার প্রতি অনুগ্রহ! তোমার 
অবশ্যই বলিতে হইবে, “দেহি পদপল্পবমুদারম্‌ !” পরের সর্বস্ব গ্রহণে 
ইন্দিযতৃপ্তি__-হৃখের ঘনত্ব লাভ হইলেই তখন আলম্ত আসিয়া হাজির ৷ 
তখন £ “কেত্তা রবি জলে, কে বা আখি মেলে, ধীরে ধীরে কহ কথা বায়ু বুঝি 
টলে ।"__ইহাই মূলমন্ত্র হয় । তখন বিলাদের স্রোতে গা ভাসাইয়! দিয়াছি। 
অলদতার সুখেই কালযাপন হইতেছে । অন্য যাহারা আছে তাহারা! 
সকলেই আমার সুখের ইন্ধন। ভৃত্যের আবার সম্তোষ কি? সকলেই 
আমার সুখে নিয়োজিত । অলস সুখ চায়, নিজে পরিশ্রম করিতে নারাজ। 
পরের সকল স্থখ বিসঙ্জন দিক্‌, আর আমার স্থখবিধান করুক-_ ইহাই 
অলসের ধন্ম। পরের সর্বস্ব অপহরণের পরসৌপান আলন্ত, চেষ্টা নাই, কেবল 
ভোগ আছে। ভোগাবস্তর স্পৃহা আছে। কর্তব্যে প্রবৃত্তি নাই। জড়তা 
আছে, স্থখের সামগ্রী উপস্থিত থাকা চাই । চেষ্টা করিয়া আস্বাদন করিতেও 
অনিচ্ছুক । কেবল সংস্পর্শ, সংযোগ হউক, আমার যেন কিছু না করিতে হয়। 
নেশার সুখে যেন কাল কাটিয়া যায়। উদ্যম নাই, উৎসাহ নাই | আলস্তের 
ফল অবসন্নতা। অবসাদে তাহার স্বভাব খিক্ন; সর্বদাই অন্থষ্ট। কেবল 
অনুশোচনা স্বাভাবিক হুইয়! পড়ে । সন্তোষ না থাকাতে শোকের উৎপত্তি হয়। 
শোক নিবারণের উপায় খুঁজিতে গিয়| মত্ততার আশ্রয় গ্রহণ করে। শোকাচ্ছন্ন 
ব্যক্তি স্থরাপানে তাহার অবসন্ন চিত্রকে ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। 
অবসন্নত| পরিহার করিতে যাইয়া অবসন্নতীকেই বরণ করে। মদের নেশা 
কাটিয়! গেলেই অবসাদ আসিবে । কতক্ষণ মদে ডূবিয়া থাকা যায় ? নেশা 
কাঁটিবেই । নেশা কাটিলেই অবসাদ। অবসাদের ফল অবসাদ । হুখের 
তামসিকতায় শোক অনিবাধ্য । মনের অকর্মণ্যতা অবশ্যম্ভাবী । চিত্ত ক্লান্ত, 
শরীর অবসন্ন, শক্তিশৃন্য ভাবে অবস্থান__তাহাতেই ভোগ। এই অবস্থায় 
জড় জুখ ভোগ করিতে বাঁসনা। ইহার ফলেই দীর্ঘন্ত্রতা। কোনও কাঁধ্য 
করিবার জন্য চেষ্টা নাই, যতদিনে হয় হউক, আজ না! হউক, কাল করিব, কাল 
না হর একমাস পরে করিব। একটা তরল আমোদে বেশ চলিয়া যাইতেছে। 
পরে আমোদের যোগান দিতেছে । বেশ আরামে কাটিতেছে। চেষ্টা নাই, চিন্তা 
নাই, বিচার নাই, সংকল্প নাই, ধৈর্যের দৃঢ়তা নাই, কেবল আছে আমোদের 


১১৪. কর্ম্মতত্ 


পিপাসা । পিপাসার তৃপ্তি নাই, নিবৃত্তি নাই, অস্ত নাই, বিশ্রাম নাই। জঘন্য 
বন্ততেই আসক্তি, ইহাই তামসিক ভোগ । এই ভোগে লিপ্ত ব্যক্তিই তামসিক 
ভোক্তা। এই ভোক্তৃত্ব সৰ্ব্বাধম ৷ যাহা ব্যক্তির পক্ষে সত্য তাহাই সমষ্টির পক্ষে 
সত্য। যাহা একের পক্ষে সত্য, তাহাই সমাজের পক্ষে, জাতির পক্ষে সত্য । 
তামসিক ভোগে লিপ্ত জাতি প্রথমে কর্তব্য বুদ্ধি হারায়, কর্তব্যে অনবধানতাই 
তাহার পতনের প্রথম সোপান। কর্তব্যবিচ্যুতি হইতে মূর্থতা ; ইহাতে জাতির 
বুদ্ধি অসংস্কৃত। অসংস্কৃত বুদ্ধির ফল অনম্রতা। মূর্খ ব্যক্তি কাহারও সদুপদেশ 
গ্রহণ করে না। মূর্খ জাতিও মন্গলাকাজ্জীর হিতোপদেশে কর্ণপাত করে না। 
মূর্খতা হইতে শঠতার উদ্ভব। মূর্খতার অবশ্ভাবী ফল পরবঞ্চনা। বঞ্চনা 
হইতে স্থখভোগের লিগ্গায় পরবৃতিচ্ছেদন, পরের জীবনধারণের উপায় নষ্ট 
কর৷। দুর্বলকে গ্রতারণ। করিয়৷ নিজের মুষ্টিতে রাখিয়া তাহার সর্বন্থ 
অপহরণ করিয়| রক্ত চুষিয়া খাইয়া পরের ধনে পরের এখধ্যে এশ্বধ্যা্িত হইয়া 
অলস-বিলাসে জাতি শোকাচ্ছন্ন ও দীর্ঘস্ত্রতায় পতিত হয় । ইহাই ইতিহাসের 
সাক্ষ্যেও পাওয়া যায়। ভারতে মুসলমান সাত্রাজ্য অলস-বিলাসে বিনষ্ট হইল। 
বৈজয়ন্ত সাম্রাজ্য (Byzantine Empire), স্পেনীয় মুর সাশ্রাজা, চেলডীয় 
সাম্রাজ্য বিলাসের মোহ্মহিমীয় আজ অবলুপ্ত। জাতি তামসিকভাবে প্রমত্ত 
হইলেই পরের সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া! ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে চায়। ইন্দ্রিয় 
সেবার তৃপ্তি নাই। অতৃপ্ত বলিয়া নিত্যনৃতন উপকরণের আবশ্যকতা । 
উপকরণ আসিয়া উপস্থিত হইলেই ছলবলে গ্রাস। এইরূপে পরের রক্তে, পরকে 
দুর্বল, অন্তঃসারশূন্য করিয়া পরের শক্তি খর্ব করিয়| তাহার উপাদানে তাহার 
অর্থে আপনার ক্ষুদ্র স্ুখ। ইন্দ্রিয়তর্পণ মূলমন্ত্র হর, নিজে বিলাসী হয়, নিজের 
বিলাসের নিকট সকলকে বলিদান করে। বিলাসের ফলে অবসন্নতা আসিয়। 
উপস্থিত হইলে মাদকতীয় অত্যাচারের মাত্র আরও বুদ্ধি পায়। দুর্বধলের 
পেষণে, দুর্ববলের শোষণে তাহার ইচ্ছা পর্যবসিত হয়। অবসন্নতার ফল 
দীর্ঘস্থত্রতা। দীর্ঘন্ত্রতায় জাতি ধ্বংস হয়। ভারতীয় হিন্দুজাতির সাঁত্বিকতার 
ভানে তামমিকতায় পাতিত্য । সাত্বিকতা ও তামসিকতাঁর ভেদ কেবল প্রকাশে 
ও উত্পাহে। নিদ্রার স্থখ ও সমাধির স্থখের পৃথক্ত্ব প্রকাশে ও উৎসাহে। 
নিদ্রার সুখ অপ্রকাশ ও অবসাদ, সমাধির স্থথ প্রকাশ ও প্রসন্নতা বা উৎসাহ । 
ভারতীয় হিন্দুজাতি সাত্বিকতার ভান করিতে গিয়৷ তামসিক হইয়া পড়িয়াছিল। 
অধঃপতনও হইয়াছে । 


কন্ম্ম-প্রবর্তনা ১১৫ 


তামসিক ভোক্তা হইতে রাজসিক ভোক্তা শ্রেষ্ঠ । কারণ তাহার ভোগ্য 
বস্তুর নানাত্ব আছে। জঘন্য বস্তু ত্যাগ করিতে প্রয়াস আছে। ভোক্তার 
চেষ্টা আছে, ইচ্ছার প্রবলতা আছে। রাজসিকের চেষ্টাই জীবন, চঞ্চলতাই 
তাহার স্বভাব। রজোগুণের ধর্মই রাগ । তৃষ্ণা ফলাকাঙ্জা তাহার সহচর । 
তামসিকের জড়তা তাহার নাই । তামসিকের অপ্রকাশ তাহার নাই। রজোগুণ 
চঞ্চল। রাজসিক ভোক্তার রাগ বা ভালবাসাই স্বভাব। রাগ বা কামনার 
প্রবলতায় সে অস্থির । ছুটাছুটি, চঞ্চলতায় সে স্থখবোধ করে। ঘূর্ণায়মান 
পৃথিবীর সহিত যেন সে ঘুরিতেছে। সে যেন প্রত্যেক গ্রহতারকাকে ছিন্নভিন্ন 
করিয়। দেখিবে। কর্মে তাহার অত্যন্ত ভালবাসা, সুখের লিপ্সা অতীব উৎকট, 
কিছুতেই পিপাসা মিটে না। সে কর্শের ফল সুখ চায়। ভোগের বস্তু সরস 
হইলে তাহার আরও সুখ । যৌবনের উদ্দাম লালসাই তাহার প্রাণ 
বালকের-_ শিশুর সন্মুগ্ধ লালসা সে চায় না। সে উদ্দাম উচ্ছঙ্খল ভোগ চায়। 
ভোগের বস্তুর সৌন্দর্য্য চায়। ভোগের বস্তুর বাহিরের চাক্চিক্য তাহার মনে 
অধ্ষিত হয়। এন্দিয়িক সুখের সহিত মানসিক সুখের উপাসনাও সে করিতে 
চায়। স্থখের তারতম্যের হিসাবও কতকটা রাখে | ইহলৌকিক ও পারলৌকিক 
স্থখের তারতম্য করে । সাংসারিক সুখ ও স্বর্গের সুখের বিচার সে করে। 
কিন্তু ভাবুকতায় অর্থাৎ কামে সে এমন অভ্যন্ত, স্বর্গেও ধত্দ্িয়িক সুখের 
সংস্থান তাহার চাই। স্থুখের দৃশ্য দেখা চাই। তাহা না হইলে তাহার প্রবৃত্তি 
হইবে না। সে যে সুখের উপাসক। কোথায় সুখ পাইবে, পৃথিবীর প্রতি 
অণুতে স্থখ থাকিলেও সে তন্নতন্ন করিয়া খু'ঁজিতে ইচ্ছুক । জগতের প্রত্যেক 
বস্তুর অনুষ্ঠানে সে তৎপর। সে মরুভূমিতেও সখ চায়। তূগর্তের খনিতেও 
সুখ খোঁজে । গ্রহ-উপগ্রহে সে স্থখের অন্বেষণ করে। সে চিত্তজীব। চিত্তের 
উন্মাদনায়, ভালবাসার গীড়নে সে ব্যস্ত । সে যাহা কিছু করে তাহারই ফলের 
জন্য সে ব্যাকুল । ফল দেখিতে না পাইলেই বিরক্তি। পিপাসা তাহার এত 
প্রবল যে সে আর থাকিতে পারে না। তৃষ্ণার তৃপ্তি তাহার নাই, তাই সে 
লুন্ধ হইয়া পড়ে। লোভ তাহার অতীব প্রবল। ‘ভূধর শিখরে, গগনের 
গ্রহ তন্ন করে’ তাহার লোভের বস্তু খুজিয়া বাহির করিতে চায়। সে 
কাহারও দুঃখে বিচলিত হয় না। সে নিজের সুখের জন্য লক্ষ লক্ষ প্রাণীর 
ধ্বংসে কৃতসংকল্প। দুর্দমনীয় লোভে তাহার ভাবী মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি থাকে 
না। লোভনীয় বস্তু যে স্থলেই থাকুক, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে । 


১১৬ কর্ম্মতত্ব 


সন্তোষ তাহার নাই। সে পরের স্থখে কাতর, সে দুর্ববলকে ঘ্বণা করে 
(ate নহে, কারণ ॥ate-এর প্রতিশব্দ সংস্কৃত ভাষায় নাই, ঘ্বণা অর্থ 
ইংরাজীতে pity )| তাহার কাম প্রতিহত হইলেই সে ক্রুদ্ধ হয়। ভিতরে 
ভিতরে ভয়ও থাকে । বৈষয়িক সুখের অনুধ্যানে সে তৎপর । স্ুখলিপ্মা 
তাহার ফল। লিগ্মাই কাম। কাম প্রতিহত হইলেই ক্রোধ। ক্রোধ উৎপন্ন 
হইলেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্তত৷ আসে। হিতাহিতজ্ঞান বিনষ্ট হইলে উপদিষ্ট 
জ্ঞানের বিস্বৃতি ঘটে । বিস্তৃতি হইতে কার্ধ্যাকাধ্য-ভ্ঞান নষ্ট হয়। তাহাতেই 
'সে পরমপুরুতার্থ ভ্রষ্ট হয়। লোভের অবশ্যম্ভাবী ফল হিংসা । ফলের লোভে 
হিংস| করিতেও সে পশ্চাৎপদ নহে। কাধ্যোদ্ধার চাই, সুখ তাহার লক্ষ্য। 
এ সুখ তামসিক স্থখ হইতে অবশ্যই ব্যাপক। তামসিক স্বার্থপর । রাজসিক 
নানাত্বের স্থথ চায়, তাই তাহার স্থথ একটু ব্যাপক, কিন্তু ইহাও খণ্ড । 
হিংসার ফল মানসিক অশুদ্ধি। অশুচি সে না হইয়া পারে না। সে দশের 
জন্যই করুক আর বিশের জন্যই করুক, অন্তরে হিংসার ছাপ তাহার লাগিবেই । 
হিংসার ছাপ এড়াইবার তাহার জে। নাই। হিংসার ফলে অশুচি ভাব 
তাহার চিত্তে অবশ্যই আসিবে । কাধ্যের ফল ফলিলে হর্য হইবে । কিন্ত 
ফলের শ্ষণস্থায়িত্বে তাহার শোক অনিবাধ্য। ভগবান্‌ গীতাতে তাই 
বলিয়াছেন,_-“ফলে সক্তে| নিবধ্যতে ”__ফলে আসক্ত হইয়াই বদ্ধ হয়, 
অনন্ত মুক্ত সুখ সে পায় না। সে যে মরীচিকায় জলল্রান্তিতে__ন্থখের আশায় 
ঘুরিয়াছিল, তাহার পরিবর্তে জল না পাইয়া! শোক বরণ করিল। তাহার পক্ষে 
“লছমী চাহিতে দারিদ্রা বাঁড়ল, মাণিক হারান হেলে” অবস্থ! হইয়া দাড়ায়। 
সে “অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।” ইহাই তাহার শিক্ষা 
হয়। কবি তাহার কাব্যে, নাটকে সুখের মানসপ্রতিম। গড়িতে গেল, 
মিলনান্ত নাটকের (০07760%) পত্তন করিয়া বিয়োগান্ত নাটকের 
(08905 ) স্থষ্টি করিল। আবার মিলনান্ত নাটকেও দুঃখের স্বষ্টি করিতে 
হইল। নায়ক-নায়িকার মিলনে অন্য কাহারও বিয়েগের গান গাহিতে হইল। 
কবি তাহার মানসপ্রতিম। রাজনিক সুখে গড়িয়া তোলে । কবির প্রতিমায় 
সৌন্দর্য আছে। মাধুর্য কোনও ক্ষেত্রে থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্ত 
ওদাধ্য নাই । ওদাধ্য সাত্বিক, উহা! বিশুদ্ধ সত্বের উপাদানে গঠিত হইলেই 
সম্ভব। কবি স্থথী। কবি চিত্তের স্থথে উদ্ভ্রান্ত । তাহার ভোগ্যবস্তু মানস- 
হুন্দরী। কাব্যের প্রাণ রস। সে রস ব্রহ্ধানন্দের অপভ্রংশ-( কাব্যং রসাত্মকং 
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বাকাম্‌) সে রস রাজসিক। কোনও ক্ষেত্রে সাত্বিকের আভাস থাকিতে 
পারে। ভারতীয় নাটাকলায় কাব্যবস্কারে সাত্বিকতার প্রাধান্ত আছে। 
কিন্ত ইউরোপে রাজসিক ভাব অতীব প্রবল ৷ Ecstacy, Frenzy উৎকট ভাব 
যাহার প্রাণ তাহা রাজসিক। রাজসিক বস্তুতে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। 
উত্তেজনার অবশ্তস্তাবী ফল শোক । যে কাব্যই হউক, যে নাটকই হউক, 
উত্তেজনার স্থষ্টি করিলেই সুখের আদর্শে কাব্য অনুপ্রাণিত হইবেই। আকাঙ্ষা। 
অতৃপ্তি থাকিবেই। রোমিও-জুলিয়েতের গুপ্ত প্রেমে যতই সৌন্দৰ্য্য থাক 
উহা! উত্তেজক, উহ্‌! ব্যভিচার । কবি গেটে তীহার Faust ও Wilhelm 
Meister প্রভৃতি গ্রন্থে সাত্বিক ভাব দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কবি নেলোয়ার 
তাহার নাটকেও সেই ভাবের প্রাধান্য দিতে চেষ্টিত। কিন্তু কাব্যের বিচারে 
তাহাদিগের কাব্য দ্বিতীয় শ্রেণীর বলিতে হয়, কারণ তাহাতে Ecstacy 
বা চren৫y উৎকট ভাব কম। ভারতের কাব্য পড়িয়া ইউরোপে অদ্ভুত 
বলিয়া মনে হইয়াছে, কারণ ভারতীয় নাটকের আদর্শ সাত্বিক। তাহা 
হইলেও রাজনিক ভাব বৃদ্ধি হয়_এবিষয়ে সন্দেহ নাই। আলঙ্কারিকের 
অলঙ্কার যতই মনোহারী হউক না কেন উহা! রাজসিক। গেটের কাব্য 
নাটক, নেলোয়ারের নাটক, Wordsworth-এর কবিতা, ভারতীয় নাট্য 
সান্বিকভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও কামনার প্রাবল্যে রঞ্জিত । কবি 
Wordsworth-এর কবিতা! ভাবুকতার উপরে প্রতিষ্ঠিত । কবি Shelley 
এবং Br০৷৷in৪-ও এই দলের ৷ ভাবুকতায় বস্তনির্ণয় হয় না, উহা অসত্যকে 
সত্য বলিয়া, অজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া, অধৈর্য্যকে ধৈর্য বলিয়া দেখায়। (প্রেমের 
ব্যাকুলতা, ভালবাসার উদ্দাম ভাব, প্রাকৃতিক জগতের সৌন্দর্য কবির প্রাণ . 
কিন্ত এইগুলির অন্তরালের সুখ সকলই ভঙ্গুর! কবি ভোগের ন্পৃহায কাব্য 
সৃষ্টি করে। স্থখের স্পৃহা তাহার আছে। অতএব রীজসিক ভোগস্থখ তাহার 
প্রাণ। আকাঙ্জার বস্তু আছে, সখের নানাত্ব-বোধ আছে। আদিরস, 
বীররস, করুণরস, বীভৎসরস প্রভৃতি নানারপ রসের সমাবেশে কাব্যের সৃষ্টি৷ 
কিন্তু রাজসিক স্থুখকে সাত্বিক লক্ষ্যের দিকে নিতে পারে নাই। কাব্যের 
দোষ, কবির দোষ কাটিয়| যাইতে পারে। খণ্ড ছিন্ন ভাবকে অখণ্ড অসীম ভাবে 
পরিণত করিতে পারিলেই তাহার দোষ কাটিয়া যায়। কিন্ত কবির লক্ষ্যে 
তাহা সম্ভব নহে, কারণ কবি স্থখপ্রিয়। রাজসিক স্থখভোগের নিদর্শনম্বরূপে 
ইহার উল্লেখ করিলাম । কবি রাজসিক ভোক্তা । রাজনৈতিক, দেশসেবক, 


১১৮ কন্মতত্ব 


সমাজসেবক, গায়ক, চিত্রকর, ভাস্কর, স্থপতি, বৈজ্ঞানিক সকলেই রাজসিক 
ভোক্তা । ধন্মজগতেও যাহারা! কাধ্যফলে আসক্ত তাহারা রাজদিক। ধর্ম 
অন্তরঙ্গ ও বহিরদ্ধ। কন্ম বলিতে তপস্যা, দান, যজ্ঞ প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে। 
তপস্তা অন্তরঙ্গ । কিন্তু দান, যজ্ঞের আভ্যন্তরিক দিক্‌ ও বাহিরের দিক্‌ আছে। 
দানে দাতারও মঙ্গল, গ্রহীতারও সুখ । যজ্ঞের ফল কর্তার হয়। এবং যজ্ঞে 
দশের উপকার হয়। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ হিসাবে কবিপ্রভৃতি সকলেই ধর্শ্মের 
অনুষ্ঠান করে। তবে তাহারা কাম্য ধর্মেই নিবদ্ধ। ফলাকাজ্ষা থাকায়, 
ভোগের স্পৃহা থাকায়, তাহীরা ভোগে আপনাহারা হইয়া যায়। একটু সত্যকে 
বিরুত করা অভ্যাসে দীড়াইয়া যায়। গ্রীক দার্শনিক ঢ186০-র মত ইহাদিগকে 
নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত নয়। বরং ইহাদিগের ভাব যাহাতে 
সাত্বিক প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয় তাহারই জন্য যত্ব আবশ্তক। ইহাদের এই 
ভোগস্পৃহা, এই উদ্দাম লালসা যাহাতে ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে তাহাই 
কর্তব্য। আমাদের মনে হয় 14০ কবির উৎপ্রেক্ষা, কবির উৎকট ভাব ও 
সত্যকে সত্যরূপে প্রতিভাত করিবার জন্য শিক্ষার হিসাবে আসল ভাবের 
নিকট নকল ভাবের প্রাধান্য দিতে রাজী হন নাই। তিনি চিত্তের ভাবমাত্রকেই 
মিথ্যাজ্ঞান বলিয়। ধরিয়া লইয়াছেন।... দার্শনিক Socrates-a “Knowledge 
15 Virtue” জ্ঞানই পুণ্য এই মন্ত্রে ভাব-রাজত্ব নাই। সাংখ্য, পাতঞ্রলেও 
নাই। কিন্তু রাগ ব| ভালবাস! একেবারে বিদায় দেওয়া চলে না। প্রশ্ন হইতে 
পারে__কি উপায়ে এই ভাবুকতা ভোগস্পৃহা বিদূরিত হইতে পারে ?. উত্তর 
ফলাকাঙ্ক! ত্যাগ কর, ইচ্ছা দূর কর। কিন্তু উৎসাহ ও ধৃতির সহিত বুদ্ধির 
সাহায্যে ব্যাপক বস্তুতে পরিণত কর। ফলের অভিসন্ধি ত্যাগ কর। কর্তব্য 
নির্ণয় করিয়া অধিকার সাব্যস্ত করিয়া ভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম কর। 
ভগবান্‌ ব্যাপক, অখণ্ড, বিশুদ্ধ, নির্মল, নিত্য, বুদ্ধ, মুক্তন্বভাৰ। তাহাতে সকল 
নিবেদন কর, সকল অর্পণ কর। ভাবুকতা ভক্তিতে পরিণত হইবে। বুদ্ধি- 
অগ্নিতে ভাবুকতা পুড়িয়। শুদ্ধিলাভ করিবে । ভোগের স্পৃহা না থাকিলে ব্যাপক 
সাত্বিক ভগবৎস্ুখ আপন! হইতেই প্রতিভাত হইবে। যে স্থথ সহজ, তাহা! 
ত্যাগ করিয়া সুখের জন্য উদ্ভ্রান্ত হইয়াই আমরা আমাদের নিজস্ব জিনিস 
হারাইয়া। ফেলি। যাহা আকাশের মত স্বগত, যাহা বায়ুর মত সর্ধরগ ও 
মহান, যাহা তেজের ন্যায় স্বয়ংপ্রকাশ ও প্রোজ্জল, যাহা জলের ন্যায় ব্যাপী 
ও স্লিপ, যাহ! পৃথিবীর ন্যায় স্থির এমন বস্তু ত্যাগ করিয়া সামান্য খণ্ড ছিন্ন 
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বস্তুতে মঙজিয়া আমরা নিজস্ব বস্তুটি হারাই । সাত্বিক পরিজ্ঞাতা বিষয়ন্থখের 
দোষ দেখিয়া, আসক্তি সর্ধদোষের আকর জানিয়া, ব্যাপক বস্তু চাহিতে হয় না 
জানিয়! মুক্তমন্গ । সে ফলকামনা করে না। ফলকামন। না থাকায় অভিমান 
নাই, অর্থাৎ ক্তৃত্বাভিমান ও ভোক্তৃত্বাভিমান বিবজ্জিত, কিন্ত চেষ্টার বিরতি 
নাই । কারণ সে ধৈর্যশীল ও উৎসাহ্সম্পন্ন। কাৰ্য্য সম্পূর্ণ করিতে সে সর্বদাই 
উত্পাহী। কামনা নাই বটে, ইচ্ছা নাই বটে, কিন্ত বুদ্ধির উৎসাহে, বুদ্ধির ধৈর্ধ্যে 
ও শ্রদ্ধায় সে ভরপুর । কর স্ুসম্পন্ন করিতে সে ব্যগ্র, কিন্তু হর্ষ শোক নাই 
সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয়তেই সে নিরধ্বকার। সকল স্থখের আশা, সকল ভাষা, 
সকল ভাব অখণ্ডে বিসর্জন দিয়াছে সমভাব প্রাপ্ত হওয়ায় সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে 
তাহার ব্যাকুলতা নাই। বণ্ড বস্তুতে ব্যাকুলতা সম্ভব, অখণ্ড বস্তুতে মিলাইতে 
গেলে ফাক থাকিতে পারে না। কল্যাণের পথের দুর্গতি নাই। লোকে 
একটা কথা বলে, “দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।” কথাটির 
মূলে ওঁ সত্যটি নিহিত । ব্যাপক কর্মের ভোগে আসক্তি কম। দশে মিলিয়া 
কৰ্ম্ম কর! ও দশে মিলিয়া ভোগ করা--উভয় দিকেই দায়িত্ব কম থাকে। দায়িত্ব 
কম থাকার অর্থ তামসিকতা৷ নহে। পরস্ত মিলনে-_ব্যাপকতায়_ভোগের 
পরিমাণ কমিয়| ষায়। তাহাতেই ‘হারি জিতি’_ইহাতে লজ্জা নাই। এ-স্থলে 
ফলের পরিমাণ ভাগ হওয়াতেই হারি জিতির লজ্জা নাই। ফলকামনা না 
থাকিলে সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ধিবকীর হওয়া একান্তই সম্ভব। দশে মিলিয়া 
কাৰ্য্য করিতে যেমন চেষ্টা আছে, এক্ষেত্রেও তেমন চেষ্টা আছে, উৎসাহ আছে। 
কর্ধে নিষ্ঠা আছে, আন্তরিকতা আছে। নাই কেবল সুখের স্পৃহা। ফুটবল 
প্রভৃতি ক্রীড়ায় কোনও দলকে পুরস্কার দিলে সকলের সমষ্টিগত সুখ৷ ব্যক্তিগত 
পারিতোধিকের স্থখের চেয়ে বেশী হয়। কোনও সমাজকে ভাল বলিলে 
সে সমাজের যে-কোন ব্যক্তিই স্থখান্ুভব করে। তাহাকে প্রশংসা করিয়া 
সমাজের অন্য সকলকে গালি দিলে বোধহয় তাহার সখ বেশি হয় না। জাতির 
সম্বন্ধেও তাহাই, দেশের সম্বন্ধেও তাহাই) ধর্মবিশ্বাসী সম্বন্ধেও তাহাই । সমষ্টিগত 
স্থখ ব্যাপক বস্তু ৷ ব্যাপক বস্তু বলিয়াই কেহ প্রশংসা করিলে সেই প্রশংসা আমি 
না চাহিলেও তাহাতে আমার বিশেষ স্থখ হয়। সমষ্টিগত সুখের মূলেও “আমি” 
আছে বটে, কিন্ত সে আমি একটু ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। ব্যাপক সুখের 
তাৎপৰ্য্য এই_ন| চাহিয়। পাওয়| যায়। কেবল উৎসাহদহকারে আদর- 
পূৰ্বক নিরন্তর দীর্ঘকাল তাহাতে ব্যাপৃত থাকিলেই সাত্বিক স্থখ-_'ঝরামলকবৎ 


১২০ কৰ্ম্মতত্ব 


লভ্য হয়। প্রশান্ত অবস্থায় থাকিবার প্রযত্ব বা অভ্যাস থাকা চাই। সেই 
অভ্যাস দীর্ঘকাল, নিরন্তর, অন্কণীলন করিলেই তাহা বদ্ধমূল হয়। ভোক্তৃত্বের 
উপরেই কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা । ভোক্তা ও কর্তা একই । কৰ্তৃত্ব আছে, ভোক্তৃত্ব 
নাই_ইহ্‌ হইতে পারে না। ভোক্তৃত্ব আছে, কর্তৃত্ব নাই_ইহাও সম্পূর্ণ 
অসম্ভব। সাংখ্যদর্শন ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিয়া! কর্তৃত্বের নিরাঁস করিয়াছেন। 
কিন্তু ইহা সমীচীন মনে হয় না। এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে ইহার সমালোচনা 
করিব। সামান্যভাবে বলা! যাইতে পারে__ভোক্তত্ব ও কর্তৃত্ব অবিভক্ত ৷ 
ইহাদিগকে পৃথক্‌ করা যাইতে পারে না। ভোক্তা দর্শক হইলেও দৃশ্যের 
ধর্মাক্রান্ত ন| হইয়া থাকিতে পারে না। দৃশ্য থাকিলেই দ্রষ্টাতে আরোপের 
সম্ভব। দর্পণ থাকিলে তাহার একদিকে আবরণ দিলেই সে আবরণ খসিয়া 
যাইতে পারে। দৃশ্যের জন্য ডষ্টার চাঞ্চল্য অবশ্যম্ভাবী । ভোগ থাকিলেই 
চাঞ্চল্য আছে। চাঞ্চল্য থাকিলেই কতৃত্ব আছে। দৃশ্য মিথ্যা হইলে ভোক্তৃত্বও 
নাই, বর্তৃত্বও নাই । কিন্তু কর্শ্মের ভিত্তি অজ্ঞানে, ইহা! আমরা পূর্বেই 
প্রমাণিত করিয়াছি। অতএব ভোক্কৃত্ব ও কর্তৃত্ব অপৃথকৃ। কর্ভাও উত্তম, 
মধ্যম ও অধম--এই তিন ভাগে বিভক্ত__ইহা! পরে প্রদশিত হইবে । বর্ণে 
প্রবর্তক-_উদ্দেশ্য (জ্ঞান ) লক্ষ্য (জেয) ও ভোক্তৃত্ব। প্রবর্তকের প্রেরণায় 
কর্তা কর্ম করে। 


যষ্ঠ অধ্যায় 
প্রবর্তক 


কর্মের প্রবর্তক কে, তাহাই আমর! 'কম্ম-প্রবর্তনা অধ্যায়ে দেখাইলাম ॥ 
উদ্দেশ্যের প্রেরণায় আমরা কর্শ্ম করি । লক্ষ্যের প্রতি একাগ্র হইবার জন্য আমরা 
কৰ্ম্ম করিতে ব্যাপৃত হই । আমাদের অভাব আছে, পরিপুরণ করিবার ইচ্ছাও 
আছে। লক্ষ্য বস্তুতে পরিপূর্ণতা বি্ধমান। তাই লক্ষ্যও কর্মের প্রচোদক। 
আর লক্ষ্য বস্তর সহিত আমার ভোগ্য ও ভোক্তা সম্বন্ধ । লক্ষ্য বস্তই ভোগা 
বস্।/ আনন্দই লক্ষা। সচ্চিদানন্দ-প্রাপ্তিই পরমপুরুযার্থ। স্বগস্থখ যাহার 
ভোগ্য সেও স্থুখ চাহিতেছে। ইহলৌকিক ইন্দরিয়তর্পণ যাহার লক্ষ্য সেও 
সুখ চাহিতেছে। ভয়ে লোক কর্ম করে। ভয় কর্মের প্রবর্তক । কিন্ত 
ভয়ের কনে প্রকৃত আন্তরিকত| থাকে না। আস্তরিকতা থাকে ন! বলিয়াই 
উহা প্রকৃত উপকারে আসে না। চোখ রাঙানিতে বন্ধ করাইয়া নিতে 
পারা! যায়, তাহাতে বাহিরের দিকে কাধ্যোদ্ধার সম্যক্রূপে হইতে পারে, কিন্ত 
তাহা প্রাণহীন। তাহাতে কর্তার কোনই উপকার হয় নাঁ। কাধ্যোদ্বারেরও 
নানারপ অঙ্গহীনতা-দোষ থাকিয়া যায়। ভয়ে ভুলভ্রান্তি স্বাভাবিক | হ্তীকে 
অঙ্কুশের তাড়নায় কাধ্য করান যায়, ঘোড়াকে চাবুকের ভয়ে কাধ্য করান যায়, 
গরু প্রহারের ভয়ে গাড়ী টানে । কিন্তু তাহাতে আন্তরিকতা আছে কি? 
ইহাদের কল্যাণের বা মঙ্গলের বোধ নাই। কিন্ত মানুষের মঙ্দলবোধ 
সহজ ও স্বাভীবিক। বুদ্ধি জিনিষটা তাহার পরিস্কুট। লজ্জার জন্য কর্ম 
করিতে পারা যায়। লজ্জা কর্মের প্রবর্তক। কিন্তু লজ্জার কর্মে দোষ 
অবশ্যন্তাবী। লোকচক্ষুর অন্তরালে আসল লজ্জা থাকে না। তখন কেহই 
দেখিবার নাই, যাহা ইচ্ছা করা যাইতে পারে। প্রভুর ভয়ে, প্রভুর দেখিবার 
লজ্জায় ভৃত্য কাৰ্য্য করিতে পারে। কিন্তু তাহা প্রাণহীন। প্রভু না থাকিলেই, 
দৃষ্টির বহিভূর্ত হইলেই প্রবর্তনা। কিয়া যায়। ধর্ম স্বাভাবিক কর্ম্ম। তাহা 
লজ্জা ভয়ে করিবার জিনিস নহে। ভয়ে ভয়ে সুখভোগও হয় নাঁ। লাজুক 
মান্য কর্ম করিতে সঙ্কুচিত হয়। ক্রোধের বশে কর্ম করিতে গেলে অনর্থ 
ঘটিয়। বসে। উত্তেজনার বশে কর্শ্মেও সেই দোষ কাম-প্রপীড়িত হইয়া 
কৰ্ম্ম করিতে গেলে কর্শ্ম বিকর্দমই হয়। তাহাতে নিজের ও সমষ্টির ক্ষতি 
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অনিবাধ্য। কর্ণের সুত্র নির্দেশ করিতে হইলে যাহা আমার নিজের ও 
সমষ্টির মঙ্গলদায়ক হয় তাহাকেই প্ররুত কর্ম বলিতে হইবে। অতিলোভে 
কর্ম্মেও বিষম দোষ হয়। দ্বেষের বশে কর্ম করিতে গিয়! হিংসাই কর্মের 
সিংহাসন অধিকার করে। যে-বিষ দূর করিতে যত্ববান, সেই বিষেই 
জর্জরিত হইতে হয়। বিষ শরীরের পক্ষে কোনও অবস্থায়-__অর্থাৎ রোগের 
অবস্থায়--উপকারী বলিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় উপকারী নহে। বিষের ক্রিমি 
বিষ খাইয়া বাচিয়া থাকে । কিন্তু অন্তে বাচিতে পারে না। ব্যক্তি-বিশেষ 
তাহার স্বাভাবিক, সহজ কর্ম্ম করিতে গিয়া একটু দোবযুক্ত কর্ম্মও করিতে 
পারে, কিন্তু সেই কর্শ শুভ হইতে শুত্রতর হওয়াও আবশ্যক । বিষ রোগের 
সময় উপকারী বলিয়া সর্বাবস্থায় ব্যবস্থেয় হইতে পারে না । ব্যক্তি-বিশেষের 
ভোগা বলিয়া সকলের ভোগ্য বলা যাইতে পারে না। কিন্ত নির্দেশের 
বস্তু এমন হওয়া চাই যাহা সকলেই বর্তমানে বা সময়াস্তরে গ্রহণ করিতে 
পারে। এই প্রকৃত কন্ধের প্রবর্তক এমন হওয়া আবশ্যক, যাহাতে 
কৰ্ম্ম সর্ববাবগাহী হইতে পারে। বুদ্ধির সাহায্যে ভাব পরিষ্কৃত হইয়া ব্যাপক 
হইতে ব্যাপকতম হইলেই তাহা সর্ববাবগাহী হইতে পারে। বুদ্ধির ধর্শা 
নিশ্চয়। বুদ্ধি সকল ভাবকে পরিষ্কৃত করে। ময়লা দূর করিয়া দেয়। ধাতু 
যেমন অগ্নিতে পরিষ্কৃত হয়, সেইরূপ বোধাগ্িতে সকল ভাব, সকল কাম 
পরিক্কত হয়। সুখে রাগ, দুঃখে দ্বেষ স্বাভাবিক হইলেও বুদ্ধির সাহায্যে 
কেও ছুঃখ বলিয়া অর্থাৎ এন্মিয়িক সুখকে হেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। 

চার্বাক ও ইউরোপে স্বখবাদী (Epicureans) সুখের বিষয় অবতারণা 
করিয়াই দোষ করেন নাই। তাহাদের দোষ কেবল তারতম্যের হিসাব রাখেন 
নাই। কালগত, পরিমীণগত ও গুণগত বিচার তাহারা করেন নাই। 
বর্তমানে স্থখ হইতে পারে, কিন্ত দুদ পরে দুঃখ অনিবার্ধা | সুখের পরিমাণ 
স্বন্ধেও হিসাব করেন নাই । কম-বেগীর হিসাব রাখেন নাই । গুণগত ভালমন্দও 
বিচার করেন নাই। এই অংশেই তাহাদের দোষ। বুদ্ধির সাহায্যে পরিষ্কৃত 
করেন নাই, এই অংশেই দোষ। বিবেকী ব্যক্তির নিকট সাংসারিক সকল 
স্থখই দুঃখ বলিয়া মনে হয়। কারণ ভূমানন্দ তাহার লক্ষ্য। তিনি খৃণ্ডিত 
বস্তু চান না। তিনি অখণ্ডে ডুবিতে চান। অতএব ভয়, লজ্জা, ক্রোধ, কাম 
প্রভ্ৃতিকে প্রবর্তক বলা যাইতে পারে না। কামে কর্শ্মের অধিষ্ঠান, সেই 
অধিষ্ঠান বুদ্ধির সাহায্যে পরিষ্কৃত হয়। পরিষ্কৃত হইলেই তাহা ত্রিমুত্তি 
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ধারণ করে, তাহাই জ্ঞান। জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা৷ অর্থাৎ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও 
জ্ঞাতা, ইচ্ছা, দ্বেষ, স্থখছুঃখ কম্মের ভূমি বা অধিষ্ঠান। ইচ্ছাই কাম। 
ইচ্ছার বিষয় সুখ | দ্বেষের বিষয় দুঃখ । যাহাতে দুঃখ হয় তাহা নির্দেশ 
করিবার ক্ষমতা বুদ্ধির। দুঃখের প্রতি দ্বেষ স্বাভাবিক, কিন্তু নিরণয়কর্তা বুদ্ধি । 
পুর্বে সুখের বস্ত পাইয়াছি, তাহাতে আমার বেশ বোধ হইয়াছে । পুনরায় 
সেরূপ বস্তু পাইলেই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে। উপলব্ধির ফলেই ইচ্ছা হয়। 
উপলব্ধি বুদ্ধির ধর্মা। অর্থাৎ বুদ্ধির ব্যাপারে উপলব্ধি হয়। ঘেষও তাহাই । 
উদেশ্য, লক্ষ্য ও ভোক্তৃত্ব নিৰ্ণযবুদ্ধির সাহায্যে হয়। এই জন্যই বুদ্ধিকে করণ 
বলিয়াছি, কিন্তু কর্মের অধিষ্ঠান, উদ্দেশ্য প্রভৃতি প্রেরক। প্রেরণা ভিতরের | 
মীমাংসা-দর্শন বিধি, নিষেধ ও অর্থবাদকে প্রেরক বলাতে একটু অশোভন 
হইয়াছে। এইগুলি বাহিরের । অন্তরে ইহাদের বিচার না হইয়া কর্ম হইলে 
তাহা অনেকটা পরিমাণে অনিচ্ছায় বোবা! টানিবার মত হয়। ভট্ট কুমারিল 
ইহার মীমাংসায় “শাব্দী ভাবনা” এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। মীমীংসকের 
মত বিচার কালে ইহার আলোচনা করিব । কর্ণই হউক, আর বিকম্মই হউক 
তাহার হেতু খুঁজিতে হইবে । প্রেরক হেতু পাইলাম। কিন্তু সংগ্রাহক হেতু 
খাঁজিয়া বাহির করিতে হইবে । করণের সাহায্যে অধিষ্ঠানে যে বিকাশ হয়, 
সেই বিকাশই উদ্দেশ্য প্রভৃতি, কিন্তু কর্মের হেতু কর্তা প্রভৃতিও। উদ্দেশ্য 
প্রভৃতি প্রবর্তক ইহা! প্রমাণিত হইয়াছে । এখন প্রবর্তক বলিতে কি বুঝি 
তাহাও বিবেচ্য । জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা প্রভৃতি বলায় বচন বা৷ উপদেশ বা! 
আদেশের অবকাশ থাকিল না। কারণ জ্ঞানে বচনত্ব নাই। মীমীংসকগণ 
চোদনা, উপদেশ এবং বিধিকে একার্থবাচক মনে করেন। ভট্ট কুমারিল শাব্দী 
ভাবনা বলিতে ইহাই বুৰিয়াছিলেন। কিন্তু জ্ঞান’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার 
করাতে উহা! উত্তেজক মাত্র হইল। এস্থলে “চোদনা” বা “প্রেরণা” বলিলে 
উপদেশের প্রবর্তকত্ব বা বচনের ক্রয়! প্রবর্তকত্ব প্রতীত হয়, কিন্ত 
তাহা হইতে পারে না, কারণ জ্ঞানাদিতে বচনত্বের অভাব। আদেশ বা 
উপদেশ বাহিরের, কিন্তু জ্ঞান অন্তরের । তোমার বাড়ীতে গিয়া তোমার 
চাকরকে তামাক দিতে বলিলাম। কথাটা তাহার কর্ণপটহে আঘাত 
করিল, কিন্তু সে কথার অন্ুযায়ী কাধ্য করিল না। তুমি আসিলে 
বলিলাম, আমীর কথা তোমার চাকর শুনিল না। বাস্তবিক শব্দ সে 


শুনিয়াছে, শব্দ তাহার কর্ণপটহে আঘাত করিয়াছে, কিন্তু সে গ্রহণ করে 
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নাই। উপরওয়াল! নিম্বকর্মচারীকে আদেশ করিল, বন্মচারী শুনিল, কিন্ত 
গ্রহণ করিল না। গ্রহণ জিনিসটা ভিতরের । জ্ঞানে জিনিসের আবশ্যকতা» 
প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া বিষয় অবধারণা করিয়া আমার সহিত বিষয়ের সঙগনধ 
নির্ধারণ করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হই । অনেক সময় যে বোধ পরিস্ফুট থাকে না 
তাহার কারণ আমাদের তীমসিকতা, অন্য কিছুই নহে। একটু বিচার 
করিলেই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনার 
সময় তাহা দেখাইয়াছি। প্রেরণা সকলের অস্কুভবসিদ্ধ। রাজা আমাকে 
পাঠাইয়াছেন, কি কোনও বালক আমাকে পাঠাইয়াছে অথবা কোনও 
ভদ্রলোক আমাকে পাঠাইয়াছেন, আমি অমুক কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি, 
প্রবর্তমান ব্যক্তিগণ সর্বদাই এরূপ বলে। এই প্রবর্তনার প্রবর্তক রাজাদিতে 
নিষ্ঠ। শিক্ষক ছাত্রকে, পিত! পুত্রকে, গুরু শি্াকে প্রেরণ করিতেছেন ৷ 
এই প্রবর্তন! বা প্রেরণার প্রবর্তক শিক্ষক প্রভৃতিতে নিষ্ঠ। এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট 
ব্যক্তি নিকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা করিতেছেন, এ গ্রবর্তনা উৎকুষ্ট হইতে 
নিরুষ্টে। ইহাকে প্রেরণাও বলা! যাইতে পারে। দরিদ্র ভিক্ষা চাহিয়া 
ধনীকে দানে প্রবন্তিত করিতেছে, পুত্র পিতার নিকট আবদার করিয়া 
আদায় করিতেছে, ছাত্র শিক্ষকের নিকট ছুটি চাহিতেছে, শিক্ষক ছুটি 
দিতেছেন। এক্ষেত্রে নিরুষ্ট উৎক্ষ্টকে প্রবর্তিত করিতেছে । এক্ষেত্রে 
প্রবর্তনা, ঘাক্রা বা অধ্যেষণা | বন্ধু ‘বন্ধুকে কোনও বিষয়ে নিয়োজিত 
করিতেছে । তাহার কার্যের অনুমোদন করিতেছে, সতীর্ঘদয় পরস্পর 
পরস্পরের কার্যে অনুমতি দিতেছে। এক্ষেত্রে সমব্যক্তিই তৎসম ব্যক্তির 
কাৰ্য্য অন্মমোদন করিতেছে। সভায় যে-কোনও সভ্যই অন্ত সভ্যের কাৰ্য্য 
অন্থমোদন করিয়৷ তাহাকে তৎকার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারে। এক্ষেত্রে 
উৎকর্ষ বা! নিকর্ষ কিছুই নাই কিন্তু প্রবর্তনা আছে। এক্ষেত্রে ইহাকে অনুজ্ঞা 
বা অনুমতি বলিব। সকল ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই আজ্ঞাদি সকলই জ্ঞান- 
বিশেষ বা ইচ্ছাবিশেষ এবং ইহা চেতনের ধর্ম। কিন্ত কর্শ্মে বিধিনিষেধের 
প্রেরণা আছে। বিধিনিষেধের প্রমাণ নির্ণয় কি প্রকারে করিব? অবশ্যই 
উত্তর দিতে হুইবে। বিধিনিষেধের প্রমাণ-__কার্ধ্য-কারণের প্রমাণ শান্তিত 
বুদ্ধি, শাস্ত্র অহুশাসনে যে বুদ্ধি সংস্কৃত হইয়াছে তাহাই শাস্তি বুদ্ধি, 
শান্তিত বুদ্ধিই বিধিনিষেধের মূলে। এই বুদ্ধির প্রেরণায় আমরা কর্শে প্রবৃত 
হই। বিধি প্রভৃতি বোধের উত্তেজক । বোধই প্রকৃত প্রবর্তক। 


সপ্তম অধ্যায় 
কর্তৃত্ব কর্তা 


কর্তা ও ভোক্তা এক বা অভিন্ন। ভোক্তৃত্ই কর্তৃত্ব। সকল কারকের 
প্রযোক্তাই কর্তা । চিদচিৎ গ্রস্থিরূপ উপাধিযুক্ত আত্মাই কর্তা, ক্রিয়ার আশ্রয় 
কারক। ক্রিয়া অন্তঃকরণের আশ্রয়ে অভিব্যক্ত। অন্তঃকরণই কারক । 
আত্মা নিষ্ষিয়। আত্মা জ্ঞানস্বরপ । জ্ঞানে ক্রিয়া নাই। আত্মা নিত্য, ক্রিয়া 
অনিত্য। ক্রিয়া প্রবাহরূপে নিত্য হইলেও নিত্য পরিবর্তনশীল । 
ভোক্তৃত্বাভিমীনেই কর্তার কর্তৃত্ব। কর্তৃত্বাভিমান ও ভোক্তৃত্বাভিমান মূলতঃ 
এক । ভোগের স্পৃহা অভাবে, অভাবই কর্তৃত্বের জনক প্ররুতির ব্যাপারেই 
কর্ম। অহঙ্কারে প্ররুতির কর্শ্ম আত্মাতে আরোপিত করিয়া “আমি কর্তা” 
এইরূপ বোধ জন্মে। আত্ম| অকর্তা, আত্মা নিশ্চে্ট। আত্মা একরস, আত্মার 
ভোক্তৃতও নাই, কর্তৃত্বও নাই। আত্মার সান্নিধ্যে প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা। প্রকৃতি 
মায়া_-ঘা মা" অর্থাৎ যাহা নাই তাহাই মায়া। পারমাথিক দৃষ্টিতে যাহা নাই 
তাহার স্পন্দনে আত্ম! স্পন্দিত হইতে পারে না বলিয়াই ক্রিয়ার স্পন্দনে আত্ম! 
স্পন্দিত হ'ন না। অজ্ঞানের বস্তু প্রকৃত বস্তুর কোনও পরিবর্তন ঘটাইতে 
পারে না। রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তি ইহার দৃষ্টান্ত । রজ্জু হইতে সর্পের উৎপত্তি নহে। 
রজ্ছুতে সর্প লয়ও পায় না। অজ্ঞানে উৎপত্তি জ্ঞানোদয়ে কোথায় লয় হয় তাহা! 
বলিবার উপায় নাই, কারণ উহার স্বরূপ অনির্ব্চনীয়। মায়াকে সৎ বলা যায় 
না, কারণ জ্ঞানোৎপত্তিতে মায়ার অস্তিত্ব থাকে না। মায়াকে অসৎ বলাও যায় 
না, কারণ উহার প্রতীতি হইতেছে । ইহা সৎ ও অসৎ উভয় হইতে পারে না, 
কারণ একই বস্তু একই কালে বিপরীত ধর্মাক্রান্ত হইতে পারে না। অতএব 
উহাকে অনির্বচনীয় বলিতে হুইবে। 

কর্তৃত্বাভিমান জীবের আরোপিত । ভোক্তত্বাভিমানেই জীবের কর্তৃত্ব । 
ভোক্তত্বাভিমানও আরোপিত, কিন্তু আরোপিত হইলেই ইহাকে প্রাতীতিক 
সভার, ন্যায় মিথ্যা বল! যাইতে পারে না। কারণ ইহার প্রাবাহিক নিত্যতা 
আছে। পারমাধিক হিসাবে মিথ্য| ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য । কর্তার প্রেরণার 
মূল ব্যবহারিক জ্ঞানে । জ্ঞান হইলেই ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হইতে প্রযত্ব হয়। 
প্রযত্বের ফলে চেষ্টা, চেষ্টা ক্রিয়ারূপে অভিব্যক্ত। বুদ্ধিই কর্তার ক্রিয়াসিদ্ধির 
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সাধক । বুদ্ধির সাহায্যে চিত্তে উদ্দেশ্য, লক্ষ্য প্রভৃতির উদ্ভব। চিত্তে যখন 
বুদ্ধির আলোক প্রবিষ্ট হইল, তখন কর্তার কর্তৃত্বাভিমান জাগিল। বাহিরের 
বিষয় গ্রহণ করিতে আমর! ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনে সকল অর্পণ করি। মন 
তাহা চিত্তের ভিতর দিয়া বুদ্ধির নিকট পৌছাইয়! দেয়। বুদ্ধির ব্যাপারে 
আমরা সকল ভালমন্দ নির্দেশ করি। ইন্দ্রিয়ের চেষ্টার মূল প্রা। ইন্দিয়ের 
ইচ্ছার মূল মন এবং জ্ঞানের মূল বৃদ্ধি। ‘অহং’ অভিমানই কর্তা । অহং 
অভিমানাত্মিকা বুত্তি। অধ্যবসায় বস্তু নিরূপণ করে। অন্তসন্ধানাত্মিকা 
বৃত্তিদ্বারা অন্থরঞ্জিত অভিমানে নিশ্চয় বৃত্তি পরিক্ফুট হয়। তাহাই বায়ুর ব্যাপারে 
কাধ্যরূপে পরিণত হয়। অর্থাৎ চিত্তরূপ অধিষ্ঠানে বুদ্ধির ও মনের সাহায্যে 
অভিমান কর্তৃত্ব করে। কর্তার এমন কোনও কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না, যাহার 
মূলে বুদ্ধি, মন ও চিত্ত নাই। চিত্ত আশ্রয়। চিত্ত অধিকরণ। বুদ্ধি ও মন 
কারণ। কর্মের অধিকরণ কর্তা ও কর্ম্মের আধার । “অহ্‌ং বোধ প্রকৃত প্রস্তাবে 
মূল অজ্ঞান ব| অবিদ্যা, ইহা! সকলের আশ্রয়। অহং অভিমানই অহঙ্কার, অহঙ্কার 
অন্তঃকরণের বৃত্তি, ইহাকে অভিমানাস্মিকা বৃত্তি বলিয়াছি। চিত্তে অহঙ্কারবৃত্তি 
কর্মের বীজ রোপণ করে। বীজ বুদ্ধি প্রভৃতির সাহায্যে অঙ্কুরিত হইয়া 
প্রাণের সাহচধ্যে বাহিরে ক্রিয়ারূপে অভিব্যক্ত হয়। অন্তঃকরণকে চারি ভাগে 
বিভক্ত করিলে-_ুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ও মন-_এই চারিটি বস্তু পাওয়া যায়। বৃদ্ধি 
নিশ্চয়াত্মিক! বৃত্তি । চিত্ত অন্তসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি । অহঙ্কার অভিমানাত্মিকা 
বৃত্তি। এবং মন সঙ্কল্লাত্মিকা বৃত্তি। এইসকলকে মনও বলা! হয়। মূল অজ্ঞান 
বা অহংপ্রত্যয় এই অন্তঃকরণের মূল। লোকব্যবহারেও তাহা পরিক্ষুট ৷ 
যথা আমার বুদ্ধি, আমার মন, আমার চিত্ত, আমার অহঙ্কার ইত্যাদি । 
যে বস্তু আমার তাহা! আমা হইতে অবশ্যই পৃথকৃ। অজ্ঞানে নিত্যতশুদ্ধ 
আত্মাতে অহংভাব ও মমতার আরোপেই বুদ্ধি প্রভৃতির উদ্ভব। মায়া বা 
প্রকৃতির ‘প্রকাশ’ ধরমবুদ্ধি প্রভৃতিতে প্রকট । আত্মার নিত্যগ্ুদ্ধ স্বয়ংপ্রকাশ 
প্রকৃতিতে অধ্যাসিত হয়। প্ররুতি ত্রিগুণময়ী। সত্বের প্রকাশধর্ম্ম আত্মগ্রকাশের 
আভাস। সেই আভাস বুদ্ধিতে বিভাত। মন বুদ্ধি প্রভৃতির উপাদান এক ৷ 
বেদাস্তের ভাষায় অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতই উপাদান। সমষ্টি পঞ্চভূতের সাত্বিক 
অংশ হইতেই মন প্রভৃতির উৎপত্তি। কিন্তু বৃত্তির হিসাবে বৃদ্ধি স্দশেষঠ। কারণ 
প্রকাশধর্মটি তাহাতেই অত্যধিক পরিমাণে বিশদ! মনের ইচ্ছা, চিত্তের ভালবাসা 
বুদ্ধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভালমন্দের বিচার-ক্ষমতা বুদ্ধির। অতএব কর্ভাতে 
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বৃদ্ধি প্রভৃতির সাহায্যে কর্ম করিতে হুইবে। কর্তার কর্তব্য নির্ণন্ত্র আবিষ্কার 
এক মহান্‌ ব্যাপার। আত্মজ্ঞান কর্তার লক্ষ্য । সে উদ্দেশ্যেই, সেই ফললাভেই 
সকলকে কৰ্ম্ম করিতে হইবে। ইহা দেখিতে পাইয়াছি। আরোপ অজ্ঞানমূলক, 
ইহাও পাইলাম। অতএব কর্তার পক্ষে এমন কর্্মের ধারা নির্দেশ করিতে 
হইবে যদ্দারা কর্তার বন্ধন কাটিয়া যায়। কর্তা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। 
কর্তার কর্তৃত্বের একটা বিশেষ ধারা আছে। সে করিতেও পারে, 
না করিতেও পারে। এরূপ করিতে পারে, অন্যরূপও করিতে পারে। কারণ 
কর্শ পুরুষব্যাপারতন্্। ব্যাপারতন্ত্রের অন্তর্ভূক্ত বলিয়াই কম্ম বন্ধনের হেতু 
হয়, আবার মুক্তির হেতুও হয়। কর্তার উপরেই বাছাই করিবার ভার। কর্তী 
নিজের অধিকার নিজে নির্দেশ করে। স্বভাবের তাড়নায় অনেক ক্ষেত্রে 
নিজের অধিকার প্ররুতরূপে অবধারণ করিতে পারে না। কর্তা তাহার অধিকার 
নির্ণয় না করিতে পারিলেই তাহার ক্রমোন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। 
অধিকার-_শিশুর অধিকার-জ্ঞান বিশেষ স্ফুট নহে। শিশুর দায়িতজ্ঞান 
নাই বলিলেই চলে । কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই অস্তরের ভাবগুলি বিকশিত 
হইতে থাকে। ক্রমেই তাহার দায়িত্বজ্ঞান জন্মিতে থাকে । বালকের 
অন্তরেই বিচারবুদ্ধির বীজ নিহিত ছিল। সেই বীজই পরিণত অবস্থা লাভ 
করিয়া তাহার অধিকার নির্দেশ করিয়া, দেয়। বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ স্থবির, 
সকলের এক অধিকার ব্যক্তিগত দিকে অসম্ভব । সামাজিক হিসাবে 
কতকগুলি নিয়ম সমান থাকিতে পারে। কিন্তু ইহাও সর্ববাদিসম্মত হওয়া 
একপ্রকার অসম্ভব। বালকের দায়িতঙ্ঞান অতীব কম, সে শিক্ষানবীশ ) 
তাহার অন্তরের বৃত্তিগুলি সজাগ করিতে হুইবে। তাহার পক্ষে “বিষম চাপ' 
অসহনীয়। তাহার কর্তৃত্বে অবশ্যই কোমল ভাব থাকিবে, অর্থাৎ কঠোর 
কর্তব্য ভাব সে ব্যক্ত করিতে পারে না। বালক তাহার চগলতায় তাহার 
অধিকার কি, অধিকারের সীমা কি, তাহা নির্ণয় করিতে পারে না। বালকের 
শিক্ষার মূলে তাহার অধিকার ব্যক্তিগত ও সমাজগত উভয় দিকেই বুঝান 
আবশ্যক । বালক খাবার জিনিস পাইলে নিজেই খাইতে ইচ্ছুক। কিন্ত 
অন্তকে অর্থাৎ ভ্রাতাভগিনীকে দিয়া খাইতে হইবে--এ বুদ্ধিটুকু আসিতে 
একটু 'বিলঙ্গ হয়। নিজের স্থখ সে বুঝে । কিন্তু সমট্টির স্থখেও যে একটা 
বিমলানন্দ আছে, তাহা সে বুঝিতে পারে না। বালকের অধিকার সীমাবদ্ধ । 
কিন্ত সে সীমাবদ্ধতাকে অসীমে লইয়া যাইতে হইবে । কেবল বালকের কেন» 
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সকল মানবেরই অধিকার বিভিন্ন। কিন্তু সেই বহুত্বের মূলে একত্ব আছে। 
ইংরাজীতে unity in Plurality এই দুইটি শব্দের একত্ব ও বহুত্ব বুঝায়। কিন্ত 
একত্ব বহুত্ব ছাড়া আর-একটি বিষয় আছে-_সমষ্টিত্ব বা 60211 । অধিকারের 
বিভিন্নতায় (plurality ) সমাজ অসম্ভব হইয়া পড়ে। সমন্বয় না থাকিলে 
এক সমাজে বাস একরপ অসম্ভব । মানুষে ও পশুতে সমাজ গঠিত হইতে 
পারে না। সমাজ গঠনের চেষ্টা করিলেও তাহা৷ “সমজ" হইয়া পড়িবে। 
ব্যক্তিত্ব বাড়াইতে গিয়া সমষ্টিত্ব বিসৰ্জ্জন দেওয়া অসমীচীন। একত্বের উপর 
দাড়ান আবশ্তক। বিষম ও বহু বস্তুতে সমাজ দাড়াইতে পারে না। এক 
শাসন, এক অন্গশীসন, এক এঁতিহাসিক ধারা, এক ভৌগোলিক সংস্থা, = 
এগুলি বহিরাবরণ। কিন্তু মূল একপ্রাগতা, এক ইচ্ছা, এক বোধ। বোধের 
একত্বে সমাজ দাড়াইতে পারে । প্রত্যেক শরীরে বিভিন্নতা থাকা সত্বেও এক 
‘বোধের মূলে দড়াইয়া কর্শ্ম করিতে পারে৷ সকল ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা আবশ্যক । 
কিন্ত ব্যক্তিত্বের জন্য সমষ্টিকে ধ্বংল করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে সমষ্টিকে 
বিনাশ করিয়া ব্যক্তির পুর্ণত্ব হইতে পারে না। ইউরোপে ব্যক্তিত্ববাদ 
সর্বনাশ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। পক্ষান্তরে সমাজতন্্বাদও বৈষম্যের 
উপরে সামা স্থাপন করিতে গিয়া অনর্থেরা শ্ষ্ট করিতেছে। সামঞ্জস্ত ইউরোপের 
ধাতে নাই। সামঞ্স্ত জিনিসটিই ভারতের বৈশিষ্ট্য । কেবল নিজকে নিয়! 
ব্যস্ত থাকা স্বার্থপরতা । কেবল নিজকে বিসঙ্ন দিয়া পরের জন্য থাকাও 
আাস্মপ্রতারণা । উভয়ের ফলই সর্বনাশ । গ্রীক নীতিবিজ্ঞান ব্যক্তিত্ববাদে 
ূর্ণ। খ্রীষ্টান ধর্ম পরার্থবাদে পুর্ণ। বর্তমানের ইউরোপ সামঞ্স্ত করিতে 
পারে নাই। গ্রীক চিন্তায় ইউরোপ মুগ্ধ। ব্যক্তিত্বই তাহার মূলমন্ত্র হইয়া 
দাড়াইয়াছে। অগস্ত কোম্‌টে প্রভৃতি পদার্থবাদ' দাড় করাইতে চেষ্টিত। 
তাহাও তাহারা বৈষম্যের উপরে স্থাপিত করতে চান। প্রাকৃতিক বৈষম্য 
ভাবিয়া চুরিয়া নৃতন করিয়া গড়িতে চান। ইহা অস্বাভাবিক ও উদ্ভট, ইহা 
অসভ্ভব। অধিকারীর অধিকার বুঝিতে হইলেই ব্যক্তিত্বের উপরে জোর 
দিলে চলিবে না। কেবল বিভিন্নত্ব মানিলেও সমাজ হইতে পারে না । কেবল 
সমষ্টিত্বের দিকে ঝৌক দিলেও ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হইবে। কেবল ব্যক্তিত্বের দিকে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া জ্মন দার্শনিক নিটশে খ্রীষ্টান ধর্মকে মনুয্যুসমাজের 
কলহবরণে নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা একদেশদশিতা দোষে দুষ্ট । 
বোধের একত্বে বিভিন্ত্ব ও সমষ্টতকে সামঞ্রস্তে স্থাপিত করিতে হইবে। 
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প্রত্যেক অধিকারী ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কর্শ্ম করিবে। 
অন্তরঙ্গ উপাসনা_বহিরঙ্গ আচার।॥ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ইহাকে “নামে রুচি, 
জীবে দয়া” এই কথাটি দ্বারা বলিয়াছেন। ভারতীয় শাস্ত্রে তাই বলা হইয়াছে 
“কৰ্ম্মণা বধাতে জন্তবিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে”। এ স্থলে উপাসনার প্রাধান্ত, 
ব্যক্তিত্বের দিকে জোর দেওয়া হ্ইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শাস্ত্র উপদেশ 
দিতেছেন “পরে বা অনুবর্গে বা! মিত্রে দিষ্টরি বা সদা । আত্মবদ্ধত্িতব্যৎ হি 
দয়ৈষা পরিকীন্তিতা”। অপর, বন্ধুগণ, মিত্র ও শত্রুর প্রতি সর্বদাই নিজের 
ন্যায় ব্যবহার করিবে। সর্ববাত্মভাবের পুর্ণতা__“সর্বভূতেযু চাত্মানং সর্বদ- 
ভূতানি চ চাত্সনি। সমং পশ্যন্‌ আত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ( মন্ত ) এই 
বাক্যে ক্ষুটতর হইয়াছে। সর্বভূতেই আমি, এবং আমাতেই সর্বভূত। 
এই সমত্ব দর্শন করিয়াই আত্মযাজী স্বারাজ্য লাভ করেন। এই সর্ববাত্মভাবের 
সহিতই আবার ব্যক্তিত্বের উপদেশে বলিয়াছেন, “আত্মানং সততং রক্ষে্চ | 
সামঞ্জস্য কিরূপে সম্ভব? নিজেকে বাচাইতে গিয়া দশ জনের ক্ষতি করিতে 
হইবে। মান্য বাচিবার জন্য হিংসা করিতে বাধ্য । নিজের পরিবারকে 
ফেলিয়া পরের জন্য থাটিলাম, নিজের মাত! রোগশধ্যায় ক্লিষ্টা, তাহার সেবা 
না করিয়া পথের লোকের সেবা করিলাম । আবার অন্য ক্ষেত্রে নিজে পেট 
পুরিয়া স্রপুত্র লইয়া খাইলাম, পথের দরিদ্র ভিখারী অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে 
বাড়ীর সন্মুখে কাতর ক্রন্দনে নিজের অসহনীয় জীবন বহন করিতেছে । নিজে 
বিলাসের স্রোতে সুখের ফোয়ারায় জীবন কাটাইতেছি, পক্ষান্তরে দেশ সমাজ 
ধ্বংসোন্মুখ হইতেছে । বাহিরের পোষ্য পুিতেছি, কিন্তু ঘরের লোক খাইতে 
গায় না। এই উভয়ের সামঞ্রস্ত হয় কি প্রকারে? লোকশিক্ষার প্রয়োজনে 
লোকের শিক্ষার জন্য জীবন দিলাম, কিন্তু নিজের আস্তরিক শিক্ষা কিছুই 
হইল না। পরকে দীক্ষিত করিলাম, তাহার জন্য সমস্ত দিনরাত্র নিয়োজিত 
করিলাম, কিন্তু নিজের আন্তরিক দীক্ষার অভাবে অন্তর মলিন হইয়া গেল। 
ফোয়ারার জল বিতরিত হইল, কিন্তু মূল বন্ধ হইল, আর জল পাইলাম না। 
ইহা কি ভাল? অবশ্যই বলিতে হুইবে__ইহা৷ সমীচীন নহে। প্রত্যেক 
অধিকারী তাহার বিভিন্নতার উপরে জোর দিল, অন্তর পরিষ্কারে লাগিল, কিন্ত 
সমগ্রির প্রতি দৃষ্টি দিল ন|। নিজের বাড়ী পরিষ্কৃত রাখিল, কিন্তু নিকটস্থ 
বাড়ীর ময়লা তাহার রোগোৎপাদন করিতে পারে। এমতাবস্থায় 
কেবল আন্তর পরিশুদ্িতে হইল না, বাহিরের পরিশুদ্ধিও আবশ্যক 
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হইল। ব্যক্তি শরীর পরিষ্কার করিল, কিন্তু অন্তর পরিষ্কারের জন্য রাগ, দ্বেষ 
দূর করিল না। আবার পক্ষান্তরে একজন ভিতরের দিকে রাগ দ্বেষ কমাইতে 
চেষ্টা করিল, কিন্তু বাহ্থাশৌচে মনোনিয়োগ করিল না। উভয় ক্ষেত্রেই ফল 
বিষম হইল। অধিকারী তাহার অধিকার বুঝিয়া লইবার জনা বোধের উপর 
ভিত্তি গড়িল, কিন্তু সামঞ্জস্ত কিরূপে করিবে? এ প্রশ্ন সততই উদ্দিত 
হইবে। অন্তরের ও বাহিরের একত্ববোধ কিরূপে সম্ভব? অন্তরের একত্ব- 
বোধে। কিন্তু বাহিরের বিভিন্নতার একত্ব কোথায়? প্রথমতঃ, বিভিন্নতার 
একত্ব সমষ্টিতে। সমষ্টিও প্রকৃত প্রস্তাবে আন্তর বোধের একত্বের উপরে 
প্রতিষ্ঠিত । সমষ্টির জ্ঞান অস্তরে। অতএব অন্তর ও বাহিরে এক করিতে 
পারিলেই সামগ্রস্ত সম্ভব । অন্তরের ব্যাপকতা ও বাহিরের ব্যাপকতা মূলতঃ 
এক বস্ত। প্রত্যেক কম্মীকে তাহার অন্তরে ব্যাপক হইয়া বাহিরের 
ব্যাপকতায় মিলাইয়া৷ দিতে হইবে। যে যে-পরিমাণে অন্তর ও বাহিরকে 
এক করিতে পারিয়াছে, তাহার পক্ষে ততদূর অধিকার। ইংরাজীতে 
“Charity begins at home” সংকীর্ণতার পরিচায়ক । বাড়ীতে আমরা 
charity বা ভিক্ষা দেই না। পরের প্রতি কর্তব্য কখনই charity হইতে 
পারে না। দেশের লোকের প্রতি কর্তব্য বেশী হইতে পারে। কিন্ত সে 
জন্য বিদেশীকে ০৪-র পাত্র মনে কর সংকীর্ণতার পরিচায়ক । 
পরিবারের পিতামাতা শ্রীপুত্রাদির প্রতি কর্তব্য যেরূপ, তাহাদের ভরণ- 
পোষণ যেরপ ধর্ম সেইরপ পন, অন্ধ, বধির প্রভৃতির ভরণ-পোষণও ধর্ম, 
উভয়ই কর্তব্য, উহা নিত্যকর্শ ৷ ্রীপুত্রাদির ভরণ-পোষণ সম্বন্ধে কেহই 
charity মনে করে না। সেইরূপ অন্ধ, খঞ্জ, ব্যাধিগ্রস্ত প্রভৃতির ভরণপোষণ 
charity মনে কর! মানসিক ক্ষত্রতার পরিচায়ক। উহা! জঘন্য স্বার্থপরতা | 
পক্ষান্তরে সকলে আমায় অবমাননা করুক, আমার দেশ, ধর্ম, সমাজ, জাতি 
বিদলিত করুক, আমি নীরবে সহিয়া যাইব_ইহাও জঘন্যত|। ব্যবহারে 
শক্ত মিত্র সকলকে সমান করিতে হইবে। দয়ার ক্ষেত্রে সকলেই সমান । 
ইহ্‌! ব্যক্তিগত দিকে অবশ্যই সকল অধিকারীর লক্ষ্য। কিন্তু নিয্নাধিকারীর 
পক্ষে একান্ত প্রথমাবস্থায় সম্ভব নহে। কিন্তু আদর্শ রাখিতে হইবে। 
আদর্শ রাখিলেই ত হয় না। পন্থা কি? অন্তর ও বাহিরের ব্যাপকতা 
কি প্রকারে সম্ভব? উপাসনায় অন্তরের ব্যাপকতা হয়, বৃহৎ, অখণ্ড, বিশুদ্ধ, 
ব্যাপক বস্তু ভাবিলে অস্তর ব্যাপ্তি লাভ করে। ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন বস্তুতে মন 
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পরিব্যা্ধ হইলে ক্ষুদ্র হয়, এবং বুহৎ অখণ্ড বস্তুতে ব্যাপক হয় । ইহা মনের 
সনাতন, শাশ্বত স্বভাব । মন একটি ক্ষুদ্রীয়তন গ্রকো্ঠ ভাবিলে তদাকারে 
আকারিত হয়। এবং অনন্ত আকাশে অনন্ত ভাব প্রাপ্ত হয়। মলিন 
জিনিস ভাবিলে মলিন হয়, বিশুদ্ধ জিনিস ভাবিলে বিশুদ্ধি লাভ করে। 
সখের দৃশ্যে সখী, দুঃখের দৃশ্যে দুঃখী হয়। ব্যাপক বিশুদ্ধ, অখণ্ড বস্তু 
ভিতরে ও বাহিরে এক | যাঁহাই অন্তরাকাশে তাহাই বুদ্ধির আকাশে । 
অতএব অখণ্ড বস্তুতে মনোনিবেশ করিলাম, ইহার নাম উপাসনা । কিন্তু 
বাহিরে ইহার অভিব্যক্তি চাই । অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিলেই চলিবে না, 
বাহিরের দিকেও আবশ্যক । এক মুষ্টি অন্ন থাকিলে অর্দমুষ্টি নিজে খাইয়া 
অর্দমুষ্টি পরকে দিতে হইবে । অন্তরে ও বাহিরে সমকাঁলে সমবস্তে সম- 
গুণে মিলন আবশ্যক। ব্যাপক বস্তু কালে এক, বস্তুতে এক, গুণেও বিশুদ্ধ 
বা এক। এই ব্যাপক বস্তুকে ভগবান্‌ বলিতে পারি। তিনি পরিব্যাঞ্চ, 
তিনি বিশুদ্ধ, তিনি এক, তিনি অখণ্ড । অতএব তাহাতে ভিতর ও বাহির 
অর্থাৎ উপাসনা ও আঁচার সমকালে নিবেদন করিলেই সকল দ্বন্দের নিষ্পত্তি 
হইতে গারে। প্রত্যেক অধিকারীর প্রত্যেক কর্ম্ম ঈশ্বরাপর্ণ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত 
হইলেই কর্ধের বন্ধন কাটিয়া গেল। বিভিন্নতার গ্রন্থি ছিন্ন হইল । ব্যক্তিত্ব 
ও সমষ্টিত্বের মহামিলন-__ব্যক্তির ও সমাজের মহামিলন সংসাধিত হইল। 
ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি অন্তরে উপাসনায়, বাহিরে সামাজিক কর্শ্মে সামগ্তস্ত রক্ষা 
করিল। বুদ্ধিমান ব্যক্তিও কতটুকু নিজের জন্য, কতটুকু পরের জন্য 
তাহা নির্দেশ করিতে পারেন না। ভালমন্দের (0858150) নিষ্পত্তি 
বুদ্ধিমানের পক্ষেও অসম্ভব | প্রত্যেক অধিকারীর অধিকারের মধ্যেও 
সমপরিমাণ কর্তব্য উপস্থিত হয়। কর্তব্যের ছন্দও উপস্থিত হয়। ‘উভয়তঃ 
সঙ্কটে’ (41167000) অনেকের বৃদ্ধিভ্রংশ জন্মায়। এমতাবস্থায় কর্তব্য 
ব্যক্তিগত হইলেও, সামঞ্জস্তের হিসাব না থাকিলে সমাজ চলিতে পারে না। 
পরশ্তরামের মাঁতৃহত্যা ব্যক্তিগত দিকে অবশ্যই শোভন। কিন্তু সমাজে 
সকলের পক্ষে এ ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে না। যুদ্ধে লোকহত্যা বিহিত 
হইলেও সেই যোদ্ধার পক্ষে অন্য সময়ে হত্যা বিহিত হইতে পারে না। 
বুদ্ধি অত্যাচারীকে হত্যা করিতে বলিতেছে, কিন্তু কার্য্যটি ভাল লাগিল 
না। অর্থাৎ চিত্ত বিদ্রোহী হইল। যুক্তিতর্কে বুঝিলাম, কিন্ত ভালবাসিতে 
পারিলাম না। এক্ষেত্রেও বুদ্ধির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর অসম্ভব। আবার 


১৩২ কৰ্ম্মতত্ব 


কামান্ধ হইলাম । স্ত্রীকে বিশ্বাসঘাতিনী মনে করিলাম; তাহাকে হত্যা করিতে 
ভালবাসিতে পারি, তাহাতে স্থখ হইবে মনে করিতে পারি। কিন্তু বুদ্ধি 
নিষেধ করিতে লাগিল, স্ত্রীতত্যা অন্যায়, জীবহিংসা অন্যায়। এমতাবস্থায় 
কর্ম করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। অতএব বুদ্ধি ও চিত্রকে ভগবানে অর্পণ 
করিলেই সকল বিরোধের মীমাংসা হইল | 

বুদধিদ্বারা সকল কর্ম তাহাতে অর্পণ করিয়া ভালবাসা বা প্রেম তাহাতে 
বিসৰ্জ্জন দিয়া কর্ম করিলেই সকল দোষ কাটিয়া যায়। চিত্তের ব্যাপকতা হইল, 
চেষ্টার ব্যাপকতা হইল, বাহিরের আচার বিশুদ্ধি লাভ করিল। বুদ্ধি 
ব্যাপকতা লাভ করায়ও উপাসনার বিশুদ্ধি হইল। “নামে রুচি জীবে দয়া' 
সমকালে অনুষ্ঠিত হইতে পারিল। ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন, 

যৎ করোষি যদগ্না সি যজ্জুহোধি দদাসি যৎ। 
যৎ তপস্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুত মদর্পণম্‌ ॥ (৯-২৭) 

বাহিরের ও ভিতরের সকল কর্শ্মই তাহাতে নিবেদন করিতে হইবে । অন্তরঙ্গ 
ও বহিরঙ্গ কর্মের আহুতিস্থান তিনি। প্রবৃত্তির মূলে তিনি। তিনিই বিশ্ব- 
জগতে পরিব্যাপ্ত। “অহং-এ তিনি, ত্বং বা ইদং-এর মূলেও তিনি। ব্যক্তিত্বেও 
তিনি, সমষ্টিতেও তিনি। ব্যক্তির প্রবৃত্তি নানাত্বে কার্য্যকারী হয়। প্রবৃত্তির 
মূলে তিনি থাকায় কর্ম্ম তাহাতে অপিত হইলে ব্যাপক হুইল । সমাজগত 
হিসাবেও কৰ্ম্ম ব্যাপক হইল। কারণ “যেন সর্বমিদং ততম্‌।” তাহাদ্বারাই 
সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। অতএব সকল কর্শ্মই তাহাতে অগিত হউক | দোষ 
বিনষ্ট হইবে। কর্মের পরিসমাপ্তি লাভ হইবে। অন্তরে বাহিরে এক বস্তুতে 
সকল কণ্ম নিক্ষেপ না করিতে পারিলে কর্মের বৈষম্য বিদুরিত হইতে পারে না। 
বালককে অভ্যাস করিতে উপদেশ দেওয়া যায়। বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত 
সকলকে একভাবে অন্ধপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করা যাক । প্রত্যেকে প্রত্যেকের 
অধিকারে থাকিয়া চেষ্টা করিতে থাক। ক্রমেই উৎকর্ষ সাধিত হইবে । বুদ্ধি 
তাহাতে আহুতি দিতে হইবে। চিত্ত তাহাতে আহুতি দিতে হইবে। 
একনিষ্ঠ হইয়া তাহাকেই পরম আশ্রয় মনে করিয়| কর্ম করিতে হইবে । 
ইহাই কর্তার সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। যিনি দেশের সেবা করিতেছেন, তিনি দেশকে 
যেন সাক্ষাৎ দেবতা বা ভগবান্‌ বলিয়া মনে করেন। দেশের সেবাই যেন তাহার 
সর্বস্ব হয়। দেশেতে যেন তাহার নিষ্ঠা থাকে । দেশ-ভগবান্‌ যেন তাহার 
আশ্রয় হন। সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত ভালবাসা তাহাতে অগিত হউক । তিনি 


কর্তৃত__কর্তা ১৩৩ 


অবশ্যই তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ লাভ করিবেন। দেশ বলিতে কেবল ভূমিই 
নহে, বা কতকগুলি পাহাড়, পর্বত, নদনদী, বা কৃষিক্ষেত্রই নহে। দেশ 
বলিতে অন্তরের ভাবে এমন একটা বস্তু যাহা সকল ছাপিয়া আছে। দেশাত্ম- 
বোধই প্রকৃত দেশ । দেশাতুবোধই ভগবান্‌্। রাজার রাজকাধ্য, আর সামান্ত 
কৃষকের কৃষিকাধ্য সকলই এই হিসাবে ষক্ঞ। এবং যজ্ঞ ভগবান্‌। সর্বব যজ্ঞের 
ভোক্তাও তিনি, প্রভুও তিনি। শাস্তি বুদ্ধিতে যে কৰ্মই অনুষ্ঠিত হয় তাহাই 
যজ্ঞ। যজ্ঞে আন্তরিক বা বাহিরের বা সমাজের উন্নতি হয়। কিন্তু কর্ধমাত্রে 
যজ্ঞবুদ্ধি থাকা চাই । সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু তিনি, তিনিই যজ্ঞেশ্বর । 
ইহা জানিয়া কৰ্ম্ম কর! চাই। ইহা৷ তত্বতঃ জানা চাই। ইহা না জানিয়া কর্ম 
করাতেই বন্ধন অবশ্যম্ভাবী হয়। কর্তার সকল কর্ন ভগবানে অগিত হইলে, 
কর্তা একনিষ্ঠ হইলে, কৰ্ম্ম ব্যাপকতা লাভ করিলে, তাহাকে সাত্বিক কর্তা বা 
উত্তম কর্তা বলিতে পারা যায়। উত্তম কর্তার কামনা নাই। সে ফল 
কামনা করেন না। কারণ অখণ্ড ব্যাপক বস্তু চাহিতে হয় না, তাহা স্বয়ংই 
প্রকাশশল। তাহা সকলের অস্তরে ও বাহিরে । ক্ষুদ্র বস্তু পাইতে হয়, ব্যাপক 
বস্তু সকল পাইয়া আছে। সাত্বিক কর্তার অহঙ্কার থাকে না। কারণ সে 
তাহার “অহ্ংকে ব্যাপক ঈশ্বরে অর্পন করিতে চায় । কষুদ্রতায় মলিনতা আসে । 
ব্যাপক হইলেই বিশুদ্ধি লাভ করে । কবি বলিতেছেন__ 
হায় রে হায়! প্রেমিক যে জন সে কেন চায় ভালবাস] | 
দিলে-নিলে বদল পেলে ফুরিয়ে গেল প্রেমপিয়ান। ৷” 
প্রেমিকের অহঙ্কার নাই। প্রেমিক আপনাকে বিকাইয়া দেয়। ভগবান্‌ তাহার 
অন্তরের অন্তরতম, তিনি তাহার প্রিয়তম । তাই প্রেমের অদল-বদল চাহিদা 
নাই, সুখের পিয়াস! মিটাইবার জন্য তাহার ব্যাকুলতা নাই । কারণ সে জানে 
চাহিলেই ফুরাইয়া যায়। যে স্থলে অভাব সে স্থলে স্ৃ্ি নাই। সাত্বিক কর্তী 
বা প্রেমিক তাই দিতে চায় না, নিতে চায় না। দোকানদারী বুদ্ধি তাহার 
নাই। সে দালাল হইতে চায় না, ইহা স্বাভাবিক তাহার তৃষ্ণা মিটাইবার 
বস্তু পরিপূর্ণ। লে কেন সামান্য বস্তুর অন্বেষণে ব্যাকুল হইয়া ছুটিবে? প্রেমিক 
ভালবামিয়া সুখী ৷ প্রেমিক কর্ম করে, ফলের অধিকার তাঁহার নাই। সে ফল 
কামনা করে না। সে প্রেমিক কর্মী, কিন্তু তাই বলিয়া সে কখনও বলে না 
“মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, 
আমি আর বাইতে পারি না।” 


১৩৪ কন্মতত্ব 


ইহা দুৰ্বলতা, ইহা তামসিকতার লক্ষণ, ইহা সাত্বিক নির্ভরতা নহে। সাত্বিকের 
উৎসাহ্‌ থাকে, ধৈর্য্য থাকে। উহাতে ব্যাকুলতা নাই, কাতরতা নাই, আছে 
নিভীঁকতা, আছে সরসতা। সাত্বিক কর্তা উদ্ধত, উচ্ছঙ্খল রাজদগুকে ভয় করে 
না। সে লক্ষ্যে একাগ্র, তাহার উৎসাহ দমিয়! যায় না। সাধারণের ধৈধ্যের 
সহিত, আন্তরিকতার সহিত সে কর্তব্যে অবিচলিত থাকে, বুদ্ধি তাহার স্থির, 
উৎসাহ কমিতে পারে না। নিরাশা তাহার রাজ্যে নাই। বিপদূকে সে 
তুচ্ছজ্ঞান করে। কর্ম করিতে করিতে বিপদ্‌ আসিলে সে বিপদ্‌ তুচ্ছ করে। 
তাহার মূলমন্ত্র £ “বজ্রানলে আপন বুকের পাজর জালিয়ে আপনি চল রে।” 
সে 'রক্তমাথা চরণ'তলে বিস্নবিপদ দলিত মথিত করিয়া আপনার লক্ষ্যে 
একনিষ্ঠ হয়। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে সে নাচিয়া বেড়ায়। তাহার পদভরে 
সমুদ্র সুবধ হয়। কিন্ত খ্ৰীষ্টের মত ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায়ও বলিতে পারে 
“Forgive them Father, they know not what they are doing.” 
সে নিত্যানন্দের মত বলিতে পারে, “মেরেছে কলসের কানা, তাই বলে কি 
প্রেম দিব না।” সে লরেন্সিয়াসের মত সমাট্‌কে দগ্ধ মাংস নিজ শরীর হইতে 
আস্বাদন করিতে বলিতে পারে। সে সক্কেটিসের মত নিজ হস্তে অম্নানবদনে 
বিষপান করিতে পারে। সে Savonarola-র মত অগ্রিকুণ্ডেও স্থির। সে 
আচাধ্য শঙ্করের মত কাপালিকের খড়গতলে সমাধিস্থ। সে দুঃখে গলিয় যায় 
না। বিপদের ভীষণতায় মুহমান হয় না। নিত্যনৃতন উৎসাহে তাহার 
মনপ্রাণ ভরা। কিন্তু উদ্দাম উচ্ছঙ্খল নহে, বিপদে সে নিব্বিকার। চিত্তের 
বিক্ষোভ নাই, চাঞ্চল্য নাই, ব্যাকুলতা নাই । নির্বাতস্থ দীপবৎ সে শান্ত, তাহার 
উৎসাহে ব্যাক্লতা নাই, তাহার উৎসাহে লক্ষ লক্ষ প্রাণের বল সঞ্চারিত হয়। 
তাহার ধৈর্য্যে লক্ষ বক্ষের শোণিত একাগ্র হয়। তাহার চিত্তম্পন্দনে ধমনীতে 
ধমনীতে, শিরায় শিরায় এক আনন্দপ্রবাহ ছুটিতে থাকে । তাহার স্পর্শে 
নিজ্দীব সজীব হয়, মুহামান জাগরিত হয়, অলসের আলস্য কাটিয়া যায়, 
বিষঞ্নের অবসন্নতা বিদূরিত হয়। সাত্বিকের মাধুধ্যই এই যে তাহার নিকট যে 
বাইবে তাহারই হৃদয়ে নৃতনতর স্থর বাজিয়া উঠিবে। সাত্বিক কর্তা স্পর্শমণি। 
নিকটে আসিলেই আকর্ষণ। বৃদ্ধদেবের সাঙ্গোপা্গ, ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যের 
সাঙ্গোপা্গ, বীশুশীষ্টের সাঙ্গোপাঙ্গ সকলেই ওঁ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে সাত্বিক 
বিভূতিতে আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা স্বতঃ স্বাভাবিক । এই আকর্ষণ সুন্ম । ইহার 
শক্তি অবাধ। ইহা অন্তরের, ইহাতে বলপ্রয়োগ আবশ্যক হয় না। ইহাতে 
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দল বাধিতে চায় না, দল আপনি হইয়া! যায়। সাত্বিক আপনার মহিমায় থাকে। 
সে কাহাকেও আহ্বান করে না, সে কাহারও পেছনে প্রেমের ভিখারী হইয়া 
যায় না, এবং প্রেম-বিতরণের বাতিকও তাহার থাকে না। তাহার প্রেম 
বিতরণ আপনার প্রেমে অবগাহন মাত্র। সে আপনি ভাবে বিভোর । সে 
আপনার মহিমায় মহিমান্থিত। সাত্বিকের অভাব নাই। তাই প্রচার করিয়া 
পরকে দলে আনিতে চায় না। আকর্ষণে যে আহুতি দেয় তাহাকে সাদরে 
গ্রহণ করে। যে ধর্শে দল বাধিতে চায় তাহার প্রেমের মাত্রা অতি কম। 
প্রেমে আবরণ থাকে না, বিদ্বেষ থাকে না, মোহ থাকে না, তাহা সবল 
শান্ত। সাত্বিক কর্তার বিশেষত্ব এই যে সে না চাহিয়াই পায়। তাহার হৃদয় 
ব্যাপক হয়। ব্যাপক হৃদয়ে সকলকে আপনার করিয়া ফেলে। শে কর্মীর 
সহিত কৰ্ম্মী সাজে, ভক্তের সহিত ভক্ত সাজে । তাহার হৃদয় আকাশের মত 
উদার, বায়ুর ন্যায় নির্মল । সাত্বিক কর্তা নিজেও পবিত্র, অন্যকেও পবিত্র করিয়। 
তোলে । সাত্বিক কর্তার আকর্ষণ অনেকটা “শুধু বাশী শুনেছি, তাকে চথে 
দেখিনি’, কিন্তু প্রাণ ঈপিয়! দিয়াছি। তাহার আকর্ষণ হৃদয়ের অন্তশুলে 
অজানিতভাবে প্রবেশ করে, কেমন এক অনির্বচনীয় ভাবে প্রাণ মাতাইয়া 
তোলে। সাত্বিক কর্তার নিখিল কণ্ম আত্মজ্ঞানের লক্ষ্যে লক্ষিত। সে বিশ্বময় 
অন্তরে বাহিরে একরস অখণ্ড বস্তুর সত্তা উপলব্ধি করিতে চায় । অভেদ 
দর্শনই সাত্বিক, দ্বৈতদৰ্শন বা বিভিন্ন জ্ঞান রাজস, এবং অনিত্য ও পরিচ্ছন্ন 
আত্মদর্শন তামস। সাত্বিক কর্ত৷ মুমুক্ষু, মুক্তিই তাহার লক্ষ্য। অবাধিত 
নিত্যশ্তদ্ধ বস্তুতেই তাহার প্রীতি । তাহার কন্মে প্রবর্তনায় রাগ এবং দ্বেষ 
থাকে না। কাম, ক্রোধ ও লোভের বশে কর্ম-প্রবর্তনা তাহার আদপেই সম্ভব 
নহে। যাহার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, বাহিরের অনন্ত ভাব তাহার নিকট প্রতিভাত হয় 
না। কিন্তু যাহার দৃষ্টি সসীমকে ত্যাগ করিয়! অশীমে মিশিয়াছে, সীমা তাহার 
চোখে ভাসে না। তাই সাত্বিকের কন্ম সর্ববাবগাহী। সাত্বিকের কর্ম্ম দেশকালপাত্র 
অতিক্রম করিয়া গুণাতীত রাজো পৌছিতে সতত চেষ্টিত। কিন্তু ভান কখনও 
আসল বস্তু নহে। ছায়া কখনও আলো নহে। আভাস কখনও সত্তা নহে! 
সান্বিকের আপনার, পরের এভাব থাকে না। কিন্তু তামসিক ব্যক্তিও মনে 
করিতে পারে আমিও সান্বিক। : তামসিক অনিত্য, পরিচ্ছন্ন, ক্ষুদ্র, নীচ 
বস্তুতে সংসক্ত। সাত্বিক নিত্য, অপরিছিন্ন, অথণ্ড, শুদ্ধ বস্তুতে অবগাহন 
করিয়া শান্ত। তামসিক স্ত্, সাত্বিক শান্ত। তামসিক অলস, সাত্বিক 
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উৎসাহী । তামসিক অবসন্ন, সাত্তিক ধৈর্ধ্যশালী। তামসিক বিপদে মুহামান, 
সাত্বিক বিস্রবিপদে নিব্বিকার। তামসিক প্রবঞ্চক, সাত্বিক সর্বত্র সমবুদ্ধি। 
তামসিক স্বার্থপর, সাত্বিক সর্ধভূতের আত্মভূত আত্মা। সাত্বিকের ধর্ম 
প্রকাশ, তামসিকের তমৌভাব। সাত্বিক বিচরণশীল, তামসিক দীর্ঘস্ত্রী। 
সাত্বিক জ্ঞানী, তামসিক মুগ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে তামসিক সাত্বিকতার ভান 
করে, কারণ সান্তিকও এক বস্তুতে আপনাকে বিলাইয়া দেয়। তামসিক 
এক বস্তুতে সংসক্ত। সাত্বিকের বস্তু নিত্যশুদ্ধ, ব্যাপক, অপরিচ্ছিন্ন। কিন্ত 
তামসিকের অনিত্য, অশুদ্ধ ও পরিচ্ছিন্ন। তামসিকের পক্ষে সত্য, সরলতা 
প্রভৃতি থাকিতে পারে না। সত্য, সরলতা সাত্বিকের বা স্বাধীনের ধর্ম্ম। 
পরাধীনের ধর্ম অসম্ভব। তাহার সত্যে শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না, কারণ 
পরাধীন তামস। প্রবঞ্চনাই তাহার স্বভাব হইয়া দাড়ায়। সত্য না থাকিলে 
সরলতাও অসম্ভব । তামস প্রক্কৃতির সংযম থাকিতে পারে না। সংযম 
স্বাধীনের ধর্ম্ম। পরাধীনের সংযম তাযসিকতা। মনে মনে ফৌসফৌোসানি, 
বাহিরে টুপ করিয়া থাকা । উড়তে না পেয়ে পোষ মানা তামসিকের স্বভাব । 
সাত্বিক নির্ভীক, তাহার চিত্ত নির্দ্মন, সে লক্ষ লক্ষ শত্রুর মাঝেও দীড়াইয়! 
বলিতে পারে-Here এ] (এই ত আমি)। সে জগৎসমক্ষে উচ্চকণে 
বলিতে পারে__“পেয়েছি সত্য লভিয়াছি পথ।” সে বলিয়া উঠে_“বেদাহমেতৎ 
পুরুষং মহাস্তং।” সে প্রভুর ভ্রকুটি ভ্রভঙ্গে সত্য ধর্ম ত্যাগ করে না। সে 
আজ এক, কাল আর-এক রকম হয় না। চোখরাঙানি দেখিয়া তোবা 
তোবা বলিয়া_-ুই হেঁদু’ বলিয়া পরিচয় দিয়া নিজের জঘন্যতাকে মহিমান্বিত 
করেনা। সে আজ “একলা চলরে" গাহিয়া কাল প্রভুর রক্ত আখির ভয়ে 
পরের পিছু পিছু’ ছুটিয়া বেড়ায় না। সে ভয় করিবে কাহাকে? সে আপনার 
মহিমায় মহিমান্বিত । “সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়”, ইহা 
তামসিকের ধর্ম। সহনশীলতা! সাত্বিক ধর্ম্ম। কিন্তু সাত্বিক যাহা সহ করে, 
তাহা বিচারপূর্বক । সে সকল দুঃখ সহিয়া! যায়। প্রতীকারের চেষ্টাও করে 
নী, সেজন্য চিন্তা বা বিলাপও করে না। মনে মনে খুষ্ট খু করিল, মন দুঃখে 
পুড়িয়া গেল, বাহিরে শান্ত ভাব দেখাইলাম-_ইহা তামসিকতা। মানুষকে 
জোর করিয়া সাত্বিক করা যায় না। সাত্বিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে 
হইবে। পুর্ণ সাত্বিকতায় অবস্থান করিবে। কিন্তু তামসিক ব্যক্তি যদি 
সাত্বিক কর্তার ন্যায় চাল চালিতে চায়, তাহা তাহার পক্ষে অধর্ম্ম। চোখ ঠার 
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দিয়া আত্মপ্রতারণায় ধৰ্ম্ম হয় না। ভিতরে গুমরিয়া মরার চেয়ে গুঁতো 
দেওয়া ভাল। প্রচ্ছন্ন পাপের চেয়ে ব্যক্তিগত হিসাবে প্রকাশ্য ভাব অনেকটা 
ভাল। প্রচ্ছন্ন সমাজগত দিকে ভাল ও মন্দ উভয় দিক্ই আছে। প্রচ্ছন্ন পাপ 
লোকে জানিতে পারে না। তাহাদের দৃষ্টান্ত হয় ন! । এ অংশে ইহা ভাল। কিন্ত 
প্রচ্ছন্ন পাপ ব্যক্তির ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়! এ অংশে ইহা! 
অতীব মন্দ। বেশ্যার বেশ্ঠাবৃত্তি হয়ত ব্যক্তিগত হিসাবে ভাল হইতে পারে । 
কারণ যে ব্যক্তি অন্তরের কামবহ্িতে জর্জরিত হইয়া ভিতরে ভিতরে গুমরাইয়া 
মরিতেছে, তাহার অন্তঃকরণ মলিন হইতে মলিনতর হইয়া যাইতেছে । আর 
বেশ্যা হয়ত তাহার নীচ বৃত্তির জন্য অন্তরের অন্তন্তলে পুড়িয়া নিজকে নৈতিক 
ু্টগ্রস্তের মত মনে করিয়া! অন্ুশোচনার তীত্র অনলে আত্মাহুতি দিতে দিতে 
পরিষ্কৃত হইতেছে। সে গুমরিয়া মরিতেছে না, সে মরিয়া বাচিতেছে। কিন্ত 
সামাজিক হিসাবে বেশ্যার জীবনের ভালমন্দ উভয় দিক্‌ আছে। বেশ্ঠারা 
অনেক চরিত্রহীন ব্যক্তির লালসাবহুল জীবনে কামের ইন্ধন যোগাইতেছে। 
সমাজ কতকটা পরিমাণে রক্ষা পাইতেছে। সে ক্ষেত্রে উহারা ‘safety valve 
of the 50ciety’, কিন্তু দৃষ্টান্তের হিসাবে ইহারা জঘন্ত । ইহাদিগকে নৈতিক 
মড়ক (22081 Pestilence) বল! সঙ্গত। গোপন পাপ ও বেশ্যার প্রকাশ্য 
পাপের পার্থকাটুকু দেখা আবশ্যক । সামাজিক হিসাবে প্রচ্ছন্ন পাপে দৃষ্টান্ত 
দুষ্ট হয় না। কিন্ত প্রকাশ্য পাপে দৃষ্টান্ত দুষ্ট হয়। ব্যক্তিগত হিসাবে গুমরিয়া 
মরার চেয়ে প্রকাশ্যভাবে আক্রমণের লাভ অনেক। পড়িয়া পড়িয়া লাথি- 
গুঁতো খাওয়ার চেয়ে দু'-চারিট! দেওয়া ভাল। গুঁতো দিতে আরম্ভ করিলে 
সমাজের দিকেও নৃতন সাড়া পড়ে। অতিরিক্ত মাত্রায় গেলে একটু বিপরীত 
দিক্‌ আনা সম্ভব ও স্বাভাবিক। কিন্তু গুমরিয়া মরার ভিতরে ভিতরে 
আবর্জনার সঞ্চয় হয়। এই আবর্জনা সঞ্চিত হইয়া সমাজকেও ধ্বংসোন্মুখ 
করে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা প্রতীয়মান হয় না সত্য, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তির 
নিকট ইহা অতীব পরিক্ষুট । তামসিক হইতে রাজসিক শ্রেষ্ঠ 

প্রকৃতির গুণবলে সকলকেই অবশ হইয়া কর্ম করিতে হয়। ক্ষণকালও 
কর্্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্যই জ্ঞানীর কথা স্বতন্ত্র, কারণ 
তাহার কর্ম নাই। তামপিক কর্ম ত্যাগ করিয়! থাকিতে চায়, কারণ পরিশ্রম 
করিতে সে নারাজ। কিন্তু ভিতরে চিন্তা তাহার দুর হয় না। চেষ্টাশৃন্য, 
অভাবশূন্য সে কখনই থাকিতে পারে না। সন্যাস’ সত্ব গুণের ধর্ম ; তামসিকের 
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নহে, রাজসিকেরও নহে। জোর করিয়| সন্ন্যাস বা কৰ্ম্মত্যাগ হয় না। 
বাহিরের কর্শ ত্যাগ করিয়া অন্তরে অন্তরে কর্ম্মবেগে অস্থির হওয়া কপটতা। 
কর্শ্মেন্দ্িয়প্তুলি বদ্ধ রাখিলাম, কিন্তু জ্ঞানেন্দিয়গুলি উধাও হইয়! স্থখের লালসে 
ইতস্ত্তঃ ছুটিতে লাগিল, ইহা তামসিকতা। বরং কর্ম্মেন্দিয়গুলিকে চলিতে দিয়৷ 
জ্ঞানেন্দিয়প্ডলিকে মনের সাহায্যে সংহত রাখিয়া কর্ম্ম করিলে আরও উচ্চতর 
ভাবে ভগবৎ্গ্রীতির জন্য, শেষে কেবল ভগবানের জন্য কর্ম্ম করিলে, অন্তঃকরণ 
বিশুদ্ধি লাভ করে। সাত্বিক ব্যক্তি ফলাকাজ্ষা বঞ্জন করিয়া অন্তঃকরণ 
বিশ্ুদ্ধির জন্তাই কর্ম করে। সাত্বিক কর্তা যজ্ঞেশ্বরের জন্য কর্শ্ম করিয়া কর্শ্মের বন্ধন 
হইতে মুক্তিলাভ করে । কর্তব্যবোধে কম্ম (Duty for 50519 sake) ইহাতেও 
দোষ আছে। প্রথমতঃ, কর্তৃব্যের বাতিক হইয়। পড়ে । সেই বাঁতিকে শান্তিলাভ 
অসম্ভব । নিত্য নৃতন কর্তব্যের গীড়নে মান্গষ কেবল চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া 
বেডায়। প্রকৃত শান্তিলাভ করিতে পারে না। যে আত্মজ্ঞান তাহার লক্ষ্য, 
তাহা লাভ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, কর্তব্যবোধে কর্মেতে ভালবাসার অভাব 
হয়। অনেক সময় যন্ত্রের মত কন্ম করিয়! যায়, তাহা প্রাণহীন, অসার। 
সরকারী কর্মচারী, বেতনভুক্‌ সৈনিক সকলই কর্তব্যের জন্য কর্ম করে। কিন্তু 
তাহা! প্রাণহীন । তাহারা যন্ত্রের মত পরিচালিত হয়। উহাতে তাহাদের 
মানসিক উন্নতি হয় না। চিত্তশুদ্ধি দূরের কথা । আর ঘদিই-বা! কর্তব্যের 
প্রেরণায় কন্ম করে, তাহাতেও আন্তরিক টান না থাকিতে গারে। অনেক 
সময় রাজভক্তি কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রাজব্যবহার প্রাণে আঘাত 
দেয়। এমতাবস্থায় কর্তব্যের প্রেরণায় কম্ম করিতে গিয়াও তাহার প্রাণ 
থাকে না, ভালবাসা থাকে না। সে ক্ষেত্রে ব্যক্তির বিশেষ উপকার হয় না। 
ভগবতগ্রীতির জন্য, ভগবানের জন্য কর্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধ হইবে । চিন্তশুদ্ধির 
ফল জ্ঞাননিষ্ঠা। জ্ঞাননিষ্টায় জ্ঞানপ্রাপ্ি, জ্ঞানপ্রাপ্তিতে মুক্তি । এক্ষেত্রে লভ্য 
বস্তু আছে। ইহা হইতে শ্রেষ্টলাভ আর কিছুই হইতে পারে না। ভগবত 
প্রীতির লক্ষ্য থাকাতে তাহাতেও সন্তুষ্টি জন্মে, প্রাণে সরসভাব আসে, কশ্মের 
জন্য টান থাকে । আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠার জন্য কর্মের প্রকৃত ফললাভ হয়। 
এবং ফলাকাজ্জা না থাকায় কর্তৃত্বাভিমান ও ভোত্ৃত্বাভিমান ভগবানে আহুতি 
দেওয়ায় কর্তব্যের বাতিকও আসিতে পারে না। সাত্বিক কর্তার কর্মের দুইটি 
দিক । আত্মস্ুদ্ধির জন্য কর্ণ, দ্বিতীয় লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম। প্রথমটি ব্যক্তিগত 
দিকৃ। দ্বিতীয় সমাজগত দিকৃ। উভয়ের সামপ্রস্তই সাত্বিক কর্তার কর্মের 
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প্রীণ। রাজসিক ও তামসিকে ইহার সম্ভাবনা আদপেই নাই। সাত্বিক বাক্তির 
ফলাকাজ্ঞা নাই, তাই পরের জন্য কর্ম করিতে গিয়া ঝগড়া করিতে হয় না। 
বাটোয়ারা করিয়া ফল লাভ করিবার স্পৃহা তাহার নাই। ভোগের জন্যই 
যত গোলমাল। আমি এই কর্ণ করিয়াছি। অহঙ্কার থাকিলেই ফলভোগ, 
স্থখভোগ আমিই করিব। অন্তে স্থখে থাকিলেই মনে আসে কর্ম করিলাম 
আমি, আর স্থখভোগ করিল অন্তে । অতএব লোকশিক্ষার জন্য কর্ম অহঙ্কারী 
ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব । কামনা যাহার আছে, অহঙ্কার তাহার অবশ্যই 
আছে। ভোক্তৃত্বাভিমান যাহার আছে কর্তৃত্বাভিমান তাহার থাকিবেই। 
সকলের সুহৃদ হওয়া চাই। স্থহ্‌প্রত্যুপকীরের আশা রাখে না। কামী ব্যক্তি 
সুহৃদ হইতে পারে না। সে লেনাদেনা চায়, তৃষ্ণা তাহার আছে। লিগ্া 
তাহার আছে। প্রতিদান সে চাহিবেই। না পাইলে ক্রোধের উৎপত্তি 
হইবে। অন্যের আছে, আমার নাই। অতএব অন্যের বস্তুতে লোভ হইবে । 
লোভের ফলে ঈর্ধা, ঈর্ধার ফলে ক্রোধ, ক্রোধের ফলে মোহ, মোহের ফল 
বুদ্ধিনাশ । অতএব কামী ব্যক্তির কর্ম নিজের বা পরের জন্য মঙ্গলজনক হইতে 
পারে না। ফললিপ্সা না থাকিলে অহঙ্কার থাকে না। অহঙ্কার না থাকিলে 
চিত্ত নির্মল হয়। চিত্ত নিৰ্ম্মল হইলে কার্যে উৎসাহ জন্বে। উৎসাহের ফল 
ধৈর্য । ধৈর্যের ফল সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নিব্বিকার ভাব। ধৈর্যশীল ব্যক্তি 
বিপদে মুহামান হয় না। সাত্বিক কর্তার ইহাই লক্ষণ। তাহার কর্শেও 
এই বিশেষত্ব যে তাহাতে তাহার ব্যক্তিগত মঙ্গল ও সমাজগত মঙ্গল 
সংসাধিত হয়। তাহার কর্মে লোকশিক্ষাও সম্ভব। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও 
সমাজগত মঙ্গল এক হইয়। যায়। সাত্বিক কর্ম ব্যতিরেকে অন্য কোন কর্শ্মেই 
উভয় দিকের সমতা রক্ষিত হইতে পারে না। ফলের আকাজ্জ। থাকিলে 
স্হদ্‌ হওয়া যায় না। সুহৃদ্‌ না হইলেও পরের জন্য নিস্পৃহ হইয়া কণ্ম করা 
যায় না। আদান-প্রদান থাকিলেই ক্রোধের উৎপত্তি, ক্রোধের ফলে নিজেরও 
সর্বনাশ, যাহাদের উপকার করিতে গেলাম, তাহাদেরও সর্বনাশ । পরস্পর 
ঝগড়ায় উভয়েরই ক্রোধ হয়। ফলভোগের লিগ্মা আছে, অতএব অহঙ্কার 
আছে। অহঙ্কারের ফলে বহুল আয়াস স্বীকার করিতে হইল । বহু ক্লেশে 
কর্ম করাতে একটা হামবড়া ভাব তাহার জাগিয়া উঠিল। প্রথমতঃ সে কামী, 
কামনা তাহার আছে। কামনার ফলে ভোগলিপ্সা, ভোগের লিগ্ম| থাকিলেই 
লোভ অবশ্যম্ভাবী ফল। লোভের বস্তু পাইবার জন্য হিংসা করিতে প্রস্তুত । 


১৪০ কন্মতত্ 


লোভনীয় বস্তু পাইতে বিলম্ব হইলে, অথবা পাইবার পথে অন্তরায় থাকিলে হিংসা? 
করিতেও প্রস্তুত । অতএব লোভের ফল হিংসা, হিংসার ফল মনের অশুচি 
ভাব। ফল পাইবার আশা থাকিলে একটু হর্ম হয়। আবার প্রাপ্তিতে বিলঙ্গ 
হইলে শোক অনিবাধ্য। রাজসিক কর্তার লক্ষণ এই উদ্যমে তাহার ইচ্ছা, 
উচ্ছৃঙ্খল তাহার বাসনা, ভীষণ তাহার প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি। লালসার তাড়নে 
সে ব্যাকুল, তৃষ্ণায় সে আকুল, পাইবার জন্য সে ব্যস্ত, সে দীষ্ভিক। দে 
আপনাকে জানাইতে পারিলে কৃতার্থ। সে ধর্শ-ধ্বজী । আমি ধার্মিক, আমি 
কৰ্ম্মী, ইহা লোকে জানুক, ইহার জন্য সচেষ্ট। সে ধনজনের গর্বান্ুভব করে। 
তাহার নামটা খবরের কাগজে উঠিল কিনা, কতজনের নিয়ে তাহার নাম 
উঠিল তাহার জন্য বড়ই ব্যন্ত। সে সাত্বিকের মত নীরব কর্ম নহে। 
চঞ্চলতাই তাহার ধর্ম, ব্যাকুলতাই তাহার বল, অসহিষুদতাই তাহার বীধ্য। 
কিন্তু তামসিক অপেক্ষা রাজসিক শত সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ । ব্যবহারে সে কঠোর । 
উত্তেজনায় কণ্ম করে, বিপদে মুহৃমান হয়। অতৃপ্ত বাসনায় চাঞ্চল্যের বশে কর্ম্ম 
করে। দিন রাত কর্ণযন্ত্ে ঘুরিতেছে, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, কিন্ত 
প্রতিদন্দিতায় সে অবসন্ন হইয়া পড়ে। প্রতিরোধ সে সহা করিতে পারে না। 
রাজসিক ও সান্বিকের মিলনভূমিতে কর্্ম হইলেই তাহা মঙ্গলকর হয়। আমি 
ঈশ্বর, আমি বলবান্‌, আমি প্রভু, আমি দৃপ্ত, আমি স্থখী, আমি দাতা, আমি যজ্ঞ 
করিতেছি__এইরূপ ভাব ত্যাগ করিয়া প্রথমে কর্তব্যের বোধে নিত্যকর্শ্বাদি 
অন্নষ্ঠান আরম্ভ করিতে পারিলে ক্রমশঃ ভগবতগ্ীতিতে কর্ম্ম করা অভান্ত হইলে 
শেষে কেবল ঈশ্বরার্থ কর্শ্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে । তাহাতেই চিত্তের মালনতা_- 
অর্থাৎ রজোভাব বিদূরিত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ রজোগুণের ধশ্ম। রাগ- 
বোদিই মল। মল বিদূরিত হইলেই চিত্তাকাশ নির্মল হয়। তাহাতেই 
সাত্বিক জ্যোতির আবির্ভাব হয়। জ্যোতির বলে অন্য সকল বস্তুর প্রকাশ 
করিতে সমর্থ হয়। ইহাতে দুঃখ, ব্যথা থাকে না, স্থখের আবির্ভাব হয়। 
প্রত্যেক অধিকারীকেই রাজস ও সাত্বিক ভাব মিলাইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে । 
ক্রমে ক্রমে সাত্বিক ভাবে অন্থপ্রাণিত হইয়। নিখিল কর্ম্মাপণপুর্বাক আত্মজ্ঞানের 
অধিকারী হইতে হইবে। কশ্ধের ব্যাপকতা সাধনই তাহার প্ররুত ধৰ্ম্ম । 
রাজসিক কর্তা মধ্যম, কিন্তু তামসিক কর্তা অধম। তামসিক কর্শ্মের ফল 
ভাবিতে চায় না। পশ্চাৎ ভাবী ফল শুভাশুভ হইবে কিনা তাহার খবর রাখে 
না। প্রকৃত প্রমাণ বলে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করে না। সাত্বিক বাক্তি 


কর্তৃত্ব কর্তা ১৪১ 


কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ের জন্য শাস্ত্রের ও মহাজনগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে । সে 
হ্ষ-বিষাদশূত্য হইয়া শাস্্ীয় মতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। শ্রদ্ধা তাহার আছে। 
তামসিক ব্যক্তির শ্রদ্ধা জিনিসটি থাকে না! । কোনও কাধ্যে মনোনিবেশ করে না। 
সে সর্বদাই অমনোঘোগী। অমনোযোগিতার ফলে তাহার মূর্খতা অনিবাধ্য । 
মূর্খ ব্যক্তি কখনই বিনয়ী হইতে পারে না। নত্রতাকে সে কাপুরুষত মনে 
করে। নম্রতা, মৃদৃতা। তাহার থাকিতেই পারে না। অকাধ্য করিতে থাকিলে, 
নিষেধ করিলে সে মোহগ্রস্ত হয়, হিতাহিত বিবেচনাশূন্ত হইয়া পড়ে। সে 
‘ভিন্যতে ন চ নম্যতে’ এই বাক্যকে মূলমন্ত্র করিয়া থাকে । তাহাকে হিতোপদেশ 
দিলে সে অস্থির হয়, উপদেষ্টাকে বঞ্চনা করিতে প্রস্তুত হয়। পরকে ঠকাইয়! 
সর্বদা থাকিতে চায়। পরবঞ্চনার সহিত সে আত্মপ্রতারক হয়। সে সান্বিকতার 
ভান করে। লোকের নিকট সাধু সাজে। কিন্তু সে “বাবাজিতে বাবাজি, 
তরকারিতে তরকারি”। সে পরের সঙ্গে ব্যবহারে শঠ। শঠতার ফল 
স্বার্থপরতা । সর্বদাই তাহার মৃলন্ত্র “তব ধন মম ধন, মম ধন তব উহঃ উহু । 
সে নিজের সুখের জন্য না করিতে পারে এমন কর্শ্ই নাই | যুডাস (Judas ) 
যখন তাহার পুজাপাদ গুরুদেব ধীশুকে ত্রিশ টাকার ভন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া 
শত্রুর হস্তে অর্পণ করিয়াছে, স্থার্থপরতাই তাহার প্রবর্তক । পিতৃদ্রোহী, 
দেশদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী সকলেই স্বার্থপর । স্থখবাদই এই অনর্থের 
হেতু । বৃদ্ধদেবের শিষ্য দেবদত্ত তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য মত্ত হস্তী প্রেরণ 
করিয়াছিল। তাহা স্বার্থপরতাপ্রস্থুত। তামসিক কাপালিক আচার্য্য শহ্বরের 
শিশ্যত্ব গ্রহণ করিয়া স্বার্থপরতানিবদ্ধন তামসিক স্থখের আশায় গুরুকে বিনাশ 
করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। দেশদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী মিরজাফর, কনৌজের 
রাজা জয়টাদ, বেইমান জগৎ শেঠ প্রভৃতি সকলেই স্বার্থপর। স্বার্থপরতার 
বশেই তাহার! এরূপ জঘন্য কাধ্য করিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। তামসিক 
ব্যক্তির বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটে, স্থার্থপরের সদ্বুদ্ধি অসম্ভব । লক্ষ বালক, 
প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক প্রভৃতির তপ্ত শোণিত পানে নিরো মৃষ্ঠিমান্‌ স্বার্থপর ৷ 
শিশুর রক্তে রঞ্জিতহস্ত হিরদ্‌ ও কংশ স্বার্থপরতার জলন্ত দৃষ্টান্ত । স্বার্থপর 
লোক ভীরু অবশ্যই হইবে। সে নিজের শরীর রক্ষা করিবার জন্য পাহারা! 
রাখে'। সুখের আশায় পাঁপকাধ্য করিয়া মনে মনে সে সর্বদাই শঙ্কিত। 
নিদ্রাস্থখ তাহার ভাগ্যে নাই। সে জাগিয়| ঘুমায় এবং ঘুমে জাগে। পরের 
সর্বনাশ করিয়া নিজের উদরপু্ভি করিতে সে সর্বদাই সচেষ্ট । হাজার হাজার 


১৪২ . কন্মতত্ব 


জীবন ধ্বংস করিয়া জীবনে উন্নতিস্রোত বন্ধ করিয়া আপনার স্থখের জন্য, 
ভবিষ্যতের ফলাফল না দেখিয়! সে মুগ্ধ হয়। জীবনের যে মূল্য আছে 
তাহার হিসাব তাহার নাই। পরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইতে সে বড়ই 
স্থখী। ইটালী দেশ যখন অস্ট্রিয়ার গ্রাসে তখন অস্তিঘ়ার অর্থে পুষ্ট গুপ্ত পুলিশ 
দেশের নরনারীর সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, ধ্বংস করাই তাহাদের ব্রত 
হইয়াছিল। কত জীবন, কত সদনষ্ঠান ইহাদের চক্রান্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। 
বিপন্নের কাতর ক্রন্দন, আর্তের তপ্ত অশ্রু ইহাদের চিত্তক্ষেত্রে কোনও চিহ্ন 
স্থাপন করিতে পারে নাই'। স্বার্থান্ধতাই তাহাদের এই নৈতিক অবসন্নতার 
কারণ। পরকে হিংসা করাই তাহাদের জীবনব্রত। গুপ্চচরের বৃত্তি তামসিক 
বৃত্তি । গুপ্চচর নিজের সর্বনাশ ও পরের সর্বনাশ সাধন করে। স্বার্থই সে 
বেশী বুঝে । কিন্তু স্বার্থের জন্য সে পরমার্থ_-ঘাহা৷ প্ররুত স্থার্থ_্রষ্ট হইতেছে; 
তাহার হিসাব অবশ্যই সে রাখে না; নিজের সামর্থ্য না থাকিলেও সে কাধ্যে 
হস্তক্ষেপ করে। অসম্পূর্ণভাবে কায করাই তাহার স্বভাব। সাত্বিক ব্যক্তি 
ফলাকাজ্জা না করিয়াও কর্মের সমাপ্তি চায়। অসম্পূর্ণ কণ্ম করা তাহার ধশ্মের 
বিরোধী । তামসিক স্বার্থপর ব্যক্তি আলস্তে কাল কাটায়। সে অলস 
বলিয়াই পরের সর্বনাশ চায়। ইংরাজী প্রবাদ বাকাটি অতীব সারগর্ভ = 
“An idle brain is the devil's workshop”—অলস মস্তিফ শয়তানের 
কারখান|। স্বার্থপর লোক নিজের জঘন্য আমোদের জন্য অলসভাবে কাল 
কাটাইতে চায়। অন্য দশজনকে তাহার ভোগের ইন্ধন যোগাইতে হয়। 
তাহারা মরিয়া গেলেও প্রভুর দৃক্পাত থাকে না। আলস্তের ফল সর্বদা 
অসন্তোষ, খিটখিটে মেজাজ তাহার অবশ্যই হইবে। তামসিক দুর্বল । 
দুর্বলতায় মেজাজ খিটখিটে হইবেই। অন্থুশোচন। অসস্তভোষের ফল। আলম্ত- 
গরায়ণ ব্যক্তি সর্বদাই অনুতাপ করিতে থাকে। প্রাণে প্রাণে সর্বদাই বিষগ্ন। 
যথেচ্ছাচারী সম্রাট তাহার দৃষ্ানতস্থল। অত্যাচারী প্রভু তাহার দৃষ্টান্তস্থল। 
ইহারা স্বার্থপর, অলস । অলস বলিয়াই অসন্ত্ট। সর্বদাই অনুশোচনা করে। 
তাই সর্বদাই সন্দেহাকুলচিত্ত। বিশ্বাস কাহাকেও করিতে পারে না। 
বিষপ্লতার ফলে সেই ব্যক্তি দীর্ঘস্ত্রী হইয়া পড়ে। দীর্ঘন্ত্রী হইলেই নিজেও 
ধ্বংসপ্রাধ হয়, সমাজকেও বিধ্বস্ত করে। ইহাই অলস-কর্তার জীবনের 
ইতিহাস। তাহার কর্মের ইতিহাসেও এই, কর্মে পশ্চাৎ ভাবী শুভাশুভ বোধ 
থাকে না, লোকক্ষয় অনিবার্য, হিংসাবিষে সমাজ, দেশ, জাতি ধর্ম, জঙ্জরিত 
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হয়। অশক্ত হইয়াও কন্মে প্রবৃত্ত হওয়ায় কশ্মের জোর থাকে নাঃ কর্ম্মও 
স্থুসিদ্ধ হইতে পারে না; অসমাপ্ত, অৰ্ধসমাপ্ত বা আংশিক সমাপ্ত হয়। 
তামসিক কর্তা সর্বদাই মোহিত। অজ্ঞানেই তমের উৎ্পত্তি। বিষয়ের 
অব্ধারণ| তমোভাঁবে একান্ত অসম্ভব । আবরণ তমের স্বভাব । তযোবন্ধনে 
বদ্ধ ব্যক্তি নিদ্রালন্তজনিত সুখভোগে তৎ্পর। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক 
এই তিন প্রকারের কর্তা পাইলাম। মান্য স্বাভাবিক ভাবেই এই তিন গুণে 
বদ্ধ। তামসিক ভাব হেয়। সকলের পক্ষেই তমৌভাব পরিহার করা কর্তব্য 
প্রত্যেক অধিকারীকে তাহার অধিকার বাছিয়৷ নিতে হইবে এবং ক্রমশঃ 
উচ্চাধিকার লাভ করিতে হইবে । এ সম্বন্ধে ইংরাজ দার্শনিক 0811516-এর 
আদেশটি মনোজ্ঞ । তিনি বলেন, “Know what thou canst, work at, 
and work at it like a Hercules.” (Past and Present, Book TI 
0. সা) অর্থাৎ তোমার অধিকার সামর্থ্য জানিয়া লও এবং অধিকার বুবিয়া 
সমস্ত শক্তি প্রয়োগে কর্ম কর। তিনি কর্ম্মবাদী, তাই বলিতেছেন, “411 
true work is 1611£107৮- প্রকৃত কর্মাই ধর্ম | 

কম্মাতীত অবস্থা তিনি স্বীকার করেন না। যাহা হউক, তিনি যে 
01959০00695 ব| শান্তির বিষয় বলেন তাহা আপেক্ষিক | তাহা প্রকৃত শাস্তি 
হইতে পারে না। কারণ এই 73165507999 বা! শান্তির ভোত্ৃত্ব আছে। 
ভোক্তৃত্ব থাকিলেই আমি স্থখী, আমি জ্ঞানী, এই অভিমান আছে। ইহা সব্ব- 
গুণের স্থখ হইতে পারে, কিন্তু পারমাথিক হিসাবে ইহাঁও বন্ধন | Spin০za-র 
Intellectual 1০ 91303” অর্থাৎ ভক্তির ফল Beatitude বা Blessed- 
1695-ও প্রকৃত শান্তি নহে। প্ররুত শান্তি গুণাতীত অবস্থায়, তাহা তজ্ঞানীর 
পক্ষেই লভ্য। সাত্বিক কর্তা ভক্তিবলে কর্ণ করিয়া জ্ঞানে উপনীত হইলে 
প্রকৃত শান্তি লাভ করে। ভক্তের শাস্তিও আপেক্ষিক, ইহা অভ্যাস, নিঃসঙ্গ 
আত্মাতে আরোপ করিতে হয়। নিত্যামুক্তের এক্ষেত্রেও বন্ধন আসিয়া 
পড়ে। রাজসিক কর্তাকে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি, ধৃতি ও শ্রদ্ধার সাহায্যে সাত্বিক 
ভাবাপন্ন হইতে হইবে । বুদ্ধিই তাহার কারণ। বুদ্ধির সাহায্যেই কর্ম করিতে 
হয়। বুদ্ধিই কর্মের নির্দেশক । বুদ্ধি সকল অবস্থায় স্থির থাকে না। মান্গষের 
প্রকৃতি অনুসারে বুদ্ধিরও বিভিন্নতা হয়। যাহা হউক, আমাদের বর্তমানের 
আলোচ্য বিষয় বুদ্ধি প্রভৃতি করণ। বুদ্ধি, মন ও ইন্রিয়গুলির সাহায্যে আমরা 
কণ্ম করি, ইহারা উপায় বা করণ। সাত্বিক কর্তার মূল মন্ত্র “কর্্মণ্যেবাধিকারস্ডে 
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মা ফলেমু কদাচন” | কামন। থাকিলেই যন্ত্রণাঁ। কিন্ত প্রথমাবস্থায় কামনা ত্যাগ 
হইতে পারে না। কামনাকে শুভ্র কামনায় পরিণত করিতে হইবে । ইউরোপে 
stoics, mystics ও ভারতে যোগীর! শুভ্র কামনাঁও বিনষ্ট করিতে প্রয়াসী | 
কিন্তু ইহা সমীচীন নহে । কারণ এরূপভাবে কামনার বিনাশ অসম্ভব। বরং 
কামনা মলিন না হইয়া শুভ্র হইলেই, কামগন্ধ বিদূরিত হইলেই প্রেমগন্ধ 
ফুটিয়া উঠে। কেবল ধারাটা বদলাইয়া দিলেই হইল। কর্তার কর্ম সম্বন্ধেও 
ইহাই প্রযোজ্য । সকল কর্মেই দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু কর্মগুলির ধারা 
বদলাইয়৷ দিলেই, কণ্ম ব্যাপক হইলেই কর্মের দোষ কাটিয়া যায়। কর্তার মূল- 
মন্ত্র হওয়া উচিত “সর্বধশ্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ”।_ ধর্দাধন্ম আমাতে 
নিক্ষেপ করিয়া আমাতেই শরণাপন্ন হও। ভগবানে মনববুদ্ধি-চিত্ত অর্পণ 
করিয়া তাহাতেই একনিষ্ঠ হুইয়। তাহাকেই একমাত্র আশ্রয় জানিয়! কর্শ্ম করিতে 
হইবে, ইহাই স্ব স্ব কর্মে তাহার পুজা। সাত্বিক কর্তার প্রত্যেক কর্ণই 
ভগবৎ-পুজ|। সাত্বিক কর্তা জানে_“যৎ যত কর্ম করোমি তত্তদখিলং শস্তো 
তবারাধনম্”_আমি যে কর্শ করি, শভ্তো, সকলই তো তোমার আরাধন| | 
এরূপ কর্মে চিত্তশুদ্ধি হইল, অস্থঃকরণ ব্যাপক হইল, জ্ঞাননিষ্ঠা জন্মিল। 
জ্ঞাননিষ্ঠার ফল জ্ঞানোৎপত্তি, জ্ঞানোৎপত্তিতে মুক্তি । 


অষ্টম অধ্যায় 


করণ 


যাহার সাহায্যে আমরা কর্ম করি তাহাই করণ। “সাধকতমং করণম্ঠ_- 
যাহার সহায়তায় কর্তার কর্ম সম্পাদন হয় তাহাই করণ। আমাদের কণ্ম করিতে 
হইলে কোন বস্তুর সাহায্যে কর্ম করি, তাহা অবশ্যই বিবেচ্য বিষয়। তিনটি বন্ধ 
মিলিয়া কর্ম সংগ্রহ অর্থাৎ কর্ম সমাপন হয়। এই তিন-_কর্তী, কর্ম ও করণ । 
কম্মের অধিকরণ জিনিষটা প্রকৃত প্রস্তাবে চিত্ত। কর্ম বলিতে চিত্তের বৃত্তিই 
বুঝিতে হইবে । এমতাবস্থায় অধিকরণটি করণের অন্তর্ভুক্ত । ঘৎসাহায্যে 
ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহা অন্তঃকরণ। অতএব চিত্তই ক্রিয়ার আশ্রয়। তাহা 
হইতেই ক্রিয়া হয়। চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্যেই কর্ম সংসাধিত হয়। নখের 
উদ্দেশ্যেই কর্ম করা হয়। সুখ চিত্তের বৃত্তি। অতএব অস্তঃকরণই কর্মের 
অধিষ্ঠান। ষট্‌ কারকে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় । কারক ও কর্তা__এই ছুই শব্দের অর্থ 
এক | কৃ ধাতু গুল প্রত্যযদ্ারা৷ কারক শব্দটি নিষ্পন্ন । কু ধাতুর উত্তর তৃচ, 
প্রত্যয় করিয়া কর্তা শব্দটি নিষ্পন্ন। ল্‌ ও তৃচ, ইহারা সমানার্থক। গ্থল্তচৌ 
পাণিনির সুত্র (৩-১-১৩৩)। কৃ ধাতুর কর্ৃবাচ্যে থুল্‌ প্রত্যয়ে কারক শব্দটি সিদ্ধ 
হওয়ায় কর্তা পদটির সহিত সমীনার্থক। উভয় সমানার্থক হইলেও আমরা এক 
অর্থে উভয়ের ব্যবহার করিতে পারি না। আমরা করণ কারক, কণ্ম কারক 
বলি, কিন্তু করণ কণ্তা, কণ্্ম কর্তা এই অর্থে ব্যবহার করি না। করণাদিরও 
কর্তৃত্ব আছে, অর্থাৎ ইহাদেরও ক্রিম্ানিবর্ভকত্ব আছে । কিন্তু করণাদিকে কর্তা 
বলিতে পারি না। তাহার কারণ এই, প্রত্যেক কারক ভিন্ন ভিন্ন রূপ ক্রিয়ার 
নিষ্পাদক। কর্তৃভিনন অন্য কারকেরও ক্তৃভাৰ আছে সত্য, কিন্তু ইহাদের ন্বতন্বতা 
নাই। কর্তা স্বতত্্। অন্যান্য কারক পরতন্্, অর্থাৎ কর্তার অধীন। কর্তার 
প্রবর্তক নাই, ইহারা প্রেরিত হয়। ইহার! স্বরংপ্রেরিত হইয়া কাৰ্য্য করিতে 
পারে না। অতএব করণ প্রভৃতি কর্তার অধীন। যাহা ক্রিয়া নিষ্পাদন করে 
তাহাই কারক_“যথ| বিজায়েত করোতীতি কারকমিতি।” কর্তা করণ 
প্রভৃতির সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে। কর্তাই স্বতন্ত্র এবং করণ প্রভৃতি কর্তার 
প্রেরণায় গ্রবন্ঠিত হয় । মহাভায্যকার পতঞ্জলি ইহ! সুস্পষ্টরপে বলিয়াছেনঃ 
“সিদ্ধ; করণাধিকরণয়োঃ কর্তৃভাবঃ ৷ কুতঃ? প্রতিকারকং ক্রিয়াভেদাৎ।” 
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করণ ও অধিকরণেরও কর্তৃভাব আছে। কি হেতুতে? কারণ প্রত্যেক 
কারকের ক্রিয়াভেদ আছে। অর্থাৎ করণ প্রভৃতি ব্যতিরেকে ক্রিয়া সম্পন্ন 
হইতে পারে না। মহাভাম্তকার সংশয় নিরসন করিবার ভন্য কর্তার স্বতন্ব ভাব 
প্রদর্শন করিয়াছেন। “কথং পুনজ্ঞায়তে কর্তা প্রধানমিতি ? যৎ্ সৰ্ব্বেষু 
সাধনেযু সন্নিহিতেষু কর্তা প্রব্তয়িতা ভবতি ৷? কর্তা কি প্রকারে প্রধান? সকল 
সাধন উপস্থিত থাকিতেও কর্তা প্রবর্তক । কাষ্ট আছে, অগ্নি আছে, পাক 
করিবার পাত্র আছে, চাউল আছে, কিন্ত পাককর্ভা না থাকিলে ইহার! কার্ধয 
করিতে পারে না। অতএব কর্তার প্রাধান্য ক্রিয়ার নিষ্পত্তিতে যাহা স্বত্ত 
বা প্রধান শক্তি তাহা কর্তা, এবং কর্তার অধীন শক্তিদিগকে করণ বলা যাইতে 
পারে। কিন্ত স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র শক্তির সন্নিকর্ধ ব্যতীত কোনওরপ ক্রিয়াই সদ 
হইতে পারে না।  কর্তাই করণাদির সাহায্যে কাধ্য নিষ্পন্ন করে। কর্ভাকে 
আমরা চিদচিগ্্রন্থি বলিয়াছি। আত্মাতে আরোপিত অহংভাবই কর্তা । বুদ্ধি 
প্রভৃতিই এই করণ। অহং অভিমানই কর্তা, এবং বুদ্ধি, মন প্রভৃতি করণ। 
বুদ্ধ ও মন অন্তঃকরণ। বুদ্ধি ও মনের ব্যাপার বাহিরে ইন্দরিয়্ধারে প্রবঠিত 
হয়। অতএব ইন্দিয়গুলি বাহ করণ। বাহিরের বিষয় উপলব্ধিই কর্শ্ম। শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বচন, আদান, গমন, বিসর্গ ও উপভোগ ইহার অন্তরেই 
সকল ক্রিয়া। ক্রিয়াগুলি বিভাগ করিলে দেখিতে পাই-কায়িক, বাচিক ও 
মানসিক-_এই তিন প্রকারের ক্রিয়া। ক্রিয়ার অন্তরূপ ভেদ__উৎপাদ্য, বিকাৰ্য্য, 
সংস্কাধ্য ও আপ্য। কায়িক কৰ্ম্ম উৎপাগ্য হইতে পারে, বিকার্ধা হইতে পারে, 
সংস্াধ্য হইতে পারে ও আপ্য হইতে পারে। এইরূপে বাচিক ও মানসিক 
ক্রিয়াও চারিভাগে বিভক্ত হইতে পারে। পুর্ব সুক্ম অবস্থা হইতে স্থূল 
অবস্থায় আনয়ন-ক্রিয়া 'উৎপাগ্ঘ”। বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। এক অবস্থা 
হইতে অবস্থাস্তর প্রাপ্তির নাম “বিকার্্য'। দুগ্ধ হইতে দধি বিকার । মলিনতা! 
বিদুরিত করিয়া বস্তুর ভাহ্বরত্ব সম্পাদন “সংস্কার । মলিন দর্পণকে ঘসিয়! মাজিয়া 
পরিষ্কৃত করা সংস্কার । লক্ষ্য বস্তুর প্রাপ্তিই ‘আপ্য’। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে 
যাইতে হইবে, যে গ্রামে পৌছিতে হইবে, সেই গ্রাম প্রান্তিই আপ্য ক্রিয়া । 
শারীরিক চেষ্টাদ্বার৷ একটি প্রতিমা গড়িলাম, উহা উৎপাদিত হইল। প্রতিমা 
পূর্বে যে অবস্থায় ছিল, চেষ্টাদ্বারা তাহার অবস্থার পরিবর্তন করিলাম ইহাতে 
মৃত্তিকার বিকারে প্রতিমা গঠিত হইল এবং প্রতিমার দোষগুলি চেষ্টা করিয়া 
সংশোধন করিলাম । এক্ষেত্রে সংস্কার হইল এবং চেষ্টার ফলে প্রতিমাখানি 


করণ ১৪৭ 


অতিশয় মনোজ্ঞ হইল-_ইহাই প্রাপ্তি । বাচিক ক্রিয়ায়ও এই ধারা বর্তমান 
মানসিক ক্রিয়ারও এই ধারা। কিন্তু উৎপাদন, বিকার, সংস্কার ও প্রাপ্তি বুদ্ধি 
প্রভৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে সম্ভব নহে। বাহিরের দিকে ইন্দ্রিয়গুলি বিষয় 
গ্রহণ করিতেছে; গ্রহণ করিয়৷ মনে অর্পণ করিতেছে, মন তাহা বুদ্ধিতে 
অর্পণ করায় বোধের সহিত অভিন্নাকার ধারণ করে, আবার ইহাই উণ্টা 
রকমে বাহিরে আসাতে বিষয় বোধ বা কন্ম নিষ্পত্তি হইতেছে। প্রাণের 
চেষ্টাও বুদ্ধি ও মনের উপর নির্ভর করে। মনের ইচ্ছাতে প্রাণের প্রাণন 
ব্যাপার নিরুদ্ধ হইতে পারে; বুদ্ধিবলে প্রাণের স্পন্দন রুদ্ধ হয়। বোধের 
মহিমায়, মনের সংকল্পে বায়ু নিরোধ করা ষায়। প্রাণায়াম প্রভৃতিই ইহার 
নিদর্শন। প্রাণের ক্রিয়াশক্তি নিরোধ মনদ্বারা অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তিদ্বার| হয়; 
প্রাণের সমস্ত চেষ্টার মূলে মন | যে কোনও চেষ্টাই করি না কেন, মন তাহার 
অন্তরে বিরাজিত। সঙ্কল্পের বলে কন্মে প্রবৃত্তি হয়। সঙ্কল্লাত্মিকা বুভিই মন । 
সঙ্কল্পের বিপরীত বিকল্প, ইহাও মানসবৃত্তি। যে কোনও কাধ্যের জন্যই সঙ্কল্প 
আবশ্যক ; বিকল্পে অর্থাৎ অনিচ্ছায় আমরা কর্ে প্রবৃত্ত হই না। করা-না-করা 
আমার সঙ্কল্পের উপর নির্ভর করে। ক্রিয়া পুরুষব্যাপারতন্ত্র; পুরুষ করিতেও 
পারে, না করিতেও পারে । একরূপ করিতে পারে, অন্যরূপ করিতে পারে । 
মনের উপরেই ইহা নির্ভর করিতেছে । শ্বাসপ্রশ্বাসের ধারা একরূপ । কিন্তু ইচ্ছা! 
করিলেই মান্য নানারপ করিতে পারে। ইন্দরিয়গুলি বিষয় গ্রহণ করিতেছে । 
ইন্দিয়গ্ুলিতে প্রাণের চেষ্টা বিগ্মান। প্রাণের ক্রিয়াশক্তি, হস্তেতে গ্রহণ 
শক্তি, পাদে গমন শক্তি, ইন্দিয়ের ব্যাপারমাত্রই, ইন্দিয়ের চেষ্টামাত্রই প্রাণের 
ব্যাপার, কিন্তু মন সকল ইন্দ্রিয়ের আশ্রর। মনের ইচ্ছা না থাকিলে ইন্দ্রিয় 
ব্যাপার অসম্ভব। অন্যমনস্ক অবস্থায় চক্ষুর সম্মুথের বস্তুও দৃষ্টিগোচর হয় না। 
ঘরের ভিতরে ঘড়ি বাজিতেছে, পাঠে মনঃসংযোগ করিয়াছি; ঘড়ির শব্দ 
শুনিতে পাইলাম না। শব্দের কম্পন অবশ্যই আমার কর্ণপটহে আঘাত: 
করিয়াছে, কিন্তু অন্যমনস্ক থাকায় ঘড়ির শব্দ শুনিতে পাইলাম না। শোকাচ্ছন্ 
ব্যক্তির খাগ্যবস্তর আস্বাদনে ভালমন্দ, মধুর-তিক্ত বোধ থাকে না, কারণ শোকে 
তাহার মন আচ্ছন্ন। মৃচ্ছাগত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলেও তাহার বোধ থাকে না। 
অন্তমনস্ক ব্যক্তিকেও স্পর্শ করিলে তাহার বোধ হয় না। তন্দ্রাভিভূত ব্যক্তির 
মুখের উপরে চুল প্রভৃতি বুলাইলে সে কতকটা৷ বোধ করিতে পারে, কিন্ত কি 
হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ বোধ করিতে পারে না। মুষ্ছাগত ব্যক্তিকে অন্তপ্রয়োগ 


১৪৮ কর্ম্মতত্ত 


করিলে সে উহু উহু করে, কিন্তু সে ভাবও অম্পষ্ট। কিন্তু গাঢ় নিদ্রায় চুল 
স্পর্শে কোন বোধই হয় না। সমাধিস্থ ও ধ্যানস্থ ব্যক্তিকে অস্তরপ্রয়োগ 
করিলেও তাহার বোধ হয় না। যাহারা কখনও দীর্ঘ পথ চলিয়াছে তাহারা 
জানে মনের মত সঙ্গী জুটিলে পথক্লেশ থাকে না। পায় চলিয়া যে পরিশ্রম হয়, 
সে পরিশ্রম আদপেই সঙ্গীর সহিত চলিলে হয় না। সহরের দৃশ্যে মনঃসংযোগ 
করিয়া! লোকে প্রত্যহ বারো-তেরো মাইল পথ অতিক্রম করে, কিন্ত তাহাতে 
তাহাদের বিশেষ ক্লেশ বোধ হয় না, কিন্তু সেইটুকু পথই বাহিরে ফাকায় 
চলিতে হইলে, সঙ্গিহীন অবস্থায় একঘেয়েভাবে চলিতে হইলে অত্যন্ত 
ক্লেশ বোধ হয়। যাহারা মনের আনন্দে আছে তাহাদের নিকট সময় শ্রীন্ 
চলিয়া যাইতেছে, আর যাহারা দুঃখকষ্টে আছে তাহাদের সময় যেন আর 
যায় না। 


ক্রিয়া এবং কাল 


ক্রিয়া এবং কাল একই বস্তু কাহারও মতে “ক্রিয়াব্যাপ্যং কালম্”_এই 
মত সমীচীন নহে। কারণ ক্রিয়ার ব্যাপ্যমান্‌ কর্ণ । অতএব কর্ণ বলিলেই 
কাল বুঝায়। আর ক্রিয়া ব্যাপ্য বলিলে কাল খণ্ডিত হয়। ক্রিয়া খণ্ডিত, 
প্রবাহ্রপে নিত্য হইলেও নিত্য পরিবর্তনশীল। কাল অনস্ত। খাত, অয়ন, 
বৎসর প্রভৃতি কালের উপাধি মাত্র। কাল এক অখণ্ড বস্তু, ইহা ব্যাপক, 
প্রবাহরপে কাল নিত্য। ইহার পরিবর্তন উপাধিগত। প্রবাহরূপে নিত্য 
হওয়াতে “ক্রিয়ৈব কালত্বং” ক্ৰিয়াই কাল৷ কাল এবং ক্রিয়াকে পৃথক্‌ করা 
যায় না। ক্রিয়ার শক্তি অনাদি প্রবাহরূপে নিত্যা ( Conservation of 
Energy ), কালও অনাদি, প্রবাহরূপে নিতা। কাল ও ক্রিয়া একই বস্তু৷ 
“ক্রিয়াব্যাপ্য কাল” বলা কেবল বাহিরের হিসাবে চলিতে পারে। কালকে 
সীমাবদ্ধ করিলে ক্রিয়ার ব্যাপাত্ব সিদ্ধ হর । এইটুকু সময়ের ভিতরে এই 
কাৰ্য্যটি পরিসমাপ্ত হইল। এইভাবে কালকে কার্যের আদি ও অন্তদবার| 
সীমাবদ্ধ করিলাম, কিন্তু কাল অখণ্ড। উহাকে খণ্ডিত করা চলে না। বাহিরের 
ব্যবহারের জন্যই ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড, পল, বিপল, দণ্ড প্রভৃতি ভাগ করা হয়। 
ব্যবহারের জন্যই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রভৃতি বিভাগ করা হয়। 
কিন্তু বাস্তবিক কাল এক, অখণ্ড । শোকাচ্ছন্র ব্যক্তির নিকট কালের পরিমাণ 
যতটুকু বলিয়া বোধ হয়, শিশুর নিকট তাহা বোধ হয় না। আনন্দমগ্ন 


করণ ১৪৯ 


ব্যক্তির নিকট অন্যরূপ। চিত্তনিরুদ্ধ ব্যক্তির নিকট কাল বা ক্রিয়া বলিয়া 
কোন বস্তুই প্রতিভাত হয় না। প্রবাহের নিত্যতা থাকিলেও মনের উপরেই 
কাল বা ক্রিয়ার বোধ নির্ভর করিতেছে । অতএব সিদ্ধান্ত করিতে পারি 
মনের উপর কর্ম নির্ভর করে। 


বুদ্ধি-মন-ইক্দ্িয় 

ইন্দিয়ের ব্যাপারও মনের উপর নির্ভর করিতেছে। চক্ষু কুৎসিত বস্তু 
দেখিতে চার, মনের ইচ্ছা! নাই স্থতরাং দেখিতে পারিলাম না। চক্ষুর স্বভাবই 
দেখা, মন বারণ করিল, দেখা হইল না। শ্রবণেন্দিয়ের ব্যাপারেও তাহাই । 
মন ব্যাপক । সকল ইন্দ্রিয়ের অন্তন্তলেই মন। এই মনের সঙ্কল্প আমরা 
প্রতিরোধ করি। ভালমন্দের বিচার মন করিতে পারে না। অতি জঘন্ত 
বস্তুর জন্যও মনের ইচ্ছা হয়__অমুক আমাকে গালি দিয়াছে, আমি উহাকে খুন 
করিব। মনের ইচ্ছা অবশ্যই খুন করা। কিন্ত বৃদ্ধি নিষেধ করিল, উহা 
করা ভাল নহে, লোকহত্যা অন্তায়। সুন্দর বস্তু দেখিলাম, পাইতে ইচ্ছা 
হইল, চুরি করিয়াও পাইবার জন্য মনের ইচ্ছা, কিন্তু বুদ্ধি বারণ করিল-_-ওরূপ 
করিও না। পিতা তিরস্কার করিলেন, মনে আঘাত পাইলাম। মনের ইচ্ছা 
পিতার প্রতিবাদ করি, এমন কি পিতার অসম্মান করি, বুদ্ধি নিষেধ করিল। 
অতএব দেখিলাম বুদ্ধি মনেরও নিযন্তা। 

কর্তা বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সকল কর্ম করে। বুদ্ধি ও মন 
অস্তঃস্থ এবং ইন্দ্রিয়গুলি বহিঃস্থ। বুদ্ধি সকলকেই চালায়। বুদ্ধিই মন্ত্রী, মন 
সেনাপতি এবং ইন্দরিয়গুলি সৈনিক। বুদ্ধির মন্ত্রণায় মন ইন্দিয়গুলিকে 
পরিচালিত করে। সাধকের মধ্যে বুদ্ধিই সর্বশ্রেষ্ঠ । কারণ বুদ্ধি মনকেও 
পরিচালিত করে । শরীর-রখের সারথি বুদ্ধি, মন অশ্বের প্রগ্রহ বা লাগাম, এবং 
ইন্জিয়গুলি ঘোড়া এবং শব্দস্পর্শনাদিই পথ। এই জন্যই বলা হয় ইন্জিয় হইতে 
মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ । বুদ্ধির নানাত্বও দেখিতে পাই। বুদ্ধির স্বভাব 
নিশ্চয়, বুদ্ধি অধ্যবসায়াত্িকা। কোনও বস্তুকে নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিতে 
হইলে বুদ্ধি ব্যতিরেকে গত্যন্তর নাই। ভালমন্দ নির্ণয়ে বুদ্ধির প্রাধান্য । চিত্ত ও 
মন ভালমন্দ সবিশেষ নির্ণয় করিতে পারে না। একটা জিনিস ভালবাসিতে 
পারি, কিন্তু সেটা ভাল কি না, আমার উপকারী কি না, তাহা বুঝিতে 
হইলেই বুদ্ধির আবশ্তক। একটা কাধ্য করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু করা ভাল 


১৫০ কন্মতত্ব 


কি মন্দ তাহা অবশ্যই বুদ্ধি নির্দেশ করিবে । এ সংসারে প্ররুত বুদ্ধির 
সাহায্যে কর্ম নির্ণয় না করায় কত অনর্থের স্থাষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা 
নাই। ধর্মান্ধ ধর্শ্মের নামে, কামান্ধ কাম-পিপাসা চরিতার্থ করিতে, রাজা 
গ্রজাকে শাসন করিতে কত অত্যাচারের স্ষ্টি করিয়াছে তাহা ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রহিরাছে। অত্যচারের দানবীয় লীলার একমাত্র কারণ বুদ্ধির 
বিপৰ্য্যয় । উন্মত্ত হিতাহিত জ্ঞান না থাকাতে অকাৰ্য্য করিয়া বসে। বুদ্ধির 
বিকারই তাহার কারণ। কামুক তাহার ইন্দরিয়তৃপ্তির জন্য, ক্রোধী তাহার 
প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কত প্রকার অমানুষিক কাণ্ড করিয়াছে । 
প্ররুতপ্রস্তাবে বুদ্ধির অভাবে, ধর্মের অন্থশাসনগুলিও বিকৃত আকার ধারণ 
করিয়াছে। তাহাতেও জনসমাজ বিধ্বস্ত হইয়াছে । পৃথিবীতে চারিটি ধর্ম 
প্রধান_হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রীষ্টান। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম জ্ঞানপ্রধান, 
ইহা বুদ্ধির ধর্ম। মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম ভাবপ্রধান। এই দুইটি 
চিত্তের ধশ্ম। মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম ভাব্প্রধান হওয়াতে এই ছুই ধশ্মে 
বিচারের অবকাশ নাই। এই জন্যই এই দুই ধর্শে অত্যাচারের মাত্রা সমধিক 
হইয়াছে। ধর্শের নামে অধৰ্ম্ম বোধ হয় এই পরিমাণ আর কোনও ধর্মে হয় 
নাই। মুসলমান ধৰ্ম্মে সুফী সম্প্রদায় জ্ঞানের আলোক বিতরণ করিয়া ধর্মকে 
সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, তাহা না হইলে ভাঁবপ্রধান ধর্শ্মের জন্য উন্মত্ততার বশে 
কাফের বা মুসলমানেতর ধর্মাবলম্বীর নাম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা 
চলিত। খ্ৰীষ্টান ধশ্মের ভাবের আতিশয্যে ইউরোপে দার্শনিকগণের ও ধর্মপ্রাণ 
মহাত্মগণের যে দুর্দশা হইয়াছে তাহা সর্বজনবিদিত | ইউরোপে বিজ্ঞানের 
অভ্যুদয়ে ডেকার্ট, ক্যান্ট প্রভৃতির জ্ঞানবাঁদে £২£705610190 বা! অজ্ঞেয়বাদে 
ইউরোপের ধর্মবিরুতি অল্লাধিক পরিমাণে কমিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম বুদ্ধির সমধিক 
প্রাধান্য দেওয়ায় চিত্তের ব্যাপার একপ্রকার উড়াইয়া দিয়াছিল। বৌদ্ধের 
দার্শনিক মত অনেকটা! পরিমাণে সাংখ্যের মত। ধর্মীধর্মের বুদ্ধির উপরেই 
নির্ভর। ধর্শের বা কর্মের অধিষ্ঠান চিত্ত-__এই সত্যটি বৌদ্ধ ধর্মে স্থান পায় 
নাই। বুদ্ধির দিকে অত্যন্ত জোর দেওয়ায় যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম একেবারে বন্ধ 
হইয়া গেল। মান্গষের চিত্তে কর্শের স্পৃহা আছে। সকল মানুষ বৃদ্ধদেব 
নহে। কিন্তু সকলকে এক অবস্থার পরিণত করিতে গিয়া বৌদ্ধ ধর্মে নানারূপ 
বিকৃতি অনিবার্ধ্য হইয়| দাড়াইল। চিত্তে ভোগের লালসা থাকায় নিজে 
হিংসা না করিয়া অন্যদ্ধারা হিংস! করাইয়া যে কোনও পশুর মাংস খাওয়া 


করণ ১৫১ 


দরকারী হইয়া পড়িল। দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধির উপর অত্যন্ত জোর দিলে সমাজ 
দাড়াইতে পারে না। (সন্যাস সম্ভব হয়।) সাংখ্য ও পাঁতঞ্জলের মত, 
সংসারত্যাগী সন্নযাসীর পক্ষে যত প্রয়োজনীয়, সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে তত নহে । 
পাতগ্চলের সার্বভৌম মহাব্রত সকলের পক্ষে ব্যবস্থেয় হইতে পারে না । 
বিহিত হিংসা পরিবর্জন করায় বৌদ্ধ, সাংখ্য, পাতঞ্চল দর্শন, ইউরোপে 
991০5 একদেশদশী হইয়া পড়িয়াছে। রাজার রাজ্য শাসন, পিতার কর্তব্য, 
শিক্ষকের কর্তব্য এই সকল অসম্ভব হইয়া পড়ে। সংসারযাত্রা নির্বাহ, শরীর 
ধারণ সকলই অসম্ভব হয়। সমাজে শতকরা পাঁচজন সন্ন্যাসী হইলে ক্ষতি 
নাই, কিন্ত সকলে সন্ন্যাসী হইলে সন্যাসীর জীবন রক্ষা করে কে? রাজ্যে 
শৃঙ্খলা না থাকিলে সন্গ্যাসীর জীবনও থাকিতে পারে না। আর প্রাকৃতিক 
নিয়মে সকলে সন্যাসী হইতেও পারে না। ভাবপ্রধান ধর্শ্মের ভিতরে হিন্দু 
ধশ্মেরও বৈফবশাখা অন্তর্ভুক্ত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মূলমন্ত্র_“তৃণাদপি স্থনীচেন, 
তরোরিব সহিষ্চুনা, অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।” তৃণ হইতেও 
নীচ হইয়া, বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হইয়া নিজের মান ত্যাগ করিয়া সকলের সম্মান- 
পূর্বক সর্বদা হরির নাম কীর্তন কর। এই অনুশাসন বাক্য সার্বজনীন 
হইতে পারে না। ইহা জর্ধত্যাগী সন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব। দীনতার একটা 
সীমা আছে। দীনতা অতিরিক্ত হইলে তাহা কাপুরুষতার নামান্তর । 
কাপুরুষতা পাপ। বিশেষতঃ মানুষের মনের ভিতরে অহঙ্কার থাকিল, 
বাহিরে দীনতার মৃত্তি সাজিলে উহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভগ্ডামি। বৃক্ষের মতন 
সহিষ্ণুতা এক সাত্বিক ভাবাপন্ন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। “মেরেছে কলসের 
কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না?” ইহা সর্ববত্যাগী প্রেমিক মহাভাগবত 
নিত্যানন্দের পক্ষেই সম্ভব | সাধারণ ব্যক্তি ওরপ করিলে তাহা অস্বাভাবিক 
বাতুলতায় পরিণত হইবে । ভিতরে মরমে মরিয়া বাহিরে শাস্তভাব দেখান 
বক-ধান্মিকের লক্ষণ। সংসারে প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে এ ভাব আদর্শ রাখিতে 
হইবে। সমাজ ও ব্যক্তির আদর্শ উহা! তদ্বিযয়ে সন্দেহ নাই। কিন্ত ভান করা 
অতীব গহিত। বুদ্ধির দোষেই প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিতে না পারায় বৈষ্ণব 
সমাজ বিপধ্যন্ত হইয়াছে। ইহার ফলে বঙ্গদেশে আধ্যাত্মিক তামসিকতার 
মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাবপ্রবণ ধর্শ্মের একটা বিশেষ দোষ মতের দাসত্ব। 
কয়েকটি আদেশ পালন করিতে হইবে, ইহা ভাবপ্রবণ ধর্ম্মের প্রধান মূলস্থুত্র | 
মাঙ্গষের জীবন কেবল কয়েকটি আদেশ-পালনেই সমাপ্ত নহে। নিয়মের 
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নিগড়ে বদ্ধ থাকাই মানব-জীবন নহে। চিন্তার স্বাধীনতা না হইলে মানবের 
জীবন প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। চিন্তা মানবের জীবন | বিচার- 
শূন্য জীবন প্রকৃত জীবন নহে। চিত্তের ক্ষেত্রে বুদ্ধির কর্ষণে জীবনের উন্মেষ 
হয়। মানুষের চিন্তাকে সংযত করা আবশ্যক, কিন্তু তাই বলির! শৃঙ্খলে 
শৃঙ্খলিত করা কখনই শোভন নহে। উচ্ছুঙ্খলতা জীবন নহে, কিন্ত স্বাধীনতা 
জীবন। মতের দাসত্বে মানবীয় প্রকৃতির চিন্তাধারা সংকুচিত হয়। মানবের 
বিকাশ হইতে পারে না। জগতে মতের দাসত্বের মত দাসত্ব আর কিছুই 
নাই। মানুষের বয়োবৃদ্ধির সহিত জ্ঞানের বিকাশ হয় । জ্ঞানের উপরে চাপ 
দিলে মানুষ বাড়িতে পারে না। মতের দাসত্বে শরীরে শ্রেষ্ট বস্তু মস্তিফটি দান 
কর! হয়। অন্যান্য প্রত্যঙ্গ কাটা গেলে মানুষ কোনরূপে বাচিতে পারে, কিন্ত 
শির: (মাথা) কাটা গেলে বীচিতে পারে না। হাতে পায়ে বাধা হইতেও মনে 
বাধা জীবনের প্রতিকূল। কর্শেন্দরিয়ের ব্যবহার সম্বন্ধে বাধা থাকা আবশ্যক, 
অর্থাৎ আচারের বাধা থাকা আবশ্যক । অন্যথায় উচ্চৃঙ্খলতা৷ আসে। বিচারের 
স্বাধীনতা দিতে হইবে, কিন্তু ধারাগুলির নির্দেশ প্রথমাবস্থায় আবশ্যক | ব্যক্তি- 
গত ও সমাজগত দিকের মঙ্গলাম্জলের ভিতর দিয়া গঠিত হইলেই হইল । 
বুদ্ধির দোষ হইলেই অনর্থের উৎপত্তি। বুদ্ধির প্রসার ও প্রচার না থাকিলে 
প্রথম ও প্রধান দোষ মতের দাসত্ব, দ্বিতীয় দোষ সংখ্যার দীসত্ব। দশজনে প্রশংসা 
করিবে, এই জন্য কর্্ম করিতে গিয়। প্রকৃত কর্ম্ম করা হয় না। দশের মতে 
মত দেওয়া, নির্বিচারে গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসিয়া যাওয়াতে সংখ্যার দাসত্ব 
অনিবাধ্য। এই দাসত্বে মানুষ মন্তত্ব হারায়, সমাজের ও ব্যক্তির অধিকার 
নির্ণয় করিতে না পারায় বিচার করিবার শক্তির ব্যবহার ন! করায় অকার্য্যকে 
বর্ণ করিয়া বসে। ব্যক্তিগত ও সমাজগত মতের মিলন অবশ্যই চাই, কিন্ত 
বিচারহীন গতানুগতিক ভাব ব্যক্তিকেও ধ্বংসের পথে লইয়া, যায়, সমাজকেও 
ধ্বংশ করে। যাহাদের বিচার করিবার, ভালমন্দ নির্দেশ করিবার শক্তি নাই, 
তাহাদের মতের অন্ুবর্তন করাই সংখ্যার দাসত্ব। প্রতিমার চালচিত্রের 
মত এই সকল জীবনের কোন বিশেষ মূল্যই থাকে না। দশের কোন্‌ মতটি 
গ্রাহ্, কোনটি অগ্রাহ্য ইহা হিসাব না করিয়া ‘অমুকের মতই আমার মত” 
__এই ভাব অতীব অন্যায় । ৰিচারপূর্বাক দশের মতে মত দেওয়া, দশের জন্য 
নিজের চিন্তাধারাকে সংযত করা শ্রেয়: ও প্রেয়ঃ | কিন্তু নির্বিচারে অনুবর্তন ও 
অনুমোদন করা তামসিকতা। উহীতে জীবন নাই, জড়তা আছে। বুদ্ধির 
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প্রচার না থাকিলে এই দোষটি সংক্রামকভাবে আক্রমণ অবশ্যই করিবে? 
গুরুর বুদ্ধিতে আত্মসমর্পণ করায় মহিম! আছে, তাহাতে মঙ্গল হয়, কারণ 
বিচারপূর্বক তাহাতে আত্মাহুতি প্রদান করিতে হয়। গুরু বিশ্বব্যাপী, তাহার 
বুদ্ধি সরল, উদার আকাশের ন্যায় ব্যাপক । তাহাতে আত্মসমর্পণে নিজের 
বুদ্ধি, মন বিসঙ্নে বুদ্ধির বিকাশ হয়। কিন্তু যার তার কাছে বুদ্ধি বিকাইলেই 
সংখ্যার দাসত্ব অবশ্যস্তাবী | “০x 0০411 ৮০x ৫০1 প্রজার বাক্য ভগবদ্‌- 
বাকা__এই মতটি একদেশদর্শী মত। বিচারশীল ব্যক্তিগণের মত ভগবানের 
মত। কিন্ত রামাশ্তামীর মত কখনই ভগবানের মত হইতে পারে নী। 
ফরাসী বিপ্রবের সময় জনসমূহের অত্যাচার কখনই ভগবানের অঙ্গমৌদিত 
হইতে পারে না। বিপ্রবের ফলে ফরাসী জাতির উন্নতি হুইয়াছে__ইহা 
স্বীকার করিলেও জনসমূহের বিকৃত মত কখনই সমথিত হইতে পারে না। 
স্বার্থনর্ববন্ব কামান্ধ ব্যক্তিরা ভগবানের নামে অনাচার অবিচারে পৃথিবীর বক্ষ 
কলঙ্কিত করিলে তাহা কখনই ভগবানের মত বল৷ যাইতে পারে না। পরের 
সৰ্বস্ব অপহরণ করিয়া তাহাকে পদদলিত করিবার জন্য দল বাধিলাম, ইহা 
কখনই ভগবানের আদেশ বলিতে পারি না। কোনও জাতিকে নিষ্পেষিত 
করিবার জন্য, তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য দল 
বাধিলাম। সকলেই একমত হইয়| নির্যাতন করিলাম, ইহা কখনই 
ভগবানের মত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ পুরুষের মতের বৈপরীত্য 
আছে, দশের এক মত, নয়জনের অন্য মত, এমতাবস্থায় একজন বেশী হওয়াতে 
তাহ ভগবানের মত-_ইহা বলা যাইতে পারে না। মুষ্টিমেয় খ্রীষ্টান যখন 
নিরোর রাজত্বকালে নিজেদের মত বজায় রাখিতে সচেষ্ট তখন রোম নগরীর 
জনসংঘ তাহাদের বিপক্ষে । এই ক্ষেত্রে শ্রষ্টানগণের ধর্মপিগাসাই ভগবানের 
মত বলা যাইতে পারে, কিন্তু রোম নগরীর রক্রপিপাসা কখনই তাহার 
অনুমোদিত বলী যাইতে পারে না। উত্তেজনার বশে যবন হরিদাসের প্রতি 
অত্যাচারে কখনই প্রজাবর্গের মত ভগবানের মত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে 
না। জনসাধারণের অন্থমতেই জ্ঞানী সক্রেটিদকে বিষ প্রদত্ত হইয়াছিল। 
এ ক্ষেত্রে সাধারণের মতকে ভগবানের মত বলা যাইতে পারে না। শিখ 
গুরুণ তেগবাহাদুরকে দিল্লী নগরীতে যেরূপ অত্যাচারে প্রগীড়িত করা 
হুইয়াছিল-_তাহা কখনই ভগবানের অভিমত বলা যাইতে পারে না। 
বিচারপূর্বক গ্রহণ করাই বিধি। সংখ্যার দাসতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইতে 
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পারে না। বুদ্ধির বিকাশেই মানবীয় বিকাশ। সংখ্যার দাসত্বের নিয়েই 
ভাবের দাসত্ব'। যাহাদের বিচার-বুদ্ধি নাই তাহারাই ভাবপ্রবণতায় মত্ত 
হইয়া উঠে। ভাবপ্রবণ লোক সংসারে কত অনাচার করিয়াছে ও করিতেছে, 
কামান্ধ ব্যক্তি বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নিভের ও |সমাজের অনিষ্ট 
করিতেছে। ভাবের দাসত্বে অধন্ম ও ধর্ম্ম যথার্থরপে বোধ হয় না। প্ররুত 
ধর্মের বোধ না থাকাতে ধর্শ্মের নামে অধর্শের স্্টিহয়। ধর্মান্ধ (fanati০5) 
ব্যক্তিই ইহার দৃষ্টান্ত । বৌদ্ধ সমাজে জীবহিংসা বন্ধ করিতে গিয়া রায় 


বিপরীতই জানিয়া থাকে, প্রকৃত বোধ নাই। প্ররুত বোধের অভাবেই 


হইতে পারে না। মাস চিরকালই মান্য । জীবনের একটা মূল্য আছে। 
মানুষের মৃত্যুর মাঝেও অনন্ত জীবন। সে জগতে আসিয়াছে, একটা চিহ্ন 
রাখিয়া তাহাকে যাইতে হুইবে। চিন্তার ধারায়, কর্খের প্রসারে তাহার 
জীবনকে নিজের আদর্শে ও সার্কাজনীন আদর্শে দীড় করাইতে হইবে অনন্ত 
জীবনের তুলনায় তাহার এই জীবন একটি বিন্দু হইলেও, এই বিনুই দিন 
এই বিন্দুই অনন্ত জীবন। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ_এই তিনেরই একে 


ও 
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পরিণতি । সমস্ত দিকের পরিণতি একে। তাই এ বিন্দুটিও অনস্ত। অনন্ত 
জীবনের উপরেই কর্মের ভিত্তি, উহার উপরেই প্রাতিষ্ঠা। 

ভাবের দাসত্বে জীবন সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। কুত্রত্বই উপাস্য বস্তু হয়। উপাসনার 
ব্যাপারে ক্ষুদ্র বস্তুকে বৃহৎ ভাঁবিলে তাহাতে জীবনের প্রসার হয়। কিন্ত বৃহৎ 
বস্তুকে ক্ষদ্র ভাবিলে তাহাতে উপাস্য বস্তু ছোট হয়, এবং উপাসকও নীচ 
হইতে নীচ হইয়া পড়ে। যাহারা ভাবের দাসত্বে নিয়োজিত তাহারা 
সেবাকেই পরমপুরুঘার্থ মনে করে। সেবা গোলামের ধর্ম, সেবা দাসের 
ধন্ম | রক্ষা বুদ্ধিমানের ধর্ম | যে দুর্বল সে সেবা করিতে চায়। যে সবল 
সে রক্ষী করিতে জানে । রক্ষা করিতে না পারিলে সেবায় ফল কি? এক 
ব্যক্তিকে আঘাতে জর্জরিত করিল, তাহাকে আঘাত হইতে রক্ষা করিতে 
পারিলাম না, কেবল তাহার জঞ্জর দেহে হাত বুলাইয়! আহা আহা ! করিলাম, 
ইহাতে কি লাভ হইল? ইহা সেবা, ইহা তামসিকের ধর্ম । ভাবুক আহা ! 
উহু! করিতে পারে কিন্তু বুদ্ধিমান আহা! উহু না করিয়াই রক্ষা করে। 
দুর্বলতা তামসিক, গোলামের ধর্ম্ম। বিচারহীন ভাবুকতাই তাহার প্রাণ। 
সবলতা! সাত্বিকের ধর্ম, বুদ্ধিই তাহার প্রাণ । যে ধর্মে কেবল সেবা শিক্ষা 
দেয় তাহা অতীব নীচ। রক্ষণ-শক্তি না থাকিলে ওঁ সেবা তামসিকতা। 
উহা পরাধীনতার নামান্তর । ব্যক্তি যখন স্বাধীন, তখন তাহার সেবা প্রকৃত 
প্রস্তাবে রক্ষা । গুরু সাত্বিক তাই শিয্যকে রক্ষা করেন। তিনি শিয়কে 
সেবা করেন না, কিন্ত রক্ষা করেন। দুর্বল, শক্তিহীন, বিচারহীন ব্যক্তিই 
সেবাকে পরমার্থ মনে করে। দাসন্ুলভ ভাবকেই ধর্দের আদর্শ বলিয়া 
সাব্যস্ত করে। গুঁতোর চোটে ছাতি ফাটিয়া গেল, তখন শক্তি নাই, 
প্রতিকারের বুদ্ধি নাই । ছাতিতে মলম মাখিলাম, ইহা! সেবাধর্ের সার 
বস্তু হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ সেবা পৃথিবীর বক্ষ হইতে চলিয়া গেলে 
যে কোনও ক্ষতি হয় তাহা আমাদের মনে হয় না। মায়ের সন্তান পালন, 
পিতার সন্তান রক্ষা, স্বামীর স্ত্রীর ভরণপোষণ, সন্তানের পিতার প্রতি কর্তব্য, 
সকলগুলি রক্ষণ-শক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত । পিতা, মাতা, স্বামী সকলেই 
রক্ষক। সন্তানও সবল হইলে পিতামাতার রক্ষক । নীচজনোচিত সেবা- 
ধর্মে মানুষ মনুয়ত্ব হারায়, প্রকৃত জীবনলাভে বঞ্চিত হয়। ভাবের 
দাসত্বের অন্তরে আর এক প্রকার দাসত্ব বিদ্যমান । তাহা ভয়ের দাসত্ব, 
ও লোভের দাসত্ব । স্বর্গের লোভ এবং নরকের ভয়-_এই দুইটিতে মানুষ 
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অপদার্থ হইয়া পড়ে । নরকের ভয়ে কর্ম করা, সৈনিকের সেনাপতির ভয়ে কণ্ধ 
করার মতন প্রাণহীন, অসার । সিপাহী উপরওয়ালার ভয়ে কর্শ্ম করিতেছে, 
নিজের নিজন্ব কিছুই নাই, ইহা ধন্ম হইতে পারে না। ধর্শে আন্তরিকতা 
থাকা চাই। পাপে লজ্জা হইতে পারে, পাপে ভয় হইতে পারে, কিন্তু ভগবানে 
ভয়ের কারণ নাই । Fear of God is the beginning of wisdom’— 
ভগবানের ভয় জ্ঞানের সোপান--বাইবেলের এই কথাটি অত্যন্ত অসমীচীন। 
ভয়ে জ্ঞান হয় না, ভয়ে মানুষ মান্য থাকে না। কোনও 5৭০৫ রমণী 
একদিন এক হাতে একটি প্রজলিত অগ্নিকুণ্ড ও অন্য হস্তে এক কলসি জল 
নিয়া যাইতেছিলেন, কোনও খ্ৰীষ্টান সাধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, _ 
‘তুমি উহ্‌| লইয়া কোথায় যাইতেছ ?” রমণী উত্তর করিলেন, ‘আমি স্বর্গকে 
পুড়াইয়| দিবার জন্য অগ্নি লইয়াছি এবং নরকের জালা নিবাইবার জন্য জল 
লইয়া যাইতেছি।” বাস্তবিক লোকে ধর্মের জন্য ধর্মানষ্ঠান করুক, ভগবৎ- 
প্রীতির জন্য কর্ম্ম করুক, বুদ্ধির বিচারে ঈশ্বরার্থে কর্ম করুক। স্বর্গের সুখের 
লোভে কর্ম করিতে গিয়া মান ক্ষণিক সুখে মগ্ন হয়, সে সুখের অবসান 
হয়, তাহা নিত্য, নিরতিশয় নহে। সে সুখের আশায় দুঃখকে বরণ করে। 
দুর্বল ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গের সুখ ও নরকের ভয়ের স্থান আছে ও থাকিতে 
পারে। কিন্তু তাহা আদর্শ বলিয়! গৃহীত হইতে পারে না। নিম্নাধিকারী 
ভোগ হে প্রমুগ্ধ। তাহার পক্ষে স্বর্গের স্থখ ও নরকের বিভীষিকা কাধ্য- 
করী হইতে পারে, কিন্তু ইহা সার্বজনীন আদর্শ হইতে পারে না। বুদ্ধির 
অভাবেই মান্য এই ক্ষুদ্র অকিঞ্চিংকর স্থখে উদ্ভ্রান্ত হয়। ভয়ের বশে 
কৰ্ম্ম করায় প্রাণ না থাকাতে প্রকৃত কন্মানুষ্টান হইতে পারে না। ভয়ে 
এক রকম একটা অভ্যাস জন্মিতে পারে। অভ্যাসের সার্কত। আছে, কিন্ত 
ভয্নজাত অভ্যাসে মান্য যন্ত্রের মত চলিতে থাকে; কর্শ্ে টান থাকে না। 
সৎ ও অসৎ বিবেচনা করিবার শক্তি থাকে না। যুদ্ধক্ষেত্রে শাসন শৃঙ্খলার 
(Discipline ) অবসর আছে, কিন্ত সে ক্ষেত্রে মান্য যখন নিজের দেশের 
দ্য যুদ্ধ করে এবং যাহারা বেতনভুক্‌ পরদেশী সৈন্ত-_এই দুইয়ের কাধে 
পার্থক্য স্থপরিষ্ফুট । ভয়ের জন্য কার্য করাতে ঠকাইবার ভাব আসিয়া 
পড়ে। উপরওয়ালার মনস্থষ্টর জন্য অকাধ্য করিতেও দ্বিধাবোধ হয় না। 
যাহা স্বণ্য, যাহা অপবিত্র তাহাই বরণ করিতে হয়। ইহা কখনই ধৰ্ম্ম হইতে 
পারে না। পরের অর্থের নিকট মস্তি বিক্রয় করিয়া দিলাম । ভালমন্দ, 
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শুভাশুভ বিচার না করিয়া লোকের নির্যাতন করিলাম, প্রভুর রক্তনেত্রের 
ভয়ে সর্বদাই জাগরিত, অর্থের লোভে মন বিপরীত ভাবে ভাবিত। দরিদ্র, 
শান্ত, নির্দোষের দণ্ড দিয়া নিজের সুখ-স্থবিধা করিয়া নিলাম। ইহা ধর্শ্ 
হইতে পারে না। প্রভূপরায়ণতা ও কর্তৃব্যপরায়ণতার যতই বাহার তুলি না 
কেন, উহা! প্রক্কতপ্রস্তাবে দুর্বলতা ও তামসিকতা। উহা! ধর্ম নহে, উহা 
অধর্ম । 1095 বাঁ কর্তব্য করিতেছি_-এই কথা দন্থ্যও বলিতেছে, 
প্রজাপীড়নকারী শাকও বলিতেছে, অত্যাচারী রাজকর্মচারীও বলিতেছে। 
উহার কোনই তাৎ্পর্ধয নাই। উহা কপ্‌চান বুলি। উহা রাবণের মোক্ষ 
ধর্মের মত অস্তঃসারশূন্য কথার বাহার মাত্র। যশের লোভে দরিদ্রের সেবাও 
এই প্রকার। পূর্বের বলিয়াছি রক্ষা করিবার শক্তি নাই, সেবার বাহার 
দেখান কেবল তামসিকতা'। দরিদ্র, পন্গু, অন্ধ, বধির, ব্যাধিগ্রন্ত ব্যক্তি 
ইহারা সংসারের পরিজন । পিতা-মাতা, স্তী-পুত্রের ভরণপোষণ করা কর্ভব্য, 
ইহাতে বাহাছুরী কিছুই নাই। কিন্তু দরিদ্রের দুঃখে চারিটি অন্ন দিয়া 
নিজের বাহাদুরী নেওয়া লোভের দাসত্ব । মুখে 'দরিদ্রনারায়ণ’ বলিলাম, দরিদ্রকে 
প্রাণ দিয়া ভালবামিতে পারিলাম না। দেবতার মন্দির অপবিত্র করিলে, 
দেবপ্রতিমা কেহ ভান্দিলে নিজের প্রাণ দিয়া রক্ষা করিতে হয়। কিন্ত 
দরিদ্রনারায়ণকে কেহ আঘাত করিলে, তাহাকে তিরস্কার করিলে, তাহাকে 
নির্যাতন করিলে বোধ হয় 'দরিদ্রনারায়ণে'র সেবক মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ 
হয় না। বোধ হয় ক্ষুধিতের জন্য তাহার একদিনও নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি বন্ধ 
থাকে নাই। বোধ হয় আর্তের জন্য তাহার প্রাণের আতি হয় নাই। 
কেবল বাহাছুরী নিবার জন্য, যশের জন্য সে লোকদেখান সেবক সাজিয়াছে। 
নারায়ণে'র সেবায় যত্ব চাই, আস্তরিকতা চাই। বিমল বোধের উপরে 
তাহার সেবার ভিত্তি। দরিদ্রকে অবজ্ঞা না করিয়া নারায়ণ-জ্ঞানে ভক্তির 
উপহার দিতে হইবে । নিজের প্রাণ দিয়া দরিদ্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে 
হইবে। বিচার-বুদ্ধি না থাকিলে 'দরিদ্রনারায়ণে'র অভিন্নত! জ্ঞান হয় না। 
'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটির বাবহারেও দোষ আছে। দরিদ্র শব্দটি এস্থলে 
বিশেষণ নহে। দরিদ্র ব্যক্তি নারারণন্বরূপ এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। 
দরিদ্রকে তুচ্ছতাচ্ছিলা না করিয়া প্রাণের মন্দিরে তাহাকে পুজা করিতে 
হইবে। পুজা করায় অবজ্ঞা আসে না। দরিদ্রের সেবায় অবজ্ঞা আসিতে 
পারে। সে হীন, সে দুর্বল, তাহাকে আমার অনুগ্রহের উপর নির্ভর 
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করিতে হইতেছে। এ ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার আছে, তাই বাহ্‌বার জন্য কর্শ্ম 
করিতে অগ্রসর | দরিদ্রকে নারায়ণ-জ্ঞানে পূজা! করিলে সে ক্ষেত্রে অবজ্ঞা আসে 
না। নিজের অহঙ্কার আসে না। কারণ সে ক্ষেত্রে পুজ। করিয়া আমি কুতার্থ। 
সন্তানের মুখে অন্ন দিয়া, স্ত্রীগরিজন পালন করিয়া, পিতামাতার পুজা করিয়া 
আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করি, এগুলি নিত্যকর্শ্ম, অবশ্য কর্তৃব্য। 
না করিলে প্রত্যবায় হয়। এইগুলি সন্ধ্যাবন্দনীদির মত নিত্য কর্তব্য। ইহার 
জন্য কোনও বাহাছুরী নাই। দরিদ্রের পুজাও তেমনি। প্রকৃত বোধের 
অভাবে কর্ম করিতে গিয়াই নারায়ণের নামে অনাচারের স্থাষ্টি হয় । দরিদে- 
খাদ্য এক রকমের এবং অবস্থাপন্নের আর এক রকমের। দরিদ্রের প্রতি 
কঠোর দৃষ্টি, বড়লোকের প্রতি খোসামুদির ভাব । ভগবানের প্রসাদ দরিদ্রকে 
দিবার কালীন ছড়াইয় দিলাম, আর ব্ড়লোককে খাওয়াইবার বেলা যত্ন করিয়া 
খাওয়াইলাম। ইহা নারায়ণের পুজা নহে। নারায়ণ সর্বত্র সম, একরস। 
বাহিরের বিভিন্নতা দেখিলে নীরায়ণ-জ্ঞান হইতে পারে না। নারায়ণ-জ্ঞান 
ভিতরের | উহাতে বৈষম্য নাই। উহাতে গণ্ডী থাকিতে পারে না । দরিদ্র, 
ধনী প্রভৃতির সীমা এ জ্ঞানে নাই। দার্শনিক হিসাবে 'দরিদ্রনারায়ণ’ কথাটি 
অশোভন । মানুষকে মান্যবুদ্ধিতে পুজা বা উপাসনা করিলে উহা! প্ররুত 
প্রস্তাবে 2691 চ0191019 বা! জড়োপাসনা হইয়া পড়ে। মানুষের 
শরীরকেই সাধারণতঃ মান্য বোধ হয়। শরীরের উপাসনা বা! পুজা জড়োপাসনা 
ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। গুরুতে বিষ্ণুবোধ বা শিববোধের ব্যবস্থার 
তাৎপৰ্য্য অন্য কিছুই নহে। গুরুকে মান্যবৌধে উপাসনা করিলে উপাসকও 
জড় হইয়া যাইবে । উপাসক উপাস্ত বস্তুর ভাবপ্রাপ্ত হয়। দরিদ্রকে নারায়ণ 
জ্ঞানে পুজা করিতে পারিলেই ঠিক পুজা! হয়। প্রতিমার প্রীণপ্রতিষ্ঠা হইলে 
যেমন তাহাতে দেবত্ববোধ জন্মে, সেইরূপ দরিদ্রবুদ্ধি লোপ হইয়| নারায়ণবুদ্ধি 
জন্মিলেই প্রর্ুত পুজা হয়, অন্যথায় দরিদ্রের পুজা মানুষ পুজা, fetish worship. 
দরিদ্রের প্রতি দয়া স্বাভাবিক । দরিদ্রের ভরণপোষণ কর্তব্য । নিজের পরিজনের 
ভরণপোধণের ন্যায় দরিদ্রের ভরণপোষণ অবশ্যকরণীয় । শান্ত্রকার বলিয়াছেন £ 
“গশ্বন্ধবধিরাঃ মূকাঃ ব্যাধিনোপহতাশ্চ যে। 
ভর্তব্যান্তে মহারাজ ন তু দেয়ঃ প্রতিগ্রহঃ ৷” 
এরূপ শাস্ত্রীয় বিধান থাকাতে দরিদ্রের প্রতি কর্তব্যবদ্ধি জাগাইলেই 
সমাজের যথেষ্ট মঙ্গল হইতে পারে। কেবল পদরিদ্রনারায়ণ, বলিলেই 


করণ ১৫৯ 


কর্তব্যবোধ জাগিয়া উঠে না। অনেকের নারায়ণের জন্য গ্রীতি নাই, অন্ততঃ 
নারায়ণ সম্বন্ধে উদাসীন | এরূপ ব্যক্তিরও দয়ার বৃত্তি সজাগ থাকে | এরূপ 
দয়ালু ব্যক্তি যের্পভাবে দরিজ্রের অভাব মোচন করিতে পারে সেরূপ “দরিদ্র” 
পারে না। অবশ্যই যাহার সর্ব বস্তুতে নারায়ণবোধ জন্মিয়াছে তাহার কথা 
পৃথকৃ। তাহার নিকট দরিদ্র কেন, সকলই নারায়ণ। 

খ্রীষ্টান ধৰ্ম্মে সেবার বাহবা! আছে। খ্রীষ্টানের মেবা-বাদ দরিদ্রনারায়ণ 
সেবা-বাদকে প্রভাবিত করিয়াছে । বঙ্গদেশে দরিদ্রনারায়ণ সেবা-বাদ আজ- 
কাল বাতিকের মধ্যে দাড়াইয়াছে। দরিদ্রকে পুজা করিতে হইবে, এই 
জন্যই নারায়ণের সহিত তুলনা করা! হুইয়াছে। বুদ্ধির দোষেই ভাল 
করিতে যাইয়া লোকে মন্দ করিয়া বসে। উদ্দেশ্য ভাল হইলেই কৰ্ম্ম ভাল হয় 
না, কারণ বুদ্ধিবারাই সকল কর্ম নিষ্পন্ন করিতে হয়। লক্ষ্য স্থির করিতে 
বুদ্ধির আবশ্যকতা । ভালমন্দ নির্ণয় করিতেও বুদ্ধির একান্ত দরকার ॥ 
বুদ্ধি ব্যতিরেকে কশ্ম করিতে গিয়াই অনর্থের স্থষ্টি হয়। কিন্ত বুদ্ধির 
দিকে একান্তিক জোর দিতে গেলেও সমাজ চলিতে পারে না। সেই 
জন্য ভক্তি, ভালবাসা বা আন্তরিকতা থাকা দরকার । ভক্তি বা প্রেম বাঁ 
আন্তরিকতা চিত্তের বৃত্তি, কিন্তু বুদ্ধিদ্ধারা পরিষ্কত। প্রেম জ্ঞানাগ্রিতে 
বিশুদ্ধীকৃত ভাব। বুদ্ধির বিকাশে চিত্তনদী স্বচ্ছ হইলে আন্তরিকতার বিকাশ 
হয়। আন্তরিকতা, বুদ্ধি ও চিত্ত উভয় ক্ষেত্রে বিরাজমান। যাহার! বুদ্ধির 
দিকে জোর দিয়াছেন তাহারা উহাকে বুদ্ধির ধর্ম বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন, 
এবং ধাহারা ভাববাদী তাহারা উহাকে চিত্তের ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া 
অতিরিক্ত মাত্রায় ভাবুক হইয়াছেন । উভয়ের সামঞ্জস্তই প্রকৃত কথা । চিত্তের 
ক্ষেত্রে বুদ্ধির বিকাশে ‘ভক্তির উদ্বব। ভাল বুঝিলেই আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই 
না, কম্মের জন্য ভালবাসা থাকা আবশ্তক। ভালবাসা বুদ্ধিদ্বার! পরিমাজ্জিত 
হইলেই ভক্তি বা প্রেম। প্রেম বস্তুটি স্বভাবজ। ইহা ইচ্ছা করিলেই কমান 
যায় না। কিন্তু ইহার অনুশীলন করা যাইতে পারে। ইচ্ছা করিলেই 
ভালবাসা যায় না সত্য, কিন্ত কিছু দিন একত্র বাস, ভালবাসার প্রসঙ্গ, ইত্যাদি 
নানারপ উপায়ে ভালবাসার ইতরবিশেষ হয়। বুদ্ধির সাহায্যে ভালবাসা 
পরিমাজ্িত করা যাইতে পারে। কেহ কেহ অহৈতুকী ভক্তির প্রাধান্য দেন । 
বৈফব্গণ হেতুশূন্য ভক্তির উপরে অত্যন্ত জোর দিয়াছেন। প্রেম বুদ্ধির 
সাহচধ্যে উৎপন্ন হইলে, গাঢ় হইতে গাঢ়তর হয়। কিন্ত বুদ্ধির সাহচধ্য না 


১৬০ কর্মমতত্ব 


থাকিলে তাহা তামসিক হইয়া পড়ে। হেতুহীন ভালবাসা তামসিকতা। 
প্রেম গাঢ় হইলে সত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে, আদান-প্রদানের ভাব থাকে না । 
আরাধ্য বস্তুতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদনের ভাব আছে। সে অবস্থায় আদান- 
প্রদানের মীমাংসা নিষ্পত্তি হইয়া ধায়। এই অবস্থাকেই বোধহয় মহাপ্রভু 
চৈতত্যদেব অহৈতুকী প্রেম বলিয়াছেন। প্রেমে হিসাব নাই; হিসাব নাই 
বলিয়াই ইহাকে অহৈতুকী বল! হইয়াছে। ভালবাসার বস্তুতে আত্মবিসর্জনে 
প্রত্যাশা থাকে না। কিন্ত বিমল বোৌধেই এই ভালবাস। প্রতিষ্ঠিত । বোধ- 
বিবজ্জিত ভালবাসা কাম-প্রবণতা। বুদ্ধির উপরে কর্মের প্রতিষ্ঠা হইলে 
ভক্তির স্িগ্ধ সিঞ্চনে তাহা মাধুধ্যযুক্ত হইলে প্রকৃত কর্ম হয়। মাঙ্গষের স্বচ্ছ 
সরল, উদার বুদ্ধিই প্রশংসনীয়, তাহাই উত্তম বুদ্ধি। বুদ্ধি সম্বন্ধে একটু বিচার 
আবশ্যক ৷ বুদ্ধি বলিতে কি বুঝি? বুদ্ধিবৃত্তি অথবা বৃত্তিযুক্ত অস্তঃকরণ যদি 
বৃত্তি বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা! হইলে উদ্দেশ্য বা জ্ঞান__যাহা। পূর্বে বলা 
হইয়াছে--তৎসম্বন্ধে পৃথক্‌ বলিবার আবশ্যকতা নাই। আর যদি বৃত্তিমৎ 
অন্তঃকরণ_-এই অর্থে গ্রহণ করি তাহা! হইলে “বর্তা”কে পৃথক্‌ করিয়া বলিবার 
কোনও আবশ্যকতা থাকে না। কারণ বৃত্তিমৎ অন্তঃকরণই কর্তী। তছ্ত্তরে 
আমাদের বক্তব্য এই__অন্তঃকরণোপহিত চিদাভীসই কর্তী। আমরা 
এক্ষেত্রে উপহিত বস্তু হইতে নিষব্ষণ করিয়। উপাধিমাত্রকেই কারণরূপে গ্রহণ 
করিয়াছি। কারণ, করণের উপহিত যিনি তিনিই কর্তা । পুর্ব যে জ্ঞান 
বা উদ্দেশ্য বলিয়াছি তাহা বুদ্ধির বৃত্তি, আর এই বুদ্ধি বৃত্তিমতী । 


বুদ্ধির বিভাগ 

মানুষের বুদ্ধি বিভাগ করিলে তিন প্রকার হইবে। যে বুদ্ধিতে কর্মের 
প্রবৃত্তি ও কর্শের নিবুত্তির বোধ হর, কর্শ্মাকর্শ্মের জ্ঞান হয়, বন্ধন মোক্ষের বোধ 
হয়, ভয় ও অভয়ের পার্থক্য উপলব্ধি হয়, তাহাই সাত্বিক বুদ্ধি, তাহাই উত্তম । 
কর্মমার্গে প্রবর্তনা আছে। প্রবর্তন! থাকিলেই বন্ধনের হেতু আছে। অবশ 
তইয়। কর্ম করিতে হয়, প্রকৃত শাস্তিলাভ হয় না। কর্শমার্গে মান্য যন্ত্রে 
মত পরিচালিত হইতে থাকে | কর্তবাবোধে কর্তব্যই হউক ( Duty for 
055 ৪81৩ ) অথবা ভালবাসার জন্যই হউক ( for the love of the 
thing ) কর্ম করিতে গেলেই বন্ধন আসিবেই। প্রবৃত্তির বন্ধন হইতে মুক্তির 
উপায় কি? উপায় নিবৃত্তি, বা! কর্শন্যাস। কর্শন্যাসেরও পন্থার ক্রম আছে। 


করণ ১৬১ 


নিবৃত্তিই মুক্তির কারণ। জ্ঞানেই মুক্তি। জ্ঞানে কম্মের অবসর নাই। 
জ্ঞান-নিষ্ঠা পর্যন্তই কর্মের সমাপ্তি । নির্মল বুদ্ধি ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তির পার্থক্যজ্ঞান হইতে পারে না। সুক্ষদর্শী ব্যক্তিই নির্মল অন্তরে 
ইহাদের সীমা নির্দেশ করিতে পারে। প্রকৃতির অন্তরে বুদ্ধির আলোচ্য 
বিষয় আছে। তাহা বিহিত ও নিষিদ্ধের বিচার । আরও একটু অগ্রসর হইলে 
কর্তব্য এবং অকর্তব্যের বিচার করিবার অবসর উপস্থিত হয় । কোনটি কর্তব্য 
ইহা প্রকুতবূপে নির্দেশ করিতে হইলে নির্মল বুদ্ধি ভিন্ন হইতে পারে না। যে 
বুদ্ধিতে সামান্য চঞ্চলতা আছে, তাহাতে কর্তব্যাকর্তব্য প্রক্ুতরূপে নিৰ্ণীত 
হইতে পারে না। চাঞ্চল্য থাকিলে বস্তুর নিরূপণ হইতে পারে ন! । প্রবৃত্তি- 
মার্গের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় হইয়া গেলেও নিবৃত্তিমার্গের বিষয় বিবেচনা 
করিবার আবশ্যকতা থাকে | নিবৃত্তিমার্গে ফলার্পথ, কর্মার্পণ, অভ্যাসযোগ ও 
ভক্তিযোগে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া কর্মন্ন্যাসে রুতার্থ হইতে হইবে । 

প্রথমে নিষিদ্ধ কর্ত্যাগ, তাহা প্রবৃতিমার্গেই সংসাধিত হইল। তৎপরে 
কাম্যকন্ম ত্যাগ, অর্থাৎ কশ্মের ফল ভগবানে অর্পণ করিলাম। ইহার উচ্চতর 
সোপান ঈশ্বরার্থ কর্ম । এই ছুই অবস্থা যোগের পথে চলিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের। 
ঈশ্বরার্থ কণ্ম করিতে করিতে কর্মের বন্ধন শিথিল হয়। তখনই অভ্যাসযোগ 
অবলম্বন করিতে হয়। এই যোগে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিতে হয়। 
একাগ্রতা সম্পাদন করিতে হইলেই কর্মের মাত্রা৷ কমাইতে হইবে। কর্মে 
চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। যাহার! চিত্তের সমাধি অর্থাৎ একাগ্রতা সম্পাদন করিবে, 
তাহারা নানা কর্মে ব্যাপৃত থাকিলে মনঃসংযোগ করিতে পারিবে না। বুদ্ধির 
স্থিরত্বও হইবে না। অতএব এ অবস্থায় কর্সন্ত্যাসের স্ত্রপাত করিতে হইবে । 
নিত্যকৰ্ম্ম ও নৈমিত্তিক কর্থের মাত্রা কমাইতে হইবে। শেষে এ কর্মতুলিও 
ত্যাগ হইবে। তখন ভগবানে তদগত ভাব। তন্ময় হওয়াতে বুদ্ধি, মন 
সকলই তদগত। এ অবস্থায় কর্ণসন্নাস প্ররুতরপে আরম্ভ হইল। 
ইহার পরিণতি নিম্পন্দ, নিশ্চেষ্ট অবস্থা । ইহাই পরম শাস্তি। সাত্বিক 
বৌধেই এই গুঢ ভাব প্রতিফলিত হইতে পারে । চঞ্চল, অস্থির বুদ্ধিতে 
কম্মসন্ত্াস হইতে পারে না। সাত্বিক বুদ্ধিতে কর্মের ভয়, সন্ন্যাসে অভয় জ্ঞান 
হয়। *কর্ধের ফল জন্ম-জরা-মরণারদি। নিরবচ্ছিন্ন সংসার-প্রবাহ যন্ত্রণার 
সামগ্রী। ইহা বোধ হইলে শাস্তির আকাঙ্জা জন্মে। জালা-দমাকুল সংসারও 
ইহার হেতুভূত। প্রবৃত্তিমার্গ তখন পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়, তখন 
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সম্যাসে প্রকৃত অভয়-_এই বোধ জন্মে । বিচার-প্রবণ না হইলে সন্ন্যাস হইতে 
পারে না। সাত্বিক বুদ্ধির উপরেই এই বিচার ্তস্ত, এই বোধের অন্গবলেই 
কম্মবন্ধনের হেতু এবং সন্ন্যাস মুক্তির হেতু-_এই জ্ঞান জন্মে । এই বুদ্ধিকেই 
আমরা! সাত্বিক বুদ্ধি বলিব। মাত্বিক বোধের উপর কর্মের প্রতিষ্ঠা না হইলে 
_এই বোধের সাহায্যে অনুষ্ঠিত না হইলে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য প্রভৃতিও 
বিপরীত হইয়া যায়। উভয় ব্যক্তির বুদ্ধি সাত্বিক ভাবাপন্ন হইলে উদ্দেশ্য 
প্রভৃতিও একই হইবে। অন্যথায় শত চেষ্টাতেও এক লক্ষ্য, এক আদর্শ 
হইতে পারে না। সাত্বিক বুদ্ধির নিয়েই রাজসিক বুদ্ধি। ইহাতে কর্শ্মের 
প্রকৃত স্বরূপ-বোধ হয় না। অধৰ্ম্ম জিনিসটাকেও ভালরপে নির্ণয় কর! 
যায় না। ধর্শাধর্শমের বিরোধ অনিবাধ্য হয়। ভালমন্দের ছন্দ (casuistry) 
নিষ্পত্তি হইতে পারে না। বিহিত কাধ্য ও নিষিদ্ধ কাখ্যের নির্দেশ 
যথাযথরূপে হইতে পারে না। বিহিত কাধ্যেরও আংশিক জ্ঞান হয়। 
প্রতিষিদ্ধ কার্য্যের সম্বন্ধেও যথাযথ জ্ঞান হয় না। শাস্ত্রের 'মাদেশ যে অর্থে 
প্রযোজ্য তাহার প্রকৃত পরিজ্ঞান হইতে পারে না। বুদ্ধির চাঞ্চল্য 
প্রকৃত জ্ঞান অসম্ভব হয়। ভাঙ্গা আয়নায় যেমন প্রতিবিশ্ব খণ্ডিত হয়, 
আয়নাখান| নড়াইলে চড়াইলে যেরূপ তাহাতে মুখাক্তি বিভিন্ন রকমের হয়, 
সেইরূপ বুদ্ধির চঞ্চলতায়ও কর্তব্যাকর্তব্য প্ররুতরূপে প্রতিফলিত হইতে 
পারে না। চঞ্চলবুদ্ধিস্পন্ন ব্যক্তির কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্দেশ করা সম্ভব 
নহে। যে স্ুন্ম্ম বিচারে কোনটি কর্তব্য, কোনটি বর্তমানে কর্তব্য, কর্তব্যের 
তারতম্য নির্দিষ্ট হয়, সে বিচার রাজসিকের করিবার শক্তি নাই। 
রাজস প্রকৃতির ধর্শে এইজন্য বিধন্মীর প্রতি কঠোর ভাব দেখিতে 
পাওয়া যায়। রাজসিক জাতির বুদ্ধি রাজসিক। এই বুদ্ধির অন্গবলে সে 
অন্য জাতিকে নিরুষ্ট বলিয়া মনে করে। এমন কি প্রজার অধিকার দিতেও 
নারাজ। এই বুদ্ধিতেই মানুষ অন্যকে নিজের সুখের জন্য ধ্বংস করিতেও 
পশ্চাৎপদ হয় না। এই বুদ্ধির দোষেই এক জাতি অন্য জাতিকে নিষ্পেষিত 
করিয়া, এক জাতিকে নিজ্জীব, বলহীন, বীধ্যহীন করিয়া পদদলিত রাখে । 
মসাত্বশৃ্া, অস্থিকস্কালদার মাঙ্গষের উপরে প্রতৃত্ব করিতে স্থখবোধ করে এবং 
অত্যাচারে প্রপীড়িত করাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। তাহার শাসন যে প্রকৃত 
শোষণ তাহা সে বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। পিতামাতার স্সেহে সাত্বিকতার 
আভাস থাকে। সে শাসনে মানুষ বাঁড়িয়। উঠিতে পারে । রাজসিক জাতির 
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শাসনে সেই সাত্বিক স্সেহের আভাস নাই। তাই মানুষ মনুয্যত্বহীন নিজ্ঞঁব জড় 
জাতিতে পরিণত হয় । রাজসিক ইহার বক্ষের তপ্ত শোণিতে তাহার স্থখ- 
বিলাস চরিতার্থ করে ৷ উত্তেজনায় ইহার সামান্য প্রতিবাদও সহা করিতে পারে 
না। কারণ রাজ্সিকের বুদ্ধি অসহিষ্ণু, সে নিজের ক্ষমতায় উন্মত্ত, বুদ্ধির 
তেজে উদ্ভ্রান্ত। সে কাহাকেও গ্রাহ করিতে চায় না। নিজের ক্ষমতা 
অপ্রতিহতভাবে চালাইতে চায়। প্রকৃত ক্ষমতাশালী সেই, যে আপনার ক্ষমতা! 
চালাইতে গিয়া অন্যকে সে ক্ষমতার অনুভব করিতে দেয় না। রাজসিক এই 
মহান্‌ সত্যটি ধারণা করিতে পারে না । সে অসি দিয়া হৃদয় জয় করিতে চায়। 
হুমকি দেখাইয়া পাশবিক শক্তির অপব্যবহার করিয়! বিশ্বাস উৎপাদন করিতে 
চায়। অত্যাচারই তাহার অস্ত্র, অবিশ্বাসই তাহার বল, নিধ্যাতনই তাহার 
বীৰ্য্য, মদমত্ততাই তাহার বুদ্ধির তেজ। কিন্ত মোহাচ্ছন্ন তামসিক বুদ্ধি অপেক্ষা 
ইহা শত সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ । তামসিক বুদ্ধিতে অধর্ম্ই ধৰ্ম্ম বলিয়া পরিচিত। 
ইহাতে লক্ষ্যবস্তু বিপরীতরূপে প্রতিভাত হয়। সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই বিরুতরূপে 
বোধ হয়। পরপদানত, পরপিগুলেহী, অলস, দীর্ঘনুত্রী, নিদ্রাতুর কাপুরুষের 
বুদ্ধি এই শ্রেণীর । পরাধীনের নিকট অধর্ম্মই ধর্ম বলিয়| বোধ হয়। মিথ্যাই 
তাহার নিকট সত্য । অসংযমই প্রকৃত পুরুার্থ, প্রতিহিংসাই পরমার্থ। তাহার 
সকল ভাব প্রচ্ছন্ন। সে মোহ্গ্রস্ত বলিয়। উৎপীড়ন, অনাচারকে ধন্ম বলিয়া গ্রহণ 
করে। আরঙ্গজেব ভ্রাতৃহত্যায় হস্ত কলঙ্কিত করিয়া, পিতাকে বন্দী করিয়া 
সিংহাসনে বসিয়াছিল। আলাউদ্দিন পিতৃতুল্য পালনকারী স্বেহশীল পিতৃব্যকে 
বিনাশ করিয়া সিংহাসনে অধির্ঢ় হইয়াছিল। পদ্মিনীর সৌন্দর্য্য লালসায় 
সোনার চিতোর শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল। তামসিক বুদ্ধির ফল এইরূপ । 
ইংলণ্ডের রানী মেরী শত শত মহান্ভব মহাত্মার রক্তে নিজেকে কলঙ্কিত 
করিয়াছেন। ইহার জন্যই রাজা তৃতীয় উইলিয়ম গ্নেন্কোর অমানুষিক 
বর্বরোচিত অত্যাচার করিয়াছিলেন এই বুদ্ধির অনুবলেই জ্ঞানী সক্রেটিসের 
জীবনলীলা সমাপন হইল। এই বুদ্ধির প্ররোচনায় স্পেনদেশীয় Inquisition 
(বিচার প্রহ্সনে শাস্তি) জগতের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে। এই বুদ্ধির 
দোষেই সাধু মহাপুরুষগণ নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। ইহার জন্যই ইউরোপের 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মনীষিগণ নির্যাতনে প্রপীড়িত হইয়াছেন । এই জন্যই 
মুসলমান মহাত্মা মন্স্থর উৎপীড়িত হইয়াছেন। তামসিক বুদ্ধি সর্বতোভাবে 
গরিত্যাজা । ইহাতে মনকে দানব-লীলায় নিয়োজিত করে। প্রত্যেক 


১৬৪ কৰ্ম্মতত্ব 


ব্যক্তিকেই আদর্শরূপে সাত্বিক বুদ্ধিকে গ্রহণ করিতে হইবে। রাজনিক বুদ্ধি 
ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর বস্তুতে অবগাহন করিয়! সাত্বিক গুণে ভূষিত হইবে। 
বুদ্ধির উত্কুষ্ট সাধন আবশ্যক । 

বুদ্ধির অন্য একটি বৃত্তি ধৃতি । যাহাতে ধারণ করিয়া রাখে তাহা! ধৃতি। 
ধুতি অর্থে প্রযত্ব । কোনও কর্মে যাহাতে নিযুক্ত রাখে তাহাই ধৃতি । দীর্ঘকাল 
ধরিয়া কোনও কার্য সম্পাদন করিতে হইলে ধৃতির একান্ত আবশ্যকতা! । দীর্ঘকাল 
ধরিয়৷ করিলাম, কিন্ত মাঝে মাঝে বাদ গেল, তাহা হইলে চলিবে না। নৈরন্তধ্য 
(regularity ) থাকা চাই । ধুতির ভিতরে এই উভয়ের সন্নিবেশ । কোনও 
কাৰ্য্য স্থদীর্ঘকাল ধরিয়! নিরন্তর করিতে হইলে যে বৃত্তির আবশ্যক তাহারই 
নাম ধৃতি । ধৃতির সাহায্যেই আমরা মন, প্রাণ ও ইন্দরিযগুলিকে কর্শ্মনিযুক্ত 
রাখিতে পারি। আমাদের সকল প্রচেষ্টার মূলেই ধুতি । যেমন “কা্ছ ছাড়া 
গীত নাই” সেইরূপ ধৃতি ব্যতিরেকে কোন বন্মই সম্পন্ন হইতে পারে না। 
ক্ষণকালের জন্যই হউক, আর দীর্ঘকালের জন্যই হউক, ইহ্‌! ব্যতিরেকে 
কৰ্ম্ম অসম্ভব। সঙ্কল্পের দৃঢ়তার মূলে একটা শক্তি আছে। নানা রকমে 
বিপদ্গ্রস্ত হইয়াও যে দৃঢ়তা সহকারে কর্মে নিযুক্ত থাকা যায়, সেই দৃঢ়তার 
মূলে ধৃতি । 

বুদ্ধির বৃত্তি নিশ্চয়াত্মিকা ও অধ্যবসায়াত্মিকা। নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বস্তু 
নিরূপণ করে এবং অধ্যবসায়াত্মিক| বৃত্তি নিরপিত বস্তুতে একাগ্রভাবে 
অবস্থান করে। বিদ্ব-বিপদে অধীর না হুইয়! সংকল্লিত বস্তু লাভের প্রযত্ুই 
ধৃতি । স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসে রবার্ট ক্রস ইহার দৃষ্টান্ত । ভারতের ইতিহাসে 
রাণা প্রতাপ ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত । সহ আক্রমণেও ব্যথিত ন! হইয়া শত 
প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্ করিয়া লক্ষ্য বস্তুতে স্থির-ধীর, অটল-অচল ভাবে 
অবস্থান আবশ্যক । ন চভ্যাচ্কা, ন চ দৃঢ়” ভাবে কর্ম সিদ্ধ হইতে পারে 
না। নিদিষ্ট বস্তুকে কিছুতেই ত্যাগ করিব না, এইরূপ দৃঢ়তার উপরেই 
কর্মের প্রতিষ্ঠান গড়ি তোলা কর্তব্য । বিপ্ল-বিপদ্‌ লঙ্ঘন করিয়া প্রতি- 
কুলতার বাধ। ঠেলিয়! অগ্রসর হইতে হুইলেই ধৃতি আবশ্যক । ধৈ্ধ্য ধবৃতির 
অন্তরে ॥ ধৈর্য্য, দৃঢ়তা! ও ধীরতা এই তিনটিই ধুতির অন্তনিবিষ্ট। ধৈর্য্য 
নান। প্রকারের হইতে পারে । বীরের মত বিন্দু বিন্দু করিয়া রক্ত দানে: ধৈর্য্য 
আছে। আবার যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের মত মৃত্যুতেও ধৈর্য্য আছে। নীরবে 
অত্যাচার সহিয়। যাওয়াতেও ধৈর্য্য আছে। খণ্ড খণ্ড করিয়া শরীরের মাংস 


করণ ১৬৫ 


কাটিয়া ফেলিতেছে। অগ্রিকুণ্ডেও ধৈধ্যশীল। কুষ্ঠ রোগীর সেবায় নিজের 
দুঃসহ রোগের ক্লেশেও সহাশ্যবদন ॥ উপযুপরি বিপদ্পাতেও অক্ষুর্ূ__ইহাও 
ধৈধ্য। পক্ষান্তরে যুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ বক্ষের তথ্চশোণিত প্রবাহিত হইতেছে । 
জয়-পরাজয় নাচিয়। বেড়াইতেছে, কখনও এপক্ষে, কখনও ওপক্ষে ভাগালক্মী 
দৃষ্টি দিতেছেন। সহজ্র সহস্র অসি উত্তোলিত হইতেছে, কিন্তু অগ্রসর হইতে 
বিরত নহে, ইহাও ধৈধ্যশীলতা ৷ মন্মন্তদ আত্মমন্ত্রণায় স্তব্ধ হইয়৷ ভিতরে 
ভিতরে গুম্রিয়া মরিয়া দাসমুলভভাবে বাক্যস্ফুট না করিয়া ছুসেহ জীবন 
বহন করিয়া যাইতেছি, ইহাতেও ধৈর্য্য আছে। এই তিন প্রকারের ধৈধ্যই 
সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। লক্ষ্যে একাগ্র হইয়া এক মুহূর্তের জন্যও 
বিচ্যুত না হইয়! মন প্রভৃতিকে সমস্ত ব্যাপারে লক্ষ্যান্কুল পন্থায় নিয়োজিত 
করা এবং দৃঢ়ভাবে শুভ্র নির্শ্বল সমাহিত অবস্থায় অবস্থানের জন্য দৃঢ়ত। 
সাত্বিক। সাংসারিক ধর্মে অর্থলোভে কাম্য বস্তুর জন্য দৃঢ়তাসহকারে অবস্থান 
রাজসিক। নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও মত্তত| ত্যাগ না করিয়া উহাতে 
দৃঢ়তার সহিত অবস্থান তামসিক। ধীরতা সাত্বিক, উহা! রাজমিক ও 
তাম্‌সিকে নাই। ধীরতা অস্থির ও চঞ্চল রাজসিক ভাবে থাকিতে পারে না 
মুগ্ধ নিদ্রাতুর, অলস ও বিষগ্র তামসিক ভাবেও ধীরতা অসভ্ভব। ধীরতা। 
সাত্বিকের বৈশিষ্ট্য । এই আলোচনায় পাইলাম ধুঁতিও তিন প্রকারের ৷ যাহা! 
সমাধি-লক্ষণ যোগের দিকে অব্য ভিচারিতভাবে ধারণ করিয়া রাখে, সেই লক্ষ্য 
হইতে একটিবারও বিচ্যুত হয় না; মন লক্ষ্যে একাগ্র, সমাহিত, ইহার জন্য 
প্রযত্ববান্‌। প্রাণের পৃথক্‌ চেষ্টা না থাকায় নিরুদ্ধ হইবার জন্য সচেষ্ট। মনের 
ঈপ্সিত বস্তুর জন্যই প্রাণ একাগ্র। প্রাণের বিভিন্ন বৃত্তি এক বৃত্তিতে পরিণত 
হইয়া এক বস্তুতে নিরুদ্ধ। সমস্ত ইন্জিয়গুলি বাহিরের নানা বিষয় ত্যাগ 
করিয়া মনের অন্থবলে এক বস্তুতে সংবদ্ধ হইবার জন্য চেষ্টিত। সমস্ত প্রচেষ্টা 
সমস্ত ক্রিয়া অন্তরুখীন হইয়া উপশান্ত । যে শক্তির বলে ইহা সংসাধিত হয় 
তাহাই সাত্বিক ধৃতি। বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার প্রযত্ব থাকাতেই ইহা 
সাত্বিক। কোনও অবস্থায়ই প্রমুক্তি ঘটে না, সর্বদা সর্বাবস্থায় এক বস্তুতে 
নিবদ্ধ। তাই ইহা সাত্বিক । এই ধুতির বিশেষ তাৎ্পধ্য এই যে উন্মাগে 
গমন নিরুদ্ধ হর়। শাস্তর-মার্গ হইতে পরিস্রষ্ট হইতে হয় না । 

সাত্বিক ধৃতিতে মুক্তির লক্ষ্য থাকে । কিন্তু রাজসিক ব্যক্তির ধৃতি ধর্ম, অর্থ 
ও কামে নিযুক্ত থাকে। প্রাসঙ্গিক ফলের জন্য আগ্রহ থাকে । কর্মাহুষ্ঠানে 


১৬৬ কন্মতত্ 


স্বর্গাদি সুখ-ভোগ হইবে, রাজসিক ব্যক্তি এই জন্যই কর্মে সংবদ্ধ থাকে । 
উত্তেজনা, চাঞ্চল্য তাহার প্রাণ, তাই যাহাতে ফল আছে, যাহাতে লাভের 
আশা আছে, যাহাতে কামনা পরিপুরিত হইবে তাহাতেই দৃঢ়ভাবে চিত্ত 
নিবেশ করে। ইহাতে মুক্তির জন্য দৃঢ়তা নাই। কিন্তু তামসিকের দৃঢ়তা 
হইতে ইহা সর্ববাংশে ভাল। তামসিকের ধৃতি, নিদ্রা, আলস্ত, ভয়, শোক, 
বিষাদে ন্যস্ত । তামসিক শোক ও অনুশোচনা করিতে খুবই মজবৃত। মে 
সর্বদাই অবসন্ন, আঘাতেও তাহার উত্তেজনা হয় না। কেবল নিদ্রাতুরের ন্যায় 
স্বপ্নের সুখে নিরত থাকিতে প্রযত্ববান্‌। সর্বদাই সন্ত্রস্ত, অভয় দিলেও ভয় 
ত্যাগ করিতে নারাজ। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীন বলিয়াই বিবেচনা 
করিবার শক্তি নাই বলিয়াই শোকাচ্ছন্ন। ভয়গ্রস্ত থাকিতেই পছন্দ করে, 
এবং অবসন্নভাবে অবস্থান করিতেই দৃঢ় । যাহ অন্যায়, যাহা! জঘন্য, যাহা 
নিকুষ্ট তাহাতেই সকল চেষ্টাও চিন্তা বদ্ধ থাকে। বিড়ালগুলিকে আঘাত 
করিলেও স্তব্ধ হইয়া! থাকে; বঞ্চনা করিবে বলিয়! ঠকাইয়! বালকের মুখের গ্রাস 
নিবে বলিয়। নিদ্রাতুরের ন্যায় অবস্থান করে। আস্তে গা ঢালিয়৷ দেয়। 
আঘাত করিলে সরিয়া পড়িল এবং পরক্ষণেই আসি! হাজির। লাথিগুতে৷ 
খাইতেই ইহাদের ধূতি। পদাঘাতকে পুষ্পবৃষ্টি মনে করে । অপমান, লাঞ্ছনা 
তিরস্কার চন্দন বলিয়। অঙ্গের ভূষণরূপে গ্রহণ করে। পরাধীনের স্বভাবই এই | 
পরাধীন তামসিক। পরাধীন লাথিগ্ডতে। থাইতেই ভালবাসে | বাহিরে অপমান 
সহিবার ভান ইহাদের আছে। সাপগুলোর বাজসিকতা আছে, কিন্ত পেঁচা, 
বাদুড় সর্বদাই ভীত, চকিত, সন্ত । শূকর বিষ্ঠা খাইতেই রাজী, ইহাকে স্বর্গের 
অমৃত দিলেও অবজ্ঞাভরে ফেলিয়| দেয়। বিষ্ঠাই তাহার নিকট পরম রমণীয়। 
ইহাতেই শুকর সংসক্ত। যে জাতি দুর্বল পরাধীন, সে জাতির ধৈর্য্য, দৃঢ়তা 
এই প্রকার। ইহারা মার খাইতে জানে, দিতে জানে না । লাথি দিলে সাগ্রহে 
বলিয়। উঠে, “দেহি পদপল্লবমুদারম্”। মরার পূর্বে দশবার মরাই ইহাদের স্বভাব । 
তামসিক ধৃতি সর্বথ| পরিত্যাজ্য । বুদ্ধির বৃত্তির আলোচনা হইল, মানসিক 
বৃত্তির আলোচনাও আবশ্যক | 

বুদ্ধি মনকে চালায় । বুদ্ধি নিশ্চয় করিয়া দেয়। বুদ্ধির অধ্যবসায় মন 
স্বল্প করে। ইচ্ছা অনিচ্ছা মনের বৃত্তি। ইচ্ছা বুদ্ধিদ্বারা সংযত ন! হইলে 
অনর্থের সৃষ্টি করে। ধৃতি না থাকিলে সন্কল্পের দুঢতা থাকে না। ইচ্ছার শোধন 
ও পবিত্রতা সম্পাদন করিতে বুদ্ধির প্রয্মোজন। অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা সমাজ ও 
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ব্যক্তির সর্বনাশ সাধন করে। ইচ্ছাশক্তির প্রবলতাঁর সমাজে অনেক কাধা 
সংসাধিত হইয়াছে । বুদ্ধদেবের ইচ্ছাতে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক স্সিগ্ 
ধশ্মালোকে প্রমুদিত। আচার্য্য শঙ্করের মহতী ইচ্ছাতে আধ্য ধন্মের প্রোজ্জল 
আলোক এখনও ভারতকে সপ্তীবিত রাখিয়াছে। নেপোলিয়ন, বাঁজীরাও, রানা 
প্রতাপ ও পিটর দি গ্রেট প্রভৃতির দুর্দমনীয় ইচ্ছায় জগতের মানচিত্রে নৃতন 
নৃতন রেখা পড়িয়াছে। কিন্তু অসংযত ইচ্ছার বলে চেঙ্গিস খান ও তৈমুরের 
অত্যাচারে নররক্তে পৃথিবী ভাগিয়াছে। 

যথেচ্ছাচারী রাজার উৎপীড়নে কত জাতি, কত সমাজ বিধ্বস্ত হইয়াছে। 
ইচ্ছার অপব্যবহারে বিজেতা বিজিতকে পদদলিত, মথিত করিয়াছে। 
রোম সাম্রাজ্য ইচ্ছার অপ্রতিহত গতিতে জাতিকে নিষ্পেষিত করিয়াছে 
মদমত্ত দৃপ্ত আমেরিকাবাসী প্রবল ইচ্ছার বলে ইচ্ছা প্রতিহত হয় নাই বলিয়া, 
বিচারদ্বার৷ ইচ্ছা স্থসংযত হয় নাই বলিয়া রেড ইণ্ডিয়ান জাতিকে ধ্বংস 
করিয়াছে । ইচ্ছা সংযত না হইলে ইচ্ছার পীড়ন উপস্থিত হয়। ইহা একপ্রকার 
মানসিক বিকার । অসংযত ইচ্ছাতে মানুষ পাগল হয় । Maniacs (পাগলের!) 
তাহাদের ইচ্ছার প্রতিরোধ সহ করিতে পারে না। 2/০০1০_ পাগলামিই 
ইচ্ছার বিকৃতি, nymphomania pyromania, kleptomania ( স্ত্রীলোকের 
ভোগের অসংঘত পাগলামি, আগুন দিবার পাগলামি, চুরি করিবার পাগলামি ) 
সকলগুলিই বিরত, অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার নিদর্শন। বিচারবুদ্ধি না থাকিলেই ইচ্ছার 
দাসত্ব মানু পশু হইতেও অধম হইয়া পড়ে। ইচ্ছা স্থসংযত না হইলে মানবের 
ধ্বংসের পথ পরিষ্কৃত হয় । প্রভুর sweet will-এ প্রভুর লীলাখেলায় লক্ষ লক্ষ 
জীবন মরুভূমির মত শু হইয়া যায়। জমিদারের অসংঘত ইচ্ছায় গরীব প্রজার 
ধন, জন, মান সকলই নষ্ট হয়। ইচ্ছা সংযত ও সংস্কৃত না হইলে প্রজার ঘরে 
রমণীর সতীত্বরক্ষাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রভুর ক্ষণিকের ইচ্ছায় সহস্র প্রাণে 
আতঙ্কের সঞ্চার হয় । ইচ্ছার বলেই মানুষ অনুকরণ করে। অন্থকরণ স্পৃহা 
বুদ্ধিদ্বার| সংস্কৃত না| হইলে সর্বনাশ সাধন করে । 4১8 বানরের মত অনুকরণ 
সহায় মানুষ অপদার্থ হয়। প্রভুকে অনুকরণ করিতে গিয়া গোলাম, পরাধীন 
দাস মন্য্যোচিত সকল ভাব হারাইয়! ফেলে। প্রভুর ধরণে হাসি, প্রভুর ধরণে 
কাশি, প্রভুর ধরণে ভাষা, প্রভুর ধরণে পোশাক পরাধীন_গোলামের অন্ুকরণ- 
স্পৃহায় ইহ ধৰ্ম্ম হইয়। দাড়ায়। প্রভু যাহা বলেন তাহাই বক্তৃতা। প্রভু যাহা 
লেখেন তাহাই রচন! ৷ প্রভু যাহা করেন তাহাই সৎ, তাহাই অন্করণ করিতে 
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দাসের ইচ্ছা বলবতী হয়। এইরূপ অন্গকরণস্পৃহায় স্বজাতি, স্বদেশ, স্বধন্থর 
প্রতি বিদ্বেষ এবং বিজাতীয়, বিদেশী বিধন্মীর বাক্যে শ্রদ্ধা, কাধ্যে ইচ্ছা, চিন্তায় 
আপনাকে বিকাইতে সর্বদাই কামনা হয়। বিচারবুদ্ধি থাকিলে এইরূপ বিজাতীয় 
অন্থকরণস্পৃহা জন্মিতে পারে না। বিচারে যাহা ভাল, যাহা বরণীয়, 
তাহাকেই গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয়। “অনুকরণের দাসত্ে মানুষ বানর 
হইয়া যায়। সে বেদিয়ার বানরের মত হাসে, কাদে, খেলে, বেদিয়া যেরূপ 
নাচায় সেরপ নাচে; বেদিয়ার মুখভঙ্গি নকল করে, তাহার মুখের বাহবার 
জন্য প্রাণ বিসর্জনেও কুষ্ঠিত হয় না। “ভালুক বাজীর ভালুক মোরা, যেমন 
নাচাও তেমনি নাচি”-_এইরপ সঙ্গীত জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেন৷ 
গোলামের গোলাম এ কথা বলিতে পারে। যাহার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত চিন্তা 
সমস্ত ইচ্ছা, সমস্ত বাসনা প্রভুর মদমত্ততার জন্ত_প্রভুর তুষ্টির জন্য অফিত 
হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই এরূপ সঙ্গীতের অধিকারী । সাধারণের মুখে এপ 
গান শুনিলে বলিতে হয় উহা পরিপূর্ণ তামসিকত!। বানর বা ভালুকের 
মত নাচে যে কোনরূপ পরমার্থ আছে, তাহা আমাদের ধারণার বাহিরে । 
“প্রভু ভালুকবাজীর ভালুকের মত নাচাইতেছে”__গোলামেরই এই ভাব সাজে, 
মানুষের শহে। মান্ষের স্বতন্থত৷ আছে, কেবল অবশ হইয়া অনুকরণ করাই 
তাহার ধশ্ম নহে। মানুষ ভগবানের ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছাকে বিসঙ্জন দিতে 
পারে; তাহাতে তাহার মঙ্গল হয়। উচ্চ বস্তুতে ইচ্ছা নিবদ্ধ করিলে ইচ্ছার 
ব্যাপ্তি হয়। সাত্বিক ইচ্ছায় উৎসাহ থাকে, প্রকাশ থাকে, ধৈর্য্য থাকে । 
কিন্তু জড়ের মত নিজ্জীব, অসার, প্রাণহীন, ইচ্ছাহীন ভাবে নাচা জঘন্যতা ৷ 
বিচারবলে অন্থকরণ করিতে পারিলে কতকট! দোষ কাটিয়া যায়। নকল 
কখনই আসল নহে। অন্গকরণ করার চেয়ে অঙ্গবর্তন করা শ্রেয়: | অন্গবর্তন 
করিতে বিচার আবশ্যক । অনুকরণ করা প্ররুতপ্রস্তাবে নকল জিনিস। 
আসল বস্ততেই প্রীতি থাকা উচিত। ঝুটো বাজেমালে অস্বাভাবিক 
ইচ্ছা! দাসত্বের নামান্তর । ইচ্ছাও সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে 
তিন গ্রকার। ইচ্ছা ও সঙ্কল্প একই জিনিস। মুক্তির সঙ্কল্প সাত্বিক ; ধৰ্ম্ম, 
অর্থ ও কামের সঙ্কল্প রাজসিক। নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্ত, জড়তা, ভয়, বিষাদ ও 
শোক ত্যাগ না৷ করিবার সঙ্কল্প তামসিক ৷ বুদ্ধির সাহায্যে সঙ্কল্পের বিশুদ্ধি 
সম্পাদন করা কর্তব্য। বুদ্ধি বলিতে অবশ্যই বিমল সাত্বিক বুদ্ধিকে গ্রহণ 
করিতে হইবে। ইহাকেই আমরা পূর্বে শাস্্িত বুদ্ধি বলিয়াছি। 
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বিমল বিচারবুদ্ধির অভাবে মানুষের আর এক প্রকারের দাসত্বের উদ্ভব 
হয়। ইহা “সংশয় বা সন্দেহের দাসত্ব" । যাহার সকল বিষয়ে সংশয় তাহার 
জীবন বড়ই ছুংসহ। প্রকৃত প্রস্তাবে সে জীবন্মাত। সংশয়ে ধৃতি ও সঙ্কল্প 
স্থান পায় না। সংশয়মনা ব্যক্তির ইহলোক পরলোক উভয়ই নষ্ট হয়। যাহার 
হৃদয় সর্বদা সন্দেহাকুল, সে জীবনে কোন প্রকার শান্তিলাভ করিতে পারে না। 
“খেলো ও ডেসডেমনা' নাটকে মহাকবি লেক্ষপিয়র সন্দেহাকুল জীবনের 
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ইউরোপে সন্দেহের মাত্রা অতীব প্রবল 5০21০” বা 
সন্দেহবাদী দার্শনিকই ইউরোপীয় সমাজে অনেক ক্ষেত্রে আদৃত হইয়াছে। 
ইউরোপে ‘সংশয় হইতেই জ্ঞান জন্মে’ এইরূপ বদ্ধমূল ধারণা অনেকেরই 
আছে। বিচার করিতে গিয়া কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাহার নিরসন ও 
নিষ্পত্তি করা উচিত। কেবল সন্দেহের পৃষ্ঠে সন্দেহের স্থষ্টি করিলে জীবন 
গঠিত হইতে পারে না। সন্দেহের ফলেই পূর্বে ইউরোপে ভালবাসার 
ক্ষেত্রে দ্বৈত যুদ্ধে (4061) রক্তারক্তি হইয়াছে । সংশয়াত্মার মন সর্বদাই 
বিক্ষিপ্ত । বিক্ষিপ্ত, চঞ্চলমনা লোকের শান্তি হইতে পারে না। জ্ঞানী 
সক্রেটিস বিচার করিতেন। বাদ, জল্প, বিতণ্ডাঁ-বিচারের এই তিন অঙ্গ 
জল্প ও বিতগণ্ডায় বস্তরনির্ণয় হয় না। বাদের তাৎ্পধ্য বস্তনির্ঁয়ে। বাদে 
সংশয়ের স্থান নাই । কারণ প্রমাণজনিত জ্ঞান অব্যভিচারী । ‘nsistent 
১০০৪০০৪, নাছোড়বান্দা! সক্রেটিস কথার তাৎপৰ্য্য সংশয়ে নহে, বস্তনিরপণে। 
কারণ তিনিই 'জ্ঞানই পুণ্য’ ( Knowledge is virtue ) এই সিদ্ধান্ত দাড় 
করাইয়াছেন। কারণেরও কারণ অনুসন্ধান সংশয়ের ধৰ্ম্ম নহে; উহা বস্তু- 
নির্ধারণের ধন্ম । সন্দেহে যাহারা জীবনযাপন করে, তাহারা সর্বদাই ভীত । 
আরঙ্গজেব সকলকে সন্দেহ করিতেন বলিয়াই তাহার জীবনে কোন স্থথ ছিল 
না। সন্দেহ বাহার বেশী তাহার পক্ষে সংসার চালান অসম্ভব। স্ত্রীর প্রতি 
সন্দেহ, পুত্রের প্রতি সন্দেহ, পিতার প্রতি সন্দেহ, মাতার প্রতি সন্দেহ 
সর্বত্রই সন্দেহ থাকাতে তাহার জীবনযাত্রা-নির্ববাহ্‌ অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
করিব কি করিব না, যাইব কি যাইব না-_এইরূপ ভাবনায় সে অস্থির 
হইয়া উঠে। ইউরোপের “সংশয় হইতে জ্ঞান জন্মে” এই মতের সামান্তভাবে 
আলোচনা, করা এই স্থলে আবশ্তক। সংশয়ে জীবন চলিতে পারে না। 
এমতাবস্থায় জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে ইহা অতীব অশোভন। ইহা 
প্রকৃতপ্রস্তাবে ভ্রান্ত সংস্কার। জ্ঞান জিনিসটি প্রমাণজনিত। ইহাতে 


১৭০ কন্মতত্ব 


ব্যভিচারের অবসর নাই। সংশয়ে ব্যভিচার অনিবাধ্য। বিচার ও 
সংশয় বিভিন্ন জিনিস । বিচারে সংশয় নিবারিত হয়। বিচারে জ্ঞানোৎপত্তি 
হয়, সংশয়ে নহে। বিচারে বস্ততত্র, বস্তুর স্বরূপ নির্ণাত হয়। “ইহা কি? 
বিচারে ইহাই নির্দেশ করা হয়। সংশয়ে ইহা কি এই, না অন্ত” এইরূপ 
ধারাবাহিক ধারণার স্ষ্টি হয়। বাস্তবিক এইরূপভাবে চলিলে বস্তু নিণীত 
হইতে পারে না। ফরাসী দার্শনিক ডেকাট যে সন্দেহের কথা বলিয়াছেন, 
তাহা বিচারের সন্দেহ। তাহা সংশয় নহে। বিচারবুদ্ধিতে সন্দেহও নিরারুত 
হয়, কারণ বিচারবুদ্ধি প্রমীণজনিত জ্ঞানে পরিসমাপ্ত। নিষ্পত্তি না হইলে 
সন্দেহে জ্ঞান জন্মিতে পারে না । সংশয়ে জ্ঞান অসম্ভব । অতএব ইউরোপের 
এই মত ভ্রান্ত ও অশ্রদ্ধেয়। সংশয়াত্মা লোক ছুত্মাগণী ও শুচিবাযুগরস্ত হয়; 
ধৰ্ম্মানুষ্টান হইতে পারে না; জীবন সর্বদাই সঙ্কুচিত; “সকল গেল, সকল 
গেল’ বলিয়াই মে একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। সংশয় ও সন্দেহের 
দাসত্বে' মাষের জীবন গঠিত হইতে পারে না । কর্মক্ষেত্রে অধৈধ্য, অবীরতা, 
ব্যাকুলতা অতীব অন্ুচিত। ইহা! প্রকৃত কর্মের পরিপন্থী। মানুষ ধৃতি ও 
বুদ্ধির অভাবে অনেক সময় অধৈর্য্যের দাস হইয়া পড়ে। অধৈর্য্যের ফলে 
অস্থিরভাব বা অধীরতা, অস্থিরতার ফল ব্যাকুলতা এবং ব্যাকুলতার ফল 
অবস্তা । অবসন্নতা তামসিক। তাঁমসিকতায় মান্য মনুষ্যত্ব হারায়। 
“অধৈধ্যের দাসত্ব'ও ত্যাগ করিতে হইবে। ব্যাকুলতা৷ ধর্ম নহে, ব্যাকুলতা 
জীবন নহে । ফৌত ফোত করিয়া কান্ন| জুড়িযা দেওয়া পরিপূর্ণ তামসিকতা। 
যাহাদের ধৈর্য্য নাই, যাহারা অস্থির, তাহারাই ব্যাকুল হইয়া পড়ে। “যদি 
দেখে আটাআটি, কীদিয়া ভিজায় মাটি” ইহাই তাহাদের স্বভাব । তাহারা 
কান্নাকেই পরমপুরুষার্থ মনে করে, ‘আবেদন ও নিবেদন’কেই পরমার্থ বলিয়া 
ব্যাকুলভাবে__নাকের জলে চোখের জলে, পদলেহন করিতে যায়। বিহবলতা 
কখনই ধৰ্ম্ম হইতে পারে না। ভাবের ব্যাকুলতাও তামসিকতার নামান্তর ৷ 
সান্বিকের অধূতি বা অধৈর্য শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করিতে প্রকাশিত । কিন্ত সে 
অধৈধ্য অস্থিরতা নহে। তাহা তীব্র সংবেগ। ইহা! প্ররুতপ্রস্তাবে একান্তিক 
আন্তরিক একনিষ্ঠতা। ইহার সহিত অধীরতা ও ব্যাকুলতার তুলনা হইতে 
পারে না। অধীরতায় মান্য বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অস্থির হইয়া উঠে । 
নানারূপ কাধ্যে অস্থির হইয়া কাধ্য করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া 
একনিষ্টভাবে কোন কাৰ্য্য করিতে পারে ন|। ব্যাকুলতা অস্থিরতা হইতেও 
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নিকৃষ্ট ‘অধীরতার দাসত্েও জীবনে প্রকৃত শাস্তিলাভ হইতে পারে না। 
বিচারবুদ্ধির সাহায্যেই অধীরতা বিদূরিত হয়। 

বিচারবুদ্ধির অভাবে মানুষের সর্বযাপেক্ষা নিকৃষ্ট দাসত্ব উদ্ভূত হয় ।: ইহা 
“অহঙ্কারের দাসত্ব’ । ইহাতে মীন্যকে অপদার্থ করিয়া তোলে। 'হামবড়া' 
ভাবে তাহার অন্তঃকরণ পূর্ণ হয়। কাহাকেও গ্রাহ্থ করিতে সে রাজী হয় 
না; শ্রদ্ধা জিনিসটি তাহার থাকে না; বাহিরে দেখাইবার জন্য সে সর্বদাই 
ব্যস্ত ; ধর্শধবজিত্ব তাহার স্বভাব হয়; ভিতরে ভাব নাই, বাহিরে “তিন চার 
রুমাল’ কদিয়া ফেলিতে পারে। ভগবানের নাম করিতেছি, চোখ দিয়া জল 
পড়িতেছে, লোকে দেখিল কি না তাহার জন্য সর্বদাই ব্যস্ত; মানুষ দেখিলেই 
ধ্যানস্থ হইয়া বসা ; নিজের বাহাদুরীর জন্যই এ চেষ্টা বাহিরে ফোট! কাটিয়া 
লোক ঠকাইতে খুবই মজবুত। হাটকোটের নীচে তাহার ভণ্ডামি সর্বদাই 
প্রচ্ছন্ন, লোকের নিকট সত্য বলার বাহাদুরী নিতে সর্বদাই উন্মুখ, কিন্ত 
প্রত্যেক ব্যাপারে সুবিধা গাইলেই মিথ্যা বলে। অহঙ্কারের ফলে দপ উদ্ভুত 
হয়। আমার মত ধনশালী কে? আমার লোকজন হাতীঘোড়া কত !_ 
এই ভাবটি তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহার জীবন নিজের ও 
সমাজের পক্ষে অসহনীয় করিয়া তোলে। দাস্ভিক ব্যক্তি ধর্ম নিয়া বাহাছুরী 
করে; দর্পা ধনজনের বাহাছুরী করে। তৎ্পরে অভিমান বা অতিমান। 
ধনজনের বড়াই করিয়া রাবণ ধ্বংস পাইল। ধনজনের বড়াই করিয়া চেলভীয় 
সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল। ধনজনের বাহাছুরীতে ব্যক্তি ও জাতি বিনষ্ট হয়। 
ওদ্ধত্যের ফলে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র বিধ্বস্ত হয়। অতিমানের ফলে মান্ধুষ 
“বিনা যুদ্ধে নাহি দিব স্চযগ্র মেদিনী”* ইহাকেই সারবস্ত্ বলিয়া ধরিয়া রাখে । 
প্রাণ যাউক, ধৰ্ম্ম যাউক, সমাজ ধ্বংস হউক, আমি আমার “মানের টাটি’ 
বজায় রাখিব । ইহাই অতিমানীর স্বভাব । “নরক কবুল” তথাপি সাধারণের 
জন্য সামান্য ত্যাগ করিব না। আমি ইংরেজী বিদ্যা শিথিয়াছি, আমি বিদ্বান, 
আমি পণ্ডিত, আমি সরকারী চাকর, আমি হাকিম, আমি কি প্রকারে 
সাধারণ লোকের সহিত একত্র বসিয়া আহার-আলাপাদি করিব? শিক্ষাভিমানী 
সাধারণের সহিত মিশিতে পারে না। তাহার অন্তরে অতিমানের বড়াই 


* সুচ্যগ্রেণ স্থতীক্ষেণ ভিন্যতে যা| চ মেদিনী । 
তদর্দং নহি দাস্তামি বিনা যুদ্ধেন কেশব ॥ 
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সর্বদা জাগ্রত। দয়ার সদবৃত্তি ইহার থাকে না; সকলকে রুপার পাত্র মনে 
করে) তাচ্ছিল্য করিতে সর্বদাই ইচ্ছুক। ইহার ইচ্ছার, ইহার মতের, 
ইহার বাক্যের কেহ প্রতিরোধ করিলে ইহার অসহা হয় এবং তেলেবেগুনে 
জলিয়৷ উঠে, ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠে। সাধারণ লোকে দোষ দেখাইলে 
চটিয়া লাল হয়। ‘মুখের উপর কথা” এত আম্পর্ধা! গরীব প্রজা! উচিত 
কথা বলিলে ধনশালী জমিদারের বক্ষে শেলবিদ্ধ হয়। লোককে কটু কথা 
বলিতে সে অভ্যন্ত। কাণাকে সে পদ্মলোচন বলিয়া বিদ্রপ করে; কুৎসিত 
লোককে রূপবান্‌ বলিয়! ঠাট্টা করে; যে-কোনও সমাজ, জাতি, বা দেশকে 
গাল দেয়। এই পরুঘভাষী লোক নিজের মদমত্ততায় চোখে দেখিতে পায় 
না, অভিমানে তাহার দৃষ্টি বদ্ধ হয়। যাহ! সত্য, যাহা ধর্ম, যাহা কর্তব্য, 
তাহা তাহার নিকট প্রতিভাত হয় না। তাহার নিকট সমস্ত জগৎ্টাই তুচ্ছ 
ও নিকৃষ্ট কেবল সেই ভাল। ইউরোগীয় জাতিরা যে অন্যান্য দেশের 
লোকসকলকে নিরুষ্ট-_এমনকি কুকুর বিড়ালের মত মনে করে, তাহা 
তাহাদের অহঙ্কারের দাসত্ব। এই দাঁসত্বে মান্য বিবেচনাশক্তি হারায়, 
কর্তবো প্রবৃত্তি থাকে না? গহিত কাৰ্য্য হইতেও নিবৃত্ত হয় না। ইহাতে 
মান্গষের শৌচ ও সন্তোষ থাকিতে পারে না। আমি যাহা করি তাহাই ভাল। 
তাহার বাহিরের শৌচ ও আস্তরিক শৌচ কোনটিই নাই। বাহিরে বলিলাম, 
মনের শৌচ থাকিলেই হইল। আমরা সর্বদাই পবিত্র, আমাদের আবার 
শৌচের আবশ্যকতা কি? জলে নামিয়া স্থান না করিলেই কি সকল গেল? 
কিন্তু ভিতরে ভিতরে রাগদ্বেষে তাহার হৃদয় পুর্ণ। অন্তর মল-ভরা, কিন্ত 
স্বীকার পাইবে না। ইহারা বড়ই অনাচারী। সদাচারকে ইহার! কষুদ্রতা 
মনে করে। ইহারা সর্বদাই মায়াবী, শঠতা করিতে উদ্াক্ত, একটু অহুর- 
ভাবাপন্ন। মিথ্যা বলিতে সর্বদা তৎপর। “জগতের মূলে সত্য নাই, 
জগতের মূলে ঈশ্বর নাই; জগৎ পরস্পর স্ত্রীপুরুষের অন্যোন্তসংযোগেই সৃষ্ট; 
ধর্মাধস্মাদি কিছুই নাই) প্রাণিগণের কামনাই জগতের কারণ; পরলোক নাই, 
হিংসাই পরমার্থ; খাও দাও আর মজা লুট”__ইহাই ইহাদের মূলমন্ত্র ৷ 
যাহাতে প্রাণিগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহাতেই ক্কৃত্তি। জগতের অমঙ্গলেই 
ইহারা নিয়োজিত। বাসনার বশে ফে-সকল বস্তু কিছুতেই লভ্য নহে 
তাহা পাইবার জন্য লালায়িত। দম্ভ, মান ও মদাস্থিত হইয়া বলপূৰ্বক প্রাণি- 
গণকে বিনাশ করিয়া নিজের অশুচি ইচ্ছার ইন্ধন যোগাইতে নিরত। সর্বদাই 
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চিন্তিত। কামোপভোগই শ্রেষ্ঠ, ইহাই পরমার্থ, ইহাই সারবস্ত,_ইহার! এইরূপ 
সাব্যস্ত করে ও শত শত আশায় বদ্ধ হয়। আশার বিরতি নাই, বিরাম নাই । 
আশা অনিয়ন্ত্রিত হইলেই নিজের আতে ঘা লাগে । আশার ছলনা অত্যান্ত 
অধিক। আশা ভাল, কিন্তু আশার ছলনায় মুগ্ধ হওয়া ভাল নহে। সেক্ষেত্রে 
নৈরাশ্ই বরণীয়। অভিমানী নিজের অহঙ্কারে অতিরিক্ত আশায় বিবেচনাশ্ন্য 
হইয়া পড়ে। আশার বস্তু না পাইলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়। আশার আরও 
একটি মহৎ দোষ আছে । আশার সমাপ্তি নাই। নিত্য নৃতন নৃতন আশার 
উদ্ভব হইবে । বৈরাগাবানের নৈরাশ্ত বিচারজনিত, তাহ! বরণীয়। সে নিষ্পৃহ 
বলিয়াই নিরাশ, কিন্ত ছূর্ধলের নৈরাশ্ত তামসিকতা। ; উহা! হতাশ্বাস। আশার 
তাড়না আছে, কিন্ত চেষ্টা নাই; সেক্ষেত্রে তামসিকতা৷ বর্তমান। যে বস্তু 
পাইবার সামর্থ্য নাই, এরূপ বস্তু পাইবার এবং যে বস্তু পাইবার উপায় জানা 
নাই, এরূপ বস্তু প্রাপ্তির আশাই অহঙ্কারপ্রস্থত ৷ ইহাতেই মান্ষ কামোপভোগের 
জন্য অস্যায়পুর্বকও অর্থ সঞ্চয় করে, পরের সম্পত্তি কাড়িয়। লয়। সমস্ত পৃথিবীতে 
দঙ্যতা করিয়াও তাহার তৃপ্তি নাই। আজ এই পাইলাম, এই বস্তুটি পাইতে 
হইবে; ইহা আমার আছে, আমার এত ধন চাইই চাই। ছল, চাতুরী, 
প্রবঞ্ধনা-__যেরূপেই হউক পরের ধ্বংসবিধান করিতে হইবে, তাহার রক্তে ও 
অর্থে আমাকে পুষ্ট হইতে হইবে । কঙ্গো! দেশে রবর চাষ করিবার জন্য 
বেলজিয়ামবাসিগণ এইরূপ অহস্কারের দাসত্বে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে। 
নিজেদের কামোপভোগের নিমিত্ত যেরূপ অন্যায় অত্যাচার করিয়াছে, তাহার 
মূলে এ ছুদ্মনীয় আশা । “আশার দাসতেই” মানুষ এরূপ বর্ধরতার অনুষ্ঠান 
করিতে পারে। অভিমানী সর্বদাই শত্রহত্যা করিতে যত্ববান্‌। আজ ইহাকে 
মারিলাম, কাল অন্যান্য সকলকে পিষিয়া মারিতে হইবে । আমিই সকলের 
উপর কণ্ঠত্ব করিব, আমি পরমন্থখভোগে কাল কাটাইব | আমি ঈশ্বর, আমি 
ভোগী, আমি সম্পন্ন, আমি পুত্র-মিত্র-বন্ধুপরিকৃত। আমার সৈন্যবল আছে, 
আমার অর্থবল আছে, আমিই মানুষ । আমি কেবল মানুষ না, আমি বলবান্‌, 
আমি স্থী। অন্য সকলে কেবল ভূমির ভার বাড়াইবার জন্য অবতীর্ণ। উহারা 
না থাকিলে কোন ক্ষতি নাই। আমার জনয স্থান করিয়া নিতে হইবেই হইবে । 
বাচুক আর মরুক তাহা দেখিবার কোন আবশ্যকতা নাই । আমি বংশে 
বড়, আমি জাতিতে বড়, সপ্তপুরুষ আমর! ধনে, জনে, মানে বড়। আমার মত - 
আর কেহই নাই। আমি ক্রিয়াকার্যে সকলকে অতিক্রম করিব । আমার নাম 
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ঢাকঢোল পিঁটাইয়া জাহির করিব । গান-বাজনায়,.বাইনাচে অর্থব্যয় করিয়া 
বাহাদুরী নিব__আমার মত দাতা কে? এইরূপে আমি আমোদে কাল 
কাটাইৰ। সকল বস্তই আমার ইন্দিয়তৃপ্তির জন্য নিয়োজিত। এইরূপ 
অজ্ঞানের বশেই মানুষ ‘ইন্দরিয়ের দাস” হইয়া পড়ে। অহস্কারের দাসত্বের ক্রমিক 
পরিণতি ‘ইন্দিয়ের দাসত্ব’ । 

‘ইন্দিয়ের দ্রাসত্বে’ মানুষ পশুরও অধম হয়। গুণ থাক আর নাই থাক, 
নিজেতে গুণের আরোপ করিয়াই মানুষ অহঙ্কারী হয় । অহঙ্কার সর্বাদোষের 
মূল এবং সর্বপ্রকার অনর্থের বীজভূত। অহঙ্কার হইতে বলের উৎপত্তি। এই 
বল পরের ধ্বংসেই নিয়োজিত হয় । ইহাতে কাম ও রাগ অন্বিত থাকে । এই 
বলে বলীয়ান্‌ হইয়াই মানুষ দৃপ্ত হয়। দৃপ্ত হইলে মানুষ ধর্ম অতিক্রম করিয়া 
অধন্মকে আশ্রয় করে । অধন্মকে আশ্রয় করিলে অতিরিক্ত কামে প্রপীড়িত হয়। 
তখন সে পশু হইতেও অধম হইয়| পড়ে। কামের ইন্ধন না পাইলে সে ক্রুদ্ধ হয় 
ক্রুদ্ধ হইলে নিজের ভিতরের ঈশ্বরকে অবমাননা করে ও অন্য সকলের ভিতরে ও 
যে সেই ঈশ্বর রহিম়্াছেন__সমস্ত বুদ্ধি ও কর্ণের অন্তস্তলে যে তিনি বিরাজিত, 
তীহাকে অবমাননা করে। অহঙ্কারী ব্যক্তিরাই প্সবজান্তার" দল। ইহাদের 
বিনয় থাকে না। সর্বদাই অপ্রণতভাব । ইহারা ধর্থান্্ঠানেও ধনমানের বড়াই 
করে, নামের জন্য দান করে, যজ্ঞ করে, তপস্যা করে । ধর্মধবজিত্ই তাহাদের 
কর্মের প্রাণ। ইহার! বিধি মানে না, আদেশ মানে না, উপদেশ মানে না, 
গুরু মানে না, শাস্ত্র মানে না, ভগবান্‌ মানে না। অহঙ্কারের উপাসনায় নিজের 
ও সমাজের জীবন কলুষিত করে। “অহঙ্কারের দাসত্ব" বিচারবোধের অভাবেই 
উৎপন্ন হয়। এই দাসত্ব নিরাকরণ করিতে গিয়া আর একপ্রকার দাসত্বের সৃষ্টি 
হয়। ইহার কারণও বিচারবোধের অভাব । এই দাসত্ব পীনতার দাসত"। 

খৃষ্টান ধর্শে দীনতা। (Humility ) একটি পুণ্যের লক্ষণ ( Virtue )। 
বৈষ্বধর্শেও দীনতা একটি ধর্মের লক্ষণ । আমাদের মনে হয় এই সিদ্ধান্ত অতীব 
ভ্রান্ত ; দীনতা কখনই ধৰ্ম্ম হইতে পারে না। দীনতার অর্থ হীনতা। বিনয়, 
ধর্ম, কারণ উহা! বিচারজাত | কিন্তু দীনতায় বিচার নাই। প্রচ্ছন্ন অহস্কারীই 
অনেক সময় দীন সাজিয়া দাড়ায়। দীনতায় মানুষ ভিতরের ভগবান্কেও 
ছোট করিয়া ফেলে। কাঙ্গাল হওয়া মানুষের পক্ষে শোভন নহে। বিচারবলে 
মান্য নম হয়, কিন্তু আত্মবোধ তাহার থাকে। দীনতায় মানুষ অকর্শণ্য হয়; 
অপমান, লাঞ্ছনা, তিরস্কার অবাধে গলাধঃকরণ করে । দীনতায় মান্য মনুয্যতশূন্য 
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হয়। অতিমানই ত্যাজা;. অতিমান ব| অভিমান তাড়াইতে হইবে, সেইজন্যাই 
যে একেবারে দীনহীন কাঙ্গাল হওয়াঁ_-ইহা তামসিকতা। বিনয় সাত্বিক গুণ, 
দীনতা তামসিক | দীনতায় মানুষ স্বদেশ, সমাজ ও স্বজাতির প্রতি গালাগালি 
নীরবে হজম করে। মান্ষের রক্ত মাছের রক্তের মত হওয়া অতীব নিন্দনীয় ৷ 
মানুষের ভিতরে যে ভগবানের সত্তা আছে, সে যে ভগবানের শক্তিতে 
শক্কিমান্‌__এই বিশ্বাসটুকু অন্ততঃ মান্তষের থাকা উচিত । আত্মবিশ্বাস যাহার 
নাই, সে ভগবান্কেও বিশ্বাস করিতে পারে না। কোনও শিশুকে তাহার 
বাবা জলের ভিতর লইয়া গেলে বালক কীদিয়া আকুল হয়, কারণ তাহার ভয় 
পাছে ডুবিয়া যায়। ইহার মূলে আর কিছুই নয়_-তাহার নিজের শক্তিতে 
বিশ্বাস নাই, তাই বলিয়া মনে করে তাহার পিতারও শক্তি নাই । আত্মশক্তিতে 
বিশ্বাসহীন কখনই পরকে বিশ্বাঘ করিতে পারে নাঁ। আত্মবিশ্বাসী না হইলে 
ভগবান্কেও বিশ্বাস করিতে পারে না । দীনতায় আত্মবিশ্বাস থাকে না । মানুষ 
নিজকে ছোট ভাবিতে ভাবিতে ছোট হইয়া যায়। যে যেরূপ ভাবে সে সেরূপ 
হইয়া পড়ে। মনের স্বভাবই এই । শ্রুতিতে ইহার মূল প্রমাণ দেখিতে পাই, 
“যো যথা যথোপান্তে স তখৈব ভবতি”। যে যেরূপ উপাসনা করে সে সেরূপ 
হইয়া যায়। ধ্যানের তাৎপর্য্যই ধোয়াকার চিত্তবৃত্তি হইয়া যাওয়া । ধ্যাত ধ্যাত 
বস্তুর সহিত এক হইয়৷ যায়। অতএব খৃষ্টান ও বৈষ্বের এই দীনত। ধর্ম্মের 
পরিপন্থী। বাস্তবিক, উহা ধর্মের লক্ষণ হইতে পারে না। গোবেচারা! 
ভাল মান্য 'মা-গোসাই” সমাজে যত কম থাকে সমাজের ততই মঙ্গল; ইহারা 
প্রকুতপ্রস্তাবে সাজ ও জাতিকে অকর্শপ্য করিয়া তোলে; ইহাদের নিজেদের 
জীবনও দুঃসহ হয়। মাটির মানুষ শুনিতে বা দেখিতে যত ভাল, কাধ্যে তত ভাল 
নয়। দশ বার “আপনাদের রুপা” বলিলেই সফল হইল না| “আপনাদের কৃপায়” 
চারি ধাম দেখিয়া আসিয়াছি_ইহার মৃলেও প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার। প্রচ্ছন্ন 
অহঙ্কার ব্যক্তির সর্বনাশ হয়। বিনয়, মৃদুত! স্বাভাবিক। দীনতা জোর 
করিয়া তৈয়ারী হয়। উহা তাই অস্বাভাবিক । একটি প্রবাদবাক্য আছে, 
“মামাকে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন, তার বশীভূত আমি না হই কদাচিন।” 
বাকাটি অতীব সত্য। অন্বাভাবিক জিনিস কখনই ধর্তের লক্ষণ হইতে 
পারে না। 

বিচারবুদ্ধির অভাবে মানুষের আর একপ্রকার দাসত্ব হয়। ইহা সঙ্কোচের 
দাসত্ব'। এই দাসত্বে মান্থষের শক্তি নিষ্রভ হইয়া যায়। ব্রাহ্মণের ছেলের 
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সন্ধ্যা করা অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু বন্ধুবর্গ হাসিবে, এই লজ্জায় সন্ধ্যা করিতে 
পারিল না। বাড়ীতে চাকর নাই, বাজার হইতে জিনিস খরিদ করিয়া বাবু 
নিজে বহিয়া আনিতে পারে না, কারণ পরিচিত লোকে দেখিলে লজ্জা পাইতে 
হইবে। পোশাকের পারিপাটা করিতে না পারায় বাবু তথাকথিত সভা- 
সমাজে উপস্থিত হইতে পারিল না, কারণ বন্ধুবর্গের নিকট লজ্জা পাইতে হইবে। 
'ডেপুটিবাবু বন্ধবর্গ নিয়া বসিয়া আছেন; ধূলিধৃসরিত পায়ে পিতা উপস্থিত; 
বাবু বন্ধুবর্গের সম্মুখে পিতাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জিত; 
“বাড়ীর গোমন্তা' বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনার জঘন্যতার পরিচয় দিতে কুঠিত 
হন ন৷। এই দাসতে মানুষ অপদার্থ হয়। পাপে লজ্জা হওয়া উচিত। পুণ্য 
কাৰ্য্যে লজ্জা কাপুরুষতা। “লোকে কি বলিবে” এই ভাবনায় অস্থির হইলে 
মানব কোনও কন্ম করিতে পারে না। লজ্জা প্ররুতপ্রস্তাবে সাত্বিক ধর্ম্ম। 
পাপে লজ্জাই সাত্বিক। লজ্জার তাৎপর্য্য উহাতে । কিন্তু পুণ্য কার্য্যে লজ্জাই 
লজ্জার দাসত্ব’। উহা লজ্জা নহে, সন্কোচ। সঙ্কোচে মানুষ সঙ্কুচিত হয়। 
সন্কৃচিত হওয়াতে জীবনের প্রসার হইতে পারে না। স্ত্রীলোকের লঙ্জাশীলতার 
তাৎপর্য পাপে। পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া! স্ত্রীলোকের পক্ষে পাপ। 
এইজ্যই লঙ্জাশীলতা স্ত্রীলোকের ধর । কিন্ত ধশ্ানুষ্ঠানে, তীর্ঘভ্রমণে স্ত্ীজাতির 
লজ্জাশীলতা দোষের । বুদ্ধির দোষেই মানুষ উল্টো বুঝিয়া বদে। পাপে লক্জিত 
না হইয়| পুণ্য কাৰ্য্যে, কর্তব্য কাৰ্য্যে লজ্জিত হয়। ইহার মতন কাপুরুষত1 আর 
নাই । ইহা প্রুতপ্রস্তাবে তামসিকতা। উদ্ধত্য বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু সেই জন্যই 
সকল কাৰ্য্যে, সকল অনুষ্ঠানে সঙ্কুচিত হইতে হুইবে-_ইহা আদপেই মনত্ত্বের 
ছ্যোতক নহে। দুর্বলতা কখনই ধৰ্ম্ম নহে। বিচারের দারিজ্যে মানুষ পণ্ড 
হইতেও নিকৃষ্ট হয়। 'সঙ্কোচের দাসত্ব’ বিচারবলে নিরাকরণ করাই ধর্ম । 
পক্ষান্তরে “নির্লজ্জতার দাসত্ব'ও আছে। ইহা অহঙ্কারের দাসত্বের অন্তর্ভুক্ত । 

আর একপ্রকার দাসত্ব 'তৃষণর দাসত্ব" । এই তৃষ্ণার দাসত্বের মূলে অভিমান 
ও লিপ্মা। অহঙ্কারের দাসত্বের ভিতরেও তৃষ্ণা বিদ্যমান । পক্ষান্তরে, কাম 
বা ভোগলিপ্ার উপরেও ইহার অবস্থিতি। এইজন্যই একটু বিশেষভাবে 
আলোচন! করা গেল। অহঙ্কারী ব্যক্তি বাহাছুরীর জন্য, নিজের খ্যাতির 
জন্য তৃষ্ণায় আকুল হয়। আবার ভালবাসার তৃষ্ণায়ও মান্য পাগল হইয়া 
উঠে। কামুক ভূষিত হইয়া নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়। তৃষ্ণর বশে ভ্রমর 
পন্নের মধু খাইতে যাইয়া জীবন হারায়। হস্তী স্পর্শের তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়, 
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মদমন্ত হইয়া প্রাণ বিসঞ্জনে নিজের তৃষ্ণার জাল! নিবাইতে চেষ্টিত। রূপের 
১. মোহে, রূপের তৃষ্ণায় পতঙ্গ ব্যাকুল; নিজের জীবন অগ্নিতে আহুতি দিয়া রূপের 
তৃষ্ণা মিটায়। যুবক যুবতীর তৃষণয় ব্যাকুল হইয়া! স্বদেশ, স্বধর্শ, স্বজাতির 
ধ্বংসের পথ পরিফার করে। স্থখের তৃষ্ণায় পিতৃদ্রোহ, গুরুদ্রোহ, দেশত্রোহ 
প্রভৃতিও লোকের নিকট প্রিয় হয়। মৃগ শব্দের তুষ্ণায় শিকারীর হস্তে প্রাণ 
হারায়। নানু প্রশংসার তৃষণয় অধর্শ্ব অনুষ্ঠানেও পশ্চাৎপদ নহে। অন্তঃসারশৃন্য 
প্রশংসার জন্য মানুষ প্রাণ হইতে প্রিয়তর বস্তুও ত্যাগ করে। 'তৃষ্ণার দাসতে* 
বিলাসের উৎপত্তি। বিলাসে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, গুরুলঘু জ্ঞান থাকে 
না। সখের তৃষ্চায় স্ত্রীলোক দ্বিচারিণী হয়। সুখের তৃষ্ণয় পুরুষ স্ত্রীকে 
ত্যাগ করে। সখের তৃষ্ণায় পুত্র পিতাকে হত্যা করে। স্থখের 
তৃষ্ণায় পুত্র মাতাকে প্রহীরে জজ্জরিত করে। স্থখের তৃষ্ণায়, ভোগের 
তুষ্ণায় মানুষ হিংস্র পশু হইতেও ভয়ঙ্কর হইয়া দীড়ায়। তৃষগর দাসত্বেই 
মান্য বিশ্বাসঘাতক হয়। বিশ্বাসঘাতকতার মত পাপ জগতে আর 
কিছুই নাই। বিশ্বাসঘাতকতায় সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র সকলই ধ্বংস 
হয়, ধন্মের প্রতিষ্ঠান বিপধ্যস্ত হয়। “তৃষ্গার দীসত্ে মানুষ প্রাণসম পুত্রকে 
শক্রর হস্তে অর্পণ করিয়া নিজের স্থৃথস্বাচ্ছন্যের বিধান করে। এই দাসত্ছে 
মানুষ জ্ঞানশূন্য হয়। ‘মৈ তুখা হু’ এই ভাব ত্যাগ করিতে না পারায় মান্য 
তৃষ্ণার গোলাম হয়, অবশ হইয়া তৃষ্ঞারাক্ষপীর সেবা করিতে থাকে । তৃষা হইতে 
অসন্তোষের সৃষ্টি । অসন্তুষ্ট ব্যক্তি জীবনে শান্তিলীভ করিতে পারে না। 
অসন্তোষে বিপ্লবের স্থাষ্ট হয়। বিপ্লবে সমাজ ধ্বংস হয় । “তৃষণর দাসত্ব’ নিবারণ 
করিতে গিয়া মানষের আর একপ্রকার দাসত্বের স্থষ্টি হয়। সেই দাসত্বে মানুষ 
জড় হইয়া ঘায়। ইহা ‘তৃপ্তির দাসত্ব'। 
বেশ আছি, স্থখে আছি, শান্তিতে আছি, ভাবনা নাই, চেষ্টা নাই, চিন্তা 
নাই, আরামে থাকার চেয়ে আর অধিকতর তৃপ্তি কি হইতে পারে! ইহা 
তামসিকতা। সন্তোষ সব্বগুণের ধর্ম্ম। তামসিক তৃপ্তি প্রকৃত প্রস্তাবে দাসত্ব। 
এই তৃপ্তি অকৰ্শ্ণ্যত| হইতে জাত। ইহাতে ক্লান্তি আছে, অবসন্নতা আছে। 
পরে যোগাইতেছে, বেশ খাই দাই আছি। অত ভাবনা ভাবিয়া মরি কেন? 
ভাত রান্না করিতে হইবে না, বেশ বসিয়া বসিয়া পাইলাম । কাপড় বুনিতে 
হইল না, বেশ স্থবিধামত পাইলাম । নিজের ঘরদরজা! রক্ষা করিতে হইল না, 
আরামে ঘুমাইয়া কাটাইলাম। পর দিয়ে পর দিয়ে সকল হইয়া গেল। আরাম- 
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কেদারায় ঠেসান দিয়া বসিয়া আছি। খোশামুদে গল্পেতে আরাম! গোলাগী 
নেশার মত বেশ কাটিতেছে। মাঝে মাঝে দুই চারিটা লাথিগুতো-_উহাও 
একপ্রকার মন্দ লাগে না। প্রচ্ছন্নভাবে গুপ্তলীলায় আমোদ উপভোগ করা 
গেল। মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? নিজের অবস্থাকে উন্নত করিবার 
ইচ্ছা নাই, প্রযত্ব নাই, যাহা আছি বেশ আছি। ইহা মুদ্তিমতী তামসিকতা। 
সন্তোষে মানুষ আপনাতে আপনি তুষ্ট । তামসিকের তৃপ্তির উপকরণ চাই, কিন্তু; 
প্রযত্ব, চেষ্টা! করিবার বেলা আলস্য । সাত্বিক নিজের পুর্ণতায় সন্থষ্ট থাকে, কিন্তু: 
তামসিকের তৃপ্তি ভানমাত্র। ক্ষুদ্র, নীচ বস্তুতে সম্বন্ধ থাকিয়া তাহাতে তৃপ্ত 
থাকা কুক্কুরবৃত্তি। উহা গোলামের শোভা! পায়। পরাধীন গোলামই ক্ষুদ্র“; 
নীচ, সামান্য বস্তু পাইয়া আপনাকে কতার্থ মনে করে। প্রভুর মুখে হামি 
দেখিলে জগৎ তাহার নিকট নন্দনকানন হয়। প্রভুর পদাঘাত পুষ্পবর্ষণ। প্রভূ. 
একটু মিষ্টমুখে কথা বলিলে তাহার জীবন ধন্য । ভাষা নাই, আকাজ্ফা নাই, 
বড় হইবার ইচ্ছা নাই। “যদৃচ্ছালাভে সন্ধি’ সন্্যাপীর ধর্্ম। সন্াসের যে 
অনধিকারী তাহার পক্ষে ওরূপ ভাব প্ররুতপ্রস্তাবে মোহ । মোহগ্রস্তের দুঃখের 
আঘাত ভাল লাগে না। দুঃখের আঘাতে সে ব্যাকুল হয়। সাত্বিক ব্যক্তি 
প্রবল ছুঃখেও বিচলিত হয় না। ইহাদের ভাবে আকাশ-পাতাল তফাৎ। 
তামসিক তৃপ্তিতে ব্যক্তি, জাতি, সমাজ, সকল বিনাশপরাপ্ হয়। তৃপ্তির এই _ 
দাসত্ব সর্ধবথা পরিত্যাজ্য 
অহঙ্কারের দাসত্বের অন্তরে আর এক প্রকার দাসত্ব আছে। তাহী. 
“অবিশ্বাসের দাসত্ব' । সংশয় ও অবিশ্বাস পুথক্‌ জিনিস। সংশয় বুদ্ধির বৃত্তি। 
বুদ্ধির নিশ্চিতভাব ন1 থাকিলেই সংশয় হয়। অবিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রে অহঙ্কার 
হইতে উৎপন্ন হয়। বুদ্ধির দোষে যে অবিশ্বাস, তাহার মূলে অহঙ্কার |. 
আমি বেশী বুঝি__ইহাতেই অন্যের বাক্যে বিশ্বাস হয় না। অবিশ্বাসের ফলে: 
মান্য জীবনে শান্তিলাভ করিতে পারে না। কাহারও কার্যে, কাহারও 
বাক্যে তাহার বিশ্বাস থাকে না। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কোনও কার্য করিতে : 


হইলেই বিশ্বাসের আবশ্যকতা । মানুষের বাহিরের ও অন্তরের সকল কার্যোই 


প্রতিষ্ঠান (Organisation ) আবশ্তক। ভিতরের তগন্তায় গুরুর সহিত, 
সতীর্থ, ধর্মপ্রাণ সাধুগণের সহিত আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক । পরস্পর 
পরস্পরকে বুঝাইলে জিনিবটা সহজে বোধগম্য হয় এবং ইহার দাগ দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হয়। বাহিরের কার্য্যেও বিশ্বাস আবশ্যক। কোনও কার্ধ্যই প্রতিষ্ঠান: 


করণ ১৭৯. 


ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না। যজ্ঞই হউক, সামাজিক পারিবারিক কাৰ্য্যই 
হউক, আর রাষ্ট্রীয় কাধ্যই হউক, সর্বত্রই প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা । বিশ্বাস 
ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠান অসম্ভব। পরিবারও বিশ্বাসের উপর  স্থাপিত। 
অবিশ্বাসী যেমন অন্যকে বিশ্বাস করিতে পারে না, তেমনই নিজের উপরও 
অনেক সময় বিশ্বাসহীন হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ, অহঙ্কারে নিজকে অতিশয় 
বিশ্বাস করায় পরের প্রতি বিশ্বাস থাকে না। এবং শেষে পরকে বিশ্বাস 
করিতে না পারায় নিজের প্রতিও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে । অবিশ্বাসী 
আত্মোপলদ্ধি হইতে পারে না। যে নিজকে বিশ্বাস করে না, সে ভগবান্কেও 
বিশ্বাস করিতে পারে না। পক্ষান্তরে অতিরিক্ত মাত্রায় বিশ্বাস করিতে 
গিয়া মান্য জড় হইয়া পড়ে। ইহা! ‘বিশ্বাসের দাসত্ব'। বিশ্বাসের দাসত্ব 
‘ভাবের দাসত্বের অন্তভূতি। বিশ্বাস বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হইলে তাহা শ্রদ্ধা 
এবং কেবল চিত্ত হইতে উৎপন্ন হইলে তাহা অন্ধবিশ্বান। ভালবাসা হইতে 
যে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, তাহা বুদ্ধি দ্বারা পরিশোধিত না হইলেই “অন্ধবিশ্বাস 
হয়। ‘অন্ধবিশ্বাসের দাসত্বে খ্রীষ্টান ধন্ম, মুসলমান ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম সকলকে 
দুর্বল করিয়াছে। খ্রীষ্টানের 058:০1কে বিশ্বাস করিতে হইবে_এই 
বিশ্বাসের অন্ধতায় খ্রীষ্টান কত নরনারীর প্রাণসংহার করিয়াছে। সাধকগণের 
মধ্যে সেন্ট থেরেসা। ( 50. [here5a ) প্রভৃতি নিজের মত সম্যক্রূপে ব্যক্ত 
করিতে পারেন নাই; ‘Church Fathers-এর অনুমতির ও অন্থমোদনের 
উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। অন্ধবিশ্বাসে গৌড়ামির উত্পত্তি। গৌড়ামি 
সর্বপ্রকার দোষের জনক | অন্ধবিশ্বাস অবিশ্বাসেরই নামান্তর | শ্রদ্ধায় প্রমা 
বা জ্ঞান থাকে । অন্ববিশ্বাসে জ্ঞান থাকে না, অতএব উহা! অশ্রদ্ধা | 
অন্ধবিশ্বাসে অনেক সময় সত্যগোপন হয়। মিথ্যার প্রশ্রয় অনিবাধ্য 
হইয়। দাড়ায়। সত্যের বিকাশ না থাকিলে ধর্ম নষ্ট হয়। ধর্ম নষ্ট হইলে 
ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ধর্মই মানুষের জীবন। এই জীবন 
শুধু প্রাণরক্ষার বুদ্ধি (instinct of self-preservation ) নহে । পশুরও 
প্রাণরক্ষার বুদ্ধি আছে। পশ্বাদির সাধারণ জীবন মন্ুষ্তের জীবন নহে। 
প্রকৃত মঙ্গলের উপরেই মানুষের জীবনের বৈশিষ্ট্য । তাহাই ধর্ম | নিব্বিচারে 
কতকগুলি বিষয় মানিয়! লইতে হয়। সেগুলি এত প্রসিদ্ধ যে তাহার জন্য 
বিচার আবশ্যক হয় না। স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞাগুলির বিচার আদপেই দরকার 
নাই। লোকের 'অহংজ্ঞান, স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু এই “অহ্ংজ্ঞান" প্রকুতরূপে 


১৮০ কৰ্ম্মতত্ব 
বুঝিতে হইলে বিচার আবশ্যক । নির্বিচারে কেবল বিশ্বাস করিলেই চলে 


না। বিচার ধর্মের প্রীণম্বরূপ । বৈষ্ণব বলিতেছেন, “বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ 


তর্কে বহুদূর’_ইহা অতীব ভ্রান্ত মত। শ্রদ্ধা আবশ্যক । অদ্ধা সাত্বিক, রাজসিক 
ও তামসিক ভেদে তিন প্রকীর। সাত্বিক শ্রদ্ধায় বিচার আছে। বিচারশূন্ 
শ্রন্ধ|। তামসিক। চঞ্চল শ্রদ্ধা রাজসিক। কুটতর্ক ত্যাগ করিতে হইবে। 
কিন্তু বস্তুর স্বরূপ নিরূপণ করিতে বিচার একান্ত আবশ্তক। বিচার ভিন্ন 
ভক্তিও হইতে পারে না। বিশ্বাস যদি সাত্বিক হয় তাহা হইলে তাহাতে 
তর্কের অবসর আছে। অতএব বিশ্বাসের উপর জোর দিয়! বৈষ্ণব সমাজ, 
£81-এর উপর জোর দিয়া খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজ মানুষকে মিথ্যার প্রশ্ন 
দিতে শিখাইয়াছে। “বিশ্বাসের দীসত্বে' মানুষের বিকাশ হইতে পারে না। 
পবিশ্বাসো ধর্মমূলং হি” ইহার তাৎপৰ্য্য সাত্বিক শরদ্ধায়। ইহাতে বিচার বা : 
তর্কের নিরসন কর! হয় নাই । 

অতিরিক্ত “ভাবের দাসত্ব মানুষের আর একপ্রকার দাসত্বের উদ্ভব 
হয়। ইহ্‌ “নির্ভরতার দাসত্ব" | বিশ্বাসের দাসত্বের মূলেও ভাবের দাসত্ব। 
অহঙ্কার তাড়াইতে গিয়া বৈষ্ণবগণ দীনতা, নির্ভরতা, বিশ্বাস ও কৃপা এবং 
ুষ্টানগণ অন্ুুতাপের স্থষ্টি করিয়াছে । দীনতার বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে, 
বিশ্বাসের বিষয়ও বলা হইল । এখন “নির্ভরতা'্র বিষয় আলোচিত হইবে। 

নির্ভরতা দাসত্বের নামান্তর । নির্ভরতার ফলে মানুষ ভগবান্‌কে ছোট 
করিয়া ফেলিয়াছে। সকলই ভগবান্‌ করেন, পাপপুণ্য সকল ভগবানের । 
আমার শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই, আমি দুর্বল । আমার কেবল তাহার 
উপর নির্ভর করিতে হইবে। ভগবানের নিত্যশুদ্ধ বিমল সাত্বিক 
ভাবের উপর রাজসিক ও তামসিক কালিমা! আরোপিত হইয়াছে । ইহাতেই 
মানুষ রাবণের রাক্ষদলীল! ও ছুর্যোধনের দানবলীল! ভগবানের বলিয়া মনে 
করে। রাবণের লীলা, দুর্যোধনের দানবভাব ভগবানের নহে। রামচন্দ্রের 
লীলাই ভগবানের লীল!। শ্রীকৃষ্ণের লীলাই ভগবানের লীলা । নির্ভর 
করিতে গিয়। মানুষ ভালমন্দ সকলই ভগবানে আরোপ করিয়া, যিনি অসীম, : 
অনন্ত, যিনি অপাপবিদ্ধ, তাহাকে পাপে মলিন করিয়া! তুলিয়াছে। আমার 


ভিতরে পাপ আছে, আমার ভিতরে হিংসাদ্বেষ আছে, আমার ভিতরে বাঁসনা 


কামনা আছে, এগুলি সকলই ভগবানেতে আছে। নির্ভরতায় দায়িত্বজ্ঞান 
থাকে না । দায়িত্বজ্ঞান না থাকিলে বিচারবোধ হয় না। বিচারবোধ না! 


করণ ১৮১ 


থাকিলেই যাহার যাহা নয়, তাহাতেই তাহা আরোপ করিয়া মানুষ ক্ষান্ত হয়। 
ধাহাকে আমার পাইতে হইবে, তাহার আমা অপেক্ষা বড়, শুদ্ধ ও 
ব্যাপক হওয়া দরকার । যদি তিনি আমারই মতন হন তাহা হইলে তাহাকে 
পাইয়া আমার লাভ কি? নির্ভরতায় মানুষ নিজেও ছোট হয় এবং যাহার 
উপর নির্ভর করে তাহাকেও ছোট করিয়া ফেলে। দুর্বল যাহার কাধে চাপে 
তাহাকেও একটু চাপিয়! ফেলে । সবল না হইলে সবলকে পায় না। দূর্বল 
পরকে আশ্রয় করিতে গিয়া! নিজেও বাড়িতে পারে না এবং যাহাকে আশ্রয় 
করে তাহাকেও বাড়িতে দেয় না। সে বস্তুটি তাই ছোট হইয়া যায়। 
অন্ধবিশ্বাসেও মানুষ ভগবানে আরোপ করে। ভগবানে পাপের আরোপ 
অন্ববিশ্বানেও হয়, নির্ভরতার জন্যও হয়। উভয় মিলিয়াই আরোপের (90:2০ 
70290201519) | নির্ভরত। সাত্বিক ধর্ম নহে। উহা সাত্বিকতার 
ভান মাত্র। সাত্বিকের উৎসাহ ও ধৃতি থাকে । নির্ভরতায় মানুষ দৈববাদী 
হইয়া কর্কুঠ ও অলম হইয়া গড়ে। আলস্য তমোগুণের ধর্মম। সকলই 
ভগবান্‌ করিতেছেন, আমার করিবার শক্তি নাই। কিন্তু নির্ভরবাদী জানে 
না ভগবানের অমোঘ সতাবাক্য“ন মাং কর্শ্মাণি লিম্পন্তে ন মে কৰ্ম্মফলে 
স্পৃহা” নে ভগবানের উদাত্ত বাণী শুনিয়াও শোনে না-__“নাদত্তে কদাচিৎ 
পাপং ন চৈব স্রুতং বিভূ।৮ ভগবান্‌ যে পাঁপপুণ্যের অতীত, ভগবান্‌ যে 
নিত্যশুদ্ধ, তাহা তাহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত তয় না। ভগবান্‌ যে দ্ৰষ্টা, 
সাক্ষী মাত্র, সে জ্ঞান নির্ভরতাবাদীর হয় না। সে অকর্তায় কর্তৃত্ব 
আরোপ করিয়া বসে।  নির্ভরতায় মানুষ ভগবদ্দত্ত মহতী শক্তিগুলিকে 
খর্ব করিষা ফেলে। শক্তিগুলির প্রসার হইতে পারে না । “মন মাঝি তোর 
বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে পারি না”__ইহা দুর্বল, কাপুরুষ তামসিকের 
সঙ্গীত। শক্তিহীন ভীরু কেবল এরূপ ভাবে ভাবিত। অলস, কাপুরুষ, বিষঞ্ন, 
দীর্ঘতর, আত্মপ্রতারক ব্যক্তিই নিজের ও সমাজের প্রচ্ছন্ন শক্ত । যে ধর্মে” 
“পুতুলবাজির পুতুল মোরা! যেমন নাচাও তেমনি নাচি” এইরূপ ভাব শিক্ষা 
দেয় তাহা ধর্মই নহে । এইরূপ অমানুষিক দূর্বল নির্ভরতায় ব্যক্তি ও জাতি 
তামসিক হয়৷ পড়ে। মান্য পুতুল নহে। ভগৰদ্দত্ত স্বাধীনতা মানুষের 
আছে। মানুষ দেবতাও হয়, কুকুরও হয়। ইহাই মানুষের বিশেষত্ব । মান্য 
ভগবানের সহিত অভিন্ন__এই ভাবও মানুষের আছে। মান্য পুতুলের মত 
প্রাণশূ,বু্িৃ্, চেষ্টাশৃন্য জড়বস্ত নহে। পৃথিবীর বক্ষ হইতে এরূপ কার্পণ্য 


১৮২ কম্মতত্ 


চলিয়া গেলে পৃথিবীর কোনও ক্ষতিবুদ্ধি হয় বলিয়া মনে হয় না। নির্ভরতার 
ফলে ব্যক্তির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়। সাত্বিক ব্যক্তির ভগবানে আত্মসমর্পণ 
বিচার-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে উড়িতে না পারিয়া পোষ মানে নাই |. 
সে ইচ্ছাপূর্্বক, বিচারপুর্বক নিজের ইচ্ছাকে ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর 
করিতেছে। সে ক্ষদ্রতাকে বরণ করে নাই । নে অখণ্ডের অসীমের প্রয়াসী |: 
কিন্ত নির্ভরতাবাদী বৃহৎ বস্তকেও ক্ষুদ্র, ছিন্ন, নীচ করিয়া ফেলে । “আমি 
পারি না” ও “আমি করি না” এই ছুই ভাবে অনেক পার্থক্য । “আমি প 
না” কাপুরুষতা ; “আমি করি না” স্বাধীনতা । স্বাধীনতাই সাত্বিক। কী 
কখনই স্বাধীনের ধর্ম নহে। উহা পরাধীন তামসিকের ধন্ম । 
নির্ভরতাবাদী “আস্থৃক ত দাসী তুলুক ত পা, না আস্থক ত দাসী “ডুক: 
ত পা” এইরূপ অস্বাভাবিকভাবে নিজের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করে|; 
অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি সা ইংরেজ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া! পালাইবার: 
কালে নির্ভরশীলতার এমন বীভৎস চিত্র জগত্সমক্ষে জাহির করিয়াছেন যে তাহা 
ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। ভৃত্য নিকটে ছিল না; বা পায়ের তত ও 1 


চিত্রে চিত্রিত হইল। শিশু যে পিতামাতার উপর নির্ভর করে তাহার মূলেও : 
তাহার আত্মনির্ভরতা আছে । সে বাড়িবার জন্যই পরকে গ্রহণ করে । আত্ম- 
নির্ভরতা না থাকিলে জীব বাড়িতে পারে না। কেবল পরের ম্থাপেক্ষী হইয়া 
থাকিলে পরিবার প্রতিপালন এমন কি নিজের ধারণও অসম্ভব হয় । শিশুরও মাতৃ: 
স্তন্য পানের জন্য প্রযত্ব করিতে হয়। গর্ভস্থ ভ্রণও চেষ্টাশূহ্য নহে । সে অনেকাংশে: 
মাতার উপর নির্ভর করিয়াও নিজের জীবনীশক্তিতে নিজেকে বীচাইয়া রাখে। : 
ভক্ত যে ভগবানে আত্মবিসঞ্জন দেয় তাহাতে!সে জড়বস্ত হয় না, বরং প্রকাশ- 
ধৰ্ম্মে তাহার বিকাশ হইতে খাঁকে । ইহা নির্ভরতা নহে। উহা আত্মনির্ভরতাঁর 
পুর্ণতা॥ উহার ভিত্তি উৎসাহে, উহার ভিত্তি ধূতিতে। নির্ভরতাবাদীর_ 
ফললাভের বাসনা “পিল্‌ পিল’ করিয়া ফন্তুনদীর মত অন্তর্বাহিনী। সে তৃষগার 
গীড়নে অস্থির হইয়া, নিজের শক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া নিজকে অসার অপদার্থ 


ভগবান্কেও বিশ্বাস করিতে পারে না। ইহার ফলেই অনুতাপ ও. 
কপাবাদের স্থষ্টি | সু 
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অনুতাপ বা অনুশোচনীয় মানুষ অবশ হইয়া পড়ে। অন্ুশোচনায় চিত্তের 
সরসতা থাকে না। পাপ পরমাত্মায় আহুতি দিয়াছি; আমি নিষ্পাপ__এইরূপ 
ভাবিলে পাপের আক্রমণ হইতে মানুষ অনেকটা অব্যাহতি পায়। আর থে 
ব্যক্তি সর্বদা আপনাকে পাপী মনে করে ও তজ্জন্ত অনুশোচনা করিতে থাকে, 
সে ব্যক্তি পাপ ভাবিতে ভাবিতে পাপী হইয়া, যায়। যাহার যেরূপ ভাবনা, 
তাহার সিদ্ধিও তাদৃশী হয়। ময়লার ভিতরে কোনও উজ্জল ধাতু রাখিলেও তাহা 
মলিন হয়। অপরিচ্ছন্ন বস্তুর সংযোগে স্বচ্ছ কাচও মলিন হয়। মন কাচের 
মত, ময়লার সহিত সংস্পর্শে মূলিন হয় এবং পবিভ্র বস্তুর সংস্পর্শে পবিত্র হয়। 
অন্ুতাপের দাগ পড়িতে পড়িতে পাপের চিন্তায় মন পাপস্বরপ হইয়া পড়ে। 
পাপের চাপে মন আর উ্দদিকে দৃষ্টি দিতে পারে না। সে তখন শক্তিশৃ্ত নিজ্জীব 
হইয়া পড়ে। হতাশ হইয়। তখন কপার ভিখারী সাজিয়| বসে। তখন বলে 
_ ভগবানের কৃপা ব্যতীত আর উদ্ধার নাই। আমি পতিত, আমি কাঙ্গাল, 
আমি দরিদ্র, আমি তীহার কপার ভিখারী । কৃপা শব্দের অর্থ মোহজ করুণা । 
ভগবান্_যিনি নিত্যশুদ্ধ, চিরপবিত্র, ধাহাতে মোহের কালিমা নাই, তাহাতে 
মোহজ করুণ আরোপ করা হইল। ভগবানের দয়া জগতে চিরব্যাপ্ত। যিনি 
র্ভূতের সুহৃদ, যিনি প্রত্যুপকারের আশা না রাখিয়া প্রেম বিতরণ করেন, 
তাহাতে মোহজাত অতি জঘন্য করুণার আরোপ করা হইল। যে রুপা করে 
সে মোহ্গ্রন্ত। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে “কুপয়া পরয়াৰিষ্” হইয়াছিলেন বলিয়াই 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তিরস্কার করিলেন_-“মা! ব্ৈব্যং গচ্ছ।” বাস্তবিক, যে কৃপা 
করে ও যে রুপার পাত্র উভয়েই জঘন্ত। কৃপা করাতে মানুষ হীন হইয়া যায়। 
যে কপার ভিখারী সেও হীন হইতে হীন হইয়া পড়ে। মনতত্শূ্য প্রভুভক 
কুকুরের মত প্রভুর উচ্ছিষ্টকেই পরম পবিত্র বলিয়া মনে করে। বল থাকে না, 
বীর্য থাকে না, তেজ থাকে না, অভয় থাকে না। যেগুলি সাত্বিক সদ্বৃত্তি 
সকল হারাইয়া, এমনকি রাজসিক ভাবও হারাইয়া মানুষ অসার জড়পিণ্ডের 
মত হইয়া পড়ে। ইহা ধর্ম নহে। ইহা! পরিপূর্ণ অধর্ম্ম। পৃথিবীর ইতিহাসে 
খৃষ্টান, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধৰ্ম্ম এই হিলাবে সৰ্বনাশ করিয়াছে। এই সকল ধর্ম 
মানুষকে বীচাইতে গিয়া মানুষকে মারিয়া! ফেলিয়াছে। অন্মতাপে হৃদয় 
পবিত্র না হইয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। ক্ষার হইয়া গেলে তাহাতে কিছুই 
উৎপন্ন হইতে পারে না। সাহারা মরুভূমির মত হৃদয় নিজের ও সমাজের 
পক্ষে নিতান্ত ব্যর্থ। অনুতাপ প্রক্বতপ্রস্তাবে শৌক। শোক তামসিকের 
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স্বভাব। শোক কখনই ধৰ্ম্ম হইতে পারে না। মোহ কখনই কর্তব্য বলিয়া 
পরিগৃহীত হইতে পারে না। মোহ নিতান্ত হেয়। ভগবানের দয়া স্র্যারশ্মির 
মতন পরিব্যাপ্ত। যিনি বিশ্বব্যাপী, তাহাকে ক্ষুদ্র, নীচ হইয়া জীবকে “রুপা? 
করিতে হয় না। যিনি “ভূত-ভৃৎ, কিন্তু ভূতস্থ নহেন; যিনি ভূতের আত্মা, 
যিনি ভূতভাবন, তাহাতে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি প্রাণিগণের 
অমন্গলের অতীত । তিনি “কল্যাণগুণনিলয়ম্ঠ। তাহাতে রুপার আরোপ 
নাস্তিকতা । উহা! ভগবানে শ্রদ্ধা নহে। কৃপাবাদে যেমন ভগবানকে ছোট 
করা হয়, সেইরূপ কপার পাত্রও ছোট হইয়া যায়। দেবতা যেমন বাহনটি 
তেমনই হয়। নিজেকে হীন ভাবিয়া রুপার প্রার্থী হয়। প্রার্থনার ফলে 
আরও হীন হইয়া পড়ে। ধাহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করে, তীহাকে সে 
খণ্ডিত ও ছোট করিয়া ফেলে। যে অক্ষম, যে দুর্বল, সে পরকে বল দিতে 
পারে না। যে নিজে বদ্ধ সে পরকে মুক্ত করিতে পারে না। তাহার 
কল্পিত ভগবান্‌কে মোহগ্রস্ত করায়, ভগবান্‌ ছোট হইয়। পড়ায়, সেই কপোল- 
কল্পিত দুর্বল, মোহান্ধ, অক্ষম, ও বদ্ধ ভগবান্‌ তাহার বলবিধান করিতে 
পারে না, শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারে না, বা মুক্ত করিতে পারে 
না। অধিকন্ত কৃপাবাদী নিজের দাসত্বে নিষ্পেষিত হইতেছিল, তাহার উপর 
এ কল্পিত ভগবানের চাপ তাহার পক্ষে ‘ইদমধিকং’ হইয়া পড়িল। চাপের 
উপর অধিকতর চাপে তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে । এইরূপে ব্যক্তি নষ্ট 
হইয়া সমাজকে কলুষিত করে। সমাজও দুর্বল অকর্ণ্য হইয়া পড়ে। 
নির্ভরতা আলম্তের আকর। যে জাতির আত্মনির্ভরতা নাই, সে জাতি 
অলস। অলস জাতির অন্গতাপ অবশ্যন্তাবী। বিষগতার বশে জাতি দীর্ঘসত্ 
হয়। দীর্ঘনুত্র হইলেই পরমুখাপেক্ষী হইয়া পরের রুপার ভিখারী হয়। 
পরাধীন জাতিরাই ইহার নিদর্শন। পরের রূপার উপর যাহারা নির্ভর করে 
তাহারা পন্গু, অন্ধ, বধির প্রভৃতির মতন গলগ্রহ হইয়া দুঃসহ জীবন যাপন 
করে। প্রশ্ন হইতে পারে-_ খৃষ্টান ধর্ম অনুতাপ, রূপা ও নির্ভরতার মুদ্তিমতী 
অভিব্যক্তি। ইয়োরোপ এ ধর্মাবলম্বী | মুসলমান ধর্শ্মও খৃষ্টান ধর্শ্মের অনুবূপ ৷ 
কিন্ত তাহাদের তামসিকতা না৷ আসিয়া রাজসিকতার অভিব্যক্তি হইল কেন? 
তদুত্তরে বলিতে হইবে উহা! ইয়োরোপের জলবায়ুর গুণে এবং আরবদেশের 
জলবায়ুর গুণে যে পারিপাশ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া গঠিত তাহাতে বদলাইয়া 
যায়। বিশেষতঃ ইয়োরোপে খৃষ্টান ধর্ম দার্শনিকগণের আঘাতে, বিজ্ঞানের 
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 আভ্যাদয়ে, মহাপুরুষগণের জীবনদানে এবং সর্বোপরি গ্রীকদর্শনের প্রোজ্জল 


কিরণালোকে সঞ্ধীবিত হওয়ায় নৃতন আকার ধারণ করিয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম 
‘খোল ও নইচা’ অনেকবার ব্দলাইয়৷ একেবারে নামমাত্র খৃষ্টান ধর্ম আছে। 
পক্ষান্তরে, বৈষ্ণব ধর্ম ভারতবর্ধকে এবং বৌদ্ধ ধন্ম সমস্ত এশিয়ার পূর্ববাংশকে 
দুর্বল, অসার ও তমসাবচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে এই মত 
বিচার দ্বারা সমর্থন করিব। এদেশের জলবায়ুর গুণেও মানুষ কতকটা 
অপদার্থ হয় । তাহার উপর এরূপ ধর্মের চাপে মান্য মরিয়া গিয়াছে । 
প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক । 
অস্কৃতাপবাদী প্রায়শ্চিত্তের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে । তাহার মতে প্রায়শ্চিত্ত 
অনুতাপ । অবশ্যই আমরা বলিব প্রায়শ্চিত্ত অঙ্গৃতাপ বটে। তবে উভয়ের 
ভেদ আছে। অন্ুতাপে চিত্তের ভিতর গুমরিয়া মরিতে হয়। উহা! প্রচ্ছন্ন 
গাপ। পন্মানদীর ভাঙ্গনের ন্যায় অজানিতভাবে ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করে 
এবং সহসা অতকিতভাবে সমস্ত সমাজকে গ্রাস করে। পন্মানদী ভিতরে 
ভিতরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ক্ষয় করিতে থাকে । লোকে তাহা জানিতে 
পারে না। কিন্তু একদিন হঠাৎ দু-দশ মাইল জায়গা ভা্গিয়া নদীগর্ভে 
বিলীন হইয়। যায়। প্রচ্ছন্ন পাঁপও সমাজকে এরূপভাবে বিধ্বস্ত করে। 
ব্যক্তিবিশেষ নৈতিক কুষ্টগ্রস্ত হইলেই সংক্রামকভাবে সমাজের অন্যান্তকে 
আক্রমণ করে__ইহা! প্রাকৃতিক সত্য । কিন্ত প্রায়শ্চিত্ত বাহিরের অনুষ্ঠান 
ভিতরে অনুশোচনা হইল। যখন বাহিরে ইহার অভিব্যক্তি হয় তখনই 
ভিতরের গুরুভার অনেকটা কাটিয়া যায়। যাহারা শোক ভিতরে পুষিয়! 
রাখে তাহাদের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। আর যাহারা শোকের অন্ত 
কান্নাকাটি করিয়া বাহিরে শোকাবেগ চালিত করে, তাহারা শোকের হস্ত 
হইতে অনেক ক্ষেত্রে সহজে নিষ্কৃতি পায়। অন্ুশোচনার বাহিরে প্রকাশ 
হওয়ায় ভিতরে অত দাগ পড়িতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রায়শ্চিত্ত একটা 
অননষ্ঠান। ইহাতে একটা চালনা থাকে । অন্ুতাপে মান জড় হয়। কিন্ত 
অনুষ্ঠানে সজীব থাকে । তৃতীয়তঃ, অন্গতাপের ভিতরে ক্রি হয়। তাহাতে 
লোকের দৃষ্টান্ত হয় না। কিন্ত প্রায়শ্চিত্ত করাতে নিজের বিশুদ্ধির বোধ হয়, 
সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও দৃষ্টান্ত হয়। অন্ুতাপে মানসিক কালিমা! বিদুরিত না 
হইয়া আরও কালিমা পড়ে। কিন্ত প্রায়শ্চিত্তে বাহিরে বিকাশ হল্যায় ভাবনা 
কমিয়| যায়। ওঁ সম্বন্ধে লুকাইবার চেষ্টা থাকে না। লুকাইতে গিয়াও মানুষ 
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চিন্তা করিতে থাকে। চিন্তার ফলে প্রবৃত্তি আরও বাড়িয়া উঠে। প্রায়শ্চিত্তে 
শরীরে তাপ, অনুতাপে মনে তাপ। প্রায়শ্চিত্তে মন সজীব থাকে ও 
ইন্দ্িয়গুলি সংযত হয়। অন্ুতাঁপে মন নিৰজ্জাৰ হইয়া পড়ে, ইন্দৰিয়গুলিও 
অসংযত হয়। প্ৰায়শ্চিত্তে মানসিক বলবৃদ্ধি হয়। প্রকাশ্যতাঁ একপ্রকার 
বল। কিন্তু অন্ুতাঁপে ছুর্বলত বুদ্ধি পায়, কারণ গোপনভাব একপ্রকার 
দুর্বালত|। অবশ্যই সকল ক্ষেত্রে গোপনভাব দুর্বলতা নহে যথা, 
সাধনক্ষেত্রে। সাধনক্ষেত্রে গোপনভাবই ভাল। Ex০eri০ বহিরঙ্গ ভাব 
হইতে 6504০ অন্তরক্গভীব শ্রেযঃ। প্রায়শ্চিত্তে পুনরায় পাপের বর্ম্ম 
করিতে লজ্জা হয়। কিন্তু অন্ুুতাপে বাহিরের লোক জানিতে না পারায় 
লঙ্জার অবসর থাকে না, তাহাতে পুনরায় অনুষ্ঠানের সুযোগ হয়। স্বীকার 
করায় অনেকটা দোষ কাটিয়া যায়। খৃষ্টান ধর্মে তাই Confessi0n বা 
স্বীকারবাদের স্থষ্টি হইয়াছে । কিন্তু ইহাও অনেকটা সঙ্থীর্ঘভাবে। কারণ 
তাহা মাত্র পাত্রীনাহেবের নিকটেই করা হয়, তাই প্রকাশ্তভাবে অনুষ্টিত হয় 
না। আর শুধু মুখে স্বীকার করিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোনওরূপ আচরণ 
করিলাম না, তাহাতে মনের দৃঢ়তা আসে না। খরচেও মানুষের দৃষ্টি 
অধিক পড়ে। শারীরিক ও আখিক শক্তির ব্যয়ে পুনরায় আর করিতে 
ইচ্ছা হয় না। 

কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন যে প্রায়শ্চিত্তে দৃষ্টান্ত খারাপ হইতে পারে। 
আমরা তদুত্তরে বলিব, তাহা হইতে পারে না। কারণ ইহা বেশ্যার পাপের 
মত নহে। বেশ্তা পাপে নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তকারী পাপের মর্শ্ম 
বুঝিয়া নিজেও বিরত থাকে এবং সমাজের অন্যান্যেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
প্রায়শ্চিতত-অনুষ্ঠানকারী সমাজে দৃষ্টান্ত দেখায়__পাঁপে সুখ নাই, পাপে দুঃখ । 
তোমরা সকলে বিরত হও । অতএব দৃষ্টান্ত দোষ হইতে পারে না। 
লোকের শিক্ষার জন্যও প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। অন্গৃতাপে মান্য অবশ্মানষ্ঠান 
করে। অনুতপ্ত ব্যক্তি অনেক সময় নিজের ও অপরের উদ্বেগের সৃষ্টি করে। 
তণ্চশিলারোহণাদি এই অঙ্গতাপের ফল। অন্কৃতাপে মানুষ চক্ষু প্রতৃতিও 
তুলিয়া ফেলে। ইয়োরোপে অনুতপ্ত ব্যক্তি স্বশরীরে বেত্রাঘাত করিত। 
অন্ুতাপে এইরূপ ইন্দ্িয়গ্ুলিকে দুর্বল করিয়া বাহাছুরী নিবার বাতিক 
হয়। ভিতরে অহঙ্কার, দাঁক্তিকতা, কামনা, রাগ ও দৃপ্তভাব থাকে; 
কেবল বাহিরে শরীরের উপর আঘাত করে। শরীরের ভূতগ্রাম, 
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অর্থাৎ করণগুলি_ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে রুশ করিয়া! ফেলে এবং ভগবানের 
অনুশাদনও ভূলিয়া যায়। ইহারা! প্রকুতপ্রস্তাবে আন্ুরিকভাবাপন্ন হইয়া নিজের 
ও সমাজের বিনাশের পথ উন্মুক্ত করে। শরীরের মাংস কাটিলেই কামনা 
বিদ্রিত হয় না; চক্ষু উপড়াইয়া ফেলিলেই বূপ-দর্শনের মোহ কাটিয়া যায় 
নাঁ। ভিতরে বিচারবোধ না থাকিলেই মানুষ অবিবেকের বশে অন্গতাপের 
বাতিকে অধর্মকে বরণ করে। প্রায়শ্চিত্তের বাবস্থা ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত । 
পাপের গুরুলবু বিচারপূর্ক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা । অন্তাপে মাগুর বু 
হইয়া কাৰ্য্য করে। অবশ হুইয়া করাই দাসত্ব। আর প্ৰায়শ্চিত্তে 
বিচারবোধে করে। ইহাতে মান্য অবশ হয় না। নিজের বশে রাখিয়া 
অনুষ্ঠান করে। 

বাস্তবিক, নির্ভরতা, অস্থতাপ ও রুপার দাসত্রে মানুষ ধর্ম্মজীবন লাভ করা 
দূরে থাক, কেবল মৃত্যুই লাভ করে। উহা প্ররুত ধর্ম নহে, উহা অমানুষিক 
অধন্ম। বিচারবৃদ্ধির অভীবেই মানুষ এইরূপ অনর্থের স্থষ্টি করে। 

বিমলবোধের অভাবে মানুষের ইচ্ছার দাসত্ব হয়। এই ইচ্ছার দাসত্বও 
নানাপ্রকারের। পূর্বে অন্করণের ইচ্ছার বিষয় বলা হইয়াছে। বর্তমানে 
ইচ্ছার অন্যান্য ভাবগুলিও দেখান আবশ্তক। কর্মক্ষেত্রে এইগুলি মানুষের 
কিরূপ অন্তরায়, এইগুলির দাসত্বে মান্য কিরূপ অসার অপদার্থ হর, তাহা 
দেখান আবশ্তক। মূলতঃ ইচ্ছা এক; কেবল বিভিন্ন বিষয় নিয়াই 
ইহার পার্থক্য । 

১। কামের দাসত্ব। গ্রাম্যধর্শ্মের ইচ্ছা । ইহাতে ত্রগ্মচর্য্য রক্ষা করিতে 
পারে না। সমাজের কলন্বস্বরূপ হয়, নিজের জীবনও রোগশোকময় করিয়া 
তোলে । ব্ৰহ্মচৰ্য্য জীবনের ভিত্তি, ধর্দের প্রথম সোপান। তাহার অভাবে 
ধন্মজীবন অসম্ভব । ভিত্তিশৃন্ত গৃহের মতন, ইহা দাড়াইতে পারে ন!। বুদ্ি্ারা 
কাম নিয়ন্ত্রিত না হইলেই সর্ধনীশসাধন করে। ইচ্ছার সংযমই ওষধ। সংঘমের 
প্রতিষ্ঠা বিমলবোধের উপরে । 

২। অভিলাষের দাসত্ব। অন্যের ব্যবহার-ইচ্ছার নাম অভিলাষ । 
অন্যকে পাইলেই সুখ হয়। পাইবার জন্ত সর্বদা চেষ্টিত থাকায়, সঙগজ্খ- 
ভোগের প্রবলতা থাকায় কর্তব্যের ক্রটি অনিবার্য । 

৩। কপটতার দাঁসত্ব। ছল দ্বারা পরকে প্রতারিত করার ইচ্ছাই 
কপটতা। কপটতার মত শক্ত ধর্মক্ষেত্রে আর নাই । কপটলোক অসরল। 


১৮৮ কর্ম্মতত্ব 


সরলতার অভাবে প্ররুত ধর্মজজীবন হইতে পারে না। ধর্মাক্ষেত্রে সারল্যের 
প্রাধান্য । কপট লোক সর্বদাই মঙ্কচিত। সে পরকে সর্বদাই বদ্ধ রাখিতে 
চায়। কপটতা প্রকৃত প্রস্তাবে শঠতা__প্রবঞ্চনা। উহা! তামসিকতা!। ইহার 
দাসতে মানুষ হীন হইয়া পড়ে। 

৪। কৃপণতার দাসত্ব। অবশ্কর্তব্য-বোধ হইলেও নিজের দ্রব্য 
পরিত্যাগ না করিবার ইচ্ছাই রুূপণতা৷। কুপণের জন্ম বৃথা, জীবন বৃথা । সে 
সংসারে কেবল ভারম্বরূপ। কুপণ জীবনে দুঃখী, শান্তি তাহার থাকে না। 
অর্থচিন্তায় সে কাতর। পাইবার জন্য, সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের জন্য পুত্র, স্ত্রী, পিতা, 
মাতা, সমাজ, দেশ, জাতি, ধর্ম এবং নিজের প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ মনে করে। 
ক্রিমিকীট হইতেও ইহার জীবন নিক্ষ্ট। ইহার জীবনে সুখ নাই, শান্তি নাই, 
স্বাস্থ্য নাই, বল নাই। কৃপণ জীবন্মত। বুদ্ধির অভাবেই সে অর্থের দাস, 
অর্থাৎ ইচ্ছার দাস। অতিরিক্ত সঞ্চয় প্রকৃতির ধর্ম নহে । বিতরণের জন্যই 
সঞ্চয়। নদীর জল অতিরিক্ত সঞ্চিত হইলেই দেশ ভার্দিতে আরম্ভ করে। দান 
স্বাভাবিক ধর্ম । উহার অভাবে মানুষের জীবন শৃঙ্খলিত অবসন্ন দানবের 
ন্যায় হয়। 

৫। স্পৃহার দাসত্ব। পরের দ্রব্য গ্রহণ করিবার ইচ্ছাই স্পৃহা । পরের 
যে কোন রকমের জিনিস পাইবার ইচ্ছা হইলেই শেষে চুরি করিতেও কুঠ| হয় 
না। স্পৃহার বস্তু যেভাবেই থাকুক ন| কেন, উহা! পাইবার সম্ভাবনা না 
থাকিলেও স্পৃহার বশে মানুষ পাগল হইয়া উঠে। ইভা হইতেই 
লোভের উৎপত্তি। 

৬। (লোভের দাজত্ব। অন্যায়পুর্বক পরের দ্রব্য পাইবার ইচ্ছাই লোভ । 
ইহাই চুরি। পূর্বে যে ভয় ও লোভের দাসত্ব’ প্রবন্ধ উপস্থাপিত করা 
হইয়াছে, তাহ! হইতে ইহা! আরও নিরুষ্ট। স্বর্গপ্রার্তিতে লোভ কিবা! যশের 
লোভ-_এই লোভ হইতে অনেক উচ্চে। এই লোভে মানুষ জঘন্য হইতে জঘন্য 
হইয়া পড়ে। সংযম ব্যতিরেকে ইহা হইতে মুক্তিলাভ হইতে পারে না। 
সত্যমের ভিত্তি বিমলবৌধের উপর । অতএব বিমলবৌধের অভাবেই মানুষ 
ইচ্ছার দাস হইয়| পড়ে। 

বুদ্ধির অভাবে আর এক প্রকার দাসত্ব “ক্রোধের দাসত্ব । ইহাকে 
দদ্বেষের দাঁসত্ব'ও বলিতে পার! যায়। কামনা প্রতিহত হইলেই ক্রোধের উদ্ভব 
হয়। ক্রোধের ফল সর্বজনবিদিত ক্রোধের বশবর্ত্তী হইলেই মানুষ হিংস্র 


করণ ১৮৯ 


পশু হইতেও অধম হয়। ক্রোধে শীঘ্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়। বিষয়ের পুথক্ত্বে 
ক্রোধও নান! প্রকারের হয়। 

ক্রোধের দাসত্ব। যাহ! আশ্ততর বিনাশী তাহাই ক্রোধ। “হইল আর 
গেল’ ইহাতে মানুষকে হিতাহিত- ও লঘুগুরু-জ্ঞানশূন্ করিয়া ফেলে । মানুষ 
বিবেকহীন হইলে সংসারে এমন কোন কাধ্যই নাই, যাহা সে করিতে না 
পারে। ক্রোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ভালবাস! দ্বারা! ক্রোধ প্রশমিত করা 
যায় না। কারণ ভালবাসায় আঘাত লাগিলেই লোক ক্রুদ্ধ হয়। বিচারবুদ্ধি 
দ্বারাই ক্রোধ প্রশমিত করিতে হয়। ভালবাসায় নিজের ক্রোধ, কামনা বরং 
বাড়ে। ভালবাসায় ইয়োরোপে ক্রোধের ও প্রতিহিংসার সৃষ্টি হইয়াছে। 
ভালবাসার উন্মাদনায় ক্রুদ্ধ হইয়া মানুষ প্রণয়ের পান্রকেও হত্যা করিয়াছে। 
অতএব ভালবালা দ্বারা ক্রোধের প্রশান্তি হইতে পারে নাঁ। আংশিকভাবে 
সাময়িক ক্রোধের বেগ কমিতে পারে। কিন্তু তাহা মোহজ ; যেমন, 
কামুক ব্যক্তির ক্রোধ থাকে না । কিন্তু কামুক আঘাত পাইলেই একেবারে 
ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। বিচারবুদ্ধি দ্বারাই ক্রোধ প্রশমিত করিতে হয়। অন্যের 
ক্রোধ নিবারণে কেহ কেহ “অক্রোধের' ব্যবস্থা দেন। অক্রোধ অবশ্যই ভাল । 
কারণ ইহা সাত্বিক; কিন্তু অক্রোধের ফলে মানুষ তেজ হারাইলে তাহা 
কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। অতিবুদ্ধির দৌষেই আক্রোধের বাতিক 
হয়। শ্রদ্ধার অভাবেই এই অতিবুদ্ধির দোষ হয়। শ্রদ্ধা যে অধিষ্ঠান ইহা 
মানিলে এই বাতিকের উৎপত্তি হইতে পারে না। বৌদ্ধ ধর্ম এই দোষে ছুষ্ট। 
“ক্রোধ দ্বারা ক্রোধ প্রশমিত হয় না। অক্রোধ দ্বারাই ক্রোধ প্রশমিত হয়। 
ইহাই সনাতন ধৰ্ম্ম” ইহা বৌদ্ধমত। আমাদের মনে হয় ইহা অসমীচীন। 
কারণ ক্রোধকে ভালবাস! দ্বারা! নিবারণ করা যায় নাঁ। ভালবাসায় আঘাত 
লাগাতেই ক্রোধোৎপত্তি হয়। অক্রোধে তেজ হারায়। তেজে পাপ 
অভিভূত হয়, কিন্তু অক্রোধে কখনই পাপ অভিভূত হইতে পারে না। 
অক্রোধ সন্মাসীর ধর্ম । “ন ক্রুধ্যন্তং প্রতি ক্রুধ্যেৎ আক্ুষ্ট: কুশলং বদেখ ইহা 
সন্যাসী ধর্ম । জগৎ যাহার নিকট মিথ্যা, যিনি সর্ববভূতে অভয় প্রদান 
করিতেছেন, তাহার পক্ষেই এই অন্থশাসন। অতিরিক্ত বুদ্ধির দোষে বৌদ্ধগণ 
এই মত সার্বজনীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে সমাজ চলিতে 
পারে না। গৃহে প্রবেশপুর্ববক চোর স্ত্ীপ্রভৃতির উপর অত্যাচার 
করিতেছে, দস্তা তঙ্কর লোকসমূহের প্রাণ সংহার করিতেছে,_তথন 


১৯০ কম্মতত্ত 


অক্রোধী হইয়া তেজশূন্ হইয়া! ইহাদের প্রশ্রয় দিলে মহান্‌ অধর্শ হয়? 
বৌদ্ধ ধর্মের এই অসার অক্রোধবাদে ভারতবর্ষের সর্বনাশ হইয়াছে। 
অত্যাচারীর প্রতি ক্রোধপ্রদর্শন আবশ্যক । ক্রোধের বশ হওয়াই অন্যায়। 
কিন্তু ক্রোধ নিজের বশে থাকিলেই তাহা তেজ, অবশ হইয়া, ক্রোধের সেবা 
করাই দাসত্ব । কিন্ত নিজের অধীনে রাখিলে, বুদ্ধির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত 
করিলে তাহাতে আর দোষ থাকিতে পারে না। বরং তাহাই ব্যক্তির ও 
সমাজের মন্দলব্ধায়ক হয় । অক্রোধের বাঁতিকে মানুষ অন্যায়ের প্রতিরোধ 
করিতে পারে না, অত্যাচার প্রশমিত করিতে পারে না । অক্রোধে রাষ্ট্রীয় শাসন 
চলিতে পারে না, সমাজশাসন অসম্ভব হয়, পারিবারিক কর্শ্মাদিও চলিতে পারে 
না, সমাজ, জাতি পঙ্গু হইয়া! যায় । ইহার ফলে জাতি অবশ হয়। পরাধীনত। 
তাহার শিরোভূষণ হয়। ব্যক্তিও ধ্বংস পায়, সমাজও বিধ্বস্ত হ্য়। বৌদ্ধ 
ও বৈষ্ণব ধন্মের প্রভাব ভারতীয় জাতিকে অকর্ম্মণ্য, কন্মকীতর, অলদ ও 
তামসিক করিয়া তুলিয়াছে। ভারতীয় সনাতন ধর্ম বিপর্যস্ত হইয়াছে । জাতি 
কুনজপৃ্ঠ নুক্জদেহ” হইয়াছে । 

ক্রোধ তাড়াইতে প্রকৃত বিচারবোধের অভাবে শাস্তদৃষ্টি হারানর ফলে 
অক্কোধের সৃষ্টি । অক্রোধের বাতিকে ব্যক্তি ও সমাজ বিনষ্ট হইয়াছে । 

আর এক প্রকার বাতিক বা ব্যাধি ‘কারুণ্যের বাতিক'। এক্ষেত্রেও শ্রদ্ধার 
অভাবেই এই অনর্থের উৎপত্তি। সর্ববভূতে করুণা বা দয়া সর্বত্যাগী সন্্যাশীর 
ধন্ম। তাহার নিকট পাপী, পুণ্যাম্মার প্রভেদ নাই । তিনি সর্ধবভূতে সমদর্শা | 
তিনি ভিতরে একরস ব্রঙ্গবন্তই দেখিতে পান। তিনি সর্ধ্ভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ | 
করুণা তীহারই বিশেষ ধর্ম । কিন্তু সকলের পক্ষে করুণা অতিরিক্ত মাত্রায় 
হইলে তাহাতে কাপুরুষতার স্যষ্ট হয়। করুণার সীমা! আছে। পাপীর প্রতি 
ওদাসীন্য ভাল। কিন্তু তাহাকে করুণা করিতে গিয়া তাহার উদ্ধার না 
করিয়া তাহার বিনাশের পথ পরিষ্কত করিতে পারি। শান্তি বস্তুটার 
আবশ্যকতা আছে। দণ্ডও ভগবান্‌। শাস্তির অন্তরে মঙ্গল আছে । করুণার 
উপরেই শাস্তির প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কেবল করুণার বশে শাস্তি প্রদান না 
করিলে সমাজ থাকিতে পারে না। সমাজ না থাকিলে সন্গ্যাসীর জীবনও 
চলিতে পারে না। তেজশূন্য করুণা তামসিকতা । উহাকে দাসত্ব বলিলেও 
ক্ষতি নাই। বৌদ্ধ ধর্মের আর একটি ব্যিময় ফল এ করুণা । করুণার 
বাতিকে অত্যাচার, অবিচার, অনাচারের প্রশ্রয় হয়। সমাজ হইতে প্রপীড়িত 


করণ ১৯১ 


হইলে তাহা নিশ্চয়ই স্বস্থানচ্যুত হইবে । অবিচার সমাজ বহুদিন সহিতে পারে 
না। তাহাতে সমাজের জীবনীশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। সমাজ একটা জীবন্ত 
জীব। অনাচার তাহার সহিবে কেন? অক্রোধ ও করুণ! দ্বার ক্রোধ 
প্রশমিত হইতে যে সময় লাগে, তাহার ভিতরে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির অত্যাচারে 
প্রাণিগণের প্রাণসংশয় হয়। করুণা ও অক্রোধের উপরে শাঁসনযন্ত্র স্থাপিত 
হইলে তাহা দ্বারা মঙ্গল হইতে পারে। কিন্তু শাসনশৃন্য অক্রোধ ও করুণা 
অম্ঙ্গলের নিদাঁন। অক্রোধ প্রভৃতি সাত্বিক ধর্ম । তামসিক ইহা অবলম্বন 
করিলে ভান হয়। জ্ঞানীর এক হস্তে চন্দনলেপন এবং অন্ত হস্তে কুঠারাঘাত 
করিলে তাহার সমজ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু সর্বসাধারণের তাহা কখনই 
সম্ভব নহে; ভিতরে ফৌসফৌসানি, কৌতৎকৌতানি থাকিবেই থাকিবে । বাহিরের 
দেখান অক্রোধ ও করুণ| একপ্রকার মানসিক ব্যাধি। ইহা বড়ই দুরন্ত ॥ 
ইহার আক্রমণে তরল গোলাপী নেশার মত কুম্তকর্ণের নিদ্রা সমাজ-শরীরে 
প্রবিষ্ট হয়। প্ররুত বিচারবুদ্ধি যাহার আছে, তিনি শাস্ত্রের মর্ধ্যাদা উল্নজ্বন 
করেন না। তিনি জানেন সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ের বিকাশই আবশ্যক ॥ 
ভারতে সাংখ্য, পাতগ্রল ও বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম ব্যক্তিত্বের উপর অসাধারণ জোর দিয়! 
এবং ইয়োরোপে গ্রীকনীতি-বিজ্ঞান ব্যক্তিত্বের দিকে অতিরিক্ত জোর দিয়া 
সমাজকে পঙ্গু করিয়াছে। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের সামগ্তস্ত রক্ষা করিয়া 
চলিতে হইবে । খৃষ্টান, বৈষ্ণব ও মুসলমান কেবল সমাজবাদে ব্যক্তিকে গঙ্গ 
করিয়াছে । ইহার সমাজের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ায় ব্যক্তির বিনাশ 
হইয়াছে । ভারতে উভয়ের সামপ্রন্ত রক্ষা করিবার মত উপাদান ছিল। কেবল 
বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবের প্রভাবে ভারতীয় জাতি নিজ্জাব হইয়াছে । কেহ কেহ 
অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যক্তিত্বের দিকে গিয়| সমাজ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়াছে । 
আবার কেহ কেহ সমাজের দিকে অতিমাত্রায় দৃষ্টি দিয়া ব্যক্তিকে বিনাশ করায় 
সমাজ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। শান্সিতবুদ্ধি ব| বিচারবুদ্ধির অভাবেই এই 
বাতিকের উৎপত্তি। 

আর একপ্রকার বাতিক “ক্ষমার বাতিক'। এই বাতিকের মূলেও শ্রদ্ধা ও 
বুদ্ধির অভাব। অতিরিক্ত বিচার করিতে গিয়া! শ্রদ্ধা নামক স্বাভাবিক জিনিসটাকে 
বিতাড়িত করায় এই বাতিকের উদ্ভব হইয়াছে। ক্ষমা সবলের ধর্ম । ক্ষমা 
সাত্বিকগুণ, অক্ষমের ক্ষমা তামসিকতা | অক্ষম দুর্বল, ক্ষমা! করিতে পারে 
না। উহা! লোকদেখানো৷ বাহিরের ভগ্ডামি। না গারিয়া মুখে ক্ষমার ভাব 


১৯২ কর্ম্মতত্ব 


দেখান_উহা! ‘Grapes are 50U৮'_আহ্ধুরগুলি টক, ইহার মত। 
অত্যাচারীকে শাসন করিতে হয়। অনাচারের প্রশ্রয় দিতে নাই। ক্ষমা 
করিয়। অনাচারীর শাসন করিতে হয়। ক্ষমাও একপ্রকার শাসন, তদিষয়ে 
সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্ষমার বাঁতিকে সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত হয় । সকলকে সকল অবস্থায় 
ক্ষমা করা যাইতে পারে না। দোষীর দণ্ডবিধান ধর্ম্ম। দেশদ্রোহী, সমাজ- 
দ্ৰোহী, রাঁজত্রোহী, পিতৃদ্রোহী প্রভৃতির দণ্ডবিধান ধর্ম । সন্ন্যাসীর পক্ষে সকল 
ব্যাপারে ক্ষমা! “সার্বভৌম মহীব্রত” হইতে পারে, কিন্তু সকলের পক্ষে নহে। 
সকলের পক্ষে সমানাকারে ক্ষমার অনুশাসন বিরুতবুদ্ধির ফল। বৌদ্ধ ধর্মের 
আর একটি অমানুষিক প্রথা ক্ষমা । ইহাতে মানুষ দুর্বল হইয়া পড়ে। 
প্রকৃত অধিকারী নির্বাচন না| করায় সকলেরই ক্ষমার সমান অধিকার হুইতে 
পারে না। ভিতরে খুঁতখুঁত করিয়৷ বাহিরে ক্ষমায় ব্যক্তির সর্বনাশ হয়। 
তাহার মানসিক বৃত্তিগুলি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। বিষ তাড়াইতে গিয়া! বিষের 
স্থ্টি করিতে হ্য়। বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতিকে ক্ষমা করিলে সমাজ সমজ হইয়া 
পড়ে। শাসনশুন্য হইলে জীবনধারণ অসম্ভব ব্যাপার হয়। শাসনেও ক্ষমার 
অবসর আছে। অতিরিক্ত শাসন নিন্দনীয় ও তাহা। অধশ্ম। শাসনের তাৎপর্য্যও 
ক্ষমীয়, কিন্তু সর্বাবস্থায় একান্তিক ক্ষমা ব্যবস্থেয় হইতে পারে না। ক্ষমা আদর্শ 
হইতে পারে, কিন্তু অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করাই বুদ্ধিমানের ধর্ম। শ্রদ্ধা ও 
বিচারবুদ্ধির অভাবের জন্যই এই ভ্রমের উৎপত্তি । 

ক্রোধের বিভিন্নত। এস্থলে প্রদর্শন করা আবশ্যক। 

১। দ্রোহের দাসত্ব। দ্রোহটি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। ইহার গতি 
ঘাসের ভিতরে অলক্ষ্য সর্পের গতির মত। কিন্তু ইহার দাগ অধিকক্ষণ থাকে । 
ইহা! হৃদয়ে অন্থবিদ্ধ হয়, কিছুতেই প্রশমিত হইতে চায় না। পরের অপকার 
করিতেই ইহা পধ্যবসিত হয়। অপকার না করিয়া বিরত হয় না। পরের 
অপকার করিবার জন্য দ্রোহ মনকে তিল তিল করিয়া ঘন্ত্রণা দেয়। মন অত্যন্ত 
কলুষিত হইয়া পড়ে। এই দ্রোহের বশে মান্য স্বজাতি, সমাজ ও স্বধর্ম- 
দ্ৰোহী হয়। ভ্রোহে মান্য অবশ হইয়া পড়ে। বিচার করিবার শক্তি লোপ 
করিয়া ফেলিতে চায়। বিচারবৌধ না থাকিলে দ্রোহে সর্ধনাশসাধন করে। 
দ্রোহ অতীব দ্বণ্য, ইহার দাসত্ব জঘন্য হইতেও জঘন্য । . 

২। মন্ম্যু বা বিদ্বেষের দাসত্ব। অপকারী ব্যক্তির অপকার করিতে 
অসমর্থ হইয়া তাহার প্রতি নিগৃঢ় যে দ্বেষ জন্মে তাহাই মন্ত্য বা বিদ্বেষ। 


করণ ১৯৩ 


ইহাতে মন ভাঙ্গিয়া যাঁয়। অন্তরে অন্তরে এমন কালিমা পড়ে, যাহাতে হৃদয় 
একেবারে শু হয়। শেষে মানুষ আপনার বস্তকেও বিদ্বেষ করিতে থাকে । 
রুদধবীর্ধা সর্প যেমন নিজের শরীর দংশন করিয়া বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মানুষও 
বিদ্বেষের বশে নিজকে দংশন করে। অপকারীর কিছু করিতে না পারায় 
অমানুষিক অন্তজাল! উপস্থিত হয়। তাহাতে সে জিয়া পড়িয়া মরে। 
সন্দেহ করা তাহার স্বভাবসিদ্ধ হয়। বিশ্বাস মে কাহাকেও করিতে পারে 
না। সে ছুর্ধহ জীবনভার বহন করে। বর্শানুষ্ঠান তাহার পক্ষে অসম্ভব । 
বিমাতার শাসনে যে একবার আঘাত পাইয়াছে, -বিমাতার নির্যাতনে 
যাহার হৃদয়ে বিদ্বেষবিষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পক্ষে সেহের শাসনও 
বিষের মতন মনে হয়। সে বিচারের অভাবে স্বেহের ও নির্যাতনের 
পার্থক্য বুঝিতে পারে না। স্গেহের শাসন দূরে থাক্‌, আপনজনের স্পর্শও 
তাহাকে কণ্টকিত ও সঙ্কুচিত করে। বিজাতীয় শাসনে জাতির হয়ে যে 
বিদ্বেবিষ প্রবিষ্ট হয়, সেই বিষে জাতি জঙ্জরিত হইয়া অপকারীর অপকারের 
প্রতিশোধ দিতে ন! পারিয়! নিজে বিষদষ্ট হয়। তাহাতে সে জাতি নিজের 
স্বজাতীয় স্বাত্মীয়াণের শাসনকেও বিদ্বেষের. চক্ষৃতে দেখে ॥ ইহার মত 
আত্মত্রোহকর, আত্মঘাতী দাসত্ব আর কিছুই নাই । এই বিষে যাহারা! জর্জরিত 
তাহারা প্ররুতপ্রন্তাবে মন্ুয্যসমাজের করুণার পাত্র। বিজাতির প্রতি বিদ্বেষ 
শেষে বৃহদায়তন ধারণ করিয়া স্বজাতি, স্বধর্্মাবলন্বীকেও গ্রাস করে। অপকারীর 
প্রতিফল দিতে পারিলে বরং বিদ্বেষ কতকটা শান্ত হয়। কিন্তু তাহা ন! পারিলে 
অন্ধতা অপরিহার্ধা হইয়া! উঠে। হিতাহিত, আত্মপর, ন্যায়-অন্তায় জ্ঞানশৃন্য 
হইয়া মান্ছষ নিজকেও সংহার করে। বিদ্বেষের বশে মানুষ আত্মহত্যাও করে। 

বিদ্বেষের দাসত্বের আর এক অপরাধ__ইহা। বড়ই সংক্রামক ৷ ব্যক্তি হইতে 
অন্ত ব্যক্তিতে প্রসারিত ও প্রচারিত হইতে বিলন্ব লাগে না বিদ্বেষ 
অসন্তোষের স্থষ্টি হয়। বিদ্বেষের বশবর্তী হইলে শান্তি থাকে না। অশান্ত 
অবাধাতায় জাতির ও সমাজের শরীর ও মন দুর্বল, হীন ও অপার হইয়! পড়ে। 
বিবেকবুদ্ধিবলে এই অমান্গুধিক আত্মঘাতী বিষোৎপাটন সৰ্বথা কর্তব্য । 
বিদ্বেষের বশেই মানুষ ক্ষমা করিতে পারে না। কোনও ক্ষেত্রে ক্ষমা না 
করিতে পারা দোষ। যেমন অক্ষমের, ক্ষমা, 'তামসিকতা, সেইরূপ শক্তি 
থাকাতে ক্ষমা না করাও মোহাম্ধতা। যে ব্যক্তি জীবনে কাহাকেও ক্ষমা 
করে নাই সে অক্ষমার দাস, সেও অবশ হইয় কার্য করিয়াছে 


১৩ 
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অক্ষমার দাসত্ব মানুষকে শুষ্ক হৃদয়শূন্য করিয়া ফেলে । পরের অপকার 
সহিতে না৷ পারার নাম অক্ষম । ‘নীচ যদি উচ্চ ভাষে, স্থবুদ্ধি উড়ায় হেসে” 
এই ভাব না থাকিলে সংসারে প্রবলের অত্যাচারে দুর্বল একেবারে প্রপীড়িত 
হইত। ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ। পূর্বের যে ক্ষমার বাঁতিকের কথ বলা হইয়াছে, 
তাহা অক্ষমের ক্ষমা। যে দুর্বল তাহার পক্ষে ক্ষমার দোষই দেখিয়াছি। 
যিনি মহৎ তিনি অপকার সহিয় যান, তাহার প্রতিকারের চেষ্টাও করেন না 
বা ইহার জন্য চিন্ত। বিলাপও করেন না । মনে মনে বিলাপ করিলাম, আর 
বাহিরে ক্ষমার ভান করিলাম-_ইহাকেই ক্ষমার বাতিক’ বলা হয়। মানুষের 
সংশোধনের চেষ্টাও ক্ষম। মার্জনা শব্দের অর্থ মৃজ্‌ ধাতু হইতে পাওয়া যায়| 
মাজিয়। ঘবিয়। পরিষ্কার করিয়া দেওয়া । “5০:81৮০) ও মাঞ্জন| শব্দের তফাৎ 
আকাশ-পাতাল। ঘবিয়া মাজিয়| পরিষ্কার করা সক্ষমের কার্য । বাস্তবিক 
ক্ষমার তাৎপর্য পরিশৌধনে ৷ ক্ষমীয় পাপের প্রশ্রয় হইতে পারে না, পাপের 
শোধন হ্য়। কিন্তু অক্ষমের ক্ষম। পাপের প্রশ্রয় দেয় । কারণ অক্ষম ব্যক্তির 
সংস্কার করিবার সামর্থা নাই। যে সহিতে পারে সে ক্ষমা! করিতে পারে। 
সহিবার শক্তি যাহার নাই, তাহার পক্ষে ক্ষমা অসস্ভব। অধীর ব্যক্তি ক্ষমা 
করিতে পারে না। ক্ষমার মূলে ধৃতি আছে। অক্ষমার দাসত্ে বুদ্ধিও থাকে 
না, ধৃতিও থাকে না। 

তমর্ষের দাসত্ব। ছেষের বশে মানুষের আর একপ্রকার দাসত্বের স্বষ্টি হয়। 
তাহা! 'অমর্ষের দীসত্ব'। নিজের গুণের সম্বন্ধে কেহ নিন্দা করিলে তাহাতে 
অসহিষ্ণু হওয়াই অর্ধ । ধৃতির অভাবেই মানুষের এই ভাব হয়। বুদ্ধির অভাবও 
আছে। ধুতিও বুদ্ধির একটি বৃত্তি। তাই বিরোধের সম্ভাবনা নাই। কেহ 
মতের প্রতিবাদ করিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিলেই ইহাতে মানুষ জলিয়৷ উঠে। 
রাজকর্শ্মচারিবর্গের ভিতর অনেক সময় এই বিষ অতিরিক্ত মাত্রায় থাকে । 
যাহার! নেতা সাজিয়া বেড়ায় তাহাদেরও এই ভাবটা থাকে, ইহার বড়ই দুর্গন্ধ । 
আমার গুণ লোকে গায় না, আমার গুণের কদর লোকে বুঝে না এই ভাবনায় 
মানু একেবারে অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। ইহার ফলে অন্যের প্রশংসাও সহিতে 
পারে না। সন্মুখে কেহ অন্য কোনও ব্যাক্তির প্রশংসা করিলেই প্রাণে লাগে। 
যাহার! তাহার প্রশংসা করে না তাহাদের প্রতি দ্বেষ হয়। মনের দুঃখে হয়ত 
বিলাপ জুড়িয়া দেয় এবং বলিয়! বসে ‘An angel cannot bear 1৮ স্গায় 
দূতও ইহা সহিতে পারে না। অথবা আরও একটু বিনাইয়া নৃতনতর স্বরে 
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বলে, ‘Prophets are not worshipped in their countties’— দেশের 
জয়দুর্গা সম্মান পায় না; ইহার! ‘চারিত্র পুজা” ( Her০-W০r5৪৮i০ ) জানে না। 
বাস্তবিক এইরূপ ভাবে ভাবিত জীবের প্রতি করুণার উদয় হয়। গুণের আদর 
হওয়। আবশ্যক । কিন্ত নিজের গুণের প্রশংসার জন্য পরের দারস্থ হওয়া 
'ধেচে মানের’ মত। উহা! বড়ই নিরুষ্ট। কেহ গুণের আদর না করিলেই 
ক্ষেপিয়া উঠা এবং তাহাকে গালাগালি দেওয়া! নিতান্ত বাতুলতা। ইহা! মানসিক 
ব্যাধিসমূহের অন্যতম । ইহাতে মানুষ পাগল, কাগুজ্ঞানশূন্য হয়। শেষে 
এমন দ্বেষের উৎপত্তি হয় যে, যে কোনপ্রকারেই হউক অন্তের স্থনামে 
কলক্ষলেপন করিতে হইবে । ইহাই অস্থুয়া। পরের গুণে দোষ আবিষ্কারই 
অস্ুযা। 

অস্ুয়ার দাসত্বে মানবের হৃদয় সন্থীর্ণ হইয়া পড়ে। ইহার বশে মানুষ 
স্বার্থসর্বস্ব, পরতন্্ ও ঘ্বপ্য হয়। আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে নির্ব্বাচন প্রহ্দনে 
‘Flectioneering Dodge’-এর উৎপত্তি । পরের গুণাবলিকে লৌকসমক্ষে 
দোষরূপে প্রতিভাত করার মূলে ‘অসুয়ার দীসত্ব'। সত্য পদদলিত হয়, মিথ্যা 
মহিমান্বিত হইয়া বিকট দানবীয় হান্তে সভ্যতাকে বিদ্রপ করিতে থাকে । 
সত্যের মধ্যাদা যে স্থানে নাই, ধরা সে স্থানে থাকিতে পারে না। সত্যের উপরে 
ধর্মের ভিত্তি। 

উর্ধার দাসত্ব অমর্ধের দাসত্ব হইতে আরও উচ্চদরের ৷ ইহাতে মানুষ 
পরের উন্নতি দেখিতে পারে না। পরের উন্নতিতে ঈর্ষান্থিত ব্যক্তির হৃদয় 
শেলবিদ্ধ হয়। ঈর্ধার বশে সে কাহাকেও প্রশংসা করিতে পারে না। বা! 
admirari’ হয়, অর্থাৎ কাহাকেও সম্ভ্রম করিতে পারে না। মান্গুষের বৈশিষ্ট্য 
মহত্বের সম্মানে । যে মহুতের সম্মান করিতে জানে না, সে নিতান্ত অপদার্থ । 
মহত্বে যাহার হৃদয় মোহিত না হয়, সংসারে এমন কোন কুকাধ্যই নাই যাহা! 
সে করিতে পারে না। ঈর্ধায় অবশ হইলে মানুষ আত্মীয়কেও শত্রু মনে করে। 
জগতে তাহার মিত্র বা সুহৃৎ কেহই নাই। সে ভগবান্কেও দ্বেষ করে। 
শেষে এ ভাবে ভাবিত হইয়া নিজকেও ঈর্ধা করিতে থাকে । চিরজীবন 
ছুঃখভোগ ইহার ভাগালিপি। বিচারবুদ্ধির অভাবেই এসকল দাসত্বের সৃষ্টি । 
যাহার শাস্ত্িত বুদ্ধি আছে সে কাহাকেও ঈর্ষা দ্বেষ করে না। সমদর্শী ব্যক্তির 
নিকট এই সকলের স্থান হইতে পারে না। অদ্রোহ তাহার অসি, ক্ষমা 
তাহার ধর্ম, অক্রোধ তাহার চর্শ্ম এবং দয়া তাহার বীধ্য। তাহার হৃদয়ে 
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ঈর্যার স্থান হইতে পারে না। বিচারবৌধের অভাবেই এই বিষ ব্যক্তিকে 
জর্জরিত করে। ইহা কর্মের পরিপন্থী । 

ঘৃণার দাসত্ব । বোধের অভাবে ইহা আর এক প্রকারের দাসত্ব । দ্বণা যে 
করে ও যাহীকে করে উভয়েই বিনাশপ্রাঞ্চ হয় । যে ব্যক্তি দ্বণা করে তাহার মন 
বড়ই কলুষিত। দয়াতে যেমন উভয়ই উপরুত হয়, দ্বণীতেও তেমনি উভয়ই 
বিরুত ও জঘন্য হয়। দ্বণা মানবের পরম শক্র। স্বণা ও রুপা একই প্রকারের 
বস্তু । উহ! মোহজ। মোহের বশে যাহা করা হয় তাহাতে উভয়ের বিনাশ 
অবশ্যই আধ্যাত্মিক_-অনিবার্্য হয়। স্বণিত জীবন যেমন দুঃখের, যে ব্যক্তি 
স্বণ। করিতেছে তাহার জীবনও তেমনি দুঃখের । দ্বণায় লোক অবসন হয়। 
অবসন্গতা তামসিকের ভাব। দ্বণিত ব্যক্তি তাহার দুঃসহ জীবন বহন করিয়া 
জীবন্ত কবরে প্রোথিত হয়। স্বণিত জীবনের মত জীবন আর অন্য কিছুই 
হইতে পারে না। যে ব্যক্তি ্বণা করিতেছে সেও তমসাবচ্ছন্ন। মলের 
সংস্পর্শে সকলই মলিন হয়। আর যাহাকে স্ব্ণ। কর! যায়, সে সর্বদাই 
সঙ্কুচিত ; সঙ্কোচে তাহার জীবন-প্রদীপ নিভিয়| যায়। “পাপীকে দ্বণা করিও 
না, পাপকে স্বণা কর ।” ইহার মতন অর্ধাচীন উপদেশ আর কিছুই হইতে 
পারে না। ইহা মানবকে দানব করার পরামর্শ । পাপীকে স্বণা না করিয়া 
পাপকে দ্বণা করা যায় না। যদি বল-_পাপীর কার্য্যকে দ্বণা কর, তাহা হইলেও ' 
পাগীকে দ্বণা করা হইল। কাধ্য আশ্রয় ব্যতিরেকে হইতে পারে না। 
পাগীকে আশ্রয় করিয়াই পাপকার্ষের প্রচার। পাপ জিনিসটি গুণজাত। 
উহাকে কাৰ্য্য দ্বারা অনুমান করিতে হয়। পাপের কাধ্য আশ্রয়ে থাকিয়া 
অভিব্যক্ত হয়। অতএব পাপের কার্ধয স্বণা করিতে গেলে পাপীকেই দবণা 
করিতে হয়। দ্বণা করিলেই মানুষ কলঙ্কিত হয়। ঈরধার ন্যায় স্বণাও জীবনকে 
জঙ্জরিত করে। পুতিগন্ধম নরকের মত স্বর্ণার জীবন । দুগন্ধময় স্থানে যেমন 
সর্বত্রই গন্ধে প্রাণ আইঢাই করে, ঘ্বণীর জীবনও তদ্রপ। সর্বদাই দুর্গদ্ধে_ 
স্বণার স্পর্শে_তাহার জীবন নিজের ও সমাজের পক্ষে কুষ্টব্যাধিগ্রস্ের মত 
অস্পৃশ্য । দ্বণা মৃদ্ঠিতী তামসিকতা। 

জুগুগ্জার দাসত্ব ইহা হইতেও ভয়ঙ্কর । ইহা! মহামোহ। ইংরেজী 
ভাষায় ইহার প্রতিশব্দ abhorrence বা! ৫5০75107. | জুগ্ুগ্দা হইতেই বীভত্স 
রসের উৎপত্তি। ইহার মতন ভয়ানক পাপ বোধ হয় আর নাই । ইহাতেও 
উভয়ই বিনষ্ট হয় । কেবল বিনাশ নহে, উভয়ে পচিয়| ঘায়। ক্ষণেকের জন্যও 
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এভাব হৃদয়ে আসিলে মানুষ মন্ুয্যত্বশূন্ত হয়। জপগ্গ্ণা দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে 
মনে তমের প্রভাব এত হয় যে মানুষ অভিভূত হইয়া গড়ে। বীভৎস দৃশ্যে 
যেমন মানুষ স্তম্ভিত হয়, জীবন অপার নিম্পন্দ হইয়া পড়ে, জুগ্ুপ্মার ফলও 
তেমনই । উহাতে মানুষ স্তব্ধ হয়। কর্শানুষ্ঠান ত দূরের কথা, অনেক সময় 
মরিয়া যায়। দানবলীলায় জুগুপ্পার স্থান থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্ত 
মানবের লীলায় ইহার স্থান ন! থাকিলেই মঙ্গল । 

শোকের দাসত্ব । অনুতাপ বা অনুশোচনা! কোনও কাধ্য করিয়া বা না 
করিতে পারিয়া পশ্চাতে হয়। আর শোক অনেক লোকের স্বভাব । শোকে 
বুদ্ধির বিপধ্যয় হয়, মতি স্থির থাকে না, ধন্মাসুষঠান অসম্ভব হয়। স্থিরবুদ্ধি অসংমূঢ় 
না হইলে শোকাবচ্ছন্ন হইয়া লোকে কর্তব্যবিমুখ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত 
অঞ্জুনের সেই দশ] হইয়াছিল । ইহাতে হৃদয় দুর্বল হয়, মান্য কর্মরষ্ঠ হয়, 
কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারে না, বুদ্ধির লোপ হয়। শোকের_- 
বিষাদের ফল অবসন্নতা | নিত্যবিষগ্নতা একপ্রকার মানসিক ব্যাধি। শোৌকাবচ্ছন্ 
ব্যক্তির ব্যাধি দূর করিতে হইলে বিমলবোধের সঞ্চার আবশ্যক । জ্ঞানের 
আলোক না জালিলে শোকের অন্ধকার বিদূরিত হইতে পারে না। বুদ্ধি 
মোহগ্রাস্তের অঙ্কুশ । 

প্রমাদের দাসত্ব আর একপ্রকার দাসত্ব। কর্তবা বলিয়া কোন কাধ্য 
স্থিরীকৃত হইলেও তজ্জন্ত অনুসন্ধানের অভাবই প্রমাদ। কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ 
করিলাম, কিন্তু অবহিত হইয়। করা দূরে থাক্‌, কোনও প্রযত্বই করিলাম না। 
চেষ্টাশৃন্য অবস্থায় উপায় খুঁজিলাম না, কর্ম পণ্ড হইয়া গেল-_ইহা তামসিকতা, 
অতএব পরিহাধ্য। প্রমত্ত ব্যক্তি মাতালের মত কর্তব্য হয়। কর্তব্যের 
অনুশীলনে বুদ্ধির বিকাশ হয়। বুদ্ধির বিকাশে কর্তব্য্ঞান দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর 
হয়। বুদ্ধির অভাব হইলেই অর্থাৎ বুদ্ধির চালনা! না করিলেই প্রমাদ লোকের 
ঘাড়ে চাপিয়৷ বসে । ইহ! আরব্যোপন্তাসের বুড়ার মত ঘাড়ে চাপিয়া বসিলে 
আর নামিয়া আসিতে চায় না। প্রমন্ত ব্যক্তি সংসারের ভারস্বরপ । সমাজের 
দিকেও তাহার জীবন ব্যর্থ, ব্যক্তির দিকেও ব্যর্থ । বিমলবোধের অভাবেই 
প্রমাদের উদ্ভব । 

ইহার বিপরীত আর একপ্রকার বাতিক আছে-_ইহা অশম বা চিকীর্ধা। 
কর্ম করিবার বাতিক। কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে চায় না। ভাবিবার, চিন্তা 
করিবার অবসর নাই। কেবল লাটিমের মত ঘুরিতে থাকে । চিন্তার অবসর 
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না থাকিলে কেবল কর্শ্মোন্মাদে মাতিলে কণ্ম মন্দের দিকে অবশ্যাই যাইবে। 
গুদামে মাল বোঝাই না করিয়া কেবল খরচ করিলে যেমন সদাগর ফেল পড়ে; 
বারুদখানায় বারুদ গোলাগুলি সংগ্রহ না করিয়া কেবল বায় করিলে যেমন 
বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হয়, সেইরূপ কর্শ্ম-বাতিকেও লোক একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া 
পড়ে । বিশ্রাম করিবার অবসর না থাকিলে মান্য দানব হয়, রাক্ষসী ক্ষুধার 
মত চিরকাল জলিতে থাকে। শান্তিলীভ জীবনে হইতে পারে না। শাস্তি 
জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক । কর্ণৰীর হওয়ার বাতিকে রোগ উৎপন্ন 
হয়। ইহা! মানসিক ব্যাধি। শেষে কর্ম না হইলে থাকিতে পারে না। 
ইহাও একপ্রকার নেশা । চুরি যাহার অভ্যাস হইয়া যায় সে যেমন চুরি করা 
ত্যাগ করিতে গিয়াও একস্থলের জিনিস অন্তস্থলে রাখিয়। তাহার চৌর্ধযবাসনার 
তৃপ্তিবিধান করে, সেইরূপ কর্মের বাতিকেও ব্যাধিগ্রন্ত হইয়া মানুষ শেষে স্থির 
থাকিতে পারে না। তাহার জীবনও দুঃসহ হইয়া উঠে। এরূপ কর্শ্মপ্রবণ 
লোক দীর্ঘকাল বীচিতে পারে না। চাকুরি করিতে করিতে যাহাদের কণ্মস্পৃহা 
অত্যন্ত বাড়িয়াছে তাহারা চাকুরি হইতে অবসর নিলে আর বেশী দিন বাচিতে 
পারে না। অনবচ্ছিন্ন গতিতে কলকজাও খারাপ হইয়| যায়। আর মহৎ 
দোষ-___শেষে উৎপাহ্হীনতা। আসিয়া পড়ে । যৌবনে যেমন শক্তি থাকে, বাৰ্ধক্য 
তেমন থাকে না। শরীর কর্মের বেগ ধারণ করে। বৃদ্ধকালে শরীর দুর্বল 
হয়। তখন অতিরিক্ত কর্শ্মবেগে শরীর ভাঙ্দিয়া পড়ে। অভ্যাসের দাস 
হইলে মানুষ শেষে আর ছাড়িতে পারে না, “মরণ কবুল” করিয়া কর্ম করে। 
বিচারবোধ থাকিলে উপশম ও অশমের সীমা নির্দেশ করিতে পারে, অবশ 
হইতে হয় না। 

অভ্যাসের দাসত্ব। শরদ্ধা ও বিচার থাকিলে অভ্যাসের দাসত থাকিতে 
পারে না। শ্রদ্ধা ও বিচারের অভাবেই ইহার উৎপত্তি। শ্রদ্ধা আছে, কিন্ত 
বিচারবোধ নাই--তাহাই দাসত্ব। অভ্যাস অবশ্যই ভাল জিনিস। অভ্যাস- 
বলেই মানুষ সিদ্ধিলাভ করে । কিন্তু রাজপিক ও তামসিক অভ্যাস মানুষকে 
চঞ্চল ও অসার করিয়া! ফেলে। গোলামিতে অভ্ন্ত ব্যক্তি গোলামি ত্যাগ 
করিতে চায় না। বিচারবুদ্ধির বলে যে অভ্যাস উৎপন্ন হয় তাহাই বরণীয়। 
সেই অভ্যাসে উৎসাহ থাকে, ধৃতি থাকে, আদর থাকে, আন্তরিকতা থাকে । 
কিন্তু চঞ্চলতার অভ্যাসে মানুষ কেবল ঘুরিতে থাকে । শেষে হয়ত একেবারে 
তামসিকত। আশ্রয় করে। নিদ্রার অভ্যাস, আলস্তের অভ্যাস কখনই বরণীয় 
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নহে। ইহাই অভ্যাসের দাসত্ব। ঝাটা-খাওয়া অভ্যাস কখনই প্রেয় নহে। 
তামসিকের অভ্যাস কখনই গ্রাহ হইতে পারে না। সাত্বিক বুদ্ধির বলে 
অভ্যাস না দীড়াইলেই তাহা অনর্থের হেতুভূত হয়। চোরের অভ্যাস, 
বদ্মায়েসের অভ্যাস__চুরির হিসাবে ও বদ্মায়েসির হিসাবে বরণীয় নহে। 
কিন্ত অভ্যাস জিনিসের সার্থকতা আছে, অবশ হওয়াই দোষের । স্বাধীনের 
অভ্যাস স্বাধীন ব্যক্তির বশে থাকে । কতকগুলি অভ্যাসের নিয়মে মানুষকে 
বাধিলে মানুষ মরিয়া যায়, তাহার জীবন বিকশিত হইতে পারে না। সাত্বিক 
অভ্যাসে স্বাধীনত। থাকে, পরবশ হইতে হয় না। অভ্যাসের দাস হওয়া 
অন্যায়। অভ্যাসকে নিজের দাস করিয়! কার্য করাই বিধেয়। বিমলবোধের 
বলে অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করিলে মঙ্গলের পথ পরিষ্কৃত হয়, অন্যথায় নহে। 
অনবরত ঘূর্ণায়মান হওয়া অথবা! স্থিতিস্থাপক হওয়া মান্থষের জীবন নহে। 
Routine-বীধা| কাৰ্য্য করিতে করিতে মানুষ জড় হইয়া পড়ে। বীধা গণৎ 
বাজাইতে বাজাইতে আর নৃতন গৎ বাজান হয় না। কেবল বদ্ধ থাকাই 
মান্গষের জীবন নহে । 

বৈরাগ্যের বাঁতিক। কর্মক্ষেত্রে বৈরাগ্যের বাতিক এক প্রকার ব্যাধি। 
ইহাতে ব্যক্তি ও সমাজ বিনষ্ট হয়। বৈরাগ্য জোর করিয়া হয় না । বিষয়ের দোষ 
দর্শন করিয়া যখন সমস্ত বিষয় 'বাস্তাননবৎ' বোধ হয়, যখন সংসারকে মিথ্যা 
বলিয়া জ্ঞান হয়, যখন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভোগস্থখে বিরক্তির উদয় 
হয়, তখনই বৈরাগ্য উদিত হইল । বৈরাগোর ভান তামসিকতা। ভিতরে ইচ্ছা 
পিল্‌ পিল্‌ করিতেছে, বাহিরে ত্যাগ করিলাম__ইহ। কপটাচার। ইহা মিথ্যাচরণ। 
ইহাতে ব্যক্তিও বিনাশপ্রাণ্থ হয় এবং সমাজও বিনাশের পথে অগ্রসর হয়। 
বাসনার তাড়নায় প্রপীড়িত, কিন্তু নিয়ত কর্শসকল মোহের বশে ত্যাগ করিলে 
তাহা তামসিক ত্যাগ। কর্তব্য বলিয়া বোধ আছে, কর্থে পবিত্রতা সম্পাদন 
করে ইহাও ধারণা আছে, ইষ্ট বস্তুর প্রতি লোভ আছে; এমতাবস্থায় সন্যাস 
তামসিকত]। যাহার দেহের অভিমান আছে, তাহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে কর্ণ 
ত্যাগ অসম্ভব। জ্ঞানী__ধাহার দেহাভিমান নাই-_কর্তব্য বলিম! তাহার 
কোনও বোধ নাই। তাঁহার করণীয় কিছুই নাই। অভীষ্ট কিছুই নাই। 
তাহার পক্ষেই ত্যাগ সম্ভব॥  কর্তব্যবোধ আছে, অথচ ত্যাগ_ইহা 
বিগ্রতিষিদ্ধ। অধিকারী বিবেচনা না করিয়া সন্যাসের বিধি দিলে এই মহা 
অনর্থের স্থষ্টি হয়। এই কর্ম করা বড়ই কষ্টকর, শারীরিক ক্লেশ হইবে, শরীরের 
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দুঃখ হইবে এই ভয়ে ত্যাগ করা রাজসিক ত্যাগ । ইহাতেও ত্যাগের প্রকৃত 
ফললাভ হয় না। জ্ঞানপূ্ব্বক ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ । শীতকালে স্থান করিতে 
কষ্ট হয় বলিয়া! প্রাতঃস্সান ত্যাগ করিলাম-_ইহাঁ কখনই বৈরাগা হইতে পারে 
না। “পান না তাই খান ন|।৮_ইহা। কখনই বৈরাগ্য হইতে পারে না। বৌদ্ধ 
ধর্মে অধিকারী নিধ্বিশেষে বৈরাগ্যের বাতিক প্রবত্তিত করায় মানুষকে অসার 
করিয়া তুলিয়াছে। ইহার বিষময় ফল ভারতবর্ষ এখনও ভোগ করিতেছে। 
অতিবুদ্ধির ফলে সকলকে সমান ধরিয়া লওয়া হইয়াছে । যাহা সন্গ্যাসীর ধর্ম, 
তাহা সাধারণের জন্য হইতে পারে না। যাহা জ্ঞানীর পক্ষে প্রযোজ্য তাহা 
কখনই কর্মাধিকারীর পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে না। সকলকে এক করার 
চেষ্টায়, সকলকে বৈরাগ্যবান্‌ করার চেষ্টায় মহা! অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে । বুদ্ধ- 
দেবের জীবনেও এই মহা অনর্থের অঙ্কুরোদগম হইয়াছিল । জীবক বৈদ্য যখন 
তক্ষশীলা হইতে বৈদ্যশাস্ত্রে ব্যৎ্পন্ন হইয়া আসেন, তখন তিনি মঠের 
সন্গ্যাসিগণকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিতেন। দেশে মহামারী লাগিল । 
শত শত লোক বিন! পয়সায় চিকিৎসিত হইবার জন্য মঠে আসিয়া উপসম্পদা 
(সন্যাস ) গ্রহণ করিতে লাগিল। আবার মহামারী কমিদ যাওয়াতে গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিল। তখন বুদ্ধদেব রোগী প্রভৃতির পক্ষে সন্ন্যাস 
নিষেধ করিলেন। কিন্তু বৈরাগ্যের বাতিক সমাজে বিস্তৃতিলাভ করিল। 
সংসার ছুঃখবহুল, সংসারে শাস্তি নাই, সংসার অনর্থের হেতু--এইরূপ শুনিতে 
শুনিতে লোক কর্তব্যবিমুখ হইয়া পড়িল। কর্তব্যপালনে শারীরিক ক্লেশ আছে। 
সংসারে পিতা-মাতা, ভাই-ভ্মী, স্্ী-পুত্র প্রতিপাঁলনে, সমাজের প্রতি কর্তবো, 
রাষ্ট্রীয় কর্তব্যে শ্রম আবশ্যক। তথাকথিত বৈরাগ্যের আবরণে পরিবার ত্যাগ 
করিলাম। চেষ্টা করিতে হয় না, বেশ আরামে দিন কাটিয়া যায়, ঝঞ্চাট নাই, 
বেশ আছি--এইরূপে তামসিকতার সৃষ্টি হইল। ভিতরে ভিতরে কর্তব্য- 
পালনের টানও যে নাই তাহা নহে। কিন্তু কে এত পরিশ্রম করিতে যায়! 
ইহার ফলে কর্কুঠ, অলস, দীর্ঘস্ত্রীর স্থ্ট হইয়া সমাজকে বিধ্বস্ত করিল। 
বৌদ্ধ ধৰ্শ্মের এই দানটি পুর্ব এশিয়াকে অল্লাধিক পরিমাণে তামসিক করিয়া 
তুলিয়াছে। ভিতরে কর্মের বেগে ঘূর্ণিবামুর মত ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে, 
বাহিরে কর্ম বন্ধ করিয়া দেওয়াতে ভগ্তামির প্রশ্রয় হইল। মিথ্যাচারে 
সত্যের ভিত্তি প্রকম্পিত হইল। ত্যাগের বাতিকে নিজের অধিকার বিশ্বত 
হইল। সামাজিক কর্তব্য, রাষ্ট্রীয় কর্তব্য তুলিয়া গেল। কারণ তাহার 
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অনুশীলনে ক্লেশ হয় । “উহা আমার জন্য নহে, আমি উহার অতীত"-এই 
আধ্যাত্মিক তামসিকতায় বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম পৃথিবীর সর্বনাশ সাধন করিয়াছে । বালকের 
হাতে আগুন দেওয়া স্বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। সকলের সমান অধিকার--এই 
মহান্‌ অতথ্যটি বিপ্রববাদ, ধ্বংসবাদ প্রভৃতির স্থষ্টি করিয়াছে। যাহা হউক, 
বৈরাগ্যের প্রসঙ্গে যাহা বলিবার আছে তাহাই এক্ষণে আলোচনা করিব। 

বৈরাগ্যের একটা ধারা আছে, একটা ভ্রম আছে।: হঠাৎ বৈরাগ্য মর্কট- 
বৈরাগ্যের লক্ষণ। ভিতরে বৈরাগ্য রাখিয়া বাহিরে কর্ম্ম করিতে হয়। কিন্ত 
ভণ্ড বৈরাগী কর্ন রুদ্ধ করিয়া বাহিরে বৈরাগ্য দেখাইতে চায়। এইরূপ ভণ্ডামিতে 
নিজেও কলঙ্কিত হয়, সমাজকেও কলঙ্কিত করে। “বাবাজীতে বাবাজী, 
তরকারিতে তরকারি’ সমাজের কলম্ক। যে সমাজে এইরূপ ভণ্ড তাপস 
অধিক হয়, সে সমাজ স্স্থান্যুত হইবে সন্দেহ নাই। বিচার নাই, বৈরাগ্য 
আছে__ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। সংসারকে অসারবোধ 
করিয়া সারবস্থ দেখিবার জন্যই বৈরাগ্য । সাধুর খাওয়ার বিলাসিতা আছে, 
শোবার বিলাসিতা আছে, অপমানে সাধুর কলিজা ভাঙ্গিয়! যায়, রেশমের 
গেরুয়া আলখাল্লা চাই, বাদামী ‘পল্পস্ন’ চাই__ইহা৷ বৈরাগ্যের লক্ষণ নহে। 
এইরূপ বৈরাগ্যে সমাজে অলস, কর্ণকুঠ, আরামপরায়ণ ভণ্ডের সৃষ্টি হয়। ইহারা 
সমাজের কলঙ্বস্বরপ । বৈদিক সন্ন্যাসী এইরূপ ভণ্তামির বিরোধী। অধিকারি- 
বাদের উপর সন্মাসের ভিত্তি স্থাপন করায় এই দোষ বৈদিক ধর্মে নাই। উহা! 
বৌদ্ধধর্মের আমদানি। ভগবান্‌ আচার্য্য শঙ্কর ইহার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া! 
গিয়াছেন। তিনি প্রচ্ছন্ন ব্কধাম্মিকতা। “উদরনিমিতং বহুরুতবেশঃ' বলিয়া 
নিন্দা করিয়াছেন । সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ ব্যক্তিই সন্যাসের অধিকারী । বেদান্ত 
বলিতেছেন £ 

“বিরজ্তঃ প্রত্রজেদ্ধীমান্‌ সরক্তস্ত গৃহে বসেখ। 
সরাগো নরকং যাতি প্রত্রজন্‌ হি দ্বিজাধমঃ ৷” 

বিরক্ত ব্যক্তিই সন্যাস গ্রহণ করিবে । যাহার সংসারে আসক্তি আছে সে গৃহে 
অবস্থান করিবে। আসক্তি থাকায় সন্যাস গ্রহণে দ্বিজাধমের নরকপ্রাপ্চি হয়। 
ইহা নারদ পরিভ্রীজকোপনিষদের অনুশীসন। মনও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। 
সাংসারিক কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা চাই । যখন বিচারে সংসারের মিথ্যা 
ও কর্ণবন্ধনের স্বরূপ বোধ হইবে, তখন আপনা হইতেই সংসার ও কর্ণ খসিযা 
যাইবে। জোর করিয়া করিতে গেলেই বিষমাকার ধারণ করে। বেগুনের ফুল 
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বেগুন বড় হইলেই পড়িয়া যায়। ছোট অবস্থায় ফুলটি ছিড়িয়া ফেলিলে 
বেগুনটি বাড়িতে পারে না । কলার মোচাও তদ্রপ। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম । 
স্বভাবের বিপর্ধ্য় করিতে গেলেই অনর্থের উৎপত্তি হয়। বুদ্ধির দোষেই 
মান্য এরূপ বৈরাগ্যের ভান করে । ইহা মানসিক ব্যাধি বুদ্ধির অপব্যবহারেই 
এই আধ্যাত্মিক ব্যাধি জন্মে । বিমল শান্ত্রিত বুদ্ধির বলে ইহার বিনাশসাধন 
করিতে হয়। বুদ্ধি শ্রদ্ধা না থাকাতেই এই অনর্থের উৎপত্তি হয়। মানুষের 
যে চিত্ত নামক পদার্থ আছে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলে এইরূপ বাতিক উৎপন্ন 
হইতে পারে না। শাস্ত্রে শন্ধার অভাবে এবং লোকে যে শ্রদ্ধা নামক চিত্তবৃতি 
আছে তাহা না মানায় এই অনর্থের উদ্ভব হয়। 

বুদ্ধির দোষে আর একপ্রকার বাতিকের সৃষ্টি হয়__ইহা অহিংসার 
বাতিক। কর্মক্ষেত্রে নির্দোষ কৰ্ম্ম অসম্ভব । শরীরবোধ থাকিলে কম্ম না 
করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। জ্ঞানীর শরীরবোধ নাই, তাহার কথা 
আলাদা। কিন্তু জ্ঞানী শতকরা নিরনব্বই জনই হয় না। জ্ঞান আদর্শ হইতে 
পারে, কিন্ত জোর করিয়! জ্ঞানী সাজিলে তাহা ভগ্ডামি। উহা! বিড়ালব্রতীর 
লক্ষণ। উহা! বকধান্মিকতা। 

“মাছ খাই না মাংস খাই না 
ধর্মে দিছি মন। 
তুলসীর মাল! গলায় দিয়ে 
চল্ছি বৃন্দাবন |” 

ইহার মত জঘন্য ভাব আর কি হইতে পারে? ভিতরে হিংসার বীজ থাকিল, 
বাহিরে অহিংসার নিশান উড়াইয়া জগৎসমক্ষে জাহির করিলাম। ইহাতে 
মানুষের হৃদয় মলিন হইয়া মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনায় সমাজ ধ্বংসোন্মুখ হয়। 
শরীর ধারণ আবশ্যক, চিত্তবৃত্তির সজীব্তা রক্ষা করাও দরকার, সজীব না 
হইলে ধন্মানষ্টান অসম্ভব । কর্শশূন্য অবস্থায় আহার না হইলে চলিতে পারে, 
কিন্তু কৰ্ম্মে ক্ষয় অবশ্যই হইবে । ক্ষয়ের পরিপোষণ আবশ্যক । আহার 
ব্যতিরেকে পোষণ হইতে পারে না। কিন্তু আহার করিতে গেলেই হিংসা 
করিতে হয়। মাছ মাংস না খাইলেই হিংসা বন্ধ হইল না । ভাত-রুটি খাইতেও 
জীবের হিংসা করিতে হয়। বৃক্ষলতারও প্রাণ আছে, তাহারাও জীব । 
তাহাদের বিনাশ করাও হিংসা । পাপের দমন আবশ্যক । ইহাতে পাপকে 
হিংসা করা হয় কিনা? আহার বন্ধ করিলেও ভিতরের জীবগুলি মরিয়া যায় । 
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প্রাণিহিংসা দূর করিবার জন্য রাত্রিতে আলো! জালিলাম না। কিন্তু অন্ধকার 
থাকাতে কীট প্রভৃতি পদতলে দলিত মথিত হইল । ইহা! চোখ ঠার দিয়া! ধর্ম । 
“হিংসার বাতিকে' সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র চলিতে পারে না। সন্ন্যাসীর জন্যই 
অহিংসা । অহিংসা সাত্বিক ধৰ্ম্ম। অহিংস! আদৰ্শ, কিন্তু বৈধ হিংসার অবসর 
না থাকিলে সমাজ চলিতে পারে না, মানুষের জীবনরক্ষাও হইতে পারে না। 
হিংসার ভাবটাই খারাপ । বৈধ হিংসায় মানুষের ভাব খারাপ হয় না। হিংসার 
বশে অবশ হওয়াই দোষের, অর্থাৎ হিংসা-ভাবের অধীন হইলেই দোষ। 
হিংসাকে বোধের উপর দাড় করাইলে দোষ থাকে না। “মা হিংস্তাৎ সর্বাভূতানি' 
ইহ আদর্শ বটে । কিন্ত বৈধ হিংসাকে বাদ দিয়াই ইহার প্রসার । বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম 
ইহাকে সার্বজনীন করায় সমাজ, জাতি, এমনকি ধর্দও বিধ্ব্ড হইয়াছে। 
বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম নিৰ্বিশেষে এই অনুশাসন বাক্যের প্রয়োগ করাতে মানুষের কর্ম্ম- 
প্রবৃত্তি শিথিল হইয়| পড়িয়াছে। যজ্ঞ, তগস্তা প্রভৃতি মানবজীবন গঠনের 
সহায়ক । সাংখ্য, পাতঞ্জল দর্শনও এইভাবে দুষ্ট। সর্বত্যাগী সন্্যাসীর পক্ষেই 
অহিৎসার ধৰ্ম্ম চলিতে পারে, কিন্তু সর্বসাধারণের পক্ষে নহে। অহিংসার 
উপরে সমস্ত দাড় করাইলে রাষ্ট্রীয় শাসন, সামাজিক শাসন, পিতৃ-মাতৃশাসন 
অসম্ভব হয়। হয়ত কেহ বলিবেন, হিংসা বলিতে জীবহিংসা। রাষ্ট্রীয় শাসন 
হিংসা নহে। কারণ উহা মঙ্গলের জন্য । তাহাকে একটি প্রশ্ন করিব_ যুদ্ধ 
আবশ্যক কিনা? যুদ্ধে জীবহিংস! অবশত্ভাবী। যুদ্ধে মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই 
আছে। চিকিৎসক চিকিৎসা করিবে কিন? কারণ নানারপ জীবহিংস| করিয়া 
উধধ তৈয়ারী করিতে হয়। ছাগলান্য স্ব, ময় স্ব, ্যাস্থারিস্‌ প্রভৃতি 
ওষধ জীবহিংসা ব্যতীত চলিতে পারে না। এমতাবস্থায় চিকিৎসা পরিবর্জনীয় 
কিনা? অবশ্যই বলিতে হইবে চিকিৎসা আবশ্যক । সমাজে দুষ্ট লোক আছে, 
তাহাদের শাসন আবশ্যক । কিন্তু অহিংসাবাদী সে ক্ষেত্রে কি বলিবেন? 
গৃহে গ্রবেশপুরধক আততারী স্ত্রীর মাতার উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত ৷ 
সে ক্ষেত্রে কি আততায়ীকে শাসন করিতে হইবে না? অহিংসাবাদীর উত্তর 
কি? হিংস্র জন্ত উপদ্রব করিতেছে। তাহাদিগের বিনাশ করিব কিনা? 
ইহাদিগকে বিনাশ না করিলে অন্ঠান্য জীব বিনষ্ট হয় একদিক রাখিতে 
গিয়া অন্য দিক নষ্ট হইল। ইহার উপায় কি? আততায়ী সহত্র সহজ গৃহে 
অগ্নি প্রদানপুর্বক জীবের ক্লেশ উৎপাদন করিল। তাহাকে শাসন করিব 
কিনা? অবশ্যই বলিতে হইবে শাসন করা আবশ্তক। সাংখ্যবাদী 
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অঙ্গমোদনকারী, সহায়ক প্রভৃতিকেও হিংস্থক বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা 
হইলে পরিবার, এমনকি নিজের শরীরযাত্রাও নির্বাহ হইতে পারে না। ইহা 
অসম্ভবকে সম্ভব করিবার প্রয়াস । জ্ঞানী যে অহিংল| আচরণ করেন তাহাতে 
ভাবের দোষ থাকে না। তিনি ভিতরে একরস বস্তু দেখেন। তাহার নিকট 
পাপপুণ্য নাই। তিনি পাপপুণ্যের অতীত বলিয়া ভাবের হিংসা ত্যাগ করেন । 
বাস্তবিক ভাবের হিংসাই ত্যাজ্য। বাহিরে হিংসা থাকিলে তত দোষ হয় না 
ভাবে অদ্বৈত রাখিতে হয়, কিন্ত ক্রিয়াদ্বৈত ভাল নহে । কিন্ত এক্ষেত্রে ইহার 
সম্পূর্ণ বিপরীত। এক্ষেত্রে ভাবে হিংস| পরিবর্জন করিয়া বিহিত হিংসা করিলে 
কোনও দোষ হইতে পারে না। অজীনিতভাবে কোনও অন্যায় কার্য 
করিলে যেমন মনে কোন দাগ পড়ে না, সেইরূপ ভাবের দোষ না থাকিলে 
কারধ্যের দোষও কাটিয়া! যায়। “মন সাফা যার, দুনিয়া সাফা তার'_কথাটি বড়ই 
সত্য । বাহিরে হিংসা বর্জন করিয়। ভিতরে হিংসায় জলিয়। পুড়িয়া মরা 
বকধাশ্মিকের লক্ষণ । 

কেহ কেহ বলিতে পারেন পশুহত্যার আবশ্যকতা কি? উহাতে কাহার 
মঙ্গল হয়? তদুত্তরে বলিব_যুদ্ধও যজ্ঞ। তাহাতে জীবের প্রাণ আহুতি 
দিতে হয়। পৃথিবী যতদিন থাকিবে যুদ্ধও ততদিন অনিবাধ্য। কারণ 
প্রকৃতির বৈষম্য থাকিলেই যুদ্ধ হইবে। প্রাকৃতিক বৈষম্যের অবসান হইতে 
পারে না। উহা প্রবাহরূপে নিত্য । অতএব যুদ্ধের অবসান হইতে পারে না । 
যুদ্ধে প্রাণিহিংসা অবশ্যন্তাবী | যজ্ঞে পশুহিৎসা কি ইহা অপেক্ষা কোনও অংশে 
নিরুষ্ট? দেশের জন্য, ধর্মের জন্য, স্ত্রীপুত্র পরিজন রক্ষার জন্য, মানুষ-হত্যা। 
অপেক্ষা কি পশুহত্য! গহিত? মানুষ মারিয়া গো-রক্ষা, মান্য মারিয়া কীট, 
পতঙ্গ বা সর্পাদির রক্ষা কি বড়ই শোভন? মানুষের প্রবৃত্তি আছে। প্রবৃত্তি 
জিনিসটা স্বভাবজ। উহা! প্রুতি। মান্য ব্‌ করিয়া নিজের প্রকৃতি 
বদলাইতে পারে না। তারপর ত্যাগ করা ত দুরস্থ, শরীর রক্ষা আবশ্যক ৷ 
উপযোগী খাছ্ের প্রবৃত্তি আছে। এমতাবস্থায় মান্ুষসকল প্রাণী অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ। নে সকলকে বলপুর্বক খাইতে গারিত। কিন্তু শারীয় অন্থশাসনে 
শরীরের উপযোগী কতকগুলি খাদ্যের বিধান করিয়া দেওয়াতে, তাহাও আবার 
যজ্ঞার্থে হইলে খাইবার ব্যবস্থা দেওয়াতে হিংসার সক্কোচই হইল । বৌদ্ধ ধর্মে 
শেষে বুদ্ধদেব বাধ্য হইয়াই অন্য কর্তৃক হিংসিত পশু খাইবার বাবস্থা দিয়াছিলেন। 
তাহার ফলে এখন বৌদ্ধগণ ন! খায় এমন পশুপক্ষীই নাই। এমনকি পচা, 
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গলিত মাংসও তাহাদের প্রিয়। অস্বাভাবিকতায় ধৰ্ম্ম দাড়াইতে পারে না। 
জোর করিয়া ধন্ম হয় না। সকলকে এক করা যায় না। বৌদ্ধ ধর্ম এক অন্যায় 
নিবারণ করিতে গিয়া বুদ্ধির দোষে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর অন্যায়ের 
স্থাপন করিয়াছে। পচা মাংস অপেক্ষা, গলিত শব অপেক্ষা বিহিত মেধ্য 
পশুর মাংসই জীব-শরীরের পক্ষে উপযোগী । মাংস অধিকক্ষণ থাকিলে খারাপ 
হয়। আরও যজ্ঞান্দে সুলক্ষণাত্রান্ত পশুর বিধান। তাহাতেও সক্কোচ। যজ্ঞ 
বা পিতলোকের উদ্দেশ্যে মৎস্ত, মাংস না দিয়া খাইলে তাহা৷ অমেধ্য বা অপবিত্র । 
ইহাতেও সর্ববাবস্থায় সকল পশু, পক্ষী প্রভৃতি খাওয়া গেল না। নানারপ 
সঙ্কোচ থাকায় হিংসার মাত্রা কমিয়া গেল। অমুক তিথিতে খাইও না। 
অমুক বারে খাইও না। দেবতা ঝা পিতৃ উদ্দেশ্যে না দিয়! খাইও না। 
অমুক অমুক পণ্ড বা মৎস্ত খাইও না। এবং স্থলক্ষণাক্রান্ত না হইলে খাইও 
না। বাসি খাইও না। পচা খাইও না। মৃত পশু বা বিষদগ্ধ বাপাহত পশু 
খাইও না। এইপ্রকার সঙ্কোচ থাকায় ক্রমে ক্রমে প্রবৃত্তির সঙ্কোচ হয়। 
মানুষেরও স্বভাব শোধরাইবার অবকাশ থাকে। নিবৃত্তি ফলদায়ক তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। অহিংসা বাতিকে পরিণত হইলে শ্বাসপ্রশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলিতে ও 
গ্রহণ করিতে পারা যাইবে না। কারণ তাহাতেও পোকা মরে। ওুষধ 
খাওয়া যাইবে না, তাহাতেও ক্রিমি মারা যায়। ওলাউঠা প্রভৃতি রোগেও 
পোকার উদ্ভব বৈজ্ঞানিক মতে সাব্যস্ত হইয়াছে। পোকাগুলি অবশ্যই জীব। 
উধধ খাওয়াইলে জীব বিনষ্ট হইবে । একটি মান্য বীচাইতে গিয়া লক্ষ লক্ষ 
কীট মারিতে হইবে। পায়ের নীচে পোকা পড়িয়া মরিতে পারে। অতএব 
হাটাচলা বন্ধ । আগুন জালান যাইবে না, তাহাতে পতঙ্গ প্রভৃতি পুড়িয়া মরে । 
অথচ অগ্নি ভিন্ন মানুষের জীবনযাত্রাও চলিতে পারে না। দেবতার মন্দিরে 
প্রদীপ দেওয়| যাইতে পারে না, আলোতে আকৃষ্ট হইয়া পোকা ও পতঙ্গ মরে। 
হস্ত দ্বারা কোনও কাধ্য করিতে পারিব না। শারীরিক কাধ্য করিতে গেলেই 
যে কোন প্রকারেই জীবহিংসা সম্ভব  বাচিক কার্ধাও অসম্ভব । কারণ কথায় 
কাহারও প্রাণে আঘাত লাগিতে পারে । অন্তে মনঃকষ্ট পাইলে তাহাও হিংস।। 
কাহাকেও মন্দ কথা বলা অতীব অন্ঠায়। কারণ বাচিক তপন্তার বিধান 
আছে। ‘ন কাঞ্চিন্ৰ্মণি স্পূশেখ'- কাহারও মর্মে আঘাত করিও না। রূঢ় বাক্য 
বলিও না। ইহার বিধান আছে। শিক্ষক ছাত্রকে তিরস্কার করিবে না। পিতা 
পুত্রকে তিরস্কার করিবে না। অন্যায়ের জন্য শাসনকর্তা তিরস্কার করিবে না। 


২০৬ কন্মতত্ব 


এমতাবস্থায় সংসার চলা অসম্ভব হয়। অতএব বৈধ হিংসা পরিত্যাগ 
করিয়াই অহিংসার ব্যবস্থা হওয়া সমীচীন । 

জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন 'নায়ং হস্তি ন হন্যতে_আত্মা কাহাকেও হত্যা করে 
না এবং নিজেও হত হয় না। জ্ঞানী জানেন “ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে”__ 
শরীর বিনষ্ট হইলেও আত্মার বিনাশ নাই। যিনি আত্মাকে অজর অমর 
অবিনাশী বলিয়। জানেন; যিনি আত্মাকে অক্ষয় অমর অব্যয় নিত্য শ্বাশত 
বলিয়া জানেন তিনি কাহীকেই বা হত্যা করিবেন, কি প্রকারেই বা 
হত্যা করিবেন? কাহাকেই বা আঘাত করিবেন? ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ তাই 
গীতায় বলিয়াছেন 

“ঘ এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌। 
উভোৌ তো ন বিজানীতে। নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥” 

- যে আত্মাকে হত্যাকারী বলিয়া জানে অথবা! যে ইহাকে হত বলিয়া মনে 
করে, ইহারা উভয়েই অজ্ঞানী। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মা কাহাকেও হত্যা 
করে না। কাহারও দ্বারা হত হয় না। জ্ঞানীর ব্যাপার অন্তর রাজত্বের । 
তাহার পক্ষে হিংসাও নাই অহিংসাও নাই । কিন্তু অহিংস! সব্বগুণের ধশ্ম 
বৈধ হিংসা বাদ দিয়াই অহিংস গ্রহণ করিতে হইবে। সার্বজনীন অহিংসায় 
সন্যাসী, ত্যাগী যোগীর জীবন চলিতে পারে, কিন্তু সর্বসাধারণের পক্ষে 
চলিতে পারে ন|। সাংখ্, পাতগ্ুল ও বৌদ্ধ এই হিসাবে সমাজের, জাতির 
দেশের সর্বনাশ করিয়াছে। ইহাতে মানুষ অত্যচারী প্রবল শত্রুর আক্রমণ 
প্রতিহত করে নাই। আততায়ীর শাসনের ব্যবস্থা করে নাই । যথেচ্ছাচারের 
প্রশ্রয় দিয়াছে । অন্তরে হিংসার বীজ থাকাতে বাহিরে দেখান অহিংসার 
ভণ্ডামি বাড়িয়াছে। মিথ্যার প্রচণ্ড প্রভাবে সমাজ ও জাতি শক্তিশূন্য, 
দুর্বল, কাপুরুষ হইয়া! পড়িয়াছে। প্রচ্ছন্ন পাপের মাত্রা বাড়িয়াছে। ভগ্ডামিই 
ধৰ্ম্ম বলিয়! গৃহীত হইয়াছে । যাহা! সাধ্যায়ত্ত নহে তাহা! করিতে গিয়া 
তামসিক কর্মের স্থ্টি হইয়াছে । হিংসা তাড়াইতে গিয়া অধিকতর হিংসার 
প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। লোকক্ষয় নিবারণ করিতে গিয়া লোকক্ষয়ের ব্যবস্থা 
হইয়াছে। স্বাভাবিকতা বিসৰ্জ্জন দিয়! অস্বাভাবিকতাকে আশ্রয় করা হইয়াছে । 
অধিকারিবাদ না মানাতে সর্বনাশ হইয়াছে। অনধিকারীর হস্তে পড়ায় ধর্ম্মও 
অধৰ্ম্ম হইয়াছে। প্ররুত বুদ্ধির উপর স্থাপিত না৷ হওয়ায় শাস্ত্রের প্রকৃত 
তাৎপৰ্য্য হৃদয়ঙ্গম না হওয়ায় শাস্ত্রের অমূল্য উপদেশ-_যাহাতে সকল অবস্থা 


a সপন 


করণ ২০৭ 


বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা। দেওয়া! হইয়াছে_-উল্লজ্ঘন করা হইয়াছে। জাতি 
বিনষ্ট হইয়াছে । ধৰ্ম্ম বিপধ্যন্ত হইয়াছে। টি 

হিংসার বশে অবশ হওয়াই দোষের। অর্থাৎ মনের হিংসার বৃত্তি 
অতিরিক্ত হইলেই মানুষ হিংস্র পশুর মত হয়। কিন্তু সেই বৃত্তিকে বুদ্ধির 
সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বাহিরের কর্ম্ম করিয়া! যাওয়াই বিধেয়। মান্গষের 
চিত্ত থাকিলে হিংসা একেবারে না হইলে চলে ন]। “শ্রদ্ধার বশেই মানুষ 
স্বভাবতঃ কাৰ্য্য করে। শ্রদ্ধাই কর্শের অধিষ্ঠান। এই শ্রদ্ধার প্রতি দৃষ্টি না 
দিলেই এইরূপ বাতিকের স্থান হয়। শাস্ত্রে শ্রদ্ধা না থাকিলে, শদ্ধার সহিত 
বোধের মিলন না হইলে প্রকৃত পন্থা নির্ণীত হইতে পারে না। 

মমতার দাসত্ব_“আমার” “আমার” বোধই মমত্ব। আমার আমার 
বোধের মূলে অহঙ্কার। অতএব ইহা দাসত্ব। মমতা! হইতে যে ভালবাসা, 
প্রণয়, বন্ধুতা জন্মে তাহা৷ গ্রকুতপ্রস্তাবে দাসত্ব। ভালবাসা বিচারবঙ্জিত 
হইলেই মানুষকে অভিভূত করিয়া ফেলে। যাহাতে অভিভূত করে তাহা 
কখনই ধর্মের লক্ষণ হইতে পারে না। বিচারজাত ভালবাসা শ্রদ্ধা, তাহা 
ধৰ্ম্ম । ৰিচারশুন্য বিশ্বাস যেমন, বিচারশৃন্ত ভালবাসাও তেমন। এই অর্থে প্রণয় 
প্রভৃতিও দাসত্ব । মমতার উপরেই ভালবাসা অনেক ক্ষেত্রে দীড়ায়, কিন্ত 
মমতাবিবঙ্জিত হইলেই উহা ভক্তি, বা শ্রদ্ধা । ্েহ, বাৎসল্য, প্রণয়, সখিত্ব 
সকলই এক ভালবাসার অভিব্যক্তি, কেবল বিষয়ের পার্থক্যে ইহাদের পৃথকৃত্ব ৷ 
পিতামাতার সন্তানের প্রতি ভালবাস! ন্গেহ, ভ্রাতার ভ্রাতার প্রতি বাৎসল্য, 
স্বামী স্ীর প্রণয়, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর সখিত্ব বা বন্ধুত্ব, কিন্তু সকলগুলিই মমতার 
উপর স্থাপিত হইলে বিচারবুদ্ধি থাকে ন|। বিচারবুদ্ধিশৃন্ত হইলে উত্তেজনা! বা 
অবসন্নতার স্থট্টি হয়। উত্তেজনা এবং অবসন্নত| উভয়ই দাসত্ব, কারণ তাহাতে 
মান্ষকে অভিভূত করিয়া ফেলে। অবশ্যই এগুলি বিসর্জন দিতে বলিতেছি না, 
বিসৰ্জন দেওয়াও অসম্ভব, কেবল বিচারবুদ্ধির বলে সংস্কৃত করিতে বলিতেছি। 
মমতার বলে লোক নিজের দোষ দেখিতে পায় না। নিজের অপরাধকে 
সামান্য মনে করে। অন্যায়ের প্র হয়, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা বাড়িয়া উঠে, ধর্ম 
বিদলিত হয়, সমাজ ও ব্যক্তির নাশ হয়। অতএব মমত! পরিহার্য্য। মমতার 
দাসতে মান্ুম গুরুলঘুর বিচার করিতে পারে না। সংসারে অনর্থের সৃষ্টি হয়। 
ইহার ফলেই মানুষের “তব ধন মম ধন হয়।” কিন্তু “মম ধন তব” সেই বেলা 
হু হু । মমতার দাসত্ব অবশ্যই ত্যাজ্য। 
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কশ্মক্ষেত্রে লোকের আর এক প্রকার বাতিক হয়, ইহা লোকান্ুুরঞ্জনের 
বাতিক। এই বাতিকের মূলে বুদ্ধি ও শ্রদ্ধার অভাব, এবং অন্ধ বিচারবোধে 
ইহা সংস্কৃত নহে বলিয়াই এরূপ বাতিকের উৎপত্তি হয়। সকল মতের 
অনুবর্তন করা চলে না। সকলকে সুখী কর। একপ্রকার অসম্ভব। কেবল 
আত্মগ্রীতিতেও অহঙ্কার হয়। দশের মনোরঞ্জন করাও অসম্ভব। চোর 
চুরি করিতে চায়, গৃহস্থ সজাগ থাকিতে চায়। পাহারাওয়াল। চোর ধরিতে 
চায়। গৃহস্থের শক্ত চুরি হইলে স্থখী হয়। এমতাবস্থায় কাহার মন রাখিব? 
সতী স্ত্রী ধর্মরক্ষা করিতে চায়, কামুক ধর্শীনাশ করিতে চায়, সপত্নী ধর্মনাশে 
সখী, ব্যভিচারিণী দল বাড়াইতে ব্যগ্র, ধর্মপরায়ণা ধর্মরক্ষাতে ব্যস্ত, কাহার 
মত রাখিব? বিদ্বান, পণ্ডিত, বিবেচক, অবিদ্বান্‌, মূর্খ, অবিশৃত্যকারী, কাহার 
মত রাখিব? 

সমাজে কর্ম করিতে গেলেই, দশ মনকে নিয়া কর্ম করিতে গেলেই এই 
বিপদ্‌ অনিবাধ্য। সকলের মতের অন্ুবর্তন করাও যায় না। সকলকে সুখী 
করাও যায় না। নিজের মনন্তৃপ্ধি করিতে গেলেও সর্বনাশ উপস্থিত হয়। 
কারণ ক্রোধান্ধ, কামান্ধ, ঈর্ষান্বিত, অলস ব্যক্তিও নিজের সুখের জন্য, নিজের 
মন অন্ুরঞ্জনের জন্য কর্ম করিতে চীয়। তাহারই বশে হত্যা করে, মিথ্যা 
বলে, প্রবঞ্চনা করে, ইহা! কখনই শ্রেয়ঃ হইতে পারে না, অতএব উপায় কি? 
উভয় ক্ষেত্রেই অবশ হইতে হয়। ইহা! হইতে উদ্ধার পাইবার পন্থা এই : 
বিচারবুদ্ধিবলে ভগবানের প্রীতির জন্য, গুরুর প্রীতির জন্য শাস্ত্রের অন্থবর্তন 
কর। ভগবানের কিসে প্রীতি হয় তাহাও গুরুর নিকট হইতে জান। গুরু- 
বাক্যের সহিত শান্ত্বাক্যের মিল খুজিয়া বাহির কর। এই বিচারবুদ্ধিবলে 
ভগবত্পরীতির জন্ত কার্য করিলে লোকান্তরঞ্নের বাতিক কমিয়| যাইবে। 
ইহাতে বিচার ও শ্রদ্ধা (ভালবাসা) উভয়ই আছে, অতএব নির্দোষ। বালক 
দু'প্রহর রাত্রে রোজ পিঠে দিয়ে কাঠালের আমসত্ব খাইতে চাইলে, জ্যোৎন্লার 
অস্থল খাইতে চাহিলে, তারার মাল! গলায় পরিতে চাহিলে, চাদের পিঠা 
খাইতে চাহিলে, তাহার মনোরপ্রন করা অসম্ভব। অন্যায় আব্দার রক্ষা 
করিয়! কর্ম করিলে অধৰ্ম্ম হয়, কারণ উহ! অবশ হইয়া করা হয়। 

প্রজার অঙ্গরঞ্জন রাজধন্্ম ; ইহা শান্তর ও যুক্তির উপর প্রতিষ্টিত। রামচন্দ্র 
যখন প্রজারঞ্জনের জন্য সীতাকে বিসঙ্জন করেন, তখন তিনি শান্্মর্ধ্যাদার 
উপর জোর দিয়! করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রজার অন্যায় আবদারে করেন নাই । 
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কেহ তাহাকে তজ্জন্য পীড়াপীড়ি করে নাই। কেবল বিচারবুদ্ধিবলে 
করিয়াছেন। অতএব স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে করিয়াছেন, অভিভূত বা অবশ 
হইয়া করেন নাই। তৃতীয়তঃ, প্রজার সন্দেহের কারণও আছে, কারণ সীতার 
অগ্নিপরীক্ষ। প্রজাগণের সম্মুখে হয় নাই। সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা প্রজার 
পক্ষে একেবারে দৃধণীয় নহে। স্ত্রীলাক বলপুর্ববক= অপহৃত! হইয়া ছিল, 
তৎ্সন্বন্ধে সাধারণের নিকট কোনওরপ জবাবদিহি না করিয়া! গ্রহণ করাতে 
সমাজের অবমাননাও হইয়াছিল | রাজা বলিয়াই তিনি সমাজকে অবমাননা 
করিতে পারেন ন! চতুর্থতঃ, তিনি নিজে বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই সকলকে গ্রহণ 
করিতে বলিতে পারেন না। তাহাতে অহঙ্কারের উদ্ভব হয়। বিচারবুদ্ধিতে 
করায় তাহার দোষ হয় নাই, কারণ 'অবশ হইয়। লোকের মনোরঞ্জন করিলে 
“পিতা ও পুত্রের গাধার’ মত হইতে হয়। লোকাম্থ্রঞ্নের বাতিক সংখ্যার 
দাসত্বের হষ্টি করে। ইহাতে মানুষ কি করিবে স্থির করিতে পারে না। কর্তব্য 
নির্ণয় অসম্ভব হয়। শ্রদ্ধা থাকে না। গুরুবাক্য শান্সবাক্য মানিতে পারে না। 
অশ্রদ্ধার ফলে জীবনে শান্তি থাকে না। অশান্তির ফলে মেজাজ খিটখিটে হয় । 
মেজাজ এইরূপ থিটুখিটে হইলে দুঃখ হয়। দুঃখী ব্যক্তির জীবন দুঃসহ হয়। তখন 
মরণ মঙ্গল মনে করিয়া আত্মঘাতীও হইতে পারে। অতএব লোকাঙ্গরঞনের 
বাতিক সৰ্বথা পরিত্যাজা। 

লোকাম্গরপ্জনের বাঁতিকের মূলে প্রশংসা পাইবার ইচ্ছাও আছে। প্রশংসা 
পাইবার মূলে অহঙ্কার বিছ্বমান। অতএব ইহাতে অহঙ্কারের দাসত্বও আছে। 
লোকমতে শ্রদ্ধা থাক! আবশ্যক, অবশ হইয়া লোকমতের অন্বর্তন করা 
দাসত্ব। বিচারের উপর লোকমত প্রতিষ্ঠিত হইলে অদ্ধার সহিত তাহা 
শিরোধার্য্য করায় বীরত্ব আছে, অন্যথায় কাপুরুষতার উদ্ভব হয়, ব্যক্তিত্বের 

শশ হয়, সমষ্টিও দুর্ববল হইয়া! পড়ে । সমাজতন্ববাদ ও বিশ্বপ্রজাতন্তবাদ 
(Cosmopolitanism ) এই দোষে দুষ্ট | Humanism একপ্রকার ব্যাধি, 
রক্ষা করিবার শক্তি না থাকাতে সেবা তামসিকতায় পরিণত হয়; ইহা ধর্ম 
হইতে পারে না। সমষ্টিকে রক্ষা করিতে হইলে নিজেরও শক্তিমান্‌ হওয়া 
আবশ্তক। «আপনি অবশ হ’লি তবে বল দিবি তুই কারে” ইহা অতীব সত্য । 

আত্মপ্রসাদের দাসত্ব (3৩100019600) আর এক প্রকারের দাসত্ব । 
ইহা সমাজকে ও ব্যক্তিকে বিনাশের পথে লইয়া যায়। আত্মগ্রসাদ জিনিসটা 
কিরূপ তাহা পূর্বে বুঝা! উচিত। নিজের কার্ধোর জন্য, নিজের শক্তির জন্য 
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স্থখবোধ। এই প্রসন্নতা অনুতাপ হইতে ভাল। কারণ অনুতাপ বা 
অন্থশোচনা তামসিক, কিন্তু আত্মপ্রসাদ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। ইহা 
অভিমানের দাসত্বের নামান্তর। অসংযত ব্যক্তির আত্মপ্রসাদ সর্বনাশের 
হেতু । সাত্বিক ব্যক্তির প্রসন্নতা আমোদের উপর অথব! হর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত 
নহে । আমোদ (Pleasure), হর্ষ 0০) প্রভৃতি মান্ুবকে অবশ করিয়৷ ফেলে। 
চিত্তে হর্ষ উৎপন্ন হইলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উত্তেজনায় মানুষ অধীর হয়, 
অধীর হইলে নিজের বশে থাকে না, অবশ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে আমোদে 
অবসন্নতা আসে । অবসন্নতার ফল মোহ। মোহে অবশ হইলে কর্তব্যাকর্তবা 
জ্ঞান থাকে না। অতএব '"আত্মপ্রসাদ” দাসত্বের অন্তর্ভুক্ত । দার্শনিক 
991702 আত্মপ্রসাদের প্রশংসা করিয়াছেন । তিনি 01590০ ( আমোদ ) 
ও pain (বেদনা )__এই দুইটি ধরিয়া বিচার করিতে গিয়া এবং Instinct 
of self preservation আত্মরক্ষার সহজ-বুদ্ধির উপরে দর্শনের প্রতিষ্ঠা করাতে 
এই আ'ত্মপ্রসাদকে ধর্ম বূলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্বেই আমরা বলিয়াছি, 
পশুরও আত্মরক্ষার বুদ্ধি আছে। মানুষ পশ্বাদি সাধারণ জীবনের আকাজ্জা 
করে না। তাহার আকাঙ্ক্ষা ইহার উচ্চে, সে আত্মোপলন্ধি চায়। অনুভূতির 
উপরে সে আপনার প্রতিষ্ঠা গড়িয়! তুলিতে ইচ্ছক। স্থৃতির সুখ সে চায় না। 
স্মৃতির স্থখের অন্তরে ষ্াক থাকে । স্মরণের মধ্যে দুঃখ থাকে । হর্ষ ও 
আমোদ স্থায়ী নহে। পশুরও হর্য ও আমোদ আছে। যদিও Spinoza 
‘Happiness or blessedness’-কেই আদর্শ করিয়াছেন, ইহাও প্ররুত 
প্রস্তাবে অজ্ঞান। তিনি বলিতেছেন? It is therefore extremely 
useful in life to perfect as much as we can the intellect 
Or reason, and of this alone does the happiness or 
blessedness of man consist ; for blessedness ( beatitude ) 
is nothing else than satisfaction of mind which arises from 
the infinitive knowledge of £০-_17/7105. জীবনে বিচারবুদ্ধিকে 
যথাসাধ্য পরিষ্কৃত করাই অবশ্য দরকারী । কারণ ইহার উপরেই মানুষের 
সুখ বা হর্ষ নির্ভর করে। কারণ এই হর্ষ মনের স্থখবিশেষ ব্যতীত অন্য 
কিছুই নহে যাহ! স্বাভাবিক ভগবদ্জ্ঞানে উদয় হয়। 

প্রথমতঃ দ্বৈতবোধের উপরে এই জ্ঞানের ভিত্তি। অতএব ইহা রাজসিক । 
রাঁজসিক স্থখবিচার স্থায়ী নহে। উহাতে চঞ্চলতা আছে। পুথক্ত্ব থাকিলেই 
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বিরহ আছে। বিরহ থাকিলেই দুঃখ আছে। দ্বৈতবোধের সখ কখনই 
আনন্দ নহে। আনন্দ অছৈতে প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় থাকিলেই ভয় আছে। 
মনের সত্তা থাকিলেই দ্বৈত থাকে । মানসিক স্থখ বুদ্ধিগ্রাহথ অতীক্দিয় স্থখেরও 
নিয়ে । এইরূপ ভিত্তির উপরে SPin০za-র মত প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই তিনি 
আত্মপ্রসাদকে ধর্শ্মের লক্ষণ বলিয়াছেন। Pleasure হইলেই যে তাহা ধর্ম 
হইবে এমন নহে। কারণ অহঙ্কারেও pleasure হয়। দ্বণা করিয়াও 
তামসিক সুখ হয়। কৃপা (Pity) করিয়াও একপ্রকার সহজ সুখ হয়। 
অতএব আত্মপ্রসাদকে দাসত্ব বলিতে পারি । 

কল্পন| বা ভাবুকতার দাসত্ব ইহা আর একপ্রকার দাসত্ব। ভাবুকতাই 
ইংরাজী ভাষায় Sentimentalism | ইহা! ভাবের দাসত্বের অন্তর্ভুক্ত । কল্পনার 
বশে মানুষ উদ্ভট জিনিস সৃষ্টি করে, নিজে সচরাচর কামুক হয়। ব্যসনকেই 
কল্পনার চক্ষুতে মহিমান্বিত করে। কাল্পনিকগণ আকাশে ফুল ফুটায়, তরঙ্গের 
হিল্লোলে তরকারি রান্না করে, বৃক্ষে বৃক্ষে পাপিয়ার রব প্রবাহিত করে, 
পুলক নাচায় । ইহারা হর্ষ, পুলক, অশ্রু প্রভৃতিকে মহিমান্বিত করে। 
যাহা তামসিক ও রাজসিক তাহাকে সাত্বিকতার ভানে আরোপিত করিয়া 
সম্মান বোধ করে। পশ্লা পশ্লা কীদিলেই নিজকে কুতার্থ মনে করে। 
আবার এই কান্নার বাহার লোককে দেখাইবার জন্যও ব্যাপৃত । শোক 
তামসিকের ধর্ম্ম। শোক, মনস্তাপ, আক্ষেপ, ব্যাকুলতা সকলই তামসিক, ইহাতে 
অবসন্নত|। আনয়ন করে। অবসন্নতা মোহ । চিল উড়িতে দেখিয়া মৃদঙ্গ মনে 
পড়ায় ক্রন্দনের রোল তুলিয়া দেওয়| একপ্রকার মানসিক রোগ। কুকুরে স্বৃত 
না-দেওয়া রুটি লইয়! পালাইয়া গেল। তাহার পিছনে নারায়ণবোধে রুটিতে ঘি 
মাখাইবার জন্য দৌড়ান ভাবের বাতুলতা। ভাব ভিতরের জিনিস, উহাকে 
বাহির করিলেই ভাবের গুরুত্ব কমিক! যায়। লাফালাফি, মাতামাতি ধর্ম হইতে 
পারে না। উত্তেজনায় মানুষ বিকারপ্রাপ্ত হয়, ধর্ম দূরস্থ | বৈষ্ণব ধর্মের 
আর একটি দান এই ভাবুকতার দাসত্ব । এই দাসত্বের বলে বঙ্গদেশ অসার 
অপদার্থ হইয়াছে। ইহারা দর্শনে ভাবুক, বিজ্ঞানে ভাবুক, রাজনীতিতে ভাবুক; 
অধীনতাকে দাসত্বকে ভাবুকতার মহিমায় মণ্ডিত করিয়! সান্বিকতার দোহাই 
দিতেছে। ভাবুকতায় কণ্ম হইতে পারে না। কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করায় 
একপ্রকার তরল আমোদ হইতে পারে, একপ্রকার গোলাপী নেশীয় ভরপুর 
হওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত জীবনলাভ হইতে পারে না। ভাবুকতার মূভি 
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দেখিতে মাকাল ফলের মত বাহিরে সুন্দর, কিন্ত ভিতরে অস্তঃসারশূন্ত। 
কাব্যে ভাবুকতা৷ অতিরিক্ত হইলে তাহা যেমন বস্ততন্থহীন হয়, শূন্ত বাতাসে 
পাখা নাড়া যেরূপ অসম্ভব ও উদ্ভট হয়, আকাশকুন্থমের কল্পনা যেরূপ মন্তিকে 
অপদার্থ করে, শশকের শি অন্বেষণ করিতে গেলে যেরূপ ব্যর্থ চেষ্টা হয়, 
মেঘেতে কোকিলের বাসা খুঁজিতে যাওয়া যেরূপ পাগলামি, ভাবুকতায় বর্মও 
সেইরূপ । ভাবুকতা আলন্তের প্রশ্রয় দেয়, ভাবুকতা তমোগুণের বৃদ্ধি করে। 
অতএব ভাবুকতা দাসত্ব, সর্ধতোভাবে পরিবর্জনীয়। 

কর্মক্ষেত্রে ভাবুকত! বহু দোষের আকর। ভাবুকতীয় জাতি অন্তঃসারশূন্য 
জড়ভরত হইয়| পড়ে। প্রাণহীন, শক্তিহীন, তেজোহীন জড়তার প্রতিমূষ্টি 
সাজিয়। বসে । কবির কল্পনায় একপ্রকার মধুরতা আছে। তাহাও বস্তুতন্ত্রের 
উপরে প্রতিষ্ঠিত । বস্ততন্্হীন কবিতা মানব-সমাজের উপকারী হয় না, বরং 
অপকার করে। কৰি তাহার কবিতার যতই কেন তারিফ করুন না, যতই 
কেন বিজ্ঞাপন দিন না, নিজের কবিত্বের নিজে সমালোচন! করিয়া প্রশংসাপত্র 
দিন না, উহা প্রকুতপ্রন্তাবে সমাজের সর্বনাশ করে। লোক অতিরিক্ত 
ভাবুক হইলে অনাচারী হয়। মস্তকশৃন্য জীবের মত বুকের উপরের চক্ষু দিয়া 
দেখিতে চায়। কবন্ধ যেরূপ মস্তকহীন, ভাবুক ব্যক্তিও সেরূপ মন্তি্ষহীন। 
ইহাদের বাসনা অতীব প্রবল । কিন্তু বিচারবুদ্ধি না থাকাতে তাহা সংযত হয় 
না, নানারূপ অধর্শ্মের স্থষ্টি করে। ক্রিয়া আছে মাথা নাই--এরপ ব্যক্তি 
সমাজের ও নিজের সর্বনাশ করে। ভাবুক ব্যক্তি তাই বদ্ধ-কাট!। ভাবুকতায় 
মানুষের সহিষ্ণুতা থাকে না, ধৃতি থাকে না, বুদ্ধি থাকে না, সরলতা থাকে না, 
মানুষ পাথরের মতন জড়পিণ্ড হয়। ভাবুক ব্যক্তি ঠন্‌কো কাচের মত ভাঙ্গিয়া 
যায়। অধীরতাই তাহার আশ্রয়, রোদনই তাহার বল, ব্যাকুলতাই তাহার 
বীর্ধা, অধীনতাই তাহার পুরস্কার । সে জনসমাজে অধর্শের বীজ বপন 
করে। তাহার দৃষ্টান্তে জনসমাজ কলুষিত হয়। বিচারবৃদ্ধির অভাবেই মানুষ 
এই দাসত্বকে বরণ করিয়া লয়। দৃঢ়বুদ্ধির অঙ্কুশে ইহা! তাড়াইতে হয়। 


একবার ঘাড়ে চাপিয়া বসিলে, আর নামান সহজ হয় না। ভাবুকতায় বস্তুর 


স্বরূপ নিরূপণ হয় না। কর্মের স্বরূপ পরিজান না হওয়ায় অন্যায়ই আচরিত 
হয়। অতএব ভাবুকতা দাসত্ব, ইহা প্রকৃত কর্মের বিদ্রস্বরপ । বিচারবলে 
ভাবুকতা বিদূরিত করিতে হয় 

বাধ্যত। বা বশ্যতা'র দাসত্ব (0১০10)০০)_ ইহা আর একপ্রকার দাসত্ব। 
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প্রথমেই হয়ত অনেকে আমাদিগকে অনাচারী বলিয়া উঠিবেন। একটু স্থির 
চিত্তে বিচার করুন, আমাদের সহিত অগ্রসর হউন, যদি মনে হয় আমরা বিপথে 
নিতেছি, তাহা হইলে আমাদিগের মত পরিত্যাগ করিতে পারেন। বিচার 
না করিয়া ত্যাগ তামসিকতা। অতএব আমাদের আহ্বান গ্রহণ করিয়া 
অবহিত হউন । 

বশ্যতা ৰা বাধ্যত! দাসত্ব। কারণ অধীনতামাত্রেই দাসত্ব। অধীনতায় 
মানুষ হীন হইয়া পড়ে । হীনতা তামপিকতা। হীনতার মতন নিরুষ্ট ভাব 
আর কি হইতে পারে? হীনতা বে অতি জঘন্য তাহা সকলেই স্বীকার 
করিবেন। অধীনতায় সঙ্কোচ আসে, সঙ্কোচে মীনুষ দুর্বল হয়। মনের 
প্রসার ও প্রচার ন! থাকায় মন বিষ হইয়া পড়ে। বিষণ্নতা! ধর্ম নয়, কারণ 
বিষগরতা অবসন্রতা। অবসন্নতা তামসিকতা ৷ অধীনতায় মানসিক সদ্বৃতিগুলির 
বিকাশ হইতে পারে না। অধীন ব্যক্তির সর্বদাই ভয় থাকে। ভয়ে কার্ধয 
করিলে তাহাতে প্রাণ থাকে না। ভয়ে আন্তরিকতা (9005115) থাকে না 
ভয়ে সরলতা থাকিতে পারে না । ভয়ে ধৈর্য্য থাকে না। ভয়ে লোক ব্যাকুল 
হইয়া পড়ে। অধীন সর্বদাই ভীরু, ভীরুতা৷ প্ররুতগ্রস্তাবে অধন্ম ॥ অভয়ই 
ধর্ম্ম। ভয়ই অধৰ্ম্ম । বাধ্যতায় প্রভু-তৃত্য সম্পর্ক দাড়ার়। ভৃত্য দুর্বল হয়, 
প্রভুর অনুকরণ করিতে চায়, বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দেয়। সঙ্কোচে, সন্ত্রাসে 
তাহার জীবন দুঃসহ হয়। জীবনের বিকাশ হইতে পারে না। প্রভুভৃত্য 
সম্পর্কে প্রভুও কলস্কিত হ্য়। কারণ লোক প্রভুর ভাবে ভাবিত হইয়া পড়ে । 
লোককে নীচ হীন মনে করিলে হীনতা নীচতা নিজের ঘাড়ে চাপিয়া বসে। 
প্রভুর মদমত্তত। অবশ্যম্ভাবী হয় । “Obedience is the bond of 7816৮ 
বাধ্যতাই শাসনের মূল, ইহা অতীব ভ্রান্ত মত। বাধ্যতায় মানুষ মরিয়া যায়। 
্রীষ্টানের মেষশিশু (৭৮) অপদার্থ জীব। যে নিজে নিজ্জাৰ তাহার 
ভগবান্ও নিজ্জব হইয়| পড়ে। যে নিজে বদ্ধ সে ভগবান্কেও বদ্ধ করিয়া 
তোলে । তাহার ভগবান্‌ কখনই মুক্ত নহেন। যাহার চিত্ত সঙ্ধীর্ণতায় আবদ্ধ 
সে কখনই উন্মুক্ত উদার ভাবে ভাবিত হইতে পারে না| । 

শদ্ধাই ধর্ম, শ্রদ্ধা কাহারও অধীন নহে। শ্রদ্ধা স্বাভাবিক, তাই স্বাধীন। 
জোর করিয়া শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যায় না। অধীনতায় আদান-প্রদান আছে, 
শ্রদ্ধায় তাহা নাই। পিতাকে পুত্র দ্ধ: করে, গুরুকে শিল্পা শ্রদ্ধা করে, 
স্বামীকে শ্রী শ্রদ্ধা করে, ভগবান্কে লোকে শ্রদ্ধা করে_ইহাতে অধীনতা 
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নাই। প্রেমের শাসন অধীনতা নহে। প্রেমের বশ্ঠতা অধীনতা বা বাধাতা 
নহে। ইহা ০bedience নহে, ইহা ‘respect, regard, reverence. 
বাস্তবিক ইংরাজী ভাষায় শ্রদ্ধার প্রতিশব্দ নাই | respect, regard, 
TeVverence সকল শব্দের ভিতরেই আদান-প্রদান। কারণ Re উপসর্গের 
ভিতরে প্রতিদানের ভাব রহিয়াছে। উহা! যেন চুক্তির মত। ইউরোপীয় 
জাতি চুক্তিটাই বেশী বুঝে । স্বাভাবিকতা বুঝে না, তাই তাহার ভাষায়ও 
স্বাভাবিকতার অভাব। শ্রদ্ধা সরল, স্বাধীন, কাহারও অপেক্ষা রাখিয়া উৎপন্ন 
হয় না। কিন্ত বশ্যত| বা বাধ্যত! স্বাধীনতা নহে । ‘Respect for [2 
আইনের প্রতি সম্মান। ইহাতে আদান-প্রদান রহিয়াছে_আইন আমাকে 
কিছু দিলে আমি মানিব, অন্যথায় নহে। ইহা অদ্ধা নহে, ইহা অশ্রদ্ধারই 
নামান্তর । খ্রীষ্টানের ‘Meek as a 18101--মেষ শাবকের মত নিরীহ হওয়ার 
অর্থ নিশ্চেষ্ট হওয়া, দুর্বল হওয়া, হীন হওয়] ॥ বশ্ঠতা ধর্ম হইতে পারে না। 
যে জিনিদটা স্বতঃ, স্বাভাবিক ও সহজ নহে, তাহা কখনই ধৰ্ম্ম হইতে পারে না। 
বাজার প্রতি শ্রদ্ধা, ব্যবহারতত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, ইহাই স্বাভাবিক। ইহাতে 
মানুষ বাড়িতে পারে। জোর করিয়া পোষ মানাইলে তাহাতে প্রতিহিংসার 
বৃত্তি জাগরিত হয়, বিদ্বেষ আসে। প্রতিহিংগা৷ প্রভৃতি কখনই ধর্ম্ম হইতে পারে 
না। বিনয় ধৰ্ম্ম, শিষ্টাচার ধর্ম, কিন্তু অধীনের খোশামুদি কখনই ধর্ম হইতে 
পারে না। বাহিরের ভদ্রতায় প্রাণ থাকে না। খোশামুদি অশিষ্টাচার ৷ 
বিনয় স্বাভাবিক, উহাতে ক্ুত্রিমতা নাই, উহা স্বাধীন । কিন্তু খোশামুদি 
অস্বাভাবিক । উহাতে যে খোশামুদি করে সেও বিনষ্ট হয়, আর যাহার 
খোশামুদি করা৷ হর সেও বিনষ্ট হয়। কিন্ত বিনয়ে উভয়ের উপকার হয়। কারণ 
স্বাধীন জিনিস, উন্মুক্ত, অবাঁধিত, সঙ্কোচবিহীন, তাই তাহা সর্ব্বাবগাহী। অধীন 
'জিনিস ব্যাপক হইতে পারে না, ইহা সঙ্কুচিত ও সঙ্ধীর্ণ হইবেই হইবে। তাই 
ইহা! ব্যক্তির ও সমষ্টির উপকার এককালীন করিতে পারে না। 

ব্যক্তির ও সমষ্টর যাহা সমকালে উপকার করিতে পারে তাহাই ধর্মের 
লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে । তাহাই প্রকৃষ্ট উপায় বা করণ যাহার 
সাহায্যে কর্ম করিলে “অহং-এর এবং "ত্ব-এর অর্থাৎ ব্যক্তির ও সমাজের 
মঙ্গল সমকালে হইতে পারে। বশ্যতা উভয়ের মঙ্গল করে না, এমনকি 
উভয়েরই ক্ষতি করে, অতএব ইহা দাসত্ব । ইহা ধর্মের উপায় বলিতে 
পারা যায় না। এই বশ্যতা বা বাধাতার ফলেই মতের দাসত্ব। নিরীহ, 
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গোবেচারা ন! হইলে মতের দাস হইতে পারে না। মতের দাসত্বে ব্যক্তির 
ও জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়৷ যায়, জাতি কুন হইয়া পড়ে, দুর্বল, অকর্শ্মণ্য 
হইয়া! গলগ্রহ হয়। এইভন্যই পুর্ক্বে বলিয়াছি, প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক জগতের 
সকল সম্পর্কের নীচ। ইহাতে উভয়ই নষ্ট হয়। জেতা ও জিতেরও এই 
ভাব হয়। জেতা জিতের দৌষগুলি গ্রহণ করে এবং জিতও জেতার দোষ- 
গুলি গ্রহণ করিয়া অসার তামসিক হইয়া পড়ে, অধর্শেই তাহাদের রুচি হয়। 
পক্ষান্তরে, অশ্রদ্ধার দাসত্বও অতীব ভীষণ, ইহাতে মানুষকে দানব করে। 
যাহার কাহারও প্রতি শ্রদ্ধা নাই, তাহার জীবন মরুভূমির মত শুফ। 
অশ্রদ্ধার বুদ্ধি স্থির হইতে পারে না। মাশ্গষের মন সর্বদাই চঞ্চল। বিচার- 
বুদ্ধি সর্বদা সব অবস্থায় থাকে না। যাহার কাহারও প্রতি শ্রদ্ধা নাই, 
সে ভালবাসিতে পারে না। যে কাহাকেও মানিতে পারে না, সে অবাধ্য 
ও অবসন্ন হয়। বশ্যতা ধৰ্ম্ম না হইলেও শ্রদ্ধা ধর্ম । ইউরোপে শাব্দ-প্রমাণ 
মানে না। ইহার মূলে অশ্রদ্া, কিন্তু তাকিকের মত অন্ুবর্তন করার বিশ্ 
অনেক। পুরুষের বুদ্ধির বিভিন্নতা আছে, সান্বিক, রাজসিক ও তামসিক 
ভেদে বুদ্ধির বিশ্বরপতা আছে। বুদ্ধির নানাত্বে কাহার মতের অনুবর্তন 
করিব ইহার স্থিরতা থাকে ন|। স্থিরবুদ্ধি না হইলে কর্শ্ম করা এক প্রকার 
অসম্ভব হই পড়ে ; আর বুদ্ধির তারতম্যও আছে, কেহ বেশী বুঝে, কেহ 
কম বুঝে, আবার কেহ আরও কম বুঝে । আমার বুদ্ধি কম, আর এক- 
জনের বুদ্ধি আমার হইতে বেশী, সে আমাকে বুঝাইয়! দিল, তদন্ুসারে 
চলিতে লাগিলাম। আবার যে আমাকে বুঝাইল তাহা হইতে বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তি তাহার মত খণ্ডন করিল, আমার মতও বদলাইয়া গেল; কাহার 
মতে চলিব? জীবনে প্রতি পদক্ষেপে এরূপ করিতে গেলে কার্য্ের শৃঙ্খলা 
( Discipline in action ) এবং স্থিরনিশ্চয় (Decision of character ) 
থাকে না। মাঙ্গযের ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী হয়, সন্দেহের উৎপত্তি হয়, সন্দেহে 
মানুষ খুতখুঁতে, ছুত্মার্া, বাসুগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কপিলের মত গ্রহণ করিতে 
গেলাম, সংসার অচল হইল, কারণ তাহতে বৈধ-হিংসারও নিরসন করা 
হইয়াছে। সামাজিক কর্তবা, পারিবারিক কর্তব্য করা গেল না। বুদ্ধদেবের 
মত গ্রহণ করিলাম, সন্ন্যাস আশ্রম চলিলেও চলিতে পারে, কিন্তু সামাজিক, 
রাষ্ট্র পারিবারিক কর্তব্য সুসম্পন্ন হইতে পারিল না। প্লেটোর মত গ্রহণ 
করিলাম, সকল বিষয়ে চলা অসম্ভব হইল। “Love is tyranny." প্রেম 


২১৬ কৰ্ম্মতত্ত্ 
দাসত্ব_ইহা মানিতে পারিলাম না। ভালবাসা দাসত্ব হইতে পারে, কিন্ত 
শ্রদ্ধা কখনই দাসত্ব নহে। সর্বক্ষেত্রে তাহার মতের অনুবর্তন করিতে 
পারিলাম না। ক্যান্টের মতও সর্ববান্দীপভাবে গ্রহণ করা৷ যায় না; কারণ 
তাহার categorical imperative—আদেশের অযোগ্যতা বা অবশ্য- 
পালনীয়তা--কখনই সকলের পক্ষে সর্বাবস্থায় সম্পন্ন হইতে পারে না। তিনি 
যে নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন অর্থাৎ “এমন একটা নিয়মে কর্শ্ম কর যাহা 
সর্বববাদিসন্মত নিয়ম হউক ।”__এই নির্দিষ্ট নিয়ম খু'জিয়া বাহির করা সকলের 
পক্ষে সর্বাবস্থায় সম্ভব নহে এবং এরূপ সর্ধবাদিসম্মত কোনও নিয়ম হইতে 
পারে না। স্থখবাদী সুখের দিকে, সমাজতন্ত্রবাদী সমাজের দিকে এবং 
ব্যক্তিতন্্বাদী ব্যক্তির দিকে জোর দিতেছে । এমতাবস্থায় কাহার অনুসরণ 
করিব? যদি বল নিজের বুদ্ধির, তাহাও সম্ভব হইতে পারে না। আমার 
বুদ্ধি সকল অবস্থায় সমান নহে। আমি কখনও ভাবের বেগে অর 
হই, কখনও শুদ্ধ হই, কখনও নীরস হই, কখনও সরস হই। এমতাবস্থায় 
অহঙ্কারবশে কর্ম করিলে তাহাতে প্রতিহিংসা, ক্রোধ, দুঃখ প্রভৃতি 
আসিতে পারে। অথবা বস্তুনিরণয করিতে ন| পারিয়া অলস, কর্শ্মবিরপও 
হইতে পারি। অতএব শ্রদ্ধা আবশ্যক। যে কোনও শাস্ত্রের উপরে অধ 
থাকা আবশ্যক । অবশ্যই প্রশ্ন হইতে পারে সকল দেশের শাস্ত্র সমান নহে। 
আমরা অবশ্যই বলিব-_শাস্্র সমান না হইতেও পারে, কিন্তু ভারতীয় 
শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধায় কোনও দোষ হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে 
আলোচনা করিব। কিন্তু এ স্থলে অশ্রদ্ধার দোষ দেখাইবার জন্য এই 
বিষয়ের অবতারণা করিলাম । 

অস্রদ্ধায় অবাধ্যতা, অক্জীলতা, জ্ঞানশূন্যতা অনিবাধ্য ; আইন মানে না, গুরু- 
লঘু, মানে না, ভগবানকে মানে না, জগতের মূলে যে সত্য নিহিত তাহা 
মানিতে চায় না। অশ্রদ্ধার সংসার চালানও অসম্ভব হয়। “Respect for age, 
respect for law, respect for virtue, respect for right’, বয়সের 
সম্মান, আইনের সন্মান, পুণ্যের সম্মান, অধিকারের সম্মান অসম্ভব হয়। অশ্রদ্ধায় 
আত্মসন্মানবোধও থাকে না। যে পরকে সম্মান করিতে পারে না, সে 
আপনার সম্মানও জানে না। অশ্রদ্ধায় শিষ্টাচার (7১011557659 ) অসম্ভব 
হয়, সমাজ চলিতে পারে না, পবিত্রতা থাকিতে পারে না, সরলতার অভাব 
হয়, আন্তরিকতা থাকে না। কাহারও উপদেশে আস্থা না থাকায় অন্যায় 
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কার্যে রুচি হয়। যাহা গহিত তাহা করিতেও লোক পশ্চাৎপদ হয় না, ইহাতে 
ব্যক্তি ও সমাজ ধ্বংসের পথে উপস্থিত হয় ৷ অশ্রদ্ধায় দয়ার অবকাশ থাকে না, 
কাহারও উপর বিশ্বাস থাকে না, বিশ্বাস না থাকিলে কোনও গচ্ছিত কার্য (0856) 
অথবা প্রতিষ্ঠান (02890158850) চলিতে পারে না। সমবায় বা এক- 
যোগে কাধ্য চলিতে পারে না। পরিবার চলিতে পারে না, মানুষ এককও চলিতে 
পারে না। যদি কোন ব্যক্তি সমাজের বাহিরেও থাকে, তাহারও আহারের 
আবশ্যকতা আছে। আহাধ্য বস্তুর যোগাড় করিতেও অদ্ধা ও বিশ্বাসের 
দরকার । সে বিষণ্ন হইতে পারে, কিন্তু কেমন করিয়া! খাইব ইত্যাদি ভাবিতে 
হইলে জীবন-যাপন অসম্ভব হয় । 

যাহার বিশ্বাস নাই, দে মরিতে ভয় পায়। অবিশ্বাসে দুঃখ অনিবার্ধ্য । 
অবিশ্বাসের দাসত্ব তাহার উদয় হয়। অসশ্রদ্ধার দাসত্বের মূলে বিচারবোধের 
অভাব । বিচারবোধ বলিতে শাস্্ীয় বোধ গ্রহণ করিতে হুইবে। শ্রদ্ধাই 
কর্মের অধিষ্ঠান। শ্রদ্ধার উপরেই কর্মের ভিত্তি। অধিকরণ বলিয়াই ইহাকে 
উপায়ের ভিতরে গ্রহণ করিলাম । 

সমস্ত দাসত্বের শিরোমণি, সমস্ত দাসত্বের মুকুটভূষণ, সমস্ত দাসত্বের মূলীভূত 
কারণ ভগবান্‌ হইতে পৃথক্‌ বোধ। দ্ৈতবোধই সকল প্রকার দাসত্বের 
মূল, জীব আপনাকে ভগবান্‌ হইতে পুথক্‌ ভাবায় যত অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে । 
ভগবান্‌ হইতে বিচ্যুত হইলেই যানুয দাস হইয়া পড়ে। ভগবান্‌ নিত্যমুক্ত। 
জীব যতই ভগবানের সান্নিধ্যে পৌছায়, ততই বন্ধন কাটিতে আরম্ভ করে। 
ব্যাপক বস্তুর নিকট সংকীর্ণ বস্তুর পৌছিতে হইলেই ব্যাপকতা৷ লাভ করিতে 
হয়। জীব স্বভাবজ সংকীর্ণ নহে। যদি সংকীর্ণতা উহার দ্বাভাবিক ধর্ম্ম হয় 
তাহ। হইলে মুক্তি অসম্ভব; চিরকালই বদ্ধ থাকিতে হইবে, স্বভাব কখনও 
পরিত্যাগ কর! যায় না। এ স্থলে স্বভাব অর্থ স্বরূপ; আরোপিত ধর্ম ত্যাগ 
হইয়া যায় কিন্ত বস্তুর সত্তারপ ধর্ম্ম বা স্বভাব বা স্বরূপ কখনই নিরস্ত হইতে 
পারে না। সত্তার উপরেই আরোপ, সত্তার উপরেই আগন্তক ধর্ম্মের 
আরোপ হয়। 

জীব স্বরূপত ভগবান্‌ । অজ্ঞানে বদ্ধতার আরোপ করিয়াছে । আগন্তক 
ধর্মেই সে আপনাকে অধীন করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু আগন্তক ধণ্ম চলিয়া যাইতে 
পারে। যাহা স্বরূপ তাহা! সর্বাবস্থায় একরপ, এক রকম, তাহার ক্ষয় নাই) 
আরোপের জিনিষ সর্বববস্থায়, সর্বকালে একরূপ থাকে না। অজ্ঞানের বশেই 
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মানষ এই দ্বৈতভাব পৃথগৃভাব ভেদভাবের স্বষ্টি করিয়াছে। ইহ্‌ নিত্য বা 
শাশ্বত নহে । কারণ ইহা আগন্তক । 

জীবের অস্তিত্ব আছে। জীবের চৈতন্য আছে। এমতাবস্থায় সত্তা 
আছে। সত্ব সর্বত্র সম। অতএব জীবের ও শিবের সত্বা সম। অস্তিত্ব 
কখনও তর, তম হইতে পারে না। চৈতন্তাংশেও সম। কেবল আনন্দাংশেই 
সংকীর্ণতা। অবশ্য তাহাও আরোপিত। কারণ জীব নিরানন্দ নহে। 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে পুর্ণানন্দই লক্ষ্য; তাহাই তাহার স্বরপ। অতএব 
জীব ও শিব অভেদ। ভেদবুদ্ধিতেই মানুষের অধীনতা, যত প্রকার দাসত্বের 
উদ্ভব__নির্ভরতা, দুর্বলতা, অহঙ্কার, মমতা প্রভৃতি সকল দাসত্বের মূলেই 
এই ভেদবুদ্ধি। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে__ভগবান্‌ যে আছেন তাহার 
প্রমাণ কি? ততুত্তরে বক্তব্য ‘আমি’ যে আছি তাহার প্রমাণ কি? ‘আমি’ 
যে আছি তাহার প্রমাণ কিছুই হইতে পারে না। কারণ আমার প্রমাণ 
আমি। যে বস্তু দিয়া প্রমাণ করিব তাহাও আমি। প্রমাণকর্তীও আমি। 
যদি সন্দেহ হয়, সন্দেহকর্তীও আমি । অতএব ‘আমি’ স্বতঃপ্রমাণ। ‘আমি’ 
প্রমাণের বিষয়ীভূত হইতে পারে না । ভগবান্ও স্বতঃপ্রমাণ, তিনি অন্য 
কোনও প্রমাণের বিষরীভূত হইতে পারেন না। প্রমাণের বিষয়ীভূত হইলেই 
তাহার উপর আরোপ অবশ্যন্তাবী হইয়া দীড়ায়। তিনি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ 
হইয়া পড়েন। তিনি স্বতঃসিদ্ধ, তাহাকে প্রমাণ করিতে অন্ত প্রমাণের দরকার 
হয় না, তিনিই সকল প্রমাণের প্রমাণ। দ্বিতীয় আপত্তি হইতে পারে_-অভেদে 
কর্শের অবসর থাকিতে পারে না। আমরা তদছুত্তরে বলিব, অভিন্ন জ্ঞান 
জন্মিলে অবশ্যই কম্বের অবনর নাই। কিন্ত যতক্ষণ সে জ্ঞান না জন্মিতেছে 
ততক্ষণ সেই ভাবের অনুকুল কর্শ্ম করা যাইতে পারে। ভেদবুদ্ধি 
বিদূরিত করিবার জন্যই সাধন, অজ্ঞানই এই ভেদবুদ্ধির কারণ। অজ্ঞান নাশ 
করাই সাধনের তাত্পধ্য। সাধন থাকিলেই কন্ম আছে। অতএব কর্শের 
অবসর নাই এ কথা বলা চলে না। আগন্তক সংকীর্ণতা দূর করিবার জন্য 
ব্যাপকতার আশ্রয় নিতে হইবে। খণ্ডকে অখণ্ডে পরিণত করিতে হইবে। 
অতএব কর্মের অবসর আছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে_ জ্ঞানেই অজ্ঞান 
নাশ হইবে। কর্ণ নিজে অজ্ঞান, অজ্ঞান কি প্রকারে অজ্ঞান নাশ 
করিবে? তদুত্তরে আমরা বলিব, জ্ঞানেই অজ্ঞান বিদূরিত হইবে। 
কিন্তু জঞানোৎপত্তির সহায়করূপে কর্মের তাৎ্পধ্য আছে। কর্মে অন্তঃকরণ 
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বিশ্তদ্ধ হয়। অন্থঃকরণ বিশুদ্ধ হইলে জাননিষ্ঠার যোগ্যতা হয়। ইহা 
আমর! পূর্বেও দেখিয়াছি। এখন প্রশ্ন হইতে পারে_কি উপায়ে কর্মের 
অনুষ্ঠান হইতে পারে? ততুত্তরে বলিব, কায়িক, বাচিক ও মানসিক সকল 
কর্ণই আত্মস্থরূপ ভগবানে অর্পণ করিতে হুইবে। ইহাই উপায়। ইহাতে 
অদ্বৈত পরিরক্ষিত হইল । 

জীবের স্বাধীনতা রহিল, জীব অধীন, অবশ, অসার হইল না'। দাসত্ব করায় 
জীব বিনাশপ্রাপ্ত হর। আর মুক্তিতেই জীবের জীবত্ব বা ঈশ্বরত্ব। কবি যে 
বলিয়াছেন, “Where ignorance is bliss, it is folly to be 1০.” যে 
স্থলে অজ্ঞানই স্থখ সে স্থলে জ্ঞানী হওয়া বোকামি, ইহা অতীব অসার মত। 
অজ্ঞান কখনও 1199 বা! সুখ হইতে পারে ন|। অজ্ঞান চির দুঃখ, অজ্ঞান 
বালক, শিশু মোহমুগ্ধ, মোহমুগ্বের স্থখ পরিপূর্ণ দুঃখ | অজ্ঞানের সুখের কোন 
তাৎপধ্যই নাই, উহা পরিপূর্ণ তামসিকতা। পৃথিবীর পৃষ্ঠে এরূপ কবিতার 
স্থান না থাকাই উচিত। ভাবুকতায় কবি দেশের ও দশের সর্বনাশ করে। 
এইরূপ মতবাদে ব্যক্তির ও জাতির জীবন অলস, অবসন্ন হইয়া পড়ে । ভেদবুদ্ধ 
অজ্ঞান, এই অজ্ঞান কখনই 71195 বা আনন্দ হইতে পারে না। এ ক্ষেত্র 
অজ্ঞানতাকে পুধিয়! রাখাই মূর্থতা (1০115 ), বিদূরিত করার চেষ্টাই বিদ্বানের 
লক্ষণ (1500 )। আর এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে_ভগবানের 
সহিত অভিন্ন ভাবিলে অহঙ্কার আসিতে পারে, তদুত্তরে আমরা বলিব 
অহঙ্কার আসিবার অবসর কোথায়? ভগবানে অহঙ্কার নাই। তিনি 
শুদ্ধ, তিনি গবিভ্র। তাহার সহিত অভেদ ভাঁবিলে বিশুদ্ধিই আসিবে, রাগ- 
দ্বেষাদি মল, অহঙ্কার প্রভৃতি আসিবে কেন? অতএব এ আপত্তি দাড়াইতে 
পারে না। এখন আপত্তি হইতে পারে__দৌযযুক্ত কর্ম্মও আমাদিগকে করিতে 
হয়, তাহ! কি প্রকারে ভগবানকে দিব? এ আপত্তির উত্তরে একটি বিষয় 
জিজ্ঞাসা করিব। তুমি যখন ভগবান্‌ বলিয়া স্বীকার কর, তাহাকে সর্বব্যাপীও 
বল, তিনি তোমার অন্তরে তাহাও মীন, তিনি অন্তর্যামী তাহাও স্বীকৃত, 
এমতাবস্থায় তুমি যে কর্ম করিতেছ, তাহাও অন্তৰ্য্যামী জানিতেছেন ও 
পরোক্ষভাবে তিনিই নিয়ন্তা ।- এমতাবস্থায় ভাঁহাতে কর্ম সমর্পণে দোষ 
হইবে কেন? দ্বিতীয়তঃ, বর্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা ভগবানে সমপিত 
হইলে ক্রমশঃ ব্যাপকতর হওয়ায় তাহার দোষও কাটিয়া যাইবে। তৃতীয়তঃ, 
ভগবানে পাপপুণ্যের সংশ্লেষ হয় না। তাহাতে দেওয়াতে কোনও দোষ 
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হইতে পারে না। পরন্ত কর্ধের দোষ কাটিয়া যায়। অতএব এ আপত্তি 
উত্থাপিত হওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্তের অপহৃব হইতে পারে না। 

পৃথক্‌ বোধের নিত্যতা থাকিলে মুক্তি অসম্ভব। মুক্তি লক্ষ্য, ভগবদ্ভাবই 
যখন নিত্যমুক্ততা তখন অপৃথক্‌ ভাবই সম্মত। ভগবগ্ভাব নিত্যযুক্ত ইহা 
সকলেরই সিদ্ধান্ত। এমতাবস্থায় পুথক্‌ ভাবিলে মুক্তি হইতে দূর হইয়া পড়ে। 
বাতিকের বশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে বলেন ভক্ত মুক্তি চায় না, ইহার কোনও 
তাৎ্পধ্যই নাই ৷ ভগবানের সারপা, সাযুজ্য চায়, আর মুক্তি চায় না, ইহার 
তাৎপৰ্য্য কি? যদি বল, নিয়ত ভেদ থাকিবে, তাহা হইলে “অচিন্তয ভেদাভেদ 
পূর্ণ ও অংশ, ইহার তাৎপর্ধাই বা কি? অভেদ স্বীরুত হইয়াছে, অংশ হইলেই 
স্বরূপত: একতা আছে। “চিনি হ'তে ভালবাসি না, চিনি খেতে ভালবাসি”, 
ইহা অপদার্থের লক্ষণ। যুক্তিতর্ক ও শাস্ত্রের উপরে ইহার ভিত্তি নাই । উহা 
উদ্ভট কল্পনামাত্র। মিলন হইলেই সমধর্খাক্রান্ত বস্তুর মিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী । অংশই 
হউক, মিলন হইলেই মিশ্রণ হইবে । ভগবান্‌ হইতে জীব একেবারে পৃথক. 
কোনও সিদ্ান্তেই নাই। খ্রষ্টানও “পিতা, পুত্র, পৰিত্ৰাত্মাকে অভিন্ন বলিয়া 
স্বীকার করে। যীশুও বলিয়াছেন “I and my Father are ০০০৮-_-আমি y 
এবং ভগবান্‌ এক ৷ সত্তায় এক হইলেই মিলন মিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী | নিব্বিচারের 
দাসত্ব সকল প্রকার দাসত্বের প্রধান ও মূল। নিব্বিচারের দামত্বেই মান্থুষ 
অজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সংসারে যত অত্যাচার, যত অন্যায়, যত 
দোষ সকলের মূলেই এ নির্বিচার, নির্বিবচারই অবিচার। অতএব এ কথাটি 
অতান্ত অশ্রদ্ধেয়। আর এক সংশয় উপস্থিত হইতে পারে | ভগবানে কর্ম্মাপণ 
করাতে যদি আমি প্রতিবিদ্ধ (নিষিদ্ধ) কর্ণ অর্পণ করি, তাহা হইলে দোষ 
হইবে কিনা? তদুত্তরে বলিব, ভগবানে কর্শ্মার্পণ বিচারবুদ্ধির বলেই অনুষ্টিত 
হয়, বুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্রীয় অন্তশীসনের অনুকূলে কর্ম্ম করিতে হয়। এমতাবস্থায় 
নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম প্রথমেই পরিত্যক্ত হইল। অতএব এ আপত্তি উাপিত হইতে 
পারে না। 

ভগবান্‌ হইতে পূথক_-এই বোধে সংসারে সকল প্রকার দোষের স্থটি 
হইয়াছে। তীহার সহিত অভেদবোধই অনর্থের নিবৃত্ি। অতএব ইহাই 
সকল দাসত্বের মুকুটমণি। এই দাসত্বে মানুষ অবশ হইয়া! পড়ে। অভিন্নভাবে : 
উপাসনায় ছোট বস্তুকে বড় ভাবায়, ছোট বস্তু বড় হইয়া যায়। এক্ষেত্রে বড় 
বস্তুকে ছোট ভাবার দোষও হয় না। মনকে ব্যাপক করাই ভাল, আর ছোট . 


করণ ২২১ 


করাই মন্দ। জীব যখন নিজকে ব্যাপক করিতে চায় তখন তাহা অবশ্যই 
ভাল। ইহাতে ভগবানকে ছোট করা হয় না। বরং নিজকে বাড়াইয়। ভগবানের 
তুল্য করিবার চেষ্টা থাকে । অতএব নির্দোষ । অভিন্ন ভাবের মূলে মুমুক্ষত্ব 
বা মুক্তির ইচ্ছা, অতএব মুক্তির ইচ্ছা নির্দোষ । ভিন্নতার দাসত্ব ত্যাগ করা 
উচিত । ভিন্নতার মূলে রাজপিকতা, রাজসিকতায় নানাত্ব অবশ্যস্ভাৰী ৷ 

এই বিচারে আমরা পাইলাম স্বাধীন হইয়া কর্ম করাই প্রকৃত কশ্ম। অবশ 
হইয়া কৰ্ম্ম করাতেই কর্মের দোষ হয়। বিচারবুদ্ধি না থাকিলেই কর্মের উদ্দেশ্য 
প্রভৃতি এক হইলেও ফলের বিভিন্নতা হয়। এই জন্যই পূর্বেই আমরা বলিয়াছি 
উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এক হইলেও উপায়ের দোষে বিভিন্নতা! হয়। আমরা আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়৷ প্রমাণ পাইলাম, বিচারবোধ ও শ্রদ্ধাই প্রকৃষ্ট পন্থা, মাপকাঠি পাইলাম 
তিনটি, স্বাধীনতা, উপকারিতা ও অবিরোধ। উপায়গুলি স্বতঃ, স্বাভাবিক, 
স্বাধীন হওয়া চাই, সমকালে উভয়ের উপকার কর! চাই এবং এক উপায়ের সহিত 
অন্য উপায়ের সংঘর্ষ বা বিরোধ উপস্থিত না৷ হওয়া চাই । 

কোনও ক্ষেত্রে সমাজের ইষ্ট করিতে গিয়| নিজের ইষ্ট ভুলিয়া যাই । 
আবার অন্ত ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বার্থপর হইয়া দশের প্রতি কর্তব্য তুলিয়া অসার 
হইয়। পড়ি। ভালমন্দ নির্ণয় করিতেও সকল ব্যাপারে পারগ হই না। 
যে স্থলে ভালমন্দের সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহার নিরসন করা অতীব কষ্টকর 
হয়। আলোচনায় পাইলাম অধীন হইয়া কর্ম করিলেই সন্দেহ প্রভৃতির উৎপত্তি 
হয়। ইষ্ট করিতে গিয়াও অনিষ্ট করি। দাসত্বও যেমন অনিষ্টকারক, বাতিকও 
তেমনি অনিষ্টোংপাদন করে। ব্যক্তির ও সমট্ির সামন্তস্ত রক্ষিত হয় না। 
দাসত্বে নিজেরও অপকার হয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমাজেরও অনিষ্ট হয়। 
বাস্তবিক যাহাতে নিজের অনিষ্ট তাহাতে সমাজেরও অনিষ্ট, কিন্তু আপাত- 
দৃষ্টিতে বোধ হয় ন! এই মাত্র। স্বাধীনতা সর্বদাই অবাধিত। অবাধিত বলিয়াই 
ব্যাপক, ব্যাপক বলিয়াই সমকালে সকলের হিতদাধন করিতে পারে। স্বাধীন- 
ভাবে কৰ্ম্ম করিলে কোনও ক্ষেত্রে দোষ হয় না। অধীনতাই সর্ব দোষের 
আকর। স্বাধীনভাবে কর্ম করিলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়, সমষ্টিরও বিকাশ হয়। 
নিজকেও হীন হইতে হয় না, সমট্টিকেও হীন হইতে হয় না। স্বাধীন বৃত্তির 
বলে কৰ্ম্ম করিবে সমকালে ব্যক্তি ও সমষ্টির উপকার হইতে পারে । যাহা সহজ 
ও স্বাভাবিক তাহ স্বাধীন । জোর করিয়া করিতে গেলে অস্বাভাবিক হওয়ায় 
উহ! অবীনতার অন্তরে পড়িয়া যায়। যাহা! স্বতঃ তাহাতে অধীনত! হয় না। 


২২২ কৰ্ম্মতত্তব 


যাহাতে আদান-প্রদান অর্থাৎ প্রতিদানের ভাব নাই, যাহা স্বচ্ছ সরল তাহাতে 
সমাজ ও ব্যক্তি উভয়েরই উপকার সমকালে হইতে পারে। যে সকল 
অন্তঃকরণের বৃত্তি অবলম্বন করিলে কোনও পক্ষের দোষ হইতে পারে না, 
তাহাই প্রকৃষ্ট উপায়। উপায়গুলি পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিবে। কিন্ত 
বিরোধ হইলে চলিবে না। পরস্পর আঘাত করিলে স্বাধীনতা থাকে না ॥ 
সংঘর্ষে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। অতএব বিচারে তৎপ্রতিও দৃষ্টি থাকা আবশ্যক । 


"সা স্পা, ৯ 


নবম অধ্যায় 
অভয়, সত্বসংশুদ্ধি ও আত্মজ্ঞানযোগ 


উপায়ের উপরেই কর্মের অনেকটা নির্ভর যাহা! সবল, যাহা অকুত্রিম 
তাহাই প্রকৃষ্ট উপায়। ‘অভয়’ সাত্বিক বৃত্তি। শ্রদ্ধা হইতে অভয়ের উদ্ভব, 
বিচারবোধে সংস্কৃত, ইহা প্রকুষ্ট উপায় । ভয়ে মানুষ সংকীর্ণ হয়। চিত্ত 
মলিন হয় । যাহাকে ভয় করা যায় সেও আমাকে ভীত দেখিয়া আমার 
উপর অধিকতর মাত্রায় ক্ষমতা চালাইতে গিয়া নিজেও নষ্ট হয়। কিন্ত অভয় 
উভয়েরই উপকার করে। ভয়ে লোক ভীত হয়। অতএব দাসত্ব কিন্ত 
অভয় কাহাকেও ভয় করে না, কাহাকেও ভয় দেখায় না । অতএব অভয় 
প্রকৃষ্ট উপায় । অভয় স্বতঃ স্বাভাবিক । ইহাতে অধীনতা আনে না, কাহারও 
বশবর্তী করে না, অতএব ইহা স্থাবীন। স্বাধীনভাবে কর্ম করাই প্রকৃত 
জীবন, স্বাধীনতাই জীবন, অধীনতাই মৃত্যু । স্বাধীনতাই সুখ, স্বাধীনতাই 
স্বৰ্গ, অধীনতাই দুঃখ, অধীনতাই নরক স্বাধীনতাই মুক্তি, অধীনতাই বন্ধন ৷ 
স্বাধীনতাই ধৰ্ম্ম, অধীনতাই অধৰ্শ্ম। 

‘অভয়’ পাইলাম, অন্ঠান্গুলি দেখিতে হইবে। সেই সেই উপায়গুলি 
পাইলেই অন্যান্য মানিক বৃত্তিগুলির নিবারণ করা যাইতে পারিবে । অতএব 
এখন আমাদের সাত্বিক উপায়গুলির আলোচনা আবশ্যক | সাত্বিক বৃত্তিগুলি 
স্বাধীন । সত্বসংশুদ্ধি আমাদের বর্তমানের আলোচ্য । ইহার অর্থ অন্তঃকরণের 
ব্যবহারে প্রবঞ্চনা, শঠতা, মায়া, মিথ্য। ব্যবহার পরিবর্জন করা। বাহিরের 
ব্যবহার ভাল হইতে পারে, কিন্তু আন্তরিকতা নাই। তাহা কখনই 
ধর্ম্মান্তমোদিত হইতে পারে না। ইংরাজীর sincerity-কে আন্তরিকতা 
অনেকাংশে বলা চলে। এই আস্তরিকতায় অবীনতা নাই, ইহাতে কাহারও 
ক্ষতি হইতে পারে না। অতএব ইহা প্রকৃষ্ট উপায়! আত্মজ্ঞান ও যোগে 
নি্ঠা__ইহাতেও অধীনত নাই, কাহারও ক্ষতি হইতে পারে না। কারণ 
সকলেরই চরম লক্ষ্য আত্মজ্ঞান ও যোগান্ুষ্ঠান। যদি বল সমাজের ক্ষতি হইবে, 
তাহা হইলে আত্মজ্ঞান চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। সন্যাসে আত্মজ্ঞান লত্য | 
সন্গ্যাসে আত্মজ্ঞান লাভ হইলে তাহাতে সমাজের আদর্শ পরিরক্ষিত হইল। 
অতএব সমাজের ক্ষতি হইবে কেন? নিষ্ট! শরদ্ধা হইতে জাত, বিচারে সংস্কৃত ॥ 


/ 


২২৪ কৰ্ম্মতত্ব 


নিষ্ঠা সন্নযাপীর বিশেষ সম্পদ। মহা ভাগ্যবান্‌ পরমহংসগণের পক্ষেই 
এইগুলির বিশেষ বিধান। এইগুলি তাহাদের পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় । এক্ষণে 
সাধারণ গৃহস্থ প্রভৃতির উপায়গুলি নির্ণয় করিব। 

দান_ ইহাতে দীতারও উপকার হয়, কারণ অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়। 
গ্রহীতারও উপকার হয়। অবশ্যই সাত্বিক দান গ্রহণ করিতে হইবে । যে স্থলে 
দান করিয়া আমি কৃতার্থ না হই সে স্থলে সাত্বিক দান হইতে পারে না। “আমি 
দাতা’ এই অভিমানে দান করিলে দানের প্রকৃত ফল চিত্তশুদ্ধি হয় না। 
দান শ্রদ্ধার উপরে প্রতিষ্ঠিত, বিচারবোধে সংস্কৃত হইলেই শুদ্ধ হইল। 

দম__বহিরিন্দ্িয় চক্ষ-কর্ণ প্রভৃতির সংযম | সংযমে মানুষ সবল হয়। 
সংযম স্বাধীন, সংযমে মান্য অবশ হয় না, পরন্ত স্বাধীন হয়। সংযমে 
ব্যক্তিও উপকার, সমষ্টিরও উপকার । অতএব সংযম বা দম প্রকৃষ্ট উপায়। 
অদ্ধাই দমের মূল, এবং বিচারবলেই ইহ সংস্কৃত। 

যজ্ঞ শাস্ত্রীয় লোকস্থিতির নিমিত্ত অঙ্গষ্ঠানমাত্রই ঘজ্ঞ। এস্থলে যজ্ঞ সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে বলিতে পারিলাম না । সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রৃহিল। যজ্ঞে 
ব্যক্তিরও উপকার হয়, সমষ্টিরও উপকার হয়। যজ্ঞে ব্যক্তির উপকার মনের 
বিশুদ্ধিতে, সমষ্টির উপকার লৌকস্থিতিতে ও উন্নতিতে । অতিথিসেবা 
( নৃযজ্ঞ ), ভূতষজ্ঞ (জীব জন্তুর গ্রীতিবিধান), ইহাতে সমাজ উপরুত হয়। 
যজ্ঞ স্বাধীন কৰ্ম্ম, ইহাতে কর্তার পরবশতা নাই । শ্রদ্ধা না হইলে যজ্ঞ করিতে 
প্রবৃত্তি হয় না, বিচারবোধে স্থসংস্কৃত ন! হইলে অন্যায় হয়। শ্রদ্ধাতে ইহার 
উদ্ভব, বিচারবোধে ইহ। নিম্মলীরুত। এতএব ইহা! স্বাধীন । বৈরাগ্য ইহার 
অন্তভূক্তি। 

ত্বাধ্যায়__ন্বাধ্যায়ও এক প্রকার যজ্ঞ। ইহারই নাম ত্রদ্ষঘজ্ঞ। স্বাধ্যায় 
শব্দে বেদাদি অধ্যয়ন, শান্তর অধ্যয়ন বুঝায় । স্থাধ্যায় পৃথক্‌ করিয়া বলিবার 
তাৎপৰ্য্য এই যে ইহা ব্ৰহ্মচারীর প্রধান কর্তব্য। অধ্যয়নই তাহার প্রধান 
ব্রত। ইহাতে ক্ষতি কাহারও নাই, বরং সকলের উপকার |. বেদাদি অধ্যয়নে 
মুক্তির পন্থা নির্ণাত হয়। অতএব বন্ধনও নাই। অধ্যয়নে অবশত! নাই, বরং 
জ্ঞানের স্বাধীনতা আছে। এস্থলে একটু আলোচনা করিবার আছে । দান, 
যজ্ঞ, ও স্বাধ্যায় এইগুলি কাৰ্য্য, কিন্তু উপায়ের অন্ততূক্ত করিলাম কেন? 
এ প্রশ্ন অবশ্যই হইতে পারে । তদুত্তরে বক্তব্য এই-_ইহারা কাধ্য বটে কিন্ত 
এইগুলির মূলে ইচ্ছা অবশ্যই অন্তঃকরণের বৃত্তি, এবং বৃত্তি হইলেই উপায়। 


| 


অভয়, সত্তসংশুদ্ধি ও আত্মজ্ঞানযোগ ২২৫ 


অতএব সন্দেহের স্থল নাই। এরূপ তপস্তাও কাৰ্য্য বটে, তপের ইচ্ছাবৃত্তি 
বলিয়া। এখন তপস্তার বিষয় বলিব। 

তপস্থা_ শারীরিক, বাচিক ও মানসিক এই তিন প্রকারের । সাত্বিক 
তপস্তাই আমাদের গ্রাহ । অস্তঃকরণের বিশুদ্ধির জন্য চেষ্টাই তপস্ত।। ইহা 
স্বাধীন । ইহাতে অবশ হইতে হয় না। অবশ হইয়| করিলে ইহা অবশ্যই 
রাজসিক বা তামসিক হইবে। সাত্বিক তপস্তার চেষ্টায় কাহারও ক্ষতি হয় 
না। অতএব ইহ! গ্রাহ । তপস্যা বানপ্রস্থাবলম্বীর বিশেষ উপায়। শদ্ধার 
উপরেই তপন্যার ভিত্তি, ইহ! বিচার দ্বার! সংস্কৃত । 

উপরোক্ত উপায়গুলি অধিকারীর বৈশিষ্ট্যের উপর স্থাপিত । অধিকারীর 
বিষয় বিবেচনা না করাতে যে দোষ দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা নিরারুত 
হইল। রাষ্ট্রায় শাসন, সমাজ শাসন, শিক্ষা, দীক্ষা, পরিবার সকলেরই অবস্থান 
নিদিষ্ট কল । অতএব আপত্তি, সংশয়, আশঙ্কার কোনও কারণ রহিল না। 
প্রত্যেকের অসাধারণ অর্থাৎ বিশেষ ভাবগুলি বলা হইল। এখন সাধারণ 
ভাবগুলির নির্দেশ করিব । 

সরলতা ।- শ্রদ্ধাই সারল্যের মূল, বিচারবলেই সরলতা! সুসংস্কৃত। শ্রদদা- 
বিচারশূন্য সরলতা সরলতাই নহে। সরলত স্বাধীন, ইহাতে লোককে অবশ 
করে না। কুটিলতায় মানুষ সংকীর্ণ হয়, কুটিলতা তামমিক। সরলতায় 
ব্যক্তির উপকার এবং সমাজের উপকার হয়। বিচারবুদ্ধির বলে যে সাত্বিক 
সরলতার উদয় হয় তাহাতে কাহারও ক্ষতি হইতে পারে না। বোকামি 
তামসিকতার লক্ষণ। আবল-তাবল বকা সরলতা নহে। বোকার সরলতা 
সরলতা নহে, উহা পরিপূর্ণ তামসিকতা! | বীকা! জিনিস কখনও নির্ঘ্ত হয় না। 


‘সোজা সরল জিনিসে বাক থাকে না, তাই তাহ! উন্মুক্ত, তাহাতে বদ্ধভাব নাই। 
ুর্থতায় সরলতা থাকে না, উহা! অসরলতারই নামান্তর । সর্বদ] খজুভাবই 


সরলতা | মূর্খলৌক সর্বদা! খজুস্বভাব নহে? বরং সে শুন্ধ। কাহারও নিকট 
সোজা সে হয় না। বোকার সরলতা বিচারবোধের বিরোধী, অহিংসার 
বিরোধী, কারণ বোকার সারলো হিংস! হইতে পারে । 

অহিংস! ।-_অবশ্তই বাতিক পরিত্যাগ করিতে হইবে। পূর্বেই এ প্রসঙ্গের 
অবতারণা করা হইয়াছে।  জ্ঞানিগণের পীড়াবজ্জনই অহিংসাঁ। অহিংসায় 
চিত্ত শুদ্ধ হয়। প্রাণিগণের পীড়াবর্জ্জনে সমাজেরও মঙ্গল হয়। অহিংসার 
বাতিক ন! হইলেই ইহা! স্বাধীনতা শাস্যুক্তির উপর নিজের স্বাধীনতার 


১৫ 


২২৬ কর্তন 

প্রতিষ্ঠা করিলেই হইল। হিংসা একেবারে বন্ধ করিলে সংসার চলিতে 
পারে না। ইহাও প্রকৃতপ্রস্তাবে হিংসাঁ। অগ্নি জালিলে জীবহিংসা হইবে ; 
অগ্নি না জালিলেও জীবহিংসা হইবে । কারণ, অগ্নি জীবের আবশ্যকীয় 
জিনিস। শ্বাস ফেলিলে জীব মরে; শ্বাস না ফেলিলেও জীব মরে । যুদ্ধ 
চালাইলে লোক মরে; যুদ্ধ না করিলেও গ্রতৃত্ব অসহা হইলে লোক মরে ॥ 
চিকিৎসা করিলেও জীবহত্যা, না করিলেও জীবহত্যাঁ। অতএব বাঁতিকেই 
দাসত্ব । বৈধ হিংসা প্রকুতপ্রস্তাবে অহিংসা। গৃহস্থ না হইলে সন্যালীও 
থাকিতে পারে না। সন্যাসীর পক্ষেও হিংস ব্যতীত উপায় নাই। বাতিকের 
হিসাবে তাহারও হিংসা আছে। অহিংসার বাতিকে ব্যক্তিত্বের বিকাশ : 


হইলেও হইতে পারে। কিন্ত সমষ্টির বিকাশ অসম্ভব। অতএব বাতিক- :] 
বজ্জিত, শান্ত্রেচোদিত, শরদ্ধাতে প্রতিষ্ঠিত, বিচারপুত অহিংসাই শিরোধার্য্য। 
ইহাতে অবশ করে না, উভয় দিক্‌ রক্ষিত হয়। অন্যান্য উপায়ের সহিত 


বিরোধও হয় না। বাতিকে বক্ষামাণ তেজঃ প্রভৃতির সহিত বিরোধ অনিবার্য । 


যজ্ঞাদি, তপস্তাদির সহিতও বিরোধ হয়। সকল অবস্থায় সকলকে দান করা! J 
যায় না। মাতাল, চরিত্রহীন ব্যক্তিকে দান না করিলে তাহার মর্শ্মে আঘাত 
লাগে। এই আঘাত দেওয়াও বাতিকের পক্ষে নিষিদ্ধ। এই বাতিকের ফলে 


বৌদ্ধ সাধুদিগের দান করিবার বিধি নাই। এই ৰাতিকে বিচারবোধের 
সহিতও বিরোধ হয়। শ্রদ্ধা ও বিচারবোধই আমরা প্রধান বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছি। সন্ন্যাসী পদ্মপাদাচার্য্য যখন গুরুর আততায়ী কাপালিককে বিনাশ 
করিয়াছিলেন তখন তাহার কোনও অন্যায় হয় নাই। শ্রদ্ধা ও বিচারবোধের 
উপরেই ইহার ভিত্তি। 

সত্য।__যথার্থভাষণ ও ভূতহিত যাহাতে হয় তাহাই সত্য । মনে মুখে 
এক হওয়াই চাই, “অশ্বখামা হত ইতি নাগঃ” এরূপ হইলে চলিবে না। 
সত্যের বাতিকে ভূতহিত অর্থাৎ প্রাণিগণের হিত বা মঙ্গল যাহাতে 
হয় তাহা ভুলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সত্য প্রিয়, অনুদ্ধেগকর ও 
মক্গলজনক হওয়া চাই। সত্য বলিলাম, সহশ্্র সহস্ব লোকের প্রাণনাশ 
হইল_ইহা বাতিক। ইহা দাসত্ব। এই বাতিকে দয়ার সহিত বিরোধ 
হয়, সামঞ্জস্ত রক্ষিত হইতে পারে না। অতএব কোনও স্থলে সত্যও 
মিথ্যার আকার ধারণ করে। কোনও ক্ষেত্রে বলিতে হয়__সহত্র 
মিথ্যার চেয়ে এই সত্য ধিক্‌ । বাতিকে সত্য বলিতে গিয়া দঙ্থ্যর নিকট 


+ 
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নিরপরাধ লোককে ধরাইয়া দিলাম । দস্থ্য তাহার প্রাণসংহার করিল। এই 
বাতিকে বিচারবুদ্ধির সহিতও বিরোধ হয়। প্রকৃত সত্যে বিরোধ নাই, 
অধীনতা নাই ৷ উহ স্বতঃ ও স্বাভাবিক, উহাতে বাঁধা নাই। নিজেরও মঙ্গল হয় 
প্রাণিগণেরও মঙ্গল হ্য়। অতএব উভয় দিক্‌ রক্ষিত হয়। সত্যে সরলতার 
সাহচধ্য থাকে । উহারা যমজ ভটগ্নীর বা সখার মত পরস্পরের সহায়ক | 
বাক্য ও মন এক হওয়ার তাৎপধ্য কেবল মন-মুখ এক করাতেই নহে। 
বিচারবোধের উপরেও বাকোর প্রতিষ্ঠা থাক! চাই। ভ্রমপ্রমাদযুক্ত সন্দিগ্ 
বাক্য কখনই সত্য হইতে পারে না। রাগ, দ্বেষ, লোভের বশে সত্য বলা! 
প্রকতপ্রস্তাবে মিথ্য।। রাগ-দ্বে-লোভপরবশ হইয়| সত্য বলা যায় না। উহা! 
মিথ্যারই নামান্তর । জ্ঞানের সহিত সত্যের সম্পর্ক না থাকিলে তাহা দীসত্ব। 
অতএব সত্য যথার্থভাষণ। ইহাতে ত্রমপ্রমাদ বা সংশয়ের অবসর নাই | রাগ 
দ্বেষ লোভের বশে বলিলে তাহ সত্য হইতে পারে না। 

বিচারবোধ সকল উপায়ের অন্তরেই থাকিবে, অন্যথায় কোন উপায়েরই 
তাৎপৰ্য্য থাকে না। সকল অবস্থা সম্যক্রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, সকল দিক্‌ 
বিবেচন| করিয়। বিচারবোধ উৎপন্ন হুয়। উহাতে ভ্রমপ্রমাদ, সংশয়, সন্দেহ, 
রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি থাকিতে পারে না। অতএব উপায়গুলির ভিত্তি বিচার- 
বোধের উপর থাকাই বিধেয়। কেবল ব্যক্তির দিকে জোর দিয়! সত্যকে 
সার্কভৌম মহাত্রতরূপে গ্রহণ করিলে সমাজ বিনষ্ট হয়। আবার সমষ্টির 
দিকে একান্ত জোর দিলেও সত্য মিথ্যার আকার ধারণ করে এবং 
ব্যক্তির বিনাশ হয়। গ্রীক্‌ দার্শনিক এরিষ্টটল এই সব ক্ষেত্রে মাঝামাঝির 
(golden middle—via media) ব্যবস্থা দিয়াছেন । আমাদের মনে হয় এই 
ব্যবস্থা অতীৰ অসমীচীন। প্রাসঙ্গিক ক্রমে একটু আলোচনা করা যাক। 

মাঝামাঝিতে উভয় দিকের দৌষই অল্লাধিক পরিমাণে আসিবে । 
মাঝামাঝি চলিতে গেলে মানদণ্ড ঠিক থাকিবে না। নিশ্চল হইলে মানদণ্ড 
ঠিক থাকিতে পারে; কিন্তু চঞ্চল হইলেই নিক্তি এপাশ-ওপাশ ছুলিতে 
থাকিবে । নিশ্চল হইয়া চলা যায় না। উহাতে তাহার বিরোধ-নিয়মের 
(Law of Contradiction ) ব্যতিক্রম হয়| সমকালে, সমাবস্থায় বিরুদ্ধ 
বস্তু এক হইতে পারে না। মাঝামাঝির অন্য দৌষ__বিচারবুদ্ধির অভাব। 
নির্ণয় করিতে না পারিয়া গতাঙ্গগতিকভাবে চলা যায় বটে, কিন্তু তাহীতেও 
মাঝামাঝি রক্ষিত হইতে পারে না। মাঝামাঝির নির্ণয় করা অতীব শক্ত 
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ব্যাপার। পুরুষের বুদ্ধির বিভিন্নতা আছে । মাঝামাঝি বলিতে কিছুই বোধ 
তাহার হইতে পারে না। কতটুকু করিলে মাঝামাঝি হইবে তাহার নির্ণয় 
কে করিবে? তর্ক করিয়াও বুঝা অসম্ভব । কারণ তর্ক অপ্রতিষ্ঠ। কোনও 
প্রমাণের বস্তু না থাকিলে তর্ক করা যায় না। কারণ কেহ বড় তাকিক, কেহ 
কম তাকিক। কেহ পরাজিত করিল, আবার সেও পরাজিত হইল । উভয়ে 
সমান তাকিক হইলেও মতবিরোধ হইতে পারে। এমতাবস্থায় কাহাকে 
মানিব ? এককে প্রমাণ মানিলে অন্যকে অগ্রমাণ করায় মাঝামাঝি রক্ষিত 
হুইল না। একের কিছু নিলাম, অপরের কিছু নিলাম__ইহা! হইতে পারে 
না। কারণ বিপরীত-ধর্খাক্রীন্ত বিরোধী বস্তুর সমকালে সমীবস্থায় ত্যাগ বা 
গ্রহণ হইতে পারে না। অতএব এমন একটি প্রমাণ নির্ণয় করিতে হইবে 
যাহা স্বাধীন, অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না__ যাহ! স্বতঃপ্রমীণ। অন্যের 
প্রমাণে যাহা প্রমাণিত, তাহা পরতঃ-প্রমাণ, তাহার মূল স্বতঃপ্রামাণ্যের উপর 
নির্ভর করে। অতএব স্বাধীন প্রমাণই নির্ণয় করিবে । স্থতরাং “মাঝামাঝি? 
মত ভ্রান্ত । 
আমরা বলিব “মাঝামাঝি” চলিতে পারা যায় না। উচ্চে উঠিতে হইবে। 
স্বাধীন হইতে হইবে । “এও ভাল উও ভাল’ বলা চলিবে না। উপরে না 
উঠিলে, স্বাধীন না হইলে মীমাংসা হইতে পারে না। মাঝামাঝি অবশ করে, 
অভিভূত করে। অতএব স্বাধীনভাবে স্বতঃপ্রমাণের উপর নির্ভর করিতে 
হইবে । আত্মনির্ভর এবং শাস্ত্রীয় স্বতঃপ্রমীণের উপর নির্ভর এক জিনিস। 
কারণ আত্মা জ্ঞানময়। জ্ঞান স্বপ্রকাশ। ইহাকে প্রকাশ করিবার জন্য 
জ্ঞানান্তরের প্রয়োজন হয় না| জ্ঞান স্বতঃগ্রমাণ | “ইদং জ্ঞানং প্রমা ন বা” 
এরূপ সংশয় হইতে পারে না। জ্ঞান যদি প্রম| বলিয়াই নিশ্চয় হয়, তবে 
প্রমা কিনা” এরূপ সংশয় হইতে পারে না। যদি সংশয় ভ্রম-প্রমাদের আপত্তি 
উত্থাপন কর, তাহা! হইলেও বলিব, সংশয় প্রভৃতির মূলে অজ্ঞান থাকিলেও 
আশ্রয় জ্ঞান, তাহা সর্বদাই অব্যভিচারিত। অসংদিগ্ধ বিচারজাত জ্ঞানই 
স্বতঃগ্রমাণ। ইহাই স্বাধীনতা । অতএব এক্ষেত্রে ধধর্স্ত তত্বং নিহিতং 
পগুহায়াং”_ধৰ্শ্মের তত্ব বুদ্ধিরপ গুহাতে নিহিত-_ইহাই প্ররুত তাৎপর্য । 
স্বাধীনতাই পথ । মাঝামাঝি পন্থা ভ্ৰান্তি । নিৰ্ণযস্থলে বিচারবোধই প্ররৃষ্ট 
পথ। ইহাই শাস্ীয় বোধ। কারণ শাস্ত্রে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত । “অজ্ঞাতজ্ঞাপকং 
শান্ং”__অজ্ঞাতবস্তকে যাহাদ্বারা জান! যায় তাহাই শান্ত্র। তাহা স্বতঃপ্রমাণ। 
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তাহা স্বাধীন। অবিবেচনার বশে সত্য বলিলে তাহা সত্য হইতে পারে না, 
কারণ অবশ হইয়া সত্য বলা হইল ইহা দাসত্ব। অবিবেচনার বশবর্তী হইয়া 
সত্য বলিলে বিশ্বাসঘাতকতা আসিতে পারে । বিশ্বাসঘাতকতা! কখনই সতাাধর্ম্ 
হইতে পারে না। কারণ বিশ্বাসঘাতকতা প্রবঞ্চনা। প্রবঞ্চনা তামসিক । 
অতএব বাতিক-পরিশৃন্ত সত্যই গ্রাহ। যথার্থভাষণ ও ভূতহিত এই ছুই 
মিলিয়াই সত্য । এ সত্য স্বাধীন। ইহাতে অধীনতা আনে না। ইহা স্বতঃ, 
উপকারী এবং অন্য উপায়ের সহিত ইহার বিরোধও নাই । অতএব ইহাই প্রকৃষ্ট 
পন্থা। বাতিক যেরূপ বিচারবুদ্ধির অভাবে উৎপন্ন, সেইরূপ শ্রদ্ধার অভাবেও 
বটে। মানুষের কর্ম যে শ্রদ্ধার উপরে প্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধাই যে অধিষ্ঠান_ইহীর 
জ্ঞান থাকিলে ভূতহিতের প্রতি লক্ষ্য অবশ্যই পড়িবে। বিচার যথার্থভাষণের 
দিকে জোর দিতে পারে, কিন্তু অদ্ধা বলিবে, ভূতহিতও আবশ্তক | শ্রদ্ধা ও 
বিচারের মিলনেই সঙ্গমতীর্থের উদ্ভব হয়। উহাই গঙ্গা ও যমুনার মিলনক্ষেত্র । 
উহ্াই প্রেম ও জ্ঞানের মিলন । 

অক্রোধ অবশ্যই বাঁতিক-বজ্জিত অক্রোধ গ্রহণ করিতে হইবে । অপরে 
আক্রোশ বা তাড়না করিলে যে ক্রোধের উদ্রেক হয়, তৎকালে তাহার প্রশমনই 
অক্রোধ। ক্রোধের উদ্রেক হইলেই বিচারবোধের অভাবে কার্য করিলে অবশ 
হইয়া কাৰ্য্য করিতে হইল। অতএব প্রশমনই সেক্ষেত্রে স্বাধীনতা, অক্রোধ 
তাৎকালিক। কিন্তু সেই সময় ক্রোধ প্রকাশ না৷ করিয়া! মনে মনে পুযিয়া 
রাখা অবশ্যই দোষের । তাই ইহার পরে এই দোষ নিরাকরণার্থ ক্ষমার 
বিষয় আলোচিত হইবে । ক্ষমা বিচারপুর্ববক পরে উৎপন্ন হয়। উহা 
তাৎকালিক নহে। অক্রোধের মূলে বিচারবোধ ও শ্রদ্ধা আবশ্তক। কারণ 
ক্রোধ উদ্লিক্ত হইলে বিচারপূর্বাক তৎপ্রশমনই অক্রোধ এবং শ্রদ্ধার উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইলেই উহ! স্থির হয় । কিন্তু অক্রোধের বাতিক হইলে সমাজের 
বিদ্ন হয় ও তেজের সহিত বিরোধ হয়। তেজের বিষয় আমরা অগ্রে বলিব । 
অক্রোধের বাতিকে বিচারবোধের সহিত ও তেজের সহিত বিরোধ অনিবার্য । 
ইহাতে সামাজিক অপকার হয়। বাতিক উৎপন্ন হইলে স্বাধীনতা থাকে না। 
অতএব সাত্বিক অক্রোধই গ্রাহ। তাহাতে কোনও দোষ থাকিতে পারে না। 
কারণ তেজোযুক্ত অক্রোধই সেব্য। ইহার সহিত অহিংসারও সাহচর্য্য থাকে 
সত্য প্রভৃতির সহিত বিরোধ হয় না; যজ্ঞাদির সহিত মিলন হয়; কর্তব্য- 
বোধের সহিতও সমন্বয় থাকে। ইহাতে ব্য্টি ও সমষ্টি উভয়ের উপকার হয়। 


২৩০ কৰ্ম্মতত্ 


অক্রোধ স্বাধীন । অতএব ইহা! প্রকষ্ট উপায় । অক্রোধের বাতিকের মূলেও 
বিচারবোধের অভাব ও শ্রদ্ধাহীনতা। শ্রদ্ধার উপরেই অক্রোধের ভিত্তি । 
বিচারবলেই ইহা সংস্কৃত । 

ত্যাগ__বাতিক-পরিবজ্জিত সন্যাসই গ্রাহ। ত্যাগ এস্থলে সন্গ্যাস অর্থে 
শ্রহণ করিতে হইবে। কারণ এ ত্যাগের অর্থ দান নহে। বাতিক-বঞ্জিত 
ত্যাগে অবশতা বা অব্সন্নতা থাকে না। উহা উন্মুক্ত, স্বাধীন। ইহাতে 
ব্যক্তিরও উপকার হয়, সমগ্টিরও উপকার তয়। কারণ সন্ত্যাসীর জীবন “স্বাত্মার্থং 
পরোপকারায়”। স্বাধীন জিনিস কেবল নিজের উপকারেই পর্যবসিত নহে। 
তাহাতে অপরেরও উপকার হয়। কারণ স্বাধীন বস্তু অবাধিত, বাতিক বস্তু 
সঙ্কুচিত, তাই সঙ্ধীর্ণ, ব্যাপক হইয়া সর্বীব্গাহী হইতে পারে না। কিন্ত স্বাধীন 
অসঙ্কুচিত, তাই অনঙ্গীর্ণ; ব্যাপক হইয়া সর্বব্যাপী হয়। আত্মজ্ঞান যখন 
জীবের লক্ষ্য, তখন সন্াস অবশ্যই গ্রাহ্থ। পূর্বেও এ বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। 
এই ত্যাগের সহিত কাহারও বিরোধ নাই। কারণ শ্রদ্ধা ও বিচারবোধ 
উভয়ই আত্মজ্ঞানের পক্ষে উপযোগী । অতএব নিঃসন্দেহে ইহা গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। ত্যাগের বৃত্তি স্বতঃ ও স্বাভাবিক । অতএব ইহাকে প্রকৃষ্ট 
উপায়মধ্যে পরিগণিত করিতে পারি। ইহাতে নিজেরও ক্ষতি হয় না, 
অপরেরও ক্ষতি হয় না। ‘পাই না তাই খাই না'__ইহা ত্যাগ নহে। তামসিক 
ও রাজসিক ত্যাগ ত্যাগ নহে। প্রকৃত ত্যাগে বিচার আছে। বৃদ্ধি ও 
শ্রদ্ধার উপর উহার প্রতিষ্ঠা। প্রথমতঃ কর্তব্যবোধে নিত্যকর্শ অনুষ্ঠান করিতে 
হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও নিত্যকর্শ্মের ফল আছে, এরূপ কেহ কেহ মনে করিতে 
পারেন। কারণ তাহাতে অন্তঃকরণের সংস্কার হয় এবং প্রত্যবায়ের পরিহার 
হয়। প্রথমে ইহা লক্ষ্য থাকিতে পারে, কিন্ত ইহাতেও লিগ্মা থাকে। 
সম্যাসের পথে ইহাও ত্যাজা | সঙ্গ ও ফল উভয়ই পরিত্যাজ্য ৷ ইহাই সাত্বিক 
ত্যাগ । ইহাই সন্যাসের সোপান। ফলত্যাগ হইলেই হইল না, সঙ্ত্যাগ 
হওয়া চাই। সঙ্গ ত্যাগ করিলাম, কিন্ত ফলের বাতিক আছে, তাহাঁও সাত্বিক 
ত্যাগ নহে। কারণ সেক্ষেত্রেও অবশতা আছে। প্রকৃত ত্যাগে বিচারের 
সহিত বিরোধ হয় না। উপকারিতা, স্বাধীনতা ও অবিরোধ রক্ষিত হয়। বৃদ্ধি 
ও অদ্ধায় উহার প্রতিষ্ঠা, অতএব ত্যাগ গ্রাহ্য ৷ শ্রদ্ধায় ত্যাগের প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানের 
মহিমায় উহা সংস্কৃত । অতএব আমাদের সকল পরীক্ষায়ই ইহ! উত্তীর্ণ হইল। 


সাদরে ইহা। বরণ করিতে পারি। 


অভয়, সত্বসংশুদ্ধি ও আত্মজ্ঞানযোগ ২৩১ 


শীন্তি__অন্তঃকরণশের উপশম বাঁ প্রশমনই শান্তি। মানসিক সংযমই 
শান্তি। পূর্বের দম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। তাহাতে ইন্দরিয়ের দাসত্ব নিরাকবৃত 
হইয়াছে। শান্তিতে বাসনা, আশা, ছুরাশা, কাম, মমতা! প্রভৃতির দাসত্ব 
নিবারিত হইল; রাগ, দ্বেষ প্রভৃতিরও সমতা৷ সংসাধিত হইল। অশাস্তিই 
দাসত্ব। অশান্ত ব্যক্তি প্রকৃত স্থখলাভ করিতে পারে না। খিটখিটে 
মেজাজের লোক কখনই সুখী হইতে পারে না। বরং সে দুঃখের বশীভূত 
হয়। অবশ হইলেই অধৰ্ম্ম । শান্তি স্বাধীন । কারণ সংযম স্বাধীন। ইহাতে 
কাহারও অনিষ্ট না হইয়া উপকার হয়। বিমলবোধে সংযম সংস্কৃত এবং 
শ্রদ্ধায় ইহার অবস্থান। অন্তঃকরণের সাধারণভাবে সংযমে ইচ্ছার দাসত্বও 
নিরারুত হয়। অসম্ভব ইচ্ছা কখনই সমাজের ও ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলদায়ক 
হইতে পারে না। শাস্তির সহিত অন্য কাহারও বিরোধ নাই। ইহা দম, 
ত্যাগ, অহিংসা, অক্রোধ প্রভৃতির সহচর। তেজের সহিতও ইহার বিরোধ নাই। 
কারণ সংঘমেই তেজের উৎপত্তি। সংযমই তেজের গৌণ জনক । 'মতএব 
শান্তি প্ররুষ্ট উপায়। শঁদ্ধা যখন স্বাভাবিক, তখন শ্রদ্ধার উপরে ভিত্তি 
থাকায় ইহাও স্বাভাবিক । বিচারে ইহ্‌ বিশুদ্ধীরূত। 

অপিশুনত।-_পরের ছিদ্রান্ুদন্ধানের বৃত্তি পিশুনতা। পরের রন্ধ পরের 
নিকট প্রকাশ করাই পিশুনতা। তাহার অভাবই অপিশুনতা। “চুগ্লি কাটা' 
ভয়ানক দোষ | ইহ! সমাজের শক্র। গুপ্তচরের বৃত্তি অতীব জঘন্য । পরের 
দোষানুসন্ধানে, পরগ্রীকাতরতায় মানুষ নিজেও নষ্ট হয় এবং সমাজকেও কলুষিত 
করে। নিন্দা তমোগুণের বৃত্তি। নিন্দীতে কাহারও উপকার হয় না। যে 
নিন্দ! করে সে সর্বদাই পরের ময়লা বহন করে। পরের দৌষগুলিই তাহার - 
মানসপটে সৰ্ব্বদা অস্কিত থাকে । “নিন্দুক ভাল! বড়ে কৃপাল, পরহিতকারী 
ভারী। বিন্মোল ভাঙ্গি কাম উঠায় শির্পর্‌ পরমলধারী ! নিন্দুক ভাল, 
বড়ই কুপালু, বড় পরের উপকার করে। উহার মেখরের মত বিনামুল্যে 
কাৰ্য্য করে, পরের ময়লা নিজের মাথায় বহন করে। বাস্তবিক এই বাক্যটি 
কতকাংশে সত্য । নিন্দুক নিজের সর্বনাশ করে, কিন্তু কখনও পরের উপকার 
করিতে পারে না। নিন্দার ভয়ে যদি কোন কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করি, তাহাতে 
প্রাণ থাকে না, বিচারবোধ থাকে না এবং কার্যে শ্রদ্ধীও থাকে না। 
নিন্দার ভয়ে কার্য করায় কর্তারও উপকার হইল না। অতএব নিন্দা তামসিক । 
ইহাতে যে নিন্দা করে এবং যাহার নিন্দা করে উভয়েরই ক্ষতি হয়। শোক, 


২৩২ কৰ্ম্মতত্ব 


অবসন্নতা, দীনতা, কুপা, ভয় প্রভৃতির ন্যায় নিন্দা-পিশুনতাঁও তামসিক । 
পিশুনতায় সঙ্কোচ আসে, অবশ করে, অধীনত! আনয়ন করে। কারণ মূলে 
ভয় আছে। কিন্তু অপিশুনতা স্বাধীন, সাত্বিক । ইহাতে কাহারও ক্ষতি 
করে না। ইহাতে অহিংসা প্রভৃতির সহিতও বিরোধ নাই। ইহ্‌ শ্রদ্ধার 
উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিমলবোধে পরিমাজ্জিত। শ্রদ্ধা ন! থাকিলে অপিশুনতায় 
প্রবৃত্তি হইত না। বিচারবোধ না থাকিলে সংস্কারের প্রযত্বও থাকিত না। 
কানকথা বল! অতীব নীচ। যে ইহার প্রশ্রয় দেয় সে নীচ, দুর্বল এবং যে 
ব্যক্তি বলে সেও নীচ; তাই অপিশুনতা স্বাধীন, ইহা সবলত|। সর্বাংশেই 
ইহার প্রতিষ্ঠা আছে, অতএব গ্রাহথ। বুদ্ধি ও শ্রদ্ধা হইতে ইহার উৎপত্তি; 
অতএব ইহা! স্বভাবজ, কারণ শ্রদ্ধা স্বভাব । 
দয়া দুঃখিত ব্যক্তির প্রতি অন্তুকম্পাই দয়া। অন্তগ্রহ (8%০1-) দয়া! 
নহে, কৃপা (9105) দয়] নহে, পক্ষপাঁত (partiality ) দয়া নহে, ইহ| করুণার 
বাতিকও নহে। বাতিক-বজ্জিত করুণাই দয়া। করুণার বাতিক প্ররুত- 
প্রস্তাবে কপ বা মমতা, উহ! তামসিক। অনুগ্রহে উভয়েরই ক্ষতি । যাহার 
প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, সে দীনহীন হইয়া পড়ে। অন্বগৃহীতের প্রতি দৃষ্টি 
(favouritism ) অতীব জঘন্য । উহাতে নিজেও নীচ হইয়। পড়ে এবং 
যাহাকে অনুগ্রহ করে সেও হীন, নীচ ও অপদার্থ হয়। পক্ষপাতীও এইপ্রকার। 
ইহাতে উভয়ই অপদার্থ হয়। আত্মসন্মানজ্ঞানহীন ব্যক্তিরাই অন্থগ্রহভিক্ষা 
করে, আবার যাহাদের আত্মমধ্যাদীর বোধ নাই, তাহারাই অনুগ্রহ করিতে 
যায়। দাম্ভিক, দপী ব্যক্তিরাই পঙ্গপাত ও অন্ষুগ্রহবাদী। দয়! স্বতঃ, স্বাভাবিক, 
* ইহাতে অবশ হইতে হয় না। ইহা বিচারজাত এবং উপযুক্ত পাত্রেই ন্থান্ত হয়। 
ইহাতে উপকারের প্রত্যাশা থাকে না। ইহা স্থথী ব্যক্তিতে মৈত্রীরূপে, 
ছুঃখীতে করুণারূপে, পুণ্াবান্‌ বাক্তিতে মুদিত! (ঈর্বার অভাব) রূপে এবং 
পাপীতে উপেক্ষা বা ওঁদাসীন্যরূপে প্রবপ্তিত হয়। দয়াতে পাপীর উপর অযথা 
অনুগ্রহ থাকে না। কিন্ত উপেক্ষা থাকায় নিজের সঙ্কোচও আসে না। অযথা 
অনুগ্রহ প্রভৃতি ন! থাকায় সমাজেরও ক্ষতি হয় না। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ 
হয়, সমাজও উপকৃত হয়। ইহাতে লোককে অবশ করে না। কুপা 
প্রভৃতিতে লোক অবশ হয়। দয়া -বিচারবুদ্ধিজাত, তাই অবশ হুইয়া 
অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয় না। পাপীর প্রতি উপেক্ষাই তাহার নিদর্শন। দয়ার 
€ সহিত অহিংস! প্রভৃতিরও বিরোধ হয় না। বাতিক অবশ্যই পরিবর্জনীয়। 
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নির্দয়তা, ঘ্বণা প্রভৃতি তামসিক। উপেক্ষা দ্বণা নহে। স্বণা, উৎকট দ্বণা 
(hatred ), অবজ্ঞ| (contempt ), তাচ্ছিল্য (disparagement ), দ্বণা- 
মিশ্রিত রোধ (indi৪nation) প্রভৃতি সকলগুলিই তামসিক। ইংরাজী 
ভাষায় অনেক সময় ‘righteous indignation’ যুক্তিযুক্ত রোষ বা অমর্ধ, 
এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাই । আমাদের বিবেচনায় ইহা অপপ্রয়োগ। জলিয়া 
উঠা, দপ্‌ করিয়া স্বণার বশে জলিয়া উঠা, কখনই 21805059 ব! ধর্ম্য হইতে 
পারে না। দয়া স্বচ্ছ, সরল ও অবাধিত, অতএব স্বাদীন। ইহাতে মলিনতা 
নাই, কাম নাই; অতএব ইহাতে স্বাধীনতা আছে ও উপকারিতা৷ আছে। 
ইহার সহিত অন্যান্য উপায়ের বিরোধ নাই। শ্রদ্ধার উপরে ইহার প্রতিষ্ঠা, 
বিচারবলে ইহা সংস্কত। অতএব দয়! প্রকৃষ্ট উপার। প্রাণের টানে শ্রদ্ধার 
বলে দয়া করিলে এবং সেই দয়ার ভাব বুদ্ধির সাহায্যে পরিষ্কত হইলে, তাহা 
স্বাভাবিক ও স্বাধীন। তাহাতে অবশতা থাকে না, জোর করিয়া! উৎপাদন 
করিতে হয় নাঁ। বিচার না থাকিলে রুপা প্রভৃতি হয়, অদ্ধা না থাকিলে, 
আন্তরিক টান ন! থাকিলে দয়া অহঙ্কারে পরিণত হয়। টান থাকায় উহা! 
স্বাভাবিক। উহা কষ্টে তৈয়ারী (1১০5:5৫) নহে। শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্টা 
বলিয়াই উহা স্বাভাবিক । 

অলোভ বা সন্তোষ ইন্দিয়ের নিকট বিষয় উপস্থিত হইলেও তাহাতে 
যে অবিরুত থাকার ভাব তাহাই অলোভ । সন্তোষে তৃষ্ণা থাকে না। কারণ 
অদ্ধাই উহার ভিত্তি। বিচারে ইহার নির্দনতা সম্পাদিত হইয়াছে। ইহাতে 
স্বাভাবিকতা আছে, সংস্কারও আছে ; অতএব ইহা! স্বপ্রকাশ । 

তৃষ্ণাই লোভ। বিবয় পাইলেই লোভে মানুষ আকুষ্ট হয়। তাহাতেই 
মানুষ অবশ হইয়া পড়ে। তামসিক তৃপ্তি সন্তোষ নহে, উহা অলোভ নহে, 
ইহা আমর! ‘করণ’ অধ্যায়ে (পূ. ১৭৭-৭৮) দেখাইয়াছি। সস্তভোষের ফল সর্বদাই 
হষ্টচিত্ততা। তাই সন্ভোধ স্বাবীন। সন্তোষে আবিলত! নাই, উহা পদ্ধিল 
নহে, ইহা স্বতঃ ও স্বাধীন, কারণ শ্রদ্ধাই ইহার মূল। মন্থষ্ট ব্যক্তি কাহারও 
প্রতি অন্তায় করে না, অতএব সমাজের ক্ষতি হয় না বরং উপকার হয়। 
নিজের চিত্ত নিৰ্ম্মল হওয়ায় তাহার এবং সমাজ উভয়েরই মঙ্গল হয়। 
সমকালে উভয় দিকৃই রক্ষিত হয়। সস্তোষে অবসাদ নাই, আলন্ত নাই, 
বিষ্রতা! নাই, শোক নাই। অবসন্নতা প্রভৃতিই অধীনতা, তাহাই তামসিকতা। 
সস্তোয স্থির, অচঞ্চল। ইহা! স্থাবীন। সন্তোষ শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে উৎপন্ন 
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হইতে পারে না। বিচারবোধে তৃষ্ণা, অভিমান, লোভ নিরাক্ুত হইলেই, 
শ্রদ্ধার ভিত্তিতে অলোভের উদয় হয়। অতএব ইহা শ্রদ্ধাজাত বিচারবুদ্ধিতে 
সুপ্রতিষ্ঠিত । অলোভের সহিত দয়া অহিংসা প্রভতিরও বিরোধ নাই। 
উহারা বরং পরস্পরের সহায়ক | অসন্থষ্ট ব্যক্তির দয়া, অহিংসা, অক্রোধ থাকিতে 
পারে না। বে নিত্য সন্ত্ট তাহার ক্রোধ নাই, হিংসা নাই, নির্দয়তা নাই, 
কিন্ত তেজ আছে, ধৃতি আছে, সহিষ্ণুতা আছে, বুদ্ধির কৌশল আছে, উৎসাহ 
আছে। অতএব ইহা! সর্ববাংশে আমাদের উপায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। 

মার্দদৰ বা মৃদুত|_অক্তুর ভাবই মুছ্ুতা। বিচার চলিতেছে, শিশ্যগণের 
সহিত বস্তনির্ণঘ় করিবার জন্য আলাপ হইতেছে, পুর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত চলিতেছে, 
এমতাবস্থায় শিষ্য অপ্রিয় বাক্য বলিলেও না চটিয়া তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টার 
মূলে মৃদুতা। নিষ্ঠুর ভাব, বর্বরত প্রভৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত । নিষ্টূরতায় 
মানুষের সর্বনাশ হয়। ইহা তামসিক। ইহাতে উভয়েরই ক্ষতি হয়। যে 
নিষ্টর ব্যবহার করে, তাহারও ক্ষতি এবং যাহার প্রতি নিষ্টুর ব্যবহার করা 
হয়, তাহারও ক্ষতি । কিন্ত মৃদুতায় কাহারও ক্ষতি হয় না। যুদুতা 
সবলতার লক্ষণ, শক্তি না থাকিলে মৃদুতা হইতে পারে না। শক্তিহানের 
মুদ্বতা সম্ভব নহে। শক্তি থাকাতে যে মৃদুভাব তাহাই সাত্বিক । মুদ্ৃতার 
মূলে শ্রদ্ধা আছে, ইহা ক্রুরতার বিপরীত । মৃদুত! স্বতঃ, স্বাভাবিক । ইহা 
স্বাধীন। ইহার সহিত অহিংসা, অক্রোধ প্রভৃতির বিরোধ নাই। তেজ 
প্রভৃতির সহিতও অবিরুদ্ধভাব। ইহা যেমন ব্যক্তির পক্ষে তেমন সমষ্টির 
পক্ষেও উপকারী | ইহা বিচারবোধে বিশুদ্ধীকৃত। শরদ্ধাতেই মৃদুতার প্রতিষ্ঠা 
এবং বিচারেই ইহ! সংস্কৃত । শ্রদ্ধা না থাকিলে মানুষ স্বভাবতঃ মৃদু হইতে পারে 
না। বিচার ন| থাকিলেও তামসিক হইয়া পড়ে। যাহার স্বভাব উদ্ধত, যে 
অবিনয়ী, সে কখনও মৃদুত্বভীবের হইতে পারে না। যে নির্দয় সে কখনও 
মৃদু হইতে পারে না। রাগ-দ্বেষের বশে অবশীরুত ব্যক্তি মৃতু হইতে পারে 
না, কিন্ত দয়াবান্‌ ব্যক্তি মৃদু । মুছুতা সরল, স্বাভাবিক, সহজ, অতএব 
স্বাধীন। ইহাতে লোক অবশ হয় না। কাহাকেও অবশ করে না। মৃদু 
ব্যক্তির নিজের বুদ্ধি স্থির থাকে এবং তাহার প্রভাবে অন্যের বুদ্ধিও স্থির হয়। 
অতএব মৃছুত। প্রকৃষ্ট উপায়। 

ত্রীবা লঙ্জা__অন্তায় কাৰ্য্যে লজ্জা। ইহা নিন্দাজনিত নহে। নিন্দা 
জনিত হইলে তাহাতে ভয় থাকে । কিন্তু লঙ্জ! বিচারজনিত। ইহ! স্বাভাবিক । 
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ইহা জোর করিয়া উৎপন্ন করা৷ যায় না। অন্ধার উপরেই লজ্জার অবস্থান । 
বিচারবোধেই ইহা পবিত্রীকৃত। ভয় ও লজ্জা! পৃথক জিনিস। ভয়ের বশে 
কোন কাজ করার মানে উপরওয়ালার চাপে কাজ করা, কিন্তু লজ্জা সেরূপ 
নহে। স্বাভাবিক পাপ কাধ্যে যে নিবৃত্তির ইচ্ছা তাহাই লজ্জা, লোকের ভয়ে 
নহে। কিন্ত বিচারে অন্যায় বোধ হইলেই যে লজ্জার উদয় হয়, তাহাই 
স্বাভাবিক । লোৌকাপবাদের ভয় লজ্জা নহে, উহা! ভয় । ভয় স্বাধীন নহে, কিন্ত 
লক্জা স্বাধীন। লজ্জায় অবশ হইতে হয় না, কিন্ত ভয়ে অবশ হইতে হয়। 
আমরা ব্যবহারের বেল! অনেক সময় লজ্জা ও ভয়কে একার্থকরূপে ব্যবহার 
করি, তাহ! আমাদের ভ্রান্তি। বাস্তবিক লজ্জা জিনিসটি পৃথকৃ। বিচার 
করিয়া যখন দেখিতে পাইলাম যে আমার অন্যার হইয়াছে তখন চিত্তে যে 
একপ্রকার ভাব হয় তাহাই লজ্জা । শ্রদ্ধা চিত্তের ধর্ম। পাপেতেই লজ্জা, 
কিন্তু পুণ্য কাৰ্য্যে লজ্জার স্থান নাই। উহা সঙ্কোচ । অবিমৃয়কারিতায় 
(অৰ্থাৎ বিচার না করিয়| কোনও কাধ্য করায়) এবং অবিমৃষ্যবাদিতায় ( অর্থাৎ 
বিচার না করিয়া কোন কথ বলায়) যখন দোষ বোধ হয়, তখন আমাদের 
লজ্জার উদ্রেক হয়। ইহা লোকের নিন্দার ভয়ে নহে। ইহা! স্বাভাবিক। 
কারণ শ্রদ্ধা ইহার মূলে। এই লজ্জায় নিজেরও মন্কল হয়। কারণ, পাপে 
রুচি থাকে না। সমাজেরও মঙ্গল হয়, কারণ পাপে তখন আর প্রবর্তন! থাকে 
না। অন্যায় কাৰ্য্যে লজ্জার প্রসার থাকায় অহিংসা, অক্রোধ প্রভৃতির সহিত 
সাহচরধ্যই আছে, বিরোধ নাই । শ্রদ্ধায় লজ্জার উদ্ভব আর বিচারবোধে ইহার 
বিকাশ। ইহার উপকারিতাও আছে। ইহা! স্বতঃ ও স্বাধীন। ইহাতে 
লোককে অবশ করে না। ইহা সবলতার লক্ষণ। যাহার বুদ্ধি নাই তাহার 
পাপে লঙ্জাও হয় না, পাপকার্ধয করিয়া সে বাহাছুরী নিতে চায়। অতএব 
লজ্জা সাত্বিক ও স্থাবীন। শ্রদ্ধা না থাকিলে লজ্জার উদয় হইতে পারে না। 
অদ্ধা লজ্জার জননী আর বুদ্ধিই জনক। উভয়ের মিলনেই লজ্জার জন্ম । 
অচপলত।__ প্রয়োজন ন! থাকিলে বাক্য, হস্ত, পদ প্রভৃতির সঞ্চালন ন। 
করাই অচপলত|। ইহাই বিনয় ও শিষ্টাচারের লক্ষণ। যাহাদের বিনয় নাই 
তাহারাই চপল। যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেই তাহারা ইচ্ছুক । বিনয়, সৌজন্য 
শিষ্টাচার প্রভৃতি সাত্বিকের লক্গণ। ইহা স্বতঃ ও স্বাভাবিক । নিয়মের 
বাধাবাধিতে বিনয় প্রভৃতির বিকাশ হইতে পারে না, উহাতে আন্নষ্ঠানিকতার 
(formality ) উদ্ভব হয়। বিনয়, নম্ৰতা, স্বশীনতা প্ৰভৃতি স্বভাৰজ। জোর 
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করিয়া বিনয় হয় না। “ঘষে মেজে রূপের’ মত ইহা অস্বাভাবিক নহে। 
অস্বাভাবিক হইলেই তাহা প্রাণহীন হয়। প্রাণহীন হইলে ‘লোকদেখানো!’ 
ভাব আসিয়া পড়ে। আর লৌকদেখানো ভাব আসিলেই মানুষকে অবশ 
করিয়া ফেলিল। বিনয় স্বাভাবিক । স্বাভাবিকভাবে বিশিষ্টর্ূপে নত হওয়াই 
বিনয় (বি+নী+অপ্‌)। যাহা স্বচ্ছ, অবাঁধিত, শুভ্র, তাহাতে কালিমা থাকে 
না। তাহাতে মলিনতার অবকাশ নাই। তাহা স্বতঃ এবং স্বাধীন। 
তাহাতে অবশ করে না। যাহ! স্বাধীন তাহা নিজেও মুক্ত আর তাহা 
অন্যকেও মুক্ত রাখে । কিন্তু পরাধীন জিনিস নিজেও বদ্ধ, অপরকেও সে বদ্ধই 
করে। নিত্যমুক্তিই স্বাধীনতা । অবাধিত ভাবই স্বাধীনতা । যাহা অবাধিত, 
যাহা স্বচ্ছ, যাহা স্বতঃসিদ্ধ, যাহা বিমল, তাহাই স্বাধীন, তাহাই মুক্ত। যাহাতে 
কাহাকেও অবশ করে, তাহা নিজেও স্বাধীন নহে, পরস্ত অন্যকেও অবশ করিয়া 
ফেলে। মুক্তবস্তর বদ্ধতা নাই, বদ্ধতা আনয়নও করে না। এই মহান্‌ 
সত্যটি সর্বদ! স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহার উপরেই সত্য প্রভৃতির প্রতিষ্টা। 
যাহ! স্বপ্রকীশ তাহা অন্যকেও প্রকাশ করে এবং নিজেও প্রকাশিত থাকে । 
যেমন সূর্য্য স্বপ্রকাশ | সে স্বয়ং প্রকাশিত থাকিয়। অন্য বস্তুও প্রকাশ করে। 
সেইরূপ জ্ঞানও স্বপ্রকীশ ; যেহেতু সে নিজে প্রকাশিত থাকিয়া অন্যকে প্রকাশ 
করিতেছে । জ্ঞানের উপরে বিনয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা থাকায় উহারাও স্বাধীন। 
জ্ঞানের অতি নিকটবর্তী বলিয়াই উহথার| সকলের পক্ষে মঙ্গলদাঁয়ক । অচপলতা 
চপলতার ও অশিষ্টাচরণের বিরোধী । চপলতায় নিজেরও উপকার হয় না, 
অন্যেরও উপকার হয় না। উহাতে উভয়েরই ক্ষতি হয়। নিজের ক্ষতি 
বেশী হইলেও অন্যের ক্ষতি কম নহে। চপলতায় নিজের আন্তরিক ক্ষতি 
বেশী আর অন্যের বাহিরের ক্ষতি বেশী, আন্তরিক ক্ষতি তত না হইতেও 
পারে। আমার চগলতায় আমার ক্ষতি আন্তরিক। অন্যের ক্ষতি দৃষ্টান্তে 
ও কাৰ্য্যে । দৃষ্টান্ত সে গ্রহণ করিতে পারে, না-ও পারে; কিন্ত কার্ধো ক্ষতি 
হইতে পারে। তাহা বাহিরের ৷ দৃষ্টান্ত হইলে আন্তরিক হইত । অচপলতায় 
নিজের ও অন্যের উভয়েরই হিত হয়। ইহা! বিচারবুদ্ধিজাত। ইহা স্বাভাবিক | 
শ্রদ্ধা হইতে বিনয়ের উদ্ভব হইলে, বিচারবুদ্ধি্ধারা তাহা সংস্কৃত হইলে, তাহাই 
প্রকৃত বিনয়। ইহা অচপলতার প্রাণ। স্তব্ধ হইয়া থাকা অচপলতা নহে, 
উহা তামদিকতা । 

শরদ্ধাজাত বুদ্ধিদ্বারা সংস্কৃত স্থিরভাবে অবস্থানই অচপলতা। চপলতা 
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শিশুর ধন্দ। উহাতে মোহ আছে, মোহযুক্ত চপলতাই স্তব্ধতা। প্ররুত- 
প্রস্তাবে চপলতা তামসিক ৷ বিচারবোধ না থাকিলে, হাত পা নাড়াইবার 
ভাবভঙ্গী করিবার ইচ্ছা যথেষ্ট হয়। লোককে 'ভ্যাঙ্চান' চপলতার ফল। 
চপলতায় কখন অতিরিক্ত চঞ্চল, কখনও প্রস্তরবৎ স্তব্ধ থাকে। কিন্ত 
অচপলতা স্বতঃ ও স্বীভাবিক। সর্বত্রই ইহার সমভাব। কৃষ্ণকর্ণামৃতকার 
যখন শ্রীভগবান্কে “হে রুষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিদ্ধো” বলিয়াছেন, যখন 
“চাপল্যসীম চপলাম্থভবৈকলীম" বলিয়াছেন, তখন মনে উদয় হয়, তিনি 
ভগবান্কে একরূপ অপদার্থ, তামসিক করিয়াছেন । বিচারবুদ্ধিশূন্য-_তাই 
চপলতার নির্ভর । শ্রীভগবান্কে চপলরূপে সাজান নাস্তিকতা! । ভগবান্‌ 
শিশুর ন্যায় তমোগ্রন্ত, শিশুর ন্যায় তরল ও স্তব্ধ এই ভাব আরোপ করা, 
“সাহেবকে দারোগা বানান*_ইহা৷ পরিপূর্ণ তামসিকতারই লক্ষণ । কবিত্বের 
ভাবুকতার অতিশয্যে মানুষ নিজেও অপদার্থ হয়, ভগবান্কেও অপদার্থ করিয়া 
তোলে। চপলতা মুগ্ধতা উহা! ভগবানে থাকিতে পারে না। ভগবানে 
মুগ্ধতা থাকিলে তিনি আমাদেরই মতন একজন হন। তিনি যে পুরুষোত্রম 
__এই গ্রতিজ্ঞার হানি হয়। আমারই মতন একজনের উপাসনায় লাতই 
বাকি? (পাথর ভাবিলে মানুষ পাথর হইয়া যায়।) অচপলতা শ্রদ্ধার 
ভিত্তিতে উৎপন্ন, বুদ্ধিদ্বারা উহা সংযত ৷ ইহাতে সমষ্টি ও ব্যষ্টির সমকালে 
উপকার হয়। ইহার সহিত অন্যান্য উপায়গুলিরও বিরোধ নাই। অহিংস, 
'অক্রোধ, দয়! প্রভৃতির সহকারী। অচপলতা স্বতঃ ও স্বাভাবিক; অতএব 
স্বাধীন। ইহ! কাহাকেও অবশ করে না; অতএব ইহা প্রকৃষ্ট উপায় । 

তেজ _-ওজঃ, বীৰ্য্য তেজ, বল প্রভৃতি একই জিনিস। বুদ্ধির তেজ 
ওজঃ, মনের তেজ বীধ্য, ইন্দিয়ের এবং শরীরের বল সকলই তেজের 
অন্তর্ভুক্ত । সবলতাই তেজ, দুর্বলতার দ্বার! অভিভূত না হওয়াই তেজ, 
রুপা, ভালবাসা, আত্মগ্নানি, ক্রোধ, ভয়, আলস্ত, নিন্দা, বিস্ময়, চাটুকারিতা 
প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত না হওয়াই তেজ । এই তেজের জন্ম অদ্ধা-ভূমিতে। 
বিচারবোধে ইহা সুসংস্কৃত ও উজ্জলীকৃত। এই তেজ শারীরিক ত্বকের 
দীপ্তি নহে। ইহার মূলে আন্তরিক দীপ্তি। : ইহার ভান্বরত্ব ধার-করা 
জিনিস নহে। ইহা স্বতঃ ও সহজ। মুঢ়তায় পাপে ইহা অভিভূত হয় না। 
অবিবেচনায় ইহ! উদ্ভ্রান্ত হয় না। এই তেজে কেহ অভিভূত হয় না বা 
কাহাকেও অভিভূত করিয়া ফেলে না। অবশ্যই এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে 
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যে, তেজে ত লোক অভিভূত হয়, তবে এ ক্ষেত্রে অভিভূত হইবে ন! কেন? 
তদুত্তরে বলিব__ইহার জ্যোতি স্নি্ধ। যাহ! স্বাভাবিক অবস্থা অতিক্রম, নী 
করে, তাহা বেশ সহ হয়, তাহাতে লকলের উপকারও হয়। যেমন__সূর্যের 
তেজ। উহা স্বাভাবিক উত্তাপ বলিয়া আমাদের সকলেরই সহা হইতেছে । 
এই স্বাভাবিক উত্তাপ না থাকিলে আমরা বাঁচিতেও পারিতাম না। কুর্যের 
উত্তাপ সহ হয়, কিন্ত উত্তপ্ত বালুকাঁর গরম সহা হয় না, তাহার কারণ 
অস্বাভাবিকতা । অস্বাভাবিক হইলেই অসহা হয়, উহাতে লোকের অনিষ্ট 
করে। তেজ শ্রদ্ধার উপরে প্রতিষ্ঠিত; অতএব স্বাভাবিক । শ্রদ্ধার জন্য 
ইহার তীক্ষতাও বিদূরিত। বুদ্ধিতে ইহা বিশ্ুদ্বীকুত। তাই এই তেজ 
ম্িগ্ধ ও গবিত্র। ইহাতে জালা নাই, কালিমা নাই । এই তেজে পাপ 
তমঃ প্রভৃতির অবকাশ নাই। ইহাতে কাম প্রভৃতি বিদূরিত হয়; অতএব 
ইহ ব্যক্তির ও সমষ্টির উপকারী। ইহাতে লোককে অবশ করে না; 
নিজেও স্বাভাবিক ও স্বাধীন। এই তেজের সহিত অন্যান্ত উপায়েরও 
বিরোধ নাই। স্বাধীনতা! আছে, উপকারিতা আছে এবং ইহা 'অবিরুদ্ধ, 
অদ্ধাজাত ও বিচারে পুত, অতএব ইহা সর্ববাদিসম্মতরূপে গ্রাহ। অহস্কারের 
তেজ তেজই নয়। কারণ তাহাতে শ্রদ্ধা নাই। 

ক্ষম।__আত্তুষ্ট বা তাড়িত না হইলেও অন্তরে কোনও প্রকার বিকার 
উৎপত্তি না হইলেই তাহা ক্ষমা । কোনওরূপ বিকার উৎপন্ন হইলে তাহার 
প্রশমন অক্রোধ। ক্ষমা ও অক্রোর্ধের পার্থক্য এই--ভিতরে ভিতরে 
গুম্রিয়া মর! ক্ষমা নহে । অন্তরে কোনওরপ বিকার না হওয়াই ক্ষমা । 
বিচারবলে চিত্ত যখন পবিত্রীকৃত হয়, তখনই ইহা সম্ভব । অক্ষমের ক্ষমা 
দুর্বলতা, তাহা ক্ষমা নহে, তাহা অক্ষমতা । শদ্ধাস্সিপ্তহৃদয়ে বিচারবোধের 
আলোকে যে স্বচ্ছ, নির্মল, কল্যাণীয়, কমনীয় বৃত্তির উদয় হয়, তাহাতে 
আক্রোশ থাকে না, চাঞ্চল্য হয় না, খুৎখুঁতে ভাব থাকে না, বিকার থাকে 
না, চিন্তা! থাকে না, দৈন্য থাকে না, প্রতীকারের চেষ্টা থাকে না তাহাই 
ক্ষমা। অক্ষম ছুর্ধল পরাধীন ক্ষমা করিতে পারে না। যাহার হৃদয় 
স্বাধীন, যাহার হৃদয় নির্ম্মুক্ত, যাহার হৃদয় উদার-_তাহার পক্ষেই ক্ষম| সম্ভব ॥ 
যিনি স্থসংযত, বিনি শান্ত, আক্রোধী, হিংসা খাহার নাই-_ঠাহার পক্ষেই 
ক্ষমা সম্ভব। চিত্ত যাহার দুর্বল, তাহার ক্ষমা ভান মাত্র। ইহাই ক্ষমার 
বাতিক। ক্ষমার বাতিক তেজের বিরোধী । অতিরিক্ত শক্তির বাড়াবাড়ি 
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লোকের মদমত্ততা । যখন অস্কার প্রভৃতি আসে, ক্ষমতাপ্রিয়তা প্রভৃতি 
দোষ উৎপন্ন হয়, তখন লোক অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। যে সহিষ্ণু নহে সে 
ক্ষমা করিতে পারে না। অবসন্ন, স্তব্ধ, মূর্খ, অলস ও প্রবঞ্চকের পক্ষে ক্ষমা! 
থাকিতে পারে না। ইহার ক্ষমা তামদিকতাঁ__উহা। অক্ষম । উহাকে ক্ষমা, 
নাম দিলে ক্ষমাকে কলঙ্কিত কর! হয়। এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে 
ক্ষমায় লোক প্রস্তরবৎ হইয়া পড়ে। আমর! তদুত্তরে বলিব--এই আশঙ্কার 
অবসর নাই। কারণ সক্ষম বা সবল ব্যক্তিই ক্ষমার অধিকারী । তেজ 
প্রভৃতি থাকিলেই সে ক্ষমা করিতে পারে। যে দান্ত ও শান্ত, আন্তরিক 
বীর্যে যে পরিপুর্ণ, তাহার পক্ষেই ক্ষম| সম্ভব। শক্তিমান্ই ক্ষমা! করিবার, 
যোগা। অতএব তাহার প্রস্তরবৎ অচল হইবার আশঙ্কা নাই । 

দুর্বলের ক্ষমাতেই দুর্বল পাথর হইয়া পড়ে, অদ্ধার ক্ষেত্রে ক্ষমার উৎপত্তি ৷ 
বিচারবুদ্ধিতে ইহা বিমলীরুত। অতএব ইহা! স্বাীন। ইহাতে অব্শতা' 
আনয়ন করে না। ক্ষমায় নিজের ও অন্যের উভয়েরই সমকালে উপকার 
সংসাধিত হয়। ক্ষমা অহিংসা, আক্রোধ প্রভৃতির সহকারী অতএব 
ইহার সহিত অন্য উপায়গুলির বিরোধও নাই। ইহা শরদ্ধাজাত বলিয়া: 
স্বাভাবিক। ইহা বাহিরে দেখান জোর-করা সাজান জিনিস নহে। ইহাতে 
বাহাছুরী নাই। ইহা বিমল ওভাম্বর। ইহাতে দীপ্তি আছে, কিন্তু তীক্ষৃতা: 
নাই, কালিমা নাই। স্বাধীনতা, উপকারিতা ও অবিরোধ_এই তিন 
পরীক্ষায় ইহা উত্তীর্ণ হইল । ইহা শদ্ধাভূমিতে জাত এবং বিচারবোধে সংস্কৃত » 
অতএব প্রকৃষ্ট উপায়। ইংলণ্ডের কবি সেক্সপীয়র (Shakespeare) যিহুদী 
শাইলকের (5৮1০০) মুখে ক্ষমতার ভগ্ডামি দেখাইয়াছেন। শাইলক 
বলিতেছে_“Sufferance is the badge of all our tribes.” সহন- 
শীলত| আমাদের জাতীয় চিহ্ন। কিন্তু রক্পিপাসায়, জিঘাংসায় তাহার চিত্ত 
তরঙ্গায়িত, সে ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া মরিতেছে আর বাহিরে মৌখিক 
ক্ষমার, সহিষ্ণুতার বাহাদুরী করিতেছে--এই ভণ্ডামিই কবি বিশেষ- 
ভাবে দেখাইয়াছেন। শাইলক সহিতে আসে নাই, সে ক্ষমা করিতেও 
আসে নাই। সে অসহ গীড়ায় পীড়িত হইয়া আসিয়াছে, আর নিজের বাহাছুরী 
করিতেছে__ইহাই বিবেচনা করিবার বিষয়। কিন্তু কবি রাজসিকভাবে 
ভাবিত। ইহার মধ্যে একটু বিবেচনার বিষয় আছে। অক্ষমের ক্ষমা? 
দুর্বলতা, কিন্তু ক্ষমতাশালী ব্যক্তি যদি ক্ষমা, না করে, তাহা হইলে সংসার 
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চলিতে পারে কি? রাজা শাসনকর্তা, প্রবল_ইহার! দুর্বলকে ক্ষমা না 
করিলে সমাজ চলিতে পারে কি? প্রবল যদি দুর্ববলকে অত্যাচারে প্রপীড়িত 
করে তাহাতে সমাজ বিধ্বস্ত হয় না কি? অবশ্যই বলিতে হইবে যে ইহাতে 
সমাজ বিনষ্ট হয়। অতএব সক্ষমের পক্ষেই ক্ষমার ব্যবস্থা । যদি প্রশ্ন হয়__ 
ভিতরে গুম্রাইয়া মরিলাম আর বাহিরে ক্ষমার বাহাছুরী কি ভাল? 
আমর! অবশ্যই বলিব_উহ| অজ্ঞান, ভণ্ডামি। এ ক্ষেত্রে গুঁতে| দেওয়া 
ভাল। ক্ষমীবাদী পাপকে ক্ষমা করিতে বলে না, অন্তায় অত্যাচারকে প্রশ্রয় 
দিতে বিধান দেয় না। শক্তিমান্‌ ব্যক্তি যেন অন্যায় অত্যাচারে লোকের 
সর্বনাশ না করে ইহাই ক্ষমাবাদীর উদ্দেশ্য । প্রবলের হস্ত হইতে দুর্বালকে 
রক্ষা করাই ক্ষমার তাঁংপর্য্য । আন্তরিক ও শারীরিক বলে বলীয়ান অসহিষুঃ 
হইয়া লোকের উপদ্রব করিতে পারে, তাহা নিবারণের জন্যই ক্ষমার ব্যবস্থা । 
শ্রদ্ধা ও বিচারবোধ উভয় থাকিলে ব্যক্তি ও সমষ্টির ব্যবস্থা সমকালেই হইতে 
পারে। ক্ষমা মহতের লক্ষণ, ক্ষমা সবলের লক্ষণ, ক্ষমা বীরের ভূষণ, ক্ষমা 
প্রবলের সংশোধক | কিন্তু পাপে ক্ষমার অবকাশ নাই। কারণ সংযত 
বাক্তিরই ক্ষমা । অসংঘতের ক্ষমা থাকিতে পারে না। অতএব ক্ষমার 
ক্ষেত্রে পাপের, অত্যাচারের আশঙ্কা উত্থাপিত হইতে পারে ন|। পাপকে 
যে বিদূরিত করিয়াছে বা বিদলিত করিতে চায়, সেই ব্যক্তিই ক্ষমা করিবে। 
অতএব আশঙ্কা করিবার কোনও কারণ নাই। প্রবলের পক্ষে অসহিষ্ণুতা 
দোষের। প্রবল শক্তিশালী ব্যক্তি সহিষ্ণু না হইলে, ক্ষমা না করিলে নিজেও 
বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সমাজকেও বিনাশের পথে লইয়! ঘায়। 
খ্বৃতি__সহিষুঃত1- দেহ, ইন্দ্ৰিয় প্ৰভৃতি অবসন্ন হইলে তাহার প্রতিষেধক 
অন্তঃকরণ-বুত্তিই ধৃতি । ইহাতে বিধৃত হইলে, ইহার সাহায্যে ইন্দিয় 
প্রভৃতির সবলত! সম্পাদন করিলে ইন্দ্রিয় ও দেহ অবসন্ন হয় না। বাহিরের 
ব্যাপার সহ করিয়৷ যাওয়ার নাম সহিষ্ণুতা আর অন্তরে তজ্জন্য অবসন্ন না 
হওয়া ধৃতি। ধৃতির বলেই মানুষ সহিষুণ। নিজকে অন্তরে বিধৃত রাখিবার প্রযত্ব 
ধৃতি। পরের আক্রমণ হইতে রক্ষা! করিবার প্রযত্ব সহিষ্ণুতা । ইহার মূলে 
শ্রদ্ধা থাকিলে বা বিচারবোধে ইহা সংস্কৃত হইলে ধুতি মাহষকে সজীব 
রাখে । এই সজীবতায়ই মানুষ ক্ষমা করিতে পারে। শ্রদ্ধা নাই, বিচার 
নাই, ইহাতে যে দৃঢ়তার উদয় হয় তাহা স্তব্ধতা। স্তন্ধতা তামসিক | 
স্ত্ধতাই পাপ। কিন্তু ধৃতি-বলেই লোক একনিষ্ঠ, সহিষ্ণু হয়। অবসন্নতা 
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তমোগুণ কিন্তু ধৃতি সত্বগুণ। পাপে অবশ হওয়া তমোগুণের লক্ষণ, কিন্ত 
ধৰ্ম্মে একাগ্র হওয়া সববগুণের লক্ষণ। একাগ্রতা, একনিষ্ঠা বুদ্ধিও শ্রদ্ধা হইতে 
জাত। অতএব ইহা! সান্বিক | বিদ্প, বিপদ, শোক, ভয়, নিন্দা, সঙ্কোচ 
প্রভৃতিতে অবসন্ন না হওয়া এবং ক্রোধে, হিংসায়, ঈর্ষায়, দ্েষে, কামে, 
রাগে বিহ্বল ও অসংযত না হওয়া ধৃতির লক্ষণ। ধৃতির সহিত তামসিক 
স্ত্ধতার একবাক্যতা যেন না করিয়। বসি। স্তব্ধতা কিন্তু সহিষ্ণুত! নয়। 
শাইলকের সহিষ্ণুতা স্তব্ধতা। কারণ স্তন্ধতার ফল শঠতা, প্রবঞ্চনা। প্রবঞ্চনার 
ফল পরের হিংসা । হিংসার বশবর্তী হইয়। সহনশীলতার বড়াই ভগ্ডামি। 
ভিতরে গলদ আর বাহিরে চটকৃ। “বাহির বাড়ী লঠন ভিতর বাড়ী 
ঠন্ঠন্ ইহা তামসিকতা, ইহা জঘন্যতা। মানবীয় ভাষায় এমন কোনও 
শব্দ নাই, যাহা এ স্থলে প্রয়োগ করা যায়। ইতরাজীতে ‘humbug’ 
শব্দটি অতীব খারাপ। ইহার প্রতিশব্দ ভারতীয় ভাষায় নাই। 'হামবাগ' 
“ভিতরে গলদ ও বাহিরে চটক্‌' লোককে বলা যায়। হামবাগ তামসিক। 
তামসিক অপেক্ষা রাজসিক শত সহস্রগুণে ভাল 

ধৃতি অন্ধাজাত ও বিচারবুদ্ধিতে বিশুদ্রীকৃত বলিয়াই অবসন্নতার 
প্রতিষেধক । যাহাতে টান থাকে না, তাহা ধারণ করিতে পারি না। যাহা 
অপরিষ্কত তাহাও বেশী দিন রাখা যায় না। কারণ ময়লার জন্য কেমন এক 
প্রকার বিকার উপস্থিত হয় । শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি মূল বলিয়া ধৃতি স্বাধীন। ইহা 
স্বাভাবিক ও সহজ । ইহার সহিত কাহারও বিরোধ নাই, ইহার উপকারিতা 
বিদ্যমান, অতএব ইহা! গ্রহণীয়। 

শৌচ-পবিত্রতা-_শৌঁচ বাহিরের ও অস্তরের। বাহিরের শৌচ স্লানাদি 
দ্বারা সম্পাদিত হয়। অন্তরের শৌচ বা পবিত্রতা মন ও বুদ্ধি নির্মল করিলে 
মায়া, রাগ প্রভৃতি কলুষভাব ত্যাগ করিলেই সংসাধিত হয়। অস্ত্রের মল 
বিদুরিত করার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরের ময়লাও দূর করা৷ আবশ্তক। এই পবিত্রতা 
সম্পাদনের মূলেও শরদ্া ও বুদ্ধি থাকা আবশ্যক । অতিরিক্ত বুদ্ধিমান্‌ হয়ত 
বলিবেন, বহিঃশৌচের প্রয়োজন কি? কারণ ভিতর ভিতর শুদ্ধ হইলেই হইল। 
“দিল্‌ সাফা তো সব্‌ সাফা”, বেশ কথা--কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মনের সহিত 
শরীরের সংযোগ অবশ্যই আছে। কারণ শারীরিক রোগেও মনের অস্থখ হয় 
এবং মানলিক ব্যাধিতেও শরীর ক্ষীণ হয়। শরীরে ময়ল! থাকিলে মনের উপরে 
দাগ পড়িবে না কেন? শরীরে আঘাত লাগিলে মনেই ত বেদন1। বুদ্ধিবাদী 


১৬ 
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বলিবেন__মন যদি ময়লার দিকে না থাকে তাহা হইলেই হইল । আমরা 
তদুত্তরে বলিব__ঘাহার শরীর বোধ নাই, তাহার শৌচাশৌচও নাই | যাহার 
মন ও শরীরের বোধ আছে, তাহার পবিত্রতা ও অপবিত্রতার বোধও আছে। 
তাহার ময়লার বোধ অবশ্যম্ভাবী । বুদ্ধিবাদী হয়ত বুদ্ধির দিকে একান্ত জোর 
দিয়া শরীর ও মনের সংসর্গ ভুলিয়া যাইবেন, ফলে অস্বাভাবিক হইয়া পড়িবেন । 
বর্তমানের শিক্ষিত সমাজই এই দোষে দুষ্ট । ইহারা আন্তরিক শৌচের নামে 
বৃহিঃশোচ ত্যাগ করায় ভ্রান্ত পথে চালিত হইয়াছে । শরীরে ময়লা মাখান 
থাকিলে গন্ধে আকুল হইতে হয়, ইহা! স্বাভাবিক। পোশাকের একটা 
তাৎপর্য আছে। ইংরাজীতে যে একটা কথ! আছে—“It is not the 
cowl that makes the [191৮ গেরুয়া থাকিলেই সাধু হয় না। ইহার 
ভিতরে একটু প্রচ্ছন্ন ভ্রান্তি আছে। পোশাক মানুষের চিত্তের উপর দাগ 
ফেলে, কারণ, বাহিরের ছাপও মনে পড়ে । ইংলগ্ডের কৰি Shakespeare যে 
বলিয়াছেন--+/১70081:51 oft proclaims the man” পোশাকে মানুষ চেনা 
যায়_এই কথাটির মূলে সত্য নিহিত। বিলাসী ব্যক্তি তাহার বিলাসের 
ইন্ধন যোগাইবার জন্যই পোশাক পরিধান করে। ক্রোধ প্রভৃতিতে মুখের 
উপর যে সকল ভাব প্রতিফলিত হয়, তন্বারা আমরা ভিতরের ভাব অন্তুমান 
করিতে পারি। স্বাভাবিক শ্রদ্ধার প্রতি দৃষ্টি না দিলেই এরূপ অসম্ভব মতের 
উদয় হয়। বিনীত বেশাভরণ আন্তরিক বিনয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত । বিশেষতঃ 
বহিঃশোচের সার্থকতাও আছে। উহাতে বৈরাগোর উদয় হয়। যখন শরীর 
পরিষ্কুত করি, তখন দেখিতে পাই নবদ্বার দিয় নানারপ ময়লা বাহির 
হইতেছে। এইরূপ নিন্দ্য শরীরের উপর অত্যাসক্তি ভাল নয়। ইহাতে 
চিত্তের নিৰ্ম্মলতা সংসাধিত হইল। বিষয়ের প্রতি ইন্দিয়ের দাসত্বের প্রতি 
বিরাগ উৎপন্ন হইল। 

কবীর প্রভৃতিও এই বুদ্ধির উপর অত্যন্ত জোর দিয়াছেন। মানগিক 
শৌচের উপর অত্যধিক মাত্রায় জোর দেওয়ার ফলেই “নিত্‌ নাহন্‌ সে হরি 
মিলেতো জল্জন্ত হোই”__এইরূপ একদেশদ্শী মতবাদের স্মষ্টি হইয়াছে। 
কেবল জলজস্র মত জলে পড়িয়। থাকা বহিঃশৌচের তাৎ্পধ্য নহে । বাহিরের 
মল বিদুরিত না করিলে সমাজের পক্ষেও ক্ষতি হয়। একেবারে শৌচ 
পরিত্যাগ করিলে কি সমাজে শিষ্টাচার রক্ষিত হয়? শোৌচ সভ্যতার অঙ্গ । 
কেশ প্রসাধন, দাত মাজা প্রভৃতি অবশ্যই আবশ্যক । মুখের মলিনতা৷ দূর 


অভয়, সত্বসংশুদ্ধি ও আত্মজ্ঞানযোগ ২৪৩ 


করা, মলত্যাগের পরে শৌচাদি অবশ্যই দরকারী । আন শারীরিক বিজ্ঞানের 
দিক্‌ দিয়াও আবশ্যক | শোৌচাচার না থাকিলে শরীরে ময়লা জমিয়া নানাবিধ 
রোগের উৎপত্তি হয়। যে কোনও দিক্‌ দিয়াই দেখিলে ইহার উপযোগিতা 
প্রতীয়মান হয় । অতএব কেবল বুদ্ধির দিকে প্রবণতায় অনর্থের সষ্টি হয়। 
পক্ষান্তরে শ্রদ্ধাবাদেও কেবল বাহিরের শৌচ নিয়াই ব্যস্ত থাকে । আন্তরিক 
শৌচের যে আবশ্যকতা আছে, তাহা আদপেই হিপাব করে না। কেবল 
মাটি মাখিলাম, জলে শরীর ধৌত করিলাম, দিনরাত্রে কেবল চন্দনের ফোটা 
কাটিলাম, শরীরে ভস্ম মাখিলাম, গলায় মালা ধারণ করিলাম, জপ করিলাম, 
কিন্ত মনের ময়লা রাগঘেষাদি দূর করিলাম ন|। বুদ্ধিবাদী খারাপরূপে করার 
চেয়ে না করা ভাল বলিয়। গ্রহণ করিল। শ্রদ্ধাবাদী একেবারে না করার 
চেয়ে মন্দ করাও ভাল বলিয়া গ্রহণ করিল। অদ্ধাবাদীর মন্ত্র হইল__“অকরণাৎ 
মন্দকরণং বা শ্রেয়” | বুদ্ধিবাদীর মন্ত্র হইল-প্রক্ষালনাদ্‌ হি পক্কস্ত দূরাদ- 
স্পর্শনং বরম্‌।”__কাদা! মাখিয়। ধোয়ার চেয়ে কাদা না মাথাই ভাল। কিন্ত 
উভয়েই তামসিক হইয়া পড়িল। অলসতা উভয়ের ক্ষেত্রেই স্থান পাইল। 
একজন অস্বাভাবিক, একজন বিচারশূন্ত-_উভয়েই দোষী । অদ্ধাবাদী ভুলিয়। 
গেল__ 

“আত্মানদী সংযমতয়োপূর্ণ! 

সত্যহদ। শীলতট। দয়োশ্মিঃ। 

তত্রাবগাহং কুরু পাগপুক্র 

ন বারিণ। শুধ্যতি চান্তরাত্ম! ॥” 
অর্থাৎ অন্তঃকরণরূপ নদী, তাহা সংঘমরূপ জলে পরিপূর্ণ, সত্যরূপ হুদ, চরিত্ররূপ 
তীর, দয়ারপ তরক্গ, সেই নদীতে অবগাহন কর, কেবল জলম্বারা অন্তরাত্মা 
শুদ্ধ হয় না। শ্রদ্ধাবাদী ভুলিয়া গেল 

“গা্গতোয়েন কৎনেন মুত্ভারৈশ্চ নগোপমৈঃ। 
আমৃত্যোঃ স্গাতকশ্চৈৰ ভাবদুষ্টে। ন শুধ্যতি ॥ 

অর্থাৎ সমস্ত গঙ্গানদীর জলে পর্বত প্রমাণ মৃত্তিকা মাখিয়া আজীবন মৃত্যু পর্য্যন্ত 
স্নান করিলেও ভাবদুষ্ট ব্যক্তির শুদ্ধিলাভ হয় না। ইহার দিকে নজর না 
দেওয়াতে শৌচের প্ররুত সার্থকতা কি তাহার বোধ ন! থাকাতে অনর্থের 
স্থষ্টি করে; অতএব শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির মিলনই প্রকৃত জিনিস; অন্তঃশৌচে 
অন্তঃকরণের বিশুদধি হয়, প্রসন্নতা লাভ হয়, একাগ্রতা সম্পাদিত হয়, ইন্জিয়- 
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জয় হয়, আত্মজ্ঞানের যোগ্যতা হয়। শোঁচ বা পবিত্রতা শ্রদ্ধাজাত। বুদ্ধির 
দ্বারা সংস্কৃত হওয়াতে স্বাভাবিক । স্বাভাবিকতা৷ পরিহার করিলে বস্তু 
ঈ্লাড়াইতে পারে না। স্বাভাবিকতাই প্রাণ। পবিত্রতা তাই স্বাধীন । 
উহা শ্রদ্ধা ও বিচারজাত বলিয়া উহাতে টানও থাকে, বিশুদ্ধিও থাকে? 
অতএব উহা! অস্বাভাবিক হইতে পারে না । অন্তঃশৌচ ও বহিঃশোচ ব্যক্তির 
ও সমাজের উভয়েরই উপকারী | উহা! কাহাকেও অবশ করে না। শুধু 
শ্রদ্ধা হইলেও অবশ করে, শুধু বুদ্ধি হইলেও অবশ করে, কিন্ত উভয়ের 
মিলনেই স্বাধীনতা । পবিত্রতাঁর সহিত অন্য কাহারও বিরোধ নাই, বরং ইহা 
শান্তি, দম, অহিংস! প্রভৃতির সহায় । শ্রদ্ধা ও বিচার ইহার মূল। স্বাধীনতা, 
উপকারিতা! প্রভৃতি সকলই আছে, উহাতে দাসত্ব নাই। বিচারবোধে 
ছুত্মার্গাঁভাব বিধ্বস্ত হয় এবং শ্রদ্ধায় রাক্ষসাচার বিদূরিত হয়। 

অদ্রোহ_-পরকে হত্যা করিবার ইচ্ছা জিঘাংস! বা দ্রোহ__আর এই 
প্রবৃততিশৃন্ততাই অদ্রোহ। ইহা! শদ্ধাও বুদ্ধির সাহায্যে জাত, অতএব স্বাভাবিক | 
প্রশ্ন হইতে পারে, রাজার পক্ষে ফাসী দেওয়া, যুদ্ধে হত্যা করা ইহার : 
ব্যতিক্রম। তদুত্তরে বলিব-ুদ্ধে হত্যা করা, যজ্ঞে হত্যা করা, রাজার 
পক্ষে ফাসী দেওয়া শ্রদ্ধা ও বিচারজাত। উহা প্ররুতপ্রস্তাবে অদ্রোহ। 
লোকস্থিতি-চিকীর্যু হইয়া বিচারবুদ্ধিবলে যুদ্ধ প্রভৃতির অনুষ্ঠান, উহা 
দ্রোহ নহে। বিচার না করিয়া লোকরক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা না রাখিয়া হত্যা 
করিলেই দ্রোহ হয়। লোভের বশে, কামের বশে, দ্বেষের বশে হত্যা 
করাই দ্রোহ। কর্তব্যবোধে শ্রদ্ধার প্রবর্তনায় হত্যা দ্রোহ নহে। কেবল 
হত্যার প্রবৃত্তিই দোষের। চেঙ্গিস্‌ খান, তৈমুরলঙ্গের হত্যার প্রবৃত্তি দ্রোহ, 
কিন্তু প্রতাপসিংহের যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রনিধন, শিবাঁজির দেশোদ্বারে শক্রহত্যা 
দ্রোহ নহে। আমর! যখন দ্রোহ-শব্দ ব্যবহার করি__-তখনই আমরা শ্রদ্ধা ও 
বুদ্ধিবলে তাহার বিচার করি। দ্রোহ বলিতে গুরুদ্রোহ, পিতৃদ্রোহ, দেশ- 
দ্রোহ, ধর্মদ্রোহ প্রভৃতি গ্রাহ। দেশ প্রভৃতির প্রতি দ্রোহ শ্রদ্ধার বিরোধী 
ও বুদ্ধির নিন্দিত। গুরুদ্রোহ, গুরুহত্যা, স্ত্ীতত্যা শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি উভয়ের 
নিকট বিগহিত। এই অর্থে আততায়ীর হত্যাও দ্রোহ নহে । লোকস্থিতির 
জন্য বিচারবুদ্ধিলে আততায়ীর প্রাণবিনাশ দ্রোহের অন্তর্ভুক্ত নহে, পরন্ত 


পাইল না। 
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অদ্রোহ্‌, স্বাভাবিক লোকহত্যার প্রবৃত্তির বিরোধী । উহা শ্রদ্ধা ও 
বিচারে জাত ও শুদ্বীকত। উহা স্বাভাবিক ও স্বাধীন । উহাতে ব্যক্তির ও 
সমষ্টির মঙ্গল হয়। উহাতে দেশদ্রোহ, রাজত্রোহ, গুরুত্রোহ, সমাজদ্রোহ 
প্রভৃতি অনর্থের হেতুভূত জঘন্য কাধ্যগুলি প্রকাশিত হয়। হত্যার প্রবৃতি 
বিগহিত। অবশ্য বিহিত হত্যা হত্যাই নহে। উহা অদ্রোহের অন্ততূক্ত। 
ওঁরপ হৃত্যা না করিলেও লোকহত্যা হয়। “অহিংসার ৰাতিক’ এবং 
অহিংসার প্রস্তাবে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে । অদ্রোহের 
সহিত অহিংসা! প্রভৃতির বিরোধ নাই । অতএব অদ্রোহ প্রকৃষ্ট উপায়মধ্যে 
পরিগণিত । 

নাতিমানিতা-অনহস্কার__অত্যধিক মানই অতিমান। তাহা যাহার 
আছে সে অতিমানী, অতিমানীর ভাব অতিমানিতা। এই অতিমানিতার 
অভাব নাতিমানিতা। অতিমানে নিজের পুজ্যতাতিশয়ভাব উপস্থিত হয়। 
আমি ‘কেউকেটা’ নয়, সকলের পুজনীয়, আমার মত কে আছে? আমি 
সবজান্তা, আমি ভখদরেল ইত্যাদি ভাব অতিমানিতার ফল, কিন্তু নাতি- 
মানিতায় এই সকল ভাবের অভাব। নাঁতিমানিতা বলার তাৎপর্য আছে। যদি 
অমানিতা-শবের প্রয়োগ হইত, তবে তাহা হইতে দীনতা হীনতা প্রভৃতি 
আদিয়৷ পড়িত। আত্মসন্ানবোধ-হীনতাও উহার অন্তহুক্তি হইত। কিন্ত 
দীনতা, আত্মসম্মানবোধে হীনতাও পরিপূর্ণ দীসত্ব। ইহ! নিবারণ করিবার 
জন্য আত্মনম্মানবোধের স্থান রাখিবার জন্যই নাতিমানিতা-শব্দের ব্যবহার 
করিয়াছি। বে দীন, যে আত্মসন্মীনজ্ঞানূন্য, সে অবশ, সে পরাধীন, সে 
পরকেও সম্মান করিতে পারে ন|। নাতিমানিতায় দীনতা ও অহঙ্কার উভয়েরই 
নিরসন হইল। শ্রদ্ধার ক্ষেত্রেই ইহার জন্ম। কারণ আত্মসম্মানবোধের 
জননী শ্রদ্ধা। বুদ্ধির সাহায্যে ইহা পবিভ্রীরুত, তাই অহঙ্কারের অবকাশ 
নাই। ইহা ব্যক্তির ও সমস্টর উভয়েরই উপকারী; কারণ দীনতা বা 
অহঙ্কারের প্রসার-প্রতিপত্তি ইহাতে নাই। ইহার সহিত অন্থান্ত গুণগুলির 
সাহচধ্য আছে। অহিংস! দয়! প্রভৃতির সহিত কোনও অংশে ইহার বিরোধ 
হইতে পারে না। ইহারা সকলেই পরস্পর অবিরুদ্ধ। ইহাতে ভিজে বিড়াল 
ভাল মান্য, গোবেচারার হষ্টি করে না3 পক্ষান্তরে, humbug, বকধামিক, 
বিড়ালতপন্বীরও সৃষ্টি করে না। অতএব ইহাতে দম্ভ, দর্প, অহঙ্কার, ক্রোধ, 
পারস্য প্রভৃতিরও অবস্থান নাই, আর মদমন্ততা প্রৃতিও বিদূরিত হয়। ইহা 
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স্বাভাবিক ও স্বাধীন। ইহাতে অবসন্নতা আনয়ন করে না। কাহাকেও 
অভিভূত করিতে চায় না। স্বাধীনের ধর্ম ইহাতে বিগ্ঘমঘান। অতএব ইহা 
সর্ধবাদিসম্মত ও গ্রাহ্য । 

আলোচনায় যে বৃত্তিগুলি নির্দিষ্ট হইল, তাহার সাহাধ্যে কর্মের অনুষ্ঠান 
করিলে ভাল মন্দ প্রভৃতি দ্বন্দের নিষ্পত্তি হইয়া যায়। ব্যক্তি ও সমষ্টির মঙ্গল 
সমকালে সংসাধিত হয়। এস্থলে একটা প্রশ্ন হইতে পারে যে এই গুণগুলি 
লোকের সাধ্যায়ত কি না। ইউরোপে Spinoza, Kant প্রভৃতির মতকে 
অনেক সময় সাধ্যাযত্ব নহে বলিয়৷ অপবাদ দেওয়া হয়। কেহ কেহ বলেন__ 
দার্শনিকগণের পক্ষেই উহা সম্ভব। কেহ কেহ বলেন__কাহারও পক্ষেই সম্ভব 
নহে। আমাদের উল্লিখিত উপায়গুলি সম্বন্ধেও আপত্তি উঠিতে পারে 
এই উপায়গুলি আদৌ সম্ভব ও সাধ্যায়ত্ত কিনা। যাহা হউক এ সন্ধে 
আশঙ্কার স্থান আছে। অতএব ইহার উত্তর দেওয়| আবশ্যক । 

১। প্রথমতঃ এই বৃত্তিগুলি স্বাভাবিক, সহজ, তাহা! হইলে সকলের 
পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে এবং এইগুলি সকলের সাধ্যায়ত্ত। নিয়মেরও 
বাধাবাধি নাই। 

২। ব্যক্তির পক্ষেও মঙ্গলকর, সমাষ্টরও মঙ্গলকারক | ব্যক্তির ও সমষ্টি 
এতদুভয়েরই বিকাশের সহায়। অতএব ইহা ব্যক্তির ও সমষ্টির পক্ষে সম্ভব । 

৩। শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিচারবোধে সংস্কৃত হওয়ায় বিচার ও 
শ্রদ্ধার মিলন হওয়ায় যে অসম্ভবের আশঙ্কা ছিল, তাহা নিরস্ত হইল। 

৪। অরধিকারিবাদের উপর ভিত্তি থাকায় সম্ভব কিনা, এ প্রশ্ন উখিত 
হইতে পারে না। 

৫। প্রত্যেকের কর্তব্যের নির্দিষ্ট বিধানের উপযোগিতা আছে । আশ্রম 
অনুসারে, বিদ্যা্থী, গৃহী, সন্ন্যাসী প্রভৃতির সকলের উপযোগী হওয়ায়, ইহা 
সর্বববাদিসম্মত । 

৬। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ব্যবস্থা থাকায় ইহা সার্কজনীন। ইহা একদণিতা- 
দোষে দুষ্ট নহে। 

৭। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সকলেরই অবস্থান আছে। অতএব বিরোধ 
নাই। 

৮। দাসত্ব ও বাতিক নিবারিত হওয়ায় সকলের পক্ষেই মঙ্গলদায়ক ও 
সাধ্যায়ত্ত হইল। 


অভয়, সত্বসংশুদ্ধি ও আত্মজ্ঞানযোগ ২৪৭ 


ন। উপায়গুলি অন্ুহ্ছত হইলে উদ্দেশ্য, লক্ষ্য প্রভৃতি ভাল হইলেও যে 
‘দোষের অবসর ছিল তাহা নিবৃত্ত হইল। লোকের ইচ্ছ। সর্বদাই দোষ নিবৃত্তির 
দিকে । অতএব ইহা সে অংশেও সুন্দর । 

১০। স্বাধীনত। মুক্তি সার্বজনীন লক্ষা-_এই লক্ষ্যের অনুকুল হওয়ায় 
সকলের আদর্শস্থানীয় হইল। সকলে প্রথমাবস্থায় এইগুলি অবলম্বন নাও করিতে 
পারে, কিন্ত সহজাত, স্বাভাবিক ও স্বতঃ হওয়ায় সকলের পক্ষেই সাধ্যায়ত্ত 
_ হইতে পারে। 

১১। বাহিরের বৈষম্যের উপরে উহ্‌! অবস্থিত নহে। ভিতরের সাম্যের 
উপরে স্থিত। বৈষম্যে সাম্যের চেষ্টার বিড়ম্বনা! ইহাতে নাই। ভিতরের 
সমতার উপরে অবস্থিত হওয়ায় এইগুলি সার্বজনীন | 

॥ ১২। বজ্ঞাদির ব্যবস্থা থাকায় সন্মাসের বাতিকও নিবৃত্ত হইল। কারণ 
যাহ! বিহিত কর্ণ তাহাঁরই বিধান হইল। কর্ম্মের সঙ্কোচে লাটিমের মতন 
ঘুরিয়া বেড়ান কমিয়া গেল; পরন্ত স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতাও রক্ষিত 
হইল। 

১৩। দার্শনিক ও ধর্শ-দিদ্ধান্তের দোষগুলি সংশোধন করায় ইহা সার্বজনীন 

আদর্শরূপে প্রমাণীকৃত হইল । 

১৪। এঁতিহাসিক ধারার উপরেও প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহা! সার্বজনীন 
আদর্শ। আদর্শ হইলেই সাধ্যায়ত্ত। ইহা উদ্ভট কল্পনার উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। 
ইহা ইংরাজী ভাষায় utopian বা cloud cuckoo town এর ন্যায় নহে। 
সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে ইহার সৌধ গড়িয়া তোল! হইয়াছে। 

১৫। শক্তি সামর্থ্য বিবেচনা করিয়াই ব্যবস্থা, কর! হইয়াছে। অতএব. 
ইহা সাধ্যায়ত্ত । 

১৬। অধিকারী ও অনধিকারীর বিবেচনায় দেখিতে পাইয়াছি, প্রত্যেকের 
অধিকার বিভিন্ন হইলেও আন্তরিক সাম্যের উপরে প্রত্যেকের অধিকার ব্যাপক 
অধিকারে বিলাইয়| দিতে হইবে। চিত্তের গঠন অন্থারে, উপাদান অহুদারে 
বিভিন্নতা থাকিলেও আন্তরিক আদর্শ স্থাপিত হইতে পারে। এই হিসাবেই 
এগুলি নির্দারিত করা হইয়াছে। বিশেষতঃ এই উপায়গুলি পরস্পর পরস্পরের 
সহায়ক । বিরোধী হইলে সাধ্যায়ত্ত হইত ন|। যাহ! অনুকুল তাহা গ্রহণ 
করিতে অস্থবিধা হয় না, সাধ্যের বাহিরেও নহে। পরস্পর সহায় হওয়ায় 
একের জন্যই অপরের আগমন অবশ্যন্ভাবী। সত্য থাকিলেই সরলতা থাকিবে। 


G 


২৪৮ কৰ্ম্মতত্ব 


অক্রোধ থাকিলেই ক্ষমা থাকিবে । অলোভ থাকিলেই অহিংসা থাকিবে। 
অতএব এগুলি সাধ্যায়ত্ত। 

১৭। এঁতিহীসিক ধারা সম্বন্ধেও আরও একটু বিশদ করিয়া বলা 
আবস্তক। শ্রদ্ধার ও বুদ্ধির বিরোধেই সংসারে যত অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে ॥ 
স্খবাদী চীর্ববীক Cyranaics, Epicurians, Hedonistic দার্শনিকগণ 
কেবল চিত্তের দিকে জোর দিয়া বুদ্ধি নামক পদার্থের অবমাননা করিয়াছেন। 
পক্ষান্তরে যোগী, 04০5, 500০5, এমন কি সাংখ্য, পাতঞ্জল, Plato, * 
Kn প্রভৃতিও বুদ্ধির উপরে জোর দেওয়ায় একদেশদর্শী হইয়া শরদ্ধা নামক 
স্বাভাবিক বৃত্তির স্থান অতি নিয়ে স্থাপন করিয়াছেন। আমরা উভয়দিকের ছু 
মিলন সংসাধিত করিয়া স্বাভাবিক ভিত্তিতে দাড় করাইয়া! জগতের সার্বভৌম 
আদর্শ স্থাপন করিয়াছি। স্ুখবাদীর স্থখের সহিত, ভ্ঞানবাদীর জ্ঞান মিলিয়া) 
এক বস্তুতে পরিণতি লাভ করিয়াছে । চে 

১৮। ১5ubjective অৰ্থাৎ প্রত্যক্‌ দর্শন ও 0০1০০৮৮০ অর্থাৎ পরাক্‌ 
দর্শনের যে স্থলে মিলন, সে স্থল বাহির করাতে ইহা সার্বজনীন আদর্শ । { 

১৯। শ্রদ্ধার উপরে জোর দেওয়ায় বৈষ্ণব, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মের যে 
সকল দোষ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহ নিবারিত হওয়ায়, পক্ষান্তরে, বৌদ্ধধর্শ্বের 
অতিরিক্ত বুদ্ধিবাদ নিরারুত হওয়ায় অপূর্বব সমন্বয়ে প্রত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। 

২০। শ্রদ্ধার ঁদর্ধা, মাধুধ্য ও সৌন্দর্য্যের সহিত বৃদ্ধির জ্ঞান, শৃঙ্খলা, 
কৌশল, ধৃতি, অভ্যাস, দক্ষতা, একাগ্রতা, সৎসাহ্‌স, স্থিরনিশ্চয়তা, প্রতিষ্ঠা এবং 
শ্রদ্ধার হিতৈষণা ( Benev০l!enee ), পরোপকার, পরার্থপরতা, কৃতজ্ঞতা, 
সহানুভূতি ও একনিষ্ঠতার সহিত বুদ্ধির আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের মহামিলন 
সংঘটিত হওয়ায় ইহা আদর্শরূপে অবিসংবাদিতভাবে গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 

২১। শ্রদ্ধার উপরে জোর দিয়া লোকে £০0 বা নির্দিষ্ট নিয়মের দিকে 
বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে। আবার বুদ্ধির প্রতি অকারণ অন্থরাগে ( অবশ্যই ইহা 
বৃদ্ধির ধর্শ নহে) 511৮ বা তর্কের দিকে অতিরিক্রমাত্রায় ঝুঁকিয়া পড়ে। 
কর্মক্ষেত্রে উভয়ের সমতাই প্ররুত গন্থা-_ইহা৷ ভুলিয়াই ছন্দের স্থ্টি করে। 
উভয়ের মিলন সংসাধিত হওয়ায় তাহাও নিবারিত হুইল। যে সকল কারণে 
লোকের সাধ্যের বাহিরে হয়, তাহা নিবৃত্ত হওয়ায় আর কোনও আশঙ্কার 
অবসর রহিল না। 


অভয়, সত্বসংশুদ্ধি ও আত্মজ্ঞানযোগ ২৪৯ 


২২। শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির সহজ ও স্বাভাবিক মিলনে গ্রীকদিগের সৌন্দর্য্য 
( Beauty ), মিশরবাসীদিগের বিজ্ঞান (9০1০7০০), পারসীক দিগের পবিত্রতা 
(Purity) এবং রোমানগণের শৃঙ্খলা (Law) সকলই রক্ষিত হইল। 
বেদান্তের ইহাই বিশেষত্ব। অতএব সাধ্যায়ত্ত কিনা এ প্রশ্ন করিবার 
অবসর নাই। এইগুলি সর্ববাদিসম্মত এবং প্রকৃষ্ট উপায়। সকল সময় সকল 
অবস্থায় এইগুলি সম, অবিরুদ্ধ ও স্বাধীন । এইগুলির বিশেষত্ব এই যে, 
ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের বা অন্যের ক্ষতি হয় না। এইগুলি উত্তম গুণ 
( Primary qualities ), এইগুলি দৈবী সম্পদ | জ্ঞানই এইগুলির ভিত্তি আর 
নিশ্মলতাই ইহার ফল। 

এ স্থলে একটি বিষয় বলিয়| রাখ! কর্তব্য । তাহ! না হইলে অনেকের 
ভ্রম হইবার সম্ভাবনা । আমরা মন ও চিত্ত শব্দটি কোনও স্থলে বৃত্তি অর্থে, 
কোনও স্থলে বৃত্তিমান্‌ অন্তঃকরণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। ইহার কারণ 
অন্য কিছুই নহে, আমাদের দার্শনিক পরিভাষায় এইরূপ প্রয়োগ বহুল। দৃষ্টান্ত- 
স্বরূপ দুই-একটি প্রদর্শিত হইলেই সকলের বোধগম্য হইবে । যথা_চিত্তশুদ্ধি। 
চিত্ত বলিতে অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তিকে বুঝায়, কিন্ত চিত্তশুদ্ধি বলিতে সমগ্র 
অন্তঃকরণকেই বুঝাইতেছে। আর একটি দৃষ্টান্ত মানসিক বৃত্তি। মন বলিতে 
সগল্াত্মিকা বৃত্তি বুঝায়, কিন্তু মানসিক বৃত্তি বলিতে মনের সমগ্রতা অর্থাৎ 
সমগ্র অন্তঃকরণকে বুঝীয়। মন বলিতে সমগ্র অন্তঃকরণকেও বুঝায় এবং 
কেবল বৃত্তিযুক্তকেও বুঝায়। ইহার পার্থক্য রাখিয়া প্রয়োগ করিতে গেলে ভাষা! 
একেবারে দুর্ক্বোধ্য ও জটিল হইয়া! পড়ে এবং পূর্বতন দার্শনিকের প্রয়োগ 
আছে বলিয়াই এখানে প্রয়োগ করা হইয়াছে। ভাষার বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান না 
থাকিলে অনেকের গোলমাল হইতে পারে, ইহা স্বীকার করি ; পক্ষান্তরে জটিল 
হইলেও সেই দোষ । অতএব আমাদের অন্তন্থত পন্থাই গ্রহণীয়। লোকরগ্রনের 
ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া! গুরুপ্রীতি, ভগবৎপ্রীতিই লক্ষ্য রাখিয়া! কর্ণ করিলাম এবং 
তস্বিন্‌ তুষ্টে জগত ্ং-_-তিনি (ভগবান্‌) তুষ্ট হইলেই জগতের সকলের তুষ্টি, এই 
সাত্বিক শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি গ্রহণ করিতে হইবে । ইহাই বিমলবোধ, ইহাই বিচারবোধ, 
ইহাই শাস্থীয় বুদ্ধি। রাগদেধাদি, রজঃ ও তমঃ বিরহিত বুদ্ধিই সাত্বিক বুদ্ধি, 
ইহাই বিমল বৃদ্ধি। রাগন্ধেযাদি না থাকিলে শ্রদ্ধা আছে। শ্রদ্ধা ও বুদ্ধিই 
আমাদের প্রধান অবলম্বন। ইহার সাহায্যেই আমাদিগের সকল বিচার 
নিষ্পন্ন করিতে হইবে | 
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প্রসঙ্গক্রমে এই বিষয় বলিয়া আমাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া যাক্‌। 
প্রথমেই আমরা উত্তম গুণগুলি নির্দেশ করিলাম কেন ?__এই প্রশ্ন উখিত 
হইতে পারে। তদুত্তরে আমরা বলিব কাধ্যার্থ নিরূপিত হইলেই অধিকারী 
জিজ্ঞাস! হয় । ভট্টকুমারিলও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন । তিনি বলেন 
ভারো যো যেন বোঢব্যঃ স প্রাগান্দোলিতো যদা । J 
তদা কন্তন্ত বোঢ়েতি শক্যৎ কর্ত,ং নিরূপণম্‌ ॥ 
_ যে ভার যে বহন করিতে পারিবে সেই ভার পূর্বে আন্দোলিত হইলেই 
কে তাহাকে বহন করিতে সক্ষম ইহার নিরূপণ হইতে পারে । বাস্তবিক সবল, 
সক্ষম ব্যক্তি ভিন্ন এই সকল গুণ ধারণ করিতে পারে না। অতএব মাঝামাঝি 
রকমের গুণগুলিও সামান্যভাবে দেখান আবশ্যক । বিস্তারিতভাবে করিতে 
গেলে গ্রন্থের কলেবর অযথা বুদ্ধি হইবে। পক্ষান্তরে, একখানি ছোটখাট 
মনোবিজ্ঞান (৮১৮০১০1০৫% ) লিখা আবশ্যক হইয়া পড়ে । সাধারণভাবেই 
বলিয়া এই প্রবন্ধের সমাপ্তি করিব । | 
উত্তম গুণের লক্ষণগুলি স্বাধীনতা, অবিরোধ ও উপকারিতা! ৷ জ্ঞানে ইহার 
ভিত্তি। সেইরূপ মাঝামাঝি গুণগুলির সম্বন্ধে বলিতে হইলে- প্রথম, উত্তেজনা, 
পরস্পর বিরোধ । সমকালে উভয়ের উপকারিতা নাই । কামে ইহার ভিত্তি । 
বাসনাই ইহাদের জননী আর দুঃখই ইহার ফল। দ্বিতীয়, কাম, লোভ, প্রবৃত্তি, 
অশম (অতিরিক্ত কশ্মপ্রবণতা ), আশা, উচ্চাশা (Hope and ambition) | 
একটা তালিকা দেওয়া যাক্‌। 
মমতা= 
হর্ষ (]০১)-ইহাতে লোক চঞ্চল হয়, উত্তেজনা আছে । 
বিস্ময় ( Wonder )ঁবিদ্থয়ে লোক চঞ্চল হয়, এ 
ভালবাস। (L০৮৫ )_ইহাতে লোককে চঞ্চল করে, এ 
প্রবণতা (Inclination ) এ 
প্রত্যাশা ( Expectation ) এ 
ভরসা ( Confidence ) এ 
আহ্লাদ-মিখ্রিত বিস্ময় (Admiration) 3 
আত্মগ্রসাদ ( Self-complacency )% 
ক্রোধ ( Anger ) 
* অবশ্যই ইহা সৌমনস্ত নহে, সৌমনন্ত শাস্তি হইতে উৎপন্ন, ইহা সাত্বিক বৃত্তি। 
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গৌরব ( Honour or Glory ) 
প্রতিযোগিতা, স্পদ্ধী, জিদ্‌ ( Emulation ) 
সাহন ও দুঃসাহস ( Boldness and Daring ) 
বন্ধুতা* ( Friendship ) 
প্রণয় (ভালবাসার অন্তর্ভুক্ত ) 
ওৎস্থক্য ( Inquisitiveness ) 
বশ্যতা ( Obedience ) 
চতুরত! ( Cleverness ) 
বাচালতা ( Talkativeness ) 
চঞ্চলতা ( Inconstancy ) 
স্পৃহা 
তৃষগ__অপ্রাপ্র্য বস্তুর অভিলাষ 
ফললিপ্পাঁ_ 
ক্ষমতাপ্রিয়তা ( Love of Power ) 
চপলতা__ 
আসক্তি- প্রান্ত বস্তুর প্রতি প্রীতি 
গ্রীতি__ 
কম্মতৎ্পরতা ( Activity ) 
বিশ্বাস ( Faith, Trust, Belief ) 
ভাবপ্রবণত| ( Sentimentalism ) 
ভাবুকতা__ 
কল্পনাপ্রিয়তা__ 
শৌধ্য__ 
বীরত্ব_- 
অহঙ্কার ( Pride ) 
দম্ভ ( ধৰ্ম্মধ্বজিত্ব ) 
দর্প ও অভিমান-__ 
মাঝামাঝি গুণগুলিতে স্থখদুঃখ মিশ্রিত থাকে। উত্তম গুণগুলিতে লঘুতা, 


* শসৌহৃন্ধ সাত্বিক, ইহাতে প্রত্যুপকারের আশা নাই। 
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প্রকাশকত্ব ও উপকারিতা আছে, কিন্তু মধ্যম গুণ ( Secondary qualities )- 
গুলিতে চঞ্চলতা, তৃষ্ণা প্রভৃতি বিদ্যমান। কোনওগুলি সামান্য উপকারী, 
কিন্তু সর্ববান্গীণ উপকার নাই । মধ্যম গুণেই দ্বৈতভাবের স্বষ্টি। নানাত্বেই 
ইহার ব্যাপুতি। ইহাতে অজ্ঞান বা অবসন্নতা নাই, কিন্ত চঞ্চলতাই ইহার 
প্রাণ। ইহাতে লোককে অবসন্ন করে না। কিন্তু একদম স্থিরও হইতে দেয় 
না। এইগুলিতে নিজের ক্ষতি বেশী, অন্যের ক্ষতি সেই হিসাবে কম। 
নিজের ক্ষতি প্রত্যক্ষ, পরের ক্ষতি পরোক্ষ । এইগুলি কিছু উন্নত। কিন্ত 
অধমগুণ ইহা হইতেও নিকৃষ্ট, যথা__-আশা, ভগ্নাশা এবং হতাশা। আশা (02০) 
_ মধ্যম গুণ। কিন্তু ভগ্নীশা (Disappointment) ও হতাশা (Despair) 
অধম। কারণ এইগুলিতে অবসন্নতা, শোক প্রভৃতি আনয়ন করে । আশাতে 
সুখ ও দুঃখ উভয়ই আছে; অতএব ইহা মধ্যম গুণ। মধ্যম গুণের ফল 
স্থখ মিশ্রিত দুঃখ । উত্তম গুণের ফল নির্মলতা। অধম গুণের ফল অজ্ঞান, 
প্রসাদ ও মোহ । মধ্যম গুণে কর্শপ্রবৃত্তি থাকে । অধম গুণে জড়তা, আলস্তের 
বৃদ্ধি হয়। চতুরতা মধ্যম গুণ । ০11০5 মাঝামাঝি গুণ। কিন্ত ইংরাজীতে 
‘Honesty is the best Policy’ এই প্রয়োগ দেখিতে পাই। ‘সততা 
উত্তম উপায়'_ইহা শুনিয়া মনে হয় সঙ্কীর্ণতার লক্ষণ । সততার ভিত্তি শ্রদ্ধা ও 
জ্ঞানের উপরে | ইহা Policy নহে, ইহা! চতুরতার অঙ্গ নহে, ধন্মের পোষাকে 
লোক ভজাইবার জন্য নহে। মধ্যম গুণগুলি রসাত্মক। গৈরিকাদিতে যেমন 
বস্ত অনুরঞ্জিত হয়, মধ্যম গুণগুলিতেও লোক সেইরূপ মাতিয়া উঠে। 
এইগুলি উত্তেজক । ইহার জন্য তৃষণ বুদ্ধি পায়। ইহাতে স্বাধীনতা! নাই, 
লঘুতা নাই। প্রবৃত্তিই ইহার ধর্ম, প্রবর্তনাই ইহার গুণ, দুঃখই ফল। স্থখ- 
দুঃখের মিশ্রিত ফলের জন্যই এইগুলি মধ্যম ( Secondary qualities )। 
মিশ্রণ থাকাতে বিরোধ ও অবিরোধ উভয়ই আছে। তিনটি মানদণ্ডের_ 
স্বাধীনতা, অবিরোধ ও উপকারিতা__সর্ধাঙ্গীণ মিলন নাই, কিন্তু অধম গুণ 
হইতে শতসহত্র গুণে বরণীয়। অধম গুণে মানুষ স্তব্ধ ও অপার হয়। কিন্ত 
মধ্যম গুণে বাচিবার পন্থা থাকে । অধম গুণ মৃত্যু, মধ্যম গুণ জীবন, আর 
উত্তম গুণ প্রকৃত জীবন। কর্ক্ষেত্রে সকলগুলির অবস্থান দেখাইবার জন্যই 
অধমগুলিরও তালিকা দেওয়া আবশ্ঠক।  উত্তমের সহিত মধ্যমের পার্থক্য 
দেখানও দরকারী । উত্তম নির্মল, নিজেও স্বাধীন, প্রকাশক-_-পরকেও স্বাধীন 
করে। অধীনতা নাই, কাহারও ক্ষতি করে না তাই অনাময়। ফল নির্দলতা, 
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বিশুদ্ধি, জ্ঞানে ইহার পরিসমাপ্তি । মধ্যম__রাগাত্মক, অধীন, চঞ্চল, উত্তেজক । 
কিন্ত উপকারিতাঁও আছে, অপকারিতাও আছে, ফল মিশ্রিত সুখ-দুঃখ । 
কর্মে ইহার পরিসমাপ্তি। 

অধম গুণ__এইগুলি সর্বথ। পরিত্যাজ্য । 


ভয়_( Fear ) 

ত্রাস-- 

সন্বাস-_-ভয়বিহবলতা৷ (00750979000) 
ভীরুতা (Timidity) 

দুর্বলতা (Weakness) 

কাপুরুষতা৷ (Cowardice) 

স্বার্থপরতা! (Selfishness) 

দ্বেষ (Hated ), ঈর্ষা 

স্বণা, জুগুগ্মা প্রভৃতি (Aversion) 
আত্মগ্নানি (Self despising or dejection) 
পরশ্রীকাতরতা৷ (Envy) 

মদমত্ততা (Drunkenness) 

অন্থতাপ (Repentance) 

মনোবেদনা, আক্ষেপ, পরিতাপ (Regret) 
শোক, ব্যাকুলতা, বিরহ 

দ্বণামিশ্রিত রোষ (Indignation) 
ভণ্ডামি (Pecksniffism) 

অস্থয়া 

বিদ্বেষ 

পারুত্য 

অবিমৃশ্যকারিতা ও অবিমুত্যাবাদিতা। 
চালাকি 

প্রবঞ্চনা, শঠতা! 

মূর্খতা (Foolhardiness) 

অনবধানতা। (Inattention) 
স্তন্ধত৷--(অন্তের উপদেশ গ্রহণ করিতে নারাজ) 
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২৭। বিষণ্নতা 

২৮। দীর্ঘনুত্রতা (Procrastination) 

২৯। আলম্ত ([dleness & Indolence) 

৩০।| নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা, বর্বরতা (Cruelty or Savagene:s) 
৩১। নির্দয় 

৩২। অসংযম (Intemperance) 

৩৩। লালসা! (Lust) 

৩৪ | বিলাসিতাঁ_ইন্দিয়ন্খতৎপরত! (এসএ) 


৩৫। হিংসা 
৩৬। কপটতা, কুটিলত। 
৩৭। মিথ্যা 
৩৮। মায়া 


৩৯। নিন্দা, বিদ্রপ (Derision) 

৪০ | অবজ্ঞা (Contempt) 

৪১। হতাশা! (Despair) 

৪২। ভগ্নাশ! (Disappointment) 

৪৩। কৃপা (Pity) 

৪৪ | দীনতা! (Humility) 

৪৫। নিৰ্লজ্জত| ([॥pudence), ধৃষ্টতা, গ্রগল্ভতা 

৪৬। অবাধ্যতা! (Disobedience) 

৪৭ | অবিনয় (17907005565), অশিষ্টাচার, বেয়াদবি 
(Insolence) 

৪৮। অক্ষমা 

৪৯। অসহিষ্ণুতা 

৫০। দ্রোহ (দেশদ্রোহ, সমাজদ্ৰোহ, পিতৃদ্রোহ, ধৰ্ম্মদ্রোহ ) 

৫১। অসন্তোষ (Discontent) 

৫২। বিশ্বাসঘাতকতা (Treachery) 

৫৩। পিণ্ডনত! (চুক্‌লি কাটা, পরচ্ছিদ্রান্ুসরণ) 

৫৪। অশান্তি 

৫৫। জবরদস্তি, অত্যাচার, অবিচার, অনাচার 


@ 
/০ 


৭৬। 
ণণ। 
৭৮ | 
৭৯ | 
৮০ | 
৮১। 
৮২। 
৮৩] 


৮৪ । 
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জুলুম 

হীনতা 

অধীরতা 

আত্মস্তরিতা 

নিদ্রালুভাব, তন্দালুভাব 

অদৃঢ়তা 

অবিশ্বাস 

সন্দেহ, সংশয় (Suspicion, Scepticism) 
অশ্রদ্ধা (Irreverence) 
অবিবেচন! 

কঠোরতা (Harshness) 
উচ্ছৃঙ্খলত! (Lawlessness) 
কৃপণতা 

খোশামুদি (Flattery) 

নির্ভরতা (Dependence) 
দাসত্ব (Slavery) 

পক্ষপাতিত্ব (Partiality) 
অনুগ্রহ (Favour) 

ভুল (Forgetfulness) 

প্ৰমাদ 

ভ্রান্তি (Oversight) 

অপবিত্ৰত! (Impurity) 
সঙ্গীর্ণতা 

সঙ্কোচ 

অঙ্গুকর্ণ (Slavish Imitation) 
অন্ুদারত! 

অস্থিরনিশ্চয় ([ndecision) 
আগ্রহশূন্যত] (want of Persistence—Persistence 
is German Daurbarkeit) 
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৮৫। অপ্ৰত্ঠিা! (want of Fidelity—Fidelity is German 
virtue of Trance) 
৮৬। আমোদ (Pleasure) 

তালিকা! বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা নাই। অধম গুণগুলির বিশেষত্ব জানা 
খাকিলেই অন্যান্তপগুলিরও নির্দেশ সম্ভবপর হইবে । অজ্ঞানেই ইহাদের উৎপত্তি । 
'বিচারশৃন্তাই ইহাদিগের প্রাণ। প্রমত্ততা, আলস্তে সকলকে বন্ধন করাই ধর্ম্ম। 
এই গুণগুলিতে উপকার আদপেই নাই, কেবল অপকারিতাই বিদ্বামান। 
অবশতা, অধীনতাই ইহাদের বৈশিষ্ট্য । উত্তম গুণবর্গের সর্ক্লান্গীণ বিরোধেই 
ইহাদের স্থিতি । এমন কি, মধ্যম গুণবর্গেরও ইহারা বিরোধী । জ্ঞান আবরণ 
করাই ইহাদের স্বভাব। ইহার! মান্ষকে জড় পদার্থে পরিণত করে। সমাজ 
জাতি ধৰ্ম্ম বিধ্বস্ত হয়। এইগুলির ফল অজ্ঞান। জড়তার অজ্ঞানে পরিসমাপ্তি । 
অধীনতা__বন্ধনই ইহাদের অন্ত্র। জঘন্যতাই ইহাদের বন্ম। ইহাদের কর্মে 
প্রবৃত্তি থাকে না, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। প্রকাশ নাই, প্রমাদ ও মোহ 
মু্তিমান্রূপে অস্তঃকরণ আক্রমণ করিয়া মান্যকে অসার অপদার্থ করে। মধাম- 
গুণগুলিও উত্তম গুণের হিসাবে দাসত্ব। কিন্তু এইগুলি সম্পূর্ণ গোলামি। 
উত্তম গুণে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, মধ্যম গুণে লোভের, কর্মপ্রবণতার স্থষ্টি করে এবং 
অধমে প্রমত্ততা, ভ্রান্তি, মোহের সৃষ্টি করে। উত্তমের সম্পূর্ণ বিপরীত অধম। 
অধমের বিশেষত্ব এই যে যাহার প্রতি প্রযোজ্য হয় এবং যে প্রযোজক উভয়ই 
বিনাশের পথে অগ্রসর হয়। এইগুলি ‘দোধার!? ছুরির মত ছুইদিকে কাটে। 
ইহারা বিদ্ন। ইহারা পরিপন্থী, ইহারা শত্রু, ইহারা পাপ। উত্তম সাত্বিক, 
মধ্যম রাজসিক, অধম তামসিক। রাজসিকে স্থুখ ও দুঃখের মিশ্রণ আছে। 
তামসিকে কেবল অজ্ঞানজ দুঃখ । অজ্ঞানে উৎপত্তি, অজ্ঞানেই পরিণতি । ইহা 
অন্ধাও বুদ্ধির সহিত সম্পর্কবিবঞ্জিত, শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিরোধী। সাত্বিকে 
একত্ব, রাজসিকে নানাত্ব আর তামসিকে জড়ত্ব। জড়ত্রই তামসিকের বিশেবত্ব। 
সাত্বিক স্থির, রাজসিক চঞ্চল, তামসিক স্তব্ধ । সাত্বিক প্রকাশ, রাজসিক প্রবৃত্তি 
তামদসিক অপ্রকাশ ও অপ্রবৃত্তি। তামসিকতাই সাত্বিকের বিরোধী, 
রাজসিকেরও বিরোধী ৷ সাত্বিক নির্মল, রাজসিক দৃপ্ত ও তামসিক মলিন। 

কিন্তু অন্তঃকরণের একটু বিশেষত্ব আছে। মাঙ্গষের এই তিন ভাবই চিত্ত- 
ক্ষেত্রে নিহিত। কখনও রজস্তমঃ অভিভূত করিয়! সত্বগুণ বিবুদ্ধ হয়। তখন 
মানুষের দেহেন্দ্িয়ের সকল দ্বারে একপ্রকার জ্যোতিঃ একপ্রকার প্রকাশ উৎপন্ন 
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হয়। সকল বিষয়ে জ্ঞান তাহার অবাধিত হয়, উৎসাহ ও ধৃতি প্রকট হয়। 
ভিতরের প্রকাশ মুখাদিতেও বিভাত হয়। আবার কখনও রজঃ, সত্ব ও তমঃ 
নি অভিভূত করিয়া বিৰৃদ্ধহয়। রজঃ বৃদ্ধি পাইলেই মানুষ চঞ্চল হইয়া উঠে । তখন 
কামনা বৃদ্ধি পাইতে থাকে । বাসনার গীড়নে মান্য উদ্বেল হয়, লোভ বৃদ্ধি 
পায়। প্রবৃত্তি ও উদ্যম ( উৎমাহ নহে) তাহার এত অধিক হয় যে বিবেচনা 
করিবার শক্তি থাকে না। অতিরিক্ত কর্মপ্রবণতায় হর্ষ ও রাগাদিতে একান্ত 
আসক্ত হুইয়। পড়ে । তৃষ্ণায় সে আকুল হয়। আরও চাই আরও চাই এই ভাবে 
উদ্দাম ও উদ্বেল হয়। এই সকল রজোবিবৃদ্ধির লক্ষণ । তমঃ বৃদ্ধি পাইলে, 
রজ: ও সত্বকে অভিভূত করে। নিদ্রার অবস্থায় আমরা তম; দ্বারা অভিভূত 
থাকি। সত্বগুণের প্রকাশ ও রজোগুণের প্রকৃতি এ অবস্থায় থাকে না। পরন্ত 
অপ্রকাশ, অপ্রবুতি, প্রসাদ, মোহ প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। তামসিক 
উপায়গুলি ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ রাজসিকের ভিতর দিয়া সাত্বিকে পৌছাইতে 
হইবে। সাত্বিক উপায়ে কর্ম করিলে কর্মের কোনও প্রকার দোষ থাকিতে 
পারিবে না। সাত্বিক উপায় সকলের সাধ্যায়ত্ত, নিয়মের বীধাবীধি নাই । কারণ 
স্বাভাবিকতার উপরেই ইহ প্রতিষ্ঠিত। নিয়মের বীধাবীধি প্রকৃত জীবনের 
বিরোধী। এই দোষ নিরাক্ৃত হওয়াতে, সকলের অধিকার অন্থদারে নিৰ্ণীত 
হওয়াতে, সর্বববানিসন্মত, সর্ব্ধাদীণ, সার্বজনীন, সার্বভৌম হওয়াতে এবং 
সর্বাবস্থায় সর্বকালের সকল দেশের, সকল পাত্রের বিবেচন| করিয়া নিদিষ্ট 
হওয়াতে “সাত্বিক উপায়’ প্রকুষ্ট। ইহাই আদর্শ। সকল প্রকার ছন্দের, সকল 
প্রকার দ্বৈতের নিবৃত্তি হইল। আমাদের চরম লক্ষ্য জ্ঞান ও মুক্তি_তাহারও 
অনুকুল হইল ; উদ্দেশ্য, লক্ষ্য প্রভৃতির সহিত মহামিলন সংসাধিত হইল। যাহ! 
পরিত্যাজ্য, যাহা গ্রহণীয় ও যাহাতে পরিণতি তাহাও নির্দিষ্ট হইল। অতএব 
উপায় সম্বন্ধে বলিতে হইলেই সর্বপ্রথম ও প্রধান শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির মিলিত ভাব। 
সরলতা প্রভৃতি লক্ষণপ্ডলি উহারই বিবৃতি মাত্র। এ গুলি মন্ুয়াত্বের লক্ষণ । 
‘জ্ঞানযোগ নিষ্ঠার ভিতরে অনেকগুলি লক্ষণ রহিয়াছে। নিষ্ঠা অর্থ শদ্ধা। 
যোগ বলিতে কৌশলাদি। জ্ঞান আত্মজ্ঞান । শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির মিলনে প্রকৃত 
জীবন-বিকাশের উপকরণস্বরূপ, কর্তা ও করণস্বরূপ যেগুলি আবশ্যক, তাহারও 
তালিকা দিয়াছি। উদারতা, মধুরতা, শৌন্দর্যা, একনিষ্ঠতা, রুতজ্ঞতা, অভ্যাস 
(দাসত্বব্জিত), ধৃতি, জান, অধ্যবসায়, আগ্রহ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সকলই শ্রদ্ধা ও 
বুদ্ধির অন্তনিবিষ্ট। অতএব শদ্ধাবুদ্ধিই প্রকষ্ট উপায়। কর্ম ও বিকশ্ নির্ণয়ে 
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শ্রদ্ধা ও বুদ্ধিই উপায় এবং কর্ম করিতে শ্রদ্ধা ও বুদ্ধিজাত লক্ষণগুলিই উপায় । 
কিন্ত শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি সর্বাবস্থায় প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ সাত্বিক বা 
শুর শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি সকলের সকল অবস্থায় সকল সময়ে থাকিতে পারে না। 
অতএব অন্য প্রমাণ (440১00105) আবশ্তক। শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির মিলন কাহার 
উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে; কে ইহার নিয়ন্তা, তাহ! আমাদের খু'জিয়! বাহির 
, করিতে হইবে। ইহা আমরা "্ধর্মাধর্দের প্রমাণ” প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। 
এস্থলে উপায় বা করণ বলিতে অধিকরণও ইহার অন্তঃপ্রবিষ্ট করিয়াছি। 
ক্রিয়াসিদ্ধিতে প্রকৃষ্ট উপকারকই করণ। ক্রিয়াসিদ্ধিতে প্রকৃষ্ট উপায় বা করণ 
সরলত। প্রভৃতি । আর কর্তা ও কর্ম (০০০) দ্বারা তন্নিষ্ট ক্রিয়ার আধারই 
অধিকরণ। কর্তা ও কর্ম বলিতে এস্থলে বর্শ্মশব্দে ক্রিয়া বুঝিতে হইবে না। 
ক্রিয়ার! ব্যাপ্যমীনই কর্ম্ম (০৮1০০০)। অতএব অধিকরণ অর্থে আধার ৷ 
কর্তা ও তাহার লক্ষ্যভূত কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়্ত্রে যে কারকের আবশ্বক, 
তাহাই অধিকরণ। এই জন্যই কর্শ্ম ও বিকর্শ নির্ণয়ের উপায়রূপে শ্রদ্ধা ও 
বুদ্ধিকে গ্রহণ করিয়াছি। কর্তার দিকে শ্রদ্ধ। ও বুদ্ধি কর্তৃব্যনির্ণয়ে আবশ্যক 
এবং ক্রিয়ার দিকে সত্য সরলতা! প্রভৃতি উপায়গুলি আবশ্যক, ইহাই বুঝিতে 
হইবে। করণের অন্তরেই অধিকরণকে পূর্বেই গ্রহণ করিয়াছিলাম। কর্মের 
অধিষ্ঠান বলিতে শ্রদ্ধাকে গ্রহণ করিতে হইবে। বুদ্ধিই করণ এবং চিত্ত বা 
শরদ্ধাই অধিকরণ। 


দশম অধ্যায় 
কর্ম 

... কর্মের তাত্বিকাংশ পূর্বেই অনেকটা! পরিমাণে নির্ণয় করা হইয়াছে।* 
কর্শের বিভাগগুলিরও আভাস দেওয়া হইয়াছে । কর্ম্মের ও ধন্ৰের এক্যাবস্থান « 
সম্বন্ধেও আভাস দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কারকের হিসাবে কর্ম সম্বন্ধে বলিবার .. 
আছে। কর্তার যাহা ঈপ্সিততম তাহাই কর্শ্ম। মাকলাই খাইবার জন্য অশ্বকে 
বাধিতেছে, এ ক্ষেত্রে কর্ম বলিতে অশ্বকে বুঝায়। কিন্তু আমর! কি সেই কর্মের 
বিবয় বলিতেছি? অশ্ব যখন কর্শ (05০) তখন আমাদের আলোচ্য কর্মের 
কোনও সম্পর্ক নাই। অতএব কারকের হিসাবে কর্তা, কর্শ্ম ও করণ বলায় । 
কণ্তী-_ধিনি করেন এবং করণ--যাহার সাহায্যে করেন। কর্ম্ম বলিতে বুঝায় 
করিরাছারা ব্যাপ্য বস্তু, অর্থাৎ কর্তার যাহা ঈপ্সিত ক্রিয়াদারা ব্যাপ্যমান। অতএব 
এই কর্ম আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। আমরা ক্রিয়া সম্বন্ধেও আলোচনা 
করিব। কণ্ম (9৮15০) ব্যাকরণে, কর্তার যাহা ঈপ্সিততম তাহাকে বুঝায়। 
ক্রিয়া নহে, কারণ “মাষেযু অশ্বং বপ্লাতি” মাধকলাইতে ঘোড়াকে বীধিতেছে। এ 
স্থানে বাধাই ক্রিয়া, ঘোড়াই কম্ম। কর্তার ঈপ্সিত বলায়, কর্তার যাহা লক্ষীভূত 
তাহাই কর্ম, অর্থাৎ ক্িয়াছারা ব্যাপ্ত বন্ত। কারণ অশ্বের ঈঙ্গিত মাষকলাই, 
কিন্তু কর্তার নহে। “তম' এই বাক্যেরও তাৎপধ্য আছে। বথা__পরনা ওদনং 
ইউ ছগ্ধ দিয়া ভাত খাইতেছে। এস্থলে ঈপ্িততম “ভাত” এইজন্য ভাত 
মন ক্ধ। এই কর্ম সম্বন্ধে আমরা পুর্বে বলিয়াছি। কর্তার লক্ষীভূত বস্তুর বিষয় 
বলা হুইয়াছে। তাই ক্রিয়া অর্থে কৰ্ম্মকে গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যাকরণের 
 কম্মের সহিত বিরোধ না হয়, তজ্জন্যই ইহা বলিয়া রাখা হইল। কর্ম্ম বলিতে 
1... করিয়া বুঝাইবে। তান্বিকাংশ পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে, এখন একমাত্র কর্ধের 

__ বাহিরের ভেদগুলি দেখান আবশ্তক। 
কিয়া উৎপাগ্ধ, বিকাধ্য, আপ্য ও সসস্কারধ্য ভেদে চারি প্রকার। ইহার 
.. আভাসও দেওয়া হইয়াছে । উৎপন্ন করা, বিরুত করা, পাওয়া ও সংস্কার করা 
এরই চারি প্রকারের ভিতরেই সকল ক্রিয়া অবস্থিত। হওয়া, করা, খাওয়া, 
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তাহাই বুঝায়। ক+মন্‌ প্রত্যয় করিয়া! কর্শ্ম-শব্দটি নিষ্পন্ন। আমরা! পুর্বে কর্ম 
ও ধর্মকে একার্থক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাহার কারণ ধর্ম্ম-শব্দটির 
গ্রকৃতিপ্রত্যয় দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। ধ+মন্‌ প্রত্যয় করিয়া 
ধর্ম-শব্দটি নিষ্পন্ন। ধূ ধাতুর অর্থ অবস্থিতি হয়। তখন ইহা তুদাদিগণীয় 
আত্মনেপদী এবং অকর্মক অর্থাৎ যাহা অবস্থান করে,যাহা বিদ্যমান থাকে,তাহা! 
ধর্ম । ধু ধাতুর আর একটি অর্থ ধারণাও হয়। তখন ইহ! ভদিগণীয় উভয়পদী 
ও সকন্মক। ধৰ্ম্ম বা বস্তুকে যাহা ধরিয়া রাখে, অর্থাৎ যদ্বারা কোন কিছু 
ধৃত হয় তাহা ধর্ম | কাবা 
বুঝীয়। এইজন্যই অমরকোষে পুণ্য, যম, গ্যায়, স্বভাব, আচার ও সোমপ, 
ধর্ম-শব্দের এই ছয় প্রকার অর্থ গৃহীত ioc মেদিনীকোহে খা 

একটু বিস্তৃত করিয়া ধর্ম-শব্দটির পুণা, আচার, স্বভাব, উপমা, ক্রতু, 
অহিংসা, উপনিযৎ, ধনু, যম ও সোমপ এই কয়েক প্রকার অর্থের উল্লেখ: 
আছে। বিশ্বকোষও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। বেদেও ধর্শের অর্থ 
সত্য ও আচার অর্থে গৃহীত হইয়াছে। সত্য ও আচার বলিতে সকলই 
গৃহীত হয়| যে কন্মদ্বারা সাধক উন্নতির অভিমুখে গমন ও পরমপদে প্রতিষ্ঠিত 

হইতে পারে, তাহাই ধর্ম । ধর্ম সম্বন্ধে অভিধানের মত সৎসঙ্গ ও আচার | 
দীপিকার মতে-_পুরুষের বিহিত ক্রিয়াসাধ্য গুণই ধণ্ম। মহাভারত ধর্মের 
লক্ষণ নির্দেশ করিতে ‘অহিসা’ই ধর্মের লক্ষণ বলিয়াছেন । পৌরাণিক মতে 
যাহাতে লোকস্থিতি বিহিত হয়, তাহার নাম ধর্্ম। যুক্তিবাদীর মতে-- ; 
মন্গয্ের যাহা কর্তব্য তাহা সম্পাদন করাকে ধৰ্ম্ম কহে। আমর! যে ধর্শের : 
সংজ্ঞা পূর্বে দিয়াছি, অর্থাৎ সত্য ও আচার, তাহার অন্তরেই এই সকল 
সংজ্ঞা অন্তনিবিষ্ট। তাহা হইলে পাইলাম ধর্মের তাৎপধ্য__বাহাতে ধারণ বা 
পোষণ করে, যাহা আমাদিগের জীবন, যাহা উন্নতি ও মুক্তির বিধায়ক । 
অতএব ভিতরের কিছু উৎপন্ন করিয়া, কিছু বিকৃত করিয়া কতকগুলি সংস্কৃত 
করিয়। কোনও কিছু পাইতে হইবে_ ইহাই ধর্ম । তবে কর্ন্ম বলিতে বিকর্ম 
বা নিষিদ্ধ কন্মকেও বুঝায়। কিন্তু ধন্ম বলিতে যাহা বিহিত, যাহাতে প্রকৃত 


*-ত্রীণি পদ| বিচক্রমে বিক্ুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্ল্মাণি ধারয়ন্। (খক্‌ সংহিতা-_. | 
১/১২২।১৮।, সাম উঃ আঃ--৮৷২।, শুরু-_819৩।) ধর্ম বিশ্বন্ত জগতঃ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি 


জীয় আর্ক! অ ধৰ্ম্মঃ সব্বেষাং ভূতানাং মধু ইতি ০০ উপনিষত্__শাঙ্করভান্ত 
|| A 
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জীবন বিধৃত হয়, তাহাকেই বুঝায়। উৎপাগ্ প্রভৃতি বিহিত কশ্মেও হইতে 
পারে, নিষিদ্ধ কর্দেও হইতে পারে। কিন্তু কর্ম ও ধন্ম দুইটি শব্দের মধ্যে 
একটু বিশেষত্ব আছে। কর্ম বলিতে অকর্শ্ম বাঁ কর্মসন্ন্যাসকে বুঝায় না। 
কিন্তু কর্ম ও অকর্শ্ম উভয়ই ধর্মের অন্তনিবিষ্ট। সাংসারিক উন্নতিও ধর্ম এবং 
মুক্তিও ধর্ম__প্রয়োগে এই তারতম্য আছে। যাহা হউক, কর্ম বলিতে বিহিত 
কৰ্ম্ম বা কর্তব্যকে গ্রহণ করিব। কিন্ত এখন যে কর্মের বিষয় বলিব তাহা! 
সাধারণ । এই অর্থে কর্মের প্রথমতঃ প্রধান চারিটি বিভাগ-_-উৎ্পাচ্ধ; 
বিকাৰ্য্য, সংস্কার্য ও আপ্য-_ইহা৷ বাহিরের বিভাগ । ব্যক্তিগত দিকে কর্ম 
তিন প্রকার শারীরিক, বাচিক ও মানসিক । এই তিন প্রকার আবার 
গুণভেদে ত্রিবিধ, যথা__সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক । সাত্বিক ও রাঁজসিক 
ধর্শ্মের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তামসিক অধর্শ। সাত্বিক মোক্ষমার্গের সহায়। 
রাজসিক ও সাত্বিক সংসারমার্গের উপাদান। সমাজে সাত্বিক ও রাজসিকের 
মিলন আবশ্যক ৷ ব্যক্তিতে মুমুক্ষর পক্ষে সাত্বিক একান্ত সেবা । আদর্শ সকলেরই 
সাত্বিক। কিন্ত অধিকারীর অবস্থা বিবেচনা করিয়াই ব্যবস্থা হওয়া দরকার । 
যে কম্মের সার্থকতা নিজের উন্নতিতে তাহা ব্যক্তিগত দিক, আর যাহার 
সার্থকতা সমষ্টির উন্নতিতে তাহা বাহিরের দিকৃ। প্রাণিগণের উৎপত্তির সহায় 
স্বরূপ বিসঙ্জনই ( বিসর্গ) কর্শ্ম। উন্মত্ত চেষ্টায় কাহারও লাভ হয় না। ব্যক্তির 
ও সমষ্টির মঙ্গলের জন্য কর্শ্মই প্রকৃত কর্ম । ব্যক্তি সমাজের বাহিরে নহে। 
ব্যক্তিকে লইয়াই সমাজ । ব্যক্তির অভ্যুদয়ের সহিত সমাজের অভ্যুদয়ের 
মিলন থাকা চাই। ব্যক্তিকে বাড়াইতে গিয়া সমাজকে গিষিয! মারিলেও 
চলিবে না। পক্ষান্তরে, সমাজকে বাচাইতে গিয়া ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলিলেও 
চলিবে না। প্রাণিগণের উদ্ভব যাহাতে হয় তাহাই প্ররুত কর্ম । তাহা 
হইলেই দেখিতে পাই, সাত্বিক ও রাজসিক কর্মই প্রকৃত কর্ম ॥ যে কর্ণ 
সর্বদা আস্তিবঞ্জিত হইয়া করা হয়, যাহা অনুরাগ বা দ্বেষের বশে কৃত না 
হয়, যাহাতে ফল কামন! থাকে না তাহাই সাত্বিক কর্ম । কেবল ভগবানের 
জন্ত, ভগবান্‌ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন এই আসক্তি পরিবর্জ্জন করিয়া স্বর্গীদি 
ফল প্রার্থনা না করিয়া, অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইবে এভারও না রাখিয়া 
কৰ্ম্ম করাই সাত্বিক কণ্ম। সান্বিক শ্রদ্ধা ও বুদ্ধিস্পন্ন উত্তম কর্তার 
পক্ষেই ইহা সম্ভব । কৰ্ম মাত্রেরই ইহা আদর্শ। কারণ এপ্রকার কর্শ্ম 
আত্মজ্ঞানের সোপান। সাত্বিক ও রাজপিকের মিলনে একপ্রকার কর্ম 
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হয়, তাহাতে ভগবানের গ্রীতি লক্ষ্য রাখিয়া অস্তঃকরণ বিশুদ্ধির জন্য বর্ম্ম 
করা হয়। 

যে কর্শে ফল-পিপাসা থাকে এবং কর্মের মূলে অহঙ্কার থাকে, অর্থাৎ 
আমার মতন ব্রাহ্মণ কে? আমার মত বিদ্বান কে? এইরূপভাবে বহু 
আড়ন্বর, বহু পরিশ্রমে যে কর্ম্ম করা হয় তাহ রাজমিক | ইহা! মধ্যম কর্ম । 
এই পধ্যন্তই কৰ্মশ্মের প্রকৃত রাজ্য। যে কর্মে পশ্চাদ্ভাবী শুভাশুভ বিবেচনা 
না করিয়া! লোকক্ষয়ের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া, হিংসার বশে করা হয় এবং নিজের 
সামর্থ্য আছে কিনা তাহার হিসাব না৷ করিয়া উন্মত্ত চেষ্টার বশে যে কর্মের 
অনুষ্ঠান হয়, যে কর্শ্মের মূল মোহ, তাহাই তামসিক কর্ম । ইহাই নিন্দিত, 
ইহাই নিকৃষ্ট, ইহাই অধর্্ম | 

সাত্বিক কর্শ্মের মূলে সাত্বিক শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি থাকায়, ইহাতে সমাজের ও 
ব্যক্তির মঙ্গল সমকালে সংসাধিত হয়। সাত্বিক রাজসিক মিশ্রিত কর্মেও 
ব্যক্তির ও সমাজের মঙ্গল সংসাধিত হয়। এক্ষেত্রে মঙ্গলের পরিমাণ কম। 
রাজসিক কম্ধে ভাল ও মন্দ উভয়েরই মিশ্রণ থাকে । ইহা ব্যক্তির পক্ষেও 
সমাজের পক্ষেও। তামসিকে উভয়েরই ক্ষতি । 

পূর্বে যে শারীরিক, বাচিক ও আধ্যাত্মিক কর্মের বিষয় বলিয়াছি, 
তত্সস্বন্ধে দৃষ্াস্ত আবশ্যক | তগস্তা। কৰ্ম্ম । এই তপস্তা শারীরিক, বাঁচিক ও 
মানসিক তিন প্রকারের হইতে পারে। তগস্তা। পুর্ববোক্ত সাত্বিক গুণের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। 

শারীরিক তপন্ত।--ভগবানের অর্চনা, গুরুজনের পুজা, বিদ্ধান্‌, প্রাজ্ঞ 
ব্যক্তির পুজা, শৌচাচার, সরল ব্যবহার, ব্ৰহ্মচৰ্য্য, অহিংসা প্রভৃতি । 

বাচিক তপস্য।-_কাহারও উদ্বেগ না হয় এরূপ বাক্য প্রয়োগ, যাহা সত্য, 
যাহ! প্রিয়, যাহা হিতকর এরূপ বাক্য বলাই বাচিক তপস্তা । কোনটি বাদ 
দিলে চলিবে না। অনুদ্বেগকর অর্থাৎ প্রাণিগণের দুঃখকর না হয়। যথার্থ 
হওয়া চাই, নিজের প্রত্যয়ের অনুরূপ হওয়া চাই। সত্য হইলেই হুইল না 
_শ্রুতিস্থথকর হওয়া আবশ্তক। কর্কশ বাকা সত্য হইলেও তাহাকে তপস্তা 
বল৷ যাইতে পারে না এবং কেবল প্রিয় হইলেও চলিবে না, হিতকর অর্থাৎ 
পরিণামে মঙ্গলদায়ক হওয়া চাই। এই বাচিক তগস্তায় শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি না থাকিলে 
এরপভাবে কর্শ্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। প্রাণিগণের উদ্বেগ না হয়, তাহা 
বিবেচনা করিতে হইবে। প্রাণিগণের প্রতি শ্রদ্ধা থাকাও আবশ্তক। সত্য 
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বলিতেও বিচার করিতে হইবে। লোকের প্রতি কর্কশভাবে সত্য প্রয়োগ 
শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি উভয়েরই বিরোধী । কথা বলিলাম, কিন্তু তাহাতে লোকের 


উপকার হইল না--ইহাতেও বিবেচনার অভাব । 


মানসিক তপস্ত৷_-মনের প্রসন্নতা, প্রশান্তি অর্থাৎ স্বচ্ছতা সম্পাদন ; 
রাগদ্বেযাদি মলিনতা বিযুক্ত করা, অর্থাৎ বিষয়চিন্তার ব্যাকুলতা বিদুরিত কর! ; 
র্বলোকের হিতৈষিতা, এবং অনিষ্ট চিন্তা পরিবর্জন ; বাক্সংযমের আন্তরিক 
চেষ্টা । মন:সংযম না হইলে বাক্সং্যম হইতে পারে না। কেবল বাক্যের 
সংযমেই হইতে পারে না, মনঃসংযম সামীন্তরূপেই করা তপস্যা । অন্যের 
সহিতি ব্যবহারে বাহিরে এক ভাব আর অন্তরে অন্যরপ ভাব রাখিলে তাহা 
মায়া। অতএব ব্যবহারকালে এই মায়াবিত্ব পরিত্যাগ করাও মানস-তপস্তা। 

এই তিন প্রকার কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপন্তা, সত্ব প্রভৃতি গুণভেদে 
ত্ৰিবিধ হয়। কর্তার সাত্বিক অভিমানে, সাত্বিক শ্রদ্ধাতে, সাত্বিক বুদ্ধি ও 
ইচ্ছার সাহায্যে কুত কণ্ধ সাত্বিক। সাত্বিক কর্মের তাৎ্পধ্য ইহাই । রাজসিক 
ও তামদিকও এই প্রকার । কর্তার রাজসিক অভিমানে, রাজসিক শরদ্ধায়, 
ব্রাজসিক বৃদ্ধিবলে অনুষ্ঠিত কম্ম রাজসিক। কারণ, ব্যাপার কর্মের অভিব্যক্তি 
মাত্র। ভিতরে যে ভাবনা বা সংস্কার তাহাই প্রকৃত কর্ম। কর্মের উৎপত্তি 
সন্বন্ধে বিচার করিলেই ইহ্‌! স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। চিত্তের শ্রদ্ধা বা! নিষ্ঠা, 
ইহাই কর্শের অধিষ্ঠান, ইহ স্বভাব । নিষ্ঠা বা টানেই আমর! কর্শ্ম করি। কর্তার 
কত্ৃত্বাভিমানে নিষ্ঠার চঞ্চলতা! উপস্থিত হয়। আমরা তাহা বুদ্ধি ও ধৃতিদ্বারা 
সংস্কৃত ও সংযত করি। মনের সঙ্কল্লে ইন্দ্রিয়ের প্রযত্ব হয়, প্রাণের বিবিধ চেষ্টায় 
কর্ম্মি সম্পন্ন হয়, ইহাই কর্থোৎপতির মনোবিজ্ঞান। শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠাই অধিষ্ঠান। 

এস্থলে একটি প্রশ্ন উপস্থাপিত হইতে পারে যে, কর্ম লোকের স্বভাব । 
অতএব সকলেরই কণ্ম করিতে হইবে। কেহুই কর্ম হইতে মুক্ত হইতে পারিবে 
"|; অতএব কর্শ্মনন্যাস হইতে পারে নাঁ। তছুতরে বলিব যে আমর! পূর্বেই 


. দেখাইয়াছি_কৰ্্ম জীবের আগন্তক স্বভাব । পারমাথিক হইলে ইহা কিছুতেই 


ত্যাগ করা যাইতে পারিত না। অজ্ঞানের বশেই কর্ম । এই অজ্ঞান 
আগস্তক ৷ কম্মের মূল চিত্ত, সেই চিতই আগন্তক, কারণ ইহা অজ্ঞানমূলক। 


 খাহার মূলেই ভুল, তাহার সম্বন্ধে এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, 


কর্মও যেমন জীবের স্বভাব, নিজ্রা এবং বিশ্রাম তেমনই জীবের স্বভাব, 


a নিরবচ্ছিন্ন কর্মই জীবের স্বভাব নহে। কারণ নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা 


২৬৪ কৰ্ম্মতত্ব 
আছে। বিশ্রাম না থাকিলে মানুষ মরিয়া যায়। আরও একটি বিষয় ভাবিবার 
আছে_ কেবল কর্মে পারমাথিক শান্তি নাই । শান্তি বা আত্মজ্ঞান জীবের লক্ষ্য। 
আত্মজ্ঞানে কর্ম নাই। অতএব শান্তির জন্যও কর্শের সন্ন্যাসের প্রয়োজনীয়তা 
আছে, বিশেষতঃ কর্মক্ষেত্রে ধ্যান প্রভৃতির আবশ্তকতা আছে। কেবল 
কুলালচক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকিলে কর্ম্মের প্রকৃত তাৎ্পধ্যও লাভ হয় না। 
ধ্যানান্তে কর্ম ও কর্মান্তে ধ্যান প্রথমীবস্থায় একান্ত দরকার ; স্থতরাং এ 
আপত্তির কোনও সার্থকতা নাই । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে-_কাঁহার পক্ষে কর্শ্ম বিহিত এবং কে কর্শ্মত্যাগের 
অধিকারী? তদুত্তরে আমরা! বলিব, দেহাভিমীন থাকিলেই কর্ম আছে, আর 
দেহের সর্বাঙ্গীণ অভিমান না গেলে পুর্ণসন্্যাস হয় না। কিন্তু পূর্ণসন্্যাস লক্ষ্য 
থাকিলে ক্রমে ক্রমে কর্শের সঙ্কোচন আবশ্যক | বহুলায়াসযুক্ত কর্ম প্রথমে ত্যাগ 
করিতে হর অর্থাৎ কাম্যকর্শ্ম ত্যাগ প্রথম। দ্বিতীয় সোপানে নিত্য, নৈমিতিক 
কৰ্ম্ম ও প্রায়শ্চিত্ত ; ইহার সহিত উপাসনা চালাইতে হইবে । ক্রমে উপাসনার 
পরিপক্ষাবস্থা আসিলে প্রায়শ্চিত্তাদি প্রথম আপনা হইতেই কমিবে, অবশ্যই : 
ইহা বিচারপূর্বক ত্যাগ হইয়া যাইবে, অন্যথায় রাজসিক ও তামসিক ত্যাগ 
অবশ্ন্তাবী। উপাসনা যতই পরিপক্ক হইতে থাকিবে ততই ধ্যানের অবস্থা 
আসিতে থাকিবে । এইরূপে বিচারের অবস্থা আসিলেই নিত্যকর্ম্মাদিও ক্রমে 
ত্যাগ হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় মান্য যোগারূঢ। যোগের পথে যাহারা! 
চলিতেছে, তাহাদের কর্ম করিতে হইবে, কিন্ত ধ্যানের অবস্থায় পৌছিলে 
এদিকের কর্শের মাত্রা আপনা হইতেই কমিয়া যাইবে, ইহা জোর করিয়া! কমান 
যায় না। বিশ্রাম ও কর্খের, নিদ্রা ও জাগরণের একটা স্বাভাবিক ধারা আছে, 
সেই ধার! বিপৰ্য্যস্ত হইলে জীবন ও কর্মের সার্থকতা থাকে না। যোগার 
অবস্থায় চিত্ত সমাহিত হইতেছে, এমতাবস্থায় কম্মজনিত বিক্ষেপ উপস্থিত 
হইলে চিত্তের একাগ্রতা! সাধিত হয় না। যোগারঢ় ব্যক্তি শব্দাদি বিষয়েতে 
আসক্ত হয় না॥ ও অবস্থায় ধ্যানস্থ থাকে বলিয়া নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য প্রভৃতি: 
কর্মেতে তাহার প্রয়োজনীয়তা! বোধ নাই; তাই কর্ষ্মে তাহার লিপ্মাও থাকে 
না। পরিশ্রান্ত ব্যক্তি তমোইভিভূত হইয়া নিদ্রালু হয় এবং কর্মের বিস্বৃতি 
তাহার আসে, কিন্তু যোগী সত্বসমাবিষ্ট, সে বিচারেই কর্মের প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করে না । সে তমসাচ্ছন্ন নহে। যোগার্‌ঢ ব্যক্তির ইহলৌকিক অথবা 
পারলৌকিক কোন প্রকার সঙ্কল্প নাই। সঙ্কল্প ত্যাগ করায় কর্মের প্রয়োজনীয়তা : 


কৰ্ম্ম ২৬৫ 


নাই। অতএব ধ্যানের অবস্থায় পৌছিলেই আপনা হইতে কর্ম্মত্যাগ হইয়া 
যাইবে । ইহা ভুলিয়া যাওয়া নহে। ভূলব্রান্তি তমোগুণের লক্ষণ, ভুল ভাঙ্গিলেই 
আবার স্পৃহা, কিন্ত বিচারে প্রয়োজনীয়তা-বোধ বিদূরিত হইলে স্পৃহার অবগর 
থাকে না। ভুলে কর্শত্যাগ তামসিকতা আর উহা! মিথ্যাচারও বটে। উহু] 
প্রবঞ্চকের লক্ষণ । আত্মপ্রতীরণা ভীষণ পাপ। ধ্যানের অবস্থা না আসিলে কর্ম্ম- 
ত্যাগ পাষণ্ডের লক্ষণ। এই বাতিকে নিজেও বিনষ্ট হয়, সমাজকেও কলঙ্কিত 
করে। সমাজে যখন উদাদীনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন বুঝিতে হইবে যে 
সমাজ তামসিক হইয়াছে । কর্মকুঞ্, অলম ব্যক্তিরা সমাজের শত্রু । তাহারা 
নিজেদের জীবনও মূলিন ও পঞ্ধিল করে, সমাজও তৎসংসর্গে মলিন হয়। 
কৰ্ম্মত্যাগ অতীব কঠোর সাধনার ফল। তপস্তার পরিপকতা হইলে, সংসারের 
সর্ধাঙ্গীণ বাসনা পরিত্যক্ত হইলেই সন্যাসের অধিকার হয়। সন্ন্যাস খেলার 
সামগ্রী নহে। বিচারহীন ব্যক্তির সন্যাস পরিপূর্ণ ভগ্ডামি। উহা! হয় 'উদর- 
নিমিত্ত, বহুরুতবেশ£ । উহা লোক ঠকাইবার উপায় মাত্র। সজীব সমাজে 
এই ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে না । সন্গাসের আবশ্যকতা সমাজের শৃঙ্খলা- 
রক্ষার জন্য । সর্ব-বন্ধনমুক্ত ব্যক্তি সত্যোপলব্ধি করায় সার্বজনীন মঙ্গলের 
নিদান বাবস্থাপিত করিতে পারেন। যাহার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ তাহার পক্ষে 
এ সম্ভাবন৷ নাই, কিন্ত যিনি অন্তপ্দ্টিসম্পন্ন, যাহার দৃষ্টি আকাশের ন্যায় ব্যাপক, 
তাহার পক্ষেই মঙ্গল-নির্দ্দেশ সম্ভবপর । 

সাত্বিক কর্ধের পরিসমাপ্তি সন্যাসে। এ স্থলে একটি প্রশ্ন উথাপিত হইতে 
পারে যে, সন্ন্যাস ব্যতিরেকে কি আত্মজ্ঞান জন্মিতে পারে ন! ? আমরা তদুত্তরে 
বলিব, না_জন্মিতে পারে না। কারণ, অজ্ঞান নিবারিত ন! হইলে জ্ঞানোৎপত্তি 
হইতে পারে না। অবিদ্যার অন্তই মোক্ষ, দুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তিই 
মুক্তি, ইহাই জ্ঞান। সাত্বিক কৰ্ম্মে বন্ধন আছে। উহাতেও “আমি সুখী 
এই প্রকার বোধ থাকে। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানের’ বন্ধন আছে, অর্থাৎ ‘আমি 
জ্ঞানী, এইরপ অভিমান আছে, দ্বৈতবোধও ইহাতে থাকে। অসঙ্গ নিলিপ্ত 
আত্মাতে আরোপ করিতে হইল । হুখস্বরপকে সুখী, জ্ঞানন্বরপকে জ্ঞানী বলা 
ভ্রান্তি মাত্র। যাহাতে কোনপ্রকার লেপ নাই, তাহাতে অভিমানের আরোপই 
্রান্তি। কর্শ্ম অভিমান ব্যতিরেকে সম্ভব নহে॥ অভিমান ভ্রান্তিমূলক। 
অতএব কর্মে জ্ঞান হইতে পারে না, কর্মসনত্যাসেই জ্ঞান । 


একাদশ অধ্যায় 
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চিত্তই কর্ের অধিষ্ঠান। নিষ্ঠা কর্ণের ক্ষেত্র। শ্রদ্ধার ভূমিতেই কর্মবীজের 
অবস্থান, এই শ্রদ্ধা! জীবের স্বাভাবিক । জন্মের সহিতই স্বভাবের অভিব্যক্তি, : 
এই স্বভাবের অভিব্যক্তির মূলেই জন্মান্তর। শিশুরও এক এক প্রকারের 
নিষ্ঠা হয় । কোনও শিশু অতিশয় কাদে । কোনও শিশু অতীব চঞ্চল, কোনও 
শিশু অতীব লোভী, আবার কোন কোনও শিশু বেশ প্রফুল্প। পাশাপাশি 
একত্র পালিত শিশুর মধ্যেও এই পার্থক্য বিগ্ভমান। শিশুর মাতার প্রতি 
আকর্ষণ এ স্বভাবের ফল। মরণের ভয়ে শিশুও চক্ষু সঙ্কুচিত করে। নিদ্রা 
যাইতে শিশুকে কে শিখাইল? ক্ষুধার তাড়নায় আহার করিতে হইবে__ইহা! 
শিশুকে কে শিখাইয়| দিল? মাতৃস্তন্ে যে তাহার খাবার রহিয়াছে, শিশুকে 
সে কথা কে বলিয়া দিল? বানর-শিশুকে মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইবার 
কৌশল কে শিক্ষা দিল? বানর-শিশু মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইবার জন্য 
বৃক্ষণাখা ধরিয়া ফেলে, তখন মাত! সরিয়া যাওয়ায় বাঁনর-শিশুর প্রসব হয়__ 
এই শিক্ষা বানর-শিশুকে কে দিল? যদি বল প্রকৃতি দিয়াছে, আমরা! 
তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করিব যে, এই প্রক্কৃতি জিনিসটি কি? তাহার ভিতরে জ্ঞান 
আছে কিনা? যদি বল নাই, তাহা! হইলে প্রত্যেক জীবের ভিন্নরুচির নির্বাচন 
করে কে? আর যখন যে জীবের যেরূপ জন্ম হইতেছে, তদুচিত সংস্কার সে 
কোথা হইতে পাইল? আর যদি বল, সকল জীবের সংস্কারই প্রকুতিতে 
আছে। আমর! জিজ্ঞাসা করিব মানুষ হইবার কালে কীটের সংস্কার গ্রহণ. 
করে না কেন? মান্গষের মন্য্যোচিত সংস্কার, পক্ষীর পক্ষীর ন্যায় সংস্কার, 
কীটের, পশুর সকলেরই আপন আপন সংস্কারান্তযারী সংস্কার হয়। বদি বল 
মানু-জন্মে তজ্জন্মোচিত সংস্কারের স্বরণ হয়, আমরা বলিব, এই যে স্মরণ ইহার : 
মূলে অনুভুতি আছে। কারণ, অন্নভূত বস্তু ভিন্ন আমাদের স্মরণ হইতে পারে 
না। অন্ুভূতিই স্মরণের জননী । পূর্বে অন্থভব করিয়াই তাহা! আমরা স্মরণ 
করি। অতএব পুর্ক্বজন্মে অশ্থভূতি করিয়াছি বলিয়াই, এই জন্মে তাহার 
স্বরণ হইল। এ স্থলে আর একটি প্রশ্ন হইতে পারে_-আমি এই জনের পূর্বে 
খে মনুস্ত ছিলাম, তাহার নির্দিষ্ট কোনও হেতু নাই। এমতাবস্থায় মন্ুযু- 
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জন্মোচিত সংস্কার না হইয়া সেই জন্মে যাহা ছিলাম, তদুচিত সংস্কার হউক না 
কেন? তদুত্তরে আমরা বলিব, সকল প্রকার সংস্কারই আমাদের আছে। 
নংসার-গ্রবাহ অনাদি, অনাদি সংস্কারবশে আমরা নানারূপ জন্মে নানারপ 
সংস্কারই পাইয়াছি, কিন্তু যে জন্ম আমাদের হইতেছে, তজ্জন্মে তদুচিত সংস্কারই 
অভিব্যক্ত হয়। অনাদি বাসনাই উহার নির্বাচন করে । বাসনার মূলেই পুরুষ | 
পুরু চেতন আর প্রক্কৃতি জড়। চেতন পুরুষই বাসনার সাহায্যে নির্বাচন 
করে__এই অর্থে ই বলিয়াছি যে অনাদি বাসনাই নির্বাচন করে । 

একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে অন্ুধাবনযোগ্য । প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে শক্তির 
প্রবাহ্রূপে নিত্যতা! স্বীকার করে (Conservation of Energy) | বিজ্ঞানের 
উন্নতিতে সৃন্মাণু পর্যন্ত নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু একটি বিষয় দেখিতে হইবে 
_ মধুতে যে অণু ব| স্বন্মাণু, লৰণে সেই অণু কিনা। যদি একই হয়, তবে 
আস্বাদের এত বিভিন্নত| হয় কেন? আরও জিজ্ঞাস্ত_বৃক্ষমকল এক রসই 
গ্রহণ করে, কিন্তু কোনও বৃক্ষ তিক্ত, কোনটি কটু আর কোনটি বা মিষ্টি হয় 
কেন? কোনটির ফল তিক্ত, কোনটির কটু, কোনটির অগ্ন, কোনটির বা অক 
মধুর হয় কেন? এমন কি একটি গাছেরই ত্বক্‌ তিক্ত, পত্রও তিক্ত, কিন্ত 
উহার ফল মিষ্টি হয়। একটি আম গাছেই ছুই প্রকারের ফল ধরে, রক্তজবার 
গাছে পাগুব জব! ও কখন আবার শ্বেত জব! প্রস্ফুটিত হয়। ইহা! হয় কেন? 
অবশ্যই বলিতে হইবে, মূল প্রকৃতি এক হইলে, মূল শক্তি এক হইলেও প্রত্যেক 
জিনিসের পৃথক্‌ পৃথক্‌ উপাদানও আছে। যাহার যাহা আবশ্বক সে তাহাই 
গ্রহণ করে। শক্তি ( চner৪y ) মূলতঃ এক হইলেও বৈদ্যুতিক শক্তি, 
আলোৰ শক্তি, শব্দের শক্তি অবশ্যই পৃথক্‌। গারিপাশ্থিক চাপে (Lateral 
Pressure ) যে শক্তির অভিব্যক্তি এবং পতনশীল বস্তুর পতনের নিয়মে যে 
শক্তি অভিব্যক্ত, সে শক্তি অবশ্যই ভিন্ন রকমের | Energy, Force বা 
motion ( শক্তি বা গতি ) এক হইলেও প্রকাশের বিভিন্নতা থাকে। আকর্ষণ 
ও বিওরকধণ, প্রতীচীন গতি ( Centriu ৪৭!) ও পরাচিন ( Centripetal ) 
গতি উভয়ে মূলতঃ এক হইলেও অভিব্যক্তির বিভিন্নতা আছে। যেমন 
প্রাকৃতিক গতির প্রবাহরূপে নিতযত। আছে, সেইরপ প্রাকৃতিক ভাবেরও 
গ্রবাহরূপে নিত্যতা আছে। জড়বাদী শক্তির ও গতির বিভিন্নতার হেতু 
নির্দেশ করিতে পারে না। কারণ তাহার প্রকৃতি জড়, কিন্তু ভাবের মূলে 
চৈতন্য আছে । জড়বাদ (materialism) ও বিজ্ঞানবাদ ( Idealism ) উভয়ের 


২৬৮ কৰ্ম্মতত্ত 


পৃথকৃত্ব এ চৈতন্য । বিজ্ঞানবাদে মন গ্রাহক বলিয়া সে কারণ নির্ণয় করিতে 
পারে, কিন্ত জড়বাদে তাহা সম্ভব নহে । জড়বাদে হেতুশূন্তায় কশ্মের সঙ্কোচ: 
হ্য়। বিজ্ঞানবাদে তাহার সম্ভাবনা নাই। ভাবপ্রবাহের নিত্যতা থাকায় 
নির্বাচনও সংসাধিত হইতে পারে । এই নির্বাচনও জন্মোচিত ভাবের উপরেই 
নির্ভর করে। তাই মান্গষের জন্মে কীটোচিত সংস্কার হয় না। এই অনাদ্দি: 
সংস্কারও মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সংসারে যত প্রকার 
ভাবই থাকুক, ইহার অতিরিক্ত হইবার উপায় নাই । শরীর-বিজ্ঞানে 
(Py5i০l০৪৮ ) সন্তানোৎপভিতে দুইটি জিনিস স্বীকার করে। একটি 
শুক্রকীট (99) অপরটি রজঃকীট (0৮॥u%৷ )। উভয়ই জীবন্ত প্রকৃতি 
(05019 )। কিন্তু একটির মাথা খসিয়া যায়, আর অপরটির লেজ খসিয়া! 
যায়। উভয়ে মিলিয়া (55107. ) একটি শরীর হইয়া জীবোৎপত্তি হয় 
শরীর-বিজ্ঞানের এই বিষয় একটু চিন্তা করা আবশ্তক | এই যে গ্রহণ ও ত্যাগ 
ইহার মূলে কি? ইহার মূলে অবশ্যই সংস্কার আছে। এই সংস্কার অবশ্যই অনাদি॥ 
প্রাকৃতিক নিয়ম বলিলেও জিজ্ঞান্ত আছে। এ যে গ্রহণ ও ত্যাগ তাহার 
মূলে অবশ্যই ইচ্ছা আছে। ইচ্ছা থাকিলে তাহার মূলে চৈতন্য আছে 
প্রত্যেক জীবন্ত প্রকৃতি (0:7৫87150 ) ইচ্ছাময়, শ্রদ্ধাময়। প্রত্যেকের 
অন্তঃকরণ অনুযায়ী কার্য্য হয়। প্রািবিদ্যায় ছুই ভাগ-_জান্তব-রাজ্য (Animal 
kingdom ) ও উদ্ভিজ্জরাজা ( Vegetable kingdom )| জাতন্তবরাজ্য 
দুইভাগে বিভক্ত-মেরুদণ্ডী (Vertebrate) ও মেরুদণ্ডহীন (Invertebrate) | 
উদ্ভিজ্জগতে ম্যাংগানিজ্‌ নামক ধাতু রাসায়নিক উপাদানন্বরূপে পাওয়া যায়। 
মেরুদগ্ডহীন জন্তুতে তামা (00০: ) এবং মেরুদণ্ডীতে লোহ! (1700). 
পাওয়া যায়। লোহার জন্য মেরুদণ্ড প্রাণিগণের রক্ত লালবর্ণ এবং মেরুদণ্ডহীন 
প্রাণিগণের তামা উপাদান হওয়ায় রক্ত সাদা। মূলতঃ এক উপাদান হইলেও ৷ 
সংস্কারবশে বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করিতেছে । সংস্কারবশেই যাহার যাহা 
আবশ্যক তাহা গ্রহণ করিতেছে। প্রাণ মূলে এক । কিন্তু উদ্ভিজ্জে, স্বেদজে, 
অগুজে ও জরামুজে অভিব্যক্তির তারতম্য আছে। উদ্ভিজ্ঞও বৃদ্ধি পায়, 
কিন্ত চলন-শক্তি নাই, প্রকাশের শক্তি নাই। প্রাণ স্তব্ধ স্বেদজ প্রাণীতে 
চলন-শক্তি আছে, কিন্তু প্রকাশ অতীব কম। প্রাণ বড়ই ক্ষণস্থায়ী । অণ্ডজ 
প্রাণীতেও চলন-শক্তি আছে, প্রকাশও আছে, কিন্তু এই প্রকাশের আধিক্য 
নাই। জরায়ুজ প্রাণীতে চলন-শক্তি আছে, একাশও আছে। কিন্তু এই 
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জরামুজ প্রাণিগণের মধ্যেও আবার মান্ুবের প্রকাশ সমধিক, উদ্ভিজ্ঞ প্রাণিগণেও 
যে একেবারে প্রকাশ নাই তাহা! বলা চলে না । চলন-শক্তিতেই সে বৃদ্ধি পায়। 
অতএব চলন-শক্তি নাই তাহা ও বলা যায় না। বৃক্ষ বে বাঁড়িবার জন্য বৃষ্টিকে 
আকর্ষণ করে, তাহার মূলে অবশ্যই প্রকাশধর্মতা। সজোরে বাড়িবার চেষ্টার 
মূলে অবশ্যই উত্তেজনা । কিন্তু অপ্রকাশ ও অপ্রবৃত্তিতে উহা আচ্ছন্ন। এই 
অপ্রকাশ ও অপ্রবৃত্তি তাহার স্বাভাবিক । এই সংস্কার বৃক্ষ নিজের অনুকূল 
প্রকৃতি হইতেই গ্রহণ করে। এই অপ্রকাশ ও অপ্রবৃত্তিই তমঃ। স্বেদজ 
প্রাণিগণেও প্রকাশ আছে, কিন্তু অতি সামান্য । মরিবার ভয় উহাদের আছে। 
আহারের বস্তু নির্বাচন করিতে পারে। চঞ্চলতাও আছে, কিন্ত প্রকাশ ও প্রবৃত্তি 
হইতেও অপ্রকাশ ও অপ্রবৃত্তি বেশী। অগ্ুজ প্রাণীতেও তিনটি বিদ্যমান £ 
(১) অপ্রকাশ ও অপ্রবৃত্ভি (২) প্রবৃত্তি এবং (৩) প্রকাশ । জরামুজ প্রাণীতেও 
এই তিনটি বর্তমান। অপ্রকাশ ও অপ্রবৃত্তি তমঃ, প্রবৃত্তি রজঃ এবং প্রকাশ সত্ব । 
এই ত্ৰিগুণ স্বতঃ ও স্বাভাবিক ৷ 

গর্ভাধান ব্যাপার জীবজগতে সর্বত্রই পরিব্যক্ত। বৃক্ষের বীজ যখন উন্মুখ 
হয়, তখন বিন্দুপ্রমাণ জল তাহার সঞ্চারের জন্য গর্ভাধান করে। ফুল ফুটিবার 
সময় কুঁড়ি অবস্থায় ফুটিবার জন্য উন্মুখ হুয়। শিশিরবিন্দুর অনুপ্রবেশে বিকশিত 
হইয়৷ উঠে। জরামুজ প্রাণীতে গর্ভাধান হয়। কিন্তু স্বেদ্জ প্রাণীর গর্ভাধান 
ব্যাপার বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয় না। গোময় ও দধি মিশ্রিত হইলে বৃশ্চিকের 
উৎপত্তি হয়। সম্মিলন এক্ষেত্রেও আছে। ফুল ফুটিবার বেলা যেরূপভাবে হয়, 
এ ক্ষেত্রে সেরূপ ন| হইতে পারে, অথব। জরায়ুজ প্রাণীর বেল! যেরপভাবে হয়, 
সেইরূপ না হইতেও পারে, কিন্তু গোময় ও দধির বেলায় একটি অন্তটির অঙ্গ- 
প্রবিষ্ট হয়। উহাতেই গর্ভাধানের কাধ্য হয়। প্রত্যেকের বিভিন্ন সংস্কার- 
নিবন্ধন আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী গর্ভাধানের ব্যাপার সংসাধিত হয়। 
বৃক্ষের বীজে ও স্বেদজ ক্রিমি কীটে তমৌভাব বহুল হওয়ায় ইহাদের গর্ভাধান- 
ব্যাপার বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু অণ্ড ও জরায়ুজ প্রাণীতে 
প্রকাশ থাকায় তাহাদের গর্ভাধান ব্যাপার পরিলক্ষিত হয় । এইমাত্র পার্থক্য । 
এ স্থলে সোহহং স্বামীর অদ্ভূত মত সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক | তিনি 
তাহার “সোহহগীতা” নামক গ্রন্থে বৃশ্চিকের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন-_পিতা- 
মাতার প্রজনন শক্তির জন্য তাহাদিগকে শ্রদ্ধা! করিবার আবশ্যকতা নাই। 
কারণ, বুশ্চিকের জন্মেতে গর্ভাধানের ব্যাপার নাই । এরূপ অর্ধাচীন মত প্রকাশ 


২৭০ L কৰ্ম্মতত্ব | 
ও প্রচার করা অতীব ভয়াবহ । ইহাতে শ্রদ্ধাও নাই, যুক্তিও নাই । গোময়তে 
যে পোকার উৎপত্তি হইতেছে, তাহার মূলেও সম্মিলন । সংযোগ ব্যতিরেকে: 
জীবের উৎপত্তি অসম্ভব। প্রকাশ ও প্রকারের বিভিন্নতা' আছে ও থাকিতে 1 
পারে। কিন্ত সংযোগ অনাদি। এই প্রবাহ সাংসিদ্ধিক, স্বাভাবিক, সহজ ও 
অরুত। সংযোগেই জীবের উৎ্পত্তি। পারমাথিক হিসাবে উৎপত্তিও নাই, 
সে ক্ষেত্রে বৃশ্চিকের দৃষ্টান্তও নাই। স্থষ্টির মূলে যে বৈষম্য আছে, গুণের মে; 
বিভিন্নতা আছে, তাহা তিনি. দেখিতে পান নাই। বাহিরের সৃষ্টিতে মিলন 
অনিবাধ্য। বৃক্ষ, লতা, ফুল, ফল, কীট, পতঙ্গ এমন কি মানুষ পথান্ত সর্বত্রই. 
মিলনে উৎপত্তি। তিনি নিতান্ত স্থুলদর্শী। কিন্তু তিনি স্থলদশা হই 
স্থুলেই ভুল করিয়াছেন। স্থষ্টিততে তিনি মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। 
জীব জগতের সাদৃশ্য আছে, কিন্ত সাম্য নাই। এক গাছের দুইটি পাতাও 
সর্বাংশে সমান নহে। সাদৃস্ত ভুলিয়! সাম্য-স্থাপন অতীব অযৌক্তিক ব্যাপার । : 
এক সের সোনা ও এক সের লোহা! সর্বাবস্থায় সর্ববদেশে সর্বকালে এক হইতে: 
পারে না। অবস্থাগত তারতম্যে জলের ভিতরে স্বর্ণ উনিশগুণ ভারী, কিন্ত 
লৌহ তাহা নহে। জলের ভিতরে মাপ করিলে ইতরবিশেষ অবশ্স্তাবী |: 
পর্বতের উচ্চ শিখরে ও নিয়ে উপত্যকায় একই বস্তু ওজন করিলে ওজনেরও ; 
বিভিন্নতা হয় । এক মণ লোহ ও এক মণ তুল! সমান স্থান ব্যাপিয়া থাকে না। 
সংসারে দুইটি বস্তু এমন হইতে পারে না, যাহা সর্বাংশে সমান। বৈষমাই 
জগৎ, এই বৈষম্যের মূলে যে একত্ব তাহা অখণ্ড অসীম সাম্য, তাহা সাদৃশ্য নহে); 
তাহাতে নানাত্ব নাই, তাহা অখণ্ড এক প্রাণীর উৎপত্তিতে বিভিন্নতা থাকিতে 
পারে, সাদৃশ্ঠও আছে। বৃশ্চিকের দৃষটান্তে মানুষের উৎপত্তি স্বীকার করা! ; 
শোভন হয় নাই। বৃশ্চিকের উৎপত্তি দেখিয়া তিনি কিরূপে ওরূপ অপসিদ্ধান্ত : 
করিলেন, বুঝিতে পারা যায় না। প্রকারের বিভিন্নতা অবশ্যই থাকিবে, সাদৃশ্তও 
আছে-_তাহা তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। অতএব তাহার সিদ্ধান্ত গ্রাহ : 
হইতে পারে না। তাহার সিদ্ধান্ত অতীব ভ্রান্ত । জীবের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা 
সম্বন্ধে তিনি আরও ভুল করিয়াছেন। যে স্থলে তিনি মৎস্য মাংস খাইবার 
ব্যবস্থা দিয়াছেন, সে স্থলে মাংসভোজী সিংহ ও ব্যান্্ের সহিত নিরামিষভোজী 
ছাগলের তুলনা করিয়াছেন এবং ছাগলের কাম প্রবৃত্তি অধিক, কিন্তু সিংহের: 
কম__এই দৃষ্টাস্তের বলে তিনি মৎস্ত মাংস খাইতে ব্যবস্থা! দিয়াছেন । ছাগলও | 
পণ্ড আর সিংহও পশু । পশুত্ব অংশে উভয়েই সমান । কিন্ত উভয়ের স্বভাবের: 
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বৈপরীত্যও আছে । উপাদান অনুসারে ইহাদের ব্যবহারের পুথক্ত্ব। উপাদানে 
সিংহ হিংস্র ও রক্তলোলুপ। ছাগল নিরীহ ও কামুক। নিরামিষভোজী 
গরু কখনই ছাগলের ন্যায় কামুক নহে। প্রত্যেক জন্তুর স্বভাবের বিভিন্নতাও 
বিদ্যমান । ছাগলের বিশেষ উপাদানেই ছাগল কামুক । উহা! তাহার নিরামিষ- 
ভক্ষণজনিত নহে, উহা! তাহার স্বভাবসিদ্ধ। কিন্ত এ স্থলে দেখিতে হইবে__ 
মানবীয় প্রকৃতিতে এই সকল আহার কিরূপ কাব্যকরী | শরীরের সহিত মনের 
সংযোগ আছে, আহারের অত্যাচারে রোগ হয়। রোগ হইলে মনেরও অসুখ 
হয়। মানসিক অন্থখেও শরীর খারাপ হয় এবং শারীরিক অন্থস্থতায়ও মন 
খারাপ হয়; খাদ্যের উপরে মনের প্রফুল্লতাও নির্ভর করে। অজীর্ণ রোগী 
সৰ্ব্বদাই সশস্কিত। এই মানসিক সঙ্কোচের ফলেই অজীর্ণরোগ বুদ্ধি পায়। 
অজীর্ণরোগী আহার করিতে বসিয়াই ভাবিতে থাকে__ইহা খাইলে অস্থুখ 
করিবে, এত খাইব না, এই প্রকারে খুঁতখুঁত করায় অস্থথও অনিবার্য্য। 
শোকের অবস্থায়, ভয়ের অবস্থায়, হর্ষের অবস্থায়, নিদ্রালু অবস্থায় আহার 
করিলে অস্থখ হয়। আহারের তৃষ্ণিও একটি জিনিস আছে। ক্ষুধার বোধ 
মনে হয়, আহারের তৃপ্চিও মনের ৷ তৃপ্তি জিনিসটির মূলে শ্রদ্ধা, স্বাভাবিক শ্রদ্ধার 
বলেই মানুষের নানারূপ আহারে তৃপ্তি হয়। মাংস প্রভৃতি যদি উত্তেজনার 
সৃষ্টি করে, তাহা হইলে মনের উপরে অবশ্যই কার্য করিবে। উত্তেজনার 
সৃষ্টি করে কিনা_এই প্রশ্নের উত্তর সহজেই দেওয়া যাইতে পারে। উত্তেজনা 
বাড়াইবার জন্যই রোগীকে মাংসের যুষ ও মদ্য প্রভৃতি দেওয়া হয়। রোগী 
অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, তাহার চঞ্চলতা৷ বাড়াইবার জন্যই এ ব্যবস্থা! করা 
হয়। এ সম্বন্ধে তাহার মতও ভ্রান্ত। স্বাভাবিক শ্রদ্ধার বশেই মানুষের আহার, 
বিহার ও পোশাকের রুচি হয় 

অন্ধাও সাত্বিক, রাজপিক ও তামসিক। রুচির বিভিন্নতায় চীনদেশবাসী 
আরহ্ছলা খায়, বাঙ্গলায় চিংড়ি মাছ খায়, ফরাসীদেশে জোক খায়, ইউরোপে ব্যাঙ. 
ও পনীর উত্কষ্ট খাদ্য । কোনও জন্তু পচা জিনিস খাইতে ভালবাসে, কোনও জন্থ 
টাট্কা জিনিষ খাইতে পছন্দ করে। বিষের ক্রিমি বিষ খাইয়া বাচে। ময়লার 
ক্রিমি ময়লা খায়। ইহাকে অন্য সুমিষ্ট স্থথাগ্য দিলে খায় না। প্রত্যেক 
মানুষের শ্রদ্ধা বা রুচি বা নিষ্ঠা বিভিন্ন। এই বিভিন্নতা আমরা তিন ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছি। ইহার অন্তরেই সকল বিভিন্নতার স্থান। সাত্বিক রুচি- 
সম্পন্ন ব্যক্তির সাত্বিক বস্তুতে অন্ধা আছে। তিনি বিচারে দেখেন কোন্টি 
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তাহার উপযোগী । উৎকৃষ্ট, উপকারী, বলবৃদ্ধিকারক, যাহাতে সুখ হয়, যাহাতে 
অন্যের সমধিক গ্রীতি হয়, যাহাতে চিত্তের স্থিরতা হয়, যাহ শুভ্র, যাহা লিগ্ধ 
যাহা কেবল বর্তমানের উপকারীই নয়, পরন্ত চিরকালের জন্য উপকারী; 
যাহ! হৃদয়-প্রিয়, এরূপ বস্ততেই তাহার নিষ্ঠা। দেখিতে চক্চক্‌ হইলেই 
হইল না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইলেই হুইল না। উপকারী হওয়া চাই। মানুষের 
প্রাকৃতিক শ্রদ্ধাও পারিপাশ্থিক অবস্থার দ্বারা কতকটা পরিমাণে প্রভাবান্বিত 
হয়। যে ক্ষেত্রে উৎপন্ন, যে দেশের জলবাযুতে উৎপন্ন, যে এঁতিহাসিক ধারার 
ভিতর দিয়া উহার অভিব্যক্তি, তাহার অনুবলে শ্রদ্ধা প্রভাবিত হয়। সাত্বিক 
ভাবে ভাবিত সমাজের পক্ষে সাত্বিক ভাবের উপযুক্ত কর্মই প্রশস্ত। অন্ততঃ 
আদর্শ হওয়া একান্ত আবশ্যক । বলপুর্ধবক স্বভাবের বিপধ্যয় করা যায় না। 
সহজ সরল ক্রমিক উপায়ে উহার ধারা বদলাইয়| দিতে হয়। সাত্বিক নিষ্ঠার 
বিশেষত্বউপকারিতার় ও মনোজ্ঞতাঁর। সাত্বিক ব্যক্তির আহারে ও বেশে 
ইহা স্থপরিন্ফুট। সে আহার্ঘ্য বস্তুর সম্বন্ধে বিচারপুর্ব্বক গ্রহণ করে। 
বিচারপুর্ধ্বক বলায় হয়ত কেহ আপত্তি তুলিবেন। শ্রদ্ধায় আবার বিচারের 
স্থান কোথায়? তদুত্তরে আমর! বলিব, এই আপত্তি অতীব অকিঞ্চিৎকর। 
সাত্বিক শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির মিলন অবশ্যম্ভাবী । সমরস একধন্ম বস্তুর মিলন ও 
মিশ্রণ অনিবার্য্য। সাত্বিক শ্রদ্ধার ধর্মও প্রকাশ । সাত্বিক বুদ্ধির ধর্ম্মও 
প্রকাশ । প্রকাশ-ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির সমকালে বিকাশ। সাত্বিক বাক্তির 
বুদ্ধির বিকাশ ভাবিয়া-চিন্তিয়া করিতে হয় না। মূর্খ লোকের কর্তব্যনিরণয় 
করিতে, কর্তব্যনিষ্ঠ হইতে অনেক সময় লাগে । চঞ্চলচিত্ত লোকেরও নির্ণয় 
করিতে ও কর্তবানিষ্ঠ হইতে অনেক সময় যায়। কারণ তামসিক অপ্রকাশে 
ও অপ্রবৃত্তিতে নির্ণয় করিতে পারে না, তদ্বিষয়ে নিষ্ঠাও হয় না। রাজসিকের 
প্রকাশ নাই, চঞ্চলতা আছে । এটা না এটা, এইরূপ করিতে সময় বহিয়| যায়, 
স্থির করিতে পারে না আর নিষ্ঠাও চঞ্চল হয়। কিন্ত সাত্বিকের নিষ্ঠা ও বিচার 
এক। ইহাতে গুণগত, কালগত, বস্তুগত কোনও বিষমতা নাই। কৰ্তব্য 
নির্ণয় করিতে তাই তাহার বিলম্ব হয় না। উৎসাহে সে সর্বদাই পুর্ণ, তাই 
যেমনই নির্ণয়, তেমনই তাহাতে লাগিয়া যাওয়া। সাত্বিক ভাবের উৎপত্তি 
সাধন-সাপেক্ষ তদ্বিযয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাত্বিকভাবে ভাবিত হইলে, তখন 
আর কোনও প্রকার শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির বিভিন্নত! থাকে না, সব মিলিয়া মিশিয়া 
একাকার হইয়া যায়। গৃহে আততায়ী প্রবেশ করিলে তাহাকে প্রতিরোধ 
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করিবার জন্য সাত্বিক বাক্তির বিলম্ব হয় না । পূর্বের যিনি চিন্তা ও বিচার- 
পূৰ্ব্বক কর্তবা-নির্ণর-্ত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, সেই সুত্র তাহার নিকট 
সর্বদাই প্রতিভাত । কুত্রটি নথদর্পণে থাকিলে নির্ণয় করিতে আর সময় লাগে 
না। যাহার দশ দিকে মতি তাহার পক্ষেই ইহ! কষ্টকর হয়, কিন্তু স্থিরচিত্ত 
বাক্তির পক্ষে কালবিলঙ্থ হইতে পারে না। 
সাত্বিক আহার সম্বন্ধে বল৷ যাউক | মাত্তিক ব্যক্তির আহাধ্য বস্তু সহ্বন্ধে 
রুচি নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে হয় £ 
(১) যে বস্তুতে আয়ু বুদ্ধি করে 
(২) যাহাতে চিত্তের স্থৈর্য্য হয় 
(৩) যাহাতে শারীরিক সামর্থাবৃদ্ধি হয় 
(৪) যাহাতে শরীর নীরোগ থাকে 
(৫) যে বস্তু দেখিলে সন্তোজনিত আন্তরিক আহ্লাদ উপস্থিত হয় 
(৬) যে বস্তু বুদ্ধিমান্‌ ও বিদ্বান্গণের রুচিসন্মত 
(9) যাহা রসযুক্ত 
(৮) যাহ স্গিপ্ধ 
(৯) যাহা চিরকাল উপকারী 
(১০) যাহ! হ্ৃদয়প্রিয়। 
এগুলি সান্বিক ব্যক্তির প্রিয়। সাত্বিক ভাব যিনি লাভ করিতে চান, যিনি 
সাত্বিক আদর্শে কর্শ্ম করিতে চান, তাহার সাত্বিক আহারই কর্তব্য। কারণ 
আহারের উপরে মনের ব্যাপার নির্ভর করে । অস্তঃকরণ সাত্বিক ভাবে ভাবিত 
না হইলে সাত্বিক কশ্ম হইতে পারে না। আহার ছুই প্রকার--চিন্ত। ও খাগ্য- 
বস্ত। ‘আহ্বিয়তে যং তৎ আহারম্‌'--ঘ্বাহ৷ আহরণ করিয়৷ আমরা বাচিয়া 
থাকি তাহাই আহার । চিন্তা আহরণ করিয়া আমরা বাচি, আর খাদ্যবস্তু আহরণ 
করিয়াও আমরা বাচিয়া থাকি। চিন্তাও যেমন আবশ্যক, খাদ্যও তেমনি 
আবশ্যক | চিন্তা আমাদের জীবন, অন্নও আমাদের জীবন শুত্র চিন্তায় আমাদের 
জীবন প্রফুল্ল হয়। শুভ্র, শুদ্ধ, সেবা, পবিত্র খাদ্যে ও তৃপ্থিতে আমর! প্রফুল্ল 
হই। মনের তৃপ্তি আহারের প্রধান অঙ্গ | অনেক জিনিস খাইয়াও তৃপ্তি না 
হইলে ক্ষুধা শীশ্ব লাগে । কারণ তৃপ্তিই আহারের প্রধান তাৎপর্য । শারীরিক 
ক্ষয় নিবারণ একটি কাধ্য বটে, বাহিরের খাদ্য ইহা! সম্পাদন করে, কিন্ত তৃপ্তিতে 
উভয়ই সংসাধিত হয়; মানসিক ও শারীরিক উভয় অভাবই বিদূরিত হয়। 
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তৃপ্তির ফলে মানসিক প্রসন্নতা, আর প্রসন্নতার ফলে মানসিক স্থৈর্য্য ও 
নীরোগিত্ব, ইহাতে শরীর ও মন নীরোগ ও স্থির থাকে। সত্বগুণের একটা 
বিশেষত্ব প্রকাশধন্মতা। 

অন্তঃকরণ একখানা কাচের মতন । কাচের পেছনে যেমন একটা আলো! 
রাখিলে উহার সকল অংশই আলোকিত হয়, এমন কি, উপযুযুপরি পাচখানা 
থাকিলেও আলোকের প্রকাশধর্শ্মে সকল কীচগুলিই প্রকাশিত হয়; সেইরূপ 
অন্তরে সাত্বিক প্রকাশে সকল বৃত্তিপগুলিই প্রকাশমান হয়। শরীরের ইন্দিয়- 
দ্বারেও তাহার প্রভ1 প্রতিভাত হয়। চঞ্চলতায় কখনও পূর্ণপ্রকাশ, কখনও 
অল্পপ্রকাশ, আবার কখনও বা অপ্রকাশই হইয়া পড়ে। অপ্রকাশে সকল বুক্তিই 
আচ্ছন্ন থাকে । আহারের ফলে চিত্তের বিকাশ হয়। চিত্তের বিকাশে কর্মের 
শুভরতা সম্পাদিত হয়। অতএব আহার কর্মক্ষেত্রে একটা উপাদান। এইরূপ 
পোশাকও সান্বিক রুচির পরিচয় দেয় । দেশৌপযোগী, কালোপযোগী, বিলাস- 
বজ্জিত, শুভ্র, শুদ্ধ পোশাকই সাত্বিক পৌশাক। উপযোগিত। ও উপকারিতা 
বিবেচনা করিতে হইলেই দেশ, কাল, পাত্র হিসাব করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। 
দেশ, কাল বলাতে উপকারিতাই দেখিতে হইবে। সভ্যতার অর্থ উপযোগিতা । 
যে পোশাক যে দেশের পক্ষে উপযোগী, সেরূপ পোশাক পরিধান করাই 
কর্তব্য। রুচিবিকার ঘটিলেই বুদ্ধির সহিত নিষ্ঠার যোগ না থাকিলে 
অনুপযোগী পোশাকও পরিধানে ইচ্ছা হয়। অস্বাভাবিকতা মানুষ নিজকে ও 
সমাজকে অকন্মণা করিয়া তোলে। দাসম্থলভ অনুকরণে মানুষ অসার হয়। 
নিষ্ঠার সহিত বৃদ্ধির মিলন না হইলে, রাজসিক ও তামসিক ভাবে সকল জিনিসের 
প্রীতিতে “মন্থর অপদার্থ হয়। বিচারশূন্যতায় দুইটা মহা অনর্থকর ব্যাধির 
উৎপত্তি হয়_ইহাদের নাম প্রবৃত্তিবাদ ও স্ুবিধাবাদ। 

প্রবৃতিবাদ-_প্রবৃতিবাদী বলে, যাহাতে আমার প্রবৃত্তি হইবে, তাহাই 
গ্রহণ করিব। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইলেই হইল। কিন্তু এই কথার মূলে ভুল 
আছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বলিতে কি বুঝাইবে? পবিত্রতা, উপকারিতা, 
মেধাতা, উপযোগিতা প্রভৃতি কি দেখিতে হইবে না? বাহিরে পরিষ্কার হইল 
কিন্ত ভিতরে অপরিষ্কার, ইহা কি পরিষ্কার বলিব? পবিত্রতা! শ্রদ্ধাজ, কেবল 
প্রবৃত্তি বলিলে কামুক, চরিত্রহীন, মাতাল, হত্যাকারী দক্থ্য সকলেই বলিতে 
পারে--উহা আমার প্রবৃত্তি। পরিষ্কার (সাফ) সাফাইভাবে করিতে পারিলেই 
হইল। ইহা কি সভ্যতার অন্মোদিত? অবশ্যই বলিতে হইবে কখনই না। 


"< 
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পরিচ্ছন্নতার অর্থ পবিভ্রতায়। টেবিলের উপর সাদা কাপড় বিছাইয়া দিলেই 
তাহা পবিত্র হয় না, পক্ষান্তরে, অপরিষ্কৃত স্থানে পবিত্র জিনিস দিলেও তাহা 
গ্রহণীয় নহে । বিচারবোধে শ্রদ্ধাসংস্কৃত হইলে এই প্রবৃতিবাদ স্থসংযত হয়, 
অন্যথায় সর্বনাশ সাধন করে। কর্ণাক্ষেত্রে প্রবৃত্তিবাদীর দোষ হয়। ভালমন্দ 
বিচার করিবার ক্ষমতা তাহার থাকে ন! | নিব্বিচারে মন্দ জিনিস গ্রহণ করিয়া 
সেবাহাছুরী করে। ভাল কার্যেই হউক আর মন্দ কার্যেই হউক, বাহাদুরী 
আদপেই সঙ্গত নহে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে লোকে গ্রহণ করে সত্য, কিন্তু 
বুদ্ধিও স্বাভাবিক । উহা অস্বাভাবিক জিনিস নহে। বুদ্ধির নির্বাসন দিলে 
সংসারে অনর্থের উৎপত্তি অবশ্যই হইবে । উপকারিতা, অপকারিতা, 
উপযোগিতা, অন্ুপযোগিত! বিচারপুর্ববক শ্রদ্ধাই সাত্বিক শ্রদ্ধা। প্রবৃত্তিবাদীর 
তাহা না থাকায় সে অপবিত্র, অমেধ্য বস্তুকেই গ্রহণ করে। প্রবৃত্তির দোহাই 
দিয়। সমাজের ও নিজের ক্ষতি করা ভয়ানক পাপ। 

সুবিধাবাদ__ন্থবিধাবাদী বলেন, যাহাতে আমার স্থবিধা হইবে, তাহা 
আমার গ্রহণীয়। তাহাতেই আমার নিষ্ঠা। কুবিধার অর্থ কি? ক্ষণিক 
স্থবিধ। হইতে পারে। যাহাতে স্তব্ধ! মনে করিতেছি, তাহা! বহুদিনের জন্য 
উপযোগী না হইতে পারে, পরক্ষণেই অস্থবিধা হইতে পারে । অতএব সুবিধা! 
কথার তাৎপৰ্য্য গ্রহণ করা৷ অতীব অসাধ্য ব্যাপার । উপযোগিতা, উপকারিতা” 
অবস্থা, কাল, দেশ, পাত্র বিবেচনা করিয় ইহা! নিদ্দিষ্ট হয়। স্বিধা বর্তমানেই 
হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিবার নাই ; অবশ্যই এই সুবিধা সর্ব- 
বাদিসম্মত হইতে পারে না। কর্মক্ষেত্রে সুবিধাবাদীর স্থির নিশ্চয়তা, স্থিরতা, 
সংলগ্নত|, সামগ্তস্ত থাকে না । যুক্তিতে স্থিরতা আবশ্যক | কাৰ্য্যে স্থিরনিশ্চয়তা 
থাকা চাই । চিন্তাশীল Emer৪0n বলিয়াছেন “Suppose you should 
contradict yourself ; what then? A foolish consistency is: 
the hobgoblin of little minds, adored by little statesmen 
and philosophers and divines with which a great soul has. 
simply nothing to do.”—Essay on Self Reliance 

“মনে কর তুমি বিপরীতাচরণ করিলে, তাহাতে কি হইল? মূর্থ স্থিরতা। 
ক্ষুদ্রচেতার ভূতে-পাওয়া বায়ু। ইহা ক্ষুদ্র রাজনৈতিকগণ, দার্শনিকগণ ও 
ধাম্মিকগণ সম্মান করেন, এই স্থিরতায় মহামনা ব্যক্তির কোনও আবশ্যকতা 
নাই”। Em৷er50n-এর কথা সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক | যুক্তি-তর্কে চিন্তার 
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বৈপরীত্য কখনই প্রশস্ত নহে। বাক্যের অসংলগ্নতা, অসম্বদ্ধ প্রলাপ কখনই 
তিনি বিহিত বলিয়! গ্রহণ করিতে পারেন না। কথা ও কার্যে মিল, মনে 
ও কাৰ্য্যে মিল থাকা উচিত কিনা তাহাও বিবেচ্য বিষয়। পরস্পর কথার 
মিল না থাকিলে অর্থবোধ হয় না। কথা ও কাধ্যের মিল থাকার আবশ্যকতা! 
আছে কিনা, মনের সহিত কার্ধ্য করা উচিত কিনা? উত্তরে তাহাকে অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে যে মিল থাকা আবশ্যক । যদি চিন্তার সামঞ্জগ্ত তিনি 
মানেন, তাহা হইলে বাক্যের সামঞ্চস্ত তাহাকে স্বীকার করিতে হয়। তিনি 
foolish consistency—তামসিক দুঢতারই-_নিন্দা করিয়াছেন । স্তব্ধ দৃঢ়তা 
বাস্তবিকই ভূতের বায়ু। অতএব তাহার বাক্যটি কেবল কাধ্যের ক্ষেত্রেই গ্রহণ 
করা যাইতে পারে ; অর্থাৎ আমার পূর্বের কার্যের সহিত বর্তমানের কার্যের 
মিল না হইতে পারে। ইহা হওয়া! স্বাভাবিক । 09251566705 স্বাভাবিক 
সকল বিষয়ে সামঞ্জস্ত_-সকল ক্ষেত্রে চলিতে পারে না। যুক্তি-তর্কে বাক্যের 
নামঞ্জস্ত থাক৷ আবশ্যক । কিন্ত কার্ধের ব্যাপারে অবস্থান্গসারে ব্যবস্থা করাই 
সমীচীন ৷ ইহা যুক্তি ও তর্কের অনুমোদিত । অতএব [/9:305-এর কথা 
তামসিক কার্যের ব্যাপারে গ্রহণ করিতে হইবে । ইহাতে স্থবিধাবাদীর কোনও 
লাভ হইল না। “যখন যেমন তখন তেমন" কার্যের ব্যাপারেই হওয়া! উচিত । 
বিপদের ও সম্পদের ধর্ম পৃথক্‌ হওয়া আবশ্যক, কিন্ত যে ক্ষেত্রে মনের সহিত 
কার্যের মিল থাকা চাই, কর্মে নিষ্ঠা থাকা চাই, সে ক্ষেত্রে সুবিধাবাদের স্থান 
নাই। অর্থনীতিশাস্ধের নিয়মগুলি স্থিরও নহে, সার্কজনীনও নহে। স্থির নহে_- 
কারণ, প্রত্যেক সমাজের অবস্থার তারতম্য নিয়মগুলি পরিবত্তিত হয়, আর: 
সার্বজনীন নহে__কারণ, াহাদের অর্থোৎপাদনের আবশ্যকতা আছে, তাহাদের. 
পক্ষেই ইহা প্রযোজ্য; অন্যের পক্ষে নহে। কিন্ত এই দৃষ্টান্তেও স্থবিধাবাদীর 
কোনও লাভ হইল না। কাধ্যক্ষেত্রে অবস্থান্থসারে ব্যবস্থা হইতে পারে । কিন্ত 
কর্শে স্থিরনিশ্চয়তা একান্ত আবশ্যক । আত্মনির্ভরত স্থিরনিশ্যয়তা ভিন্ন 
উৎপন্ন হইতে পারে না। পরস্পর কার্যোর সামঞ্চস্ত না থাকিতে পারে, কিন্ত 
মনের সহিত কাধের সামঞ্জন্ত থাকা একান্ত আবশ্যক । পূর্বের মতের সহিত 
এখনকার মত পুথক্‌ হইতে পারে, কিন্তু চিন্তার সংলগ্রতী, সম্বদ্ধতা থাকা একান্ত 
আবশ্যক । অসম্বদ্ধ-প্রলাপী অব্যবস্থিতচিত্ত লোকের সহিত মিলিয়। কাধ্য 
করা সম্ভব কি? কোনও প্রতিষ্ঠান তাহা হইলে চলিতে পারে না। 
খামখেয়ালীতে কাধ্য সম্পন্ন হয় কি? বখনকার কথা তখনকার কাধো মিল 
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থাকা আবশ্যক । এই মিল না থাকিলে চলে না। তাৎকালিক কার্যোরও একটা 
ধারা থাকা চাই। নিজকে নিয়া ব্যস্ত থাকিলে কোনওরপে ব্যভিচার চলিতে 
পারে। কিন্ত তাহাও বোধ হয় সর্বক্ষেত্রে চলিতে পারে না। “To thine 
0৬036] be true” নিজের প্রতি স্থির হও-_কথাটার তাৎ্পর্য্য আছে। 
উহাকে বাদ দেওয়া যায় না। অবস্থার ব্যতিক্রমে কাধ্যের মূলধারা বিপর্যস্ত 
করিতে নাই। কেবল বাহিরের পরিবর্তন আবশ্যক । মন যেন খুঁতখুত না 
করে। মন খুঁতখুঁত করিল, আর কার্যের সামঞ্চস্ত রাখিলাম, ইহা কখনই সঙ্গত 
নহে। স্রবিধাবাদের আর এক দোষ খামখেয়াল, অবস্থাক্থলারে কাধ্যোর ব্যবস্থার 
বৃদ্ধির আবশ্যক । কবি যে বলিতেছেন__ 
“একটা কিছু করে নে ঠিক 
ভেসে ফের! মরার অধিক । 
বারেক এদিক বারেক ওদিক 
এ খেলা আর খেলিসনে ভাই ৷” 

কবির একথা অতীব সত্য। ঠিক মতের উপরে দাড়াইয়| কাধ্যের শরীরটা 
বদলান বিহিত কিন্ত Pi৫iচl€ বা আসল মত, যাহা কর্মের জীবন, তাহা 
বদলান যাইতে পারে না। তাহা বদলাইতে গেলে অস্বাভাবিকতা! অপরিহার্য্য। 
উহাতে জীবনের বিকাশ হয় না। স্ুবিধাবাদে জীবনের গতি রুদ্ধ হয়। কারণ 
শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি থাকে না। আমরা বলি লোকে অন্তায় করুক, অবিচার করুক, 
মন যেন খুঁতখুত না করে; কিন্তু মনের গঠনই এই-__অন্তায় করিলে ভিতরে 
ধাকা আসিবেই।  প্রতিরোধপুর্বক যাহা করুক তাহাতে কোনও আপত্তি 
নাই। যুদ্ধে হত্যা করায় মনে দাগ পড়ে না, কিন্তু অন্ত সময়ে করিলে কেমন 
একপ্রকার সঙ্কোচ আসে । : নিয়ম-বীধা নিক্তি-মাঁপ1 কাধ্য করা দৌষের। সে 
ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা থাকাই আবশ্যক | কিন্ত বুদ্ধির বলে শ্রদ্ধার ভূমিতে 
কর্মের প্রতিষ্ঠা হইলে কোনও দৌষই আসিতে পারে না। স্বাধীন হইয়া 
উচ্চ উঠিয়া কৰ্ম্ম করিতে গেলে সঙ্কোচের অবসর নাই। Emerson 
এ নিয়ম-বীধা কার্যের বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করিয়াছেন । অতএব স্থবিধাবাদী 
ইহা তাহার সমর্থক প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। বিক্রমাদিত্য রাজার 
তালবেতালের মতন: স্থবিধাবাদীর জীবন দাসত্বে পরিপূর্ণ হয়। বেতাল, তুমি 
পূর্বে ছিলে কার? আজ্ঞে অমুকের । আর এখন তুমি কার? আছে 
আপনার। এইরূপ মানসিক দাসত স্থবিধাবাদীর অপরিহার্য । এই দাসত্ব মৃত্যু 


২৭৮ কৰ্ম্মতত্ত 


অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর । মৃত্যুতে তাৎকালিকী শান্তি থাকিলেও থাকিতে পারে, 
কিন্তু এই দাসত্ব চিরকালের। হাত বীধা হইতে মন বাধা অধিকতর ভীষণ। 
স্থবিধাবাদী হাতের বাধন খুলিতে গিয়| মনেতে শৃঙ্খল পরাইয়া দেয়। সে 
মানসিক দাস হয়। মনের উপর তাহার কর্তৃত্ব থাকে না। বিচারের স্বাধীনতায় 
কার্য করিলে সর্বত্র সামঞ্চস্ত রক্ষিত হয়। কিন্তু হস্তের স্বাধীনতার সহিত 
মনের মিলন না থাকিলে সংসার অনর্থের হেতু হয়। ইহাতে বিনাশ নিশ্চিত। 
ক্থবিধাবাদের অন্য এক দোষ _ দৃঢ়তার অভাব। কোনও কাধ্যেই যাহার দৃঢ়তা 
নাই, সে কখনও কাৰ্য্য স্থসম্পন্ন করিতে পারে না। স্থবিধাবাদীর শৃঙ্খলা থাকে 
না। কাধ্যের শৃঙ্খলা, চরিত্রের শৃঙ্খল জীবনের উপাদান। বিচারবুদ্ধির 
সাহায্যে যে শৃঙ্খল! সংসাধিত হয়, তাহ| কর্মের প্রাণস্বরূপ। স্থবিধাবাদীর এক- 
নিষ্ঠতারও অভাব হয়। চরিত্রের বল তাহার থাকে না। একনিষ্তার অভাবে 
'সে ‘ন চ ভ্যাচ্‌কা ন চ দৃঢ়’ হুইয়। পড়ে। বিচারবুদ্ধির অনুবলে মানুষ কর্শ্মের 
গতি নিয়ন্ত্রিত করিবে, ধারা নানাদিকে প্রবহমান করিবে। ইহাতে 
স্বাধীনতা, আছে, কিন্তু “বস্‌ ওহি ল্যায়ঙ্দে’ এইভাব থাকা একান্ত আবশ্যক | 
স্থবিধাবাদীর তাহা থাকে না। সুবিধাবাদী অলস হ্র। সুবিধাবাদী স্থখবাদী 
হয়, ফলে বিশ্বাসঘাতকত| করিতে কুঠা বোধ করে ন|। স্থব্ধাবাদী 
স্বজাতিদ্রোহ, স্বধর্বদ্রোহ করিতে কুষ্টিত হয় না। সুবিধাবাদী নিজের 
্বার্থপরতায় নিজের মাথাটিও দান করিয়া, নিজের মনুয্যত্ব বিক্রয় করিয়া পরের 
সর্বনাশ করে। নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্র। ভঙ্গ কর! স্থবিধাবাদীর 
ধর্ম হইয়া দীড়ায়। বিচারবুদ্ধিহীন শদ্ধাশৃন্ত স্থবিধাবাদ অধর্দ্মের জনক। 
স্থবিধাবাদী অমূল্য জীবনের পরিবর্তে নিতান্ত অসার দাসত্বকে বরণ করে। 
নিতান্ত নীরস, অত্যন্ত পচা, গলিত বস্তই তাহার প্রিয় হয়। একটু উচ্চ ভাব 
কখনও আসিলে উত্তেজনা সৃষ্টি করিলেও, তাহা! তৎক্ষণাৎ নিভিয়! যায়। 
পরপদলেহনই স্বভাব । স্থবিধাবাদী পরের দ্বণিত অন্ষগ্রহকে পুষ্পচন্দন 
মনে করিয়া জীবনকে রুতার্থ মনে করে। স্থবিধাবাদী মনকে বিক্রয় করিয়া 
হাত পা ছুড়িবার জন্য একটু স্থান খুঁজিয়| নিতে চায়। তাহাতেও সঙ্ষোচ, 
সন্ত্রাস । যাহা তাহার স্থখ, তাহা পরাধীনতার কলঙ্কে কলঙ্কিত; পরের 
সর্বনাশে অলঙ্কৃত; নিরীহ নিরপরাধের রক্তে তাহা রঞ্জিত; দুর্কালের 
ক্ষীণের আর্তনাদে তাহা মুখরিত; দুঃখিতের তপ্ত নিশ্বাসে তাহা ধ্মায়িত। 
স্থবিধাবাদী প্রভু হইয়| নররক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করে। আবার দাস হইয়া 


কন্মের অধিষ্ঠান__অধিকরণ ২৭৯ 


ভোবামুদি করিয়াও পরের সর্বনাশে বিরত হয় না। সুবিধাবাদী প্রভু 
তোষামুদে গলগ্রহই পছন্দ করে। যে খোশামুদি করে ও যে খোশামুদির প্রশ্রয় 
দেয় উহার! উভয়েই জঘন্য, উভয়ের জীবনই কলুষিত । সুবিধাবাদী নিজের ও 
সমাজের সর্বনাশ করিতেই সচেষ্ট । যাহা! নিকৃষ্ট, যাহা জঘন্য, যাহা! দ্বণ্, যাহা 
অপবিত্র, তাহাতেই তাহার রুচি। ইহাতে আবার বাহাছুরী কত! পরের 
লাবিগুতো। থাইয়াও ‘পা চাটা” তাহার অভ্যাস । উচ্ছিষ্ট খাওয়াই ইহার 
স্বভাবজাত। শ্রদ্ধার অন্নে তৃপ্তি নাই। অশ্রন্ধার অপবিত্র উচ্ছিষ্টে পরমগ্রীতি। 
দাসত্বের জুখে, দুণ্য অপবিভ্রতার সুখে, আপনার উন্মত্ত বিলাস-লালসা পরিপুর্ণ 
করিতে সে জীবন বিকাইয়| দেয়! দুর্বলতাই স্ুবিধাবাদীর অন্ত, হিংসাই 
তাহার বল, কপটতাই তাহার বন্ধ, নিষ্টুরতাই তাহার রথ, মানব-সমাজের ধ্বংসই 
তাহার উদ্দেশ্য। তামসিক জঘন্য বিলাস-লালসাই তাহার গতি বা লক্ষ্য। 
এরূপ জীবন সমাজের ও জাতির কলঙ্বস্বরূপ | 

কম্মে একনিষ্ঠতার অত্যন্ত আবশ্যকতা ৷ বহু কর্ণ এক সময়ে করিতে যাওয়া 
নিষ্ঠার অভাবের গ্যোতক ৷ ইহাতে শ্রদ্ধা থাকে না। একনিষ্ঠ না হইলে অভ্যাসের 
দৃঢ়তা হয় না। অভ্যাসবলেই আমাদের ব্যবহার চলিতে থাকে ॥ ব্যবহার দৃঢ 
হইলেই আমাদের চরিত্র গঠিত হয়। চরিত্রের ফলে আমাদের সকল কাঁধ্য 
স্থশৃহ্খলায় সম্পাদিত হয়। বীরচরিত্রের অনুপ্রেরণায় আমাদের হৃদয়ে নৃতনতর 
সুর বাজিয়। উঠে, নব উৎসাহের সঞ্চার হয়। চরিত্রের বলই প্ররুত বল। নিজের 
বলের মত বল আর নাই । ‘বলং বলং বাহুবলম্” কথাটি অভ্রান্ত। যাহার নিষ্ঠা 
নাই, যাহার শ্রদ্ধ। নাই, তাহার জীবন মরুভূমির মত শুফ। লক্ষ লক্ষ কুপণম্বভাব 
কণ্মকাতর মানুষের চেয়ে একজন বীর-হবায় উৎসাহী ব্যক্তি শ্রেষ্ট! তাহার 
জীবনের স্যমায় লক্ষ প্রাণ সন্ীবিত হয়। তাহার মহিমায় লক্ষ বক্ষে 
সজীবতার সঞ্চার হয়; লক্ষ প্রাণে বল আলে। বানুবীর্য্ে ইহারা অজেয় হয়; 
লক্ষ লক্ষ করীডাপুত্ভলি অপেক্ষা তাই একটা জীবন্ত সজীব মানুষ শ্রেষ্ট । শ্রদ্ধাহীন 
নরকস্কাল হইতে বাসন! যাহার সে মন্য্পদবাচ্য হইতে পারে না। সৎকাধ্যে 
অবিচলিত শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক । বিচারে যাহা নির্ণাত হইল তাহার দৃঢ়তা না 
থাকিলে, আগ্রহ ন! থাকিলে, নৈরন্তর্য (punctuality and regularity) না 
থাকিলে, নিষ্ঠা না থাকিলে কাৰ্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এইগুলি অধ বুদ্ধি 
ও ধুতির বৃত্তি। একনিষ্ঠ সাধক হও । বিচারবুদ্ধিতে হৃদয়ের মলিনতা বিদূরিত 
করিয়া দৃঢ়তা ও ধৈধোর সহিত অগ্রসর হওয়াই গ্ররুত অরদ্ধা। 


২৮০ কৰ্ম্মতত্তব 


মাঝামাঝি রকমের এক প্রকার শ্রদ্ধা আছ, তাহা চঞ্চলতার উপরে 
স্থাপিত । কখনও একরূপ ভাল লাগে, আবার কখনও বা অন্তর্প ভাল 
লাগে। উত্তেজক জিনিসই এই শ্রদ্ধার প্রাণ । ইহারা আহার করিতেও 
উত্তেজক জিনিস ভালবাসে । উহাতে যে পেটের অস্থখ হইতে পারে তাহাও 
হিসাব করিয়া খায় না; দুঃখ শোক হইবে কিনা তাহারও বিচার করে না। 
ইহারা সকল বিষয়ই অতিরিক্ত পছন্দ করে। অত্যুৎ্কট ভাবই ইহাদের 
প্রাণ। কবিতায় উৎকট ভাব চায়, লেখায় অতিরঞ্জন ইহারা পছন্দ করে, 
বর্ণনায় রঞ্জিত বাকা প্রয়োগ করে। কর্মে উদ্দাম উচ্ছঙ্ঘলতাকেই বরণীয় 
বলিয়া গ্রহণ করে; সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রে উজ্জল্য চায়, মাধুর্য দারা চায় না। 
উচ্ছঙ্খলতা ইহাদের প্রিয় বস্ত। ইহাঁদের ভালবাসা উৎকট, প্রণয় রুক্ষ, প্রীতি 
তীক্ষ, প্রেম উ্ণ শ্রদ্ধ! বিকৃত, কিন্তু তামসিক সুবিধাবাদী ও প্রবৃত্তিবাদী 
অপেক্ষা ইহারা শতসহস্রগুণে বরণীয়। পোশাকের পারিপাট্য আছে, কিন্ত 
বিলাস-লালসায় কামুক সাজে না। ইহারা আহার করে উত্তেজক জিনিস, 
গলিত পৰ্যুযষিত বস্তু খায় না। অস্থর হইলেও ইহারা রাক্ষস নহে। ব্যবহারে 
ইহারা রুক্ষ, শৃঙ্খলায় বদ্ধ, নিয়মে কঠোর, দয়ায় নিজ্জাঁব, অনুগ্রহে সজাগ, প্রণয়ে 
মুক্তহস্ত, প্রেমে বঞ্চিত, বিশ্বাসে তৎপর, শ্রদ্ধায় হীন, বুদ্ধিতে দৃঢ়, সহিষুতায় 
অস্থির, ত্যাগে কৃপণ, স্সেহে উত্তেজিত, সরলতায় অনভ্যান্ত, চতুরতায় তৎপর, 
হঠকারিতায় সিদ্ধহস্ত, জিদে স্পর্ধায় ব্যস্ত, অহস্কারে অবিনয়ে চিরসিদ্ধ, কিন্ত 
বিনয়ে চিরবঞ্চিত, বাহিক শিষ্টাচারে অতিরিক্ত ভদ্র, অন্তরে কৌতুকপ্রিয় ও 
বিদ্রপ-পরায়ণ। ইহাদের প্রবঞ্চনা ধরা যায় না, বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহা ঢাকিয়া 
চলে। িষ্টমুখে বুকে ছুরি বসায়, হাসিতে হাসিতে কান মলিয়া দেয়, বিদ্রপের 
ছলে জাতি, দেশ তুলিয়া গালাগালি দেয়। গুতো দিতেও অভ্যস্ত, আবার 
পাইতেও অভ্যস্ত । বাঘের মতন জাড়িও পাতে আবার আঘাত পাইলে সোজা 
হইতেও জানে। তামগিক নিষ্ঠা অপেক্ষা ইহা অবশ্য বরণীয়। 

সান্তিকের পৃজ্য_দেবতা, রাজসিকের-_টৈতাদানব, আর তামসিকের_ ভূত, 
প্রেত, পিশাচ । রাজসিক শাস্ত্র মানে না, দম্ভ ও অহঙ্কারেই প্রীতি। কাম, 
অনুরাগ এবং দৈহিক বলেই সকল বিষয় আয়ত্ত করিতে চায়। তামসিক নিজের 
শরীর ধ্বংস করে, নিজ ইন্দরিযগ্ুলি বিকল করে এবং ভগবান্‌কে মানে না। 

সান্বিকের ফলে নিষ্ঠা নাই। কর্ম সম্পূর্ণ করিতে প্রযত্রীল, বিধিপালন 
তাহার ব্রত এবং কর্তব্যবোধেই কর্শ্ম করিতে অভান্ত। 


কর্মের অধিষ্ঠান_-অধিকরণ ২৮১ 


রাজসিক ফল চায়, নাম চায়, যশ চায়, কোনও ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিমাণে 
বাহাদুরী চায়, কর্তবাজ্ঞান তত দৃঢ় নহে ; বিধি কখনও বা! মানে, কখনও মানে 
না। লোকদেখান বিধি মানাই তাহার স্বভাব । 

তামসিক বিধি মানে না। শ্রদ্ধা তাহার নাই। সে করুপণতায় অভ্যন্ত। 
তাহার রাজ্যে পবিত্রতা নাই৷ স্তন্ধতায় কার্ধ্যানুষ্ঠান করাই তাহার অভিপ্রেত | 
কৰ্শ্মে তাহার সামগ্তস্ত নাই, এমন কি সাদৃশ্যও থাকে না। দেশ, কাল, পাত্র 
বিবেচনা না করিয়াই সে কর্শ্ম করে। অপাত্রেই তাহার সকল কাৰ্য্য ন্যস্ত হয়। 
সমাক্রূপেও অনুষ্ঠান করে না এবং করিলেও অবজ্ঞা ও তাচ্ছিলযর ভরে 
তাহা করিতে অভাস্ত। সম্মান করিতে জানে না, আত্মসন্মানবোধও নাই । 
লোককে সে অবজ্ঞা করে, অসম্মান করে__ইহাঁতেই তাহার গ্রীতি। 

রাজপিক প্রত্যুপকার চায়, ফল চায় এবং একটু কষ্টের সহিত করে । কিন্ত 
সাত্বিক দেশ, কাল এবং পাত্র বিবেচনা করিয়া কর্তব্যবোধে শরদ্ধাপুরঃসর 
ক্তব্যের অনুষ্ঠান করে এবং বিধিপুর্ববক সম্মানে সন্মানিত করিয়া যে কোনও 
কৰ্ম্মই সম্পাদন করে । 

শ্রদ্ধার উপরে অতিরিক্ত জোর দিলে ভাবপ্রবণতার উৎপত্তি হয়। বুদ্ধির 
দিকে অতিরিক্ত জোর দিলে বাতিকের স্ব হয়। কিন্ত ইহাদের উভয়ের 
সম্মিলনই প্রকৃত জিনিস। ইহাতে সমস্ত বিরোধই মিটিয়া যায়। সাত্বিক অদ্ধা 
ও বুদ্ধির মিলন হইতে পারে, কিন্তু রাজসিকতা৷ মিলনের অন্তরায়। মান্ষের 
রাজসিকতা যেরূপ স্বভাব, সাত্বিকতাও সেইরপই স্বভাব । যাহার শ্রদ্ধ| তামসিক, 
তাহাকে রাজসিকের ভিতর দিয়া সাত্বিকে পৌছাইতে হইবে । প্রত্যেক ব্যক্তি 
তাহার নিজ নিজ অধিকারে থাকিয়া! ক্রমশ: অগ্রসর হইবে-ইহাই আমাদের 
মূলমন্ত্র। জোর-ভবরদস্তি করিতে গেলে, অস্বাভাবিকভাবে নকল করিতে গেলে, 
প্রকৃত জীবনের উন্মেষ হইতে পারিবে না। উহাতে শেষে তো নষটস্ততো 
ভষ্টঃ’ হইয়া জীবনভার বহন করিতে হইবে। গ্ররুতির অমুকূলভাবে ধীরে ধীরে 
গ্রতিকূলতাকে স্বায়ত্তীকৃত করিয়া পরে উহাকে বিদুরিত করিতে হুইবে। 
'শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ- মানসিক চঞ্চলতা অতীব সাবধানে উপশান্ত করিতে 
হইবে। জোরপূর্বক কিছু করিতে গেলে উহার ফল উন্টা হইয়া দাড়াইবে। 
প্রকৃতির পরিশোধ অনিবার্য হইবে । 


দ্বাদশ অধ্যায় 


কর্তব্যের ছন্দ 


মানবজীবনের একটি প্রধান সমস্তা কর্তব্যের দ্বন্বর। পরস্পরবিরোধী দুইটি 
কর্তব্য উপস্থিত। এখন ইহার কোন্টি করিতে হইবে? ইহার নিশ্চয় ও 
নির্ধারণ কর! একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হুয়। উভয়তঃ পাশারজ্জঃ অনেক 
ক্ষেত্রেই উপনীত হয়। এই ক্ষেত্রে যে মানব বুদ্ধির স্থিরতা রক্ষা করিয়া! কর্ম্মক্ষেত্রে 
অগ্রসর হইতে পারে, তাহাকে বীর বলা যায়। সাধারণ মানুষের পক্ষে এরূপ 
স্থলে কর্তৃব্যের মানদণ্ড স্থির রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে । স্থিরচিত্ ব্যক্তি ভিন্ন 
ইহার নির্ধারণে সমর্থ হয় না। বাস্তবিক এই ছন্দের নিষ্পত্তির মূলস্ত্র খু জিয়া 
বাহির করিতে ন! পারিলে কর্ণক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়| বিশেষ বিপদ্সন্কুল। কর্মের 
প্রকৃত তাত্পধ্য থাকে না| যন্ত্রের মতন বশ্ম করায় মানবের মনুয্যত্ব লোপ পায়। 
কর্ব্যের যে স্থলে ছন্দ সেই স্থলেই অতিমান্থুষ ভাব ফুটিয়া উঠে। দ্বন্দের অতীত 
যাহারা হইতে পারেন তাহারাই মানবের পথপ্রদর্শক । সাধারণভাবে কর্তব্য 
সকলেই করে। যে স্থলে 'ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুস্তীর' এই অবস্থা হইয়া দাড়ায়, 
সে অবস্থায় মানুষ স্বাধীন না হইলে প্ররুতরূপে কাধ্য করিতে পারে না । কোনও 
দিকের ভাবে অভিভূত হইলেই কাধ্য পণ্ড হয়; অন্ততঃ চিত্তের শুদ্ধি হয় না। 
সন্দেহাকুলচিত্ত ব্যক্তি এইরূপ কর্তব্যের বিপদে আত্মহার৷ হইয়া পড়ে। আত্ম- 
হারা হইলেই বুদ্ধির লোপ পায়। কার্যের ফল যে প্ররুত শাস্তি তাহা লাভ 
করিতে পারে না। তেজস্বী, মনস্বী ব্যক্তিগণই এরূপ ক্ষেত্রে অবলীলাক্রমে 
আপনার আত্মভাব প্রকট করিতে সমর্থ হয়। দুর্ববল অকর্ম্মণ্য জীব ভাবের 
অধীনতায় অধীর হইয়া কিংকর্ভব্যবিমূঢ় হয়; কিন্তু সবল ব্যক্তি মানসিক বলে 
বলীয়ান্‌ ; তাহার তেজ অদম্য । সে স্থির, সে কোনও একটি পছন্দ করিয়া 
বুদ্ধি ও অদ্ধার সাহায্যে কর্শ্ম সম্পাদন করে । নিজের অন্তরাত্মা তৃথ্ হয়। কর্মের 
প্রকৃত ফল চিত্তশুদ্ধি লাভ করে। স্বাধীন ব্যক্তিই এস্থলে প্ররুত কর্ম্মাধিকারী | 
্ায়শান্ত্রে যে ‘উভয়তঃ পাশারজ্জুঃ’ ন্যায়ের উদ্ভব হয়, কর্শাক্ষেত্রেও তাহার উদ্ভব 
হয়। মাল্গষ নিশ্চয়াত্সিক। বৃদ্ধির সাহায্যেই এক্ষেত্রে নির্ণয় করিতে অগ্রসর হয়। 
ইংরাজী ভাষায় যাহাকে ie বলে তাহাই “উভয়তঃ পাশারজ্জুঃ” ন্যায় । 
কর্তব্যক্ষেত্রেও এরূপ dilem৷৷৪-র উদ্ভব হয়। যুক্তিশাস্ত্র বা নযায়শাস্্র সে স্থলে 


কর্তব্যের ছন্দ ২৮৩ 


প্রকৃত উত্তর দিতে পারে না। আমরা ন্যায়শান্তরের যুক্তি দিয়! সে স্থলে কর্তব্য 
নিদ্দেশ করিতে পারি না । কারণ যুক্তিবলে কর্তব্য বুঝিলেও তাহ প্রাণের 
জিনিস হয় না। যাহাতে প্রাণ থাকে ন! সে কর্ম্মদ্বারী বিশেষ উপকার হয় না। 
কম্মচারী নিরীহ প্রজার সর্বস্ব অপহরণ করিতেছে__সে আদেশ সেনাপতির ৷ 
আদেশ প্রতিপালন কর্তব্য, কিন্ত সে স্থলে যুক্তিতর্ক আদেশ প্রতিপালনের পক্ষে 
হইলেও, মন তাহা। করিয়াও সন্তোষ লাভ করে না, বরং ক্ষুব্ধ হয়। কেবল 
1981০ বা ন্যায়শাস্ত্ৰ দিয়া এস্থলে কর্তব্য নির্দেশ চলিতে পারে নাঁ। যে স্থলে 
কর্তাবোর ছন্দ, সে স্থলে কর্তব্য কি? এ প্রশ্ন মানবের মনে উদিত হইয়াছে এবং 
ইহার মীমাংসার জন্যও যথেষ্ট প্রচেষ্টা হইয়াছে। অবশ্যই পরম্পরবিরোধী ও 
বিপরীত কর্তব্য একই কালে সম্পন্ন করা যায় না। ইহার কোনও একটি 
সম্পন্ন করিতে হইবে। এখন কোন্টি করা৷ উচিত? কোন্টি করা ভাল? 
ইহার মীমাংসার মানদণ্ড বাহির করিতে পাঁরিলেই আমাদের কাধ্য শেষ হয়। 
অনেক স্থলে কোন কর্তব্য পুর্বে অনুষ্ঠান কর! সঙ্গত এবং কোন্টি পরে, তাহাও 
নিৰ্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে । বুদ্ধির স্থৈধ্য না থাকিলে নির্ণয় করা অসম্ভব 
হয়। আমর! ভারতীয় শাস্ত্রে 'কর্তব্যের দ্বন্দ' অনেক স্থলে দেখিতে পাই। 
যিনি অতিমানগষ, যিনি অবতার, তাহার জীবনেও কর্তব্যের দ্বন্দ স্থপরিক্ফুটভাবে 
দেখা দিয়াছে। তাহার! একটা নিষ্পত্তি করিয়া! অগ্রসর হইয়াছেন । আমাদের 
মনে হয়__এই স্থলে অগ্রসর হওয়াই অবতারের বিশেষত্ব । সন্দেহ, সংগয়। 
অতিমান্ষের ধন্ম নহে। অতিমান্চধ আপনার মহিমায় অগ্রসর হয়। আপনার 
তেজে তেজীয়ান্‌, আপনার ভাবে অব্যাহতগতি | অতিমান্থয জন্মের সহিত 
প্রতিভ৷ নিয় বিকশিত হয় । সাধারণ মাগ্ষ প্রচেষ্টার ফলে, শিক্ষা-দীক্ষার ফলে 
শক্তি উপাৰ্জ্জন করে। অবশ্যই মূলশক্তি তাহার আছে, কিন্ত অতিমান্থষের 
শক্তি স্বভাবজ, ইহা! জন্মের সহিতই অভিব্যক্ত হইতে থাকে । অতিমানুয ও 
সাধারণ মানুষের পার্থক্য ও স্থানে । “বারেক এদিক বারেক ওদিক’ করা অতি- 
মানুষের ধৰ্ম্ম নহে। 

আমরা পরশুরামের জীবনে দুইটি প্রধান ঘটনা দেখিতে পাই। এই দুইটি 
ঘটনার আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে-_তিনি কর্তবোর ছন্দ 
নিষ্পত্তি করিয়| নিজের পথে অগ্রসর হইয়াছেন ॥ প্রথম, পিতৃ আদেশ__মাতৃ- 
হত্যা। জমদ্রি স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান। পুত্রকে আদেশ করিলেন_ তোমার 
মাতার চরিত্রে দোষ ঘটিয়াছে। তোমার মাতাকে হত্যা কর। পরশুরামের 
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নিকট পিতৃবাক্য পালনই কর্তব্য বলিয়া বোধ হইল। মাতা দূষিতচরিত্র হইলে 
বর্ণনক্করের উৎপত্তি হইবে। বর্ণসঙ্কর হইতে সামাজিক ক্ষতি অনিবাধ্য। 
বিশেষতঃ দৃষ্টান্ত দুষ্ট হইলে সমাজের অবনতি হয়। পিতা মাতা হইতেও গুরু 
গুরুর আদেশ পালন কর্তব্য। এস্থলে পিতার আদেশের গুরুত্বই তাহার নিকট 
প্রধান হইল। তিনি মাতৃহত্যা করিলেন, কিন্তু তাহা কর্তব্যবোধে যুক্তিতর্কবলে 
সাধিত হইল। প্রাণ সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতে পারিল না। মাতৃহত্যা 
করিয়া প্রাণে অম্বস্তিবোধ করিলেন। শান্ত্কার তাই দেখাইয়াছেন__সেস্থলে 
পরশুরামের হস্তে কুঠার সংবদ্ধ হইয়া গেল। বহুতীর্থ ভ্রমণে এই পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত হওয়ায় কুঠার হস্ত হইতে স্বলিত হইল। এস্থলে কর্তব্য কেবল বুদ্ধির 
সাহায্যে নির্ণীত হইয়াছিল। সে কর্তব্যে প্রাণ ছিল না, যদিও এস্থলে এরপ 
একটু দোষ হইয়াছিল, তথাপি পরশুরাম কর্তব্যক্ষেত্রে অবিচলিত। এ অবস্থায় 
অনেকেই বিচলিত হইয়া পড়ে; কিন্তু পরশুরাম অটল, অচল । এই প্রসঙ্গে 
রামচন্দ্র একটি ঘটনা বিচার করিলে আমর! অনেক বিষয় বুঝিতে পারিব। 
রামচন্দ্রের সীতাবজ্জন। সীতাকে ধর্ম্মপত্বীরপে গ্রহণ করা হইয়াছে । ধর্ম্মতঃ 
সীতার রক্ষণাবেক্ষণ রামচন্দ্রের কর্তব্য । সীতাকে তিনি সতী বলিয়। জানেন, 
অগ্নিপরীক্ষায় সীতার পরীক্ষাও হইয়াছে। ধর্ম্মতঃ সীতার আশ্রয় রামচন্দ্র। সীতা 
কেবল সহ্ধশ্মিণী নহেন, রাজার অধিকারে বাস করিতেন। সে অর্থে প্রজাও। 
পক্ষান্তরে রামচন্দ্র রাজা । প্রজারঞ্জনই রাঁজধন্ম। নিজের পারিবারিক ও 
ব্যক্তিগত সকল স্থখ বিসৰ্জ্জন দিয়াও দেশের জন্য গ্রাণপাত করা রাজধর্ম্ম। 
প্রজার অহুরঞ্রনই প্ররুত ধর্ম । যাহাতে প্রজার সন্তোষ, তাহাই কর্তব্য ; দুইটি 
কর্তব্য সম্মুখে উপস্থিত, এখন কোন্টি করণীয়? রামচন্দ্রের নিকট রাজভাব 
জাগিয়া উঠিল। রাজভাবের প্রাধান্য তাহার অন্তরে ফুটিয়া উঠিল, সমষ্টির সন্তোষ 
ব্যক্তিগত সন্তোষ অপেক্ষা বড় হইল । রাজকর্তবয শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ জনিল, 
সীতাকে বজ্জন করিলেন । ধন্মের নিকট, কর্তব্যের নিকট স্েহ বিসঞ্জিত হইল, 
অতিমান্যভাব প্রকট হইল। সীতাকে বৰ্জ্জন করিতে রামচন্দ্রের প্রাণে আঘাত 
লাগে নাই, পাপ বলিয়া বোধ হয় নাই। স্ত্রীর প্রতি তাহার স্সেহ ছিল, কিন্ত 
স্ত্রীকে ত্যাগ করায় পাপবোধ হয় নাই। এস্থলে বুদ্ধির সহিত প্রাণের বিরোধও 
হয় নাই। শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির যোগে সীতাবর্জন হইল। রামচন্দ্রের জীবনে শন্তরকার 
কোনও পাপের উল্লেখ করিলেন না। অতএব পরশুরাম ও রামচন্দ্রের জীবনে 
পাৰ্থক্য আছে। রামচন্দ্র দন্ছাতীত বলিয়াই পরশুরাম তাহার নিকট পরাজিত 
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হইয়াছিলেন। যেস্থলে কর্তবোর ছন্দ উপস্থিত, সেস্থলে যে ব্যক্তি যতটা 
পরিমাণে ভাবের স্বাধীনত প্রদর্শন করিতে পারে সেই তত উচ্চ । পরশুরাষের 
জীবনের আর একটি ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে এখানে আলোচ্য । তিনি একবিংশতিবার 
প্রথিবী নিঃক্ষত্ৰিয় করিয়াছিলেন । ক্ষত্রিয় রাজশক্তি, আর পরশুরাম প্রজাশক্তি। 
কারণ, পরশুরাম ব্রা্গণ। ব্রাহ্মণ প্রজার প্রতিনিধি | ব্রাহ্মণশক্তিই প্রজার 
প্রতিনিধিশক্তি। যিনি সকলকে অনুরঞ্জন করেন তিনিই রাম। রাম এই শবের 
অর্থ পৰ্য্যালোচনা করিলেও বুঝিতে পারি যে, রাম সমষ্টির বা! প্রজাশক্তির অন্- 
বুধ্ধক, সমষ্টির সন্তোষস্বরপ। মদমত্ত রাজশক্তির অত্যাচারে প্রজাগণ বিব্রত, 
বিধ্বস্ত । প্রজাশক্তিস্বর্ূপ রাম রাজশক্তি খর্বব করিতে বদ্ধপরিকর । বারংবার 
চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হইতেছেন। ইংলণ্ডে যেমন রাজশক্তির বিরুদ্ধে 
নানারপ অভ্যুখান হইয়াছে, পরশুরামের ঘটনা দেখিলে ভারতেও তাহার তুলনা 
দেখিতে পাই । পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের অত্যাচার, রাজার অত্যাচার নিবারণ 
করিলেন। পুনরায় রাজশক্তি বৃদ্ধি পাইল; পুনরায় প্রজাশক্তির অত্যুখান । 
এইবূপে রাজশক্তির অত্যাচার নিবারিত হইল । আমরা পরশুরামের অত্যাচারের 
ঘটনা দেখিয়া শিহরিয়। উঠি। দেখিতে পাই, ক্ষত্রিয়রমণীর গর্ভস্থ শিশুকেও তিনি 
বিনাশ করিয়াছিলেন । শেষে ক্ষত্রিযাণীর গর্ভে ব্রাহ্মণের রসে ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব 
হইল। তাহারাই পৃথিবী পালন করিতে লাগিল। আমাদের এস্থলে 
একটি কথা মনে হয়। পরশুরাম প্ররুতপ্রস্তাবে ক্ষত্রিয় রমণীর গর্ভস্থিত জ্রণ 
বিনষ্ট করেন নাই। বলদপিত, মদমত্ত রাজশক্তির মূলোৎপাটন করিয়াছিলেন। 
অত্যাচারের স্পৃহা সমূলে বিনাশ করিয়াছিলেন । মদমত্ত ক্ষাত্রশক্তির 
মদমন্ততা বিদূরিত হইল। শান্তভাব অবলম্বন করাতে ব্রাহ্মণ 
ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটিল। ক্ষাত্রভাব ও ব্রান্মণভাবের সন্মিলনে প্রকৃত শাস্তি 
স্থাপিত হইল। ক্ষাত্রশক্তি যখন স্ত্রীজনোচিত শাস্তভাব ধারণ করিল, তখনই 
্রা্গভাবের অন্ুপ্রবেশে প্ররুত রাজভাবের উদ্ভব হইল, রাজশক্তির 
সহিত প্রজাশক্তির মিলনে প্রকৃত শান্তির, প্রকৃত শাসনের পত্তন হইল । 
আমাদের বিবেচনায় ইহাই প্রকৃত অর্থ | ইহার অন্য হেতুও বিদ্ধমীন। পরশুরাম 
যদি অত্যাচারীই হইবেন, তাহা হইলে রাজ্ঞাত্যাগ করিয়া তপস্বী হইবেন 
কেন? সাদ্ধরাজা দান করিয়া সমুদ্রবাসী হইবেন কেন? রাজনৈতিক চাণক্য 
অত্যাচারী নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া সুধ্যবংশকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাক্ষপকে 
মন্তিত্বে বরণ করিয়! নিজে সন্যাস গ্রহণ করিলেন। মুদ্রারাক্ষস নাটকে এই 
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ঘটনা দেখিতে পাই। বাস্তবিক চাণকোর সহিত পরশুরামের এই ঘটনার 
সাদৃশ্য আছে। পরশুরাম ধর্মের জন্য রাজশক্তির অপব্যবহার রুদ্ধ করিতে 
কুতনন্বল্প। রাজশক্তির অপব্যবহার নিরুদ্ধ হুইল, গ্রজাশক্তির জয় হইল। 
রাজা ও প্রজা মিলিয়া প্রকৃত রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হইল। তাহার সঙ্ধল্লিত 
ধর্মরাজোর প্রতিষ্ঠা! হইল। তিনি অনায়াসে নিজে রাজা হইতে পারিতেন, 
তাহা না হইয়! অপূর্বব ত্যাগের মহিমা দেখাইলেন। প্রজাশক্তির প্রতিষ্ঠায় 
ক্কতকুতার্থত। লাভ করিলেন। ইংরাজীভাষায় বলিতে গেলে “He অ 
- fighting for a Principle” —ধৰ্দ্মের জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন। এটা একটা 
নৈতিক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া অত্যাচার সমূলে বিনাশ করিলেন। ধর্শ্মের 
প্রতিষ্ঠায় জাতি, সমাজ আপনার মহিমায় জাগিয়া উঠিল। নবজীবনের 
প্রভাতালোকে পরশুরাম জাতীয় জীবনের স্ফৃ্ি দেখিয়া নিষ্কাম কর্ম্যোগের 
আশ্রয়ে তপস্বী হইলেন। আমাদের বিবেচনায় ইহাই পরশুরামের কষত্রিয়- 
নিধনের তাৎপধ্য। বাস্তবিক এ স্থলেও কর্তবোর দ্বন্দ স্থপরিস্কুট । পরশুরাম 
ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের ধর্ম সর্বভূতের মিত্রতা। যুদ্ধ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের বৃত্তি নহে। 
ব্রাঙ্মণোচিত ধৰ্ম্মপালন তাহার কর্তব্য । পক্ষান্তরে, মদমত্ত রাজশক্তির অত্যাচারে 
জাতি বিধ্বস্ত । যে ব্যক্তি সর্বভূতের মিত্র, তাহার পক্ষে ভূতগ্রাম-রক্ষণ ধর্ম 
সর্বপ্রাণীকে রক্ষা করিতে হইবে। সমাজের, জাতির, সমাষ্টর মন্গলমাধন 
করিতে হইবে, ইহাও ধর্ম, ইহাও কর্তব্য। এই দ্বন্দের নিপ্ত্তি করিয়া তিনি 
সমষ্টির মঙ্গলকে বরণ করিয়াছেন। নিজের কর্তবাপথে অগ্রসর হইয়াছেন । 
যতদিন আবশ্যকতা ছিল-_রাজশক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। যখন রাজশক্তি 
নিয়ন্ত্রিত হইল, তখন কর্তব্য পরিসমাপ্ধ হইল এবং তিনি ত্রাহ্মণোচিত তপস্তায় 
মগ্ন হইলেন। ইহাতেই তাহার বিশেষত্ব। 
এক্ষণে আমরা রামচন্দ্রের জীবনের আর একটি ঘটনার আলোচনা করিব । 
পিতা দশরখের আদেশে রামচন্দ্র বনে যাইতেছেন, অপরদিকে মাতা কৌশল্যা- 
রাণী নিষেধ করিতেছেন। পিতা যেমন গুরু, মাতাও তেমনি গুরু । পিতার 
বার্ধক্য ও স্ত্েণতা বিগ্যমান। স্ত্রীবশ হইয়া পিতা আদেশ করিয়াছেন। এরূপ 
আদেশ আপাতদৃষ্টিতে অন্তায়। এমতাবস্থায় মাতার বাকা রক্ষা করা ধর্ম্ম বা 
কর্তব্য। পক্ষান্তরে, পিতৃসত্যপালন পুত্রের পক্ষে কর্তব্য । দশরথ কেবল 
জন্মদাত| পিতা নহেন, পরন্ত তিনি রাজাও। পিতার আদেশ ও রাজার 
আদেশ উভয়ই মান্য করা রামচন্দ্রের কর্তব্য। পিতা মাতারও গুরু। অতএব 
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পিতার ও রাজার আদেশই সর্ববীগ্রে পালনীয় । রামচন্দ্র এইরূপ দ্বন্দের নিষ্পত্তি 
করিয়া পিতার বাক্যই রক্ষা করিলেন। সমষ্টির প্রতিনিধিবূপে পিতাকে 
দেখিলেন। রাজার আদেশ তিনি প্রতিপালন না৷ করিলে প্রজাগণ করিবে 
কেন? রাজ! প্রজার প্রতিভূ, সমষ্টির প্রতিনিধি; এজন্য সমষ্টির আদেশ 
প্রতিপালন শ্রেষ্ঠ কর্তব্য । এস্থলে মাতৃবাক্য রক্ষা ন| করায় রামচন্রের কোন 
পাপই হয় নাই। কারণ তাহার মনে সেরূপ কোন দাগ পড়ে নাই। প্রাণ ও 
বুদ্ধির সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন । 

শিখগণের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ 
দেখিতে পাই । তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়| পলায়ন করিতেছেন। পথিমধ্যে 
কোনও মসজিদের মৌলবী তাহাকে চিনিতে পারেন এবং সেই মৌলবী তাহার 
জাতশক্র । তিনি নিরাশ্রয়ে চলিয়াছেন, সেই অবস্থায় ধৃত হইলে শত্রুর হস্তে 
নিপতিত হইতেন | 'খালসা” স্থাপিত হইত ন|। মৌলবী বলিলেন, ‘তোমাকে 
গোমাংস খাইতে হইবে | অন্যথায় তোমাকে ধরাইয়! দিব ।” একদিকে গোমাংস 
খাওয়া অধৰ্ম্ম, না খাওয়াই কর্তব্য, ইহাই ধৰ্মম। পক্ষান্তরে, তাহার নিজের জীবনের 
সহিত জাতীয় জীবন গ্রথিত। তাহার অন্তর্দানে জাতি, সমাজ, ধর্ম বিধ্বস্ত 
হইবে। 'খালসা"র প্রতিষ্ঠা হইতে পারিবে না। তিনি এস্থলে ব্যাপক কর্তব্যকে 
বরণ করিলেন। গোমাংস ভক্ষণ করিয়া জীবনরক্ষ। করিলেন__খালনা' স্থাপিত 
হইল। গুরু গোবিন্দের এই ঘটনার প্রতি গুরু তেগ্বাহাছুরের প্রাণত্যাগের 
বিষয়ও বিবেচন| করা আবশ্যক । তিনি মুসলমান ধন্ম গ্রহণ করিলে তাহার 
শিরশ্ছেদ হইত না, তিনি সেক্ষেত্রে “শির দিয়া মগর শের নেহি দিয় সমষ্টি 
শিখ জাতির কল্যাণে আত্মগ্রাণ বিসঙ্জন দিলেন । রাজপুত জাতির শিরোভূষণ 
প্রতাপসিংহের জীবনেও কর্তব্যের ছন্দ দেখিতে পাই। স্ত্ীপুত্র অন্নাভাবে 
কাতর, শিশুকন্যার ঘাসের রুটিখানি বিড়ালে খাইয়াছে। কন্া খাগ্যাভাবে 
কাদিয়া আকুল, স্ত্রীপুত্রকে রক্ষ| করা, পালন করা ধর্ম, উহা! কর্তৃব্য। পক্ষান্তরে, 
দেশরক্ষ। ধর্ম, দেশরক্ষা কর্তব্য। দেশের দিকে চাহিয়া অসহা যন্ত্রণা সহ্য 
করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থান স্ত্রীপুত্রের প্রতি প্ররুত কর্তব্য সাধিত 
হইতেছিল না। এমন কি একসময় বাদশাহের অধীন হইতে পর্যন্ত ইচ্ছুক 
হইয়াছিলেন। তখন পুথ্থীরাজের পত্র কর্তব্যবুদ্ধি জাগাইয়া দিল। সমষ্টির 
কল্যাণই প্রক্কৃত কর্তব্য মনে করিলেন । এস্থলে স্ত্রী, পুত্র, কন্যার প্রতি 
যথোচিত কর্তব্য না করায় পাঁপবোধ তাহার হয় নাই। এ সকল স্থলে দেখিতে 
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পাই ব্যাপক কর্তব্য গ্রহণই প্রকৃত পন্থা । অবশ্যই এস্থলে সমষ্টির কল্যাণসাধন 
মুখ্য হইলেও ব্যক্তির মঙ্গল তাহার অন্তনিবিষ্ট । তেগ্বাহাদুরের আত্মদানে 
আত্মকল্যাণ ও জাতীয় কল্যাণ সাধিত হইয়াছে । গুরু গোবিন্দ সিংহের অখাগ্য 
ভক্ষণে জাতীয় জীবন মহিমান্বিত হইল । গুরু গোবিন্দ পিংহের চিত্তের বিশুদ্ধি 
সম্পাদিত হইল। তিনি মনে প্রাণে কার্য্যটি করার কোনওরূপ পাপের দাগ 
তাহার মনে পড়িতে পায় নাই। এস্থলে একটি বিষয়ে আপত্তি উঠিতে পারে । 
একটি এঁতিহাদিক ঘটনা! গ্রহণ করা৷ যাউক। পদ্মিনীর জন্য আলাউদ্দীনের 
চিতোর আক্রমণ, রাণ| ভীমপিংহের নিকট কর্তৃব্োের দ্বন্দ উপস্থিত। আলাউদ্দিনের 
লালসাবহ্িতে আহুতি না দিলে চিতোর বিধ্বস্ত হইবে। জাতীয় স্বাধীনতা 
ক্ষুণ্ণ হইবে, সমষ্টির অকল্যাণ সাধিত হইবে। জাতিকে রক্ষা কর! রাজধর্শ্ম। 
পক্ষান্তরে, ধর্ম্মপত্রীকে অন্যের অঙ্কশায়িনী কর! নিতান্ত জঘন্য ও অধর্শ্ম । এস্থলেও 
কর্তব্যের বিরোধ উপস্থিত । এক্ষেত্রে ব্যাপক কর্তব্য বলিতে গেলে চিতোরের 
রক্ষা। চিতোর রক্ষা করিতে হইলে পদ্মিনীকে আলাউদ্দীনের অঙ্কশায়িনী 
করিতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কি ব্যাপক কর্তব্যের বিধান দেওয়! যাইতে পারে? 
রামচন্দ্র সীতাকে বজ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্যের অঙ্কশায়নিনী করেন নাই । 
রাণা ভীমসিংহ এক্ষেত্রে পদ্িনীকে রক্ষা করিয়া চিতোর ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত 
করায় দোষী হইয়াছেন কি? আমর! বলিব, এক্ষেত্রে তিনি দোষী নহেন। 
ব্যাপক কর্তব্য গ্রহণ করিতে হইলেও আত্মকল্যাণ তাহার অন্তর্গত | যে কর্তবো 
নিজের ও সমষ্টির কল্যাণ সাধিত না হয়, তাহাকে ব্যাপক কর্তব্য বলা যাইতে 
পারে না। পরশুরাম মাতৃহত্যায় প্রকুতরূপে ব্যাপক কর্তব্য অনুষ্ঠান করেন নাই 
বলিয়া তাহাকে পাপের বোঝা বহিতে হইয়াছিল। সেক্ষেত্রে তাহার নিজের কল্যাণ 
সাধিত হয় নাই । মন খুঁত খুত করিতেছিল। সমাজের দিকে চাহিয়া করিলেও 
তিনি নিজের দিকে দৃষ্টি দেন নাই। মাতৃহত্যায় প্রাণে পাপের ছায়াপাত 
হইয়াছিল। কিন্তু রামচন্দ্র সীতাকে বঞ্জন করিয়া কোনওরূপ পাপ বোধ করেন 
নাই। সমষ্টির সহিত নিজের কল্যাণও সাধিত হইয়াছে। কেবল সমষ্টির জন্য 
কাৰ্য্য করিলেই তাহা ব্যাপক কর্তবা হয় না। আত্মকল্যাণও উহার অন্তননিবিষ্ট। 
কেবল দশের জন্য কাধ্য করিলেই যদি কর্তব্য ব্যাপক হইত ও তাহাই 
প্রকৃত কর্তব্য হইত, তাহা হইলে ব্ৰহ্মচৰ্য্য খ্থলনের ফলে অনেক টাকা 
পাইলাম ও সেই টাকা দ্বার! বিদ্যালয়, পান্থশালা, চিকিৎসালয়, দেবমন্দির 
প্রভৃতি দশের কাধ্যে বায় করিলাম । এস্থলে দশের জন্য কারা করিলাম । 
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এন্থলে কি প্রকৃত কর্তব্য সাধিত হইল? মনে করুন, কোনও অর্থশালিনী 
অর্থ দিতে রাজী, কিন্ত তাহার বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিতে হইবে । তাহার 
বাসনা চরিতার্থ করিলে অর্থ পাওয়! যাইবে । সেই অর্থ দেশের দশের কার্য্ে 
ব্যয় করিলেই কাধ্য ব্যাপক হইল | অবশ্যই বলিতে হইবে, এরূপ অনুষ্ঠান 
নিতান্ত গঠিত। প্রথম কারণ-_-আত্মকল্যাণ রুদ্ধ হইল। দ্বিতীয় কারণ__এরপ- 
ভাবে টাকা গ্রহণ করিলে, সে ক্ষেত্রে টাকার নিকট মস্তক বিক্রয় করিতে হয়। 
আত্মবিক্ৰয়জ অর্থন্বারা সাধারণের প্রক্কৃত উপকার সম্ভব কি? তৃতীয় কারণ_ 
এরপ দৃষ্টান্তে সমাজের ক্ষতি অবশ্রম্ভাৰী। চতুর্থ কারণ_-এরপভাবে যে ব্যক্তি 
অর্থ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে কি? এরূপ 
চরিত্রহীন ব্যক্তির প্রদত্ত জিনিস গ্রহণ করিলে অনেকের মনে গ্লানির উদয় 
হইতে পারে। মনে গ্লানির উদয় হইলে তাহাতে সমাজের বা সমষ্টির উপকার 
কোথায় হইল? পরন্ত অপকার সাধিত হইল। পঞ্চম কারণ__দাঁতা সঙ্কুচিত- 
ভাবে দান করিল। সঙ্কোচের সহিত কাৰ্য্য করিলে তাহা ব্যাপক হইতে পারে 
কি? মনের ব্যাপকতাই প্ররুত ব্যাপকত|। এখন রাখা ভীমসিংহের ব্যাপার 
পৰ্য্যালোচনা করা যাইতে পারে। তিনি পদ্মিনীকে এরূপ কদধ্যভাবে প্রদান 
করিলে প্রকৃত ব্যাপক কর্তব্য সংসাধিত হইত না। কারণ, তাহাতে আত্মকল্যাণ 
রুদ্ধ হইত, পক্ষান্তরে, প্রজাগণের হৃদয়েও সঙ্কোচ জন্মিত। যাহাদের উপকারের 
জন্য করিতেন, তাহাদেরও অপকার হইত।. আলোচনায় বুঝিতে পারিলাম_ 
অবস্থা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য প্রভৃতি সকল বিবেচনা না করিলে প্রকৃত ব্যাপকতাও নির্ণয় 
করা কঠিন। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এইরপ কর্তব্যের ছন্দ নিয়ত 
উপস্থিত হয়। কোনও ব্যক্তি চলিরাছে, তাহার সহিত কতকগুলি কাগজ 
আছে, শক্রর হাতে পড়িলে উহাতে দশজন লোকের প্রীনদণ্ড হইবে। বাস্তবিক 
এই দশজন লোক অপরাধী নহে । তাহারা দেশের শক্র-নিধ্যাতনে কৃতঙ্বল্প। সেই 
ব্যক্তির সহিত তাহার মাত! ও ভগ্নী চলিয়াছে, কোনও দুর্বৃত্ত ভ ভগ্মীর উপর 
অত্যাচারে কৃতসঙ্বল্। দুর্বৃত্তকে শাসন করিয়! প্রতিরোধ করিতে গেলে 
কাগজগুলিসহ ধৃত হইতে হর। দশের প্রাণদণ্ড অবশ্ঠস্তাবী। মাতা! ভগ্ীকে 
রক্ষা করাও কর্তব্য, দশের প্রাণরক্ষাও কর্তব্য। এখন কোনটি করিতে 
হইবে? এ স্থলেও ব্যক্তির প্রাণবুদ্ধি ঘাহ| করিতে বলিবে, তাহাই করণীয়। 
যে ব্যক্তির চিত্তে দশের প্রাণরক্ষাই প্রধান বলিয়া বোধ হইবে, সে দেশের 
প্রাণরক্ষার জন্য মাতা ভগ্নীর ধর্মনাশ নীরবে সহ করিবে। ছুধ্যোধনের 
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সভামধ্যে জ্রৌপদীর বন্ত্রহরণের সময় যুধিষ্টিরের ন্যায় ধর্মের মৰ্য্যাদা রক্ষা! করিবে । 
দ্রৌপদী স্ত্রী, সর্ববদা-রক্ষণীয়া, সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠির সত্যাবদ্ধ, এই উভয় কর্তবোর মধ্যে 
সত্যের ধর্শ্মের মর্ধ্যাদা-রক্ষ! তাহার নিকট প্রধান বলিয়া মনে হইল ৷ যুধিষ্ঠির 
নির্বাক্‌। অনেকে যুধিষ্টিরের এই ভাবকে ভাবশূন্যতা বলিতে পারেন। 
আমরা কিন্তু তাহার মনস্ষিতার পরিচয়ই প্রাপ্ত হই। এরূপ ক্ষেত্রে অটল অচল 
থাকা মনস্থৈষ্যের নিদর্শন | চিত্তজরী ভিন্ন এরপভাবে অন্য কেহ থাকিতে পারে 
কি? কিন্তু স্থলবিশেষে এরূপ বাক্যরক্ষাও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। কোন 
ব্যক্তির নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ হুইলাম। প্রতিশ্রুতি দিলাম, অমুককে খুন 
করিব। মনে গ্লানির উদয় হইল। এমতাবস্থায় অঙ্গীকার পালন বা সত্যরক্ষা 
কর্তব্য কি? অবশ্যই বলিতে হইবে, কখনই নহে। অতএব অবস্থা প্রভৃতির 
তারতম্যেও কর্তৃব্যের তারতম্য হইয়| পড়ে । এই সকল বিষয়ের আলোচনায় 
একটি সার সত্য লাভ হইল। দেখিতে পাইলাম-_লক্ষ্যবস্তর প্রতি একাগ্রতার 
উপর একান্ত নির্ভর করে। লক্ষ্যে একাগ্র হইলে অন্য কর্তব্য অকরণজনিত 
কোন ভাবই চিন্তে উদিত হয় না। দশের প্রাণরক্ষাই ধর্ম, তাহাতে একাগ্র 
হইলাম। মাত৷ ভগ্নীর বিপদ তুচ্ছ বোধ হইল। কিন্তু যে স্থলে মাতাকে 
রক্ষা করাই সর্বপ্রধান কর্তব্য বিবেচিত হইবে, সে স্থলে “ছু মন ছু আশায়” 
হাবুডুবু খাইয়া দশের প্রাণরক্ষার চেষ্টায় কোনও ফলোদয় হয় না। কারণ, 
তাহাতে নিজের মনে অসন্তোষ জন্মে, পাপের অঙ্কুশ বিদ্ধ হয়। কর্তব্যপালনের 
প্রকৃত তাৎ্পর্য__চিত্তের প্রশান্তিতে কর্তব্য পালন করিলে চিত্তের সৌমনস্ত 
জঙ্বিবে, চিত্তও বিশুদ্ধ হইবে। কর্ম সম্পাদন করিলাম, কিন্ত মন খুঁতখুঁত 
॥_ করিতে লাগিল, তাহাতে কর্তব্য সম্পাদিত হয় নাই। কারণ, সে কন্ম যে 
রন প্রকৃত কর্ভব্যের এরূপ দৃঢ়তর বোধ জন্মায় নাই। কর্তব্যের দৃঢ়তর বোধেই 
প্রকৃত কর্তব্য অনুষ্ঠান সম্ভব। কোনও ব্যক্তি যখন বৈরাগ্যবশে ব্রহ্ষজ্ঞানের 
জন্য অগ্রসর হয়, সংসার ত্যাগ করিয়া, পিতামাতাকেও ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস 
গ্রহণ করে; তখন তাহার পিতামাতার প্রতি কর্তব্যবোধ শিথিল হইয়াছে। 
রষজ্ঞানের কর্তব্যই প্রধান বলিয়! বিবেচিত হইয়াছে। গৃহের জন্যও মন 
কাদে, ওদিকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, ইহাতে কোনও ফল নাই। লক্ষ্যের প্রতি 
একনিষ্টতাই কর্তব্যের দব্কষত্রে প্রধান অবলম্বন । এখন দেখিতে হইবে, লক্ষ্যটি 
কিরূপ হওয়া প্রয়োজন। লক্ষ্য ব্যাপক না হইলে প্ররুত শাস্তিলাভ হয় না। 
ব্যাপক বস্তু সুম্ম। ব্যাপক বস্তু ব্যি ও সমষ্টিকে অবগাহন করিয়া অবস্থিত । 
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ব্যাপক বস্ত নির্মল । নির্মল লক্ষ্য হইলেই মানসিক শাস্তিলাভ হইতে পারে । 
ব্যাপক লক্ষ্য একমাত্র নারায়ণ । তিনি বিশ্বজীবের আশ্রয়, তিনি বিশ্বব্যাপী, 
এই বিশ্বব্যাপী ভগবানে লক্ষ্যস্থাপন করি! কণ্ম করিলেই কর্তব্যের ছন্দ নিষ্পত্তি 
হইতে পারে। মানবের জীবনে এমন অবস্থা উপস্থিত হয়, যে অবস্থায় কোন্টি 
ব্যাপক লক্ষ্য, তাহা নির্দেশ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যেমন আমি মাতা 
ও ্ত্রীর সহিত শক্রর নিকট দির যাইতেছি, শক্র নানারপ চক্রান্ত করিয়া পিতা 
ও ভ্রাতাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে চেষ্টিত। কৌশলজাল বিস্তৃত রহিয়াছে, 
শক্র এমন কতকগুলি কাগজ তৈয়ারী করিয়াছে, যাহার সাহায্যে মিথ্য। প্রমাণে 
পিতা ও ভ্রাতাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারে । আমার সেই কাগজগুলি 
লইয়া পলায়ন আবশ্যক, মাতা ও স্ত্রী সঙ্গে আছে, শত্রু পথিমধ্যে মাতা ও স্ত্রীকে 
আক্রমণে উদ্ভত। কাগজগুলি শক্রর হস্তে পড়িলে পিতা ও ভ্রাতার প্রাণদণ্ড 
অবশ্ন্তাবী ৷ মাতা ও স্ত্রীকে রক্ষা করিতে গেলে কাগজগুলি শত্রুর হস্তগত হয়। 
এমতাবস্থায় কোন্টি ব্যাপক কর্তব্য? বিচার করিতে বসিবার সময় নাই, 
উত্তেজনায় মাতা ও স্ত্রীকে রক্ষা করাই কর্তব্য মনে হইবে। আবার পিতা ও 
ভ্রাতার চিন্তাও আসিবে । এন্থলে যে কর্তব্যটি নিকটে আছে, তাহাই সম্পাদন 
করা শ্রেয়: হইতে পারে কি? এক্ষেত্রে কোন্টি ব্যাপক তাহাও নির্দেশ 
অসম্ভব । এক দিকে মাতা রী, উভয়েই স্ত্রীলোক, অবশ্যই রঙ্গণীয়া ; অন্য দিকে 
পিতা, ভ্রাতা, পরমগ্ডরু। পিতা মাতারও গুরু । এস্থলে কোন্টি ব্যাপক 
কর্তব্য? লক্ষ্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রাণ বা ধর্মরক্ষা । স্রীলোকের ধর্মারক্ষা ও নির্দোষ 
পিতার গ্রাণরক্ষা ইহার কোনটিই কম নহে। এস্থলে মানুষ একমাত্র তদ্গতচিত্ত 
না হইলে কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারে না। তাহার আদেশ প্রাণে প্রাণে . 
অনুভব করিয়া যে দিক্‌ই বরণ করে, তাহাতেই শাস্তি পাইবে। তাহার প্রেরণা 
অন্তরে অন্থৃভূত হইলে আর খুঁতখুঁতে ভাব থাকিবে না। ছন্দের নিষ্পতিও 
হইয়া যাইবে । কারণ, উভয়ের মধ্যে একটি বৃহত্তর, মহত্বর বোধে অবশ্যই গ্রহণ 
করিতে হইবে । দুইটি কর্তব্য যখন অসম্ভব, তখন একতর অবশ্যই গ্ৰাহ । 
ভাবের আতিশয্যে করিলেও হইবে না। পক্ষান্তরে, অতিরিক্ত বুদ্ধির আতিশয্যে 
করিলেও হইবে না। কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই অবশ হইতে হইল। প্রকৃত 
স্বাধীনতা রহিল না । ভাবের বশে একতর গ্রহণ করিলাম, বুদ্ধি অন্যায় বলিয়া 
নির্দেশ করিল। বুদ্ধির বশে একতর গ্রহণ করিলাম, ভাবের,তির্কার প্রাণে 
স্ত্রীর স্থষ্টি করিল । অতএব যে স্থলে ভাব ও বুদ্ধি স্বচ্ছ ও নির্শলতায় ব্যাপকত্ব 
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লাভ করে, সেই ভগবানের প্রেরণা ব্যতীত গত্যান্তর নাই। অন্তঃকরণ ব্যাপক 
হইলেই নির্মল হয় । সমষ্টিচৈতন্তম্বরপ নারায়ণই ব্যাপক লক্ষ্য। তাঁহার প্রীতির 
জন্য কৰ্ম্ম সম্পাদন করিলেই কর্তব্যের ছন্দ নিষ্পত্তি হইতে পারে। নারায়ণের 
জন্য কর্ম করিলেই ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণ সমকালে সাধিত হইতে পারে । 
লক্ষ্যের ব্যাপকতার জন্যই মানব দেশের জন্য, ধর্শ্মের জন্য, সমাজের জন্য, 
আত্মবলিদানেও কৃতার্থ বোধ করে। নারায়ণের জন্য সব সম্পন্ন করিলে প্রভূত 
আনন্দ অবশ্যই লাভ হইবে। এ আনন্দ প্রার্থনা করিতে হইবে না। ইহা 
স্বতঃই আসিবে। অন্থশোচনার কোনও স্থল থাকিবে না। নারায়ণই দেশ, 
নারায়ণই সমাজ, নারায়ণই ধশ্ম। তিনিই দেশ, সমাজ, জাতি, ধর্ম প্রভৃতির 
অন্তরাত্মা। তাহার অন্তরেই দেশ, জাতি ও সমাজের বিকাশ । তাই তাহার 
তৃপ্তির জন্য কর্শ করিলে আর ছন্দের অবসর থাকিবে না। 

কর্তব্যের ছন্দক্ষেত্রেও অধিকারবাদ বিশেষ বিবেচ্য । : কর্তব্যনির্ণয় 
অধিকারের উপর বিন্যন্ত। অধিকারের তাৎপর্য কর্তবো। কর্তবাপালন না 
করিলে অধিকারের কোনও মূল্য নাই। স্বত্ব-স্বামিত্ব আছে, কিন্ত কর্তব্য নাই 
_ইহার কোনও মূল্য নাই। অধিকার-নির্য় প্রসঙ্গে অবস্থার বিচারও 
আবশ্তক। বিপদের ধর্ম সম্পদে নহে, বিপদে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া কেবল 
তৎকালোচিত উপায় অবলঙ্বনীয়। বিপদের ধর্ম সম্পদে বরণ করা গহিত। 
বিপদে কর্তবোর ছন্দ উপস্থিত হয়। স্ুস্থাবস্থায় বিপদের কর্তব্য গ্রহণীয় নহে। 
আমর! দেখিয়াছি, যে স্থলে কর্তব্যের বন্দ উপস্থিত হয়, সে স্থলে কর্তব্োর 
ব্যাপকতা সম্পাদন করিলে দোষ কাটিয়া যায়। আবার সকল ক্ষেত্রে কোন্টা 
ব্যাপক কর্তব্য তাহীও অবধারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এমত স্থলে অস্তর্ধামী 
ভগবানে আত্মনিবেদন অর্থাৎ সমষ্টিরপ ভগবানে নিখিল কর্ম অর্পণ ভিন্ন 
উপায়ান্তর নাই। ব্যক্তির জীবনে যেরূপ কর্তব্যর দ্বন্দ উপস্থিত হয়, সমষ্টির 
জীবনেও এইরূপ ছন্দের আবির্ভাব হয়। 

মাসিদনের অধিপতি সেকেন্দর ( Alexander the Great ) যখন ভারত 
আক্রমণ করেন, তখন পার্বত্য প্রদেশে এসাকিনই (4১$5815)01) জাতিকে 
আক্রমণ করেন। মেপাগা ( M558) এই জাতির প্রধান নগর ছিল। 
জাতি বিমদ্দিত হইল, দুর্গ অধিকৃত, রাজা নিহত, রাণী ও রাজপুত্র সেকেন্দরের 
হস্তগত হইল। দুর্গে ভারতীয় সমতলবাসী সাত হাজার বেতনভোগী সৈন্য 
ছিল। দুর্গ অধিকৃত হইলে সেকেন্দর সৈন্যগণের সহিত চুক্তি করিয়া তাহাদের 
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মুক্তি দিলেন। তাহার! সেকেন্দরের সহিত যোগদান করিতে স্বীকৃত হইল । 
এই চুক্তির ফলে তাহারা সেকেন্দরের সৈন্য হইতে কিছু দূরে সেনানিবাস 
স্থাপন করিল। এই সৈন্যগণ দেশের শত্রু সেকেন্দরের সহায়তা করিতে 
অনিচ্ছুক হইল। চুক্তিভঙ্গ করিয়া রাত্রে পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল। 
সেকেন্দর জানিতে পারিয়া অতকিতভাবে আক্রমণ করিলেন এবং স্ত্রীলোক, 
অন্্শস্ত্রবিহীন ভূত্যবর্গ ব্যতীত সকলের প্রাণসংহার করিলেন। সৈন্যগণ 
দেশের সর্বনাশ সাধন না করিয়া আত্মরক্তে ধর্মরক্ষা করিল। প্রাচীন 
এঁতিহাসিক লিখিয়াছেন_“Met a glorious death which they would 
have disdained to exchange for a life with dishonour.” 
অসম্মানিত জীবন অপেক্ষা মৃত্যুকে বরণীয় মনে করিয়া জীবন বিসর্জন দিল। 
একদিকে চুক্তিভঙ্গ করা অধশ্ম, অন্যদিকে শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া দেশের 
সর্বনাশ সাধন অধন্্ম। নিজের দেশ পরপদানত হইবে, দেশের নরনারী বিদলিত 
হইবে, এরূপ অবস্থায় শত্রুর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়| নিজের জীবনরক্ষার জন্য 
শত্রুর দাসত্ব স্বীকার অধর্ম্ম হইতেও অধর্ম্ম। এক্ষেত্রে সৈনিকগণের দৃষ্টান্তই 
অনুসরণীয়। তাহারা ব্যাপক কর্তব্য গ্রহণ করিয়া মহিমান্বিত হইয়াছে, তাহাদের 
জীবন ধন্য । এই ঘটনার বিষয়ে অনেক লেখক নানারূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। ডিয়োডোরাস ( Diodorus ) এই কাধ্যটিকে সেকেন্দরের 
জঘন্ত বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সৈম্যদলের প্রতি 
অমান্থুধিক শত্রুতার বশেই সেকেন্দর এইরূপ গহিত আচরণ করিয়াছিলেন। 
কিন্ত এরিয়ান (4১718 ) সেকেন্দরের কাৰ্য্য সমর্থন করিয়াছেন। তাহার মতে 
ভারতীয় সৈন্তগণ মনে মনে বিশ্বাসঘাতকতার কল্পনা আটিয়াছিল। এই 
বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিম্বরূপ দেকেন্দরের পক্ষে এরূপ শাস্তিপ্রদান যুক্তিযুক্ত। 
এঁতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ এই কার্ধ্ের সমর্থন করিয়াছেন।* আমাদের 
বিবেচনায় এই কাধ্যের সমর্থন করা যায় না। কারণ, প্রথমতঃ সেকেন্দরের 
ভিন্সেন্ট স্মিথ ততপ্রণীত "Early History of India including Alexander's 
Campaigns” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন £ 
“This incident, which has been severely condemned by various 
writers, ancient and modern, as a disgraceful breach of faith by 
Alexander does not seem to have been, as supposed by Diodorus, the 
outcome of implacable enmity felt by the King against the 
mercenaries, The slaughter of the contingent was rather, as represen- 
ted by Arian, the tremendous penalty for a meditated breach of faith 


on the part of the Indians, and if this explanation be true, penalty 
cannot be regarded as altogether undeserved. While the accession of 
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কার্যের লক্ষ্য পররাজা আক্রমণ। অন্যান্য জাতিকে পদদলিত করিয়া রাখা 
ধর্ম হইতে পারে না। জাতীয় স্বাধীনতা অপহরণ করা বর্বরতার নিদর্শন । 
এখানে রাজনৈতিক হিপাবে আত্মবিস্তৃতিই (5০17০495100) তাঁহার লক্ষ্য 
ছিল। আত্মৰিস্তৃতির জন্য অন্যান্য জাতির ধ্বংসবিধান কখনই সঙ্গত হইতে 
পারে না। অবশ্যই নিজের সাম্রাজ্য অটুট রাখিতে হইবে। নিজের সাম্রাজ্য 
অটুট রাখিবার জন্য বহুদূরস্থিত রাজ্যের অযথা আক্রমণ ধর্মান্থমৌদিত হইতে 
পারে না। এমতাবস্থায় তাহার উদ্দেশ্তও উচ্চ নহে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উন্নত 
না হওয়ায়, তাহার কাধ্য নিতান্ত গহিত হইয়াছে। এখন অবস্থার বিষয় 
বিবেচন! করা যাউক । এই সপ্ত সহস্র সাহসী যোদ্ধা দেশে ফিরিয়া গেলে শত্রুর 
জনসংখ্যা বদ্ধিত হইত । সেকেন্দরের সৈন্যসংখ্যা কম। এমতাবস্থায় এই 
সপ্ত সহস্র সৈনিক শত্রুর সংখ্যা বদ্ধিত করিলে তাহাকে বিপন্ন হইতে হইত । 
এই যুক্তিবলে স্মিথ সাহেব সেকেন্দরকে সমর্থন করিয়াছেন। আমাদের পুর্ববাপর 
অবস্থা দেখিয়া একথা নিতান্ত অসার বলিয়। মনে হয়। কারণ, তিনি যত 
অগ্রসর হইয়াছেন, তত সৈশ্/সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তক্ষশীলার রাজা সসৈন্যে 
তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিল । পুরুর সহিত যুদ্ধকালেও সৈন্যসংখ্যার 
জন্য তাহাকে ভাবিতে হয় নাই । কেবল নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্যই বেগ পাইতে 
ও উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল । শক্রগণকে নিজ পক্ষে আনয়ন করিয়া 
দেশের বিপক্ষে স্থাপন করাও নিতান্ত জঘন্য কাধ্য ; বিশেষতঃ এরিয়ানের কথা 
মানিয়া নিলেও তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার যথেষ্ট পরিচয় তিনি পান নাই। কারণ, 
সেকেন্দর যখন আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন সৈন্যগণ অতকিত ছিল। স্মিথ 
সাহেব নিজেই তাহা! স্বীকার পাইয়াছেন । “Alexander having received 
information of their design suddenly attacked the Indians 
while they reposed in fancied security etc.” এই অবস্থায় যদি 
সৈন্যগণ পলায়নের জন্য ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য চেষ্টিত থাকিত, তাহা হইলে 
এরূপ অতকিতভাবে অবস্থানের কারণ কি? এখন এই সকল দিক্‌ বাদ দিয়া 
রাজনৈতিক দিক্‌ বিবেচনা করা আবশ্যক ৷ যুদ্ধক্ষেত্রে এইরূপ হিসাব করিয়া চলা 


seven thousand brave and disciplined troops would have beena wel- 
come addition to Alexander's small army, the addition of such a force 
to the enemy in the plains wood have been a serious impediment to 
his advance ; and he was, I think, justified in protecting himself against 
such a formidable increase of the enemy’s strength. 


—Pp. 51-52. (2nd Edition.— Clarendon Press) 
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যায় না। শীঘ্র শীঘ্র কাৰ্য্য সম্পাদন করা সঙ্গত। এমতাবস্থায় সৈম্তগণকে বিনাশ 
করাই সমীচীন। আমর! বলিব, তাহা কখনই নহে, বরং সেকেন্দর প্রথম পরাজয়ে 
সৈন্তগণকে বন্দী করিতে পারিতেন, কিন্তু এরূপ অবস্থায় তাহাদের বিনাশ সাধন 
নিতান্ত অসভ্যোচিত হইয়াছে । কাহাকেও বিপদে ফেলিয়া চুক্তিবদ্ধ করিলে 
সে চুক্তি ব্ুক্ষা না করা দোষাবহ হইতে পারে না। 

দত" বলপুর্বক ধরিয়া রাখিয়াছে। তাহার নিকট চুক্তিবদ্ধ হইয়া সে 
অঙ্গীকার পালন ন! করিলে বিশেষ দোযাবহ বল! যাইতে পারে না। সেকেন্দরকে 
ঠিক দক্থা না বলা গেলেও যে ক্ষেত্রে তিনি সৈনিকগণকে অঙ্গীকারাবদ্ধ 
করিয়াছিলেন, সে ক্ষেত্রে দস্থার চুক্তির তুল্য। পরাজিত বলিয়! হত্যা করিলে 
_ উহাকে বর্বরোচিত কাধ্য বলিতে হয়। শত্রুর দলপুষ্ট হইবে বলিয়া ভয় 
থাকিলে তাহাদিগকে বন্দী করাই সঙ্গত হইত। আমাদের মনে অন্য এক 
সন্দেহ উপস্থিত হয়। তখন ভারতে প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য প্রাণপাত পর্য্যন্ত 
স্বীকৃত হইত। সৈনিকগণ ক্ষত্রিয় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সৈনিকবর্গ 
প্রতিশ্রুতি দিয়! থাকিলে প্রতিপাঁলনে সবিশেষ চেষ্টিত থাকিত। আমাদের মনে 
হয়, সেকেন্দর উহ্বাদিগকে আশ্বাস দিয়া স্থবিধামত শক্রনাশ করিয়াছিলেন। 
এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণও বিদ্বামান। প্রাচীন ভারতে সত্যের মর্যাদা 
রক্ষিত হইত। স্মিথ সাহেব নিজেও এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি 
লিখিয়াছেন_“It is certainly the fact that the people of ancient 
India enjoyed a widespread and enviable reputation for 
straightforwardness and honesty" (Early History of India 
৮. 128). যাহারা স্বভাবতঃ সত্যবাদী, তাহাদের মনে এরূপ দলবদ্ধভাবে 
প্রবঞ্চন| করিবার ভাব সহজে আসিতে পারে না। যদি কেহ বলেন_ সেকেন্দর 
বিপদে পড়িয়া উহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের ব্যাপারে এরপ 
করায় কোনও দোষ হইতে পারে না। আমরা কিন্ত এ কথার সমর্থন করিতে 
পারি না। কারণ, সেকেন্দর তখন বিপন্ন নহেন। তিনি 'দিগ্বিজয়ী, তিনি 
জেতা, জিত নহেন। যুদ্ধের ব্যাপারেও আশ্বস্ত, আশ্রিত শত্রুকে এরূপ 
নির্যাতন কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। সৈনিকগণ আততায়ী হইলে এরূপ 
গুধধ আক্রমণেরও সঙ্গতি স্বীকার করা যাইতে পারিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে 
তাহারও অবসর নাই। কেহ বলিতে পারেন সেবেন্দর উভয়-সন্কটে পড়িয়া 
_ কর্তব্ের ছন্দে পড়িয়া একতর পক্ষ অনুসরণ করিয়াছেন। নিজের অভিলিত 
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কাৰ্য্য, নিজের সৈন্যারক্ষা ও পক্ষান্তরে আশ্বীসিত সৈম্যগণের জীবনরক্ষার মধ্যে 
নিজের সৈন্তগণের রক্ষাই সাময়িক কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কেহ 
এরূপ আপত্তি তুলিতে পারেন বলিয়াই আমর! সেকেন্দরের এই ঘটনাটি বিশেষ 
ভাবে আলোচন! করিলাম। বাস্তবিক এই ক্ষেত্রেও সেকেন্দরের কাৰ্য্য সমর্থন কর! 
যায় না। তিনি এই সকল সৈনিককে অনায়াসে অন্ত্রবিহীন করিতে পারিতেন । 
এই সৈন্যগণ দেশে ফিরিয়া আসিলে তাহার পুষ্ঠটদেশ আক্রমণ করিতে পারিত না। 
ইহার সামরিক কারণও নাই। সৈন্যগণ দেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সৈন্ত- 
গণের বিনাশের কোনও কারণ থাকিত না। অবশ্যই তাহার! সন্মুখ যুদ্ধ করিতে 
পারিত। কিন্ত তাহাদিগকে অন্ত্রবিহীন করিলে সে সুযোগও থাকিত না। 
অতএব এ ক্ষেত্রে তাঁহার কাৰ্য্য সমথিত হইতে পারে না। কেহ বলিতে 
পারেন_ শত্রপক্ষীয় লোককে নিজের আয়ত্ত করা রাজনীতির অনুমোদিত । 
সেকেন্দর শত্রপক্ষীয় লোককে নিজের দলভুক্ত করিয়াছিলেন। এবং যখন তাহারা 
বিশ্বাসঘাতকতা! করিয়াছিল, তখন তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলেন। আমর৷ 
বলি, শক্রপক্ষীয় লোককে আয়ত্ত করা রাজধর্ম্মান্ুমোদিত। এ সম্বন্ধে আমাদের 
বক্তব্য নাই। কিন্তু শক্রুপক্ষীয় লোককে বিপন্ন অবস্থায় অন্দীকারে বদ্ধ করিয়া 
স্বদলভূক্ত করা৷ কখনই রাজধর্মান্নমোদিত হইতে পারে না, এবং বিহিতও নহে। 
এ ক্ষেত্রে সঙ্ধীর্ণ স্বার্থের জন্যই সেকেন্দর এরূপ অমানুষিক কাধ্য করিয়াছিলেন | 
এই ঘটনার আলোচনায়ও দেখিলাম__যে ক্ষেত্রে কর্তব্যের ছন্দ উপস্থিত, সে 
ক্ষেত্রে সঙ্গীর্ণ স্বার্থ বিসঙ্জন দেওয়াই প্রকৃত কর্তব্য; ইহাই ধর্ম্ম। সৈনিকগণের 
কাৰ্য্য যে দিক্‌ দিয়াই বিবেচনা করি না কেন সর্ববাংশেই শোভন হইয়াছে, এবং 
সেকেন্দরের কাধ্য কোনও অংশেই শোভন ও সমীচীন হয় নাই। যে স্থলে 
দন্দ উপস্থিত, সে স্থলে সমষ্িস্বরূপ নারায়ণের প্রীতির জন্য একতর কর্তব্য গ্রহণই 
প্রকৃত পন্থা। তাহাতে ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণ সাধিত হয়; অন্তরাত্ম| তৃপ্ত 
হয়, সাধক চিত্তগ্ুদ্ধি লাভ করে। সম্িম্বরূপ নারায়ণের প্রীতির জন্য বর্ম্ম 
করিতে হইলে সেকেন্দর ওরপ অমানুষিক অত্যাচার করিতে পারিতেন না। 
ভারতীয় সৈনিকগণ দেশনারায়ণের জন্য আজ্মোৎসর্গ করিয়া! রুতার্থ। তাহাদের 
মৃত্যু মৃত্যুই নহে। উহা অনন্তজীবন। যখনই কর্তব্র ছন্দ উপস্থিত 
তখনই নারায়ণের প্রেরণা অনুভব করিবার জন্য উন্মুখীন হইতে হইবে । 

অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বিরাজিত। সাত্বিকহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার প্রেরণা 
অন্ভব করিয়| কর্তব্যের ঘন্দ অনায়াসে নিষ্পত্তি করেন। যাহার হৃদয় আকাশের 
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মতন উদার, তাহার নিকট ছন্দের সঙ্থীর্ণতা স্থান পায় না। উন্মুক্ত আকাশের 
যেমন বাঁধা নাই, সাত্বিকহ্ৃদয় ব্যক্তিরও তেমনই বাধা থাকে নাঁমন ব্যাপক 
বলিয়া সকল বস্তু অবগাহন করিয়া অবস্থিত থাকে । সাত্বিক ব্যক্তি নারায়ণে 
কর্মসমর্পণে সমর্থ। মন ব্যাপক না৷ হইলে প্ররুতরূপে কর্শ্মাপণ ও ফলার্পণ 
সাধিত হইতে পারে না। নিত্য ফলার্পণ অভ্যাসের বশেও চিত্ত বিশুদ্ধ ও 
ব্যাপক হয় । অবশ্যই সাধনার প্রারম্ভে অভ্যাস আবশ্যক । অভ্যাসের ফলে 
মন বিশুদ্ধ ও ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । অন্তরে ভগবানের অনুপ্রাণনা উপলব্ধি হয়, 
তখন কর্তব্যের ছন্দ থাকে নাঁ। সংশয় সন্দেহ নিরস্ত হয়। সংশয়ের মত শক্র 
আর নাই । '‘সংশয়াত্মা বিনশ্ঠতি, এইটি করিলাম, এটি করিলাম না, এই রূপ 
সংশয়ের বশেই মনে খুঁতখুঁতে ভাবের উদয় হয়। সংশয় নিরস্ত হইলেই ‘এটি- 
ওটির’ সঙ্কল্প নিবৃত্ত হয়। আমাদের প্রতিপাদিত ফলার্পণ ও কৰ্ম্মার্পণে 
কর্তবোর ছন্দ নিরস্ত হয়। অতএব আমাদের পন্থা সর্ববতোভাবে গ্রাহথ। মানব- 
জীবনে কর্মক্ষেত্রে কর্তব্যের দ্বন্দ ভীষণ পরীক্ষার স্থল ৷ এই পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ 
ব্যক্তিই প্রকৃত সাধক । ভগবানৈকশরণ ব্যতীত কাহারও পক্ষে এই পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হওয়া সহজসাধ্য নহে । সর্বব্যাপী, নিৰ্ম্মল বস্তুতে অবগাহন না করিলে 
উভয়-সঙ্কটের নিবৃত্তি হয় না। তাই আমরা ভগবানের ভাষায় বলি “তৎ কুরুষ 
মদর্পণম্” । যিনি বাস্থদেব, যিনি সর্বব্যাপী, যিনি সর্বান্তরাত্মা তাহাতে সকল 
অর্পণ করিলে সমুদায় দ্বন্দের নিষ্পত্তি হইবে, মনে শান্তি পাইবে, চিত্তও শুদ্ধ 
হইবে। এরপ করিলে জ্ঞাননিষ্ঠা জন্মিবে, জ্ঞানপ্রাপ্রিঘধারে মোক্ষ অধিগত হইবে। 

অনেক স্থলে কর্তবোর পূর্বাপর নিয়াও বিষম সমস্যার উদ্ভব হয়। কোন্‌ 
কর্তৃব্যটি পুর্বে সম্পন্ন করিব ? ইহার মীমাংসা করাও সবিশেষ কঠিন হইয়া 
পড়ে। পিতার আদেশে কোথায়ও চলিয়াছি, বিশেষ জরুরী কাৰ্য্য, বিলন্ে 
ক্ষতির সম্ভাবনা, পথের মাঝে অসহায়া, নিরাশ্রয়া রমণীর প্রতি অত্যাচার 
হইতেছে; গন্তবাস্থানে পৌছিতে বিলম্ব হইলে__যে স্থলে ক্ষতির সম্ভাবনা, সে 
স্থলে নিরাশ্রয়াকে রক্ষা করিব কিন! ? কালের দিকে দৃষ্টি করিলে, প্রথম কর্তব্য 
পিত-আদেশ পালন ও গন্তব্যস্থানে চলিয়া! যাঁওয়া। নিরাশ্রয়ার জন্য প্রাণ 
কাদিলেও যে কর্তব্য পুর্ববাহে গ্রহণ করিয়াছি, তাহাই করা সঙ্গত। আমরা 
কিন্ত উহ! সমর্থন করিতে পারি না। বাস্তবিক যে কর্তব্যটি গুরুতর, যে কর্তবাটি 
ব্যাপক, তাহাই প্রথম করিতে হইবে। গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে, শতশত প্রাণীর 
গৃহদাহ হইতেছে, এমতাবস্থায় বিগ্ভালয়ে বিলম্বে পৌছিলে দোষাবহ হইতে 
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পারে না। বিদ্যালয়ে গমনের জন্য বাহির হইয়াছি, পূর্বাহ্ন বিদ্যালয়ে গমনই 
কর্তব্য। আমরা বলিব__এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে না গিয়া গৃহের অগ্নি নির্ববাপণ 
করাই প্রকৃত কর্তব্য। দশের যাহাতে অমঙ্গল হয়, তাহাতে আত্মকল্যাণ 
সাধিত হইতে পারে না। কর্তব্যের পূর্ববাপর নির্দেশেও নারায়ণের গ্রীতির জন্য 
কর্ম করিবার বিধানগ্রহ্ণই প্রশস্ত পন্থ৷। অন্তরের অন্তর দেবতার আদেশ গ্রহণ 
করিয়া যেটি ব্যাপক কর্তব্য সেইটি প্রথমে অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কেবল 
কালের পৌরব্বাপধ্য দেখিতে হইবে না। অনেক ক্ষেত্রে প্রথমে গৃহীত কর্তব্যই 
ব্যাপক, সেই ক্ষেত্রে তাহাই প্রথমে অনুষ্ঠান করিতে হইবে।  ব্রহ্মচারীর পক্ষে 
অধ্যয়ন প্রথম কর্তব্য, অন্যান্য কর্তব্য তাহার আন্ুষদ্দিক। ব্রহ্মচারী অধ্যয়নার্থ 
গুরুর নিকট উপস্থিত হইতেছে, এমন সময় কোনও বন্ধু আহ্বান করিল, 
তখন বন্ধুর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করাই কর্তব্য। আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা 
অসৌজন্যের লক্ষণ হইলেও এ স্থলে গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিতে যাওয়াই প্রথম 
কর্তবা। এই 'অসৌজন্যরূপ অকর্তব্য দোষাবহ হইতে পারে না। বাস্তবিক 
যে কর্তব্য ব্যাপক তাহাই পূর্ববানুষ্টেয়। সর্বব্যাপী নারায়ণে মনঃপ্রাণ অর্পণ 
করিয়া কম্ম করিলেই এই ছন্দের নিষ্পত্তি হয়। 
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র্কষত্রে কর্তবযনির্ণর সর্বাপেক্ষা সুকঠিন। শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির সাহায্যে কর্তব্য 
নির্ণন কর! যাইতে পারে । ভালবাসার টানে কর্ম করা এবং বুদ্ধির সাহায্যে 
দোষগুণ বিবেচনা করিতে হয়। কর্তব্যনির্ণয়ে বুদ্ধির প্রাধান্য কিনব শ্রদ্ধার 
প্রাধান্য _-এ প্রশ্ন উথাপিত হইতে পারে । ইহার উত্তরে বল৷ যাইতে পারে 
সাত্বিক শ্রদ্ধা ও বুদ্ধিতে কোনও পৃথক্ত্ব থাকে না। রাঁজসিক শ্রদ্ধা! ও বুদ্ধিতে 
পৃথক্‌ ভাৰ থাকে । কোনও ক্ষেত্রে বুদ্ধির দিকে জোর দেওয়া হয়, আবার 
কোনও ক্ষেত্রে বা শ্রদ্ধার দিকে জোর দেওয়া হয়। কেহ কেবল ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম 
বুদ্ধির দ্বারা নির্ণয় করিতে বলিতেছেন, আবার কেহ কেবল জদ্ার দিকে 
অতিশয় জোর দিতেছেন। এদছুভয়ের মিলনই আমাদের মত। কিন্ত 
সর্বাবস্থায়, সকলের তাহা সম্ভব কি? কারণ সকলেই সাত্বিক অধিকারী নহে, 
বিশেষতঃ বুদ্ধির তারতম্য সকলেরই আছে। এমতীবস্থায় বুদ্ধিকেই আমরা 
কর্তব্যাকর্তব্যোর প্রমাণ বলিয়া মানিয়া নিতে পারি না, কারণ সকলেই যদি নিজের 
বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া কাৰ্য্য করিতে পারে, তাহা হইলে লোকস্থিতি-রক্ষার 
জন্য আইন প্রণয়নের আবশ্তকতা থাকে না। কুৎসিত চরিত্রের লোকও নিজের 
বুদ্ধির বাহাদুরী করিতে পারে ক্রোধোন্মত ব্যক্তি বুবুদ্ধির বশে সর্বনাশ 
করিয়া বুদ্ধির উপর কর্ম্ম করিয়াছি বলিতে পারে। এরপভাবে বুদ্ধির উপর 
কর্তব্যাকর্তব্যের প্রামাণ্য নির্ভর করিলে শৃঙ্খলা থাকিতে পারে না । স্বাধীনতা 
বাঞ্চনীয়, কিন্তু উচ্ছুঙ্খলত| কোন অবস্থায় প্রশংসনীয় নহে । স্বাধীন চিন্তা ও 
চেষ্টায় কাৰ্য্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু উচ্ছঙ্খল উন্মত্ত চেষ্টায় মানুষের কর্তব্য সম্পাদন 
স্নদূরপরাহত, ইহাতে অনেক সময় নিজের জীবনেরও অধোগতি হয়। অধিকার- 
নির্ণয় ক্ষেত্রেও কেবল নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করা যায় না। বালকের 
কতকটা পরিমাণে পিতামাতা গুরুজনের বুদ্ধির উপর নির্ভর করা একান্ত 
আবশ্যক । অন্ধ ব্যক্তির চুন প্রদর্শক চাই) বুদ্ধির পর্ণতা সম্পাদন করিতে 
বহুদিন লাগে। ভিতরের বস্তুর উন্মেষ করিতে, অভিব্যক্ত করিতে, সাধনার 
আবশ্যকত| আছে। গাছে ফুলটি ফুটিয়া উঠিতেছে, এমন অবস্থায় উহাতে 
জলসেচের আবশ্যকতা আছে। উহা নিজের শক্তিতে বৃদ্ধি পাইতেছে বটে 
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কিন্তু অনুকূলতা আবশ্যক । অতএব কেবল নিজের বুদ্ধিবলে কর্তবানির্ণর 
করিতে পারা যায় না। কর্তবোর প্রতি নিষ্ঠা সম্বন্ধেও সেই একই কথা । প্রাণের 
টানে কর্তব্যনি্ণর করিলে তাহা প্ররুত কর্তব্য নাও হইতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে 
উপস্থিত হইয়৷ পরিজনের কথা মনে পড়াম স্গেহের পীড়নে স্বগৃহাভিমুখে রওনা 
হওয়া কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। শক্রর আক্রমণে প্রাণভয়ে ভীত হুইয়। 
প্রাণের প্রতি ভালবাসায় পলায়নপর হইলে তাহা কি কখনও সঙ্গত হইতে 
পারে? দুর্ভিক্ষে কাতর, ভিক্ষা করিয়া দুইজনের পরিমিত অন্ন সংগ্রহ 
করিলাম, কিন্ত নিজের স্ত্রী, ছুই পুত্র ও এক কন্যা উপস্থিত । ৭ দিন ৮ দিন 
উপবাসী, দুজনের খাওয়া চলে, এমতাবস্থায় সেহ বলিতেছে সন্তানকে দেও, 
প্রাণের টান বলিতেছে প্রাণরক্ষা কর। বুদ্ধি বলিতেছে, নিজে রক্ষা পাইলে 
পুত্রকন্ঠা আবার হইবে। বুদ্ধি আবার বলিতেছে, এরূপ জীবন রাখিয়া লাভ 
কি? বেচারা যায় কোথায়! স্ত্রী বলিতেছে ‘তুমি বীচ, কখনও বলিতেছে 
“ছেলে দুটিকে বাচাও আমরা মরি’। মেয়ের সজল নেত্র, শুদ্ধ মুখ আবার করুণার 
উদ্রেক করিতেছে। সকলেই মৃমূযু; কাহাকে কীচাই। কর্তবানির্ণর করিবে 
কে? বুদ্ধি অপারগ, নিষ্ঠা অপারগ । এ কর্তব্যের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিবে কে? 
পিতা মাতাকে হৃত্যা করিতে আদেশ দিয়াছেন__কর্তব্যনির্ধারণ করিবে কে? 
সেনাপতি সৈন্যকে লোকের ঘর পোড়াইতে আদেশ করিতেছে, কর্তবানির্দারণ 
করিবে কে? নাবালক, শিশু, তাহাদের বুদ্ধি পরিপক হয় নাই, 
তাহাদের কর্তব্য কে ঠিক করিয়া দিবে? যদি বল শিশুর কর্তব্যাকর্তবা 
কি? আমর! তদুত্তরে বলিব, একান্ত শিশুর কর্তব্যাকর্তবা না থাকিতে পারে, 
কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত কর্তবাবোধ বালকের বাড়ান দরকার । এস্থলে নির্দেশ 
করিবে কে? অবস্থাবিশেষে, অধিকারিবিশেষে কর্তব্যনির্ণম. আবশ্যক | 
বিপদের ধৰ্ম্ম সম্পদের ধর্ম নহে। সম্পদের ধর্মও বিপদের ধর্ম নহে । রোগের 
সময় যাহা পথ্য, সুস্থাবস্থায় তাহা! পথ্য নহে। রোগী তাহার অবস্থা বুঝিতে 
পারে না, রোগের যন্ত্রণা উপলদ্ধি করে। কিন্তু প্রকৃত কি রোগ, কেন হইয়াছে, 
তাহা নির্ণয় করিতে সে পারে না। এমতাবস্থায় চিকিৎসকের প্রয়োজন । 
চিকিৎসকের শাস্ত্র দেখিয়া রোগের নিদান ও লক্ষণ নির্দেশ করিতে হ্য়। 
অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে । যাহার যেরপ প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তাহা 
দেখিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। অতএব প্রত্যেক অস্থঃকরণের মূলে যে একত্ব 
তাহার উপর না দীড়াইয়া এ নির্ণয় অসম্ভব । অন্তঃকরণের বৈষম্য আছে। 
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বুদ্ধিমত্তারও ইতর-বিশেষ আছে। অন্তঃকরণের অন্তঃস্থলে যে সমতা তাহার 
উপর ভিত্তি করিতে পারিলে তাহাই প্ররুত প্রমাণ হইতে পারে। বাহিরে 
সব্বত্র বৈষম্য, কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে সমতা আছে, সে সমতা জ্ঞান। 
জ্ঞানই প্রকৃত প্রমাণ। জ্ঞান জন্মিলে কর্মের কর্তব্যতানিরণয় স্বচারুরূপে সম্পন্ন 
হইতে পারে । জ্ঞান আমার নাই, আমার কি করিতে হইবে? উত্তর-__জ্ঞানের 
উপরে ভিত্তি ধাহার তাঁহাকে বরণ করিতে হুইবে। এই জিনিসটি কি? 
উত্তর-_ শাস্ত্র । শান্ত বলিতে কি বুঝিব ? যাহ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহাতে 
জ্ঞানের সমাবেশ, যাহা অজ্ঞাতজ্ঞাপক তাহাই শান্ত্। জ্ঞান জিনিসটির ব্যভিচার 
হইতে পারে না, যাহা অসন্দিধ, ভমপ্রমাদ-পরিশূন্য তাহাই জ্ঞান। ‘ইদং 
জ্ঞানং প্রমা ন বা” এই জ্ঞান প্রমা কিনা এই প্রশ্ন উঠিতে পারে না। প্রমাণজাত 
প্রমা, জ্ঞান প্রমাণজাত ; অতএব ব্যভিচারের সম্ভাবনা নাই। সংশয় থাকিলে 
জ্ঞান জন্মিতে পারে না, সংশয় মান্গষের আছে। সংশয়ের অবস্থান থাকিলে 
জ্ঞানের অব্যভিচারিতা থাকে না। তদুত্তরে বলিব, এ সংশয়ের মূলেও জ্ঞান । 
জ্ঞান একরন, সম। শাস্ত্রকে জ্ঞান বলিবার তাৎপর্য কি? যাহারা জ্ঞানী, 
তীহারাই শাস্ত্রের ষ্টা, তাহারা অভ্রান্ত। তীহারা আধ, ভ্রম-প্রমাদ-সংশয়- 
পরিশৃন্য । তাহারা অন্তরের অস্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া সকল দেখিতে পাইয়াছেন। 
সকলাবস্থা দেশকাল বিবেচনা করিয়া বিধান দিয়াছেন। এস্থলে অন্য আপত্তি 
জ্ঞান যে স্বতঃসিদ্ধ তাহার প্রমাণ কি? উত্তর-ন্বতঃসিদ্ধ জিনিসের প্রমাণ 
থাকিতে পারে না। “আমি” ইহার প্রমাণ কে? অবশ্যই বলিতে হইবে 
“আমি”। “আমি” সম্বন্ধে সংশয়কর্তীও আমি | জ্ঞান সম্বন্ধে সংশয় যে করিবে 
সেও জ্ঞান। এস্থলে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন-_শান্্জ্ঞান কি জ্যামিতির 
স্বতঃদিদ্ধগুলির মতন কাল্পনিক? আমরা তদুত্তরে বলিব_নহে; জ্ঞান 
কাল্পনিক নহে। জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধগুলি বিচারে টিকিতে পারে না, ইহাতে 
ব্যভিচার আছে, সংজ্ঞাগুলি অব্যাপ্তি-অতিব্যাপ্থি-দোষে দৃষিত। দৃষ্টাস্ত- 
স্বরূপ একটি স্বতঃসিদ্ধ নেওয়া যাক--ধে বস্তু পরস্পর কোনও একবস্তর সমান 
তাহারা পরম্পর সমান (Things which are equal to the same 
thing are equal £0 0ne:anOther)| প্রথমে, জগতে কোন দুইটি বস্তই 
সমান নহে দুইটি বস্তুর সাদৃশ্য আছে কিন্ত সাম্য নাই। এক বৃক্ষের দুই 
পত্রও সমান নহে, পরিমাণে সমান হইলেও আয়তনে সমান হয় না! একমণ 
ওজনের রৌপ্য ও একমণ তুলার আয়তন সমান নহে। আকারে সমান 
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হইলেও আয়তনে সমান হয় না। এক ওজনের বস্তুও সমান নহে, কারণ 
লৌহ, রৌপ্য ও স্বর্ণ তাত্র ও টান, সীসক ও রাং উপরে সমান ওজনের হইলেও 
জলের ভিতরে ইহাদের ওজনের তারতম্য হয়। পর্বতের শীর্ঘদেশে ও দান্ু- 
দেশে সমান ওজন হয় না । গুণগত তারতম্য আছে, প্রকারভেদ (modality) 
আছে, সম্বন্ধভেদ (:218090) আছে। অতএব ছুই বস্তু পরস্পর সমান হইতে 
পারে না। এমতাবস্থায় তৃতীয় বস্তুর সহিত সাম্য কি প্রকারে সম্ভব? অতএব 
জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধটি বিচারের হিসাবে ভ্রান্ত। আরও একটি স্বতঃসিদ্ধ 
(৪5100) নেওয়। যাকৃ। “সমান সমান বস্তুর সহিত সমান সমান বস্তু যোগ 
দিলে যোগফল সমান’ (If equals are added to equals, sums are 
eU৭l)। এ স্থলেও সমান বস্তু না থাকায় যোগফলের সমতার কোনও মূল্য 
নাই। মূলেই যার ভুল, তাহার উপর যাহাই কেন দাড় করান হউক না, সকলই 
ভুল হইবে । যোগের বেল! যেরূপ ভুল, বিয়োগের বেলাও তেমনিই ভুল হইবে । 
গুণের বেলা ডবল এবং ভাগের বেল! অর্ধেক সকলই ভুল। কারণ সমান 
দুইটা বস্তুই নাই। জ্যামিতি যাহার উপর স্থাপিত সেই বিন্দুটিও কাল্পনিক ৷ 
যাহার অবস্থিতি আছে, কিন্ত বিস্তৃতি নাই তাহার নাম বিন্দু 
(Point is that which has position but no magnitude) | অবস্থিতি 
আছে কিন্তু বিস্তৃতি নাই এমন পদার্থ কিছু আছে কি? আকার নাই_দৈর্ঘ্য 
নাই প্রস্থ নাই বিস্তৃতি থাকে কি করিয়া? অবস্থিতি থাকিলেই আকার 
আছে, বিস্তৃতিও আছে। দৈৰ্ঘপ্ৰস্থ নাই কিন্তু অবস্থিতি আছে, ইহ! কাল্পনিক 
ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে ন|। এস্থলে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য 
_ জ্যামিতি অসীমকে সসীম করিয়া ফেলিয়াছে। দেশের আনন্ত্য জ্যামিতির 
বিন্দু ও রেখাদ্বারা! সংকীর্ণ হইয়াছে। রেখা জিনিসটিও কাল্পনিক। ‘দৈঘ্য 
আছে কিন্ত প্রস্থ নাই তাহাই রেখা? ‘A line has length but is said 
to have no breadth.’ | দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ নাই এ বস্তুটি কি? রেখাকে 
বিন্দুর সমষ্টি বলা হয়। বেশ, এস্থলে জিজ্ঞাসা করিব, 'র্ঘ্যপ্রস্থ যাহার নাই, 
তৎসাহায্যে একটি বস্তু তৈয়ারী হইল যাহার দৈর্ঘ্য আছে, কারণে যাহা নাই 
কার্যে তাহার উৎপত্তি হইল । আবার, দৈর্ঘ্য হইল কিন্ত প্রস্থ হইল না কেন? 
ইহার সদুত্তর নাই। বাস্তবিক জ্যামিতি দেশ (928০6) জিনিসটাকে বিন্দু ও 
রেখাদ্বার| শুঙ্ঘলিত করিয়াছে। স্বাধীন বস্তর উপর পরাধীনতার আরোপ 
করিয়াছে। অখণ্ড বস্তুকে খণ্ডিত করিয়াছে। মানুষের মন ব্যাপক বিরাট্‌ বস্তুর 
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ভাবনা করিয়া বিরাট ও ব্যাপক হয়। দেশ অনন্ত, দেশ অসীম। এরূপ 
ভাবনায় মানুষের চিত্তের প্রসার হয়। ছোট জিনিসকে বড় ভাবিলে মনের 
প্রলারতা হয়, কিন্তু বড় জিনিসকে ছোট ভাবিলে, মানুষ ছোট হইয়া ঘায়। 
জ্যামিতি দেশকে রেখার-বীধনে পরিচ্ছন্ন করিয়া মানুষের সর্বনাশ করিয়াছে। 
দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া মান্যকে আর হাপ ছাড়িতে দেয় নাই। এই কাল্পনিক 
ভিত্তির উপরেও মান্ষের ব্যবহার চলিয়া যাইতেছে । কিন্তু শাস্ত্র জ্ঞানে 
প্রতিষ্ঠিত । জ্ঞানে, মিথ্যা জ্ঞান, বিকল্প, স্থিতি প্রভৃতি নাই। প্রমাণের 
ফলে জাত প্রমাই জ্ঞান। অতএব শাস্ত্র জ্যামিতির মত কাল্পনিক নহে, 
জ্ঞান অবাধিত, জ্যামিতি বাঁধিত। জ্ঞান স্বতন্ত্র, জ্যামিতি পরতন্তর। অতএব 
শান্তর কাল্পনিক নহে । 

আরও প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে-_অস্কশান্ত্রে আমরা যেরূপভাবে ব্যবহার- 
কাৰ্য্য লাগাই শান্ত্রও কি তদ্রপ জিনিস? উত্তরে বলিব, না, তাহা নহে, অঙ্ক- 
শাস্ত্রের প্রধান বস্তু ১ আর অপ্রধান *। * শৃন্ত একটা চিহ্ুজ্ঞাপক, বাস্তবিক 
তাহাও বল! চলে না। কারণ কোনও ক্ষেত্রে শূন্যের মূল্য আছে, কোনও ক্ষেত্রে 
নাই। ১-এর পরে শূন্য দিলেই দশগুণ হইয়া যায়, যথ| ৯, ১০, ১০০১ ১০০০ 
১০০০৯ ইত্যাদি । এ ক্ষেত্রে “০ শূন্যের মূল্য দশ । কিন্ত দশমিক ভগ্নাংশের 
বিন্দুর পরে ১ লিখিয়া লক্ষ লক্ষ শূন্য দিলেও তাহার কোন মূল্য নাই, যথা 
"১০০০০ ইত্যাদি, কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিন্দুর পরে ও একের পুর্বে শূন্য দিলে নিয়ন 
ক্রমে শূন্যের মূল্য থাকে__যথা "০১, "০০১, "০০০১ ইত্যাদি। এইরূপ বৈপরীত্য 
শূন্যের সর্বদাই পরিলক্ষিত। প্রকুতপ্রস্তাবে শৃন্যের কোনও মুল্য নাই, কারণ 
এক ‘১’ থাকিলেই সকল কাৰ্য্য চলিতে পারে, ১+১=২, ২7+১-৩৮ 
৩+১-৪ ইত্যাদি ৯+১-১০, একের যদি ১ যোগ দিলেই চলিতে 
পারে, তবে শুন্যের কোনও আবশ্যকতা থাকে না। শুন্য ও একের যোগ, বিয়োগ, 
পুরণ ও ভাগফলগুলি দেখিলেও প্রতীয়মান হইবে, ০+০-০, এ স্থলে শৃন্যের 
কোনও মূলা নাই; ০-_০-০১ এ স্থলেও নাই ; ০৯০০, কোনও মূল্য নাই, 
*-০- যে কোনও সংখ্যা, এ ক্ষেত্রেও কোন মূল্য আছে, ইহা! বলা যায় না; 
কারণ মূল্য কত ও কি তাহা অবশ্যই নির্দারণ করা যাইতে পারে না। এখন 
দেখা যাক্‌ ‘এক ও শুন্য’ গ্রহণ করিলে কি ফল দীড়ায়। ১7-০-১) এ স্থলে 
শূন্যের কোনও মূল্য নাই ; ১-০=১, এ স্থলেও শুন্তের মূল্য নাই ; ১%০=০, 
এ স্থলে শূন্যের মূল্য দীড়াইল, কিন্তু মূল্য কি তাহা অবশ্তই বলা যায় না) 
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১০ = অনন্ত (08710)। এবেলা শূন্যের মূল্য আছে; কিন্ত নির্দিষ্ট কিছুই 
নাই। পক্ষান্তরে ৎ4-১= ১, এ স্থলেও শূন্যের মূল্য নাই ; *-১-১, এ স্থলেও 
শূন্যের কোনও মূল্য নাই, -১ ইহারই বা মূল্য কি? বীজগণিতে হাতে গড়া 
একটা মূল্য নির্দেশ করিতে পারে, কিন্তু তাহা কি বস্তু ? অবশ্য নির্ণয় করিতে 
পারে না। ০১১০, এ স্থলে ১ একের মূল্য কি? কোনও ক্ষেত্রে দেখি 
একের মূলা, কোনও ক্ষেত্রে তাহাও নাই; ০+১=০, এ ক্ষেত্রেও ১ একের 
কোনও মূল্য নাই। ১+১-২, এ ক্ষেত্রে একের মূল্য আছে, কিন্তু ১-১-০ 
এ ক্ষেত্রে শূন্যের কি মূল্য? ১৯১১ এ ক্ষেত্রেও একের মূল্য নির্দিষ্ট হইতে 
পারে না । যোগে (১4-১) বাঁড়িল, কিন্তু গুণে (১৯৫১) বাড়িল না। ১--১-১, 
এ ক্ষেত্রে আরও অদ্ভুত। মোটামুটি দাড়াইল, হ্বাসবৃদ্ধিতে ভাগে ও গুণে 
কোনও রূপ মূল্য নাই। সর্বক্ষেত্রে সতাঁও নাই। 

০4০5 

০১৫ ০০০ 

*-০- যে কোনও সংখা 

১4০১ 

১০75১ 

১১৫০ -০ 

১-০ অনন্ত (infinity) 

০4-১ ১ 

০-১-১ 

০১৫১ ০০ 

০১৪ 

১+১=২ 

১-১=০ 


১%X১=১ 
১--১=১ 
পরম্পর বৈপরীত্যের উপরে অস্কশান্্র নির্ভর করিতেছে। এমন অযৌক্তিক 
জিনিস দিয়া আমর! কাৰ্য্য চালাইতেছি যাহার মূল্য নাই। তাহাতে মূল্যের 
আরোপ করিতেছি এবং সর্ববত্রও ইহার স্থিরতা রাখিতে পারিতেছি না। এখন 
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দেখিতে হইবে ১4-১=২, কিন্তু একের পৃষ্ঠে এক ১১। দুই জায়গায় ছুইরূপ 
মূল্য হইল। ১+-১ কিন্তু একের পৃষ্ঠে *=১০, এরূপ অদ্ভুত জিনিসের 
সমাবেশে আমরা অ্কশাস্ত্রের স্থা্ট করিয়াছি । আরও একটি কথা ভাবিতে 
হইবে__২ হইতে পরার্দ পর্য্যন্ত সকল সংখ্যাই আপেক্ষিক, ১+১-২, 
১+১+১-৩ ইত্যাদি। এই আপেক্ষিক ভাবের উপরেই (Relative) ছুই 
প্রভৃতি সংখ্যার বিগ্যমানতা। এখন যদি ‘১’ এক এই জিনিসটিকেই স্থির বিয়া 
গ্রহণ করি, তাহ! হইলেও দেখিতে পাই একের মূল্য সর্বত্র সমান নহে, কারণ 
১৯১১, গুণের ফলও ১, গুণিতকও ১ এবং ১১১, এ স্থলে ভাষ্য, 
ভাজক ও ভাগফল সকলই ‘এক’ (১), সমত! থাকিল না, বিশেষতঃ ১+০= 
অনন্ত, এ স্থলে একের মূল্য কি দীাড়াইল? আবার অনস্ত - ১ = শূন্য, 
অনন্ত -২=শূন্ত (?), অনন্ত -৩=শূন্ত । এ ক্ষেত্রে আমরা ফল শূন্য বলিয়া 
-১,-২, -৩ ইহারা পরস্পর সমান তাহাও বলিতে পারি না। বাস্তবিক 
এই অন্কশান্ত্রের ব্যাপারেও আমর! অনন্ত কালকে সান্ত করিয়া ফেলিয়াছি; 
এ ক্ষেত্রেও কতকগুলি সংখ্যার চিহ্নে অখণ্ড কালকে খণ্ডিত করিয়াছি, মূল সত্যকে 
অজ্ঞানের আরোপে অর্ধ-সত্যরপে ব্যবহার করিতেছি । বড় জিনিযকে ছোট 
ভাবায় আমরাও ছোট হইয়া পড়িয়াছি, অষ্টপাশবন্ধনে অসীমকে সসীম, 
অনন্তকে সান্ত করিয়া গুটিপোকার মত নিজের জালে নিজেই বাধা পড়িয়াছি। 
কশ্মের পরিণতি জ্ঞানে । কর্শের প্রসার আবশ্তক। মনের ব্যাপ্তি চাই । মনকে 
ছোট করিয়। ফেলার কর্শের প্ররুত সার্থকতা থাকে না। শাস্ত্র অখণ্ডিত বস্তুকে 
নিজের প্রকৃত স্বরূপে দেখায়, অঙ্ক, জ্যামিতি প্রভৃতি খণ্ডিত করিয়া ফেলে। 
শান্ত সর্বত্র সম, একরদ, ব্যাপক বস্তুর প্রকাশ করে, আর জ্যামিতি প্রভৃতি 
বিষম, খণ্ডিত ও মন্থীর্ণ করিয়। ফেলে। শাস্ত্র জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, প্রমাণজনিত বিশুদ্ধ 
জ্ঞানে উহার ভিত্তি। অঙ্ক, জ্যামিতি প্রভৃতি অজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত; ভ্রান্তির উপরে 
লোকের কোনওরূপ স্থবিধার জন্য একটা রফা বন্দোবস্ত মাত্র। এইরূপ 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সিঙ্ধান্তগুলি (॥১০০৮e৪5i5) অর্ধসত্য। আর ইহাতেও 
অসীম বস্তুকে নিয়মের নিগড়ে বাধিয়া মান্ছষের মনকে খণ্ডিত ও সংকীর্ণ 
করিয়াছে। পরকে অন্বীন করিতে গেলে নিজেরও অধীনতা অনিবার্ধ। 
যাহাকে বীধিলাম তাহার বাধন আমাকেও অপ্রকা শ্যভাবে বন্ধন করিল। 
বন্ধ কয়েদি পলাইবার জন্য চিন্তিত। রক্ষকও তাহাকে বদ্ধ রাখিতে গিয়া 
তাহার চিন্তায় নিজেও বন্দী হইয়া পড়ে। বিজ্ঞানের নিযমশৃঙ্খলে প্রকৃতিকে 
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বাধিয়া আমরাও বদ্ধ হই। বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাকৃতিক শক্তিবলে আমরা 
যে কার্যের সুবিধা করিতেছি_-যথা আকাশে উঠা, জলের ভিতর দিয়া 
যাওয়| প্রভৃতি, তাহাতে আমরা প্রকুতপ্রস্তাবে প্রকৃতির উপর কতৃত্ব 
করি না, প্রকৃতিকে জয় করি না, প্রকৃতির দাস হইয়৷ পড়ি। উহার বাহাছুরী 
লৌকদেখান মাত্র। প্রকৃত কর্তৃত্বে অবশ ভাব নাই। প্রকৃতির সাহায্যে 
কলকজা তৈয়ারী করিলাম, তাহাতে জীবনের বিকাশ কতদূর হইল তাহাই 
জিজ্ঞান্ত । কলকন্জা প্রকৃত জীবন নহে, সংসারের কাধ্য চালাইবার 
উপযোগিতা অবশ্যই আছে। কিন্তু মানসিক ক্ষেত্রে-কর্শের প্রকৃত ভূমিতে 
ইহার সার্থকতা কোথায়? শান্তর প্রকৃত জীবনের উন্মেষ করির দেয়, পন্থা 
প্রদর্শন করে। জ্ঞানের আলোকে বিভাত করিয়া সকলের গন্তব্যপথ দেখানই 
শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎ্পধ্য। শান্ত্র স্বতঃপ্রমাণ, কারণ ইহা প্রমাণান্তরের 
অপেক্ষা রাখে না। জ্ঞান স্বপ্রকাশ, ইহাকে প্রকাশিত করিবার জন্য অন্য 
প্রকাশের প্রয়োজন নাই; যে প্রকাশ করিবে সেও জ্ঞান। কর্মক্ষেত্রে 
শাস্ত্রের আবশ্তকতীও সমধিক। দুইজন পণ্ডিত কিংবা! দার্শনিক ছুই 
মতের প্রচার করিলেন, কাহার মত গ্রহণ করিব? উভয় মতের পার্থক্য 
আছে, বৈপরীত্য আছে, চলিব কি প্রকারে? উভয়ের মতের মূলে ঘে 
অখণ্ডিত জ্ঞান তাহাই গ্রাহ। তর্ক অপ্রতিষ্ঠ। তর্কের মূলে কোনও প্রমাণের 
বস্তু থাকা আবশ্যক । এক তাকিক অন্যকে পরাস্ত করিতে পারে, আবার সেও 
পরাজিত হইতে পারে। কিন্তু মূল জ্ঞান আপ্ত, তাহার বিপর্ধায় হইতে পারে 
না। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে-শাস্বর মানিলে আমার স্বাধীনতা বিনষ্ট 
হুইল । উত্তরে বলিব-_এ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না, কারণ, শান্তর দেশ, 
কাল, পাত্র প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া যাহা সহজ, যাহা! স্বাভাবিক তাহারই 
নির্দেশ করে। যাহা সহজ তাহা গ্রহণ করিতে অধীনতা আসিবে কেন? 
বিশেষতঃ জ্ঞানই মুক্তি এবং জ্ঞানে মুক্তি। জ্ঞানের উপর যাহার প্রতিষ্ঠা 
তাহাতে বন্ধন আনিবে কেন? পরস্ত বন্ধনমুক্ত করিয়া দিবে। অতএব আপত্তির 
অব্দর নাই। দ্বিতীয় আপত্তি উঠিতে পারে-_শাস্ত্রশব্দের অর্থ_যাহাতে শাসন 
করে (শাস্‌+-ত্র)। শাসন করায় বন্ধন বুঝায়। তদুত্তরে বলিব__শান্ত্র উচ্ছজ্ঘলতা, 
উন্মার্গগামিতা নিবারণ করে। ইহ! শান্ীয় শাসনের তাৎ্পর্ধযা। ইহা 
বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, কিন্ত অনাচার নিবারণ করে। লোকশাসনের 
জন্য আমরা আইন প্রণয়ন করি; আইনের তাৎপরধ্য উদ্দাম উচ্ছজ্খলতা নিবারণ । 
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কেবল নিবারণই উদ্দেশ্য নহে, প্রকৃত জিনিস সংশোধন। পাগের শান্তির 
তাৎপধ্য সংশোধনে । উহাতে প্ৰতিহিংস| (vindictiveness), প্রতিফল (চ2- 
₹৮ibUti০৷) নাই। উহা সংশোধক (corrective) আইন। আইন তৈয়ারী 
করিবার বেলায় এমন আইন কর! উচিত যাহাতে আইন ভাঙ্গিতে ন! হয়। 
আইন করিয়া লোককে ভাবিতে দেওয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে মাহ্ুমের সর্বনাশ 
করা। কঠোর আইন করিলাম, লোকে পালন করিতে পারিল না, নিজেও 
বিশেষ ঠেকার সময় আইনের মর্যাদা রক্ষা না করিয়া একটা রফা করিয়া 
দিলাম, ইহাতে লোকের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে না, একবার ভাঙ্গিলে 
দশবার ভাঙ্গিতে চায়। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, লবণের আইন করা গেল, 
লবণের একচেটিয়া করিয়া কাহারও লবণ তৈয়ারীর অধিকার রাখিলাম না। 
কিন্ত নানারূপ কারণে লবণ বিদেশ হইতে আসিতে পারিল না। দেশে 
অভাব হইল, গোপনে গোপনে লোকে লবণ তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিল । 
দেখিয়াও দেখিলাম না, অথবা। গোপনে প্রশ্রয় দিলাম । ইহাতে বর্তমানের 
কার্যোদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু সমাজের, রাষ্ট্রের সর্ববনাশের বীজ বপন করা 
হয়। কারণ, প্রচ্ছন্নভীবে আইন ভাঙ্গিতে পারায় আইনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে 
না, আবারও আইন ভাঙ্গিতে ইচ্ছা হয়। শাস্ত্র এরূপ আইন গড়ে না। 
মানবীয় প্রকৃতির অনুকূলে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়| নিয়ম নির্দেশ করে। 
অতএব শান্তীয় শাসনকে বন্ধন বলা যায় না। ইহাতে কারাগারে নিক্ষেপ 
করে না, কারাগার হইতে মুক্ত করে। শাস্ত্রের নিয়মগুলির বিশেষত এই যে 
উহা! মনগড়া জিনিন নহে। শাস্ত্র প্রতিহিংসা অথবা প্রতিফলের ব্যবস্থা করে 
না। আইন অনেক ক্ষেত্রে সংশোধক না হইয়া প্রতিফল ও প্রতিহিংসার 
বস্তু হয়, কিন্ত শাস্ত্র তাহ! হইবার জো নাই। এন্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, ধর্মান্ধ 
ব্যক্তি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অত্যাচার করিতেছে;_তাহা হইলে শান্ত প্রতি- 
হিংসা করে ন! ইহার সার্থকতা রহিল কোথায় ? উত্তরে বলিব-_-উহা শাস্ত্রের 
দোষ নহে, লোকের বুঝিবার তুল, বুদ্ধির দোষ। অতএব শান্্ীয় শাসনের 
কোন দোষ নাই, উহা! নির্দোষ। রোগীর রোগ সারাইবার জন্য তিক্ত পথ্য 
কখনই দোষের হইতে পারে ন|। 

শান্ত বুঝিবার শক্তি আমার নাই, আমি কি প্রমাণের বলে শাস্বীয় আদেশ 
গ্রহণ করিব? উত্তর--গুরুর আদেশ, গুরু শারীয় জ্ঞানে জ্ঞানী, তাহার নিকট 
সকল বিভাত। তিনি শাস্থার্ঘদ্শী। তিনি ব্রহ্ধবিৎ, ্ৰহ্মনিষ্, বেদপারগ, 
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নিষ্পাপ, কামনাপরিবঞ্জিত, শান্ত, অহৈতুক, দয়াসিন্ধু_তিনি সুহৃদ, তিনি 
মঙ্গলের আধার | তাহার বাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের কোনও পার্থক্য নাই। কারণ 
জ্ঞানে ভিত্তি, গুরুর বুদ্ধি স্থির, অন্ধাপবিত্র, তাহার বাক্যই শাস্ত্র। গুরুর বাক্য 
সত্য, গুরু যাহা বলিতেছেন তাহা জ্ঞান, তাহা প্রমা--অতএব ইহা কর্ভবা- 
নির্ণয়ে প্রমাণস্বরূপ । এ প্রসঙ্গেও আপত্তি হইতে পারে--গুরুর অধীনতাও 
অধীনতা। তদুত্তরে বলিব, ইহা অবীনতা হইতে পারে নাঁ। জ্ঞান নিজেও 
নির্ঘ,ক্ত, কাহাকেও বদ্ধ করে না। স্বগ্রকাশ জিনিস নিজেও প্রকাশিত, 
অন্যকেও প্রকাশ করে । অন্ধকার অন্যকেও গ্রাস করে, আলোক সকলকেই 
প্রকাশ করে । অতএব তিনি বন্ধনের কারণ হইতে পারেন না। 

অন্য আপত্তি__আবশ্যকতা কি? গুরু না হইলে কি চলে না?__উত্তরে 
বক্তবা__জ্ঞান না হইলে কি চলে? অবশ্যই বলিতে হইবে জ্ঞান ভিন্ন লোক 
চলিতে পারে না। শিক্ষায় শিক্ষক চাই, রোগে চিকিৎসক চাই, যুদ্ধে নায়ক চাই, 
জাহাজে কাপ্তান চাই, রাষ্ট্রে নায়ক চাই । রোগে চিকিৎসকের যেমন প্রয়োজন, 
সাধনক্ষেত্রেও গুরুর সেইরূপ প্রয়োজন। রোগী রোগের যন্ত্রণ। বুঝিতে পারে, কিন্ত 
রোগের মূল কারণ, প্রতিকার প্রভৃতি নির্দেশ কর! রোগীর পক্ষে অসম্ভব । 
রোগের অবস্থা বাদ দিলেও স্বাভাবিক অবস্থায়ও সাধারণে নিজের বিষয় একটা 
সামান্যরূপে বুঝিতে পারে অর্থাৎ অন্ুভব করে । কিসে প্রতিকার হয়, মূল কারণ 
কি, তাহা নির্দেশের জন্য তন্বদর্শী চিকিৎসকের প্রয়োজন। মনোরাজোও 
তাহাই। কর্মক্ষেত্রে দীক্ষার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক চাই না_ইহার তাত্পধ্য 
কি? নায়কের আবশ্যকতা প্রাকৃতিক নিয়ম। বুদ্ধি মানুষের অন্তঃকরণের 
নায়ক। বুদ্ধি কেন পথপ্রদর্শক হউক না? না, তাহা হইতে পারে না। 
কারণ, বুদ্ধি সকল সময়ে সমানভাবে স্থির থাকে না। আর সকলের বুদ্ধি সমানও 
নহে। সকলের বুদ্ধি সমান না হওয়াতে, যদি প্রত্যেকে প্রত্যেকের 
খামখেয়ালিকে বুদ্ধি বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা হইলে কোনও সমাজ বা প্রতিষ্ঠান 
চলিতে পারে কি? কোনও রকমেই সম্ভব নহে। নিজের বুদ্ধি স্থির ন৷ 
থাকাতে কর্তব্য কি তাহাও নির্দেশ করিতে পারা যায় না। অতএব উপদেষ্টার 
আবশ্তকতা আছে। উপদেষ্টা না হইলে চলা কঠিন। শান্ত বুঝিবার জন্যও 
গুরুর আবশ্যকতা | 

অতএব পাইলাম_শান্ত্র ও গুরু কর্ণক্ষেত্রে প্রমাণ । গুরুর হিসাবে 
অবতার, মহাপুরুষ, গ্রবর্তকগণ সকলেই প্রমাণ। তাহাদের অনুকরণ কর] 
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অনেক ক্ষেত্রে দোষের, অনুসরণ অন্ুবর্ভন ভাল । অঙ্তুকরণে বিচার থাকে না, 
তাহাতে অন্যায় হয় | প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া, কোন্‌ অবস্থায় তাহারা কি 
করিয়াছেন তাহা না বুঝিয়া, নিজের শক্তি সাম্যের হিসাব না রাখিয়া তাহাদের 
অনুকরণ করিতে যাওয়ায় অনর্থের সৃষ্টি হয়। অধিকন্ অনুকরণের দাসত্তে 
মানুষ গোলামের গোলাম হয়। আদেশে অন্ুদরণ করার নিজেরও পথ দেখিতে 
হয়। কেবল চক মুিয়া শুসরণ করা চলে না, নিজের চলিতে হয়। বিবেচনা 
থাকায় তাহার গায়ের উপর পড়িতে হয় না। তাহার উচ্চ ভাব একদমে গ্রহণ 
কর! বাইতে পারে না বলিয়া বীরে ধীরে অন্থবর্তন করিতে হয়। নিজের 
স্বাতন্ব্যও পরিরক্ষিত হয়| 

শাস্ত্র ও গুরুর প্রমাণে নির্ভর করিয়া কার্য করিতে হয়। কিন্তু পুর্বে যে 
শ্রদ্ধা ও বৃদ্ধির বিষয় বলা! হইল, তাহাও প্ররুতপ্রন্তাবে প্রমাণ । উত্তরে বলিব 
_হ শ্ৰদ্ধা ও বুদ্ধি অবশ্যই প্রমাণ, কারণ শ্রদ্ধা না থাকিলে শাস্তদৃষ্টিতে রুচি 
হইবে কেন? বুদ্ধি না থাকিলেই বা অভাববোধ হইবে কেন? অভাববোধ 
না হইলেই বা চেষ্টা হইবে কেন? চেষ্টা না হইলে প্রমাণের আবশ্যকতাবোধ 
হয় না। বুদ্ধি ও শ্রদ্ধা মিলিয়া অন্ুভূতি। বাস্তবিক কর্মের প্রমাণ_ শাস্ত্র, গুরু ও 
অনুভূতি ৷ এই তিনের মিলনে যে কর্তসংসাধিত হইবে তাহাই প্রক্কত কর্ম, 
তাহাই বর্তবা । এই তিনের বিশেষত্ব এই ইহাদের মিলন স্থান সস্তবগুণ ৷ 
শাস্ত্রের সহিত গুরুর বিরোধ নাই এবং শাস্ত্র ও গুরুর সহিত অনুভূতির বিরোধ 
নাই । অনুভূতির দোযেই আমরা গুরু ও শাস্ত্রকে প্রকুতরূপে গ্রহণ করিতে 
পারি না। শান্তর ও গুরু স্বতঃপ্রমাণ। অনুভূতি পরতঃপ্রমাণ। কিন্তু যখন 
নিজের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন অন্ুভূতিই প্রধান । সে অবস্থায় গুরুর সহিত 
মহাঁমিলন সংসাধিত হয় । ভাবের অদ্ৈতে বিশ্বতুবন এক হইয়া যায়। তখন 
“পলালমিব ধান্ঠার্থী ত্যজেৎ গ্রন্থমনোষতঃ” | জ্ঞানের ক্ষেত্রে শাস্থীয় বিধান ও 
অবি্কা পথে চনিবার কালে আলোকের আবশ্যকতা আছে, কিন্ত গন্তব্য স্থানে 
পৌছিলে ন| হইলেও চলে । পুর্ণ জ্ঞানের অবস্থা আমাদের বর্তমান প্রয়োজন 
নহে। কর্খ করিলাম, ভাল কি মন্দ হইল তাহা ঠিক করিতে বসা গেল। 
বৃদ্ধি ও শদ্ধার বিবাদ উপস্থিত হইল । বুদ্ধি বলে ভাল কর নাই, শর! বলে বেশ 
করিয়াছি । আবার কখনও বুদ্ধি বলে ভাল করিয়াছি, কিন্ত শদ্ধার ক্ষেত্রে তাহা 
ভাল লাগে না। এইরূপ ছন্দ -মন্ুয়ের চিত্তক্ষেত্রে কর্ম নিয়া প্রতিনিয়ত 
চলিতেছে । “করিয়া পস্তান’ অনেক সময় আমাদের স্বভাব । যে ক্ষেত্রে আমরা 
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আমাদের কর্মের ন্যায়-অন্যায় বিচার করিতে পারি না, তখন আমরা এরূপ 
ঘটনায় অন্ত কোন ও জ্ঞানী ব্যক্তি কিরূপ করিয়াছেন তাহার সহিত তুলনা 
করি। মনের চাঞ্চল্য নিবন্ধন তাহাতেও মনকে প্রবোধ দিতে পারি না। 
তখন অন্যের শরণাপন্ন হই । সে ব্যক্তি আমারই মত হইলে, তাহার বাক্যেও 
আমার প্রাণে অশান্তি মিটে না,_এই সময় চাই গুরু। তাহার নিষ্পত্তিতে 
শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থপ্রকাশে আমার মনের ময়ল| কাটিয়| যায়, ছন্দের নিষ্পত্তি 
হয়। বিচার করিতে যে শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির আবশ্যক, সেই শ্রদ্ধা ও বুদ্ধিকে স্থসংস্কৃত 
করিবার জন্য শান্্র ও গুরুর আবশ্যক । অধিকারী নির্ণয় করিতেও শাস্ত্র ও 
গুরুর প্রয়োজন । শাস্তবাক্য, গুরুবাকা যখন আমার অনুভূতিতে প্রমাণ বলিয়া 
পরিগৃহীত হয়, তখন আমাদের কোন দন্দ থাকিতে পারে না। রাজা যখন 
লোকের ফাশী দেন, তখন তাহার হৃদয়ে কোনওরূপ পাপবৌধ হয় না, কারণ 
তাহা বিহিত। প্রত্যেক সমাজে কোনও কোনও বিধানের বিশিষ্টতা আছে। 
অন্য সমাজের চক্ষুতে তাহা৷ দূষণীয় হইলেও সে সমাজে তাহা আদরণীয়। সেরূপ 
অনুষ্ঠান করিয়া! কেহই অনুতপ্ত হয় না; তজ্জনিত গাপবোধে কেহ লঙ্জিত হয় 
না) মনেও কোনওরূপ দাগ পড়ে না। বিধানের এইরূপ মাধুর্য আছে বলিয়াই 
মানুষ বীচিয়া আছে । অন্যথায় প্রতি পদক্ষেপে হয় সঙ্কুচিত অথব! মদমত্ত হইতে 
হইত। সংকোচ ও মদমত্তত| নিবারণের জন্যই শাস্ত্র ও গুরুর প্রয়োজনীয়তা । 

এ স্থলে একটি প্রশ্ন হইতে পারে-__এবেদ; বিভিন্নাঃ স্মতয়োঃ বিভিন্নাঃ, 
নাসৌ মুনির্বস্ত মতং ন ভিন্নম্‌। * * * মহাজনো যেন গতঃ সপন্থা"। এ বাক্যের 
তাৎপর্য কি? উত্তরে ব্লিব_বেদাদি শাস্ত্রে নানারূপ পথ নির্দিষ্ট আছে, 
নানারপ অধিকারীর নানারূপ পথ, এ বিভিন্নত| পার্থক্য নহে, পরন্ত নানাত্ব। 
যে যেরূপ অধিকারী তাহার জন্য সেরূপ ব্যবস্থা। বিশেষতঃ সমগ্র শান্ত 
অধ্যয়নপুর্বক বিচার করিয়| সিদ্ধান্ত স্থির করা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। 
অতএব মহাঁজনদিগের অনুস্ৃত পন্থায়ই গমন করা উচিত । তাহাদের আচরণীয় 
পম্থার অনুসরণ করিলে কোনও দোষ হইতে পারে না, কারণ তাহাতেও শ্রদ্ধা 
ও বুদ্ধি থাকে। শ্রদ্ধাপুতহ্বদয়ে অগ্রসর হইতে হয়। বুদ্ধির দুঢতায় পন্থা 
অতিক্রম করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় না। অতএব এ বাক্যের তাংপর্ধ্য 
আমাদের সহিত বিরোধী নহে, পরস্ত সমস্থিত। 

এস্থলে আর একটি প্রশ্ন হইতে পারে--প্রতাক্ষ ও অনুমান প্রমাণ হইতে 
আপ্ত প্রমাণের এত সমাদর কেন? উত্তরে বলিব--প্রত্যক্ষ অনেক ক্ষেত্রে 
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ব্যভিচারী, কাম্লারোগীর চক্ষৃতে সকল হলুদবর্ণ দেখায়, রজ্জছুতে সর্পভ্রম হয়। 
মরীচিকায় জলভ্রান্তি, শুক্তিতে রজতভ্রম, স্থাগুতে পুরুষন্রান্তি, নৌকাস্থ 
ব্যক্তির নিকট তীরের গমন ও দূরস্থ গমনশীল ব্যক্তির নিশ্চলতা, জলের 
চাঞ্চল্যে চন্দ্রের খণ্ড খণ্ড ভাব, দিগৃত্রম, আকাশে নীলিমা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ বস্ত 
হইলেও ভ্রম হয়। অন্ুমানবলে আমরা যাহা নির্ণয় করি তাহাতেও 
বাভিচার দেখিতে পাই। ধৃম দেখিয়া অগ্নির সত্তা অনুমান করিলাম, কিন্ত 
গোয়ালার বাড়ীতে দুগ্ধ জাল দিয়া রাখা হইয়াছে, অগ্নি নিৰ্বাপিত, কিন্ত 
ধূম পরিৃষ্ট হইতেছে । শীতকালে জল হইতেও ধূম উঠে। অন্ুমানবলে 
বৈজ্ঞানিক নিয়ম নির্ধারণ করিলাম, কিন্তু পর্য্যালোঁচনায় ও পরীক্ষায় তাহা ভ্রান্ত 
বলিয়| স্থিরীরুত হইল । অনুমান করিলাম, গৃহের অভ্যন্তরে উজ্জল মণি 
রহিয়াছে, দৌড়িয়া প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম আমি ভ্ৰমে পতিত হইয়াছি। 
উহা মণি নহে, প্রদীপমাত্র। অনুমান করিলাম, অমুক ব্যক্তি আসিতেছে, 
কিন্ত দেখিলাম সে ব্যক্তি নহে। অন্বধানতাবশতঃ অনুমান করিলাম, 
অনুমান ভ্রান্ত হইল। চিত্তের বিফলতায় অনুমান করিলাম, ভ্রান্তি অপরিহাধ্য 
হইল। পক্ষান্তরে, বস্তু নাই শব্দের বোধে একপ্রকার জ্ঞান হয়_-ইহাই বিকল্প। 
বিকল্প প্রকৃত জ্ঞান নহে। আকাশকুস্থম কোনও বস্তু নাই, কিন্তু বলিলে 
আমাদের একট! বোধ জন্মায় স্বপ্রাবস্থার জ্ঞান কখনই সত্য বলিয়া পরিগৃহীত 
হইতে পারে না। স্মৃতির জ্ঞানও অব্যভিচারিত নহে। যাহা আমাদের 
স্মরণ করিয়। গ্রহণ করিতে হয় তাহাতে প্রকৃত ভাবন! থাকিতে পারে। 
পূর্বের বস্তু যথাযথভাবে স্মরণ নাও হইতে পারে। স্থতি পরতঃপ্রমাণ, কিন্তু 
জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ। বেদ স্বতঃপ্রমাণ, কারণ বেদ আপ্ত ব্যক্তিগণের জ্ঞান । 
তাহাতে ভ্রমগ্রমাদ নাই, সংশয়-সন্দেহ নাই ভ্রান্তির অবসর নাই, ব্যভিচার 
নাই। অতএব শারীয় জ্ঞান শব্দপ্রযাণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতেও গ্রাহ্‌। 
অনুমান হইতে প্রত্যক্ষের সার্থকতা সকলেই স্বীকার করেন। জ্ঞানের আলোকে 
ধাহাদের হৃদয় বিভাত তাহারা বৈদিক জ্ঞান প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। লৌকিক 
প্রত্যক্ষে অন্তঃকরণের চঞ্চলতায় ভ্রমপ্রমাদের অবসর আছে, কিন্ত জ্ঞানী 
ব্যক্কিগণের চিত্তের চাঞ্চল্য না থাকায় প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করেন। অতএব 
প্রতাক্ষ ও অনুমান প্রমাণ হইতেও শব্দপ্রমাণ অধিক সমাদরণীয় । 

অবতার- শান্তরীয় ব্যবহার যখন বিলুপ্ত হয়, সমাজ যখন বিধ্বস্ত হয়, 
প্রবলের অত্যাচারে যখন দুর্বল প্রগীড়িত হয়, তখন কন্মক্ষেত্রে গুরুরূপে 
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অবতারের অভ্যুদয় হয়। অবতার নিজের জীবন দিয়া লোকশিক্ষার বাবস্থা 
করেন। সাধুগণের আদর্শরূপে তিনি জীবন্ত রক্ষক, পাপিগণের দুষ্কৃত নিবারণের 
জন্য তিনি শক্তিরপে বিরাজিত এবং ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সতান্বরূপ । 
তিনি কর্মক্ষেত্রে নবজীবনের সঞ্চার করেন; লোকসমক্ষে সত্যের প্রতিষ্ঠা 
করেন। কর্মের নৃতন উন্মাদনার সৃষ্টি হ্য়। শান্ীয় জ্ঞানের প্রকৃত 
তাৎপৰ্য্য জগৎ্সমক্ষে প্রকাশিত করেন। লোকশিক্ষকরূপে তাংকালিক 
জীবনের আদর্শ ও পরবর্তী জীবনের উপাদানরপে নিজের সতা স্থির 
রাখিয়া যান। অবতার গুরুরপে কর্তব্যাকর্তব্যের প্রমাণ। তাহার আচরণের 
অন্থকরণ করা ধৃষ্টতা । কিন্তু ততপ্রবন্তিত পন্থা অনুসরণীয়। বিশেষত্ব 
এই, তাহার প্রবর্তনা ও শাস্ত্রের প্রবর্তন! অভিন্ন বা এক, কোনওরূপ পার্থক্য 
থাকে না। লোকের বুদ্ধির দোষেই বুঝিবার ভূল হয়। মানুষ অবশ হইয়া 
কাৰ্য্য করে। প্রকৃতির উপর তাহার কর্তৃত্ব থাকে না। অবতার প্রকৃতিকে 
বশ করিয়া অবতীর্ণ হন। জীব মায়াধীন; অবতার মায়াধীশ। জীবের 
আগন্তক বদ্ধভাব আছে, কিন্তু অবতার ভিতরে নিত্যযুক্ত । 

ধর্মসংস্থাপক-_ইহারাও কর্শ্মের প্রমাণ কারণ ইহারা গুরুরূপে শারীয় 
বিধানের প্রকৃত তাৎ্পধ্য লোকসমক্ষে প্রচারিত করেন। নিজেদের জীবনে 
অনুষ্ঠান করিয়৷ সত্যোগলব্ধি হইলে তখন আচার্ধযরূপে লোকের মতিগতি 
পরিবপ্তিত করিয়া সত্যের দিকে লইয়া যান। ইহাদের প্রবঞ্ঠিত পঞ্থাও কর্তৃব্যা- 
নির্ণয়ের সহায়ক, কারণ শাস্ত্ই ইহাদের প্রমাণ। ইহারা শাস্্ীয় বাক্য গুরুর 
সাহায্যে নিজে অনুভূত করিয়া তাহাই লোকশিক্ষার প্রবর্তকরূপে নিয়োজিত 
করেন। ইহাদের সহিতও শাস্ত্বাকোর পারমার্ধিক বিরোধ থাকে না 
তবে শাস্ত্রের সার্বজনীন, সার্বভৌম ভাব উপলব্ধ না হওয়া! পর্যন্ত যদি কেহ ধর্- 
সংস্থাপকরূপে নিজেকে পরিচিত করেন তাহা হইলে ভ্রান্তি অবশ্থানাবী। কারণ 
জ্ঞান না হইলে প্রকৃত স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারে না। অকর্শ্ম, কর্শ্ম ও বিকর্শের 
প্রকৃত তৰজ্ঞান না জন্মিলে একদেশদর্শী হওয়ার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ ইহাদের 
মত পারিপাশ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হৃয়। বুদ্ধদেব তাৎকালিক ধজ্ঞের 
হিংসাতে পীড়িত হইয়া অহিংসার সার্বজনীনতা ও সার্বভৌম ভাব নিরূপণ 
করিলেন । যীধ্ুধৃষ্টও সেই সময়ের ্নিহুদী দেশের ভাবে ভাবিত হওয়ার 
ধর্ক্ষেত্রের ভিতরে স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইলেন । কিন্ত বাহিরের অবীনতার 
সম্বন্ধে কিছুই বিশেষ না বলিয়া, রোমান আইন মানিয়া চলিতে বলিলেন । 
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জাতির বাহির শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিল, শত চেষ্টায়ও ভিতর স্বাধীন হইতে পারিল 
না। পারিপাশ্বিক প্রভাব ধর্মসংস্থাপকগণ এড়াইতে পারিলেন না । মহম্মদ 
খ্ৰষ্টবৰ্শ্মের উপরেই নিজের ধশ্মের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন | কিন্তু আরব- 
দেশের তাৎকালিক অবস্থার জন্য তাহার ধর্মমত একটু পরিবপ্তিত হইয়াছে। 
্রষ্টানের এক বিবাহ ও মুসলমানের বহুবিবাহের মূলে পারিপাশ্থিক প্রভাব । 
শাস্ত্র ভিতরের সাম প্রতিষ্ঠিত কিন্তু সংস্থাপক বাহিরের প্রভাবে প্রভাবিত | 
তাই এই পার্থক্য অনিবাধ্য। কিন্ত যিনি অন্তরের সাম্যরাজ্যে ডুবিয়া তন্ময় 
হইয়াছেন তাহারও দেশ ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা করিতে হয় । যিশু প্রভৃতিও 
সেইজন্য তৎকালোপযোগী ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাদের বাহিরের প্রভাব 
গৌণ কিন্ত মুখ্য নহে। লোকের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হয় এইমাত্র ৷ 
অতএব সংস্থাপকগণও কর্ণক্ষেত্রে প্রমাণস্বরপ । কারণ তাহারা গুরু, কিন্ত 
তাহাদের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তাহারা দেশের ও কালের উপযোগী 
প্রবন্তনার ব্যবস্থা দেন। সর্বাংশে সকলে তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। 
তাহাদের জীবন আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু অন্গকরণের বস্তু নহে। তাহাদের 
প্রবর্তিত পন্থা শাস্ত্রীয় জ্ঞানের সহিত মিলাইয়! অনুসরণ করিতে হয়। 

সংস্কারক- ধর্মসংস্থাপকগণ (সমাজ ) গড়িতে আসেন, সংস্কারকগণ 
ভার্দিতে আসেন। সংস্থাপনের তাৎপর্ধ্য সংগঠনে আর সংস্কারের তাৎপৰ্য্য 
গঠনে ও সংহারে। সংস্কারক বিপ্লব তুলিয়া সমাজে আঘাত দিতে চান কিন্ত 
সংস্থাপক আঘাত না দিয়া মালমসলা! শুদ্ধ করিতে ব্যস্ত। সংস্কারক সংস্থাপক 
হইতে নিয়ে। ইহাদের পারিপাশ্বিক প্রভাব সমধিক। বাহিরের বৈষম্য 
ইহাদিগকে অত্যন্ত আক্রমণ করে। বিভিন্নতা ও বৈষম্য তাঁড়াইবার জন্য অনেক 
সময় ইহারা ভাঙ্গিয়া গড়িতে চান। এই জন্য ইহাদের অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয় । 

সংস্থাপকগণ ভগবানের সুরে স্থর মিলাইয়া কর্শের ক্ষেত্র প্রসারিত করেন । 
সংক্কারকগণ সেই শক্তিতে বঞ্চিত। তাহাদের সেরূপ অনুপ্রবেশ থাকে না। 
তাহারা বাহির নিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায়, মানবীয় প্ররুতির মূলন্ত্র খুজিয়া 
বাহির করিতে পারেন না। ভাঙ্গিতে গেলে যে সনাতন প্রতিষ্ঠা লোপ করা 
যায় না,_এই মহান্‌ সত্যটি সংস্কারক ভুলিয়া গেলেই সংস্কারক সংহারক হইয়া 
দাড়ান। সংস্কারক যখন শারীয় ভিত্তির উপরে সৌধ গঠন করিতে যান, তখন 
তিনি কেবল যেগুলি খারাপ হইয়াছে, তাহা বদলাইয়া ফেলেন, সামাজিক 
সৌধটি ভার্দিতে চান না; কারণ, তিনি জানেন যে ওরূপ গড়িয়া তুলিতে 


৩১৪ * কম্মতত্ 


স্বাভাবিক ধারা চাই। জোর করিয়া! গড়ান যাইতে পারে না। সংস্কারক 
প্রকৃত ভাবে অন্থপ্রাণিত হইলে, তিনি ক্ধশ্ষেত্রে প্রমাণন্বরূপ হন। কারণ 
তখন তিনি গুরুরূপে শান্ীয় আদর্শ লোকসমক্ষে সংস্থাপিত করেন। কেবল 
লোকের ভ্রান্ত ধারণাগুলি সংশোধন করাই তাহার প্রধান কর্তব্য । তিনি নিজে 
আচরণ করেন এবং লোককেও আচরণে নিয়োজিত করেন । সংস্কারক হৃদ 
রূপে পথপ্রদর্শক হন। সংস্কারক অতিশয় বাহিরের ভাবে ভাবিত হইলে 
তিনি প্ররুতপ্রস্তাবে প্রমাণস্বরপ গৃহীত হইতে পারেন না। কারণ বৈষম্যই 
তাহার প্রাণ। পারিপাস্থিক অবস্থার জন্য লোকশিক্ষার প্রকৃত উপাদান 
তাহার নিকট বিভাত হয় না। মহাপ্রভু প্রীচৈতন্তদেব তাৎকালিক দর্শন- 
শাস্ত্রের কূটতর্ক ও জটিলতা হইতে উদ্ধার করিতে গিয়৷ কর্মক্ষেত্রে বিচারশ্‌ঠ 
অন্ববিশ্বীসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সাময়িক প্রভাবে বিশ্বাসের প্রতি অতিরিক্ত 
জোর দেওয়ায় বিচারশূন্ বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেমের নামে পরিকল্পিত হইয়াছে, 
যাহা বিচারপুত, যাহা শুভ্র, সেই ভক্তি ও প্রেম অন্ধতার নামে বিকাইতেছে। 

কবীর সংস্কারক, তিনিও বাহিরের ভাবে অত্যন্ত অন্থপ্রাণিত। জ্ঞান ও 
প্রেমের মিলনমন্দিরে সকলকে অধিকারী-নিব্বিশেষে নিতে গিয়া! জ্ঞানের প্রকৃত 
অর্ধ্যাদা রাখিতে পারেন নাই । বিশেষতঃ স্বাভাবিকত! পরিহার করায় 
তাৎকালিক মুঘলমান ও হিন্দুর বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়া এমন 
একপ্রকার নৃতনতর ভাব স্থষ্টি করিলেন যে, দল ভার্দিতে গিয়া! তিনিও দল 
বাধিয়া ফেলিলেন। দুইটি বিবমধর্মী বস্তু পরস্পর পাশাপাশি বুদ্ধি পাইতে পারে, 
কিন্তু দুইটিকে মিলাইতে গেলে বিদ্রোহ অনিবার্ধয। দুইটি জীব পরস্পর পৃথক্‌ 
থাকিয়া বাহিরে মিলিতে পারে, কিন্তু একবস্তু হইয়| যাইতে পারে না, বাহিরের 
বিভিন্নতা থাকিবেই-_এই সত্যটি শান্রীয়। ইহার মর্যাদা রক্ষা না করায়, তিনি 
যে বিষ তাড়াইতে গিয়াছিলেন, সেই বিষেই জঙ্জরিত হুইলেন। হিন্দু ও 
মুসলমানের বিরোধ মিটাইতে পারিলেন না। তাহার মৃত্যুর পরে সৎকার ও 
কবর দেওয়ার চেষ্টাই তাহার নিদর্শন। স্বাভাবিকতা রঞ্ষ। করিয়া যে সংস্কারক 
অগ্রসর হন, তাহার আদর্শ কর্শক্ষেত্রে সাধারণকে অনুপ্রাণিত করে । লোকের 
আস্তুরিক স্বাধীনতা তিনি দেন। উচ্চুদ্খলত| ও পক্ষান্তরে প্রাণহীন জড়তা 
তিনি বিদুরিত করেন। তাহার শক্তিতে মান শক্তিমান্‌ হয়, শান্থীয় বিধানের 
তাৎপৰ্য্য বুঝিতে পারে । সেই সংস্কারক মান্গষের কর্মক্ষেত্রে প্রবর্তক হন। 
তাহাকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। 


কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ের প্রমাণ ৩১৫ 


মহাপুরুষ সম্ল্যাসী_ ইহাদের জীবনের নীরব প্রভাব সমাজে নৃতন ভাব 
আনয়ন করে। যিনি সাধনায় সিদ্ধ, যিনি দার্শনিক, তাহার প্রভাবে কর্মক্ষেত্র 
প্রসারিত হয় । সাধনায় তিনি অন্তঃকরণের বৈষম্যের মূলে যে একত্ব আছে 
তাহার খোজ পাইয়াছেন। দর্শনে তাহার চিত্তের পক্কিলতা বিদূরিত হইয়াছে। 
তিনি সকল জিনিষ পরিষ্কাররূপে দেখিতে পান। তাহার প্রভাব অন্তঃসলিল! 
ফন্তুনদীর মত সমাজে নৃতন ভাব, নৃতন প্রাণ, নৃতন উদ্দীপনার সঞ্চার করে । 
এস্থলে বক্তব্য আছে, সাধনা ও দীর্শনিকতার মিলন হওয়া আবশ্যক ; বুদ্ধি ও 
শ্রদ্ধার মিলন চাই। সাধক হইতে পারেন, কিন্তু দার্শনিকতা নাই__সমাজের 
স্তরে স্তরে ব্যাকুলতার স্রোত প্রবাহিত করিবেন, লোক ভাবুক (sentimental) 
হইয়া উঠিবে; কর্মক্ষেত্রে ধৃতি, তেজ, দৃঢ়তা, সঙ্ধপ্প থাকিবে না; পক্ষান্তরে কেবল 
শু দার্শনিক হইলে সমাজে অহঙ্কার ও দাস্তিকতার প্রতিপত্তি চলিবে । 
দার্শনিকের শিক্ষা, গুরুর শিক্ষার মতন হইবে না, কেবল সাধকের শিক্ষ। গুরুর 
শিক্ষার ন্যায় হইবে না। একদেশী ভাবে সমাজ বিকৃত পঙ্গু হইবে । অনেক 
সময় সন্গাসীয় শিক্ষার এই দোষ দেখা যায়। বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্যদেব, ঘীুৃষ্ট 
সন্স্যাপীই ছিলেন। তাহারা সন্সাসীর উপযোগী যে সকল মত প্রচার করিয়াছেন, 
তাঁহাদের জীবনের অনুকূলে যে সকল পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা 
সাধারণের পক্ষে একান্ত অসম্ভব । 

সন্্যাপিগণের উপদেশ কখনই সাধারণের জন্য হইতে পারে না । সন্যাপীর 
অনুশাসন “মনঃপুতং সমাচরেৎ" “মনদ্বারা। পবিত্র করিয়া কাৰ্য্য সমাপন করিবে", 
মন্থর এই আদেশ কেবল মন্গ্যাসীর জন্য। যাহার চিত্তের নির্শলতা! সম্পাদিত 
হইয়াছে, ধাহার মন সর্ার্দর্শী, তাহার পক্ষেই ‘মনঃপুতং সমাচরেৎ'-_এই 
অনুশাসনের সার্থকতা | বিশ্ুগুষ্ট “keep no thought for the morrow" 
আগামীকল্যকার কথ! ভাবিও ন৷,_এই যে অন্গশাসন বাক্য শিশ্গণকে 
বলিয়াছেন, তাহা কেবল সন্ন্যাসী জীবনেই সম্ভব । গৃহস্থের পক্ষে সংগ্রহ 
একান্ত আবশ্যক । বর্তমানে এই বাক্যটির অন্যরপ অর্থ দার্শনিকগণ করিতেছেন, 
অর্থাৎ বর্শ্মক্ষেত্রে অগ্যই কর্শ্ম সম্পাদন কর, আগামীকলোর জন্য ভাবিবার 
দরকার নাই, কিন্তু এক গালে চড় মারিলে অন্য গাল ফিরাইয়া দাও-_ইহার 
অন্ত কোনও ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না। আমাদের মনে হয়, যিশু সন্নযাসীর 
জন্যই ও সকল আদেশ দিয়াছিলেন, সাধারণের জন্য নহে। কারণ এক হস্তে 
চন্দন লেপন ও অন্ত হস্তে কুঠারাঘাত জ্ঞানীর পক্ষে সমান। ‘ন ক্রুধ্যন্তং প্রতি 


৩১৬ কৰ্ম্মতত্ব 


জুধ্যেৎ* ‘অক্তুষ্টং কুশলং বদেৎ’, ইহা সন্্যাসীর পক্ষেই প্রযোজ্য । সন্্যাসীর 
সঞ্চয়ও নিষিদ্ধ। যিশুর এই সকল আদেশ সন্যাসী জীবনের অনুকুল, কিন্ত 
এইগুলি সাধারণের জীবনে চলা একান্ত অসম্ভব ৷ আমাদের মনে হয় গ্যালিলির 
বীবরগণ নিশুগৃষ্টের আদেশের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে না পারিয়া_-উহা যে সন্ল্যাসীর 
উপযোগী, ইহ না বুঝিয়া_র্বসাধারণের জন্যই এরূপ মত প্রচার করিয়াছেন । 
এ ক্ষেত্রে দোষ শিষ্যগণের | সন্সযাসীর অন্ুশাসনের বিষয় বিশেষরূপে না দেখিয়। 
গ্রহণ করা উচিত নহে । কারণ তিনি সন্নযাসীর জন্য একরূপ ও অন্যান্য ব্যক্তি- 
গণের জন্য অন্যরপ ব্যবস্থা করিতে পারেন । না বুঝিয়া সন্যাসীর ধন্ম আমার 
বলিয়া গ্রহণ করিলে ভণ্ডামি অপরিহাধ্য হইবে। দার্শনিক ও নাধকের যে 
মিলনের বিষয় বলিয়াছি, তাহার তাৎপৰ্য্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রতীয়মান হইবে। 
সাধন নাই, তাকিকত। শিথিয়াছে, বিকৃত মত স্থাপন তাহার পক্ষে অতীব সহজ 
বেদান্ত পড়িয়। ব্যভিচার অনেক স্থলেই হইতেছে। “কলো বেদান্তিনঃ সর্ধে ফান্ধনে 
বালক। ইব" কলির বেদান্তিগণ ফান্তুন মাসের বালকগণের মত--এই বাক্যের 
সার্থকতা! সর্বত্রই দেখা যায়। ফাস্তনে হোরী খেলায় বালকের! অশ্লীল গান 
করে, কিন্তু অর্থবোধ নাই। সাধন-বিবজ্জিত বেদান্তীও সেইরূপ । “বস্ত 
ক্রিগ্াবান্‌ স এব বিদ্বান্” ইহার সার্থকত! আছে। পক্ষান্তরে সাধনা করে কিন্ত 
তাতপৰ্য্য জ্ঞান নাই, সামান্য কথার “মা মা” বলিয়। কীদিয়| ব্যাকুল। দাশনিক 
ভিত্তি না থাকাতে তামঘিকতাই সাব্রিকত! বলিয়া! সমাদূত। সাধক হয়ত 
কাদিতে জানেন, চোখের জলে নাকের জলে একাকার করিতে পারেন, কিন্ত 
যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তাহাতে লোক অসার, অপদার্থ, পরব্শ ও কাপুরুষ 
হয়, নিজের জীবনেও দৃঢ়তা থাকে না। অন্থসঙ্গিগণও অধীর ব্যাকুল হইয়া 
পড়ে। ম্রিয়মাণ ও মুহামান হইয়| থাকাই ধৰ্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। কেহ 
কেহ হয়ত বলিবেন সাধকের তেজ ত থাকিবেই | আমরা তদুত্তরে বলিব 
সাধকের তেজ থাকিতে পারে, কিন্ত ভিতরে দার্শনিকতা৷ আছে । “কাতরে 
করুণা কর দীনদয়াময়ী” ইহাও সঙ্গীত এবং “আমি আর ডরি কারে রাজ! যার মা 
মহেশ্বরী, আমি আনন্দে আনন্দময়ীর খাসতালুকে বসত করি" ইহাও সঙ্গীত । 
“মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে পারি না’ ইহাও সাধকের গান, 
আবার “আমি ভক্তির জোরে কেড়ে নিব ব্রহ্মময়ীর জমিদারী” ইহাও সাধকের 
গান। এক পক্ষে কবি গাহিতেছেন “হারাই হারাই সদা মনে হয় 
হারাইয়া ফেলি চকিতে”, অন্যদিকে ভক্ত সাধক গাহিতেছেন “আজ কালী 
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তোমায় থাব”। যে সাধকের দার্শনিক বল ভিতরে আছে, সে উদাত্ত কণ্ঠে 
গাহিয়া উঠে 
“চল দেখি মন সাধন সমরে 
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে ।” 

অগ্যদিকে ব্যাকুল বিচারহীন কবি গাহিয়া উঠেন-_“ভুলে যদি থাকি প্রভো . 
ভার্দিওনা ভুল”। একজন তেজের মৃত্ঠি আর অন্য জন দীনহীন দুর্বাল। একজনের 
দৃষ্টান্তে মর্শ্মের অন্তন্তরে কশ্মের উদ্দীপনা হয়। আর একজনের দৃষ্টান্তে মন 
অলপ, অবশ, অসার হইয়| পড়ে। এই ছুই শ্রেণী সাধকের ভিতর তেজের মৃত্তির 
অন্তরে দার্শনিক ভাব আছে, অন্য শ্রেণীর দার্শনিকতা৷ নাই | অতএব সাধনা ও 
দার্শনিকতায় সম্মিলন একান্ত প্রয়োজনীয় । মহাপুরুষে এই দুইটি বস্তুর সমন্বয় 
হইলে, তিনি কর্মের প্রমাণন্বরূপ । তাঁহার নীরব প্রভাবেও কর্তব্য নির্দারণ 
হইয়া যাইতে পারে । তিনি উপদেশ না দিলেও তাহার প্রাণের নীরব ভাষা 
কর্মীর হৃদয় স্পর্শ করে। স্পর্শে শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়, বুদ্ধির প্রথরতা হয়, চিন্তা- 
শীলতায় মনের মালিন্য কাটিয়। যায়। কর্তৃব্যনির্দেশের তিনি সহায়ক হন। 
গুরুরূপে তিনিও কর্তব্যাকর্তব্যের প্রমাণ । সন্ন্যাসী প্রকৃত প্রস্তাবে সাধনায় 
সিদ্ধ ও দার্শনিক। শ্রুতিও বলিতেছেন-__“নাবেদবিস্ন্গতে তং বৃহস্তম্” অর্থাৎ 
বেদবিজ্ঞানশূনয ব্যক্তি সেই বৃহৎ পুরুবকে জানিতে পারে না, বিচার ব্যতিরেকে 
ব্ৰহ্মোপলন্ধি হইতে পারে ন!। বেদবিৎ বিচারে আত্ম ও অনাত্ম বস্তুর পৃথক্ত্ব 
দেখিয়া আম্মবস্তর প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করায় এক্যজ্ঞানে তিনি পরিপূর্ণ বরহ্মাত্ম- 
ভাব লাভ করেন। করামলকবৎ জ্ঞান তাহার আয়ত্ত হয়। অর্থাৎ তিনি 
জানম্বরূপ হন। 'ত্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মৈৰ ভবতি। তিনি যখন ভীবনমক্ত অবস্থায় অবস্থান 
করেন তখন লোকশিক্ষকন্ধপে কর্তবোর প্রমাণ হন; কারণ কর্ণ, অকর্ম 
ও বিকর্ম সকলই তাহার নখদর্পণে গ্রতিভাত। শাস্থীয় জ্ঞানের সহিত তাহার 
জ্ঞানের একা আছে, কারণ তিনিও দ্রষ্টা। তিনি গুরুরূপে ব্নস্তের বায়ুর মত 
সকলের মঙ্গল সম্পাদন করেন। তাহার হ্বায়-গুহাতে ধর্মের তত্ব নিহিত__ 
ণ্ধৰ্মন্ত তববং নিহিতং গুহায়াম্”__মহাপুরুষ সম্বন্ধেই এই বাক্য প্রযোজ্য । 

এখন একটি বিষয় পুনরায় আলোচন! করা যাইতেছে শান্তর বলিতে 
শব্দরাশি বুঝাইতে পারে। শব্দে আমাদের বোধ জন্মিবে কেন? 
তদুত্তরে বলিব__শব্দের এমন অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে, যাহাতে অর্থ-পরিজ্ঞান 
অবশ্য হইবে। শব্দের এই সঙ্কেত অনাদি। শব্দের মূলে যে বর্ণ, সেই বর্ণগুলিই 
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নিত্য। কারণ বর্ণগুলির প্রত্যভিজ্ঞা হয়। সেই ‘ক’ এই_ এই প্রকার স্মরণ 
আমাদের হয়। নিত্যবস্তু ন! হইলে প্রত্যভিজ্ঞা হইত ন|। বর্ণের নিত্যতার উপরে 
শব্দের ভিত্তি। শব্দ এবং অর্থও নিত্যসম্পৃক্ত। শাস্ত্র কেবল শব্দরাশিমাত্রই 
নহে। শব্দের অর্থ আছে, জ্ঞানের উপরে শব্দতত্বের প্রতিষ্ঠা । মূলে জ্ঞান 
আছে বলিয়াই শব্দের বোধ হইতেছে । শব্দতত্ব অতীব স্বন্ম। শব্দতত্ব হইতে 
স্থূল্ূপে জগতের অভিব্যক্তি । ভাবা শব্দতত্বের বহিবিকাশ মাত্র । শব্দতত্রের 
উপরেই ভাষার অভিব্যক্তি। বাক্য যখন অষ্টস্থান আঘাত করিয়া বাহিরে 
প্রকাশিত হয় তখনই তাহা ভাষা । অন্তরে নিহিত স্থির তত্্টী শব্দ । ইহার 
চারিটি অবস্থা হয়, যথা__পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা, বৈথরি। পরা অবস্থা প্রকাশ 
করা! সুকঠিন। প্রথমে স্থির ধীর হইয়া শব্দের বহিবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ 
করিলেই বেশ উপলব্ধি হইবে যেন ভিতর হইতে কেমন একটা অব্যক্ত তেজ 
বাহিরে আসিতেছে। এই তেজ যেন আমাদের মূলাধারে আছে; ক্রমে 
ক্রমে যেন একটু একটু বোধ হইতেছে। মৃলাধারের অবস্থা পরা অবস্থা, 
নাভির নিকটে আসিলেই *পশ্ঠন্তি” অবস্থা আরম্ভ হইল এবং হৃদয় পর্য্যন্ত 
এই পশ্বাস্তি অবস্থা থাকে । এ অবস্থায় বাক্যের তেজ যেন অন্ন অল্প বোধ 
হয়, বক্ষস্থল হইতে ক্রমে উর্ধে উঠিতে লাগিল। এই অবস্থা “মধ্যমা” । 
কগদেশ পর্য্যন্ত এই ভাব থাকে । শেষে তালু, শির প্রভৃতি স্থানে আহত 
হইয়া ওষ্দ্য় ও জিহ্বার সাহায্যে বাহিরে প্রকাশিত হয়-ইহা বৈখরি অবস্থা, 
মূল অবস্থা অব্যক্ত । ইহা ধ্যান ব্যতিরেকে উপলব্ধ হয় না। ভাষা বাক্যের 
অভিব্যক্ত অবস্থা, বাক্যের মূলে শব্ধতত্ব, শব্দতত্বের মূলে অখণ্ড জ্ঞান। 
জ্ঞানের জন্যই শব্দতত্ব অর্থবান্। বাক্‌ শব্দতত্বের রাজসিক অংশ। এই 
বাক্যের অন্তরে বর্ণগুলি। বর্ণগুলি মিলিয়া শব্দ; শব্দতত্ব ও শব্দ ব্যবহারিক 
হিসাবে এক জিনিস নহে। ব্যাকরণে আমরা যাহাকে শব্দ বলি তাহা 
কতকগুলি বর্ণের সমষ্টি। আর অপঞ্চীকৃত আকাশকেই শব্দতত্ব বল! 
যায়। এই আকাশ হইতে সাত্বিক অংশে শ্রোত্র এবং রাজসিক অংশে বাক্‌ 
উৎপন্ন হয়। এই বাক্যই ভাষার মূল। আকাশ তাই ভাষার প্রাণস্বরূপ | 
আকাশের মূলে জ্ঞান। শান্ত্রকে তাই শব্দরাশি বল! যাইতে পারে না। কারণ 
জ্ঞান অন্তরে বিরাজিত। শব্দ উচ্চারণের সহিত একট! অর্থবোধ থাকিবেই | 
যাহার অর্থ নাই, তাহাকে শব্দ বলা না বলা একই কথা । 

অতএব কর্তব্যাকর্তব্যের নির্ণয়ে শাস্ত্র, গুরু ও নিজের অনুভূতি প্রমাণ। শান্বীয় 
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বিধি উল্লজ্বনপূর্বক কামের বশে কর্শ্ম করিলে সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত। 
শাস্ত্রের সম্যক্‌ জ্ঞানলাভ না হইলে শ্রদ্ধাপূর্ববক গুরু ও মহাজনগণের অন্ুস্থত 
পন্থা গমন করা বিধেয়। বিচারবোধ আবশ্যক । এই শান্ত, গুরু ও 
অন্ুভূতিকেই বিমলবোধ বা শাস্ত্রীয় বোধ বলিয়াছি। কারণ শাস্ত্র গুরু ও 
অনুভূতির মিলনে যে বোধের উদ্ভব হয় তাহাই বিমলবোধ। ইহা অবাধিত, 
রাগদ্বেযাদি কলুষপরিমুক্ত ৷ ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণও গীতায় বলিয়াছেন “তন্মাৎ, 
শান্ত্রং গ্রমাণং তে কার্ধ্যাকাধ্যব্যবস্থিতৌ |” 


চতুর্দশ অধ্যায় 
কর্মের বিচারক-_ফলদীতা 


কর্ের প্রমাণ পাইলাম । সেই প্রমাণবলে কর্ম করিলাম, কিন্ত আমার 
কন্ধের বিচার করিবে কে? সংসারে কোনও অপরাধ করিলে পিতা মাতা 
প্রভৃতি তাহার বিচার করেন। সমাজে সমাজপতিগণ বিচার করেন, রাষ্ট্র 
রাজ-নিয়োজিত বিচারকগণ বিচার করেন। ইহারা সকলেই কর্শ্মের বাহিরের 
€০৮1০০৮৮০) দিক্‌ বিচার করিয়া! রায় প্রকাশ করেন। অনেক ক্ষেত্রে 
ইহাদের ভুলত্রান্তি হয়। আমার হৃদগত উদ্দেন্ঠাদি না জানিয়া, কি অবস্থায় 
আমি কর্শ্ম করিয়াছি তাহা না৷ জানিয়! শাপন করিলেন, কিন্ত তত্পরক্ষণেই 
হয়ত তাহাদের কৃতকাধ্োর জন্য অনুশোচনা করিতে হইল । আমার মনোগত 
ভাব জানিবার উপায় তাহাদের নাই। বাহিরের কার্ধাটিই তাহার! দেখিতে 
পান। তদন্ছবলেই তাহারা শাদনাদির ব্যবস্থা করেন। এ বাবস্থা কখনই 
স্থদঙ্গত হইতে পারে না। কামিক ও বাচিক কর্মের বিচার ইহারা 
করিতে পারেন । কিন্তু সর্ববাধশে নহে । মানসিক কর্শ-বিচারের অধিকার 
তাহাদের নাই। আমি মনে মনে কর্তব্যানষ্ঠান করিতে পারি, অন্যায় 
অকর্তব্যানুষ্টানও করিতে পারি। তাহা জানিবার ক্ষমতা অন্য লোকের 
অবশ্যই নাই। গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোনও কাধ্য করিলে তাহা 
অন্যের জানিবার উপায় নাই। আমার কর্মের সাক্ষী আমি, কিন্তু আমি 
সাক্ষী হইলেও বিচার করিবার ক্ষমতা আমার আছে কি? আমার চিত্ত চঞ্চল, 
কাম-ক্রোধে অভিভূত হইলে কি আমি আমার কর্শের বিচার করিতে পারি? 
কৰ্ম্ম, অকর্ম ও বিকর্শের প্রমাণ হিসাবে দেখিয়াছি, আমার বুদ্ধিই কেবল 
প্রমাণ নহে। যদি বিবেকবুদ্ধিকেই বিচারক বলি, তাহাতেও দোষ হয়। 
প্রথমতঃ, আমার বিবেকবুদ্ধি সর্ববাবস্থাক্স থাকে না। ইংরাঁজীতে conscience 
কথাটার প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাই না। বিবেকবুদ্ধি আত্ম ও অনাম্ম 
বস্তুর উপর নির্ভর করে। ইহাকে আত্মবিষরিনী বুদ্ধি বলিতে পারি। 
প্রেক্ষা ও বিবেকবুদ্ধি একই জিনিস। 

“ঘস্তামুৎপদ্যমানারামবিগ্যানাশমর্থাতি | 
বিবেককারিণী বুদ্ধি সা প্রেক্ষা ইত্যভিদীয়তে ॥” 


কম্মের বিচারক-_ফলদাতা৷ ৩২১ 


অর্থাৎ যে বিবেককারিণী বুদ্ধি উদ্দিত হইলে অবিদ্যা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেই 
বুদ্ধিকে প্রেক্ষ। বলা হয়। অতএব বিবেকবুদ্ধি ও প্রেক্ষী একই বস্ত। 
আত্মবিষন্ধিণী বুদ্ধিক ০075019)০6 বলা যাইতে পারে না। সাধনসম্পন্ন 
যোগীর বিবেকবুদ্ধি জন্মে। কিন্তু ইংরাজী ০০79০1৩7০৫টী সকলেরই আছে। 
Conscience দ্বারা ভালমন্দের দ্বন্দ নিষ্পত্তি করিতে হয়। অতএব 
conscience কে বিবেক বলিতে পারি না। বিবেকবুদ্ধিম্পন্ন ব্যক্তির কর্শ্ম 
থাকে না বলিলেই চলে। যাহার অজ্ঞান নাই, তাহার পক্ষে কর্্মও নাই। 
বিবেকজ্ঞান জন্মিলে ক্রিয়া-কারক-ফলাদির বোধ থাকে না, কর্মও থাকিতে 
পারে না। যখন সকলই এক, তখন ছুই থাকিবে কোথায়? ভেদবুদ্ধি যখন 
বিদূরিত হয় তখন কন্মের অবসর কোথায় ? কর্্ম না থাকিলে বিচার করিবে 
কি? “শিরো নাস্তি শিরোব্যথা” অর্থাৎ মাথা নাই তার মাথা ব্যথা । যাহার 
কৰ্ম্মই নাই সে বিচার করিবে কোন্‌ বস্তুর ? ধ্যানের অবস্থায় পৌছিলেই 
মানুষের কর্শ্মের গতি হ্রাস হয়। ধ্যানে যখন বস্তুর সান্নিধ্য লাভ হইয়াছে, 
মন যখন আত্মসংস্থ, তখন ক্রিয়ার অবসর নাই, তখন “ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েং”, 
নির্বাতস্থ দীপবৎ স্থির অচঞ্চল, অতএব বিবেকবুদ্ধিকে কর্মের বিচারক 
বলিতে পারি না। আমি আমার কৃতকর্মের সমালোচনা মনে মনে করি, 
সে ক্ষেত্রে বুদ্ধির সাহায্যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। এই বুদ্ধিকে যদি 
০07901077০6 বলি, তাহাতেও আপত্তি আছে ; কারণ ০০7$০0০০ জিনিসটা 
স্থির, কিন্ত বুদ্ধি সর্বাবস্থায় স্থির নহে । যদি সাত্বিক বুদ্ধিকে conscience 
বলি, তাহা হইলে দোষ কি? উত্তরে বলিব, সকলের সকল অবস্থায় তাহা 
থাকে না। অতএব ০০॥৪০ien৫৫ বিচারক হইতে পারে না। বুদ্ধির 
বিচারও সর্বত্র ঠিক হয় না। আমার প্রতি বুদ্ধিও টান অতি বেশী। “আমি 
সবজান্তা’ ভাব আমার বুদ্ধিও আছে। অহঙ্কারে বুদ্ধি বিপরীত হয়। 
ভালবাসায় বুদ্ধি বিপরীত হয়, ক্রোধে বুদ্ধি বিপরীত হয়। ভালবাসা না 
থাকিলেও বুদ্ধির দোষ ঘটে। চঞ্চলতায় বুদ্ধি কোনও কিছু নির্ণয় করিতে 
পারে না। আলন্তে, জড়তায়ও বুদ্ধির তেজ থাকে না। বালকের বুদ্ধি 
শিশুর বুদ্ধি কখনই তাহার কর্মের বিচারক হইতে পারে না। ভাল করিলাম, 
কি মন্দ করিলাম_-তাহা বালকের বা শিশুর বিশেষ বোধ নাই। সেযে 
সামান্যভাবে সঙ্কুচিত হয়, তাহ। ভয়ের জন্য বা অন্য কারণে অথবা স্বাভাবিক 
সঙ্কোচও থাকিতে পারে। উন্মত্ত ব্যক্তির কর্মের বিচারক সে কখনই হইতে 
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৩২২ কৰ্ম্মতত্ব 


পারে না। রোগী বিকারের বশে যে কর্ম করিতেছে তাহার বিচারক সে 
কখনই হইতে পারে না। যখন বিকারের রোগী সুস্থ হয় তখন সে তাহার 
কাধ্যের বিচার করিতে পাঁরে__এ কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ, 
বিকারের সময় রোগী যাহা করিয়াছে তাহা তাহার স্মরণ না হইতে পারে। 
অনেকক্ষেত্রে স্মরণ করাইয়া! দিলেও স্বতিপথারঢ় হয় না। আমার স্বপ্লাবস্থায় 
কৃত কর্মের বিচার আমি তৎকালে করিতে পারি না। জাগরণেও সকল সঠিক 
মনে পড়ে না, অনেক সময় স্বপ্নে অদ্ভুত অদ্ভূত বিষয় দর্শন হয়। কর্ম গুলিরও 
শৃঙ্খল। থাকে না। কখনও সেই অবস্থায় কৃত কর্মের জন্যও অন্ুতাঁপ করি । 
তৎ্পরমুহ্র্তেই আবার বাহাদুরীও করি । জাগরণে সকলি মিথ্য। বলিয়| মনে 
হয়, আর অনেক সময় ইহার স্মৃতিও বেশ পরিস্ফুট থাকে না। স্বপ্রাবস্থায় কর্মের 
উপর আমার বর্তৃত্বও সমধিক নাই, কেমন যেন অবশ হইয়াই দেখিতেছি, 
করিতেছি এরূপ ভাব হয়। এমতাবস্থায় বিচার একেবারে অসম্ভব । বৃদ্ধ স্থবির 
যখন কৰ্ম্ম করিতেছে, তখন তাহার বিচার একেবারেই থাকে না। সৈনিক 
সেনাপতির আদেশে কর্ম করিতেছে। নিজের বিচারক নিজে হইতে 
পারিতেছে না। Sting of conscience (বুদ্ধির আঘাত) অথবা sting of 
TemOrse ( অন্ুতাপজনিত দাগ )-_ উহ বিচারবুদ্ধির ফল-_ইহাও সর্বক্ষেত্রে 
বলা যায় না। পরের আদেশে করিতে গিয়া! ধাক্কা লাগিল। কিন্তু নিজে সেই 
অবস্থায় উন্নীত হইলে তখন ওরূপ আদেশ দিতে কুষ্ঠিত হইবে না। নিজে 
করিতেও পশ্চাৎ্পদ হইবে না। অতএব অন্তাপের দাগ বা বুদ্ধির আঘাতের 
মূল্য অল্পই আছে। দুষ্ট ক্ষুধায় বিচারবোধ থাকে না। প্রবল ছুদ্রমনীয় আশার 
বশে যে কৰ্ম্ম করিতেছে, সে নিজের কর্মের দোষ দেখিতে পায় না। স্সেহে 
যে ব্যক্তি অতিশয় ব্যাকুল সে নিজের অথবা প্রিয় ব্যক্তির কর্শ্মে কোন দোষ 
দেখিতে পায় না। দেখাইয়! দিলেও ঠিক বুঝিতে পারে না, আর যদিই বা 
কখনও সাত্বিক বুদ্ধির উন্লোষ হয়, তাহাও ক্ষণিক হয়। সাত্বিক বুদ্ধি বিচারক 
হইতে পারে। কিন্তু সকলের সেরূপ বুদ্ধি নাই। স্থচিরস্থির সাত্বিক বুদ্ধিতে 
মান্য ভগবদদ্ধির সহিত অভিন্ন হয়। দ্বৈতবোধ বিদুরিত করিবার জন্য 
নিজের বুদ্ধিকে ব্যাপকভাবে ভগবদদ্ধির সহিত মিলাইয়| দেয়। সে ক্ষেত্রে 
ভগবান্কেই বিচারক বলিতে পারি। অতএব কর্মের বিচারক ভগবান্‌। 
তিনি সর্বাবস্থায় অন্তরের সকল ভাব জানিতেছেন। তিনি সর্ববদর্খী, অন্তর 
বাহির সকলই তাহার নিকট প্রতিভাত। তাঁহার দৃষ্টি অব্যাহতগতি। তিনি 
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বিভূ। তিনি সর্ধত্র। তিনি সর্বসাক্ষী। তিনি জ্ঞানঘন। তিনি সর্ধত্রগ ৷ 
তাই তাহার বিচার নির্দোষ । অতএব কর্শ্মের বিচারক ভগবান্। ভগবান্‌ 
নিশ্মল, সত্তপ্রধান। এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে__ভগবান্‌ যখন পরমাত্মা, 
নিগুণ, তখন তিনি বিচারক হইতে পারেন না। তছুত্তরে বলিব__তিনি 
নিগুণ হইয় মায়া অবলম্বনে সগুণের ন্যায় ব্যবহারিক দৃষ্টিতে প্রতিভাত । 
যেমন কোনও ব্যক্তি রঙ্গমঞ্চে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সাজিয়াও নিজের নিজন্বরূপে 
যোগেন্দ্ৰ বা মোহিনী থাকিতে পারে । যোগেন্দ্র বা মোহিনীই তাহার 
প্রকৃত স্বরূপ। সেইরূপ ভগবান্ও নিগুণ থাকিয়াও সগুণের ন্যায় ব্যবহার 
করিতে পারেন। জ্ঞানময় বাহার তপস্যা, ধাহার জ্ঞান, বল, ক্রিয়া স্বাভাবিক, 
তাহার পক্ষে এ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। যিনি পাপ- 
পুণের অতীত, তিনিই প্ররুতপ্রস্তাবে বিচারক হইতে পারেন। সমাজে 
আমরা ধাহাকে বিচারক নিযুক্ত করি, তিনি অন্ততঃ কোনও পাপে পাপী 
নহেন। তিনি মধ্যস্থ বলিয়া কোনও পক্ষের দোষগুণ তাহাতে নাই । পক্ষ- 
পাতিত্ব দোষ থাকিলে সে ব্যক্তি বিচারক হইবার উপযুক্ত নহে। ভগবান্‌ 
পাপপুণ্যের অতীত। অতএব তিনি প্ররুত বিচারক। যাহার নিজের 
দোষ আছে সে পরের বিচার করিবে কি প্রকারে? যিনি নিষ্পাপ, যিনি 
নিষ্লুষ, তিনিই বিচারক হইতে পারেন। যিনি অপাপবিদ্ধ, যিনি কল্যাণগুণনিলয়, 
তাহার পক্ষে পাপপুণ্যের বিচার সম্ভব । যিনি পক্ষপাতী নহেন তিনিই প্রকৃত 
বিচারক। ভগবান্‌ কোনও পক্ষাবলম্বন করেন না। তিনি সর্বত্র, তাহার 
ছেস্যও নাই প্রিয়ও নাই । এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে__তিনি ভক্তের ভাবে 
ভক্তের নিকটবর্তী হন কিনা? উত্তরে বলিব-_ন্্ধ্যরশ্মি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। 
কিন্ত আতসীকাচে অথবা৷ পরিষ্কৃত ধাতব পাত্রে তাহা অধিকতর প্রতিফলিত 
হয়, তাহা কি স্থ্যের পক্ষপাতিত্ব? অগ্নি সকলকেই সমান উত্তাপ দেয় । কিন্তু 
যে ব্যক্তি নিকটে আসে সে তাপ বেশী ভোগ করে। ইহাতে অগ্নির কোনও 
পক্ষপাতিত্ব হইতে পারে না। সর্বব্যাপী আকাশ অন্তরে বাহিরে আছে। 
আকাশ কাহারও পক্ষপাতিত্ব করে না। আকাশ ভাবিতে ভাবিতে যে তন্ময় 
হয়, আকাশ তাহার অতীব নিকটে। ইহাতে আকাশের কোনও অন্যায় 
হইতে পারে না। ভগবান্ও সেইরূপ । যে তাঁহার নিকট হয়, তিনি তাহার 
নিকট এই মাত্র। নিজে চলিতেছি, মনে হয় চন্দ্র চলিতেছে । চন্দ্র স্থির, 
গতিশীল আমি । ভগবানের স্গিগ্ধ স্থযম! সর্বব্যাপী, স্থির। আমি চঞ্চল 
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হইয়া দূর হইয়া পড়ি। অতএব পক্ষপাতিত্ব দোষ ভগবানে নাই। ভগবান্‌ 
প্রকৃত বিচারক । 

আর একটি প্রশ্ন হইতে পারে__তাহার বিচার নিতুল কিন? বিচারের 
দোষগুণ তাহাতে ব্যাপ্ত হয় কিনা? প্রথম প্রশ্নের উত্তর__তীহার বিচার 
নিভুল। কারণ তিনি জান্ঘন। স্বাভাবিক যাহার জ্ঞান, তাহার পক্ষে ভ্রম 
প্রমাদের অবসর কোথায়? যিনি নির্মল, রাগদ্বেষাদি মল যাহার নাই, ভ্রম 
তাহার থাকিবে কেন? অতএব এ প্রশ্নের অবসর নাই। দ্বিতীয় প্রশ্নের 
উত্তর__দোষ-গুণ তাহাতে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। যিনি জ্ঞানঘন, ঘিনি অসঙ্গ, 
নিলিপ্ত, তাহাতে দোষ-গুণের স্পর্শ হইতে পারে না। সর্বাত্রগ বায়ু, সর্বব্যাপী 
আকাশ কখনও দোষ-গুণের ভাগী নহে। অতএব এ প্রশ্ন অনুপপন্ন। আরও 
একটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে-_জীবের সাত্বিক বুদ্ধি যদি বিচারক হয় 
তাহা হইলে ভগবান্‌ স্বীকার করিবার আবশ্যকত| কি? তদুত্তরে বলিব_-এ 
আপত্তি অতীব অকিঞ্চিংকর। কারণ ভগবান্‌ নিত্যপিদ্ধ বস্ত। তিনি প্রমাণের 
বিষয়ীভূত নহেন। প্রমাণের বিষয়ীভূত হইলেই তিনি মঙ্কীর্ণ, সসীম ও সান্ত 
হইয়। পড়েন। ‘আমি’ ও জ্ঞান’ যেরূপ স্বতঃসিদ্ধ, ভগবান্ও তেমনি । জ্ঞানই 
ভগবান্‌। পারমাথিক হিসাবে ভগবান্‌ ও জীব এক বা অভিন্ন। অতএব 
‘অহং’ আমি, ‘জ্ঞান’ ও ভগবান্‌ এক বস্ত। ইউরোপে ফরাসী দার্শনিক ডেকার্ট 
যে বলিয়াছেন_-“আমি চিন্তা করি অতএব আমি আছি” (cogito ergo sum) 
ইহা অতীব স্থুলদধিতার পরিচায়ক । ‘আমি’ আছি ইহার জন্য ‘চিন্তা করি’ এ 
প্রমাণের আদপেই আবশ্যকতা নাই। আমি নিত্যসিদ্ধ বস্তু । ভগবান্‌ নিতা- 
সিদ্ধ, তাহাকে প্রমাণের বিষয়ীভূত করা যাইতে পারে না। যদি বলা হয় 
“আমি আছি অতএব তিনি আছেন”_ইহাও অত্যন্ত অপদার্থ মত। আমি ও 
তিনি যখন একই বস্তু তখন ওরূপ সিদ্ধান্তের কোনও আবশ্যকতা নাই। উহা 
শিরোবেষ্টনপুর্বরক নাকমলার মত । ভগবানের সহিত অভিন্নতা বোধ না| জন্মিলে 
প্রকৃত জ্ঞান হয় না। জীব যখন অজ্ঞান নিরাস করিবার জন্য চেষ্টিত, তখনই 
তাহার কর্ম আছে। জ্ঞান জন্মিলে কর্ম নাই, সান্তিক বুদ্ধিতে জীব কর্শ্মারপণ 
করে। নিখিল কর্্ম ভগবানে অর্পণ করিতে সাত্বিক বুদ্ধি আবশ্যক । জীব 
সাধনবলে সাত্বিক বুদ্ধি লাভ করে। ভগবান্‌ নিত্য নিশ্মল। জীবের সাত্বিক 
বুদ্ধি লাভ করিতে ভগবানের নির্শ্মলদত্বে আহুতি দিতে হয়। এই কথাই আমরা 
পুর্বে বলিয়াছি_হ্থচিরস্থির সাত্বিক বুদ্ধি ভগবদদ্ধির সহিত অভিন্ন। যে 
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পৰ্য্যন্ত তাহা স্থিরত্ব লাভ না করিতেছে, সে পর্যন্ত ভেদ রহিয়াছে। নিত্য স্থিরত্ব 
নাই, তাই মানবীয় বুদ্ধিকে বিচারক বলিতে পারা যায় না। ভগবানই প্রকৃত 
বিচারক । কারণ, তাঁহার জ্ঞান প্রভৃতি স্বাভাবিক । তিনি জ্ঞানময়। তিনি 
নিত্যশুদ্ধ। জীব মলিন সত্বপ্রধান, তিনি নির্মল সত্বপ্রধান। তিনি অপহতপাপ্য। 
তিনি বিজর, বিষৃত্যু এবং নিত্যস্থির। তিনি ষড়বিকার-বিবজ্জিত। 
তিনি পরিভূ, তিনি স্বয়ভ্ভ। তিনি সর্ধসাক্িরপে সকলের সকল বিধান 
করিতেছেন। স্বর্য্য যেমন সকল বর্মপ্রচেষ্টার মূল, ভগবানও সেইরপ। অতএব 
ভগবানই প্রকৃত বিচারক-_ইহাতে আপত্তির কোনও কারণ নাই । 

বিচারক ভগবান্‌, কিন্তু কর্মের ফলাফল দিতে তিনি পারেন না। কারণ, 
“যেমনই কৰ্ম্ম তেমনই ফল” আমরা পাই__এ সিদ্ধান্ত অতীব ভ্রান্ত। কারণ কণ্ম 
কখনই কম্মফলদীতা হইতে পারে না। বিচার যখন ভগবান্‌ করেন, ফলদাতাও 
তিনি। বিচার ব্যতিরেকে তারতম্য করিয়া ফল প্রদত্ত হইতে পারে না। 
ভগবান্‌ বিচারে সক্ষম । অতএব ফলদাতাও তিনি। কর্ম্মান্তযায়ী ফল হইলেও 
ভগবানই তাহার বিধাতা। গুরুত্ব-লঘৃত্ব বিচার করিতে সর্বজ্ঞতার প্রয়োজন। 

কর্মের ফল সাধারণতঃ তিন প্রকার_ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র । দেশ, কাল ও 
পাত্র বিবেচন! করিয়া কর্শ্মের ফল প্রদান করিতে হইবে । কি উদ্দেশ্যে কর্ম 
করিলাম, কি লক্ষ্য, কিরূপ অবস্থায় করিয়াছি_-এই সকল বিবেচনা করিয়াই 
ফলবিধান করিতে হয়। কোনও ফল উত্তম। তাহার উপযুক্ত কে? ইহা 
নিদ্ধীরণ না করিলে ফল প্রদত্ত হইতে পারে না । কণ্ম যদি ফল প্রদান করিত, 
তাহা হইলে সকলেরই ফল সমান হইত। ফলের কোনও তারতম্য থাকিত 
না। স্থষ্টির মূলে ভগবানের আবশ্যকতা থাকিত না। কেবল বৰ্শ্মবলেই 
সকল চলিতে পারিত। উচ্চ, নীচ প্রভৃতি ভাব থাকিতে পারিত না। বর্শ্ম 
অনুঙ্ষণই বিনাশগ্রাপ্ হইতেছে। এই কণ্ম করিলাম, তাহার পরেই কর্মের 
বিনাশ। কালাস্তরে বিনষ্ট কর্শ্ম কি প্রকারে ফলপ্রসব করিবে? ফল কখন 
ফলিবে তাহার স্থিরতা নাই, কর্শ্ম করিলাম। কর্ণ্ম শেষ হইল, ফল হইবে 
দশ বৎসর পরে, এমতাবস্থায় কশ্মাই ফলদাতা_ইহা অন্থুপপন্ন। ইহা আদপেই 
গ্রাহ হইতে পারে না। কারণ কণ্ধ প্রতাক্ষ বিনষ্ট হইল, অভাব হইতে 
ফলরূপ ভাব পদার্থের উৎপত্তি হইল। বারণ ব্যতিরেকে কাধ্যোৎপত্তি 
কখনই সম্ভব হইতে পারে না; অভাব হইতে ভাব বস্তুর উৎপত্তি 
হইতে পারে না। যদি বল, কর্ম বিনষ্ট হইতে হইতেই সেইকালে তদনুরূপ 


৩২৬ কন্মতত্ 


ফল উৎপন্ন করিল এবং করিয়াই বিনাশপ্রাপ্ত হইল এবং সেই ফল 
সময়ান্তরে ভোগ করিল-__এই মতও শোভন নহে। কারণ, ভোক্তৃ-সম্বন্ধের 
পূর্বে ফলত্ব হইতে পারে না। ভোক্তা থাকিলেই ফল হইতে পারে । পুর্বে 
ভোক্ত| নাই, ফলোৎপত্তি হইল-_ইহা৷ অযৌক্তিক । কারণ, যৎকালে যে স্থখ 
বা দুঃখ নিজকৰ্তৃক ভুক্ত হয়__তাহাই ফলত্ব। ভোক্তত্বের উপরই ফলত্ব নির্ভর 
করে। নিজের সহিত যে দুঃখ বা সুখের সম্বন্ধ নাই তাহা কখনই লোকে 
আদরের সহিত গ্রহণ করে না। মীমাংসকগণ কণ্মই কর্মফলদাতা-_এরপ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। আচাধ্য জৈমিনি ধর্ম্মকেই ফলদীত| বলিয়াছেন। মীমাংসকগণ 
অপুর্-নামক এক পদার্থ স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন_বর্ম নষ্ট 
হইলেও অপুর্ব-নীমক একটি জিনিস থাঁকে। তাহা হইতে ফলোৎপত্তি হয়। 
ইহাঁও অতীব অসমীচীন। কারণ, অপুর্ব অচেতন, ইহা! কাষ্ট প্রভৃতির ন্যায় 
জড়। চেতন কর্তৃক প্রবপ্তিত ন! হইলে কখনই প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। 
কুম্ভকারের চক্র স্বয়ং কুম্তকার না চালাইলে চলিতে পারে না। যন্ত্রাদির 
চেতন চালক নাই। অচেতন অপূর্কের প্রবৃত্তি একান্ত অুপপন্ন। পক্ষান্তরে, 
অপুর্ব-নামক বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রমাণও নাই। যদি বল অর্থাপত্তি- 
রূপ প্রমাণ আছে, যে প্রকার- দেবদত্ত খুব মোটা, দিনের বেলায় সে খায় না। 
অতএব সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে যে সে রাত্রে খায়। কারণ, তাহা না 
হইলে সে মোটা হইতে পারে না। সেইরূপ চৈত্র গৃহে নাই, অতএব অবশ্যই 
বাহিরে আছে,-_এইরূপ প্রমাণে অপূর্কের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে যে, 
কশ্ম যখন বিনষ্ট হয়, ফলও যখন উৎপন্ন হয়, তখন অপূর্ব-নামক একটা বস্ত 
অবশ্যই আছে। তদুত্তরে আমরা বলিব-_তাহা কখনই হইতে পারে না। 
কারণ, ঈশ্বরের সিদ্ধি হওয়ায় অর্থাপত্তির অবসর নাই। ঈশ্বর যে কর্শ্মফল- 
দাতা তাহা শ্রুতিও বলিতেছেন_“স বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বন্থদানঃ” 
অর্থাৎ সেই মহান্‌, জন্মবিরহিত আত্মা সকলকে সমাক্রূপে অন্নদান করেন। 
ধনও ইনিই প্রদান করেন। শ্রুতিও যুক্তি উভয়বলেই ঈশ্বরই ফলদাতা 
স্থিরীক্কৃত হইল, পরন্ত কম্ম নহে। 

বৈদিক প্রমাণবাদী আচাৰ্য্য জৈমিনি ও তৎমতাবলম্বী মীমাংসকগণ, ধর্মই 
ফলদাতা’ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহারা শ্রুতি ও যুক্তিপ্রদর্শন করিয়াছেন। 
তাহাদের আপত্তি হইতেছে যে, শ্রুতিতে বিধি দেখিতে পাই_স্বর্গকামো 
যজেত” অর্থাৎ স্বর্গকামনায় যজ্ঞ করিবে, এই শ্রতিবাক্য বিধিবিষয়ক | বিধি- 


কন্মের বিচারক-_ফলদাতা ৩২৭ 


বিষয়ক হওয়াতে যাগই স্বর্গের উৎপাদক-_ইহাই স্থির হয়। অন্যথায় যে 
অনুষ্ঠান করে না তাহারও যাগের সম্ভাবনা হয়। তাহা হইলে উপদেশের 
কোনও তাৎপর্য থাকে না । উহার বৈর়র্থা হয়। কর্মের বিনাশিত্ব সম্বন্ধেও 
তাহারা বলিবেন__উহাতে দোষ নাই, কারণ শ্রুতিই প্রমাণ অর্থাৎ যেরূপ- 
ভাবে কম্মফলের সম্বন্ধ উৎপন্ন হইতে পারে তদ্রপই কল্পনা করিতে হইবে 
এবং অপুর্ব উৎপাদন না করিয়! যখন কন্ম বিনষ্ট হইলে সময়ান্তরে ফল 
প্রদান করিতে সমর্থ হয় না, অতএব কর্শ্মের পরবর্তী এবং ফলের পূর্ববর্তী 
কোনও স্ু্মাবস্থা স্বীকার করিতে হয়, ইহার নাম অপূর্ব । যুক্তিও দেখান 
যাইতে পারে, কারণ ভগবানের দাতৃত্ব যুক্তিসহ নহে, ভগবান নিরবচ্ছিন্ন এক, 
বিচিত্রতা তাহাতে নাই । তিনি অবিচিত্র, তিনিই কারণ। অবিচিত্র কারণ 
হইতে বিচিত্র কার্যোৎপত্তি হইলে ভগবানে বৈষম্য, নৈদ্বণ্য প্রভৃতি দোষ 
উপস্থিত হয়। আর এরূপভাবে স্থষ্টি করিলে তাহার অনুষ্ঠানের প্ররুত অর্থ 
রক্ষিত হয় না। প্ররুত সাম্য না থাকাতে তিনি পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি দোষ- 
দুষ্ট হন। অতএব ধর্ম হইতেই ফলোৎপত্তি হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত।_-এই মত 
অতীব অশোভন | কারণ, এই ধশ্মাধর্মেরও হেতু ভগবান্‌। স্থষ্টির মূলে 
তিনি আছেন, ধন্মাধর্শের মূলেও তিনি। ধর্মাধর্শের সাক্ষিরূপে তিনি হেতু। 
শ্রুতিও তাহাকে ফলদাতা! বলিয়াছেন। যে শ্রুতিবলে মীমাংসকগণ অপুর্ব্বের 
সন্নিবেশ করিতে চান, সেই শ্রুতিই বলিতেছেন, ভগবান্ই প্রকৃত ফলদাতা 
“এষ এব সাধুকণ্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে । এষ উ এব 
অসাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং যমধে| নিনীষতে ৷” তিনি ইহলোকে তাহাকে সাধু 
কর্ম করান, যাহাকে তিনি উন্নত করিতে চান এবং তাহাকে অসাধু কর্ম করান 
যাহার অধোগতি করিতে ইচ্ছুক হন। ভগবদগীতায়ও ভগবান্‌ বলিয়াছেন £ 

“যে যো যাং তন্ুৎ ভক্তঃ অ্ধয়াচ্চিতুমিচ্ছতি। 

তস্য তস্তাচলাৎ শ্রদ্ধা তামেব বিদধাম্যহম্‌॥ 

স তয়৷ শধয়। যুক্তস্তস্তারাধনমীহতে। 

লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হিতান্‌ ৷” 
যে যে ভক্ত যে যে শরীর শ্রদ্ধার সহিত অর্চনা করিতে ইচ্ছুক, আমি তাহাতেই 
সেই সেই ব্যক্তির অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি। সে ব্যক্তি সেই শরদ্ধাযুক্ত 
হইয়া তদভীষ্ট মৃষ্টির আরাধনা করে এবং আমাকর্তৃক বিহিত তাহার অভীষ্ট 
ফল সে লাভ করে।-এ স্থলেও ফলদাতৃত্ব ভগবানের । গীতার ভগবান্‌ 


৩২৮ কর্ম্মতত্ব 


আরও বলিয়াছেন_-“গতিভর্তা প্রভৃঃ সাক্ষী ইত্যাদি” এবং “অহং হি সর্ব- 
যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।” যিনি ভর্তা, তিনি অবশ্যই ফলবিধান করেন । 
যদি কৰ্ম্মই ফল প্রদান করিত, তাহা হইলে কষ্টির মূলে ঈশ্বরের কোনও 
আবশ্তকতা থাকিত না । সকল শক্তির প্রবর্তনার মূলে চৈতন্য। চৈতন্য 
ভিতরে আছে বলিয়াই শক্তির প্রবর্তনা। স্থষ্টর মূলে ভগবান্-__ইহা সকল 
শ্রুতির তাৎপর্ধ্য। অতএব মীমাংসকের শ্রতিপ্রামাঁণ্যের আপত্তি টিকিল না। 
সৃষ্টির মূলে ভগবান্‌ । অতএব ফলদাতাও তিনি। ফলের হেতু তিনি। 
কারণ স্ব স্ব কন্মান্ুরূপ জীব তিনিই স্থাষ্টি করেন। বিচিত্র কার্য সম্বন্ধে যে 
আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল তাহাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গে খাটে না। যাহারা প্রযত্বপর্বাক 
কোনও কাৰ্য্য করে, চেষ্টার ফলে যাহাদের কাধ্য সম্পন্ন হয়, তাহাদেরই 
বৈষম্য প্রভৃতি দোষ হইতে পারে। কিন্তু যাহার জ্ঞান, ক্রিয়া, বল স্বাভাবিক, 
তাঁহার পক্ষে দোষ হইবে কেন? স্বভাবতঃ যিনি স্বাধীন, তাহার পক্ষে 
বৈষম্য প্রভৃতি দোষের সম্ভাবনাই নাই | মায়াবী যখন ইন্দ্রজাল রচনা করে, 
তখন সেই ইন্দ্রজালের দৌষগুণ মায়াবীর কখনও হয় না। মায়াবী নিজে 
সৰ্ব্বদাই জানে যে উহা! মিথা।। দর্শকগণই মোহিত হইয়া ইন্দ্রজালকে 
বাস্তবিক মনে করে এবং দৌষগুণের ভাগীও তাহারাই হয়। শোকে অথব! 
আনন্দে অধীর হওয়া দর্শকগণের ব্যাপার, কিন্তু মায়াবী সর্বদাই জানিতেছে 
যে উহা বাস্তব নহে । সে আনন্দে বা শোকে বিহ্বল হয় না। ইন্দ্রজালের 
দৌবগুণ হইতে সে মুক্ত। অতএব বৈষম্য প্রভৃতি দোষ ভগবানের হইতে 
পারে না। মীমাংসকের আপত্তি খণ্ডিত হইল । বৌদ্ধগণও কর্ম্মকেই ফল- 
দাতা বলিয়৷ গ্রহণ করিয়াছেন। তীহারা বলেন__জানিয়াই হউক আর 
অজানিতভাবেই হউক অগ্নিতে হাত দিলে হাত অবশ্যই পুড়িবে। বিষ 
জানিয়াই খাওয়া হউক অথবা না জানিয়াই খাওয়া হউক, তাহাতে মানুষ 
মরিবেই। বাস্তবিক তাহাদের মতও অশোভন ইহ! স্থলদশিতার পরিচায়ক ৷ 
কর্মের গতি একট ফল প্রসব করে। গতি বা শক্তি অবশ্যই একট! লক্ষ্য- 
স্থানে পৌছাইবে। কর্শ্মের গতির মূলে চেতন অবশ্যই আছে। চেতন না 
থাকিলে গতির প্রবর্তনা করিবে কে? গতির পরিণতি আছে। ব্যভিচারে 
উপদংশরোগ জন্মিল, কিন্তু সকলের তাহা জন্মে না কেন? কাহারও শীঘ্র 
জন্মে, কাহারও ব! বিলম্বে জন্মে কেন? কেহ হয়ত ব্যভিচার করে নাই, 
কিন্ত, ক্ষেত্রজ ব্যাধিও ভোগ করে__ইহা তাহার কোন্‌ কম্মের ফল? কশ্ম 
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নিজে অন্ধ, তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। বিচারপুর্বক বিধান 
করিবে কে? কেবল গতি মানিলে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে না। 
কন্ম মানুষ করিতেও পারে, নাও করিতে পারে। কেহ বা একরূপে কন্ম 
করিবে, অপরে হয়ত বা! অন্যরূপে কর্ম করিতে পারে । যদি কেবল গতিই 
স্বীরুত হয়, তাহা হইলে স্বাধীন ইচ্ছা থাকে না। কিন্তু জীবের স্বাধীন 
চেষ্টা স্বভাবজ। অতএব এই সিদ্ধান্ত ভ্রমপুর্ণ। অজানিতভাবে একটা 
অন্তায় করিলাম, আর জানিয়! শুনিয়াও একটা করিলাম__ইহাতে বাহিরের 
দিকে ফল সমান হইতে পারে, কিন্ত অন্তরের দিকে ফলের বিভিন্নতা অবশ্যই 
আছে। 'ভাবগ্রাহী জনার্দন কথাটির তাত্পধ্য অবশ্ঠই আছে। শ্রদ্ধা- 
পুরঃসর কণ্ম করিলাম, ভক্ভিপুত চিত্তে কর্ম করিলাম-_ইহার সহিত অশ্রদ্ধার 
ও অভক্তির কশ্ম তুলনা করা যাইতে পারে না । বাহিরের ফল সমান 
দেখাইতে পারে, কিন্ত পার্থক্য সর্বজনবিদিত। কচু খাইলে অনেক লোকের 
মুখ বা গল| চুলকায়, কিন্তু তাহাদেরই যদি উহা আলু বলিয়! দেওয়া যায় 
তবে দেখা যায়, গলা বা মুখ চুলকায় না-ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। রাত্রে নিপ্রিত 
ব্যক্তির নিকট আত্মপর জ্ঞান নাই। সেই অবস্থায় নিজের বোধে পরের বস্তু 
ব্যবহার করায় কি তাহার দোষ হইতে পারে? বিচারে লোকের বাহিরের 
দিক্‌ দেখা হয়। কর্মের একটা গতির পরিণতি হইয়াছে_-ইহাই মাত্র দেখা 
হয়। তাই লোকের বিচার ভরমপ্রমাদ-পরিপুর্ণ, কিন্তু অন্তরদর্শী ভগবান্‌ 
হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সকলই জানিতেছেন। তিনি ভাবগ্রাহী, যদি ভাব- 
গ্রাহী না হইতেন, তাহা হইলে ভক্তের পুজা ও অভক্তের পুজা সমান হইত। 
আমি জানি না, কিন্তু আমার নিকটে একটা অন্ায় কার্য্য হইল এবং তজ্জনিত 
একটা ফলও হইয়াছে__সেজন্য কি আমি দায়ী? যুক্তি ্তায়ে ইহা কখনই 
সমঘিত হইতে পারে না। ইংরাজী আইনে “Ignorance is no plea”— 
আইন না জানা কখনই শাস্তি এড়াইবার কৈফিয়ত হইতে পারে না_এই 
মত অতীব মন্দ। ইহার মূলে নৈতিক ভাব আদপেই নাই। জ্ঞাতসারে বাঁ 
অজ্ঞাতসারে পাপের সমানতা৷ যুক্তিবিরুদ্ধ। কিন্তু ইংরাজী আইন না জানার 
ক্ষেত্রে রূপ ব্যাবস্থা করিয়া আবার উদ্দেশ্য প্রভৃতি দেখিয়া শাসনের ব্যবস্থা 
করায় নিজেদের প্রতিজ্ঞার হানি হইয়াছে । আইন না জানা ও না জানিয়া 
কর্ম করা উভয়ই এক কথা । অজ্ঞানক্ৃত অপরাধের বিবেচনা না থাকিলে 
বালক প্রভৃতির দোষ গ্রহণ করিতে হয়। পাগলের ফাসী দেওয়া যুক্তিযুক্ত 
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হইতে পারে না। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায় সত্য, কিন্তু কম্ম- 
ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্ত খাটিতে পারে না। অবশ হইয়া কম্ম করিলেই একথা 
বলা চলে। জড়বন্তর গতিতে এরূপ ভাব থাকিতে পারে, কিন্তু চেতনের 
তাহা কখনই সম্ভব নহে। যদি কর্মের গতিই স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে 
জীবের মুক্তি হইতে পারে না। কর্মই কণ্মফল প্রদান করিতে থাকে, 
নিরবচ্ছিন্ন কন্মগ্রবাহে জীব ভাসিতে থাকিবে, নির্বাণ তাহার কখনই হইবে 
নাও স্বাধীনতা। থাকিবে না। মুক্তি বৌদ্ধগণেরও স্বীকৃত, কিন্তু কর্মপ্রবাহের 
নিত্যতায় যদি জীব বদ্ধ হয়, তাহা হুইলে মুক্তি তাহার কখনও হুইতে পারে 
না। কম্মই যদি ফলদাতা হয়, জানিত ও অজানিত সকল ভাবই যদি সনান 
হয়, তাহা হইলে কৰ্ম্মই কর্মের বিচারক হইল। কশ্ম জড়, কর্শ্ম অন্ধ, 
অন্ধই দেখিতে লাগিল। যাহার চৈতন্য নাই, যে মৃত সে বিচার করিতে 
ব্সিল__ইহা! কখনই হইতে পারে না। অতএব এ সিদ্ধান্ত অতীব ভ্রান্ত । 
কন্মের গতিই দেখা হইয়াছে_(Resultant of the force) গতির সমবায়- 
জনিত বলই পরিদৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু গতির অন্তরালে যে চেতন রহিয়াছে, 
অজ্ঞানের অন্তরে যে জ্ঞান রহিয়াছে তাহার দিকে নজর পড়ে নাই। স্থুল- 
দশিতা দোষেই বৌদ্ধসিদ্ধান্ত অতীব হেয়। কর্মের বাহিরের দিক্‌ আছে। 
অন্তরের দিক্‌ও আছে । 94৮19০6০ বা অন্তরের দিকেই কর্মের বিশেষত্ব । 
বাহিরের সমবায়জনিত ফল যাহাই হউক, ভিতরের দিকে অবশ্যই পার্থক্য 
আছে। বালকের অজ্ঞানজনিত পাপ তাহার চিত্তে বিশেষ দাগ ফেলাইতে 
পারে না, কিন্তু যাহার বুদ্ধি বিকসিত তাহার চিন্তে বিশেষ দাগ পড়ে, এ 
বৈশিষ্ট্য জগতে আছে। আরও একটি দোষ এক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। কর্মের 
নিবৃত্তি হইতে পারে না। কর্দের ফলে কর্শচালিত থাকিবে । সকল জীবই 
সমান হইবে । আকীট মন্ত্য পর্য্যন্ত সকল সমান । নিবৃত্তি কাহারও থাকিতে 
পারে না। ঈশ্বরলাভ হইতে পারে না। মানবীয় প্রকৃতির বিশেষত্ব কল্যাণ 
বা মঙ্গলের বুদ্ধি, তাহারও অবসর নাই। কর্মের শুদ্ধাগুদ্ধি থাকিতে পারে 
না। সন্যাস অসম্ভব হয়, জ্ঞানোৎ্পত্তি হইতে পারে না। এরূপ ভাবের 
উপর সমাজ গঠিত হইলেও সমাজ বিধ্বস্ত হয়৷ যায়। অতএব এ মত হেয়, 
ইহা কখনই গ্রাহথ নহে । কর্দের ফল সমান হইতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য 
বিভিন্ন। কম্ম যদি ফলদাতা হয়, তাহা! হইলে হত্যাকারী ও প্রাণরক্ষেচ্ছু 
ব্যক্তির সমান ফলই প্রদান করিবে। কোনও লোক মরিতে উদ্যত, কিন্ত 
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যখনই মরিবার জন্য গুলি ছুড়িতেছে, তখনই কোন ব্যক্তি রক্ষা করিবার জন্য 
একটা শব্দ করিল, তখন গুলিটি না লাগিয়া পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল। 
এখানে কর্মের ফল উভয়ের সমান হইল। গুলি ব্যর্থ হওয়ায় জীবন রক্ষিত 
হইল। এখানে উভয়ের আস্তরিক ফল সমান হইবে না। কর্শ্মজনিত বাহিরের 
যে ফল হয়, তাহা গতির ফল। এই গতির ফলই যদি কশ্মের ফল হয়, 
তাহা হইলে অন্তরে যে সর্বদা ব্যভিচারের ভাবনা করিতেছে, তাহার কোনও 
দোষ হইতে পারে না। আইনে বাহিরের দিক্‌ বিচার করিলেও অন্তরের 
দিক্‌ ন| দেখিয়। বিচার করিতে পারে না। আত্মরক্ষার জন্য খুন করিলে, 
নিজের সম্পত্তি কেহ বলপুর্বক নিতে আসিলে সে ক্ষেত্রে খুন করিলে কোনও 
দোষ হইতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও আন্তরিক ভাবের উপরেই জোর দেওয়া 
হইয়াছে। কর্মের গতির ফল দেখিয়াই কম্ম বিচার করা যাইতে পারে না। 
কৰ্ম্ম কখনই বিচারক হইতে পারে না। অন্যেও পারে না, নিজেও পারা 
যায় না। অতএব ভগবানই প্রকৃত বিচারক । তিনিই কর্মফলদাত!। 
পর্ববাধ্যায়ে কর্তব্যাকর্তব্যের প্রমাণরূপে শাস্ত্র প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়াছি। 
কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, শাস্ত্র প্রভৃতিই কর্মের বিচারক । আবার ঈশ্বরকে 
বিচারক মানিবার তাৎ্পর্য্য কি? উত্তরে বলিব_-আমি যখন কর্ম করি, তখন 
এগুলি প্রমাণ। কিন্তু কর্ম করিলাম; প্ররুতরূপে অনুষ্ঠিত হইল কিন! তাহার 
বিচারক ভগবান্‌। বেশ-_ভগবান্‌, গুরু ও শাস্ত্র এই তিনই অভিন্ন। এমতাবস্থায় 
শান্ত প্রভৃতিই বিচারক হউক। তদুত্তরে বক্তব্য এই-_-অবশ্থাই শাস্ত্র, গুরু ও 
ভগবান্‌ অভিন্ন। শাস্ত্র ভগবানের বাক্য আর গুরু শ্রীভগবানের মত্ত । কিন্ত 
কৰ্ম্ম করিলাম আমি, শান্তর প্রভৃতির অনুকূলে করিতে পারিলাম কিনা, তাহার 
বিচারক ভগবান্‌ ভিন্ন অন্য কে হইতে পারে? আর যদিই বা! বল তিনই অভিন্ন 
বা এক, তাহা হইলেও ভগবান্কে বিচারক বলায় কখনও দোষ হইতে পারে 
না। কারণ, শাস্ত্র ও গুরু সকলই ভগবান্‌। তাহাকে প্রমাণও বলা যাইতে 
পারে, বিচারকও বল! যাইতে পারে। কিন্তু ভগবানের আদেশ আমরা 
সর্বত্র শুনিতে পাই না। শাস্ত্মুখে, গুরুমুখে, নিজের অন্থভৃতিতে শুনিয়া 
কৰ্ম্ম করি। এখন প্রকুতরূপে করিতে পারিলাম কিনা, তাহার বিচার অবশ্যই 
ভগবান্‌ করিবেন। ফলও প্রদান করেন তিনি, শাস্ত্র তাহার বাকারূপে ফলের 
উল্লেখ করে। শাস্ত্রের প্রাণও তিনি। কারণ তিনি শান্্রযোনি। কর্ম 
করিবার জন্য বিচার করিতে হইলে শাস্ত্র প্রভৃতিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে 
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হয়। আর কৃত কর্মের বিচার করেন ভগবান্‌। সেই জন্যই তিনি 'গতিভর্তী 
প্রভুঃ সাক্ষী'_কর্শফলও তিনি। গোষণকারীও তিনি। স্বামীও তিনি। 
প্রাণিগণের রুতারুতের সাক্ষীও তিনি। আর কর্ম্মই যদি ফল প্রদান করিত, 
তাহা হইলে উপাসনার তাৎপর্য কি হইত? উপাসনা ভগবানেরই করা হয়। 
উপাসনার ফল অবশ্যই ভগবান্‌ দিবেন । উপাসনা করিলাম রাজার-__ফল 
প্রদানও রাজাই করিবেন। উপাসনার ফল উপাস্ত-নিষ্ঠ। ফল প্রদান ভগবানের 
হস্তে না থাকিলে ভক্তির অবসর থাকে না। ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম মন্তুয্ের 
স্বভাবজ। আর যদি বল বিচারদ্বারাই বস্তুর স্বরূপ নির্ণাত হইতে পারে, সে 
ক্ষেত্রে ফলদাতার আবশ্যকতা নাই। আমরা বলিব, বিচার জ্ঞানের সাধন! 
ভক্তির ফল জ্ঞান। ভক্তি ব্যতিরেকে জ্ঞানোৎপত্তি সম্ভব নহে। 
আত্মতন্বান্গসন্ধানই ভক্তি। অতএব এ আপত্তিও উত্থাপিত হইতে পারে না। 
ভগবান্‌ কাল্পনিকও নহেন। কারণ, তিনি প্রসিদ্ধ বস্তু। তিনি সকল প্রমাণের . 
প্রমাণম্বরূপ । 

ভগবান্‌ কর্মফল-প্রদাতা না হইলে কর্মের মূল্য থাকিত না। যোগের 
পথে অগ্রসর হইয়া জীবনে কুলাইল না। লক্ষ্প্রাপ্তি না হওয়ার মাঝামাঝি 
থাকিতে হয়। ত্রিশঙ্কু রাজার ন্যায় “ন যযৌ ন তস্থৌ” হইয়া মধ্যমাসে সংক্রান্তি 
করিতে হয়।. ফলের অক্ষয়ত্ব (conservation of value) রক্ষিত হয় না। 
কর্মের গতি, পরিণতি থাকে না। ভগবান্‌ গীতায় ফলের অক্ষয়ত্ব সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন, “ন হি কল্যাণরুৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি |” 
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ঈশ্বর কোনও প্রমাণের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না। তিনি নিত্যসিদ্ধ, 
স্বতঃসিদ্ধ বস্ত। প্রমাণের বিষয়ীভূত হইলেই তিনি সঙ্ধীর্ণ হইয়া পড়েন। 
মানুষ তাহাকে গড়িতে গিয়াই নিজের মত করিয়া ফেলে । বিশেষণে বিশেষিত 
করিলেই বস্তু ছোট হুইয়া পড়ে । যাহাতে কোনও বিশেষের অবসর নাই, 
তাঁহাকে যখন আমার করিয়া লইতে হয় তখন আমরা তাহাতে গুণের আরোপ 
করি। তিনি সর্ব ভাবের সর্ধব বিকারের অতীত হইয়াও, নিগুণ হইয়াও, 
অগুণের ন্যায় বিভাত হন । এ রহমত ভেদ কর! বড়ই কঠিন। নিগুণ হইয়া 
সপ্তণের ন্যায় প্রতিভাত হন কি প্রকারে? এ প্রশ্ন অনাদ্িকাল হইতে অনন্ত 
পর্য্যন্ত চলিয়াছে। কেহ কেহ তাহাকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিয়াছেন । অজ্ঞাত 
বলায় বিশেষ আপত্তি নাই, কিন্তু তিনি অজ্ঞেয়* কখনই নহেন। পূর্বে বলা 
হইয়াছে তিনি “অহ২ং-এর ন্যায় নিত্যসিদ্ধ বস্ত। আমাকে আমি অবশ্যই 
জানি। আমার আমি সম্বন্ধে কখনও সন্দেহ নাই। আমার প্ররুত স্বরূপ আমি 
না জানিতে পারি, কিন্ত আমাকে আমি জানি না-_-একথ! আদপেই গ্রাহ নহে। 
আমার প্ররুত স্বরূপ যাহা তাহাই ঈশ্বর, নিজের আত্মান্ুসন্ধানেই ভগবানের 
অনুসন্ধান হয়। নিজের স্বরূপ যাহা! ভগবানের ন্বরূপও তাহাই। উহা অভিন্ন, 
এক। অতএব তীহাকে অজ্ঞেয় বলা যাইতে পারে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন__ 
“অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্”। যাহারা তাহাকে জানেন, তাহারা 
বলেন__-তিনি অবিজ্ঞাত। অর্থাৎ তিনি জ্ঞানের বিষয়ীভূত (০৮1০০) হইতে 
পারেন না। ধাহার! তাহাকে বিজ্ঞাত অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত বলেন, তাহার! 
তাহাকে জানিতে পারেন নাই, একথা শুনিয়া প্রথমেই কেহ কেহ বলিবেন__ইহা 
অসম্ভব সত্য (Parad০২i০৭]), কেহ কেহ আরও অগ্রসর হইয়া বলিবেন যে 
উহা! হেঁয়ালি, কিন্তু আমরা বলিব_উহা! হেয়ালিও নহে, আর অসম্ভব 


» ‘অঙ্ঞেয়’ অর্থে এ স্থলে তিনি ০৮০০৮ বা জ্ঞেয় নহেন। তিনি জ্ঞানম্বরূপ। ঈশ্বর বা 
ব্ৰহ্ম জ্ঞেয় বা ০১1০০ নহেন। ব্ৰহ্ম প্রতাগাত্মন্বরূপ | যাহার! ব্রন্গকে unknowable বা 
অঙ্রেয় বলেন, তাহাদের মতে ব্ৰহ্মজ্ঞান সম্ভব নহে। তাহাদের এই মতের কোনও তাৎপৰ্য্য 
নাই-_এই জন্যই বলা হইয়াছে “কিন্তু তিনি অজ্ঞেয় কখনই নহেন"। 
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সতাও নহে। উহাই প্রকৃত সত্য | জড়বস্তই আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত। জ্ঞান 
কখনই নিজের বিষয় নহে। নিজের স্বন্ধে মানুষ নিজে চাপিতে পারে না। দৃশ্ত- 
বস্তুই বিষয়, কিন্তু জষ্ট| কখনই দৃশ্য নহে। সাক্ষী কখনই সাক্ষ্যের ধর্ম গ্রহণ 
করে না। গৃহের অভ্যন্তরস্থ প্রদীপ গৃহকে প্রকাশিত করে, কিন্ত 
প্রদীপ কখনই গৃহের ধর্ম্মাক্রান্ত হয় না। যিনি জ্ঞানস্বরপ, তিনি কখনই 
জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না। জ্ঞানের যাহা বিষয় তাহা জড়। জ্ঞান 
একরস ও সম-_এ স্থলে ইউরোপের প্রত্যয় ও অহংপ্রত্যয় ( consciousness 
and self-consciousness ) দুই বিষয় তুলিয়া কেহ আপত্তি তুলিতে পারেন । 
অহংপ্রতায় প্রভৃতি স্থলে দ্রষ্টী ও দৃশ্য যেন এক হইয়! আছে-_সে স্থলে ‘আমি’ 
জানের বিষয়। তদুত্তরে আমর! বলিব জ্ঞান নিব্বিকল্পক, উহ! অহংপ্রত্যয় ও 
প্রত্যয়ের অতীত। জ্ঞানের দৃষ্ঠ বুদ্ধি মন প্রভৃতিও। যাহারা মন ও বৃদ্ধি 
গ্রভৃতিকে নিয়। আত্মাকে ভোক্তারূপে গ্রহণ করেন, তীহারাই ০1£-০০7- 
sciousness ও consciousness প্রভৃতি ব্যবহার করেন। চৈতন্য জিনিসটি 
জ্ঞান। সবিকল্পক জ্ঞানকে self-consciousness @ consciousness বল৷ 
যাইতে পারে। আমাকে আমি জানি--ইহার অর্থ-কিছুই নাই। জানার 
মানে আমি-বোধ ও আমি একই । আমি জ্ঞানের বিষয় হইলে, জ্ঞাতা কে? 
জাতা এবং জ্ঞেয় আমিই-_ইহ। অসম্ভব। ভষ্টা কখনই দৃশ্য নহে, জান, জ্ঞানের 
বিষয় হইতে পারে না। আমি_আমি-জ্ঞানের বিষয় হইতে পারি না। 
মন যে দৃশ্য তাহা ঠিক না থাকাতেই এই ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। স্বপ্নাবস্থায় 
( subconscious state ) মন নিজেই জুষ্টা এবং নিজেই দৃশ্য হয়। কিন্তু সেই 
মনের মূলেও অহংজ্ঞান। সে স্থলেও মন দৃশ্য, আত্মা ডষ্টা বা সাক্ষী। কিন্ত 
সুযুপ্তি অবস্থায় (subliminal or submarginal state )মনও ঘুমাইয়| পড়ে। 
তখন মন লয়প্রাধ হয়। স্থপ্তোখিতের নিদ্রাকালীন স্থখবোধ স্মরণ হয়। এই 
স্মরণের মূলে অনুভূতি । মন যখন ঘুমাইতেছে, তখনও অন্ভবকর্তা ‘আমি’ 
ছিলাম। এই ‘আমি’র দৃশ্য মন। কারণ আমি অব্যভিচারিতভাবে জাগরণে 
মনকে ক্রিয়াশীল দেখিয়াছি। সে তখন বাহিরের বস্তু গ্রহণ করিতেছে । 
স্বপ্াবস্থায় বহিরস্ক হইতে বিচ্যুত হইয়া নিজেই ডষ্টা ও দৃশ্যরূপে ব্যবহার 
করিতেছে, আবার স্থযুপ্তি অবস্থায় নিজ কারণে লয় পাইতেছে__এই তিন 
অবস্থাই আমি জানি। অতএব মনও দৃশ্য, যাহাকে ইউরোপে $elf-c০৷- 
sciousness (অহংপ্রত্যয়) বলা হয়, তাহাও দৃশ্য (০৮je০tive)। প্রত্যগাত্ম- 
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স্বরূপে অখণ্ড জ্ঞানই আমার স্বরূপ । স্থযুপ্তি অবস্থার তমঃ বাদ দিলে সমষ্টি- 
চৈতন্যই ঈশ্বর। জীবের স্বপ্নাবস্থ৷ অজ্ঞান বাদ দিলে সমাষ্টচৈতন্তই ভগবান্‌ 
হিরপ্যগর্ভ। জীবের জাগ্রত অবস্থায় অজ্ঞানজ চাঞ্চল্য বাদ দিলে সমষ্টিচৈতন্যই 
ভগবান্‌ বিরাট্‌ পুরুষ। যাহা চৈতন্য, যাহা জ্ঞানঘন, তাহা কখনই দৃশ্য হইতে 
পারে না। তাহা প্রত্যগাত্মস্বরপ, তাহা অন্ুভূতিন্বরূপ, কিন্তু বাহিরের দৃশ্য 
(০৮1০) নহে, তাহা আমার “আমি'। বর্তমানকেও জানিতেছি ‘আমি’, 
অতীতকেও জানিতেছি “আমি”, ভবিষ্যৎকেও জানিতেছি আমি" । অতএব 
অতীত, অনাগত ও বর্তমান-_এই ত্রিকীলেই “আমি" আছি। প্রত্যেক ‘আমির’ 
সমষ্টিত এক বস্ত। কারণ একত্ব ও সমষ্টিত্ব বোধে একই বস্ত। একখানা 
জাহাজ ওজাহাজের এক বহর বোধে “একমাত্র (ideally one ) একত্ব (unity) 
ও সমষ্টিত্ব (₹০০৭i০১ ) জ্ঞানে এক বস্তু । জীবচৈতন্য সমষ্টিই ঈশ্বর । ব্যাষ্টিতে 
জীব। বায়ুর সমষ্টি নির্শ্মল, পরিষ্কার, বিশুদ্ধ । কিন্তু কোনও স্থলে উহ বদ্ধ 
হইলেই ব্যষ্টিতে পরিণত হইলেই মলিন ও অপরিষ্কার হয়। মূল বস্তুর কোনও 
পরিবর্তন হয় না। কেবল আগন্তক ধর্মের জন্য বিভিন্নতা। 

একত্ব ও সমষ্টিত্ব মূলতঃ এক। আগন্তক ও আকম্মিক ধৰ্শ্মেই ব্যাপক 
বস্তুকে খণ্ডিত করিয়া বাষ্টিতে পরিণত করে। অতএব আগন্তক ধর্ম বিদূরিত 
হইলেই মেঘনিম্মক্তি সুর্যের ন্যায় আপন স্বরূপে অবস্থান করে। স্বর্য্যের বিকীর্ণ 
রশ্মিজাল (divergent r৭v5) মূল এক কেন্দ্রে সংহত | জীব নানাত্বও 
(plurality ) এক কেন্দ্রে সংহত। এই কেন্দ্রই সমষ্টিত্ব-_ইহাই ঈশ্বর। 
ভগবান্‌ তাই ত্রিকালে তিন অবস্থায় অবাধিত। অতএব তিনি সত্য বস্তু । 
তিনি প্রমাণের বিষয় নহেন। অতএব নিত্যসিদ্ধ চৈতন্বন্বরপ । যাহা সৎ, 
যাহা জ্ঞান, তাহাই আনন্দ। জীবের সমষ্টি_আনন্দই তিনি। অতএব 
ভগবান্‌ জচ্চিদানন্দ। জ্ঞান, ক্রিয়া, বল প্রভৃতি তাহার স্বাভাবিক*। 
আনন্দাংশে জীবপ্রবাহ, আর সত্তা ও চৈতন্যাংশে তিনি পূর্ণভাবে জীবরূপে 
বিবন্তিত হইয়াছেন। ‘তৎ কষ্ট তদেবাঙ্চপ্রাবিশৎ শ্রুতি উদাত্ত কণ্ঠে ইহাই 
উদেঘাধিত করিয়াছেন। তিনি সর্বত্র অনুম্ত--ন্থত্রে মণিগণা ইব?,_ 
সুতরাত্মরূপে তিনি সর্বব্যাপী । অসীম ও সসীম দেশ সকলই আমি জানি। 
মন যে ব্যাপক হইয়া বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড ঘুরিযা আসে, তাহার মূলেও ব্যাপকতা । 


*এ স্থলে স্বাভাবিক অর্থে উপাধিক। কারণ ঈশ্বর নিক্রিয়। কেবল উপাধি মায়া 
সহযোগেই তিনি ক্রিয়াশীলের স্তায় প্রতিভাত হন। 


৩৩৬ কৰ্ম্মতত্তব 


আমি মনেরও আধার । অতএব আমি আরও ব্যাপক । সমষ্টি ব্যাপক বস্ত 
সর্বদেশ ব্যাপিয়া এবং তাহাও অতিক্রম করিয়া আছেন। কারণ তিনি 
দেশের আধার। দেশের পরিচ্ছেদ তাহার নাই। জ্ঞানের বিষয়ীভূত না 
হওয়ায় বস্তুর পরিচ্ছেদও তাহার নাই। ত্রিকালকেই তিনি জানিতেছেন। 
অতএব কালের আধারও তিনি, তাহা হইলে কালের পরিচ্ছেদও তাহার 
নাই। তিনি দেশ, কাল, বস্তুর পরিচ্ছেদশূন্য । তিনি সর্বব্যাপী। তিনি 
আকাশের মত সর্বব্যাপী । সর্বব্যাপী বলিয়াই তিনি নির্শ্মন। কেহ আপত্তি 
তুলিতে পারেন__আকাশের ন্যায় বলায় তিনি ভৌতিক আকাশের মত জড় 
বস্তু হইতে পারেন। আমর! তদুত্তরে বলিব__-এ আপত্তি হইতে পারে না। 
দৃষ্টান্ত ও দাষ্টান্তিক কখনই সর্বাংশে এক হইতে পারে না। কোনও বিষয়ের 
সাদৃশ্ত লইয়াই দৃষ্টান্ত প্রদশিত হয় । সর্বাংশে এক হইলে সাম্য হয়, তাহাতে 
ৃষ্টান্তের কোনও তাত্পধ্য থাকে না। যখন আমরা চন্দ্রবদন” বলি তখন 
চন্দ্রের ন্যায় গোল মুখের প্রশংসা করি না। চন্দ্রের স্িথত্বের সহিত সাদৃশ্য 
তুলিয়া সগিগ্ত্বেরই প্রশংসা করি। ভৌতিক আকাশের ন্যায় তিনি অসীম, 
অনন্ত । কিন্ত তিনি জড় নহেন। আকাশের আনন্তযও তাহার ভিতরে, 
অর্থাৎ তিনি আকাশ হইতেও অসীম। কিন্তু বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত দিতে 
হইলে আকাশের স্যায় বন্ত আর কিছুই নাই, এজন্ত এপ দৃষ্টান্ত ্রদশিত 
হইয়াছে; অতএব আপত্তির অবসর নাই। 

ভগবান্‌ সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ত, সকল দেহের জ্ঞাতা। কেহ আপত্তি 
তুলিতে পারেন যে, তাহা হইলে তিনি সংসারী হইয়া পড়েন এবং ধর্ম্মাধর্শ্মের 
দ্বারা আক্রান্ত হন। এবং জীব ও ঈশ্বর এক হইলে সংসারী জীবের অভাব হওয়ায় 
সংসারেরই অভাব হয়। ঈশ্বরের সংসারিত্ব এবং সংসারের অভাব এই দুইই 
অনিষ্টের কারণ। বন্ধনমুক্তি প্রভৃতির ও শাস্ত্রের আনর্থক্য হয়। ন্থুখছুঃখময় 
সংসার প্রত্যক্ষসিদ্ধ। জগতের বৈচিত্র আছে। বৈচিত্রের মূলে ধর্ম্মধর্ম 
আছে। ধর্মাধর্মের জন্যই সংসার পরিদৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু জীবেশ্বরের একত্বে 
এই সকলই অন্কুপপন্ন হয়। আমরা এতদুত্তরে বলিব_এ আপত্তি উত্থাপিত 
হইতে পারে না। কারণ জ্ঞান ও অজ্ঞান পৃথক্‌ বস্ত। অজ্ঞানবশেই লোক- 
ব্যবহার চলিতেছে । জ্ঞানের দ্বারাই অভ্ঞানের নাশ হয়। পরম্পরাধ্যাসেই 
জগতের ব্যবহার। অধ্যারোপে আত্মার ধর্ম অনাত্মবস্থতে এবং অনাত্মবস্ত্র 
ধর্ম আত্মাতে আরোপিত করিয়া আমি দুঃখী, আমি সুখী, আমি পণ্ডিত, আমি 


ঈশ্বর ৩৩৭ 


ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্যবহার করিতেছি । অপবাদে নিত্যশ্ুদ্ধ নিস্রপঞ্চ অসংসারী 
আত্মাই বিভাত হন। দ্রষ্টার ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধ থাকিলেও এ আপত্তি উত্থাপিত 
হইতে পারিত। আত্মা দেহে থাকিয়াও নিলিপ্র। তিনি কোনও পাপপুণ্য 
গ্রহণ করেন না। আকাশবৎ বিভু যিনি তাহাতে মলিনতা৷ আসিতে পারে 
না। বালক অন্পবুদ্ধি বলিয়াই আকাশে মলিনতাদির আরোপ করে। 
কিন্তু বৈজ্ঞানিক জানেন যে: উহা! বায়ুস্তরের উপর আলোকের বিশ্বমাত্র। 
কারণ আকাশ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নহে। “আত্মেব্িয়মনোযুক্তো ভোক্কে- 
ত্যাহুর্দনীধিণ:”। আত্মাও মনের অধ্যামেই ভোক্তৃত্ব । এই ভোত্তৃত্ব অজ্ঞানকৃত । 
এই ভোক্তৃত্বের বশেই সংসার-প্রবাহ। সংসার-প্রবাহই কর্ম্মভূমি। কিন্ত 
আত্মা নিলিপ্ত। জ্ঞানম্বরপ__আম্মার কখনও ক্ষয় ব্যয় নাই” “অননগ্নন্নন্তো 
অভিচাকনীতি” ভোক্তারূপে বুদ্ধি প্রভৃতি ভোগ করিতেছে । কিন্তু অন্ত 
অর্থাৎ আত্মা (পরমাত্ম।) ভোগ করেন না। কেবল দর্শন করেন। তিনি 
দরষ্টা বা সাক্ষী । “নাদত্তে কম্তচিৎ পাপং ন চৈব স্ুকৃতং বিভু”_বিভু কাহারও 
পাপ পুণ্য গ্রহণ করেন না, সর্বব্যাপ্ত তেজে কখনই দোষ-গু আসিতে পারে 
না। নীল লগ্ঠনে নীল আলো। সবুজ লনে সবুজ আলো-_উহা! লষ্ঠনেরই 
ব্যাপার । আলো একই আছে। স্বর্ূপতঃ আলোকের কোন পরিবর্তন হয় 
নাই। অজ্ঞানবশে যে আরোপ তাহা জ্ঞানে কাটিয়া যায়। অতএব আত্মার 
সংসারিত্ব হইতে পারে না। ভ্রান্তিবশে আরোপ কখনই পারমাথিক হইতে 
পারে না। অহংজ্ঞান অব্যভিচারিত, ক্ষয়-ব্যয়াদি-রহিত, নিতা, শাশ্বত, 
স্থির, অচল, সনাতন, শুদ্ধ ও মুক্ত । অখণ্ড বস্তুতে আগন্তক আরোপে জাগতিক 
ব্যবহার চলে, কিন্তু অখণ্ড আপনম্বরূপে নিয়ত স্থির । অতএব এ আপত্তির 
অবসর নাই। বন্ধন, মোক্ষ, শান্ত্রাদি ব্যবহার অজ্ঞানরুত। শাস্ত্রের তাৎপৰ্য্য 
অজ্ঞান বিনাশ পর্য্যন্ত । বুদ্ধি বিমল হইলে, আত্মোপলব্ধি হইলে বুদ্ধিও লয়- 
প্রাপ্তহয়। তখন নিবিকল্প অখণ্ড জ্ঞানই থাকে । ইহাই প্রকৃত স্বরূপ। আত্মার 
সাংসারিত্ব হইতে পারে না। আরোপেই সংসার | ভগবান্‌ নিত্যমুক্ত । অতএব 
তাহার সংসারিত্ব একান্ত অন্থুপপন্ন। উত্তপ্ত লৌহে যেমন দাহকত্ব গুণ আসে, 
সেইরূপ জগতের ব্যবহার তাহারই অনধিষ্ঠানে সম্পন্ন হইতেছে । জীবের প্রকৃত 
স্বরূপ ভগবৎস্বরূপ। জীবের আরোপিত ধর্শে কখনই প্রকৃত স্বরূপ বিপর্যস্ত হয় 
না। অতএব ভগবানে কোনও দৌষাঁদির সংশ্লেষ হইতে পারে না। জ্ঞানে 
অজ্ঞান কোন কালে বা কোন দেশে নাই। জ্ঞান দেশ কালের অতীত । 
২২ 


৩৩৮ কর্ম্মতত্ব 


কর্মক্ষেত্রে ঈশ্বরই বিচারক ও সকল প্রবৃত্তির মূল। প্রবৃত্তির মূল স্বভাব 
এবং স্বভাবের মূলে তিনি। কিন্তু দৌষাদির ফল তাহাতে ব্যাপ্ত হয় না। 
্রধ্যের ন্যায় তিনি সর্বদাই সর্বপ্রবৃত্তির মূল। কিন্তু দোষ গুণ তাহাতে নাই। 
তিনি আগ্তকাম, আত্মারাম। তাই তাহার কোনও বক্তব্যই নাই। প্রাপ্ত 
বা প্রাপনীয় কোনও বস্তু তাহার নাই। কিন্ত সকল প্রচেষ্টার মূলে তিনি, 
চৈতন্তই প্রত্যেক প্রযত্বের মূল। চৈতন্য স্বস্থ, শান্ত, কিন্তু চৈতন্য আছে 
বলিয়াই জীবের কর্মপ্রবৃত্তি। চৈতন্য বিচ্যুত হইলে সংসার থাকিতে পারে 
না। চিৎস্বরূপ ঈশ্বরই সংসার বিধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি অজ, 
অব্যয়, প্রাণিগণের অন্তরাত্ম। ও ঈশ্বর । তিনি নিয়ন্তা। তিনিই মায়াবলে 
নানারূপে বিবন্তিত। যখন অবতীর্ণ হন, তখন নিজের প্ররুতিকে বশীভূত 
করিয়া আত্মমায়া-প্রভাবে আবির্ভূত হন। জীব অবশ, তিনি অবীশ। 
নানাত্বের মূলে থাকিয়া তিনি বিশ্তদ্ধ। নানাত্বের বিকার হয়, তিনি নিব্বিকার। 
বৈশিষ্ট্যের অন্তরালে সাম্যবস্ত তিনি। তাই তিনি অব্যয়। কর্মে তিনি 
লিপ্ত হন না। তাহার কম্মকলে স্পৃহাও নাই। কারণ, তিনি আপ্তকাম। 
কিন্তু তিনি সর্ধবভূতের স্থহৃং। কারণ, তিনি সকলের অন্থরাত্মাস্বরপ | আত্মা 
হইতে প্রিয়তম বস্তু আর কিছুই নাই। স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন, স্থখ, সন্তোষ 
সকলই আত্মার জন্য। আত্মা হইতে প্রিয়তর, প্রিয়তম বস্তু আর নাই 
বলিয়াই আত্ম! স্থহৎ। তিনি কিছুই চান না। উপকারের প্রত্যাশা রাখেন 
না। কিন্তু সকল প্রযত্বের মূলে থাকিয়া স্থহৃদের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন । 
সকল প্রষত্বের মূল বলিয়াও তিনি কর্তৃত্ব বা কশ্মের স্থ্টি করেন না। কর্ম্ম- 
ফল-সংযোগও তাহার কষ্ট নহে। অর্থাৎ তিনি স্বতঃ কোনও প্রকারের 
প্রবর্তক নহেন। স্বভাবের বশেই কর্মপ্রবৃত্তি ৷ তিনি স্বভাবের মূলে স্থির বীর, 
তাই তিনি অবিকার্ধ্য। “শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে” 
ভগবান্‌ গীতায় ইহাই বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন-“নবদ্ধারে 
পুরে দেহী নৈব কৃর্বন্নকারয়ন্” অর্থাৎ আত্মা নবদ্ধারবিশিষ্ট পুরীতে কিছু 
করিতেছেন না ও করান না। শ্রুতিও বলিয়াছেন-__ধ্যায়তীব লেলায়তীব |” 
তিনি সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত। সর্ব কর্মের যেন কর্তা ও ভোক্তা হইয়াই 
সর্বলোকমহেশ্বর। কারণ, তিনি অকর্তা হইয়াও কর্তার ন্যায় এবং অভোক্তা 
হইয়াও ভোক্তার ন্যায় পরিদৃষ্ট হন। তিনি সর্বকর্মফলাধ্যক্ষ। তিনি সর্ব- 
প্রতায় সাক্ষী । তিনি নারায়ণ। তিনি সর্বত্র আছেন। সকল বস্তুই তাহাতে । 


ঈশ্বর ৩৩৯ 
তিনি সর্বভূতস্কিত। তিনি সর্বভূতের আধার, কিন্ত আধেয় নহেন। তিনি 
অব্যক্ত স্বরূপে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। তিনি ইন্দ্িয়গোচর নহেন। সেই 
অব্যক্ত স্বরূপে সমস্ত জীব অবস্থিত। কারণ, নিরাত্মক কোনও প্রাণী থাকিতে 
পারে না। তিনি আত্মরূপে বিরাজিত বলিয়াই সকল প্রাণী তাহাতে অবস্থিত। 
কিন্তু তিনি মূর্ভবৎ আধেয় নহেন। তাহার সহিত কোনও বস্তুর সংশ্লেষ 
হইতে পারে না। তিনি আকাশেরও অন্তরতম। তিনি অসংসর্গা। ভূত- 
গ্রাম তাহাতে সংশ্লিষ্ট নহে। ভূতের ধন্ম তাহাতে নাই, কিন্তু তিনি প্রাণি- 
ভূৎ। তিনি অসঙ্গ, ‘নন হি সঙ্জতে" কাহারও সহিত লিপ্ত হন না। অসঙ্গ 
হইয়াও প্রাণিসমূহের আধার | তিনিই প্রাণিগণকে বিধারণ করিতেছেন, 
কিন্তু মৃত্তিমান্‌ আধেয় নহেন। প্রাণিগণ আত্মীতে অবস্থিত। তিনি ভূত- 
ভাবন। স্বপ্নদৃশ্যবৎ সকল বস্তু তাহাতে সমারোগপিত। তিনি পারমা্থিক 
স্বরূপে এক অদ্বিতীয়। অতএব বিভিন্নতা অর্থাৎ নানাত্ব তাহাতে নাই। 
আকাশের অবকাশে বাষু নিত্য প্রবাহিত হইতেছে । নানাদিকে বিচরণ 
করিতেছে, কিন্ত আকাশের সহিত সংশ্লেষ নাই । এইরূপে জীবপ্রবাহ 
ভগবদাকাশে ভাসিতেছে, কিন্তু সংশ্লেষ নাই। তিনি অন্তরাত্মারূপে বিরাজিত। 
তিনিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়ের কারণ। তাহা হইতে শ্রেষ্ট 
কিছুই নাই। তাহাতে অর্থাৎ সেই অক্ষরপুরুষে সকল বিশ্বব্রঙ্গা্ড প্রোত। 
তিনিই সদ্রূপে সর্বাধিষ্ঠান। তিনি সর্ধাবভাসক। তিনি সর্বানুস্যত ॥ 
তিনি সংগ্রকাশ ও পরমানন্দঘন। তিনি জষ্টারপে স্বপ্নদৃশ্যবং মায়িক 
জগৎ্। তিনি জ্ঞানঘনরূপে ইন্্রজালবৎ দৃশ্ত-সর্বজগতে অন্ুস্থাত। রজ্জুতে 
সপ্রান্তির মূলে জ্ঞানরূপে তিনি অবস্থিত। ভ্রান্তির আশরয়ও তিনি । কারণ, 
নিরাশ্রয় ভ্রম হইতে পারে না। তিনি আশ্রয় বটেন, কিন্তু কারণ নহেন। 
জলের যাহা সার বস্তু সেই রস তিনি। চন্দ্রস্র্য্যের প্রভাও তিনি । সকল 
শব্দের মূলীভূত প্রণব তিনি । আকাশের তত্ব শব্দ তিনি। মানুষের প্রকৃত 
সত্বাবল তিনি। পৃথিবীর স্বাভাবিক পুণ্য গন্ধ তিনি। সর্ধপ্রাণিগণের 
জীবনম্বরপ তিনি । সর্বভূতের বীজ তিনি। যাহা শুদ্ধ, যাহা পবিত্র, তাহাই 
তিনি। তেজস্বী ব্যক্তির তেজ তিনি। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি তিনি, বলবান্‌ 
ব্যক্তির কামরাগ-বিবজ্জিত বল তিনি। প্রকৃত ধর্ম্মকামনার মূল তিনি। 
সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক সকল ভাব তাহাতেই অবস্থিত। সকলগুলি 
তদাশ্রয়ে রহিয়াছে, কিন্ত তিনি তাহাদের বশে নহেন। জীব ত্রিগুণের বশ। 


৩৪০ কম্মমতত্ 


তিনি গুণাধীশ। জীবের শ্রদ্ধার মূলে তিনি। তিনি উদাসীন নহেন। 
পাতঞজলে ভগবান্‌্কে উদাসীনরূপে দাড় করান হইয়াছে ।* ভগবান্‌ কর্শ্মের 
বন্ধনে বদ্ধ নহেন। তিনি পুরুষবিশেষ। তিনি সর্বজ্ঞ । তিনি কাঁলপরিচ্ছেদ- 
শূন্য এবং সকলের গুরু। পাতঞ্জলে এই মত হেয়। ভগবান্‌ পুরুযোত্তম। 
তিনি উদাসীন নহেন। কারণ তিনি সর্ধভূতের সুহৃৎ_-স্হৃদং সর্বভূতানাম্? 
ভগবান্‌ গীতায় ইহ! বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন_-সমাত্মাভূত- 
ভাবনঃ’ ৷ বাস্তবিক ভগবানের সহিত সন্বন্ধ না থাকিলে কর্ম করিয়া লাভ কি? 
প্রিয়তম, প্রেমিক বস্তুর জন্য না হইলে প্রাণের তৃপ্তিই বা কেন হইবে? 
অরণ্যে রোদন করিতে প্রবৃত্তি কাহারও নাই। যিনি গ্রীত হইলে আমার 
সকল বাসনার পরিপুত্তি হয়, ধাহার দৃষ্টি আমাতে সংবদ্ধ থাকিলে আমি 
কৃতাৰ্থ হই, তিনি উদাসীন হ্ৃদয়শূন্য হইলে আমার জীবনের কিছুমাত্র মূল্য 
থাকে না। ভগবান্‌ যে বলিম্নাছেন_-জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্‌’ অর্থাৎ ‘জ্ঞানী 
আমার আত্মা-ইহার তাৎ্পধ্য এ প্রেমে। তাই তিনি বলিয়াছেন__ 
‘তন্তাহং ন প্রণশ্যামি সচমেন প্রণশ্যতি'। আত্মস্বরপে এক বস্তু হওয়ায় 
পরমাত্মা প্রিয়তম । তিনি নিরাকাজ্ক | কারণ তিনি আপ্তকাম, আত্মারাম | 
তাহার প্রেমে কামনা নাই। তাই তাহার দেব্য ও প্রিয় নাই। যে তাঁহার 
সান্নিধ্য বোধ করে, তিনি তাহারই নিকট । প্রেমিকে বৈষম্য নাই, দ্বণা 
নাই। আদানপ্রদান থাকিলেই বৈষম্য নৈর্ঘণ্যের অবসর থাকে । দেনা 
পাওনা চুকাইতে হইলেই ঝকমারি। কিন্তু যে স্থলে স্বচ্ছ সরল প্রেম, সে 
স্থলে দেনাপাওনা নাই। স্থহৃৎ বলিয়াই তিনি প্রেমিক। প্রেমিক বলিয়াই 
তিনি আমার অন্তরাত্ম। এবং অন্তরাত্মা বলিয়াই আমার কর্ধের গতি, 
পরিণতি ও প্রভব। 

তিনি প্রেমিক বলিয়াই আমি যোগাবলম্বনে আনন্দ অনুভব করি। ধ্যানে 
তাহার সহিত মিলনে মিশ্রণে যে স্থখলাভ করি তাহার তুলনা জগতে নাই। 
বিশ্বরূপ তাহাতে মন স্থাপন করিয়া, বুদ্ধি তাহাতে নিবিষ্ট করিয়া তৎম্বদূপে 
ডুবিয়া আনন্দসাগরে মিলাইয়া যাই । চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনে তাহাতে 
সমাধান করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভূত হয়--তাহ কি প্রেমিক না হইলে 


*১। “রেশকর্বিপাকাশয়ৈরপরাসুষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর£”--সমাধিপাদ ২৪ সৃত্র। 
২। তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্‌--এ ২৫ সূত্র। 
৩। স এষ পূর্বোধামপি গুরুঃ কালেনাহবচ্ছেদাৎ--এ ২৬ সুত্র। 


ৰ ঈশ্বর ৩৪১ 
দিতে পারিতেন? সে প্রেমের ক্ষয় নাই। অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ 
করিলে কমবেশী হয় না। হ্রাসবৃদ্ধিতে সমুদ্রের অবস্থা সমান। তিনি 
আপূর্ধ্মাণ, - অচলপ্রতিষ্ঠ প্রেমসমুদ্র_তাই তাঁহার জন্য কর্ম করিয়াও 
আমরা তীহারই প্রাপ্তির পথ পরিষ্কৃত করি। ভক্তিযোগে আত্মবিস্মরণে 
আমর! কৃতকাৰ্য্য হইবার পথ পাই । সর্ধকন্মফল তাহাতে সমর্পণ ও বিসর্জন 
দিয়া আমর! কর্মবন্ধনে মুক্ত হই । আত্মসমর্পণে, আত্মবিসঞ্জনে ব্যাপকতার 
প্রসার ও প্রতিপত্তি হওয়ায় আমর! বড় হইয়া যাই । উপাসনা, কর্ম্মাপণ, সকলের 
তাৎগধ্য ও খণ্ডিতকে অখণ্ডিত করা, সসীমকে অসীম ভাবা । যখন আমাতে 
তাহাকে বসাই, তখন আমার সকল-গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যায়। আমি গলিয়া 
তাহাতে মিশিয়া ব্যাপক হইতে ব্যাপকতম হই। তাই উদাসীন ভগবানে 
আমার প্রাণের তৃষ্ণা মিটিতে পারে না, শান্তিও হয় না। আর বাস্তবিক 
ভগবান্‌ উদাসীন হইতেও পারেন ন!। স্থগ্টির মূলে যিনি তিনি কি সৃষ্টি হইতে 
দূরে উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিতে পারেন? গুণের বশীভূত না হইয়া 
তিনি প্রেমিক, স্বাধীন, স্বচ্ছ ও নির্মল। গুণে অবশ হইলেই তিনি 
বন্ধ হইতেন। সেইজন্ই গীতায় বলিয়াছেন_-ন চাহ তেঘবস্থিতঃ?। 
তিনি নিষ্পাপ, নিফলুষ ; তিনি অপাপবিদ্ধ, অনন্তকল্যাণ-গুণ-নিলয় এবং 
নিগুণে সগ্ুণ। তিনি নিজের মায়াকে অবলম্বন করিয়া সগুণ, আবার 
স্বস্বরূপে নিগুণ। মায়ার খেলা খেলিয়া খেলিয়াও ভগবান্‌ শুদ্বৃদ্ধ। যাহা 
পবিত্র, যাহা শুদ্ধ, যাহ। নিস্পাপ তাহাই তিনি। যাহা প্রেম, যাহা জ্ঞান, 
তাহাই তিনি। যাহ! অন্তরে বাহিরে সম, তাহাই তিনি । তিনি কোটি সূর্য্যের 
ন্যায় উজ্জল এবং কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল, তাই তিনি মনোহর । অতএব 
ভগবান্কে উদাসীন বলা যাইতে পারে নাঁ। : পুরুষবিশেষ” বলায়ও দোষ 
আছে, কারণ তিনি পুরুষোত্তম, তিনি সমষ্টিপুরুষ। যোগশাপ্ের মতে নিরতিশয় 
সর্বাজ্ঞত্ব থাকিলেও তিনি সমষ্টি নহেন। বিশেষপুরুষ হওয়ায় আমার প্রকৃত 
পরিপুর্ণতার আশ্রয় নহেন। অতএব 'পুরুষবিশেষ বলিয়া ভগবান্‌কে স্বীকার 
কর! অতীব অশোভন । ভগবান্কে 'পুরুষবিশেষ” স্বীকার করিলেও তাহার 
অন্তর্যামিত্ব থাকে না। 

কর্মক্ষেত্রে ভগবান্ই প্রধান । কারণ তিনিই বর্ম্মাধ্যক্ষ | তিনিই সর্বব- 
প্রত্যয়ের সাঙ্গী। তিনি বিচারক, তিনিই ফলদাতা!। কর্শান্ুষায়ী ফল হইলেও 
বিধাতা তিনি । জীব কম্মফল ভোগ করে, কিন্ত তিনি তাহ করেন না। তিনি 


যোড়শ অধ্যায় 
দৈব ও পুরুষকার 


ভগবান্‌ কর্মফলদাতা। জীব স্বভাবের বশে কর্শ্ম করে। জীবের 
অন্তরে ভগবান্‌ সাক্ষিরূপে বিরাজিত। তিনি যন্ত্রীর মত জীবযন্ত্র পরিচালিত 
করিতেছেন_এইবূপ মতও শুনিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ই সকল 
করাইতেছেন, জীবের কোন স্বাতন্ত্য নাই, কোনওরপ স্বাধীন ইচ্ছা নাই। 
কেবল অবশ হুইয়া ভগবানের উপর নির্ভর করিতে হয়। তাহাদের যুক্তির 
মূলে ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব। মান্য পুতুলবাজির পুতুলের মত ভগবানের হাতের 
ক্রীড়াপুত্তলি মাত্র। আমাদের মনে হয় এই মত অতীব অসার। ঈশ্বর 
ফলদাতা তদ্বিযয়ে সন্দেহ নাই । কিন্তু ফল কৰ্শ্মানযায়ী হয়। জীবের কশ্ধের 
দোষগুণ বিচার করেন তিনি, এবং যে যেরূপ কম্ম করে, তাহাকে অনুরূপ 
ফলপ্রদীন করেন। ভগবান্‌ সকল করিতেছেন-__ইহাঁও ভ্রান্ত মত। তিনি 
অকর্তা, নিক্ষিয়। তিনি কিছু করেন না বা করান না। তিনি সাক্ষিরূপে 
অবস্থিতমাত্র। যাহা কিছু দৃশ্য তাহাও প্রকৃতপক্ষে মায়াজালমাত্র। 
মায়াজালের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট নহেন। তিনি মায়াবীর ন্যায় স্থির ও 
অসংসক্ত। নির্তরবাদী তাহার অনুকূলে ভগবদ্গীতার দুইটি শ্লোক উল্লেখ 
করিবেন। একটি স্বভাবের বশে সকলকেই কর্ম করিতে হয়, স্বভাব অবশ 
করিয়| লোককে অন্যায়ের পথে প্রবপ্তিত করে। গীতার তৃতীয় অধ্যায় ৩৩শ 
শ্লোক তাহাদের প্রমাণ 

“সদৃশং চেষ্টতে ্বস্তাঃ প্ররুতেজ্জানবানপি। 
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিয্যাতি ॥” 

নিজ নিজ প্রকৃতির অনুকূলে পণ্ডিত ব্যক্তিও কার্য করিতেছেন । প্রাণিগণ 
প্রকৃতির অনুগমন করে। ভগবানের নিয়োগ, শাস্ত্রের নিয়োগ অথব! রাজা 
প্রভৃতির অন্শাসন বা আদেশ তাহাদের কি করিবে? অবশ হইয়া প্ররুতির 
অন্থ্গমন করিতেই হইবে। এতদুত্বরে বক্তব্য এই যে, অন্যায়ের দিকে 
প্রবন্তিত করাও যেমন প্রারুতিক, মানবের স্বাধীন বৃত্তিও সেইরূপ প্রাকৃতিক । 
কল্যাণের পথেও চিত্তবৃত্ি প্রধাবিত হয়। অকল্যাণের পথেও উহ প্রধাবিত 
হইয়া থাকে । উহা! উভয়তোবাহিনী। বিশেষতঃ গীতার পরবর্তী ক্লোকেই 


Ee 
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পুরুষের চেষ্টার বিষয়ে ভগবান্‌ বলিতেছেন-- 

ইন্দরিযস্তেন্দরিয্তার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ। 

তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হন্ত পরিপন্থিনৌ ॥ 
প্রতি ইন্দ্িয়ের বিষয়ে অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ে ইষ্টবস্তুতে অঙ্রাগ ও অনিষ্টে দ্বেষ 
অবশ্যম্তাৰী। অতএব রাগদ্বেষের বশবর্তী হইতে নাই। উহারাই শ্রেয়োমার্গের 
বিস্নকর্তী। রাগদ্বেষের বশবর্তী না হইতে বলায় পুরুষকারের অবসর রহিল, 
শাস্ত্র প্রভৃতির বিষয়ও কথিত হইল । শাস্ত্রার্থে প্রবৃত্ত ব্যক্তি রাগছেষের, 
বশীভূত হইবে না। চেষ্টার বলে রাগছেষাদি বিদূরিত করিবে। মাঙ্গযের, 
এই স্বাতন্ত্য আছে, ইহ তাহার স্বাভাবিক স্বাতন্ত্য। অবশ হওয়াও যেমন 
স্বভাব, প্রতিরোধ করাও তেমন স্বভাব। পুরুষের প্রকৃতি রাগছেষ-পুরঃসর 
পুরুষকে কর্মে প্রবন্তিত করে। তখনই পুরুষ স্বধর্মত্যাগ ও পর ধর্ম অনুষ্ঠানে 
ব্যাপৃত হইতে চায়। রাগদ্বেষ যখন প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, 
তখনই মানুষের শাস্থার্থ দৃষ্টি জন্মে । মানব প্রকৃতির বশে থাকে না; নিজের 
বলে বলীয়ান্‌ হয় ও নিজের চেষ্টায় নিজের উদ্যমে সে ভরপুর হয়, উৎসাহে 
তাহার হৃদয় পরিপুরিত হয়। তাহার বাহুতে বল, অন্তরে ধৈর্য্য, বুদ্ধির তেজ 
ক্ষুরিত হয়। অতএব গীতার এ শ্লোক নির্ভরবাদীর অনুকুল হইতে পারে৷ 
না। উপক্রম ও উপসংহার ন! দেখিয়া ওরূপভাবে অর্থের তাৎ্পর্ধ্য গ্রহণ 
করিলে ভ্রান্তি অনিবাধ্য। আর দ্বিতীয় শ্লোক__ 

ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হৃদ্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি। 

ভ্রাময়ন্‌ সর্ধবভূতানি যন্ত্রারঢ়ানি মায়য়া ॥১৮।৬১ 
হে বিশুদ্ধান্তঃকরণ অজ্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত। তিনিই সর্ব- 
ভূতকে যন্ত্রারড পুতুলের ন্যায় যেন মায়াবলে ভ্রমণ করাইতেছেন। অর্থাৎ 
মায়াবী যেমন মায়ার বলে কাঠের পুতুলকে নাচায়, সেইরূপই যেন ভগবান্‌ 
জীবকে চালাইতেছেন। এ স্থলে খন্ত্ার্ঢানি'র পরে একটি “ইব' শব্দের 
যোগে অর্থ করিতে হইবে। কারণ, তাহ! না হইলে পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষিত 
হয় না। এ স্থলেও নির্ভরবাদী ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। কারণ তৎ- 
পরবর্তী শ্লোকেই ভগবান্‌ বলিতেছেন 

তমেৰ শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। 

তত্প্রসাদাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং প্রাপ্ম্যসি শাশ্বতম্‌ ॥ 
সর্বতোভাবে তাহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহারই প্রসাদে প্রকৃষ্ট শান্তি ও শাশ্বত 


৩৪৬ কৰ্ম্মতত্ব 


স্থান লাভ করিবে। “শরণং গচ্ছ-_এই আদেশই পুরুষকারের গ্যোতক । 
যদি পুরুষকারের অবসর না থাকে, তাহা হইলে শাস্ত্র প্রভৃতিরও আনর্থকা 
হয়। ঈশ্বর যে জীবকে চাঁলাইতেছেন তাহার তাঁত্পরধ্য অন্য কিছুই নহে_ 
জীবের প্রবৃত্তির মূলে স্বভাব এবং সেই স্বভাবের প্রকাশক তিনি। তিনি 
চৈতন্তন্বরূপে জীবের অন্তরে থাকায় জীবের চেষ্টা চলিতেছে । বুদ্ধি প্রভৃতি 
জড়। বুদ্ধি প্রভৃতিই কলের পুতুল। বৃদ্ধি প্রভৃতিই যন্ত্রাধিষ্ঠিত। বুদ্ধির 
অন্তরালে চিতপ্রকাশ। চিতের প্রকাশেই বুদ্ধি প্রভৃতির বিকাশ ও প্রসার । 
ইহাই ভগবান "বস্তার, দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইয়াছেন। 

আরও “মায়য়া* মায়ার সাহায্যে বলায়__ইহা! স্পষ্টতর হইয়াছে। মায়ার 
বশে অবশ হইয়াই প্রচেষ্টা । কিন্তু মায়ার প্রকাশশক্তি নাই। প্রকাশ চিতের | 
মায়াই জীবের স্বভাবরূপে অভিব্যক্ত। ভগবানের মায়া আর জীবের অবিদ্যা 
মূলতঃ একই কথা_কেবল মায়া অখণ্ড আর অব্িষ্যা খণ্ডিত। উহা কোন 
পারিভাষিক বিভিন্নতার জন্য প্রয়োগ হয়। পারমাথিক হিপাবে মায়ার অর্থ - 
'যা+মা” অর্থাৎ যাহা নাই, কিন্তু আছে বলিয়া বোধ হইতেছে । যা অর্থ 
যাহা এবং মা অর্থ নাই, অর্থাৎ যাহা নাই। মায়! শব্দটিতে অক্ষর বিপরীত 
করিলেই মায়ার লক্ষণ পাওয়া! যায়। ঈশ্বর যে চালক, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য 
তিনি সাক্ষিমাত্র। ক্ুর্যোর প্রকাশে লোকচেষ্টা যেরূপ, ভাগবত্প্রকাশে 
জীবের চেষ্টাও সেইরপ। আর যদি ভগবান্কেই চালক বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হয়, তাহা হইলে ভগবানের পূর্ববাক্য-সকলের সহিত বিরোধ অনিবার্য হয়। 
তিনি গীতায় বলিয়াছেন “ন কর্তৃত্বং ন কর্শ্মাণি লোক্ত স্থজতি প্রতৃঃ" ; 
“নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্কারয়ন্” । “ন মাং বর্ম্মাণি লিম্পন্তি” । অতএব 
নির্ভরবাদীর এই গ্লোকও অনুকুল নহে । পরন্ত তাহার মত ভ্রান্ত। পুরুষকার 
জীবের স্বাভাবিক । জীব আত্মবস্তু বলিয়াই পুরুষকার তাহার স্বভাব । পুরুষ 
বলিতে আত্মাকে বুঝায়। “পুর্ণত্বাৎ পুরি শয়নাদ্‌ বা।” যিনি পূর্ণ অথবা যিনি 
দেহরূপে পুরে শয়ান রহিয়াছেন--তিনি পুরুষ । আত্মা শব্দের অর্থ পর্ধযালোচনা 
করিলেও ইহাই প্রতীতি হইবে। “আপ্‌ ধাতু মন্‌ প্রত্যয়ে আত্ম শব্দটি 
নিপ্ন্ন হইতে পারে। আপ. ধাতুর অর্থ পাওয়া। যিনি সকলকে পাইয়াছেন 
অর্থাৎ সর্বব্যাপী, অতএব পরিপূর্ণ।” 'আ-4-দা4-মন্‌’ প্রতায় করিয়াও আত্ম 
শব্দটি নিপ্পয হইতে পারে। আ+দা ধাতুর অর্থ_-আদান বা গ্রহণ । যিনি সকল 
গ্রহণ করিয়া অবস্থিত, তিনিই আত্মা ; অতএব তিনি পূর্ণ আর ‘অদ্‌4-মন্‌ 


দৈব ও পুরুষকার ৩৪৭ 


প্রত্যয় করিয়াও আত্ম শব্দটি নিষ্পন্ন। অদ্‌ ধাতুর অর্থ ভক্ষণ করা অর্থাৎ 
যিনি সকল ভক্ষণ করিয়াছেন। প্রলয়কালে ধাহাতে সকল লয় প্রাপ্ত হয়__ 
তিনিই আত্মা । ইনিই আশ্রয়ক্ূপে সকলের লয়স্থান। পরিপূর্ণ বস্তুই সর্বাশ্রয় ; 
অতএব এ স্থলেও পূর্ণত্ব রক্ষিত হইল। “আ14ঁতন্+মন্ করিয়াও আত্ম শব্দটি 
নিষ্পন্ন হইতে পারে। তন্‌ ধাতুর অর্থ বিস্তার অর্থাৎ যিনি সর্বত্র বিস্তৃত, 
যিনি সর্বব্যাপী, তিনিই আত্মা। অতএব আত্মা পুর্ণ। তাহা হইলে আত্মা ও 
পুরুষ অভিন্ন। আত্মার প্রকাশধর্মেই জীবের প্রযত্ব। অতএব পুরুষকার 
জীবের স্বভাব। পুরুষকার শব্দে চেষ্টা বুঝাইতেছে। চেষ্টার মূলে কৃতি বা 
প্রযত্ব। প্রত্বের মূলে সঙ্কল্প বা ইচ্ছা, আর ইচ্ছার মূলে জ্ঞান বা বোধ (বুদ্ধি )। 
বোধের অন্তরালেই আত্মা, চিতপ্রকাশেই এ বোধের স্ফুরণ। ভগবৎ্শক্তি ও 
পুরুষকারের কোনও পার্থক্য নাই, কেবল প্ররুতির বশে অবশ হইলেই পুরুষের 
চেষ্টা বিপরীত পথগামিনী হয়। মহাভারতে দেখিতে পাই_ 

জানামি ধৰ্ম্ম ন চ মে প্রবৃত্তি, 

জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। 

ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন 

যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥ 
ইহাতে আপাততঃ মনে হয় যে, নির্ভরতাই প্ররুত পন্থা । বাস্তবিক তাহা 
নহে ।: যিনি ভগবানে আত্মনিবেদন করিতেছেন, তিনি পাপ পুণ্য সকলই 
তাহাতে আহুতি দিতেই ব্যস্ত। তিনি তাহার সকল চেষ্টার ব্যাপকতা 
সংসাধন করিতে চান। তাই নিজের সকল চেষ্টা ভগবদ্ভাবে অন্গপ্রাণিত 
করিতে নিযুক্ত। যিনি ভক্ত তিনি ভগবানের প্রেরণা অন্তরে অনুভব 
করিয়! সকল কার্য করিতে চান। আত্মার সান্নিধ্য উপলদ্ধি করিলে প্রকৃতির 
বশবন্তিতা বিদূরিত হুয়। ভগবানের প্রেরণা অনুভব করিয়| তদন্ুসারে কর্শ্ 
করিলেই প্ররুতরূপে কর্ম সংসাধিত হইতে পারে। এক্ষেত্রেও বলা হইয়াছে 
_শ্যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি” অর্থাৎ যেভাবে যেস্থানে যে কাজে নিযুক্ত 
করিবে তাহাই আমি করিব। যিনি হৃষিকেশ, যিনি ইন্দিয়ণণের পরিচালক ও 
ঈশ্বর, তিনি প্রকৃষ্ট পথে চালাইয়| নিলে ইন্দ্িয়গুলি বিপথগামী হইবে না। 
ইন্দিয়গুলি অবশ হইয়াই বিপথগামী হয়, কিন্তু বুদ্ধিরপ গুহাতে অবস্থিত 
ঈশ্বরের পরিচালনায় পরিচালিত ইন্দিযদ্বার! কশ্ম করিলে প্রকৃত কর্শ্মাননষ্ঠান 
হয়। ইহাই পুরুষকার। ঈশ্বরের প্রেরণায় ও প্রবর্তনায় নিযুক্ত হুইয়া কর্ম 


৩৪৮ কৰ্ম্মতত্ব 


করাই পুরুষকার। ইহা নির্ভরতা নহে। ইহা স্বতঃ স্বাভাবিক স্বাধীন বৃত্তি । 
ঘিনি আত্মবস্ত তাঁহার প্রেরণা, অধীনতা নহে । প্রক্ৃতিই অনাত্মবস্ত এবং তাহার 
প্রেরণাই অধীনতা। নির্ভরতার অর্থ দাসত্ব। ভগবৎপ্রেরণার অর্থ সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা । পুরুষকার আদত ভগবত্শক্তি। পুরুষকারের একট! নিরবচ্ছিন্ন 
প্রবাহ আছে। জ্ঞানীর কর্তব্যও নাই। পুরুষকারের অবসরও নাই । তিনি 
আত্মারাম, আত্মতৃপ্ত । জগতের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ যেরূপ চলিয়াছে, পুরুষকারও 
তদ্রপই। স্বভাবের প্রবাহ অনাদি আর পুরুষকারও অনাদি। এখন 
আমাদের দেখিতে হইবে “দৈব জিনিষটি কি? দৈবের প্রসার ও প্রতিপত্তি 
কতদূর? দৈব ও পুরুষকারের সমন্বয় আছে কি না? প্রথমতঃ কর্শ্মপ্রবাহ 
চলিয়াছে। কর্মে অভাব আছে, এই অভাবের পরিসমাপ্তি চাই। পূর্ণতা না 
থাকিলে কর্ম বার্থ হয়। এ জীবন যদি এই দেহেই শেষ হয়, তাহা হইলে 
পূর্ণতা থাকে না। কিন্তু পুর্ণতা জীবের স্বভাব । উহা! জীবের আকাঞজ্ফিত 
বন্ত। অপূর্ণ পুর্ণ হইতে চায়_ইহাই ক্রিয়া। অভাবের জন্যই পরিষ্পন্দ। 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে গিয়া মাঝ-দরিয়ায় নৌকা বান্চাল হইলে জীবনের 
প্রকৃত তাৎপৰ্য্য থাকে না। পূর্ণতার আশা না থাকিলে জীবের চেষ্টার কোনও 
সার্থকতা থাকে না। অতএব জীবন অনন্ত না হইলে পূর্ণতা অসম্ভব । 
জীবনের আনস্ত্যই কর্মের উপাদান। প্রবাহরূপে জীবন অনস্ত। পূর্কাদেহের 
কৃত কর্ম এই দেহে অভিবাক্ত হয়। শীতের প্রকোপে গুলসগুলি শুকাইয়া 
মরিয়| মৃত্তিকার সহিত মিশিয়! যায়। বর্ষার জল পড়িলেই বাঁসনা-বাসিত 
অন্তঃকরণের বলে আবার উহা! গজাইয়া উঠে। ভেকগুলিও শীতকালে 
মৃত্তিকাতে পরিণত হয় এবং বাসনার বশে বর্ষার উদ্‌গমে পুনরায় ও ভেকরূপেই 
পরিণত হয়। বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে বীজ--এই অনাদি প্রবাহের 
মূলে অন্ত বাসনা। এই বাসনার প্রবাহই কর্মক্ষেত্র । তাই বলিতেছিলাম 
পুর্ব পুর্ব দেহে কৃত কর্শ্ম এই জন্মে অভিবাক্ত হয়। পূর্ববরূত কৰ্ম্মই দৈব ৷ 
এই দৈবের অন্ুবলেই আমাদের স্বভাব । দৈব-শব্দের অন্যান্য প্রতিশব্দ গুলিও 
এখানে আলোচ্য-বিধি, বিধান, নিয়তি, স্বভাব, কাল, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, কর্ণ, 
ভাগ্য, পুণ্য প্রভৃতি পুরারুত দৈবের প্রতিশব্দ । পূর্ববজন্মে কৃত কর্শ্মের যে 
সংস্কার এই জন্মে তাহা অভিব্যক্ত হয়। তাহাই আমাদের প্রকৃতি বা স্বভাব । 
ক্লতকর্শ্মের ফল-বিধান-কর্তা ভগবান্‌। এই জন্যই ঈশ্বরকে দৈব বলা হইয়াছে । 
কালে ফলোদগম হয়_এইজন্য কালকে দৈব বলা হইয়াছে। নিয়তি ও 


দৈব ও পুরুষকার ৩৪৯ 


বিধান ঈশ্বরেরই শক্তি। তাহা! হইলে দেখিতে পাই, দৈব ও পুরুষকার একই বস্তু৷ 
পূর্বাদেহে কৃত কৰ্ম্ম দৈব এবং এই দেহে রুতকর্শ পুরুষকার। শাস্ত্রও বলিতেছেন__ 
দৈবং আত্মক্ুতং বিদ্যাৎ কর্ম্মবৎ পৌর্ব্বদেহিকম্‌। 
স্থৃতঃ পুরুষকা রস্ত ক্রিয়তে ষদিহাপরম্‌ ॥ 

আত্মরুত পূর্ববদেহের কর্ম দৈব এবং এই দেহে যাহা করা হয় তাহাই 
পুরুষকার। পার্থক্য মাত্র কালের । আরও একটি প্রণিধানের বিষয় আছে। 
স্বভাব ও দৈব একই বস্তু। এবং স্বভাব ও পুরুষকীরও এক বস্তু । কেবল 
কালের পার্থক্য হিসাব করিয়াই দৈব ও পুরুষকারের ভেদ। ঈশ্বরের 
সাক্ষিত্ব-নিবন্ধনই পুরুষকার আর ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব নিবন্ধনই দৈব । এই জন্যই 
কাধ্যকারণ অভেদে ঈশ্বরকেই দৈব বল! হইয়াছে। স্বভাব ফল, তাহাও 
দৈব নামে অভিহিত হইতে পারে ৷ তাত্বিক হিসাবে উভয়ে একই বস্ত। 

এখন ব্যবহারের বিষয় পর্ধ্যালোচনা আবশ্যক ৷ দৈবের প্রসার এই জন্মের 
স্বভাব ও সংস্কার গঠনে পধ্যাপ্ত। পুরুষকাঁর সম্মুখের জন্মেরও সংস্কার ও 
স্বভাব গঠন করিবে। পূর্ণতার দৃষ্টিতে পুরুষকার প্রধান । কারণ, পুরুষকার ছারা 
দৈব খণ্ডিত হয় এবং পূর্বজন্নাঞ্জিত স্বভাব পরিশুদ্ধ হয়। জ্ঞানের বলে 
স্বভাব শুদ্ধ হয়। পুরুষকারের প্রকৃত সার্থকত। জ্ঞানে । যে স্বভাব আমরা 
প্রাপ্ত হইয়াছি তাহ! শাস্ষ্টিতে পরিশুদ্ধ হইতে পারে । শিক্ষাদীক্ষায় স্বভাবের 
শুদ্ধি সম্পন্ন হইতে পারে । লৌকিক যে বাক্য আছে_-্বভাব যায় না মলে” 
তাহার তাৎপর্য্যও এই যে, পূর্বজন্ের স্বভাব আমাদের এই জন্মে অভিব্যক্ত 
হয় এবং স্বভাবের প্রবলতাও দেখান এই লৌকিক বাক্যের উদ্দেশ্ত। কিন্ত 
এই স্বভাবও আমরা আমাদের কর্দ্বারাই গঠন করি। স্বভাবের বশে কর্ম্ম 
এবং কর্শ্মের বশে স্বভাব__ইহার পৌর্বাপরধ্য নিরূপণ করিতে গেলে ন্বভাবকেই 
পূর্বের বলা যাইতে পারে। কারণ সুম্মবস্তই পুর্বের। দিবা অগ্রে কিংবা 
রাত্রি অগ্রে__এই ছন্দের কোনও তাৎপৰ্য্য নাই। বৃক্ষ অগ্রে কিম্বা ফল আগ্রে 
ইহারও তাৎ্পর্য নাই। কেবলমাত্র দেখিতে হইবে যে বীজ ও বৃক্ষপ্রবাহ 
অনাদি এবং স্থুলের পূর্বে সুন্ম। স্বভাবকে পূর্বে ধরিলেও ক্ষতি নাই, কারণ 
স্বভাবে ভালমন্দ উভয় বীজই নিহিত। প্ররুতিতে সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ 
অনাদি আর উহার চেষ্টাও স্বভাবজ। অতএব পৌর্বাপধ্য নিয়া বিরোধে 
কোনও লাভ থাকিতে পারে না। তবে স্বভাবের প্রবলতা৷ যেমন পাপবহী, 
অবার তেমনই কল্যাণবহা। স্বভাব যেরূপ পাপপ্রবণ, সেইরূপ পুণাপ্রবণও | 


৩৫০ কন্মতত্ব 


মানুষের বিশেষত্ব এই যে, স্বাধীন চেষ্টায় মানুষ কল্যাণের পথ গ্রহণ করিতে 
পারে। অবশ হয়! স্বভাবের পাপপ্রবণ পন্ধিলতার সেবা করে না। পশ্থাদি 
সাধারণ জীবন মানুষের নহে। মান্ছ্ষের পূর্ণতার আদর্শ আছে। স্বভাবজ 
চেষ্টা তাহার মূলে আছে। অতএব পুরুষকারই প্রধান। উন্মত্ত চেষ্টা পুরুষ- 
কার নহে। কিন্তু চেষ্টাশূন্ত দৈববাদী অলস এবং কাপুরুষ। “টৈবেন দেয়ম্‌ 
ইতি কাপুরুষা বন্তি” অর্থাৎ দৈবে দিবে ইহা কাপুরুষগণের উক্তি--এই 
বাক্য অতীব সত্য। কাপুরুষ ভীরু, ছূর্বল। তামস প্রকৃতির লোকই 
দৈবের প্রকৃত তাত্পধ্য অনুধাবন করিতে না পারিয়া অলসতাকেই দৈবের 
নামে চালাইতে চায়। বাস্তবিক সকল কৰ্ম্মই দৈব ও পুরুষকারের আবশ্যকতা 
আছে। অকালে বৃক্ষ রোপণ করিলেও ফল হয় না। খতুর প্রতিকূলতায় 
বৃক্ষ ফলোৎপাদন করে না। যে খরতুর যে শস্ত সেই খতুতেই উহা! রোপণ 
করিতে হয়। যে ভূমির যেরূপ উপাদান সেইরূপ শস্তই উহাতে বপন করিতে 
হয়। আকাশে বীজ ছড়াইলে, বা অস্থানে বীজ বপন করিলে তাহা 
কখনই ফলদায়ক হইতে পারে না। উৎপত্তিমাত্রেই উভয়ের আবশ্যকতা 
আছে। দৈব ক্ৰিয়াহীন অবস্থা (2851০) এবং পুরুষকার ক্রিয়াশীল অবস্থা 
(Active) | ক্রিয়াহীন অবস্থায় দাড়াইয়াই ক্রিয়াশীল অবস্থার বিকাশ। দৈবের 
উপরে ভিত্তি করিয়াই পুরুষকারের বহির্ধিবকাশ। দৈব আন্তরিক স্বভাব আর 
পুরুষকার বাহিরের অভিব্যক্তি। এই উভয়ের যোগেই কর্শ সংসাধিত হয় । 
লোকের অনৃষ্টে বিশ্বাসের দোষগুণ উভয় দিক্ই আছে। অদৃষ্টের বশে অলস 
হইয়া পড়িলে তামসিকতা আসে, কিন্তু অদৃষ্টের ফল অবশ্যই ফলিবে, তখন 
আর চিন্তা কি? আরব্ধ বর্ম্ম করিতেই হইবে। নেপোলিয়ান বৌনাপার্টির 
মত অদৃষ্টবাদী কর্শের মুদ্ভিমান্‌ অভিব্যক্তি । আনৃষ্টের ফল যাহা থাকে তাহা 
হউক, “আমার কর্ম করিতে হুইবে’, ইহাতে হৃদয়ে বল আসে। যাহা 
অবশ্যম্ভাবী তাহার প্রতিরোধ যখন করা যাইবে না, তখন যতদিন তাহা না 
আসে ততদিন অগ্রসর হইতে ভয় কি? মৃত্যু অবশ্াভাবী, কিন্তু যতক্ষণ 
জীবিত আছি, ততক্ষণ বৰ্শ্ম করিতেই হইবে। মৃত্যু যখন অবশ্যই আসিবে, 
তখন ভয়ের প্রয়োজন কি? অতএব আদষ্টবাদ কেবল দোষই প্রসব করে না, 
উহার গুণও আছে। অনৃষ্টবাদের নিজের বিশেষ দোষ নাই, দোষ মানবীয় 
প্রকৃতির । তামসিকের অদৃষ্টবাদ আলস্তের ভূমি, রাজসিকের অনৃষ্টবাদ কর্শ্মের 
প্রবৃত্তির আশ্রয় আর সত্বগুণান্বিত জনের উহাই উৎসাহের নিদানস্বরূপ । 


দৈব ও পুরুষকার ৩৫১. 


দৈবও পুরুষকার যোগেই কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শান্ত 
বলিতেছেন__ 
আন্ত! মানবাঃ সর্ব নিদানং কর্শ্মণোদ্ব য়োঃ। 
দৈবে পুরুষকারে চ পরতোহস্তো ন বিগ্যতে ॥ 
মানবের সকল কর্মের নিদান ছুইটি_দৈর এবং পুরুষকার। ইহার 
অতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই । দৈব ও কৌশল এই ছুই কম্মের কারণ। দৈবের 
অভ্যন্তরে কাল, অবস্থা ও বস্তুর স্বভাব এবং পুরুষকারে প্রযত্র, কৌশল প্রভৃতি 
রহিয়াছে । স্বভাবের বুদ্ধির সহিত বাহিরের প্রচেষ্টাও কর্মক্ষেত্রে একান্ত 
আবশ্তক। ফুল ফুটিবে__্বাভাবিকভাবে, কিন্তু তাহার জন্য জলসেচ চাই৷ 
সন্তান উৎপন্ন হইবে-_কিন্ত গর্ভাধানের ব্যাপার চাই । মাতৃস্তন্ত-পানেও শিশুর 
প্রযত্ব আবশ্ক। স্থষ্টর মূলে দৈব ও পুরুবকীর [বর্তমান । বাস্তবিক মূলতঃ 
একই জিনিস, কেবল অভিব্যক্তির পৃথকৃত্ব। 
দৈববাদী বলিতে পারেন-_-দৈবই একমাত্র কারণ। দৈবই স্থখ প্রদান 

করে। দৃষ্ানতস্বর্ূপ দেখাইতে পারেন-__জড়, ক্লীব ও পঙ্গু প্রস্ৃতি। ইহাদের 
পুরুষকার নাই। ইহারা বেশ সুখ, বেশ আরাম উপভোগ করিতেছে । 
ইহাদের প্রতিকারের কোনই চেষ্টা নাই। অন্যের কর্মজনিত আঘাতে 
প্রতিকারের কোনও ইচ্ছা নাই। বীরত্ব প্রকাশের কোনও আবশ্যকতাই বোধ 
করে না। দৈবের বশে, বেশ আরামে আছে। ইহার! বেশ পরের উপরে 
খাইতেছে ; কোন চিন্তা বা চেষ্টা ইহাদের নাই, পক্ষান্তরে শৌধ্যশালী বীর, 
প্রবীণ এবং শাস্থদক্ষ ব্যক্তিও দুঃখী । ইহারা সর্বদাই দুঃখের বিনাশ করিতে 
চোষ্টত এবং প্রযত্্বান্‌। কিন্তু ইহাদের বিয়োগজনিত দুঃখ, নাশজনিত দুঃখ, অভাব- 
জনিত দুঃখ এবং ইষ্ট ও অনিষ্টজনিত ফল সর্বদাই হইতেছে । এমতাবস্থায় দেবের 
উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণই সুখী । দৈববাদী মনে করিতেছে যে শাস্ত্রের 
বিধান পালন করিয়া লাভ কি? সংসারে ছুঃখভোগ করিলাম, পুর্ব্ের কৃত- 
কর্ধের ফলভোগ করিলাম--তবে আর কি? চেষ্টা করিয়া আর কোনও লাভ 
নাই। ইহাদের মূলমন্ত্র 

“জানামি ধৰ্ম্ম. ন চ তৎ করোমি 

পাপং ন জানামি ন মে প্রবৃত্তিঃ। 

ধাত্রা নিস্থষ্টোহস্মি যথা, তথাহং 

নাতঃপরং শাসয়িতাস্তি কশ্চিৎ ॥” 


৩৫২ কন্মমতত্ব 


আমি ধর্ম জানি কিন্ত তাহার অনুষ্ঠান করি না, পাপও জানি না, আর তাহাতে 
প্রবৃত্তিও আমার নাই, বিধাতা যেরূপ রাখিয়াছেন, আমি সেইরূপই আছি। 
বিধাতার বিধান ব্যতীত অন্য কোন শাঁপকও আমার নাই। এইরূপ দৈববাদী 
নিজের ও সমাজের শক্র। ‘ভাসি স্রোতাধীন দেখি বিধি বিধাতার _ইহা 
কাপুরুষ, কর্শ্মকাতর, ভীর্বভাব ব্যক্তির লক্ষণ। অসার ব্যক্তি না হইলে এরূপ 
দৈববাদের সৃষ্টি করে না। দৈববাদীর এই যে তথাকথিত সুখ ইহাকে 
তামসিকতাই বলা যায়। ইহা! হইতে চিরছুঃখী প্রবীণ ব্যক্তি শতপহমপ্রণণ 
ভাল। মিলের ভাষায় বলিতে গেলে “Dissatisfied Socrates :) 
better than a fool satisfied” অর্থাৎ অসন্থষ্ট জ্ঞানী নির্বোধ সন্থষ্ট বাক্তি 
অপেক্ষা বরণীয়। এইরূপ দৈববাদ হস্তপদশৃন্য কৃণেরই* শোভা পায়। এরূপ 
অপদার্থ জীব ভিন্ন এরূপ দৈববাদের সমর্থন করিতে পারে না। রথচক্র 
আছে কিন্তু পুরুষকার নাই-_এমতাবস্থায় গতি অসম্ভব। দৈবের সহিত 
পুরুষকারের যোগ না হইলে গতি হইতে পারে না, বরং পুরুষকারের গতি 
সম্ভব, কিন্তু কেবল দৈববাদে গতি অসম্ভব। কেবল পুরুঘকারবাদীরও একটা 
‘দোষ হয়। দেশ, কাল ও অবস্থার প্রতি তাহার দৃষ্টি থাকে না। অনলস 
হইয়া কৃষি করিলাম-_ইহাতে ফল হইবেই। ইহাদের যুক্তি অল্প থাকিলেই 
পেট ভরে না, প্রযত্ববলে আহার করা চাই। কৃষি সম্বন্ধেও দেশ, কাল ও 
অবস্থার অপেক্ষা আছে। জোর করিয়া অসাধ্যসাধন করা যায় না। বলপুর্ব্বক 
ফুল ফুটান যায় না, আর অকালে ফল পাকানও যায় না। সকল ক্ষেত্রেই 
বীজ নিহিত করিলে সন্ভানোৎপত্তি হয় ন|। শূন্যে নিরন্তর আঘাত করিলেই 
কৰ্ম্ম হইল না। উন্ত্তচেষটা পুরুষকারের লক্ষণ নহে। কিন্ত পুরুষকার প্ররুত- 
রূপে কার্যকরী হইলে দৈবেরও সংশোধন করিতে পারে। কোনও ক্ষেত্রে দৈব 
প্রবল হইলে সামান্য পুরুষকার দাড়াইতে পারে না। প্রবল বন্যার বেগ 
সামান্য শক্তিতে প্রতিহত হয় না। পুরুষকার করিলেও প্রবল দৈবের বেগে 
‘লোক শীর্ণ হয়, ক্ষীণবল হয়। ভিজে কাঠের মতন সামান্য অগ্নিতে প্রশ্ষিপ্ত 
হইলে জলিতে পারে না, কিন্ত দুর্বল দৈব মহান্‌ পুরুষকারে খণ্ডিত হইতে 
গারে। প্রজালিত বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে ভিজা কাঠও জলিয়া যায়। দুর্বল দৈব 
পুরুষকারে উপহত হয়। সামান্য বাধা পুরুষকারে কাটিয়া যায়। বিশেষতঃ 
'দৈবের ফল কখন ফলিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই, দৈবের স্বরূপ অপরিজ্ঞাত। 
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দৈব ও পুরুষকার ৩৫৩ 
শাস্তে জান না থাকিলে অদৃষ্ট সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান হয় না। জীবের স্বাভাবিক 
ক্রিয়ার বৃত্তি আছে। দৈব ক্রিয়াক্ষেত্রে নিক্ষল। ক্রিয়ার প্রকৃতিতে দৈবের 
অবসর অতীব কম। কর্ন আরব হইলেই সমস্ত শক্তিদ্বারা সেই কাৰ্য্য সম্পূর্ণ 
করিতে হইবে। অসম্পূর্ণ কাৰ্য্য প্রকৃত জীবনের অন্তরায়, অপারগতা বা 
অরুতকাধ্যতা দিয়া জীবন আরন্ধ হইলে সেই জীবনের বিকাশ হইতে পারে 
না, কর্মের সমাঞ্ধি চাই। অঙ্গহীন কর্ণ, অসম্পূর্ণ কম্ম কখনই প্ররুত ফলদায়ক 
হয় না। সামর্থ্য বুঝিয়া কর্তব্যনির্ণয করিতে হইবে। কর্তব্যনির্ণয় হইলে 
সমস্ত শক্তি দিয়া কাৰ্য্যটি সমাপ্ত করিতে হইবে । অতএব কর্মক্ষেত্রে পুরুঘকারই 
প্রধান অবলম্বন । দৈব ক্ষেত্র, কিন্তু পুরুষকাঁর শক্তি। চন্দ্র সূর্য্য দৈববলে বিধৃত 
হইলেও পুরুধকারও রহিয়াছে; পুরুষকার মূলে আছে বলিয়াই শৃঙ্খলা আছে। 
চেষ্টা না থাকিলে উহারা স্তব্ধ হইয়া! পড়িত। অগ্নি জলিতেছে, বায়ু প্রবাহিত 
হইতেছে, জলস্রোত প্রবহমান, সর্বত্রই পুরুষকার অভিব্যক্ত ; অতএব মন্তুর 
ভাবায় বলিব__ 

সৰ্ব্বং কশ্মেদমায়তং বিধানে দৈবমান্ষে । 
তয়োর্দৈবমচিন্ত্য্ত মানুষে বিদ্যতে ক্রিয়া ॥ 
--সকল কৰ্ম্মই দৈব ও প্ুরুষকারের আয়ত্ত, কিন্ত উভয়ের মধ্যে দৈব অচিন্ত্য 
অর্থাৎ কখন ফল প্রদব করিবে তাহার স্থিরতা নাই । অতএব পুরুষকারই 
ক্রিয়ার অবলম্বন ৷ 
বিচারে পাইলাম দৈবের স্বরপ । পাইলাম দৈবের প্রসার ও প্রতিপত্তি। 
দেখিতে পাইলাম-_দৈব ও পুরুষকার মূলতঃ এক । অতএব তিনটি প্রশ্নেরই 
উত্তর দেওয়া হইল । সর্ব্বোপরি পাইলাম কর্ণক্ষেত্রে পুরুষকারের প্রাধান্য । জড় 
হওয়া অপেক্ষ| মৃত্যু শ্রেয়ঃ । বিচারশুন্ত, চেষ্টাশূহ্য জীবন, জীবন নামের অপব্যবহার 
মাত্র । পুরুষকারে উৎসাহ আছে, ধৃতি আছে, দৃঢ়তা আছে, কৌশল আছে; 
অতএব পুরুষকার বরণীয়। নিজ্জাঁব, অসার জড়পিণ্ড অপেক্ষা চঞ্চল জীবনের 
দুঃখও প্রেয়। প্রযত্বের অরুতকাধ্যতীয় দোষ নাই, কিন্তু ‘কুজ্পুষ্ঠ শ্যজদেহ* 
হইয়া কেবল দৈবের উপর নির্ভরতা হেয়, দ্বণ্য । উহার মত ক্লীবত্ব আর কিছুই 
হইতে পারে না। দৈবের ভিত্তিতে পুরুষকার দাড় হউক। পুরুষকারের 
প্রসার ও প্রতিপত্তি হউক । উন্মত্ত চেষ্টা পরিহার করিয়া সচেষ্ট হউক, জীবন 
মঙ্গলের পথে অবশ্যই অগ্রসর হইবে । চরম লক্ষ্য-_মানবজীবনের পরিণতি 
নিশ্চিতই আয়ত্ত হইবে। কর্ণক্ষেত্রে ‘মানুষে বিদ্যতে ক্রিয্া_ইহাই মৃলমন্ত্র। 


২৩ 


সপ্তদশ অধ্যায় 
অনুশাসন বা আদেশ ও বিধিপালন 


কর্মক্ষেত্রে অন্ুশীসন অনেক ধর্মেই দেখিতে পাওয়! যায়। কতকগুলি 
আদেশ কর্মের ভূমিতে দ্রেওয়া সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কর্শের প্রকৃত 
তাৎপৰ্য্য অন্তরের বিশুদ্ধি সম্পাদন। মানসিক বুত্তিগুলির বিকাশেই কর্মের 
সার্থকতা । বাহিরের সামাজিক বা! রাষ্ট্রীয় শাসনের জন্য কতকগুলি নিয়ম 
থাকা আবশ্যক, কিন্তু অন্তর্ভগতে কোনও প্রকারের শৃঙ্খল আদপেই শোভন 
নহে। আদেশের শৃঙ্খলে মানুষকে বীধিলে মান্য জড়ভরত হয়। আদেশ 
প্রতিপালন করিতে গিয়া অসমর্থ হইলে অন্তাপে তাহার হৃদয় মলিন হইয়া 
যায়। ব্যাধি তাড়াইতে গিয়| নৃতন ব্যাধির স্বষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ, উহা! 
পালন করিতে গিয়া না পারিলে নিজের উপর বিশ্বাস থাকে না। আত্মশক্তিতে 
বিশ্বাসশূন্য হওয়ায় দুর্বলতা আসিয়া! পড়ে। মানুষ হতাশ্বাস ভগ্নোদ্যম হইয়া 
নিজের দুঃসহ জীবন যাপন করে। রাষ্ট্রীয় আইনগুলির অন্তরেও মানুষের 
বিকাশের ব্যবস্থা থাক! একান্ত আবশ্তক। আইনে মানুষকে রক্ষা করিতে গিয়া 
মারিয়া ফেলান কখনই সমীচীন নহে । আইনের তাৎ্পধ্য রক্ষায়। আইনের 
পালন আবশ্যক, কিন্তু আইনের কঠোরতায় উহা পালন অসাধ্য হইলে আইনের 
মধ্যাদা থাকে না। আইন স্বাভাবিক ও সহজ হওয়া উচিত। ব্যক্তির ও 
সমাজের সমকালে যাহাতে উন্নতি সাধিত হয়, এরূপ আইন কর! অতীব 
আবশ্তক। নিয়ম গড়িয়া ভাঙ্গিতে দেওয়া উচিত নহে, কিন্ত এমনভাবে গঠন 
করিতে হয়, যাহাতে ভাঙ্গিবার আবশ্যকতা বেশী না থাকে । আইন মানুষের 
বাহিরের কার্ধাগুলির বিচার করে, কিন্তু ধর্শাক্ষেত্রে অনুশাসন অন্তরের ভাব 
বিকশিত করিবার জন্যই বিহিত হয়। আমাদের বিবেচনায় অনুশাসন না 
থাকাই বিধেয়। অন্ুশীসনগুলি সার্বজনীন ও সার্বভৌম হইতে পারে না। 
আদেশগুলি সকলের পক্ষে সকল অবস্থায় সমান কাধ্যকরীও হয় না। বিপদে, 
ব্যসনে, রোগে এ সকল আদেশ প্রতিপালন এক প্রকার অপস্ভব। যুদ্ধক্ষেত্রে 
দেশের স্বাধীন্তা-রক্ষায়, ধর্মরক্ষায় হিংসা করিও ন! বা প্রাণিহত্যা করিও না, 
এরূপ আদেশ রক্ষিত হইতে পারে না। মান্য আদেশ প্রতিপালনে অসমর্থ 
হইলে যেমন দুর্বল হয়, তেমনই ভাঙ্গিয়া বসিলে ধ্ধত্যও বাড়ে । একবার 
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আদেশ ভাঙ্গিলাম, দেখিলাম, আমার আর উপায় নাই, আদেশের অমান্যের জন্য 
অবশ্যই ফলভোগ করিতে হইবে। তখন “একেন যদি শতেন কিম্বা” _অর্থাৎ 
'একবারেও যে দোষ, শতবারেও সেই দোষ’ এই ভাব আসিয়া পড়ে। যে ছাত্র 
শিক্ষকের আদেশ একবার অবহ্লা করে, শেষে অবহেলা করিবার ব্যাধি 
তাহার দাড়াইয়া যায়। অনুশাসন প্রতিপালন না করিতে পারিলে আর এক 
প্রকার দোষ জন্মে। ঠকাইবার, প্রতারণা করিবার বৃত্তি একান্ত জাগ্রত হয়। 
আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলাম না, তজ্জনিত ভয়ে আমি দুর্বল হই, 
দুর্বল হইলে নিন্দা ও তিরস্কারের ভয়ে প্রতারণা করিতে কুষ্ঠিত হই না। 
আদেশের ফলে মানুষের বৃত্তিগুলির স্বাধীন বিকাশ হইতে পারে না। উপরের 
চাপে বৃত্তিুল নিজ্জাঁব হয়। মান্য নিজের ইচ্ছায় এক ঘণ্টা দীড়াইয়! থাকিতে 
পারে। কিন্তু কেহ যদি বলপুর্ব্বক তাহাকে আধ ঘণ্টার জন্য বদ্ধাবস্থায় দণ্ডায়মান 
রাখে, তবে উহা! তাহার পক্ষে অসহা হয়। দুভিক্ষ-গীড়িতেরই ক্ষুধা বেশী, 
অধীনেরই অভাব বেশী, রোগীর পথ্যের বিলম্বে রোগী অধীর হয়। যেদিন 
উপবাস, সেই দিনই তাহার শীঘ্র ক্ুধাবোধ হয়। ঘরে ‘হা-ভাত’ হইলেই ক্ষুধার 
পীড়ন অতিমাত্রায় দেখ! দেয়। স্বাভাবিকভাবে মানু যাহা বহন করিতে পারে, 
আদেশের তাড়নায়, অনুশাসনের শৃঙ্খলে তাহাও বহন করিতে পারে ন| | 
একবার আদেশের ফলে যাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, সে আর কখনও স্বাভাবিক 
বৃত্তির উন্মেষও ভালবাসিতে পারে ন!। প্ররুতির অন্থুকুলতায় কতকগুলি নিয়ম 
থাক। আবশ্যক, তাহা প্রত্যেকের অবস্থান্ুকুল হওয়া একান্ত দরকার | 
সামান্তাকারে কতকগুলি বৃত্তি বিকশিত কর! আবশ্যক, ইহা! নির্দেশ করিয়| 
দিলেই মানুষের আদেশপালনজনিত অনর্থের উৎপত্তি হয় না। আদেশপালনের 
অন্ত এক দোষ যে, উহাতে মান্য ছু ত্মার্গা হয়। সকল বিষয়ে খুঁতখু'ত করিতে 
থাকে। অন্য দোষ সাম্প্রদায়িকতা । আদেশ যাহার! প্রতিপালন করে, 
তাহাদের লইয়াই সঙ্ঘ এবং যাহারা এ আদেশ প্রতিপালন না করে, তাহার! 
কাফের, heathen ( অবিশ্বাসী ) প্রভৃতি হয়। তাহাদের মারিলেও বিশ্বাসীর 
কোনও অপরাধ নাই । আদেশ মানিতে গিয়! মানুষের চিন্তাশক্তি নিপ্রভ হয়। 
বিচার করিবার শক্তি এ আদেশের চরণতলে বিক্রীত হয়। নিজের মস্তিদ্বটি 
বিক্রয় করাতে মানুষ অপদার্থ হয়। উহার'মতন অপদার্থ করিবার যন্ত্র জগতে 
দুর্লভ । যাহ! আন্তরিক বিকাশের সহায়ক, তাহা! মানুষ প্রীতির সহিত গ্রহণ 
করিতে পারে। যাহা ভাল তাহা মানুষের সম্মুখে দেখাইয়া দিতে হয়। 
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শিক্ষার ক্ষেত্রেও বালকের সন্মুখে যাহা ভাল, যাহ! চারু, যাহা প্রকৃত বিকাশের 
সহায়ক, তাহা দেখাইয়। দিতে হয়। অবশ্য বালক উন্মার্গগামী না হইতে পারে, 
তাহার জন্য কতকগুলি সাধারণ বিধান থাকা আবশ্যক ; কিন্তু সেগুলিও প্ররূতির 
অনুকূল হওয়া চাই । ধর্পের অন্শাসনগুলি উন্মার্গগমনের প্রতিরোধকরূপে 
গৃহীত হইলে, উহাদের নিষেধমুখে (7985০ ) মূল্য থাকিতে পারে, কিন্ত 
উহার বাস্তব (79০১16/৮০) মূলা নাই । উহা! বাহিরের বিপরীত গমন রোধ 
করে, কিন্তু অন্তরের বিকাশ করে না। এ স্থলে আপত্তি উঠিতে পারে যে, 
মন্দের গতি রুদ্ধ হইলেই বিকাশের গতি অধিকতর প্রবল হইতে পারে; 
ইহার উত্তরে বলার এই আছে যে, উভয় গতির মিলনস্থান স্থির । জোয়ার 
যখন যায় যায়, ভাটাও হইতেছে, এরূপ অবস্থায় জল স্থির হয় । প্রতিরোধক- 
রূপে অন্শাসনগুলি মাঝামাঝি অবস্থায় আনিতে পারে; কিন্তু জোয়ারের 
প্রবলতা আনিতে পারে না। স্বাভাবিক বিকাশের শৃঙ্খলা থাকে, কিন্তু শৃঙ্খল 
থাকে না। অন্ুশাসনের শৃঙ্খল থাকে, কিন্তু শৃঙ্খলা থাকে না। আমার 
বিকাশের যাহ সহায়ক, অন্যের পক্ষে তাহা ঠিক হয় না। শীতপ্রধান দেশে 
যেরূপ কম্মতৎ্পরতা৷ আবশ্যক, গ্রীক্মপ্রধান দেশে সেরপ নহে। গ্রীক্ষপ্রধান 
দেশে অতিরিক্ত পরিশ্রমে যেরূপ ক্লান্তি আসে, সেরূপ শীতপ্রধান দেশে 
হয় না। ক্লান্তির ফলে মানুষ অবসন্ন হয় ; তাই গ্রীক্সপ্রধান দেশে বিশ্রামের 
আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী। প্রত্যেক মানবীয় বিকাশের যেরূপ মৌলিক 
সাম্য আছে, ঠিক তত পরিমাণে বৈষম্যও আছে। এজন্য আদেশ প্রত্যেকের 
উপযুক্ত হওয়া দরকার। তাহাও আবার দেশ, কাল, অবস্থার উপরে নির্ভর 
করে। জর্মন দার্শনিক ক্যান্ট (Kant) অন্তরশাসনগুলিকে Perfect 
obligation ( অবশ্ঠপালনীয়) বলিয়াছেন । যে নিয়মগুলি একেবারে বাধিয়া 
দেওয়া যায়, যাহাতে আমরা একেবারে বাধ্য, কোনওরূপ দেশ, কাল, 
অবস্থার উপর নির্ভর না করিয়া সাৰ্ব্বভৌম মহাত্রত, তাহাই Perfect 
obligation ( অবশ্যপালনীয় )। তিনি খৃষ্টান ধর্মের এই তিনটি আদেশকে 
প্রধানত; অবশ্যপালনীয় বলিয়াছেন। (1) Thou shalt not kill (হত্যা 
করিও না), (]) Thou shalt not lie ( মিথ্যা বলিও না), (ID) Thou 
shalt not steal ( চুরি করিও না)। 

আমাদের বিবেচনায় ইহা সার্কভৌমিক ব্রতরূপে গ্রহণ করা অতীব 
অসমীচীন। কারণ, যুদ্ধ প্রভৃতি স্থলে রাজ্যশাসনে হত্যা করিও না” এই 
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আদেশের সার্থকতা থাকে না। আততায়ী অত্যাচারীকে আত্মরক্ষার্থ হত্যা 
করায় কোনও দোষ হইতে পারে না । মিথ্যা বলা সম্বন্ধেও দেশ, কাল, অবস্থার 
উপরে নির্ভর করিতে হয় । দক্ার নিকট আশ্রিত ব্যক্তির সন্ধান বলিয়! দেওয়া 
সত্য হইলেও উহা মিথ্যার তুল্য । ক্রোধান্ধ ব্যক্তি কাহাকে হত্যা করিবে এরূপ 
সঙ্কল্প করিয়া একখানি অস্ত্র রাখিয়াছে, গোপনে তাহ চুরি করিয়া অপসারিত 
করা হইল-_এ স্থলে চৌধ্যজনিত পাপ অস্ত্র-অপসারণকারীকে স্পর্শ করিবে কি? 
অতএব এইগুলিও দেশ, কাল, অবস্থার উপরে নির্ভর করিয়| ব্যবস্থিত হওয়া 
উচিত। দয়ার বৃত্তি যেমন দেশ, কাল ও অবস্থার অপেক্ষা রাখে, সেইরূপ এ 
বৃ্তিগুনির অপেক্ষা আছে। দেশ, কাল, অবস্থার অপেক্ষা থাকিলে উহাদিগকে 
অন্ুশাসনরূপে প্রচারিত করা৷ সমীচীন নহে, পরস্ত মানবের এ বৃত্িগুলি 
যাহাতে জাগ্রত হয়, তাহা নির্দেশ করিয়া দেওয়াই সমীচীন । খৃষ্টান ও মুসলমান 
ধর্মে দশটি আদেশ আছে। মুসার (M০5৫5) দশটি আদেশই এ সকল ধর্মে 
পরিগৃহীত হইয়াছে । বৌদ্ধধর্শ্মেও দশটি ‘শীল’ আছে। খৃষ্টান প্রভৃতি ধন্টে 
আদেশ- কিন্ত বৌদ্ধ ধৰ্ম্মে নিজের পক্ষে গ্রহণ । এই পার্থক্যটুকু বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করা আবশ্যক । 

ৃষ্টানধশ্মে বলিতেছে__হত্যা৷ করিও না, ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও না» 
মিথা। সাক্ষ্য দিও না, পরদ্রব্যে লোভ করিও না ইত্যাদি । বৌদ্ধধর্ম বলিতেছে__ 
প্রাণীবধ করিব না, পরদ্রব্য হরণ করিব না, ব্যভিচার করিব না, মিথ্যা কথা 
বলিব না ইত্যাদি। প্রথমগ্ডুলি বাহিরের আদেশ, উহাতে মানবীয় ব্যক্তিত্ব 
নাই। দ্বিতীয়গুলি নিজের প্রতিজ্ঞা, উহাতে ব্যক্তিত্ব আছে। প্রথমগুলি 
অধীনতায় মণ্ডিত, আর দ্বিতীয়গুলি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। প্রথমগুলিতে 
বিচার করিবার অবসর নাই, দ্বিতীয়গুলিতেও বিচারের সামান্য অবসর 
আছে। এম্থলে বৌদ্বধর্শেরও দোষ আছে। দেশ, কাল, অবস্থা বিবেচনা 
করিবার মানুষের স্বাধীনতা নাই। সমাজের ও ব্যক্তির উভয়ের কল্যাণের 
প্রতি দৃষ্টি নাই। খৃষ্টান ও মুসলমানের আদেশে তাহার সমাজ কতক 
পরিমাণে বাহিরের দিকে রক্ষা পাইতে পারে, আর বৌদ্ধের নিজের কতকটা 
উপকার হইতে পারে, কিন্ত বিচারশক্তি উভয় ক্ষেত্রেই খর্ব করিয়া ফেলিয়াছে। 
নিজস্ব স্বাধীনতা মানুষের নাই। প্রতিজ্ঞা করার এ একটা মহান্‌ দোষ যে নিজের 
বিচারবোধ থাকে না। দৃঢ়তার সহিত বিচারবোধের মিলন থাকা আবশ্যক ৷ 
আদেশ ও নিয়ম উভয়ের আর একটি মহান্‌ দোষ ‘অধিকার’ সম্বন্ধে কোনও দৃষ্টি 


৩৫৮ কর্ম্মতত্ 


নাই। নিয়ম ব্যক্তিগত, আর আদেশ বাহিরের। কিন্তু নিন্ম গড়িয়া 
দিলেই মানুষ নিজন্ব অধিকার ভুলিয়া গিয়া অন্যের অধিকারেও প্রবেশ 
করিতে চায়। 

আমাদের বিবেচনায় ধর্মের লক্ষণগুলি নির্দেশ করাই সমীচীন । ইহাতে 
মানুষের সর্ববান্গীণ বিকাশের ব্যবস্থা থাকে, সর্বোপরি থাকে স্বাধীনতা । বে 
বৃত্তিগুলি সুন্দর, যাহা মন্দলকর, তাহার নিদ্দেশ করিয়া দিলাম । নিজের চেষ্টার 
বলে_দেশ, কাল ও অবস্থার ভিতর দিয়া মাঙ্ণুয স্বাভাবিক ও স্বাধীনভাবে 
নিজকে গড়িয়া তুলিল। এস্থলে আমরা ক্যাণ্টের সমালোচক জ্যাকোবির 
(7৪০০1) কথাগুলি কতকটা পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারি। তিনি 
বলিতেছেন “The law is made for the sake of man and not 
man for the sake of the Law”— অৰ্থাৎ মান্যের জন্যই নিয়মের সৃষ্টি, 
কেবল নিয়মের জন্যই মানুষের স্ষ্টি নহে । যদিও এই বাকাটিতে একদেশদশিতা 
দোষ আছে, তথাপি নিয়মের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হয় নাই বলিয়াই 
উল্লেখ করিলাম । তিনি হৃদয়ের দিকে জোর দিয়াই ক্যাণ্টের নীতির অযোঘ 
অনুশাসন (simple categorical imperative ) সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধির প্রাধান্য 
খণ্ডন প্রসঙ্গেই এই মৃত প্রকাশ করিয়াছেন। স্বাভাবিক কতকগুলি নিয়ম 
আছে, যাহা মাঙ্গষের সহজাত । সেগুলি নিয়ম বা ৭ বলিলে মান্ষের সে 
নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। কতকগুলি নিয়ম ধর্মের লক্ষণস্বরপ | এস্থলে 
আমরা নিয়ম শব্দের একটু ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলাম । কারণ, তাহা না হইলে 
পুর্ধের সহিত বিরোধ হইতে পারে। ব্যক্তিগত নিয়ম ও বাহিরের নিয়মের 
পার্থক্য আছে এবং ব্যক্তিগত নিয়মেরও অন্তর ও বাহির আছে। আমি 
একরূপ চলি, অন্ত ব্যক্তি অন্যরূপ চলে, এইগুলি বাহিরের নিয়ম। কিন্ত আনি 
আন্তরিক একপ্রকার নিয়মে সাধনা করি, বাহিরে অন্যপ্রকারে চলি, ইহাতেই 
ব্যক্তিগত নিয়মের অন্তর ও বাহির আছে। অন্তর ও বাহিরের সাদৃশ্য থাকিতে 
পারে, কিন্তু সামঞ্চস্ত রক্ষা আপাতদৃষ্টিতে নাও হইতে পারে । আন্তরিক নিয়ম- 
গুলির স্বাভাবিকতা আছে, স্বাভাবিক নিয়মে মানুষ কতকটা পরিমাণে বাধ্য 
(জ্ঞানীর কথা ভিন্ন )। তাই 18০০1 মতকে একদেশী বলিয়াছি, তবে 
তাহার বাক্যের সার্থকতা আছে। কেবল নিয়মের জন্যই মানুষ সৃষ্ট হয় নাই, 
ইহা অতীব স্থন্দর কথা। মন্ুসংহিতায় কোনও আদেশ দেখিতে পাই না, কেবল 
ধর্মের লক্ষণরূপে দশটি সদ্বৃত্তির নির্দেশ দেখিতে পাই। মন্ত বলিতেছেন 


অনুশীসন বা আদেশ ও বিধিপালন ৩৫৯ 


ধৃতিঃ ক্ষম| দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ 
ধীবিত্য| সত্যমক্রোধে দশকং ধর্মলক্ষণম্‌ ॥ 
_ পতি, ক্ষমা, দম, অচৌধ্য, শৌচ, ইন্দরিয়নিগ্রহ, ধী (বুদ্ধি-বিচার), বিদ্যা (জ্ঞান), 
সত্য এবং অক্রোধ, এই দশটি ধর্মের লক্ষণ। ইহাতে কোনও আদেশের 
কঠোরত। নাই, নিয়মের বীধাবাধি নাই । কেবল সহজ, স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির 
বিকাশের ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়। দেওয়া হইয়াছে। কোন বৃত্তি বিকসিত 
করিলে নিজের ও সমাজের কল্যাণ সমকালে সাধিত হয়। পরিপূর্ণ স্বাধীনতায় 
মানুষ আপনাকে গড়িয়া তুলিতে পারে। নিজের ও সমাজের মঙ্গল করিয়া 
সমস্ত অদীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া উন্মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় আনন্দের স্বর-লহরীতে 
দিগমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করে। মানুষকে শৃঙ্খলে বীধিলে মানুষ মরিয়া যায়। 
কেবল উন্মার্গমন হইতে প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য কতকগুলি নির্দেশ 
দেওয়া আবশ্যক | বিধি-নিষেধের তাত্পধ্য এ নির্দেশে । যোগীর পক্ষেও স্থান- 
নির্ণয়ের ব্যবস্থায় এ স্বাভাবিকতার জোর দেখিতে পাই। মনের অনুকুল 
স্থানই যোগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক (মনোহন্ুকুলে ন তু চক্ষুপীড়নে)। যে 
স্থান মনোজ্ঞ নহে তাহাতে চিত্তের একাগ্রতা হয় না। অতএব “যত্রৈকাগ্রতা 
তত্রাবিশেষাৎ” (বেঃ দঃ ৪1১1১১)। যে স্থলে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদিত হয়, 
সেই স্থলেই আসন স্থাপন করা উচিত। কেবল বাধাবাধিতে মানসিক সঙ্কোচ 
অবশ্ঠস্তাবী। সঙ্কোচে জীবনের বৃদ্ধি হয় না। প্রসার-প্রতিপত্তি না থাকিলে 
জীবন মৃতপ্রায় হইয়া! পড়ে। কর্মের প্ররুত সার্থকতা যে জীবনের বিকাশে 
তাহা সংরুদ্ধ হয়। নিয়ম যদি শৃঙ্খল হ্য় তবে তাহাতে মানুষকে অপদার্থ 
করে। স্বাভাবিক নিয়মে কাহারও কোন কষ্ট হয় না। শ্বাস-প্রশ্বাস 
স্বাভাবিক। যোগের নিয়ম ওঁ স্বাভাবিকত! রক্ষা করিয়াই বিহিত। জোর 
করিয়! প্রাণ নিরোধ করিলেই প্রাণায়াম হয় না। প্রাণায়ামের তাত্পধ্য 
প্রাণের আয়াম বা শান্তিতে । সাধনের প্রকৃত তাৎপৰ্য্য সহজ স্বতঃসিদ্ধ- 
ভাবে। কর্মের শৃঙ্খলার জন্য যে নিয়মগুলি রচিত হয়, তাহা যেমন সকলের 
পক্ষে খাটিতে পারে, তেমন কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও খাটা আবশ্যক । 
নিয়ম গড়াটা যদি কেবল বন্ধনের জন্যই হয়, তাহাতে লোকের নির্যাতন 
হইতে পারে, কিন্ত মান্থষের জীবনের উন্মেষ হয় না। “এগুলি কর,’ ইহা 
না বলিয়া, এগুলি করা৷ ভাল’, ইহা, বলাই সমীচীন। আদেশের একটি 
মহান্‌ দোষ হয় যে উহাতে যাকে তাকে আদেশ করায় অর্থাৎ প্রকৃত 


৩৬০ কৰ্ম্মতত্ব 


অধিকারীতে প্রযোজ্য না হওয়ায় আদেশের কোনও মূল্য থাকে না। আমার 
পক্ষে একমণ বোঝাই যথেষ্ট, এই অবস্থায় দশমণ চাপাইলে আমি অবশ্যই 
তাহা বহন করিতে পারিব না, অধিকন্ত মরণ নিশ্চয়। যে অবস্থায় পর্বত 
অতিক্রম করাই কষ্টকর সে অবস্থায় আবার যদি হাত-পা বাধা থাকে তাহা 
হইলে মানুষ উঠিবে কি প্রকারে? জলে সীতার কাটাই বিশেষ কষ্টকর, 
তাহার উপরে পায়ে পাষাণ বাঁধা থাকিলে মানুষের পক্ষে অসম্ভব । আদেশ 
হইতে নিয়ম ভাল। নিয়মগুলি স্বাভাবিক হইলে তাহাতে মানুষ বাড়িতে 
পারে। নিয়মের দাস হওয়া দোষের, কিন্ত নিয়মগুলি নিজে গড়িয়| শৃঙ্খলার 
সহিত অগ্রসর হইতে হয়। উচ্ছঙ্খলতা জীবনের পরিপন্থী। আমরা যে 
[ীভাবিকতার বিষয় বলিলাম তাহা উচ্ছ্‌ঙ্খলতা নহে। আদেশের শুঙ্খলে 
আবদ্ধ হইলে মানুষের কুশলতার প্রসার হয় না। বাধা নিয়মে চলিতে 
চলিতে আর নৃতন কৌশল দেখাইতে পারে ন|। বাধা গৎ বাজাইতে অভ্যস্ত 
হইলে যেমন নৃতন গৎ বাজাইবার কৌশল আর বাহির করিতে পারে না, 
সেইরূপ আদেশের শৃঙ্খলে মানুষ বদ্ধ হয়। মানুষ নিজের ইচ্ছায় যে শুঙ্খলা 
গড়িয়া তোলে তাহাতে প্রাণ থাকে । তাহা৷ নিজের প্রিয় বস্তু হয়, কিন্ত 
আদেশের সে প্রিয়তম ভাব থাকে না। এ স্থলে কেহ প্রশ্ন তুলিতে পারেন 
গুরুর আদেশ সম্বন্ধে কি বলা যাইতে পারে? তছুত্তরে আমর! বলিব, 
গুরু বা শাস্ত্রের আদেশের তাত্পধ্য এ_মন্ুর ধর্শলক্ষণ নির্দেশে । গুরু পন্থা 
নির্দেশ করেন । তিনি বৃত্িগুলি বিকসনের পন্থা নির্দেশ করেন। তাহার 
আদেশের অন্য তাৎপর্য্য নাই। যদি কেহ্‌ ভ্রান্তিবশে অন্যরপ করেন, তবে 
তাহা অশান্ত্রীয় এবং তাহ! তাহার অদূরদশিতার ফল, সে স্থলে তন্বশান্ত্রে 
ভাষায় বলিব ; 
“গুরবঃ বহব সন্ভি শিয্যবিত্তাপহারকাঃ । 
দুর্লভোহয়ং গুরুর্লোকে শিষাসন্তাপহারকঃ 1” 

গুরুর নির্দেশে গুরুকে সর্বস্ব দান, ব্যভিচারের জন্য নহে, পরস্ত কেবল ঈশ্বরার্পন- 
বুদ্ধিতে সংসার চালাইবার জন্য । গুরুরূপী ঈশ্বরকে সকল প্রদান করিয়া 
তাহারই বস্তু তাহারই হইয়া ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু গুরু যদি প্রকৃত 
তাৎপৰ্য্য গোপন করিয়| ভ্রষ্টাচারী হন, তাহা হইলে তিনি গুরুর অনুপযুক্ত ৷ 
সে স্থলে বলিব_-“দোষঘুক্তো গুরু; ত্যাজাঃ, অতএব এ প্রশ্নের কোনও 
অবসর নাই। মন্থুর ধর্মমলক্ষণগুলি সম্বন্ধে একটু পর্যালোচনা আবশ্যক । 
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শান্তি, দৃঢ়তা ও পবিত্রতা সাধনের এরূপ উচ্চ ও কার্ধ্যকরী উপায় অন্য কোনও 
নিয়ম বা আদেশে কথিত হয় নাই । উদাহরণস্বরূপ এখানে বৌদ্ধের দশবিধ শীল 
সম্বন্ধে আলোচন| করিতেছি £ 
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প্রাণিবধ করিব না। 

পরদ্রব্য হরণ করিব ন|। 

ব্যভিচার করিব না। 

মিথ্যাকথ| বলিব না। 

প্রসাদের জন্ত মন্য প্রভৃতি পান করিব না। 
অপরাহে ভোজন করিব না। 

নৃত্য, গীত, বাদ্য ও উৎসবাদি দর্শন করিব না। 

শোভার নিমিত্ত মালা বা গন্ধপ্রব্য ব্যবহার করিব না । 

উচ্চাসন বা উচ্চশষ্যা, মহাসন বা মহাশয্যাতে উপবেশন ব! শয়ন 
করিব না। 


১০। স্থবর্ণ বা রৌপ্য প্রতিগ্রহ করিব না। 

এই দশটির ভিতরে ধৃতি ও ধী বা বুদ্ধির তেজ প্রভৃতির এবং দম বা 
অন্তরিন্দিয় মনের শান্তি ও পবিভ্রতা-সাধক শোৌচের উল্লেখ নাই । এই দশটি 
শীলের দৌষগুণ অন্যত্র বৌদ্ধধর্মের প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে । 

খৃষ্টান ধর্মের দশটি আদেশ, যথা 
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আমি ছাড়া অন্য কোনও দেবতা মানিবে না। 

কোনও প্রতিমা গড়িবে না এবং পুজা প্রণামাদি করিবে না। 
বুথ! ভগবানের নামোচ্চারণ করিবে ন|। 

সপ্তাহে ছয়দিন কর্ম করিবে, এক রবিবার বিশ্রামের দিন। 
পিতামাতাকে সম্মান করিবে । 

হত্যা করিও না। 

বাভিচার করিও না। 

চুরি করিও না। 

মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিও না। 

পরদ্রবো লোভ করিও না। 


ইহাতেও দৃঢ়তা, শান্তি, তেজ ও পবিত্রতার অভাব। জ্ঞান সম্বন্ধে কোনও 
কথাই নাই আর থাকিতেও পারে না। কারণ, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াই যত 
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উৎপাতের স্বন্টি। Fruit of that forbidden tree 1১ নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের 
ফলই জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিয়াছে। স্ষ্টির মূলে জ্ঞান না থাকায় জ্ঞান-সাধনের 
কোনও ব্যাবস্থা নাই। মানুষকে নির্ভরশীল ব্যাকুল করিয়া সথষ্টি করাই এই 
সকল অনুশাসনের তাৎপর্য্য। আদেশের ফলে মানুষ নির্ভরবাদে বড়ই মজবুত 
হয়। ব্যাকুলতাই ইহাদের বল হইয়া দীড়ায়। এই দশটি আদেশের দোষগুণ 
সম্বন্ধে স্থানান্তরে খৃষ্টধর্শ্ম প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করিব। 

এই সব আদেশের সহিত মন্থর ধর্শোর লক্ষণ তুলনা করিলে প্রতীয়মান হয় 
যে, ইহার সকলগুলিই মন্ুর ধর্মলক্ষণের অন্তনিবিষ্ট । অধিকন্ত ইহাদের ভিতরে 
যে সকল দোষ আছে তাহা মন্ুসংহিতায় দৃষ্ট হয় না। মন্তুর লক্ষণগুলি বেশ 
সজীব, কিন্তু এগুলি যেন নিজীব। মন্ুর বিধানে মানুষকে মন্তযাত্ব লাভ 
করাইয়া দেয় আর অন্য আদেশগুলিতে অসার ও নিজ্জীব করে। বিদ্যা (জ্ঞান) 
ধী (বুদ্ধি) ধৃতি, ক্ষমা ও শৌচ, এই পাঁচটি জিনিস কোথায়ও দেখিতে পাই 
না। কর্মতৎ্পরতা৷ যদিও ধৃতির অন্তর্ভুক্ত, তথাপি তাহাতে অস্থিরতা আছে। 
ধুতিতে ধৈৰ্য্য, স্থিরতা, ধীরতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি সকলই রহিয়াছে। বুদ্ধিতে 
শৃঙ্খলা, কৌশল প্রভৃতি সকলই আছে, এরূপ ব্যাপক নির্দেশে স্বাভাবিকতা 
রক্ষিত হইন্নাছে। পিতৃমাতৃভক্তি প্রভৃতি অনুশাসনের বিষয় হওয়া একান্ত 
দুর্ভাগ্যের বিষয় । যাহা স্বতঃ স্বাভাবিক তাহা উৎপাদন করিবার জন্য যখন 
আদেশ প্রদান করিতে হয়, তখন মনে করিব মানুষ শয়তান হ্ইয়াছে। 
শয়তানের রাজোই এরূপ আদেশের প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে কিন্তু 
মানুষের রাজ্যে নহে । আদেশ পালন করিলে প্রশংসালাভ হয়, স্বর্গস্থখ হয়, 
কিন্তু লক্ষণনির্দেশে কর্তব্যবুদ্ধির প্রসার হয়। উহা নিত্যকর্খের মত চিত্তের 
বিশুদ্ধিতা সম্পাদন করে। উহাতে কোন বাহীছুরী নাই। পিতামাতার 
প্রতি ভক্তির প্রশংসা পতিত সমাজের নিদর্শন । আদেশ ও বিধিপালনে 
আকাশ পাতাল প্রভেদ। আদেশ বলিতেছে 'ইহ। কর” আর বিধি বলিতেছে 
“ইহা করা উচিত” । ইহা কর'_এই আদেশে বিচার নাই, নিজের নিজস্ব 
কিছুই নাই, কেবল যন্ত্রের মত করিতে হইবে । হঁহা করা কর্তব্য বা উচিত’ 
বলিলে বিচারবোধের অবসর থাকে, করিতে ইচ্ছা থাকে, নিজের নিজস্ব 
স্বাধীনতা থাকে, কেবল বিপথগামী না হয়, তজ্জন্য গন্থার নির্দেশ থাকে । 
বিধিপালন স্বাভাবিক, ন্বতঃপ্রণোদিত, আর আদেশ অস্বাভাবিক । উহা! 
বাহিরের প্রবর্তক । ইহাতে শ্রদ্ধা থাকে না, কেবল অবশ হইয়া অনুকরণ 
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করিতে হয়; অতএব অন্থশাসন বা আদেশ কর্মের ক্ষেত্রে পরিপন্থী । আদেশের 
বাবস্থা না থাকাই বাঞ্ছনীয়। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, বালকের ও মূর্খের জন্য আদেশের আবশ্যকতা 
আছে; আমরা তদুত্তরে বলিব,_নাই। কারণ, মূর্খের সম্বন্ধে আদেশ বা 
বিধি উভয়ই সমান হইতে পারে। মূর্থের উপদেশও হিতকর না হইয়া 
অহিতকর হর। মূর্থকে (হিতং ন বাচ্যম্‌ অহিতং ন বাচ্যং) হিতবাক্যও বলিবে 
না৷ আর অহিতবাক্যও বলিবে না। মূর্খ আদেশ আদপেই রক্ষা করে না, 
অতএব তাহার পক্ষে আদেশের মূলা আদপেই নাই । আদেশ ভঙ্গের ভয়ও 
তাহার নাই। কারণ মূর্খের ভয়ও কম, আর যাহার ভয় সমধিক সেও 
আদেশের প্ররুত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া৷ হিতে বিপরীত করিতে পারে । বালকের 
ক্ষেত্রেও আদেশের উপকারিতা নাই, বরং অপকারিতা আছে। 

আদেশের কঠোরতায় বালকের স্তুপ্রবৃত্তিগুলি শুষ্ক হইয়| মলিন ও নিশ্রভ 
হয়। আদেশ মানিতে মানিতে স্বাবলম্বন তাহার আর থাকে না। তাহার 
শক্তি বিকশিত হইতে পারে না। তাঁহার বিচারবোধের বিকাশ হয় না। 
আদেশ মানিতে যে শক্তির প্রয়োজন, যে শ্রদ্ধার বলে আদেশ তাহার নিকট 
মধুময় হইবে, তাহা তাহার নাই। ক্রমশঃ তাভার বোধশক্তির বিকাশের 
সহায়তা আবশ্তক। কর্তব্যবৃদ্ধি যাহাতে ফুটিয়া উঠে তাহাই করা কর্তব্য । 
বালকের বুঝিবার ক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টা করিলেই বালকের জীবন ক্রমশঃ 
উন্নত হইতে পারে। প্রীতির সহিত বালক যাহা গ্রহণ করে তাহাতে 
বালকের সরস বৃত্তিগুলির উন্মেষ হয়। বালক একটা কল নহে যে কেবল 
আদেশের নিগড়ে বীধিয়া দিলেই সে ভাল চলিবে। সে বিধিপালন করিতে 
শিক্ষা করুক, প্রাণের টানে জিনিসটাকে ভালবাসিতে থাক । তখন আপনি 
আপনি তাহার উন্মার্গগমন রুদ্ধ হইবে । কারণ বিধিপালনে বিপথে যাইবার 
সম্ভাবন| থাকিবে না। অধিকন্ বিচারের স্বাধীনতায় বালক মন্ুয্যত্বের পথে 
অগ্রসর হইবে । অতএব বালকের পক্ষেও অনুশাসন বা আদেশের কাধ্যকারিতা 
নাই। এইগুলি অনুষ্ঠান করা ভাল”__ইহাতে বোধের সাহচর্য আছে। কিন্ত 
আদেশে তাহা নাই। ‘ইহ করিও না” বা ইহা করা-_ইহাই আদেশের বাধা 
গৎ। আদেশে মন্ুষ্জীবনকে পঙ্গু ও খর্ব করিয়া ফেলে । আদেশ ভঙ্গের 
জন্য সর্বদাই সঙ্কুচিত থাকিতে হয়। আদেশের ব্যবস্থা সর্বতোভাবে 
পরিত্যাজ্য ৷ 
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ব্যবহারক্ষেত্রেও কর্তব্যপালনের ভাবই শ্রেষ্ঠ এবং উহাই বাঞ্চনীয় । উপর- 
ওয়ালার আদেশের মূলে কর্তব্যবুদ্ধি না থাকিলে তদনুষায়ী কাৰ্য্য করিতে গিয়া 
সংস্কারের পরিবর্তে সংহারই অবশ্যম্ভাবী হয়। বিধিপালনে কর্তব্যবুদ্ধির 
ক্ষুরণে কর্শা করাতে প্রাণের শান্তি হয়। উহাতে নিজেরও তৃপ্তি হয় আর 
অন্যেরও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। রণক্ষেত্রে সেনাপতির আদেশ কর্তব্া- 
বুদ্ধির_বিধিপালনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই মধুর হয়। আমাদের মনে 
হয়, সৈন্যের শঙ্খলায় (015010111) বিধিপালনই প্রধান মন্ত্র। কারণ বিচার- 
বুদ্ধিসম্পন্ন সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে যত উপকারী, মূর্খ গতান্গগতিকভাবে পরি- 
চালিত সৈনিক সেরূপ নহে। কর্মচারী ও সামান্য সৈনিকের পার্থক্য বিশেষ 
পরিস্ফুট । ধাহারা মনে করেন, শাসনের ক্ষেত্রে আদেশের মহিমাই প্রোজ্জল, 
তাহার! নিতান্ত ভ্রান্ত। বুদ্িশূন্য ব্যক্তিকে অল্পদিনের জন্য আদেশ পালন 
করান যাইতে পারে, কিন্তু আদেশ যখনই ভাঙ্গিবার স্থবিধা হয়, তখনই সে 
ভাঙ্গে এবং কঠোর শাস্তির ভয়ে মিথ্যাচরণও করে । শাসনের প্ররুত তাৎপর্য 
“শিক্ষা” বা সংশোধন’, তাহা তাহার হয় না, অধিকন্ সে পাকা বদমাইস্‌ 
হইয়। বাহির হয়। যাহার! কেবল হুকুম তামিল করে, তাহাদের দয় প্রভৃতি 
সদ্গুণ থাকিতে পারে না। 

ইউরোপে E০৪ বা নীতিবিজ্ঞান কেবল “কিরপভাবে কর্শম হওয়া উচিত’ 
ইহাই নির্দেশ করে, কিন্তু “কিরূপে করা উচিত" তাহার মীমাংসা দিতে 
পারে না; এইজন্যই উহাদের ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান (Applied Ethics) 
এক অদ্ভূত বস্তু হইয়! দাড়াইয়াছে। কেবল আদেশ বা নিয়ম গডিলেই বাবহার- 
ক্ষেত্রে তাহা চালান যায় না । বড় কথা বলিলেই বা লিখিলেই হুইল না, জীবনে 
তাহার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক | 

ব্যবহারক্ষেত্রে আদেশের এ চুক্তির বাড়াবাড়ি থাকিলে মিথ্যাচরণ ও 
কপটতা প্রভৃতি অনিবার্য । উহাতে আদেশ রক্ষিত না হইয়া বরং ধ্বংসই 
হয়। আদেশপালনে শদ্ধা থাকে না, ক্ষমা থাকে না-_এক কথায় সান্িকবৃত্তি 
একটিও থাকিতে পারে না। সংযম, সরলতা প্রভৃতি আদেশ-পালন-নিরত 
ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। দাসম্বভাবন্থলভ আদেশপালন দুর্ববলের, 
তামসিকের ধৰ্ম্ম, উহা স্বাধীনের ধর্ম নহে। ব্যবহারক্ষেত্রেও বিধিপালন 
বাঞ্চনীয়, পরন্থ আদেশপালন নহে । অনিচ্ছায় কর্শা করিলে তাহাতে যে ব্যক্তির 
কোন ফল হয় ইহা আমাদের ধারণার বাহিরে । আমাদের মনে হয় উহাতে 


অনুশাসন বা আদেশ ও বিধিপালন ৩৬৫ 


কার্যোদ্ধারও হয় না। তাৎকালিক স্থবিধাও ক্ষণকাল পরেই নষ্ট হয়। শক্তি- 
হীন ব্যক্তিও কখন কখন উত্তেজিত হুইয়া উঠে। তাহারা আদেশ মানিতে চায় 
না। কর্তব্যবুদ্ধিতে মানুষ যাহা গ্রহণ করে, তাহাতে মূল্য থাকে, উহা ঠুনকো 
কাচের মত ভার্দিয়া যায় না। শাসনক্ষেত্রে আদেশ হইতে আইন শ্রেষ্ট 
আইন হইতেও বিধিপালন শ্রেষ্ঠ । আদেশ অতি নিকৃষ্ট বস্ত। যাহার প্রতি 
আদেশ হয়, সেও সঙ্কুচিত হয় এবং যে কেবল আদেশ করিতে থাকে, তাহারও 
স্বভাব খারাপ হইয়া পড়ে । খিট্‌খিটে ভাব, অসন্তোষ উভয়ের নিত্য সহচর । 
আদেশ প্রভৃভৃত্য সম্পর্কের চিহ্ছ। কর্ণক্ষেত্রে উহার অবস্থান না হইলেই ব্যক্তির 
ও সমষ্টির মঙ্গল। 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
যজ্ঞ 


সৃষ্টির মূলে যে স্পন্দন, তাহার একটা স্থুর, তাল ও ছন্দ আছে। উহা! 
বেস্সুরে বাজিতে পারে না। এই শৃঙ্খলা আবহমান কাল হইতে চলিয়াছে। 
উহা! বেস্থরো, বেতাল! হইতে পারে না বলিয়াই আমাদের কর্শ্মগুলিরও একটা 
সুরঃ তাল আছে । নানারপ বাগ্যন্ত্র এক স্থরে বাধা থাকিলে তাহার মধ্যে 
কোনও একটি যন্ত্রে আঘাত করিলেই অন্যগুলি আপনি আপনি বাজি! 
উঠে, সেইরূপ স্থরে-বীধা কণ্মশক্তি-সকল আন্তরিক শক্তিকে একত্র সমাহিত 
করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। দূরস্থ বহুজনের কোলাহল যেরূপ একটি শব্দ 
বলিয়াই শ্রুত হয়, সেইরূপ নানারপ প্রচেষ্টাও মূলে এক হইয়া যায়। বাহিরের 
দিকেই ইহার নানাস্ব, কিন্তু অন্তরে শক্তি এক । এই শক্তির শৃঙ্খলা আছে এবং 
শৃঙ্খলা আছে বলিয়াই উহার পেছনে জ্ঞান রহিয়াছে। বাহিরের বৈষম্যে সুর, 
তাল, ছন্দ সর্বত্র ঠিক থাকে না। অন্যায় কাৰ্য্য করিলে চিত্তে যে আঘাত 
লাগে তাহাতে প্রাণের ভিতর যে স্পন্দন উপস্থিত হয়, তাহ! স্বাভাবিক স্পন্দন 
হইতে একান্ত বিভিন্ন। মানসিক অস্বাভাবিক বেগে আমরা চঞ্চল হইয়া পড়ি। 
শোকে, দুঃখে, হর্ষে আমাদের প্রাণম্পন্দন স্বাভাবিকতা৷ ত্যাগ করে । শোকের 
বা হর্ষের বেগে লোকের মৃত্যু হয়। অতিরিক্ত মাত্রায় বেস্তুরো বেতাল হইলে 
প্রাণ পধ্যন্ত রক্ষা পাইতে পারে না। স্থর, তাল প্রাণম্পন্দনের ভিতরে 
জ্পরিষ্ষুট । ধাহারা নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করেন তাহাদের ইহা উপলব্ধি হয়। 
ক্রিয়াশক্তির যেরপ স্বর ও তাল আছে, ইচ্ছাশক্তিরও সেইরূপ স্থর প্রভৃতি 
আছে। ইচ্ছা প্রতিহত হইলে মানদিক যে দুঃখ হয়, তাহা সর্বজনবিদিত । 
যাহ। পাইবার আশা নাই তাহা! পাইতে ইচ্ছা করিলে, তাহাতে লোকের যে 
যন্ত্রণা হর, তাহ আমাদের অজ্ঞাত নহে। কর্গুলির বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইলে 
চিত্তের স্থিরতা থাকে না, চিত্ত অস্থির হইলে শান্তি থাকে না। বেঙ্ছরো 
বেতাল! কর্শ্মের দোষ এ বিশৃঙ্খলা। বিশৃঙ্খলা নিবারণ করিবার জন্যই কর্খ- 
গুলিকে আত্মোন্ুখী করা আবশ্বক। প্রাকৃতিক সাম্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে না পারিলে যাহা স্থির, যাহা অচঞ্চল, তাহার উপরে স্থাপিত করিতে 
না পারিলে কর্ম্ম বেস্থরো বেতাল! অবশ্যই হইবে। দুঃখ পরিহারের জন্যই জীব 
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চেষ্টিত থাকে। দুঃখ কেহই চায় না। যোগী যে দুঃখকে বরণ করেন, তাহাও 
আনন্দপ্রাধ্ধির জন্যই । স্বর্ণ যে চাহিতেছে, সেও স্থখ চায়। এিণ করিয়াও 
ঘি খাও’ ইহা যিনি ব্যবস্থা দিতেছেন, তিনিও স্থখ চান, কিন্তু প্রকৃত 
আনন্দের দিকে লক্ষ্য করিয়াই কর্মের শৃঙ্খল! রচনা করিতে হইবে। যেমন 
ব্যক্তির কল্যাণ চাই, সেইরূপ সমষ্টিরও কল্যাণ চাই । ব্যক্তি যেরূপ একটি জীব, 
সমাজও তেমন একটি জীব। ব্যক্তির ভিতরেও যেরূপ স্বর তাল, সমাজের 
ভিতরেও সেইরূপ স্তর তাল। ব্যক্তির দিকে যেরূপ শৃঙ্খলা আবশ্যক, সমাজের 
দিকেও সেইরূপ শৃঙ্খলাই দরকার । ব্যক্তির ও সমাজের সমকালে কল্যাণের 
জন্যই যজ্ঞের ব্যবস্থা য্ঞ ব্যক্তির আত্মোন্নতির ও সমাজের উন্নতির জন্যই 
বিহিত। যজ্ঞে জমান আধ্যাত্মিক ফললাভ করে। ইহলৌকিক ও 
পারলৌকিক ফললাভ ব্যাক্তির লক্ষ্য । সমাজও যজ্ঞের জন্য উপরুত হইতেছে । 
‘রাজসুয়যজ্ঞ’ সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টার গ্োতক। ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয়ের সহিত 
সমাজের মঙ্গলই উদ্দেশ্ট | ‘অশ্বমেধ’ সাম্রাজ্য স্থাপনের নিদর্শন | সমস্ত জাতিকে 
এক শাসনাধীনে রাখিয়া সবল সুস্থ জাতিতে পরিণত করিবার ইচ্ছা, ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্বের সহিত সমাজের বিকাশের চেষ্টাই যজ্ঞে স্থপরিস্ফুট। এই যজ্ঞের 
যজ্ঞেশ্বর ভগবান্। তাহাতেই কর্মফল অগিত হওয়ায়, সমস্ত কর্ণই ত্রন্ধে 
অপিত হওয়ায় সামাজ্য-ম্দমত্ততা ও উচ্চাভিলাষের অবসর থাকিতে পারে না। 
“যজ্ঞ: বৈ বিষ্ণু’ যজ্ঞ ও ভগবান্‌ এক হওয়ায় যে কৰ্ম্ম ব্যাপক, যাহাতে ব্যক্তির 
ও সমষ্টির মঙ্গল সমকালে সংসাধিত হইতে পারে তাহাই যজ্ঞ। “সর্বস্বদক্ষিণ 
যজ্ঞে’ যেমন কর্তীর বিমল চিত্তশুদ্ধি, সেইরূপ দানের ফলে সমাজের 
উপকার। যজ্ঞের প্ররুত সার্থকতা এ উভয় দিকের মঙ্গলে | শাস্ত্রীয় 
বিধানে যে সকল কর্শ বিহিত, তাহাতে উভয় দিক্‌ ( Individualistic 
and Altruistic) পরিরক্ষিত। যাহা অবিহিত বা নিষিদ্ধ, তাহাতে 
নিজেরও উপকার নাই আর সমাজেরও উপকার নাই। বাস্তবিক স্বাভাবিক 
কর্মগুলিও যজ্ঞ । সমস্ত কর্মই গ্রহণ ও ত্যাগাত্মক। আহুতি দেওয়া স্বাভাবিক 
কর্মেও চলিতেছে । যখন কথা বলি, তখন প্রাণকে বাক্যে আহুতি 
দেই এবং যখন মৌন থাকি, তখন বাক্‌কে প্রাণে আহুতি দেই, আহার 
করি আহুতি দেই। শ্বাস ফেলি, প্রাণকে মহাপ্রাণে আহুতি দেই, প্রশ্বাসে 
মহাপ্রাণকে অন্তরের প্রাণে আহুতি দেই। নিদ্রায়, ইন্দিয়বৃত্তি ও 
মনোবৃত্তিকে প্রাণে আহুতি দেই। এমন কি; গ্রাম্যধর্শেও যজ্ঞ। মল- 


৩৬৮ কৰ্ম্মতত্ব 


মৃত্রাদি ত্যাগও যজ্ঞ। কিন্তু এইগুলি স্বাভাবিক । যজ্ঞবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত 
হইলেই ফলদায়ক হয়, যখন কতকগুলি বিধান বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, 
সেইগুলি বিচারপূর্ববক করায় প্ররুতরূপে অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে যজ্ঞ সম্পন্ন 
হয়। জ্ঞানও যজ্ঞ, উপাপনাও যজ্ঞ। উপাস্য বস্তুতে উপাদককে আহুতি দিয়া 
ক্ষুদ্রের ক্ষত্রত্ব বিনষ্ট করা হয়। তপশ্যাও যজ্ঞ, মনের একাগ্রতা সম্পাদনই 
তপস্তা। নানা বিষয় হইতে মনকে ফিরাইয়া আনিয়া এক বস্তুতে আহুতি- 
প্রদীনই তপন্তা। দানও যজ্ঞ, তাহাতেও দাতা গ্রহীতাকে দ্রব্যাদি আহুতি 
দিতেছে । ধ্যানও যজ্ঞ, ধ্যাতা ধ্যোয় বস্তুতে আপনাকে আহুতি দিয়া এক 
হইতেছে। অনবচ্ছিন্ন যজ্ঞপ্রবাহ চলিতেছে, বাহিরের বিষয় গ্রহণ করিতেও 
মন ও ইন্দ্রিয় গ্রভৃতিকে বাহিরের বিষয়ে আহুতি দিতে হয় । মানসিক 
কর্মেও আহুতি প্রদান। কায়িক বাচিক কর্ম্মেও আহুতি প্রদত্ত হয়। অন্তরের 
বস্তুতে বাহিরের বিষয় আহুতি দিলেই যৌগের অবস্থা আসে এবং বাহিরের 
বিষয়ে অন্তরের ভাবগুলি আহুতি দিলেই বাহিরের কর্ম সম্পন্ন হয়। অধায়নও 
যজ্ঞ, অধ্যাপনাও যজ্ঞ। পঞ্চমহাষজ্ঞ নিত্য অনুষ্ঠে়। তাহাতে “ব্ৰহ্মযজ্ঞ’ 
অর্থাৎ অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন, “পিতৃষজ্ঞ' তর্পণ প্রভৃতি, তাহাতেও নিজের তৃপ্তি 
এবং “আব্রক্ন্তস্ব পধ্যস্তং জগৎ তৃপাতু'_ইহাই কামনা ।  “দেবঘজ্ঞ'_ 
হোমাদি। প্রাণাগ্রিহোত্র ব্রাহ্মণগণ আহারকালে করেন । পপ্রাণায় স্বাহা” মন্ত্রে 
আহাধ্য বস্তুকে মহাপ্রাণে আহুতি দেওয়া! হয়। কেবল নিজের সুখের জন্য 
না খাইয়া বিশ্বতৃপ্তির জন্য আহারে ভোজনবিলাস নিবৃত্ত হয়। প্রাণের 
তৃথ্সিতে সকল প্রাণীর তৃপ্থিবিধানই প্রাণাগ্নিহোত্রের তাত্পর্ধয। আধ্যাত্মিক, 
আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক সমস্ত প্রাণিগণের তৃপ্তির উদ্দেশ্যেই প্রাণাগ্রি- 
হোত্রের ব্যবস্থা। ভূতষজ্ঞ__-বলিবৈশ্ঠদেব প্রভৃতি, তাহাতেও বিশ্বের তৃপ্তির 
উদ্দেশ্যেই অন্ন জল প্রভৃতি প্রদত্ত হয়। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীস্থগ, 
বৃক্ষলতা, গুল্ম প্রভৃতির জন্য অন্ন ও জল ওষধাদি গ্রদানই ভূতষজ্ঞের তাৎপৰ্য্য 
স্থাবর, অস্থাবর সকল প্রাণীর তথ্থিবিধানের জন্যই ভূতঘজ্ঞের ব্যবস্থা এবং নুষজ্ঞ 
বা মন্যাষজ্ঞ অর্থাৎ অতিথি-সৎকারই এই যজ্ঞের ব্রত। বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী, 
সন্ন্যাসী ভিক্ষু প্রভৃতি সকলেই: সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত। তাহাদের 
অন্নদান, বস্ত্রদীন এবং রোগী, আর্ত প্রভৃতির ভরণপোষণ এই নৃযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত | 
তিনটি খণ নিয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি, বথা__খধিঝণ, পিতৃখণ ও দেবঞণ। 
এইগুলি মানবজীবনে পরিশোধ করিতে হয়। এইগুলি পালনীয়। খণ 
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পরিশোধ কর্তব্য, ইহাতে বাহাদুরী নাই। আমাদের জন্মের যে একটা 
সামাজিক কর্তব্যের দিক্‌ আছে, তাহাই এই খণত্রয়ে অভিব্যক্ত। অধ্যাপনা- 
দ্বারা আমরা জ্ঞানবিস্তারে খধিধণ পরিশোধ করি। শ্রাদ্ধ ও তপর্ণাদিদ্বারা 
পিতৃপুরুধগণের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। তাহাতে পিতৃধণ পরিশোধ 
হয় এবং হোম ও দর্শপৌর্ণমাস প্রভৃতি সম্পাদন করিয়। দেবতাগণের খণ 
পরিশোধ করি। যাহারা রক্ষকরূপে আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ভাব রক্ষা করিতেছেন, 
যাহার! ইন্দ্রিয় প্রভৃতির তেজধারণ করেন, তাহাদের তৃপ্তিবিধান করিবার জন্যই 
দেবযজ্ঞের ব্যবস্থা, দেবগণের খণশোধের তাত্পধ্য এই । আমাদের শরীরযাত্র! 
নির্বাহের জন্য আমরা জীবসাধারণের নিকট উপকৃত । আমাদের কৃতজ্ঞতার 
নিদশনম্বরূপ ভূতযজ্ঞে ও নৃযজ্ঞে আমরা আমাদের জীবখণ পরিশোধ করি। 
জীবগণ তিন খণের অন্তর্ভুক্ত, তাই পৃথক্‌ বলা! হয় না। বাস্তবিক যজ্ঞগুলির 
তাৎপৰ্য পৰ্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে যে, এইগুলি 'পাবনানি 
মনীবিণাম্‌।” শ্রুতি বলিয়াছেন_ ব্রাঙ্মণা বিবিদিষস্তি যজ্ঞেন, দানেন তপসা 
অনাশকেন।” ব্ৰহ্বজ্ঞানের সহায়করপেই যজ্ঞ, দান, তপন্তার ব্যবস্থা। সংগ্রামও 
বজ্ঞ। সংগ্রাম যজ্ঞে শরীর যুপস্থানীয়। অস্তরাত্মা পশুস্থানীয় এবং যুদ্ধলন্ধ বস্তু 
বিতাড়িত হইলেই তাহা দক্ষিণা । এই যজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিতে হয়। 
এই জন্য ইহা অনন্তদক্ষিণ যজ্ঞ। আপস্তদ্বীয় ধর্মন্ত্রে দেখিতে পাই 'ব্রাহ্মণস্বাপ্য- 
পজিগিষমানো! রাজা যো হন্যতে তমাহুরাত্মযুপো যজ্ঞোইনস্তদক্ষিণ ইতি ৷? 
২।১০|২৬।২ ॥ 

রাজ্যশাসন যজ্ঞ, সমাজস্থিতিবিধান যজ্ঞ, দেশোদ্ধারও যজ্ঞ। ইহার মধ্যে 
কতকগুলি অন্তরঙ্গ আর কতকগুলি বহিরঙ্গ । বহিরঙ্গ যজ্ঞ যথা 


১। যুদ্ধ। 
২। রাজ্যশাসন। 

৩। দেশোদ্ধার। 

৪। দর্শ, পৌর্ণমাস, জ্যোতিষ্টোম, অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি । 
৫। হোম। 

৬। বৈশ্বদেব, বলি। 

৭। শ্রাদ্ধ, তর্গণ প্রভৃতি | 

৮। অধ্যাপনা প্রভৃতি । 


৯। প্রায়শ্চিত্ত, তপন্তা প্রভৃতি | 


২৪ 
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১০। রাজন ও অশ্বমেধ প্রভৃতি ৷ 
১১ পুজা । 

১২। ভূতযজ্ঞ। 

১৩। নুষজ্ঞ। 

১৪। দান। 

অন্তরঙ্গ যজ্ঞ, যথা 

১। কর্মেতে অবর্ধ দর্শন ও অকর্শ্মে কর্মদর্শনরূপ জম্যক্জ্ঞানযত্ত। 

ব্ৰহ্মার্পণং ত্্মহবিত্র্াৌ ব্ৰহ্মণ| হুতম্‌। 

ব্ৰহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রঙ্মকর্মাসমীধিন| ॥ 
এই যজ্ঞ জ্ঞানীর । তিনি কর্তা, কণ্ম, করণ প্রভৃতি কিছুই দেখিতে পান না। 
তিনি (সৰ্ব্বং ব্ৰহ্মময়ং জগৎ) সকলই ব্ৰহ্মময় দর্শন করেন। যজ্ঞান্দগুলি তিনি 
দেখিতে পান না। তিনি দেখেন আত্মা নিক্ষিয়, স্থির, অচঞ্চল। প্ররুতির 
স্পন্দন কখনও উঠ্ঠিতেছে আবার লীন হইতেছে। আত্মানন্দ সমুদ্রে জীবরূপ 
বীচি উঠিতেছে, পড়িতেছে। অখণ্ড ব্ৰহ্মানন্দ সমুদ্রে প্রকৃতি ডুবিতেছে__ 
প্রকৃতিই আহুত হইতেছে । 

২1 আত্মষজ্ঞ-ব্রদ্ম বা ‘তৎ’রূপ জলন্ত অনলে ‘তং'রূপ জীবাত্মাকে 
আহুতি দিতে হয়। চৈতন্ত-অগ্নিকুণ্ডে জীবকে আহুতি দেওয়াই আত্মযজ্ঞ 
উপাধিবিশিষ্ট আত্মাকে নিরুপাধিকভাবে দর্শনই আত্মঘজ্ঞ। অধ্যারোপ 
অপবাদেই আত্মযজ্ঞ সাধিত হয়। জীবের উপাধি বুদ্ধি প্রভৃতি। জ্ঞানাগিতে 
বুদ্ধি প্রভৃতি আহুত হইলেই জীব ব্রহ্ম্বরূপে অবস্থিত হয়। 

৩। আত্মসংযম-ঘজ্ঞ-_বিচারে অনাত্মবস্তর মিথ্যাত্ব নির্ণয় হয়। বিচার- 
অগ্নিতে মিথ্যাজগৎ আহত হইলে ‘বাধ’ সমাধি উৎপত্তি হয়। লয়সমীধিতে 
মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হয় না। কোনও বস্তুতে একাগ্র হইলে চিত্তের লয় হইল 
বটে, কিন্তু চিত্তের সংস্কার একেবারে নিরুদ্ধ হইল না। চিত্তের মিথ্যা 
নিশ্চিত না হওয়ায় চিত্রদর্পণে জগৎ ভাসিয়া উঠিতে পারে। সংস্কারমাত্র 
শেষ অবস্থায়ও চিত্ত রহিয়াছে । চিত্তদর্পণ থাকিলেই, দর্পণের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত 
না হইলেই দর্পণে জগতের আভাস প্রতিফলিত হইতে পারে। যোগীর 
নিরোধ সমাধিও মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া হয় না। যোগী বলেন, চিত্ত ভাজা 
বীজের ন্যায় বীজশক্তিশৃন্য হয়। তাহাতে আর গ্ররোহ জন্মিতে পারে 
না। কিন্ত চিত্তের সামান্য সংস্কার থাকিলেই জগৎ অবশ্য জাগিবে। কিন্ত স্বপ্ 
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দৃশ্যের ন্যায় মিথ্যা, বলিয়া চিতও যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে চিত্তের 
‘ৰাধে’ যে সমাধি হয় তাহাকে আত্মসংযম-যজ্ঞ বলা যাইতে পারে । এই যজ্ঞে 
অবিদ্যা ও তাহার কার্ধ্য নাশ হয়। মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হওয়াতে চিরতরে 
সত্্থরপ ত্রন্মেতে স্থিতিলাভ হয়। এই সমাধিষজ্ঞে চিত্ত নিরোধ (অবশুই 
পাতগ্রলোক্ত নিরোধ নহে) অগ্নিতে আহুত হয়। তত্বমসি প্রভৃতি বাক্যের 
বিচারে এই সমাধি হয়। ব্ৰহ্ম ও আত্মার অভেদজ্ঞানদ্বার! চিত্রক্ষেত্র উজ্জলিত 
না হইলে এই সমাধি হয় না। লয় সমাধিতে: বহুবস্ততে চিত্ত: একাগ্র 
হইতে পারে, কিন্ত আত্মসংযম অগ্নি এক । ভক্তগণ লয় সমাধি ভালবাসেন, 
তবে তাহাদের লয় সমাধি পরিপক্ক হইলে বাধ বা নিরোধ সমাধিতে 
পরিণত হয়। 

এই তিনটা যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ । প্রক্বতপ্রস্তাবে জ্ঞান ক্রিয়াসাধ্য হইতে পারে 
না। কেবল, ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি যে জ্ঞানে তাহাই প্রাদর্শন করিবার জন্য 
এইগুলির অবতারণা করা হইল এবং যজ্ঞ যে প্রকৃতপ্রস্তাবে কেবল বাহিরেই 
নিবদ্ধ নহে, অন্তর্জগতেও যে উহার প্রতিষ্ঠা আছে তাহাই এখানে প্রদশিত 
হইল। এই যজ্ঞৱয় হইতে সামান্য বাহিরের যজ্ঞও যে আছে, আমর! নিয়ে 
তাহার উল্লেখ করিলাম | 

১। সংযমঘজ্ঞ__এই যজ্ঞে চক্ষকর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দিগকে শব্দ, রূপ প্রভৃতি 
বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া ধারণা, ধ্যান, সমাধিরূপ সংঘমাগ্রিতে আহুতি 
দিতে হয় । * ইন্রিয়সংযমপূরব্ক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবলম্বনে ক্রমে অসম্প্রজঞাত 
সমাধিতে পরিণতি লাভ করিতে হয়। সর্ক্বেন্দিয়-নিরোধকে  সংযমযজ্ঞ বলা 
যায়। তখন একথার! প্রত্যয়প্রবাহ চলিতে থাকে, বিজাতীয় প্রত্যয় তখন 
আর থাকে না, ইন্জিয়বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয়। এই যজ্ঞে ইন্দিয়গুলিকে অনাহত 
শব্দে আহুতি দিতে হয়। ধারণা ধ্যান সমাধি এ অনাহত শব্দে করিতে হয় 
অথবা অন্তঃস্থ জ্যোতিতেও আহুতি দেওয়া যাইতে পারে ॥ 

২। ইন্দ্রিয়য্ঞ-_যোগী যখন সমাধিভঙ্গে বখিত হন, তখন তীহার 
ভোগে রুচি থাকে না। প্রবৃত্তি না থাকাতে অনথরাগশূনয হইয়া বিষয় ভোগ ৷ 
করেন, তাহাই ইন্দরিয়যজ্ঞ ৷ ইন্দিয়াগ্সিতে রপরসাদি বিষয়কে আহুতি দিতে 
হয়। আসক্তি না থাকায় যোগী বিষয়ে বিচরণ করিয়াও নিলিপ্ত॥ অত্যন্ত 
শোকাতুর ব্যক্তি স্থমিষ্ট ভক্ষ্য ও পেয় ভক্ষণ, রা গান করিয়াও যেমন 


* ত্রয়মেকত্রসংঘমঃ__পাতগ্রলদর্শন। 
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কোনও স্বাদ উপভোগ করিতে পারে না, সেইরূপ যোগীও ভোগ করিয়াও 
কিছুই বোধ করেন ন|। 

৩। প্রাণায়ামযজ্ঞ-_ইহীতেও প্রাণে অপানবায়ুকে এবং অপানবায়ুকে 
প্রাণে আহুতি দেওয়া হয় অথবা অন্তঃস্থ বায়ুতে বহির্ব্বাযুকে এবং বহির্বাযুতে 
অন্তঃস্থ বাযুকে আহুতি দেওয়া হয়। কুস্তকেও বায়ুর গতাগতি প্রাণেতে 
আহুতি দেওয়া হয়। 

৪। যোগবজ্ঞ__যম, নিয়ম, আসন প্রভৃতিও যজ্ঞ। যম বলিতে অহিংসা 
সত্য, অস্তেয়, ব্ৰহ্মচৰ্য্য ও অপরিগ্রহ বুঝায় । বিচাররূপ বোধাগ্রিতে হিংসার 
বৃত্তি আহুতি দিলেই অহিংসাযজ্ঞ সাধিত হইল। এইরূগ মিথ্যা, চৌধধ্য, অসংযম 
ও লোভ বোধাগ্লিতে আহুতি দিলেই সত্য, অস্তেয়, ব্রচ্ছচঘা -পরিগ্রহ প্রভৃতি 
যজ্ঞ সংসাধিত হয় । 

নিয়ম বলিতে শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরগ্রণিধান । বিমল- 
বোধাপ্নিতে অশুচিভাব আহুতি দেওয়াই শৌচষত্। অসন্ভোষকে বিমলবুদ্ধি- 
রূপ অগ্নিতে আহুতি দিলেই সন্তোষযজ্ঞ সাধিত হইল। তপস্তার বিষয় পুর্ব্রেই 
আলোচিত হইয়াছে। জপ স্থাধ্যায়ের অন্তর্গত । জপযজ্ঞে বাক্কে মনে 
আহুতি দিতে হয়। কখনও হংস বা সোহহং জপে শব্ধতত্বে বা প্রাণে 
বাকৃকে আহুতি দিতে হয় । ভাবনাতেও বাক্যকে আহুতি দিতে হয়। ঈশ্বর- 
প্রণিধান-যজ্ঞে পরমগুরু ভগবানে নিখিল কর্ম আনুতি প্রদান করিতে হয়। 
আসনও ঘজ্ঞ। কারণে আনন্তাভাবনায় শরীরের চঞ্চলতাকে আহুতি দিতে হয়। 

৫। অধ্যয়নযজ্ঞ -বাক্‌কে বাহিরের শব্দরাশিতে আহুতি দেওয়াই 
অধায়নযজ্ঞ । আমরা এস্থলে কেবলমাত্র আহুতি প্রদান্টা দেখাইলাম । এ সন্বন্ধে 
অন্যান্য বিষয় ব্রহ্মজ্ঞের ভিতরে পূর্বে বলা হইয়াছে । 

৬। শীল্ত্জ্ঞানবজ্ঞ__শান্্ার্থ আলোচনা ও তাৎপৰ্য্য অবধারণই শাস্তর- 
জ্ঞানযজ্ঞ । এই যজ্ঞে শব্দরাশিকে অন্তরের জ্ঞানে আহুতি দেওয়া হয়। 

৭। উপাসনাযজ্ঞ_উপাস্য ভগবানে অথবা দেবদেবীতে নিজকে আহুতি 
দেওয়া হয়। 

অন্তরঙ্গষজ্ঞের প্রথম তিনটা জ্ঞানযজ্ঞ বাদ দিলে অন্যান্য সকল যজ্জেই 
ভগবান্‌কে যজ্েশ্বর করা আবশ্যক । অন্তরক্গযজ্ঞের প্রথম তিনটী কেবলজ্ঞান। 
তাহা আমাদের কর্শের সীমার বাহিরে বলিলেও ক্ষতি নাই। অন্যগুলি এবং 
বহিরঙ্গ যজ্ঞগুলি কর্তব্যবদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইয়া ভগবানে অগিত হইলেই 


যজ্ঞ ৩৭৩ 
জ্ঞানোৎপত্তির সহায় হইতে পারে। বাহিরের যজ্ঞগুলি প্রথমে ভগবানের 
গ্রীত্যর্থ করিতে হয়। শেষে কেবল ঈশ্বরার্থ করিলেই চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। 
তখনই সংযমযজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের অবস্থা হয়; বহিরঙ্গষজ্ঞ ও অন্তরক্গঘজ্ঞ 
উভয়ই কতকটা পরিমাণে সমকালে প্রথম প্রথম অনুষ্ঠান করা আবশ্যক । 
অবশ্যই জ্ঞীনঘজ্ঞে (সম্যক্‌ জ্ঞানযজ্ঞ, আত্মযজ্ঞ ও আত্মুসংযমযজ্ঞ) অনুষ্ঠানের 
অবসর নাই। সাংখ্যপাতঞ্জল বাহিরের যজ্ঞগুলি ত্যাজা, ইহা বলিয়াছেন । 
আমাদের মনে হয় ইহা ঠিক নহে। বৌদ্ধমতও এই দোষে দুষ্ট। কারণ 
দানযজ্ঞ, প্রায়শ্চিত্তাদি তপস্ত| প্রভৃতি পবিত্রতার উপকরণ । রাজাদিশাসনও 
ভগবানের প্রীত্যর্থে করিলে চিত্তের পবিত্রতা সম্পাদন করে। পুজা প্রস্থতিও 
ভগবানের গ্রীতি লক্ষ্য করিয়া! অনুষ্ঠিত হয়। ফলাকাজ্ষা বৰ্জিত হইলেই 
বন্ধন কাটিয়| যায়, চিত্তের নিম্মলতা। সাধিত হয়। অন্তরঙ্গযজ্ঞ ইহাদেরও 
স্বীকৃত। সমাধি, জ্ঞান, অহিংস! প্রভৃতি তাহাদেরও অনুমোদিত । কেবল 
হিংসার ভয়ে তাহার! ব্যাকুল। বৌদ্ধগণ ও সাংখ্যবাদী হিংসার জন্য যজ্ঞের 
প্রসার রোধ করিয়াছেন। তাহার! কেবল সন্যাসীর জন্যই সমস্ত বিধান 
করিয়াছেন। কারণ, সন্গ্যাসীর যজ্ঞ নাই। “আত্মন্ন্মীন্‌ সমারোপ্য ব্রাহ্মণো 
প্রব্রজেৎ গৃহাং’, ইহাই সন্যাসীর জন্য বিধান। '‘অভয়ং সর্ব্বভূতেভাঃ স্বাহা, 
ইহা! সনত্যাসের মন্ত্র । ইহ! সার্বজনীন হইলেই সংসার চলিতে পারে না। 
বৌদ্ধগণ জীবজগতে অহিংসার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহাদের নিয়মে রাজ্য- 
শাসন, সমাজশাসন, প্রাণরক্ষাও অসম্ভব হয়। হিংঅজন্তরও বিনাশ না করাই 
তাহাদের অভিমত ৷ যুদ্ধবিগ্রহ তাহাদের ব্যবস্থাতে অবশ্যই নাই, রাজাও 
দণ্ডপ্রদান করিতে পারেন না। সাংখ্য ও বৌদ্ধ উভয়ই বৈধহিংসার স্থান 
রাখেন নাই । রাষ্্রায় শাসন, যুদ্ধবিগ্রহাদি না৷ থাকিলে সংসার চলিতে পারে 
না। মন্দির গড়িতেও কীটপতঙ্গ মারিতে হয়। খৃষ্টান, গিহুদি ও মুমলমানেরও 
মন্ত্যুসমাজে বৈধহিংসার ব্যবস্থা নাই । যিহুদিদিগের মূসার (১1০9০) দশটা 
আদেশের মধ্যে হত্যা করিও না,_ইহাও একটি আদেশ; কিন্তু বৃষ, মেষ 
প্রভৃতি বেদীর সম্মুখে বলিদান দিবার ব্যবস্থা আছে__ইহাও একপ্রকার যজ্ঞ, 
কিন্তু ‘হত্যা করিও না” বলায় যুদ্ধ প্রভৃতি তাহাদের করিবার অধিকার নাই। 
কারণ, মনম্যহত্যা তাহাদের নিষিদ্ধ। মুসলমানেরও “বক্রিদ' প্রভৃতিতে 
যজ্ঞের চিহ্ন বর্ভমান। ইহাদিগেরও “হত্যা করিও না” এই বিধান মুসা 
হইতেই প্রাপ্চ। মন্ত্য্যপ্রেম ইহাদেরও আদর্শ। ইহারাও আদেশ অনুসারে 
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যুদ্ধ প্রভৃতি করিতে পারে না। কারণ বৈধহিংসা ইহাদেরও নাই। খৃষ্টান 
গণেরও আদেশ আছে “হত্যা করিও না'। মন্থুঘ্তহত্যা তাহাদিগেরও নিষিদ্ধ । 
যুদ্ধ প্রভৃতি তাহারা করিতে পারে না। শান্তীয় আদেশ তাহাদের অবশ্যই 
ভাঙ্গিতে হয়। আমাদের মনে হয়, এই সকল অদ্ভুত আদেশের জন্যই, কেবল 
সন্ন্যাসোচিত উপদেশের জন্যই, ইউরোপে দার্শনিকগণ ধন্মের বিশেষ মতবাদের 
(Positive Religion) উপর এপ বিরক্ত ॥ মন্তত্যপ্রেমের আদর্শে বৈধহিংসার 
প্রসার না থাকিলে মনুম্যপ্রেমও হইতে পারে না। রক্ষা করিতে হইলেই 
শাসনের আবশ্যকতা আছে। বাজোর শৃঙ্খলা না থাকিলে কি মন্ধত্তপ্রেম বা 
জীবপ্রেম সম্ভব হয়? ইতিহাস ধর্মক্ষেত্রে বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতির 
ধর্ধের আদেশ অমান্যের সাক্ষাই দিতেছে । আইন বা আদেশ গড়া হইল 
এমনভাবে, যাহাতে সমাজ চলিতে পারে না । ইহা অদূরদশিতারই পরিচায়ক | 
বিচারবুদ্ধি না থাকিলেই, মানবীয় মনোবিজ্ঞানের ধারা প্ররুতরূপে পরিজ্ঞাত 
না থাকিলেই এই প্রকার অসামঞ্জস্তের সৃষ্টি হয় । মানুষের মনুত্ত্ব থাকিলে 
ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করিয়! থাকিতে পার না। এরূপ আদেশের ফলে 
বিদ্রোহ অনিবাধ্য। যদি কেহ বলেন যে, ওরপ অহিংসা আদর্শমাত্র | 
ব্যবহারিক হিসাবে উহার কোনও আবশ্যকতা! নাই। তাহা হইলে আমরা 
বলিব, উহা! ভণ্ডামি মাত্র। জীবনে অঙ্শীলন নাই, কেবলমাত্র পুস্তকে 
লিখিত থাকে, বস্তুতঃ উহ! দেখিতে স্থন্দর হইলেও হইতে পারে, কিন্ত কার্ধয- 
ক্ষেত্রে অতীব কদধ্য। আদেশ ভার্গিবার জন্য দেওয়া হয় না, পরস্ত উহা 
পালনের জন্যই দেওয়া হইয়া থাকে । নিয়ম ভাঙ্গিবার জন্য নহে, পালন 
করিবার জন্যই | পূর্বাধ্যায়ে আদেশ ও নিয়ম সম্বন্ধে যাহ! বল! হইয়াছে তাহা! 
এস্থলে আরও স্বপরিক্ষ্ট হইল। আদেশ বা নিয়মের উপযোগিতা! দেখা 
একান্ত আবশ্যক | উহা! ন| দেখির! করিলে এরূপ অনর্থপাত অবশ্যত্তাবী। 
যজ্ঞের বিধি থাকায়, বিচারের ব্যবস্থা! থাকায়, সকলের পক্ষেই সকল দিক্‌ বজায় 
থাকিল। নন্যাসীর পক্ষে অন্তর ও বহিরঙ্গ যজ্ঞাদির আবশ্যকতা নাই। 
কারণ, জ্ঞানীর কোনওরূপ কর্মের অবসর নাই। অন্যান্ত সকলেরও অধিকার 
অঙ্গসারে অন্তরঙ্গ ও বহির্দ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রহিল। ব্যক্তির ও 
সমাজের মঙ্গল সংসাধিত হইল । 

সাংখ্য প্রভৃতির মতে ব্যক্তির মঙ্গল হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সমাজের 
ধ্বংস অবশতা্তাবী। বিশেষতঃ মানবীয় প্রক্কৃতিও তাহাদের মতের প্রতিকূল ৷ 


যজ্ঞ ৩৭৫ 


আত্মজ্ঞানের হিসাবে বহিরঙ্গষজ্ঞ হইতে অন্তরক্গযজ্ঞ শ্রেষ্ট বটে, কিন্ত এঁগুলিও 
ভগবানে অপিত হইলে চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়। সকলেই অন্তরঙ্গ সাধনের 
অধিকারী নহে। জগতে অধিকারীর তারতম্য আছে। সমাজের স্থিতি ও 
রক্ষা করিতে হইবে। প্রকৃতির প্রতিকুলাচরণ করা যাইতে পারে না। 
সমাজরক্ষাও প্রকৃতির ধর্ম, ধ্বংস না হইলেও পালন হয় না, সৃষ্টি হয় না। 
সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংশ এই তিনই এক. যাহার! স্ষ্টির মূলে ধ্বংসটা দেখিতে 
পায় না, তাহারাই বৈধহিংসায় কাতর হয়। উহা! তাহাদের একদেশদশিতার 
ও হৃদয়ের দুর্বলতার ফল। বৌদ্ধধর্থে যজ্ঞাদির বিলোপসাধন করায় এশিয়াকে 
নিজ্ঞাঁব করিয়াছে । পূর্বেও আমরা! এবিষয় বলিয়াছি; অতএব যজ্ঞ সনাতন 
বিধি। উহা! ভগবদ্ধ,দ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্শুদ্ধিরও কারণ হয় এবং জ্ঞান- 
্রাপ্তিদ্ধারে মোক্ষেরও হেতু হয়। মুক্তিই চরম লক্ষ্য। আমরাও ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় বলিব, 

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কাধ্যমেব তৎ। 

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈৰ পাবনানি মনীষিণাম্‌ ॥ 
পুনরায় শরতির ভাষায় বলিব,_“ত্রয়ে ধর্মস্বন্ধা যজ্ঞোহধ্যয়নং দানমিতি ৷” 


উনবিংশ অধ্যায় 
কর্মাযোগ 


কর্মযোগ কর্মের কৌশলমাত্র। কর্মের ব্যাপকতা সম্পাদনই কর্ম্যযোগ। 
কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব নিরাপেই কর্শ্মযোগের প্রতিষঠা। কর্তৃত্বাভিমানে অসঙ্গ 
আত্মায় ‘অহং কর্তা! এই আরোপ করি। ইহাতেই আমি কর্তা, আমার কর্ম, 
এইরূপ অভিমান জন্মে। ভোক্তত্বাভিমানে নিলিপ্ত আত্মায় ‘আমি স্থখদুঃখ- 
ভোক্তা’ এই আরোপ হয়। এই ভোক্তৃত্বের অভিমানেই ফলতৃষ্ণা জাগিয়া উঠে। 
স্বর্গের কামনা, স্বর্গের সুখভোগ, স্বর্গের রতিবিলাস সকলই ও অভিমানের 
ফল। ইহলৌকিক স্থখবিলাসে যাহারা মত্ত, তাহাদের পক্ষে পরলোকের 
স্থথভোগের কামনাও প্রশংসনীয় । কারণ ইহলৌকিক সুখে মত্ত ব্যক্তির ন্যায়- 
অন্যায় জ্ঞান থাকে না। ভালমন্দ, উচিত-অঙ্গচিত কোনও জিনিসেরই হিসাব 
সে রাখিতে নারাজ । ভালমন্দ কেবল ভাবিলেই চলিবে না, উচিত-অনুচিতও 
ভাবনা করা আবশ্ক। আমার পক্ষে ভাল হইলেই সর্বাবস্থায় তাহা 
উচিত নাও হইতে পারে। বাস্তবিক ভালমন্দ উচিত-অন্ুচিত, ব্যক্তি ও 
সমষ্টি, এই উভয় দিক্‌ দেখিয়াই নির্ণর করিতে হয়। আমার পক্ষে ভাল হইয়া 
সমষ্টির পক্ষে মন্দ হইলে তাহা কখনই উচিত বলা যাইতে পারে না। 
পক্ষান্তরে, নিজের মন্দ হইয়া দশের ডাল হওয়াও উচিত বলা যায় না। 
উভয়ের সমকালে মঙ্গলেই উচিত্য প্রতিষ্ঠিত লোকের কর্তব্য বাক্তিগত। 
কর্তব্যের ব্যক্তিগত বাস্তবতাই (Subjective Reality) আছে, কিন্তু কর্তব্য- 
নির্ণয়ে উভয়দিক্‌ দেখিয়াই করা উচিত । আমার যাহা কর্তব্য, তাহা অন্যের 
নাও হইতে পারে। প্রত্যেকের অবস্থা, দেশ, কাল প্রভৃতি বিবেচনা করিয়াই 
কর্ত্ব্যনির্ণয় করা যেমন আবশ্যক, সেইরূপ সমাজের ও নিজের মঙ্গল লক্ষ্য 
রাখিয়াও কর্তব্যনির্ণ করিতে হয়। যোগেন্দ্রের পক্ষে যাহা সত্য, মোহিনীর 
পক্ষে তাহা সত্য না৷ হইতে পারে, কিন্তু উভয়ের কর্তব্যই তাহাদের নিজের ও 
সমাজের উপকারিতা দেখিয়া নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্তক। উপযোগিতা ও 
উপকারিতা ভিন্ন জিনিস। উপযোগিতা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। রোগীর যাহা 
উপযোগী, সুস্থ ব্যক্তির তাহা উপযোগী না হইতেও পারে। বিষ রোগীর 
উপযোগী, কিন্ত সুস্থ ব্যক্তির তাহা উপযোগী নহে। তবে স্ুন্ম হিসাবে অর্থাৎ 


কৰ্ম্মযোগ ৩৭৭, 


সাত্বিক হিসাবে নিজের যাহাতে উপকার, সমাজেরও তাহাতেই উপকার হইতে 
পারে, কিন্তু সাত্বিক স্থল বাদ দিলে আমার উপকারেই যে সমাজের, 
উপকার হইবে তাহা স্থিররূপে গৃহীত হইতে পারে না। আবার সমাজের 
পক্ষে উপকারী হইলেও আমার ব্যক্তিত্বের পক্ষে অন্ুপকারী হইতে পারে । 
উপযোগিতা ও উপকারিতার সকল বিরোধ মীমাংসার জন্য এমন একটি 
কৌশল আবিষ্কার হওয়া আবশ্যক, যাহাতে সকল মীমাংসা হইয়া যায়। এই 
কৌশলই বর্ম্মযোগ | যাহার যাহা কর্তব্য বা বিহিত কণ্ম তাহার ব্যাপকতা! 
সম্পাদন করিলেই নিজের ও দশের মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে । আকাশের 
অভ্যন্তরে সকলেই আছে। গ্রামের সাধারণ উপকারে আমারও উপকার । 
দেশের সার্বজনীন উপকারে আমারও উপকার। কেবল স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া 
কাৰ্য্য করিলে নিজের সাময়িক উপকার হইতে পারে, কিন্তু সমাজের উপকার, 
হয় না। সমাজ স্বার্থপর হইলেও ব্যক্তির বিনাশ হইতে পারে; অধিকন্ত সমাজ 
স্বার্থপর হইলে অন্য সমাজকেও বিনষ্ট করিতে পারে। স্বার্থপরতা বিদূরিত 
না করিতে পারিলে সার্বজনীন উপকার হইতে পারে না। এক গ্রাস অন্ন 
থাকিলে অদ্বগ্রাস অন্যকে দেওয়| যাইতে পারে। নিজের জীবন রক্ষা করাও 
আবশ্ক। পরের জীবন রক্ষা করাও তেমনই আবশ্তক। অনেক সময় 
নিজকে বিসর্জন দিয়াও যে পরের উপকার করিতে হয়, তাহাতে আত্মকল্যাণ 
সাধিত হয়। একদিকে যেমন “আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ’ সমকালেই “পরার্থে 
প্রাজ্ঞমুংস্থজেৎ’। রাজা দেশরক্ষা, জাতিরক্ষার জন্য নিজেকে রক্ষা করিবেন। 
কিন্ত সেই নিজের জীবনরক্ষাও দেশের দশের জন্য, উহা! 'পরার্থ'। নিজের 
জীবনদানে রুতস্কক্প হইয়াই রাজা! যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ, কিন্তু সেনাপতির জীবন 
বিনষ্ট হইলে সৈম্গুলি ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। সেক্ষেত্রে রাজার নিজের জীবন 
রক্ষা কর! সর্বতোভাবে কর্তবা। কারণ, তীহার জীবনের উপরে শত শত 
জীবনের ভালমন্দ নির্ভর করিতেছে । যাহার! “আত্মা সততং রক্ষে্ এই 
উপদেশবাক্য শুনিয়া উহ! সন্ীর্ণতার পরিচায়ক বলেন, তাহাদিগকে আমরা 
ভ্রান্ত বলিব। কারণ, যে ক্ষেত্রে দেশের, জাতির, ধর্মের সকলই একটা 
জীবনের উপর নির্ভর করিতেছে, সে ক্ষেত্রে এ জীবনটা রক্ষিত হওয়া একান্ত 
আবশ্তক। উহাকে কেহ যদি স্বার্থপর্ত৷ বলেন, তাহা হইলে সে স্বার্থপরতা ও 
বরণীয়। “নৈতিক দাসত্বের’ (Moral slavery) ফলেই এরূপ ভ্রান্ত মতের 
উৎপত্তি হয়। নীতিগুলি কেবল পুস্তকে থাকিবার জন্য হইলে এরূপ চলিতে 
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পারে কিন্তু ব্যবহারে উহা! অসম্ভব । নৈতিক দাসত্বে মানুষকে অপদার্থ করে । 
ইহাতে মান্য উদ্ভট কাল্পনিক হইয়া নিজের ও সমাজের সর্বনাশ সাধন করে। 
কর্মের উপযোগিতা ও উপকারিতা দেখিয়া! কর্তব্য নির্ণাত হইবে । যাহার 
পক্ষে যাহা উপযোগী তাহাই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। পরিবারের 
প্রতি কর্তব্য, সমাজের প্রতি কর্তব্য, জাতির প্রতি কর্তব্য, দেশের প্রতি কর্তব্য, 
মন্স্যসমাজের প্রতি কর্তব্য, জীবজগতের প্রতি কর্তব্য এবং নিজের প্রতি 
কর্তব্য কি প্রকারে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যিনি 
এই সকল ব্যাপিয়া অবস্থিত, তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিলেই সকলের 
প্রতি কর্তব্য সম্পাদিত হইতে পারে । বিনি দেশ, জাতি, ব্যক্তি, পরিবার এই 
সকল ব্যাপিয়া অবস্থিত তাহারই গ্রীতির জন্য কর্ম করিলে, তাহাতে কর্ণ্মফল 
সমর্পণ করিলে ভোত্ৃত্ব কাটিয়া যাইবে, কর্তৃতবও ক্ষীণ হইতে থাকিবে । যে 
দেশের সেবা করিতেছে, সেও সেই সর্বব্যাপক নারায়ণে কর্মফল ত্যাগ 
করুক, তাহারই প্রীতির জন্য কর্শ করিতে থাক্‌। ওঁ যে সামান্য কৃষক তাহার 
পরিবার প্রতিপালনের জন্য দিবারাত্র খাটিতেছে সেও তাহার সমস্ত কর্মফল 
ভগবানে অর্পণ করুক। সমস্ত কর্শের প্রারস্তে সঙ্কল্প করুক এ ‘বিষ্ণুণ্জীতি’, 
অস্তে অর্পণ করুক সমস্ত শ্রীর্চে। আরম্ভ হউক 'বিষুতগ্রীতি কামনায়" শেষ 
হউক শ্রীরুষ্ণা্পণে'। ‘প্রীকবষণাপণমস্ত’ বলিয়া ভোক্তৃত্বের নিরাস হউক | “বিষ্ণু- 
প্রীতিকাম? বলিয়া কতৃত্বের প্রসার হউক, ইহাই কৰ্ম্মযোগ । এই কম্মঘোগে 
ভোকৃত্বের নিরাস হইতে থাকে । স্বর্গাদি ফল কামনা না৷ করিয়া, ইহলৌকিক 
যশ প্রভৃতি কামনা না করিয়া বিশ্বব্যাপক ভগবানের তৃপ্তি হউক; তিনি তৃপ্ত 
হইলেই জগৎ তৃপ্ত হইবে। আমার কর্ণের ফল বিশ্বব্যাপ্ত হউক । সমষ্টির 
তৃপ্তির সহিত আমার তৃপ্তি হইবে, স্বর্গের স্থখে যে স্বার্থপরতা ছিল তাহা! 
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উহাতে নিজ হইতেই স্থখের উদয় হয়। সুখের আকাঙ্ষা করিলেই দুঃখ 
অবশ্যম্ভাবী | 
কর্মযোগ অভ্যাসসাপেক্ষ। এই অভ্যাসের বলে ভাব দৃঢ় হয়। দীর্ঘকাল 

ধরিয়া নিরন্তর এই প্রণালী যত্রসহকারে অবলম্বন করিলে শেষে সকল কন্মই এই- 
ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে । প্রথমে সকল কর্মের ফলত্যাগে আরম্ভ । সমস্ত 
চেষ্টাদ্বারা কর্ম সম্পন্ন কর! আবশ্যক । কিন্ত কর্ণের মাঝে বিদ্ব বিপদ আসিলে 
নির্ষিকারভাবে অবস্থান করিতে হইবে। কন্মজনিত যে ফল তাহা কখনই 
বিনষ্ট হয় না। প্রারৃতিক জগতের শক্তি পরিরক্ষণের (Conservation of 
energy) ন্যায় কশ্শের মূল্যও পরিরক্ষিত হয় (Conservation of value) | 
মহাভারতে উদ্যোগপর্কেন দেখিতে পাই £ 

ধন্মকার্ধাং যতন্‌ শক্ত্যা নোচেৎ প্রাপ্মোতি মানবঃ | 

প্রাপ্তে৷ ভবতি তৎ্পুণ্যমত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ 
_ষথাশক্তি কর্তব্যবোঁধে ধৰ্ম্ম আচরণ করিয়া যদি ফললাভও না হয়, কিন্ত পুণ্যলাভ 
হইবে তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। ইউরোপের দার্শনিকও বলিতেছেন 
“No true effort can be lost” প্রকৃত চেষ্টা কখনও ব্যর্থ হয় না। ইংলণ্ডের 
কবি বায়রণ স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও এই ভাবটি 
বেশ পরিক্ফুট। 

Freedom’s battle once begun, 

Bequeath’d from bleeding sire to son, 

Though baffled oft is ever won ; 
_স্বাধীনতার যুদ্ধ একবার আরম্ভ হইলে উহা! উত্তরাধিকারস্থত্রে রক্তাক্তকলেবর 
পিতা পুত্রের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়া যান। বারংবার পরাজিত হইলেও জয় 
স্থনিশ্চিত। চেষ্টার ফল অবশ্যই ফলিবে। বাহিরের পরাজয়ে ভীত হইলেই 
মান্ছষ অবশ হইয়া পড়ে। যিনি কর্্মাপ্ণ করিতে জানেন, সর্বদাই লক্ষ্যবস্ত 
তাহার স্বৃতিপথারূঢ় থাকে । “স্মরণাদেব তদ্বিষ্ঠোঃ সম্পূর্ণ স্যাদিতি।' যিনি 
নারায়ণ, যিনি বিষ্ণু, যিনি ব্যাপনশীল, তাহাতে কণ্ধফল অপিত হইলে ওঁ কর্মের 
সমস্ত বৈগুণ্যই বিদূরিত হইবে । ফলান্বেষণ নাই, দাতব্যবুদ্ধিতে দান করিতেছি, 
ষ্টবাবুদ্ধিতে জজ্ঞান্ুষ্ঠান করিতেছি, ইহ্সংসারেই ফললাভ হউক অথবা নাই 
হউক, পুরুষের যাহা কর্তব্য, গৃহেই হউক, বাহিরেই হউক, বসিয়াই হউক বা 
অন্য কোন প্রকারেই হউক আমি যথাশক্তি সম্পন্ন করিতেছি। কেবল ভগবৎ্- 
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প্রীতিই লক্ষ্য। যাহা করি, যাহা খাই, যাহ! হোম করি, যাহা! দান করি, তাহাই 
শ্রভগবানে অপিত হইতে থাকুক। ক্রমশঃ আত্ম্বরূপ ভগবানে প্রীতির দৃঢ়ত। 
জন্মিবে। কর্মের মলিনতা বিদূরিত হুইবে। চিত্তের রাগদ্বেষাদি কলুষভাব 
বিনষ্ট হইবে। সান্বিকভাবের উন্মেষে কর্ণ্মগুলি ব্যক্তি ও সমষ্টির মঙ্গলে 
নিয়োজিত হইবে । আত্মসমর্পণে আরম্ভ আর আত্মবিসঙ্জনে এই কর্খযোগের 
পরিসমাপ্তি। কন্মযোগের পরিপরুতায় ভক্তিযোগের আরম্ভ । ভক্তিও কর্ম, 
এই কর্মের পবিত্রতা সম্পাদিত হইলেই ভক্তি বল! যাইতে পারে। আত্ম- 
বিস্মরণে ভক্তিযোগের পরিসমাপ্তি। কর্মযোগে কর্ম করিতে হইবে। সমস্ত 
শক্তি, সমস্ত চেষ্াদ্বারা কর্শ্মটি সুসিদ্ধ কর! চাই। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার 
হওয়ার তাৎপর্য এই যে,ফল ফলুক আর নাই ফলুক, তাহার জন্য ব্যাকুল হইতে 
নাই। বাহিরের ফল না ফলিলেও অন্তরের ফল অবশ্যই ফলিবে। প্রত্যেক 
চেষ্টায় আমাদের চিত্তে দৃঢ়তা ও শুদ্ধি জন্মিবে। বাহিরের ফলে লোভ না 
থাকিলেই অন্তরের ফল বেশ সুস্পষ্টভাবে চিত্তে সৌমনস্তের স্থষ্টি করে। বাহিরের 
ফলে আসক্ত হইলেই মানুষ নিজের চেষ্টার আন্তরিক ফল ভুলিয়া যায়। তাহার 
চেষ্টা যে ব্যর্থ হয় নাই, সে তাহ বুঝিতে পারে না । 'বত্বে কৃতে যদি ন দিধ্যতি 
কোহত্র দোষঃ’ এই বাক্যও একদেশী। যত্ব করিলে সিদ্ধিলাভ না হইলে ইহাতে 
দোষ কোথায়? অর্থাৎ দোষ নাই, আমরা বলি দোষ ত নাই-ই, পরন্ত গুণ আছে। 
উহাতে আন্তরিক ফল অনিবার্ধ্য। চেষ্টাজনিত ফল অন্তরে সঞ্চিত থাকে। 
আমাদের মনে কৃতকর্শ্মের চিহ্গুলি থাকিয়া যায়। বিস্বৃত হইলেও পুনরায় 
স্বতিপথারূঢ হয়, কর্মের সঞ্চিত আন্তরিক ফল থাকিয়া যায়। উহার বিনাশ 
হয় না। জ্ঞানীর বিষয় ধর্তব্য নহে, কারণ তাহার প্রারন্ধ ব্যতীত সঞ্চিত ও ক্রিয়- 
মাণ কৰ্ম্মজনিত ফল জ্ঞানাগ্রিতে দগ্ধ হয়। সঞ্চিত ফলই প্রারনরূপে পরিণত 
হইয়| নবজীবনের স্বষ্টি করে। পুর্বজন্ম ও পরজন্ম ক্ম্মশৃঙ্খলার এক একটি গ্রন্থি 
নিত্যপ্রবাহের এক একটি উম্মি। নিরবচ্ছিন্ন লহরীমালা বহিয়া চলিয়াছে, 
কর্ম যদি ইহজন্মেই শেষ করিয়া যাইতাম, তাহা হইলে আমাদের জীবন 
অসমাপ্ত থাকিত। পুর্ঘত। আমাদের লক্ষ্য হইতে পারিত না। সীম যে 
অসীমকে চায়, সান্ত যে অনন্তকে চায়, অপূর্ণ যে পুর্ণকৈ আহ্বান করে, অভাব 
যে ভাবকে চায়, ইহাই শাশ্বত সনাতন। পূর্ণতা জীবের স্বরূপ। আগন্তক 
আাকন্মিক অভাবকে বিদুরিত করিবার জন্তই ক্রিয়া। পুর্ণকে পাইতেই কর্ণের 
উদ্ভব । বাহিরের ফল আমাদের ভিক্ষা করিতে হয়। আর অন্তরের ফল 
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স্বাভাবিক, তাহা আদপেই চাইতে হয় না, নিজ হইতেই উহা! পাওয়া যায়। 
আমাদের হিসাব নাই বলিয়াই আমরা এই বিষয়টি ধারণা করিতে পারি না। 
কর্মের ফল অন্তর ও বাহির ভেদে ছুই প্রকার । কোনও বস্তুর উদ্দেশ্যে কর্ম 
করিলাম, ইহা বাহিরের ফল, কিন্ত চেষ্টাজনিত মানসিক প্রসন্নতা, দৃঢ়তা প্রভৃতি 
আন্তরিক ফল। একটি বাঘ মার! হইল, উহা প্ররুতপক্ষে বাহিরের ফল, 
কিন্তু মানসিক সাহস প্রভৃতি আন্তরিক ফল। বাঘ মারিতে না পারিলেও 
আন্তরিক সাহসের লাভ কমিল না। এই সাহস লাভ না চাহিয়াই হইয়া 
থাকে । বাহিরের ফল চাহিয়াও পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় এ সকল 
ত্যাগে আমাদের স্থবিধা। কারণ, এ সকল চাহিয়া না পাওয়াতে মনের দুঃখ 
হয় এবং না চাহিয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহাও মনের দুঃখে ঢাকা চাপা পড়ে। 
বলপুর্ধক  ফল-বাসনা৷ পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না; অতএব উহাকে 
ব্যাপনগীল ভগবানে নিক্ষেপ করিলে বাসনার সঙ্ধীর্ণতা কাটিয়া যাইবে। ক্রমে 
বাসনা ব্যাপ্তিলাভ করিলে বাসনার নাশও হইবে | ময়লা ও ঘোল| জল 
সমুদ্রের নীলজলে মিলিয়া গেলে মলিন ভাব থাকে না । 

কৰ্ম্ম আত্মস্বরপ ভগবানে অপিত হইলেই আত্মৃ্টি জাগিয়া উঠিবে। আত্মা 
ও ভগবান্‌ অভিন্ন। অস্তরেই তাহার সিংহাসন। তিনি হৃদয়ে থাকিয়াও 
অন্তর ও বাহিরে, উর্দ্ধে, অধে, পুর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে । তাহাতে 
বাহিরের ফলকামনা বিসঞ্জিত হইলে, আন্তরিক ফলের বিশুদ্ধি আরও 
স্ষুটতর হইবে। 

কর্মফল-_কর্মফল আমাদের ভোগ করিতে হয় । আমরা যে কর্ম্ম করি, 
তাহার ফলদাতা ভগবান্‌। কিন্তু কশ্ান্্যায়ী ফল বিহিত হয়। এই কৰ্ম্মফল 
তিন প্রকারের । প্রারন্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ। প্রার্ধ কর্মের ফলেই আমাদের 
এই জন্ম । পূর্বজন্মের কৃত কর্ম্মই প্রারন্ধরূপে এ জীবনে অভিব্যক্ত। মাতৃগর্ত 
হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেই আমাদের সংস্কারগুলি অভিব্যক্ত হয়। সেই সংস্কারগুলি 
প্রারব্ধ কর্শ্মেরই ফল। এই জন্মে যাহা করিতেছি, তাহার ফল সঞ্চিত 
হইতেছে, প্রারন্ধের ফল ভোগ করিতেছি এবং সঞ্চিত ফল ভবিষ্যতের জন্য 
রাখিয়া দিতেছি। সঞ্চিত ফল আবার প্রারন্ধরূপে পরজন্মাদিতে অভিব্যক্ত 
হইবে। এইরূপ ফলপ্রবাহ সংসারকে বীধিয়া রাখিয়াছে। এইরূপ 
প্রবাহের ভিতরেই জন্মমৃত্যুর তরঙ্গমালা হেলিতেছে ছুলিতেছে। এই 
ভাবাভাবময় জগতের প্রবাহে জন্মমৃত্যু, দিবদ-রজনী, আরোহ-অবরোহ, উঠা- 
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নামা নিয়তই চলিয়াছে। সঞ্চিত কর্ম পেছনে পড়িলেই আবার নৃতন বর্ম্ম 
(করিতেছি; ইহাই হইল ক্রিয়ঘাণ। কৃত কর্ণের যে সকল অন্তরে গচ্ছিত 
তাহাই সঞ্চিত এবং প্রত্যেক মুহূর্তে যাহা করিতেছি, তাহাই ক্রিয়মাণ। 
ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত কর্মফল জ্ঞানীর থাকে না। কারণ, জ্ঞানে ক্রিয়াকারক 
ফলভেদাদি বুদ্ধি বিমদ্দিত হওয়াতে সঞ্চিত কর্শ_যাহার ফল ভবিষ্যৎ জন্মে 
ফলিবে এবং ক্রিয়মাণ__যাহা৷ জ্ঞানোৎপত্তির পরে কৃত হইবে তাহাও বিনাশ- 
প্রাঞ্থ হইবে। সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ বিনষ্ট হইলেই জন্মমৃত্যুরূপ সংসারপ্রবাহ 
ছিন্ন হইল। অনন্ত জীবনরূপ মুক্তি আত্মজ্ঞানের ফললাভ হইল। আত্মজ্ঞান 
অর্থাৎ মুক্তি যখন আমাদের লক্ষ্য, তখন বাহিরের কর্শ্মফল ত্যাগ করিলেই 
চলিবে না। আন্তরিক ফল--ভগবানের গ্রীতি বা চিতশুদ্ধি__এই কামনাও 
পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ, ইহাও সঞ্চিত ফলরূপে আমাদের জন্মের 
হেতু হইতে পারে। জন্মিলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী । জন্মত্যুর শৃঙ্খল কাটিলেই 
অনন্ত জীবন। কৰ্ম্মযোগী কর্ম্ম করেন ফলাভিসদ্ধি ত্যাগ করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য । 
ভগবান্ও গীতায় বনিয়াছেন_/যোগিনঃ কর্ম কুর্বস্তি সঙ্গং ত্যক্া সুয়ে ৷” 
-ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া যোগিগণ অন্তঃকরণ বিশুদ্ধির জন্য কর্শা 
করেন। না চাহিয়া পাইলেও উহার মূলে সুন্ম্ম বাসনা আছে। ইহা 
মলিনা বাসনা না হইলেও বাসনা। বাসনা থাকিলেই সংস্কার থাকিবে; 
সংস্কার থাকিলেই প্রবাহ নিরুদ্ধ হইবে না; নাগরদোলায় ছুলিতে হইবেই। 
সম্যাসে সংসারগ্রবাহ রুদ্ধ হয়। কিন্তু সন্্যাসের অধিকার সকলের নাই। 
কেবল কৰ্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া থাকিলেই সন্যাস হয় না। বাহিরে 
কর্শোন্ডিয়গুলিকে বদ্ধ করিলেই সন্যাস হইল না। ভিতরে মানসিক স্মরণ 
আছে, ইন্দিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ বাহিরে রুদ্ধ হইল, কিন্ত স্মরণের 
বিরাম নাই, ইহা কপটাচার। চিত্তের নির্মলতা। যাহার সম্পাদিত হয় নাই, 
তাহার পক্ষে সন্যাস বিহিত নহে। কর্ম করিতে করিতে চিত্তের 
শুদ্ধি সম্পাদিত হইবে। চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞানে নিষ্ঠা হইবে। জ্ঞাননিষ্ঠায় 
সম্গাসের ভিত্তি। অতএব কর্ম্ম সম্্যাসের উপায় । উপায় ব্যতিরেকে উপেয়- 
প্রাপ্তি সম্ভব নহে। শ্রুতিও বলিয়াছেন-__“তমেতং বেদান্বচনেন ব্রাহ্মণ 
বিবিদিষস্তি যজ্ঞেন ইতি ৷” শ্রুতিও বেগ্য আত্মলোকের বেদনোপায়রূপে কর্কে 
নির্দেশ করিলেন। ভগবান্‌ খীরু্ও গীতায় বলিতেছেন_-ন্যাসস্ত মহাবাহো 
ছঃখমাপ্তমযোগতঃ ৷৷ কন্মযোগবিহীন সন্যাস দুঃখের আকর। জ্ঞো দাঁন, 
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তপশ্চৈৰ পাবনানি মনীষিণাম্‌ ৷৷ জ্ঞান-বিরহিত কেবলমাত্র সন্্যাসে নৈঘর্শ্যলক্ষণ 
জ্ঞানযোগনিষ্ঠা লাভ হইতে পারে ন!। “অভয়ং সর্ববভূতেভ্যো দত্বা নৈফস্য- 
মাঁচরেৎ।” ইহা অবশ্যই জ্ঞানোৎপত্তির বিধান । কিন্ত জ্ঞান নাই, বিচার নাই, 
এমতাবস্থায় শুধু বাহিরের কণ্ম বন্ধ করিয়া দিলে তাহা কখনই নন্ন্যাসোপযুক্ত 
হয় না। উহা! প্ররুতগ্রস্তাবে মিথ্যাচার । দুর্বল, অপদার্থ সমাজেই 
এরূপ সন্নাসের বাড়াবাড়ি হয়। যাহাদের ভিতরে কর্মপ্রবৃত্তি রহিয়াছে, 
তাহার! ক্ষণকালও কর্শ্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। বাহিরে না থাকিলেও 
ভিতরে কশ্মের বেগে সে অবশ্যই চালিত হইবে। প্রকৃতির গুণবশেই 
অবশ হইয়া তাহাকে কৰ্ম্ম করিতেই হইবে । কেবল জ্ঞানেন্দিয়গুলিকে 
মনদ্বার নিয়ন্ত্রিত করিয়া ফলাকাজ্জা পরিত্যাগপুরর্বক নিয়ত কর্ম্ম করিতে 
হইবে। ফল বিশ্বব্যাপী ভগবানে অগিত হইলেই কর্ম বাসনার নিবৃত্তি 
হইতে থাকিবে। আমাদের মন এক বিপল কেন, তাহারও কম সময়ে বিশ্ব- 
ব্ৰহ্মাণ্ড ঘুরিয়া আসে। মন বৃহৎ বস্তরও ধারণা করে, আবার সুক্মাতিস্স্ম 
অণুপরমাণুরও ধারণা করে। মন ব্যাপক বলিয়াই বিশ্বত্রহ্মাও মুহুর্তের মধ্যে 
পরিভ্রমণ করে। এই স্থানে অবস্থিত থাকিয়াই আমি ক্ষণকালে মনের 
ব্যাপারে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করিতেছি। মনের 
এই ব্যাপকতা আছে। ক্ষুদ্র গণ্ডীতে মনকে বদ্ধ বাখিলেই আমাদের ছুঃখ- 
শোকাদি আসে। শোকের সময়, ক্ষুধাতৃষ্ণার সময় মন অন্যদিকে নিলেই 
আর ক্ষুধাতৃষণবোধ থাকে ন|। ক্ষুদ্র বস্তুতে মন সংসক্ত হইলেই যত দোষের 
উৎপত্তি, কিন্তু মন ব্যাপক হইয়া আকাশে অথবা বিশ্বে ব্যাপ্ত হইলে উহার 
শোকছুঃখাদি কমিয়া যায়। সমুদ্রের তীরে মন অসীমের ভাবনায় স্থির ও 
আনন্দপ্নুত হয়। নিশীথ রজনীতে নক্ষত্রথচিত আকাশে মনঃসংঘোগ করিলে 
সর্য আলে এবং আনন্দরসে আমাদের মন গলিয়া ব্যাপক হইয়া পড়ে। 
অত্রভেদী হিমালয়ের দৃশ্যে মনঃসংযোগ করিলে ও নীরব উদার গাভীখ্যে মন 
ব্যাপক হয়। তখন আনন্দ-প্রবাহ্‌-সিঞ্ধ'রসে আমাদিগকে সিঞ্চিত করে। 
মনের ব্যাপকতা! হইলেই কর্শের বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়। মন হইতেও ব্যাপক 
বস্তুতে মন নিয়োজিত হইলে মনের বিশুদ্ধি অবশ্যই হইবে। মন হইতে ব্যাপক 
বস্তকি? মন ক্ষণকালের ভিতরে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করে, মন যে অতি 
স্বুন্মাতিস্বন্ম্ম বস্তুর এবং বৃহৎ হইতেও বৃহত্তম বস্তুর ধারণ! করে, তাহার মূলে 
অহং বোধ রহিয়াছে। অতএব “আমি” মন হইতে ব্যাপক। সকল ধারণা» 
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সকল পরিভ্রমণের মূলেই আমি। আমি সর্বব্যাপী না হইলে কখনই সর্বত্র 
সর্ববন্ততে মনঃসাহায্যে ব্যাপ্ত হইতে পারিতাম না। আমাকে’ গণ্ডী দিয়াই 
ছোট করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত আমার স্বরপ দেশ, কালের অতীত। ব্রহ্মা 
দেশকালপরিচ্ছিন্ন। আমার মনও দেশকালপরিচ্ছিন্ন, কিন্তু আমি অপরিচ্ছিন্ন। 
এই যে প্রকৃত ‘আমি’ তাহাই ঈশ্বর; অতএব সর্বব্যাপী, সর্বভূতাস্তরাত্মা। 
ভগবানে বাসনার বিস্জন দিলে মনের ব্যাপকত্ব অবশ্তাবী। ব্যাপকত্বে 
বিশ্তদ্ধ অবস্থা লাভ হইবে। কৰ্ম্ম যতই আত্মাভিমুখীন হইতে থাকিবে তত 
উহা নির্মল হইবে । চিত্তবৃত্তি স্বচ্ছন্দ, অবাধ, বিমল হইবে, আত্মজ্ঞানের পথ 
স্থপরিক্কত হইবে। 

যতক্ষণ শরীরের বোধ আছে, ততক্ষণ শরীরযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে। 
কৰ্ম্মত্যাগ করিয়া বসিলে আলস্তের বশে শরীরযাত্রা নির্বাহ হইবে না। 
শরীরের বোধ থাকিলে তাহার গতি রু্ধ করা কি সম্ভবপর? এই প্রাকৃতিক 
নিয়মের অবহেলা করা চলে না। আর যদি বল, কর্ম বন্ধনের হেতু৷ কারণ 
কর্ম করিতে আরম্ভ করিলে আর নিবৃত্তি থাকে না। তদুত্তরে বলা যাইতে 
পারে যে, ব্যাপক ভগবানের জন্য কর্ম করিলে তাহাতে বন্ধন নিবৃত্ত হয়। 
কারণ কর্ম ব্যাপক হয়। ভগবানের জন্য কর্ম না করিলেই তাহা বন্ধনের 
হেতু হয়। ভগবানও বলিয়াছেন-_“তদর্থৎ কর্ম কৌস্তেয় মুক্তসঙঃ সমাচর 1 


প্রারস্ত। কন্ম স্বাভাবিক বিধি। কর্মে উন্নতি ও কর্মের ফলভোগ শাশ্বত 
বিধান । টির মূলেই এই বিধান নিহিত। আদান-প্রদানে এই জাগতিক 
ব্যবহার চলিতেছে__“মানবৰ যোগায় তরুর আহার, তরু প্রতিদান করে’ ইহা 
সনাতন প্রথা । নদী সমুদ্রকে দিতেছে, আবার সমুদ্র নদীর কলেবর বৃদ্ধি 
করিতেছে। যজ্ঞের তাৎপর্য্যও এই আদান-প্রদান। শ্রদ্ধাই যজ্ঞের ভিত্তি। 
নিজের তৃপ্তি কেবল যজ্ঞের বিধান নহে, সমষ্টির তৃপ্তিই বাঞ্চনীয় । কারণ, 
'কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী_যে কেবল নিজে নিজে খায় সে পাপন্বরূপ হয়। 

কম্মযোগীর একটি কর্তব্য আছে, তাহা! লোকশিক্ষা বা লোকসংগ্রহ। 
সংসারে লোকের অন্ুকরণন্পৃহা অতীব বলবতী। বিশেষতঃ শ্রেষ্ট ব্যক্তিরা 
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দার্শনিক, সংস্কারক প্রভৃতি আমাদের কর্মের প্রমাণস্বরূপ। দার্শনিকগণ 
সমাজের কর্শ্মের নিয়ন্তা। তাহাদের দৃষ্টান্তে আমরা জীবন ও জাতি গঠিত 
করি। ভগবানের অবতারগণও আপ্তকাম ও আত্মারাম। আপ্তকাম ব্যক্তির 
সংসারে কোনও কর্তব্য নাই।. প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্ত কোনও বস্তই তাহাদের 
নাই, তথাপি লোকসংগ্রহার্থ তাহারা কর্ম করেন। লোকশিক্ষকরূপে তাহার! 
কৰ্ম্ম না করিলে, তাহাদের পন্থা অনুরণ করিতে গিয়া মানবসমাজও কর্মত্যাগী 
হইতে পারে; অতএব অবতারগণ মৃদ্ভিমান্‌ কর্মরূপে মানবসমাজের দৃ্ান্তস্থল 
হন। তাহারা কন্ম না করিলে সমস্ত লোকই উৎসন্ন যায়। কারণ কর্ম্ম 
বাতিরেকে সমাজের স্থিতি রক্ষিত হইতে পারে না। অবিদ্বান্‌ ব্যক্তি কর্ম 
করে ফলের লোভে, আর বিদ্বান্‌ যিনি তাহার কৃত কর্শ লোকসংগ্রহার্থ। তাহার 
বাসনা ব্যাপক বলিয়া শুদ্ধ। আরও একটি বিষয় কর্শ্মযোগীর অনুধাবন করা 
উচিত। তাহার কথায় বা কার্য্যে যেন অবিদ্বান্‌ কশ্মতৎপর ব্যক্তির ভোক্তৃত্ব 
ও কতৃত্ব বুদ্ধিভেদ উপস্থিত না হয়। কর্তৃত্ব ও ভোক্কৃত্ববোধ মানুষকে কর্মে 
পরিচালিত করে। প্রবর্তকরূপে ইহারা কর্মের ভিত্তিস্বরপ। লোকের 
কর্তবাবুদ্ধি বিনষ্ট হইলে, লোকে কণ্খ করিবে না, সমাজও পন্থ হইয়া পড়িবে । 
ফলভোগের বাসনা লোকের প্রবল। তাহাও একদিনেই রুদ্ধ হইতে পারে 
না। এই ভোক্ৃত্ব-ুদ্ধিতেও ভেদ জন্মিলে কর্মে প্রবৃত্তি থাকিবে না। সংসার 
অচল হইবে। অতএব এ সম্বন্ধে বুদ্ধি বিচলিত করা অত্যন্ত অন্ায়। 
লোকের মাথায় সন্যাসের বাতিক প্রবেশ করাইয়া দেওয়া, দুর্বলচরিত্র 
লোকের লক্ষণ। বিদ্বান ব্যক্তি স্বরুত কর্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া 
কর্মের অনুষ্ঠান করেন এবং অন্যান্ট ব্যক্তিকেও কর্মে প্রবন্তিত করেন। 
অবিদ্বান্‌ ব্যক্তি প্ররুতির গুণকৃত সর্বপ্রকারের কর্্মকে অহঙ্ধার-বশে আম্মাতে 
আরোপিত করে, কিন্তু বিদ্বান্‌ কর্মযোগী দেহ, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের আস্পদ 
নিখিল কৰ্ম্ম এবং ইহাদের ব্যাপারভূত সমাকারাম্পদ কর্শসকল তত্বতঃ 
জানিয়া, কারণাত্মক গুণসকল বিযয়াত্মক গুণসকলে অবস্থান করিতেছে, 
আত্মার সহিত ইহাদের কোনই সংশ্নেষ নাই, ইহা মনে করিয়া আর কর্শ্মফলে 
আসক্ত হন না। মন, ইন্দ্রিয় ও দেহ তাহাদের নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ 
করিতেছে আর অহঙ্কার ইহার মূলদেশে থাকিয়া উহাদিগকে প্রেরণা দিতেছে । 
কিন্তু বিদ্বান্‌ ব্যক্তি আত্মন্বরূপ ভগবানে নিবদ্ধদৃষ্টি বলিয়া গুণ ও গুণের ব্যাপার 
স্বরপতঃ জানিতে পারেন। তিনি জানেন, ভোগ মানসিক, কিন্তু মন আত্মা 
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হইতে পৃথক্‌। কারণ আমার মন আমা হইতে পৃথক্‌। যাহার সহিত 
সম্বন্ধ সে বস্তু আমা হইতে অবশ্যই ভিন্ন হইবে; এজন্যই কর্মফলে আসক্তি 
তাহার থাকে না। কিন্তু যাহারা প্রকৃতির গুণে সংমূঢ তাহারা গুণকর্শ্মে 
আসক্ত হয়। কিন্তু কর্মযোগী কখনই তাহাদের বিচলিত করিবেন না, 
কারণ তাহাতে সমাজ বিধ্বস্ত হয় । পরন্ধ নিজে অনুষ্ঠান করিয়া তিনি 
তাহাদের উৎসাহ্বর্ধন করিবেন। যাহার অধিকারে থাকিয়া সে কর্ম করুক, 
ক্রমে তাহার কর্মের ধারা পরিবন্তিত করিতে হইবে। কর্শ্মযোগের কৌশল 
স্বাভাবিক। বলপূৰ্বক কাহাকেও কর্মত্যাগ করান যাইতে পারে না। 
আত্মজ্ঞানাভিমুখীন করিতে হইলেও শনৈঃ শনৈ: অগ্রসর হইতে হইবে ৷ 
প্রথমে ফলভোগের বাসনা থাকুক। ইহলৌকিক ফলভোগ হইতে যাহাতে 
বিশুদ্ধ স্বগীয় ভোগের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তাহা ভাল, ক্রমে সে স্পৃহাও 
ত্যাগ করিয়া ভগবানের প্রীতিকামনায় বর্ম্ম করিতে হইবে। ইহাতেই 
কর্মযোগের আর্ত শেষে প্রেম বা ভক্তি জন্মিলে গ্রীতি-কামনাও বিদূরিত 
হইবে । ফলাভিসদ্ধিবঙ্জিত হইতে থাকিলেই কম্মযোগের পরিপক্কাবস্থাস্বরূপ 
ভক্তিযোগের আরম্ভ হয়। ইহা, কর্মঘোগেরই অঙ্গ। প্রথমে কর্মফল 
শ্রীভগবানে অর্পন_ইহা কৰ্ম্মযোগ | তৎপরে এ ফলাপিত কশ্মাটি ভগবানে 
অর্পণ_ইহা! ভক্তিযোগ। কর্্মযোগীর একটা বিষয় বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য । 
ফলে কাহারও অধিকার নাই। কর্শ্মের ফল কখন ফলিবে, কি প্রকারে ফলিবে, 
তাহা অবশ্ঠই জানা নাই। বর্তমানে ফল না ফলিতে পারে। আর কর্শমাত্রই 
যে ফলপ্রসব করিবে তাহার কোনও স্থিরতা নাই; অতএব যাহাতে 
অধিকার নাই, তাহার জন্য ভাবিয়া ব্যাকুল হওয়ায় লাভ কি? কর্শ্মেতে 
সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে, করিলেই হইল। ভগবান্‌ ্রীরুণও গীতাঁয় এই কথাই 
বলিয়াছেন ‘কর্্ণ্যেবাধিকারস্ডে মা ফলেষু কদাচন’ কর্শ্মেতেই তোমার 
অধিকার, ফলে নাই। যাহাতে অধিকার নাই তাহার জন্য ব্যাকুল হওয়া অথবা 
তাহাতে আসক্ত হওয়া একপ্রকার ব্যাধিমাত্র । দ্বিতীয় কথা, ফলদাতা 
শ্রভগবান্‌। তাহার ফল তাহাকে দিলেই সকল যন্ত্রণা কাটিয়া গেল। সাধকের 
ভাষায় “আমি যার ঘুম তাকে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি ৷? ধাহার ফল 
তাঁহাকে দিলাম। আমার আসক্তি কাটিয়া গেল। উহার জন্য ব্যাকুলতা 
রহিল না। ব্যাকুল হইলে অন্য কর্শের বাধা হইত, তাহা হইতে পারিল না। 
ভগবান্‌ আত্মবস্ত। তিনি দূরের বস্তু হইলে তাহাতে ফল অর্পণ করিবার জন্ত 


কৰ্ম্মযোগ ৩৮৭ 


অনেক ডাকাডাকি সাধাসাধি করিতে হইত, কিন্তু আত্মবস্ত বলিয়া সে যন্ত্রণাও 
নাই। ফল কামনা অন্তরের, কামনা আত্মাভিমুখীন হইলেই বাহিরের ক্ষুদ্রতা 
গেল। অন্তরের ভাস্বর প্রকাশে কামনা পরিশোধিত হইল; অতএব 
শ্রীভগবানের ভাষায় বলি “স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।” 


বিংশ অধ্যায় 
ভক্তিযোগ 


আত্ম্বরূপ অনুসন্ধানই ভক্তি। নারদ বলিয়াছেন__“সা কন্মৈ পরমপ্রেম- 
রূপা'। শাণ্ডিল্যও বলিয়াছেন__“সা৷ পরাহ্ক্তিরীশ্বরে, ঈশ্বরে শ্রেষ্ঠ অনুরক্তিই 
প্রেম বা ভক্তি। আমরা আত্মন্বরূপ ভগবানের অঙ্গসন্ধানকেই ভক্তি বলিয়াছি। 
আমাদের সহিত এই সংজ্ঞাগুলির কোনও বিরোধ নাই। আপাতদৃষ্টিতে 
ধাহাকে ভালবাদিব সে বস্তু আমা হইতে পৃথক্‌ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমরা 
বলিব_-আমাদের হইতে পৃথক্‌ বস্তুকেই কেবল আমরা ভালবাসি না, 
আমাদের নিজেকে ও আমরা ভালবাসি । বিশেষতঃ আমাকে যেমন ভালবাসি 
এমন আর কাহাকেও বাদি না। আমি আমার যেমন প্রিয় এমন প্রিয় 
আমার আর অন্য কেহই নাই। অন্তান্ত সকলেও আমার জন্যই আমার নিকট 
প্রিয়। স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব সকলেই আমার জন্য প্রিয়। আত্মা__পুত্র, 
বিত্ত, ধন, সম্পদ সকল হইতে প্রিয় । মাতার স্সেহ, পিতার বাত্সল্যও নিষ্কাম 
নহে। নিজের প্রিয় বস্তু বলিয়া__আমার আত্মীয় বস্তু বলিয়াই মাতা পিতা 
পুত্রকে স্মেহ করেন। সংসারে আত্মা হইতে প্রিয় কেহই নাই। আত্মাকে 
ভালবাসি বলিয়াই আমরা অন্যকে ভালবাঁসি। ভগবান্‌ যদি পৃথক্‌ বস্তু হন্‌, 
তাহা হইলে তাহাকে ভালবাসা গৌণ হয়। কারণ মুখ্য ভালবাস! আত্মায় 
নিয়োজিত। বাস্তবিক ভক্তির ক্ষেত্রেও ভগবানের সহিত অভিন্ন ভাবই প্রকৃত 
প্রেম। অভিন্ন জ্ঞান না জন্মিলে সেইভাবে ভাবিত থাকিলেই প্ররুত প্রেম 
সম্ভব। কর্মক্ষেত্রে ভগবানের সহিত অভিন্ন ভাবে অভিমান শক্তি জাগ্রত হয়। 
ভগবৎ শক্তির ক্রীড়া হইতেছে, ভয় কোথায়? শঙ্কা কোথায়? কাতরতা 
কোথায়? তাহার শক্তিই বুদ্ধিতে, মনে, চিত্তে ইন্দরিয়ে, দেহে স্ষুরিত 
হইতেছে। ভয় নাই, অজ্ঞান নাই, ভ্রম-গ্রমাদ নাই, অগ্রসর হইলেই হইল। 
নৌকার কর্ণধার স্থির ধীর আছেন, ড় টানিলেই পৌছিব। ভগবান্‌ দূরের 
বস্ত হইলেই যত বিপদ্‌। পাইতে বিলম্ব, না পাইলে বিরহ। বল, বীর্য, 
তেজের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। দাও দাও বলিয়া পিছু পিছু ছুটিতে 
হুইবে। হয়ত মরীচিকায় জলভ্রান্তির মত, মুগের কস্তরী অন্বেষণের মত 
সর্বত্র ঘুরিয়া মরিতে হইবে। কবির মত দুঃখে গাহিতে হুইবে “অন্তরে 


ভক্তিযোগ ৩৮৯ 
জাগিছ অন্তরযামী, তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি । হারাইয়া পথ”_ইত্যাদি। 
আমাদের মনে হয়, ভগবান্‌ বাহিরের বস্তু হইলে তাহাতে প্রেম অসভব। 
তিনি বাহিরের বস্তু হইলে, আমাদের প্রেমের বিষয়ীভূত হইলে জড়বস্ত হইয়া 
পড়েন। কিন্তু ভগবান্‌ চিদ্ঘন। তাহাকে জড়বস্্তে পরিণত করিতে এক 
জড়বাদী ভিন্ন অন্য কেহই পছন্দ করিবে না। আত্ম! প্রেমের বিষয় ( object ) 
নহেন। আত্মা প্রেমের বিষয়ী (582০০৮)। আত্মানন্দই প্রেম । আত্মাতে 
আত্মগ্রীতিই প্রেম। কর্মক্ষেত্রে কণ্মার্পণ করিতে হইবে । দূরের বস্তু হইলে 
করিতে বিলম্ব অবশ্যই হইবে । দেশ কাল, বস্তুর ব্যবধান অবশ্যই থাকিবে । 
সকল অবস্থায় কন্মার্পণ না হইতে পারে । বিশেষতঃ কর্শ্মাপণ অন্তরের ব্যাপার । 
বাহিরের বস্তু বাহিরে নিক্ষেপ করার মত কর্শ নিক্ষেপ করা যায় না। ইহা 
বোঝার মত অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়৷ দেওয়া যায় না। ভগবান্‌ পৃথক্‌ হইলে 
তাহাতে কন্ধার্পণ চলিতে পারে কি? বাহিরের বস্তু অন্যকে দেওয়া যায়, কিন্ত 
অন্তরের বস্তু দিব কি প্রকারে? অন্তর যিনি জানেন, অন্তরের যিনি নিয়ন্তা, তাহাতেই 
কৰ্ম্ম অপিত হইতে পারে । যদি বলি, অন্তরেই দুইজন আছেন, একজন আত্মা 
আর একজন পরমাত্মা ভগবান্। এখন জিজ্ঞাসা করিব-উহারা কি এক 
ধর্াক্রান্ত, ন! বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী? যদি বল বিভিন্ন, তাহা হইলে বলিব_- 
উভয়ে ঝগড়া লাগিতে পারে । কেহ বলিবে ইহা কর, আবার কেহ বলিবে 
অন্তরূপ। যদি বল উভয়ই চেতন, কিন্তু স্মৃতি কুমতির মতন পৃথক্‌, তাহা! 
হইলে জিজ্ঞাসা করিব, মতি স্বাভাবিক এক । কেবল বিষয়ের পৃথকৃত্বেই স্থ ও 
কুহয়। চৈতন্যাংশে উভয়ে এক হইলে আত্মা আর পরমাত্মা একই হন। 
বিষয়ের ভেদে কখনও বিষয়ীর গারমীথিক ভেদ হইতে পারে না। আর এই 
ছুই জন পৃথক্‌ থাকিলে কে কোথায় থাকিবে তাহারও নির্ণয় হওয়া আবশ্যক । 
বলিতে হইবে, উভয়ই সর্বশরীরব্যাপী। কারণ যে ব্যাপারই হউক উভয়েরই 
তাহ জানিতে হইবে। চৈতন্তাংশে সমান, ব্যাপ্তি অংশেও সমান। সত্তা 
উভয়েরই এক। কারণ বিনাশ কাহারও নাই। যদি আপত্তি উত্থাপিত কর, 
জীবাত্মার বিনাশ আছে, তাহা হইলে বলিব--জীবাত্মা অবশ্যই চেতন। যাহা 
চৈতন্য তাহার কখনও বিনাশ হইতে পারে না। জ্ঞানের বিনাশ নাই। প্রশ্ন 
করিবে-_-তাহা হইলে মৃত্যু জিনিসটি কি? এবং মৃত্যু কাহার? উত্তরে বলিব, 
মৃত্যু জিনিসটি স্বকারণে লয় এবং স্বন্ম শরীরেই মৃত্যু । উহাই স্বকারণে লয় 
হয়। আত্ম! নিত্য স্থির পদার্থ। উহার গমনাগমন নাই, ভন্মমৃত্যু নাই, 


৩৯০ কৰ্ম্মতত্ব 


উৎপত্তি-বিনাশও নাই; অতএব অন্তরে দুইজন নাই, একজনই আছেন। 
ভগবানই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনিই বলিতেছেন_+ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি 
সর্বক্ষেত্রেষযু ভারত ।’ বাস্তবিক ভগবান্‌ আত্মন্বরপ হইলেই তাহাতে কর্শ্ম 
অগিত হইতে পারে। কন্মার্পণ মানসিক ব্যাপার, উহ! অন্তরের জিনিস, যিনি 
মনে আছেন, ধিনি মনে থাকিয়াও মন হইতে অন্তর, মন ধাহাকে জানিতে 
পারে না, মনই যেন যাহার শরীর, যিনি মন ও তাহার অন্তর নিয়মন করেন 
সেই আত্মবস্তুতেই কন্মার্পণ করা যাইতে পারে । এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, 
আত্মা ও ভগবান্‌ এক বস্তু হইলে অর্পণ করিবে কে? উত্তরে বলিব 
অবিগ্তার বশে কর্মপ্রবৃত্তি, অজ্ঞানেই ভেদবুদ্ধি। প্রকৃতির ধর্ম আমরা আত্মাতে 
আরোপিত করিয়াই সংসার প্রবাহে ভাসিতেছি। অহঙ্কারের জন্যই কর্ম, এই 
অহঙ্কার ক্ষুদ্র ‘অহং’। এই ক্ষুদ্র অহংকে বৃহ্দ্ব্যাপী অহং বস্তুতে পরিণত 
করিতে হইবে । যে আকস্মিক, আগন্তক আবরণে এই ভেদবুদ্ধি, সেই আবরণ 
বিদূুরিত করিতে হইবে। অজ্ঞান্জাত এই অভিমানাম্বক ‘অহং’ সেই পূর্ণ 
'অহখ-এ অর্পণ করিতে হইবে, অর্থাৎ অহং অভিমানেই জীব বদ্ধ হয়। প্ররুত 
স্বরূপে লক্ষ্য পড়িলেই এই সঙ্কীর্ণ ভাব বিদূরিত হইবে। কম্মার্পণের তাৎ্পধ্যই 
এই | প্রেমে যখন হৃদয় ভরপুর, তখনই আত্মার জন্য নিখিল কর্ণ সম্পাদিত 
হইতে পারে । ভগবানের ভাবনায় মন পূর্ণ হইলে যে কশ্ানুষ্ঠান হইবে, 
তাহা তাহারই জন্ত। বিবেকবুদ্ধিতে প্রকৃতির কর্শম তাহাতে অগিত হইলেই, 
্রক্কৃতির সহিত পৃথকৃত্ব বোধ জন্মিতে থাকিবে । বিমলবোধের আভায় যখন 
অন্তরের কালিমা বিদূরিত হইয়াছে, কর্ম্ফলার্পণে চিত্তের নৈর্মল্য কতকটা সাধিত 
হইয়াছে, তখনই কর্ার্পণ আরম্ভ হইবে। কর্ধার্পণে ও ফলার্পণে পার্থক্য এই 
_ফলাপণে কর্মের প্রারস্তে ও শেষে ভগবৎ স্মরণ হয়। বিষ্ণুর প্রীতিকামনায় 
আরম্ভ করিলাম, ফলকামনা নাই, আর কর্্মশেষ হইলে সমস্ত কর্শই প্রীভগবানে 
অর্পণ করিলাম। অর্পণের ভাব যতই দৃঢ় হইবে, ততই কর্শ্মের হাস হইতে 
থাকিবে । নিজের ক্ষুদ্র ভাবনা জীব ভগবদ্ভাবনায় মিলাইবে । সাধক যখন 
সাধনায় বসে, তখন ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, করন্যাস প্রভৃতির অনুষ্ঠান করে। 
ই পঞ্চভূতাত্মক এই শরীরে ভগবদ্দ্ধি আনয়ন করে। বিরাট না হইলে 
বিরাটের পুজা হয় না। ধ্যোয় বস্তর সহিত ধ্যাতা মিলিয়া এক হওয়া 
ধ্যানের তাৎ্পধ্য। পুজায় পুজক পুজোর সহিত মিলিয়া এক হইবে । জীবের 
তত্ব পরিহার করিয়া জীবকে ব্যাপক হইতে হুইবে। ক্ষুদ্র গণ্ভীগুলি ভাঙ্গিয়া 
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দিতে হইবে । জীবের বুদ্ধি, মন, চিত্ত এবং ইহাদের ব্যাপার সকলই ব্যাপক 
হইয়া ভগবানে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইবে। ব্যষ্টির ব্যষ্টিত্ব সমষ্টিত্বে এক 
হইয়া যাইবে । ভক্তিযোগে বাষ্টি আপনাকে সমষ্টিতে মিলাইয়া মিশাইয়া এক 
করিবে। কন্ধার্পণের প্রকৃত তাৎপর্য সাধিত হইবে। প্রথমে সমষ্টিরপ 
ভগবানে নিখিল কর্ম বিবেকবুদ্ধিতে অর্পণ করিয়া খণ্ডিত অহংকে অখণ্ডিত 
অহং ভাবনায় ব্যাপক করিয়া ফল-কামনাদি বজ্জনপুর্বক আশা-পরিশূন্ত ও 
মমতাবিহীন হইয়া কর্ম করিতে হইবে। সিংহের স্থায় বীর্যের সহিত কর্ণ 
সম্পাদন করিতে হইবে । অদ্ধদমাপ্ত বা অসমাপ্ত কর্ম কৰ্ম্মযোগ বা ভক্ভি- 
যোগের অন্তর্ভুক্ত নহে । সমস্ত চেষ্টা সমস্ত উদ্যমের সহিত কর্ণ সম্পন্ন করিতে 
হইবে। বিদ্ব-বিপদে অধীর হইলে প্রকৃত ক্মানুষ্ঠান হইতে পারে না। 
ফলাফল দান ভগবানের হাত। আমার কর্তব্য করিতে হইবে । এইরূপে 
ভগবানে যখন প্রেম জমাট বাধিয়া যায়, তখন তীহারই প্রেরণা ভিতরে অন্ভূত 
হয়। গৃহস্থ-ঘরের সতী সাধ্বী স্ত্রী যেমন স্বামীর মুখের দিকে অপলকনেত্রে 
তাকাইয়া থাকে, সংসারের ব্যাপার ভুলিয়া যায়, কেবল স্বামীর প্রেরণায় কর্ণ 
করিতে যায়, স্বামী যখন বলিল-_ওগো একটু জল নিয়ে এস, তখনই টিয়া 
জল আনিল, তার পরেই আবার তন্ময়। স্বামীর সংসার, স্বামীরই সব--এই 
ভাবনায় কর্শ্ম করিতে থাকে। প্রথমে প্রীতির ভাব থাকিলেও থাকিতে 
পারে। ক্রমে যতই প্রেম গাঢ় হয়, তত প্রীতির ভাবও তিরোহিত হয়। 
কেবল স্বামীর জন্য, স্বামী গ্রীত হউন কি না হউন, তাহার দিকে দৃষ্টি নাই, 
স্বামীর সাংসারিক কর্তবাগুলি সম্পাদন করিতে থাকে। ভক্তও সেইরূপ 
আত্মার প্রেরণায় তাহারই জন্য সকল কন্ম সম্পাদন করে। ভক্তের চিত্ত 
প্রশান্ত, চিত্ত ব্যাপক, চিত্ত শুদ্ধ, তাই কর্মের বন্ধন আসে না। কর্মের মূল চিত্ত 
পরিষ্কৃত হওয়াতে কর্ম্মই সুপরিষ্কৃত হইল। কর্ম পরিচ্কৃত হইলে মন পরিষ্কৃত 
না হইতে পারে, কিন্তু মন পরিষ্কৃত হইলে কর্শ্ম পরিষ্কৃত অবশ্যই হইবে। মন 
পরিষ্কার করিতে বাহিরের কর্শ্মও পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক | মনের বিশুদ্ধিও 
সমকালে সম্পন্ন হওয়| দরকার । প্রণালী ও আত্মা ( Form and Spirit ) 
সমকালেই সংশোধিত হওয়া আবশ্যক । ধাহার৷ কেবল প্রণালী সংস্কার 
করিতে চান, তাহারাও ভ্রান্ত, পক্ষান্তরে ধাহারা কেবল আত্মার সংস্কার 
করিতে ব্যস্ত, তীহারাও ভ্রান্ত । উভয়ের মিলিত সংস্কারই প্রকৃত জিনিস। 
ভক্ত স্বভাবে তীহারই শরণাপন্ন হয়। আত্মবন্ততে তাহার মন সংসক্ত। সে 
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ধন্মাধন্ম জানে না। সে শরণ নেয় ভগবানে। ব্যাপক বস্তুতে চিত্ত মিলিত 
হইলেই পাপপুণ্যের ছন্দ, ভালমন্দ ও উচিত-অনুচিতের ছন্দ নিষ্পত্তি হয়। 
ভগবানই তাহাকে উদ্ধার করেন। ভগবান্‌ বলেন_-“অহ্‌ং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো। 
মোক্ষয়িয্যামি মা শুচঃ1” ভক্তগণ তদ্বুদ্ধি, তদাত্ম, তন্নিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ। 
ভক্তের নিকট ভগবান্‌ হইতে বড় আর কেহই নাই। বিশ্বকে যিনি ধারণ 
করিয়! রাখিয়াছেন তাহা হইতে বড় আর কে হইবে ? আকাশ তাহাকে মাপিতে 
গিয়া উহাতে অসমর্থ হইয়| সসীম হইয়াছে। বায়ু তাহাকে বেষ্টন করিতে গিয়া 
বেষ্টন করিতে না পারিয়া সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। তেজ তাহাকে প্রকাশ করিতে গিয়া 
প্রকাশ করিতে পারে নাই, পরস্ত নিজেই তাহার প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। 
আকাশের অবকাশ দিয়াছেন তিনি। বায়ুর গতি ও পরিণতি তিনি। এই 
সর্বব্যাপী সর্ব্ভূতাত্মস্বরপ অন্তর্ধামী পরমেশ্বরে সমস্ত ভাব, সমস্ত ব্যাপার 
অপিত হইলেই, তাহারই জন্য কর্ম সাধিত হইল-_“কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপি 
ঈশ্বরো মে তুস্ততু ইতি আসঙ্গং ত্যক্বা” কর্তব্য কর্শ্ম সম্পাদিত হইলেই জ্ঞাননিষ্ঠা 
যোগ্যত| হইবে। কন্ধার্পণই উপাসনা, ইহাই পাতপ্জলর্শনের ভাষায় ঈশ্বর 
প্রণিধান। উপাসনায় চিত্তের মলিনতা কাটিবে। উপাসনা তিন প্রকার__অহংগ্রহ, 
অ্াঙ্গবদ্ধ ও প্রতীক । ঈশ্বর ও আমি অভিন্ন_এইভাবের উপাসনাই অহংগ্রহ 
উপাসনা । বৰ্যাষ্টি আমাকে সমষ্টি আমাতে পরিণত করাই অহংগ্রহ উপাসনা । 
অহংগ্রহ উপাসনায় পরমাত্মার সহিত আত্মার অভিন্নতাই ভাবনার বিষয়। এ স্থলে 
পুর্ব আপত্তি আরও প্রবলভাবে উঠিতে পারে। আপত্তির হেতু- ঈশ্বর অপহত- 
পাপ্]ুত্বাদিগুণযুক্ত । তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্কশক্তিমান্‌। তিনি সর্বব্যাগী। আমি 
বিপরীতগুণসম্পন্ন। এমতাবস্থায় অপহৃতপাপ্যুত্বাদি গুণগুলিকে বিপরীত গুণরূপে 
গ্রহণ করা যাইতে পারে না এবং বিপরীত গুণ অপহতপাপ্যত্বাদিগুণরূপে গৃহীত 
হইতে পারে ন|। ঈশ্বর অপাপবিদ্ধ, শরীর বিপরীতগুণযুক্ত। ঈশ্বর সংসারী 
হইলে, ঈশ্বরাভাবপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের অভাব হইলে শাস্ত্রের অর্থ তাৎপর্য 
কিছুই থাকে না। পক্ষান্তরে, সংসারী যদি ঈশ্বরের সহিত একাত্ম হয়, তাহা হইলে 
অধিকারীর অভাব হয়। অধিকারীর অভাবে শাস্ত্রের আনর্থক্য হয়। প্রত্যক্ষাদি 
বিরোধ হয়। কারণ সকলেই জীবকে অধিকারী বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছে, ভিন্ন 
হইলেও শাস্ানাযী প্রতিমাতে বিষ্ণুদর্শনের ন্যায় তাদাত্মাদর্শন (knowledge 
of identity) কর্তবা। ইহা যদি বলি তবে আপত্তিকারী ব্লিবে__ভাল তাই 
হউক কারণ আমাদের সংসারীর মুখ্য আত্ম! ঈশ্বর ইহা প্রমাণের বিষয় নহে। 
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এতদুত্তরে আমরা বলিব__আত্মীকেই পরমেশ্বররূপে ভাবিতে হইবে৷ 
প্রথমে শ্রুতি প্রমাণ দেখাইব-_জাবালা পরমেশ্বরকে আত্মারূপে গ্রহণ করিয়াছেন 
_ দত্বং বা অহ্মন্মি ভগবো দেবতেহহং বৈ ত্বমসি দেবতে ইতি ৷” ‘অহং 
ব্ৰহ্মাস্মি’ গ্রভৃতিও ইহারই প্রতিধ্বনি করিতেছে। ঈশ্বর আত্মরূপে বেদাস্তবাক্যে 
প্রদর্শিত হইয়াছেন _“এষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ” “এষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যমৃতঃ” 
“তৎ সত্যং স আত্মা তত্্বমসি”_এইরূপ শ্রুতিবাক্য ঈশ্বরকে আত্মরূপে দরশনার্থে 
বিহিত। প্রতীকদর্শন সম্বন্ধে আপত্তিকারী যাহা বলিয়াছেন তাহা! অযৌক্তিক | 
বিষ্ণুপ্রতিমা ন্যায়ে গৌণত্ব প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। বাক্যের বৈরপ্যও অনিবার্ধ্য 
হয়। যে স্থলে প্রতীকদৃষ্টি বিহিত হইয়াছে, সে স্থলে পরিক্ফুটরূপেই বলা 
হইয়াছে “মনো ব্ৰহ্ম", “আদিত্য ব্ৰহ্ম’, ইত্যাদি। এ স্থলে বলা হইয়াছে, 
‘তুমিই আমি’ (ত্বমহ্মস্মি) “আমিই তুমি’ (অহং চ ত্বমসি)। প্রতীকশ্রুতি 
হইতে ইহা অবশ্যই বিভিন্ন। অতএব অভেদ প্রতিপত্তিই গ্রাহ্‌ । বিশেষতঃ 
ভেদদৃষ্টির নিন্দা শ্রতিতে শুনিতে পাই। “অথ যোহন্যাং দেবতাম্পান্তেইন্যোই- 
সাবন্তোহহমন্মীতি ন স.বেদ” অর্থাৎ যে অন্য দেবতাকে ভেদবুদ্ধিতে উপাসনা 
করেসে জানে না। দষৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ্‌ নানেব পশ্যৃতি"_যে 
নানাত্ব দর্শন করে সে মৃত্যুর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। অতএব ভিন্নত্ব শ্রুতির অনভিপ্রেত । 
আপত্তি হইয়াছিল বিরুদ্ধ গুণের পরস্পর এরকাত্য হইতে পারে না। 
তদুত্তরে আমরা বলিব-__ইহাতে দোষ নাই। কারণ বিরুদ্ধ গুণের মিথ্যাত্ব 
নিশ্চিত হওয়াতে আর দোষ হইতে পারে না। অজ্ঞান নিবন্ধনই বিরুদ্ধ গুণ। 
বিরুদ্ধ গুণ যখন মিথ্যা, তখন দোষ হইতে পারে না। যেমন প্রকাশ অঙ্গুলি 
দ্বারা উপহিত হইলে খণ্ডিতরূপে অবভীসিত হয়, যেরূপ আকাশ কোনও পাত্রে 
অবচ্ছিন্নের মত প্রতীয়মান হয়, যেমন সূর্য্য জলে বিদ্বিত হইয়া উপাধির যোগে 
খণ্ডিত মনে হয়, কিন্ত স্বাভাবিক অবিশেষ ভাব পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ 
উপাধি নিমিতই আত্মভেদ, স্বত: একাত্ম অভেদ ন্বাভাবিক। ভেদ অবিষ্ভা- 
কুত। বিদ্যা ব| জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাকে বিদুরিত করিয়া জীব পরমাত্মস্বরপ 
অনন্তপ্রজ্ঞ আত্মার সহিত একতা প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরাভাব-প্রসঙ্গও অস২। 
কারণ আমর! ঈশ্বরের সংসারিত্ব প্রতিপাদন করিতে চাই না। আমর! 
সংসারীর সংসারিত্ব বিদুরিত করিয়া ঈশ্বরাত্মরূণে প্রতিপাদিত করিতে সচেষ্ট ও 
ব্যষ্টিকে সমষ্টতে পরিণত করিতে চেষ্টিত। ব্য্টির ও সমষ্টির অজ্ঞানরুত ভেদ 
বিদুরিত করিয়া ব্যষ্টিকেও সমষ্টিতে পরিণত করিতেছি-_এইরূপ হইলেই অদ্বৈত 
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ঈশ্বরের অপহতপাপনত্বাদি গুণতা এবং জীবের বিপরীতগুণতা- মিথ্যারপেই 
ব্যবস্থিত হয়। 

অধিকারীর অভাব এবং প্রত্যক্ষাদি বিরোধ__এই আপত্তিও অসৎ। কারণ 
জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বেই সংসারিত্ব জ্ঞান জন্মিলে সংসারিত্ব থাকে না। যতক্ষণ 
প্ৰবুদ্ধ না হইতেছে, ততক্ষণই প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার । কারণ সংপারিত্ব থাকিলেই 
তদ্বিষয়রূপে ব্যবহারাদি আছে। যখন সর্বাত্মভাব লাভ হয় তখন কে কাহাকে 
দেখিবে ? কি প্রকারে দেখিবে ? অর্থাৎ সর্ব ব্যবহারের লোপ হয়। শ্রুতিও 
বলিতেছেন--“যত্র তৃস্ত সর্বমাট্বৈবাভূৎ কেন কং পশ্যেৎ।” এই শ্রুতিতেও প্রবোধে 
্ত্যক্ষাদির অভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে। এ স্থলে কেহ প্রশ্ন করিতে পাবেন, 
প্রতাক্ষাদির অভাবে শ্রুতির অভাব হউক । আমরা তদুত্তরে বলিব__না, তাহা 
হইতে পারে না। কারণ শ্রুতি আমাদের অভীষ্ট। বাস্তবিক জ্ঞানোৎপত্তিতে 
শ্রুতির প্রতিপাদ্য বস্তু লাভ হওয়াতে বেদও অবেদ হয়। জ্ঞানে শ্রুতির 
অভাব আমরা স্বীকার করি, কিন্তু জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বব পর্যন্তও শ্রুতির 
প্রসার ও গ্রাতিপত্তি। যদি প্রশ্ন কর-_এ অজ্ঞান কাহার? তবে উত্তরে 
বলিব যে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই তোমারই অজ্ঞান। কারণ আমি 
ঈশ্বর_এই বোধে প্রতিবুদ্ধ হইলে আর অপ্রবোধ থাকে না। অতএব আত্ম- 
রূপে ঈশ্বরে মন স্থাপন করিতে হইবে__ইহাই অহংগ্রহ উপাসনা । উপাসনার 
অর্থ উপাস্ত বস্তুর নিকটে থাকিয়| তদ্ভাবে ভাবিত হওয়া। কর্ধার্পণ করিতে 
হইলেই তদ্ভাবে ভাবিত হওয়া দরকার | যাহা করি, যাহা খাই, যাহা দান 
করি, সকলই তাহাতে অর্পণ করিতে হুইবে। অর্পন করার অর্থ ইহা নহে 
যে দুরে কাহারও শরীরে নিক্ষেপ করিলাম। খাওয়া প্রভৃতির মানসিক 
ব্যাপারই অর্পণ করিতে হয়। কারণ খাওয়া প্রভৃতির নিশ্মেপ বা অর্পণ করা 
চলে না। ভিতরের ভাবই অর্পণ করিতে হয়। ভগবান্‌ যদি দুরের বস্তুই 
হন, তাহা হইলে ভিতরের ভাব অর্পণ বরিব কি প্রকারে? ভগবান্‌ যদি 
আত্মবস্ত না হন, তাহা হইলে আমার অস্তরের ভাব জানিবেন কি রকমে? 
তিনি অন্তরের ভাব না জানিলে তাহাতে অগিত হইতে পারে না। কারণ 
কন্ধার্পণ ভাবময় ব্যাপার। কর্ম্মাপণে কর্শ্ম আত্মাভিমুখী হইবে। অজ্ঞানজ 
কর্ম জ্ঞানের নিকট পৌছিলেই নৈর্মল্যের আভাতে উজ্জল হইতে থাকিবে । 
ভাব নিৰ্ম্মল হইলেই ক্রমশঃ ভাব ব্যাপক হইবে, কর্শও কমিয়া আসিবে। 
বলপুর্ব্বক কমাইতে হইবে না, আপনা হইতেই কমিয়া যাইবে । তখন ধ্যানের 
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অবস্থা উপস্থিত হইবে। ধ্যানও কর্শ্মেরই অন্তর্ভুক্ত, তবে ধ্যানে বাহিরের 
ব্যাপার প্রভৃতি নাই। যে বস্তু সকল সময়ে সকল অবস্থায় নিকটে থাকে না 
তাহাতে বৰ্্মাপণ কর! যাইতে পারে না। সকল কন্ম যখন তাহাতে অর্পণ 
করিতে হইবে, তখন আত্মকর্ৃত্ব-বিম্মরণ অবশ্ভাবী। কর্তৃত্বের নিরাসও 
হইয়। যাইবে, বিরাটের প্রেরণা অন্তরে অন্তরে অনুভূত হইবে। কৰ্তৃত্বাভিমান 
খসিয়। পড়িবে। ভগবৎশক্তি উত্পাহরূপে নিখিলকর্শ্মের প্রাণন্বরূপ হ্ইয়! 
বিশুদ্ধ হোমানলের পবিত্র শিখার ন্যায় বিশ্বের মঙ্গলে নিয়োজিত হইবে। 
দেশ, কাল, বস্তুর ব্যবধানে কন্ধার্পণ অসম্ভব । অতএব ভগবান্‌ আমার আমি। 
তাহাতেই কর্ধার্পন করিতে হইবে। অহংগ্রহ উপাসনায় অনধিকারী উপলক্ষিত 
প্রতীক উপাসনা! করিবে। উপলক্ষিত বস্তু সুন্ম প্রতীক। মন, সুর্য প্রভৃতি 
প্রতীকে ব্রশ্ববদ্ধিতে উপাসনাই উপলক্ষিত উপাসন! বা সক প্রতীক উপাসনা। 
কারণ প্রতিমাদিতে বিষ্ণুবোধে উপাসনা সু প্রতীকোপাদনা। প্রতীকোপাসনায় 
অহংগ্রহ উপাসনার ন্যায় প্রতীকে আত্মদৃষ্টি করিতে নাই। প্রতীকগুলি 
ব্ৰহ্মের বিকার। ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন। অতএব প্রতীকগুলিকেও আত্মরূপে 
গ্রহণ করা যাইতে পারে । আমরা বলিব তাহা ঠিক নহে। প্রতীকে আত্মবুদ্ধি 
করিতে নাই। কারণ উপাসক পুথক্‌ পুথক্‌ প্রতীকগুলিকে আত্মরূপে কখনও 
গ্রহণ করে না। ব্রহ্ম-বিকাররূপে প্রতীক গুলিকে আত্মরূপে পরিকল্পিত করা 
_ ইহাও অত্যন্ত অসৎ । কারণ ব্রহ্ম ও তদ্বিকার অভিন্নবস্ত । অতএব 
প্রতীকের অভাব-প্রসঙ্গ অনিবার্য হইল। বিকারন্বরপ উপমর্দিত হইলেই 
নামাদি প্রতীকের ব্রহ্ম নিষ্পন্ন হয়। স্বরূপ উপমদ্দিত হইলে নামাদির 
প্রতীকত্বই বা কি প্রকারে সম্ভব? এবং প্রতীকত্ব সম্ভব না হইলে আত্মগ্রহই 
বা কি প্রকারে হইতে পারে? ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন হইলেও ত্রগদৃষ্টির 
উপদেশে আত্মদৃষ্টি কল্পনা করিতে নাই। কারণ তাহাতে কর্তৃত্বাদি নিরাক্ৃত 
হয় না। কর্তৃত্বাদি সকল সংসারধর্্ম নিরারুত হইলেই আত্মা ও ব্ৰহ্মের অভিন্নত্ব 
উপদেশ হইতে পারে এবং যতক্ষণ নিরারৃত হয় নাই ততক্ষণই উপাসনার 
বিধান । অতএব উপাসক ও প্রতীক উভয়ে সমান । সমান বস্তুতে আত্মগ্রহ 
যুক্তিযুক্ত নহে। কুণ্ডল ও বলয়ের পরস্পর আত্মত্ব নাই। উহারা৷ উভয়েই 
স্থবর্ণাত্মক। ব্রন্ধাম্মকূপে একত্বে প্রতীকের অভাবই হয়। অতএব প্রতীকে 
আত্মদৃষ্টি করিতে নাই। বাস্তবিক আত্মগ্রতীকে উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা । 
গ্রতিমাদিতে, নামে, মন্ত্রে, সূর্য, যন, প্রভৃতিতে ব্বৃদ্ধি স্থাপন 
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করিতে হয়। নিকৃষ্ট বস্তুকে উৎকৃষ্ট করিয়া উপাসনা করিতে হয়। সাহেবকে 
দারোগা করিতে নাই, দারোগাকেই সাহেব করিতে হয়। উপাস্য 
বস্তু যত বড় হইবে ততই উপাসক উন্নত হইবে। বেদাস্তদৰ্শনের ৪র্থ অধ্যায় 
১ম পাদ ৫ম স্বত্রে--ব্রহ্মদৃষ্টিরুংক্ষাৎ’ বেদব্যাস ইহার মীমাংসা করিয়াছেন 
রাজাকে চাকর তৈয়ারী করা অপেক্ষা উপাসনার ক্ষেত্রে চাকরকে রাজা 
তৈয়ারী করা ভাল। ত্রান্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে না। কারণ 
উপাসনা অজ্ঞানমূলক । উহাতে ভ্রম থাকিবেই। তবে বিসম্বানিভ্রম অপেক্ষা 
সন্বাদিভ্রম শ্রেয়োমার্গের অবলম্বন । প্রতিমাদির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। 
নিজের প্রাণ দিয়াই উহাদের প্রতিষ্ঠা। ক্ধ্যমগ্ুলাদিতে উপলক্ষিত উপাসনায়ও 
সূর্ধ্যমণ্ডলকে ভগবান্‌ ভাবিতে নাই। স্থর্যের অন্তঃস্থলে যিনি আছেন তিনিই 
ভগবান্। সে ক্ষেত্রেও প্রতীকে আত্মগ্রহ না করিয়া “স যশ্চায়ং পুরুষে 
যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ” পুরুষে যিনি আদিত্যেও তিনি, উভয় এক বা অভিন্ন, 
এইরূপ ভাবনাই করিতে হয়। আত্মপ্রতীক না হইলে কন্মার্প করা যাইতে 
পারে না। নামাদি অবলম্নেও নিজের ভাব দিয়া| নামগুলির প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
করিতে হয়। যে নামটি প্রিয়, যে নামটি মধুর তাহাই গ্রহণ করিতে হয়। 
নামের সাধনায়ও নাম দিয়া জগৎ ঢাকিয়া ফেলিতে হইবে। নামে জগৎ 
ঢাকিয়া ফেলিলে কেবল নামই পরিদৃষ্ট হইবে, নামই শ্রুতিগোচর হইবে, তখন 
জগৎ আর দৃষ্টিগোচর হইবে না। ক্রমে নামের পেছনে নামী জাগিয়া উঠিবে। 
নাম এবং রূপ বিবজ্জিত হইলেই ব্রন্স্বরূপ বিভাত হুন। বাস্তবিক “নামরূপ- 
ব্যতীতাত্মা চিন্তনং নাম কীর্তনম”চ। নামের পেছনে নামীকে গ্রহণ না৷ 
করিলে সে নাম জড়। শব্দের সহিত অর্থের যে অচিন্ত্য শক্তি রহিয়াছে, 
তাহাতেই নাম, মন্ত্র প্রভৃতির প্রাণ নিহিত। বিশেষতঃ নাম মনত প্রভৃতির 
একটা বিশেষ ভাব আমরা প্রদান করি। রাম নামের মাধুর্য্য রামোপাসকের 
নিকট যত স্থপরিস্ষুট অন্যের নিকট তত হয় না। প্রতীকমাত্রেই 
উৎকষ্ট দৃষ্টি করা আবশ্যক এবং প্রতীকে আত্মগ্রহ করিতে নাই। 
সমান বস্তুতে আত্মগ্রহ করিলে উন্নতি হইতে পারে না । সমর্পন বা দান 
উচ্চ বস্তুতে করিতে হয়। যাহাকে দান করিব সে আমা অপেক্ষা উচ্চ 
অবস্থার লোক হওয়| আবশ্তক। কারণ সের দান করিয়া আমরা রুতার্থ হই। 
নীচকে দয়া করিতে হয়, গরীব দুঃখীকে দয়া করিতে হয়, উহা! স্বভাবজ। 
উচ্চ ব্যক্তিকে দান করিলে চিত্তের বিশুদ্ধি হয়। দেশ, কাল, পাত্র, অবস্থা 
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বিবেচনা করিয়াই দান করা উচিত। উপাস্ত বস্তু যদি নিকৃষ্ট হয়, তাহাতে 
দান হইতে পারে না। নিকুষ্ট বস্তুতে আত্মনিবেদনে ফল কি? উপাসনার 
সার্থকতা উন্নত হওয়ায় । যদি নীচই হইলাম, তাহা! হইলে উপাসনার কোনও 
ফলই হইল না । 

একটি প্রশ্ন উথাপিত হইতে পারে। শ্রুতিতে জীব ও প্রাজ্ঞের (ঈশ্বরের) 
ভেদও কোথাও কোথাও দেখা যায়, যথা--“ততন্ত তং পশ্যতে নিন্কলং ধ্যায়মান+__ 
এ স্থলে ধ্যাতা ও ধ্যাতব্য, দ্ৰষ্টা ও দ্রষ্টব্য ভেদ রহিয়াছে । “পরাৎ্পরং পুরুষ- 
মুপৈতি দিব্যম্”__এ স্থলেও গন্তূ-গন্তব্য ভেদ আছে। ‘যঃ সর্বাণি ভূতান্যান্তরো 

ত”_এ স্থলেও নিয়ন্ত-নিয়ন্তব্য ভেদ আছে। কোনও স্থলে ইহাদের 
অভেদই উপরিষ্ট হইয়াছে-_যথা “তত্বমসি” “অহ ব্ৰহ্মাস্মি", “এষ ত আত্মান্ত- 
ধামায়ত”, “এষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ” ৷ উভয়রপ উপদেশের মধ্যে যদি 
অভেদই একান্ত গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে ভেদ-ব্যপদেশ নিরালঙ্ হইয়া 
পড়ে। আমরা তদুত্তরে বলিব, উভয় ব্যপদেশই গ্রহণ করিতে হইবে। সর্প- 
কুগুলবৎ তত্বরূপে উভয়েরই সার্থকতা আছে। সাপ কুগুলাকৃতি হয়, ফণা 
ধরিয়া উঠে আবার শয়ান অবস্থায়ও থাকে । এইগুলি অবস্থা-বিশেষ__সংস্থান- 
বিশেষ মাত্র, কিন্তু সর্পরূপে অভিন্ন। পারমাধিক দৃষ্টিতে অভিন্ন, বাহিরের 
ব্যবহীরেই বিভিন্নতা । স্র্য্য ও তাহার প্রকাশ অত্যান্ত ভিন্ন নহে। সৌর 
প্রকাশের আশ্রয় সূর্য্য, তেজাংশে উভয়ই সমান। কিন্তু ব্যবহারিক ভেদ 
চলিতেছে । সেইরূপ জীব ও প্রাজ্জের ভেদ ব্যবহারিক, পারমাথিক নহে। 
ব্যবহারিক ভেদ গ্রহণ করিয়াই উপাসনা, এই ভেদ অবলম্বন করিয়াই কশ্মার্পণ। 
ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন__“সর্ধরধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্ৰজ”_ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম 
সকল আমাতে নিক্ষেপ করিয়া আমারই শরণাপন্ন হও। ভগবানে সর্ব্বাত্ধ 
স্বভাব অগিত না হইলে প্রক্কতরপে বর্ম্মাপণ হইতে পারে না। শ্রীভগবান্‌ 
তাই গীতায় বলিতেছেন__ 

চেতসা দর্ববকর্্মাণি ময়ি সংন্যস্ত ম্পরঃ | 
ৃদ্ধিযোগমূপা ্রিত্য মচ্চিত্ত সততং ভব ॥ (১৮৫৭) 

__বিবেকবুদ্ধি বলে আমাতে (বাস্থদেবে ) সকল কর নিক্ষেপ করিয়া অনন্যশরণ 
হইয়া আমাকেই পরমাশ্রয় মনে করিয়া সর্বদাই মচ্চিত হও । এই ভাব দৃঢ় 
হইলেই ধ্যানের অবস্থা আসিবে, তখন বাহিরের কর্ম্মের বাসনা প্রক্ষীণ হইয়া 
আসিবে। ক্রমশ চিত্ত স্থির হইতে থাকিবে। উৎসাহ ও ধৃতিতে চিত্ত পূর্ণ 


৩৯৮ কৰ্ম্মতত্ব 


হইবে। ভক্তিযোগীর কর্ম অনেক অর্থাৎ জীবের উপকারের জগ্য সকল কর্ণই 


তাহাকে অনুষ্ঠান করিতে হয়। তিনি লোকশিক্ষক। দেশ, সমাজ, জাতি, 
রাষ্ট সর্বত্রই তাহার কর্শ্মের প্রতিভা বিকশিত হৃইবে। যথায় মঙ্গল, যথায় 
কল্যাণ, তথায় যোগী অদম্য বলে ভগবৎশক্তিতে অগ্রসর । যোগী নৃতন 
আশা, নৃতনতর ভাষ! সমাজের জন্য আনয়ন করেন। তাঁহার প্রেরণায় বাহুতে 
বল আসে, বুদ্ধির স্থৈর্য্য হয়, মনের তেজ জন্মে । যোগী স্পর্শমণির মত শক্তি 
সঞ্চারিত করেন। সমস্ত সমাজ যেন তাঁহার স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়। রাজ্য 
শাসন করিতে করিতে ভগবানে কন্ধার্পণ হইতেছে। দেশের জন্য আত্মত্যাগে 
অর্পণ হইতেছে। সমাজের জন্য প্রচেষ্টায় আত্মনিবেদন চলিতেছে _এইরূপে 
ভক্ত তাহার প্রভাব সমস্ত সমাজে সমস্ত জাতিতে বিস্তারিত করিবেন । বাসনা 
তাহার নির্বাপিত হইতে আরম্ভ করে, কিন্তু উৎসাহে তাহার হৃদয় পূর্ণ। লক্ষ 
লক্ষ বিদ্র-বিপদের মাঝেও তিনি অচল অটল । কর্মে তাহার ক্লান্তি নাই, ভয়ে 
তিনি অভিভূত হন না। ব্যাকুলত| তাহার নাই । তিনি স্থিরধীরভাবে 
কর্তব্যের অনুষ্ঠান করেন। সমস্ত কর্মই ঈশ্বরের জন্য অনুষ্ঠিত হয় । মালিকের 
জমি চাষ করার মত নিরভিমান হইয়া যোগী কাধ্য করেন। তাহার মলিনা 
বাসনা শুভ্র, শুদ্ধ হয়। তখন শুভ্র কামনা ভগবানের স্পর্শে বিমল হইতে 
বিমলতর হয়। ভক্ত উচ্চ কণ্ঠে গাহিয়! উঠেন “আমি আর ডরি কারে”। 
অসীম তাহার বীর্য, অদম্য তাহার বল, অনন্ত তাহার শক্তি, প্রবল তাহার 
তেজ, কর্তব্য তিনি একনিষ্ঠ, লক্ষ্যে তিনি একাগ্র, উদ্দেশ্য তাহার মহান্‌, 
প্রযত্ব তাহার নিরভিমান। ভক্ত ভগবৎগ্রেমে ডুবিয়া, সেই প্রেমসাগরে 
অবগাহন করিয়| পুত পবিত্র হৃদয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন; কখনও রসসাগরে 
ডুবিয়া৷ তলদেশে নীরব নিষ্পন্দ হন; শক্তির উৎস খুঁজিয়া বাহির করেন। 
প্রাণমন ভরপুর হয়। তিনি উদাত্তন্বরে গাহিয়া উঠেন “পেয়েছি সত্য লভিয়াছি 
গথ”। তাহার আহ্বানে শত শত প্রাণ নাচিয়া উঠে। তাহার স্পর্শে শত 
শত হৃদয়ে বন্ধার দেয়। তাহার দৃষ্টিতে শত শত মনে নবীন বলের সঞ্চার হয়। 
তিনি কেবল নিজকে বলীয়ান করেন না। নিজের প্রভায় নিকটস্থ শত শত 
নরনারীর হৃদয় পুত পবিত্র করেন। ভক্তের নীরব প্রভাব অতিক্রম করা বড়ই 
কঠিন। উহাতে এমন মধুরতা। আছে, যেন বলিতে হয় “প্রাণের* ভিতর দি়। 


* প্রথম প্রাণের অর্থ ইন্দিয়। 


লি সিিসিরালরাল 
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মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ”। ভক্তের প্রভাবে লোক অবশ 
হয় না, সজীব হয়। ভক্তের কর্মে ব্যক্তির ও সমষ্টির কল্যাণ সাধিত হয়। 
কৰ্ম্ম তাহার স্বতঃ স্বাভাবিক | অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে ভক্ত প্রেরণা 
লাভ করেন। প্রেরণায় তাঁহার বাসনার কালিমা নাই, আছে উদার প্রকাশ । 
মলয় মারুতের মত ভক্তের কর্ম্ম সার্বজনীন পবিত্রতা সম্পাদন করে। 
ভক্তের হৃদয় পরশপাথর ৷ কবির ভাষায় বলিতে গেলে ভক্তের প্রাণে 
জাগিয়া উঠে 
কামনা জগত হিত বাসনা জগত হিত 
একমাত্র ধর্ম সনীতন। 

যশের আকাঙ্ষা নাই। স্থখভোগের স্পৃহা নাই । কেবল কর্ম করা__প্রভুর জন্য, 
স্বামীর জন্য । শ্রদ্ধায় কর্শের প্রতিষ্ঠা । বুদ্ধিতে উহা পরিমাজ্জিত, জ্ঞানে 
পরিসমাপ্ত। কর্শ্মযোগে বাহিরের ফলাকাঙ্া ত্যাগ হয়। ভক্তিযোগে ভিতরের 
ফল-বাসনাও থাকে না। কর্দজনিত আন্তরিক ফলের দিকেও ভক্তিযোগ- 
আচরণকারীর দৃষ্টি নাই। কর্ম্মযোগী বাহিরের ফল আয়ত্ত নহে জানিয়া 
উহা কখন ফলিবে, কি প্রকারে ফলিবে তাহার নিশ্চয়তা না থাকায়, ফলে 
অধিকার নাই জানিয়া, ভগবানের ফল ভগবানে নিবেদন করিয়া কর্ম করেন । 
আন্তরিক ফল ভগবত্গ্রীতি এবং তজ্জনিত চিত্তশুদ্ধির বাসনা তাহার থাকে, কিন্তু 
ভক্তিযোগ-আচরণকারীর এ বাসনা থাকে না। তিনি আন্তরিক বিশুদ্ধির 
হিসাব রাখেন না। ভগবানের গ্রীতিরও হিসাব রাখেন না। আদান- 
প্রদানের হিসাব তাহার নাই । তিনি কর্ম করেন কেবল ঈশ্বরার্ঘ। মানুষের 
এই অবস্থা লাভ সাধনার ফলে হয় তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা সাধ্যের 
বাহিরে নহে। উপায় প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি, উপায়ের নিশ্মলতা হইলে, উদ্দেশ্য 
লক্ষ্য সৎ হইলে ঈশ্বরার্থ কর্ম সম্পাদিত হইতে পারে । প্রথমাবস্থায় অসাধকের 
কঠিন বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু কর্মষোগ অনুশীলন করিতে করিতে 
এ অবস্থা অবশ্যই লাভ হুইবে। কৰ্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগের ফল সম্বন্ধে যেরপ পার্থক্য 
আছে, অনুষ্ঠানেও সেইরূপ পার্থক্য আছে। কর্মযোগের প্রথম ও শেষে ফল 
অর্পন করিতে হয়। সর্বত্র ভগবৎম্মরণ হয় না, কিন্ত ভক্তিযোগে কর্মের সকল 
অঙ্গেই ভগবানকে স্মরণ হয়। ভগবানের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়াই ভক্তিযোগ- 
আচরণকারী কর্ণ করিতে থাকেন। তিনি “মৌলিস্থকুভপরিরক্ষণধীর্নটীব” 
নিখিল কৰ্ম্ম করেন, মন তাহার গ্রীভগবানে সংলগ্ন । পরপুরুষাসক্ত রমণী 
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গৃহ্কাধ্য করিতে করিতে পরপুরুষের দিক্‌ হইতে একবারও যেমন মন অন্য 
দিকে ফিরাইয়া লয় না, সেইরূপ ভক্ত নিখিল কর্ন করিলেও ভগবান্‌ হইতে মন 
বিচ্যুত হয় না। আমরা যেমন কোনও সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিথিবার সময় লিথিতে 
থাকিয়াও মন সেই চিন্তিত বিষয়ের দিকেই ন্যস্ত রাখি, ভক্তও তেমনি কর্শ্ 
করেন, কিন্ত চিত্ত ভগবানে অপিত। যদি কেহ আপত্তি তোলে-_-এরূপ কর্মে 
প্রীতি থাকিবে কেন? উত্তরে আমরা বলিব, থাকিবে না কেন? চিন্তিত “ন্ধ 
লিখিবার সময় লিখিতে গ্রীতি থাকে না? অবশ্যই বলিতে হইবে__থাকে। 
পড়িতেছি ও ভাবিতেছি, গান করিতেছি ও নৌকা বাহিতেছি, ইহাতে কোথাও 
গ্রীতির অভাব দেখিতে পাই না। ভাবনা লক্ষাস্থানে পৌছিবি, প্রাণপণে 
দৌড়িতেছি, দৌড়িতে কোনও প্রীতির অভাব পরিলক্ষিত হয় না। লক্ষোর 
প্রতি একাগ্র হইলে কর্থে প্রীতি আরও বদ্ধিত হয়। যতক্ষণে লক্ষ্যে পৌছান 
না যায়, ততক্ষণ “বহি ল্যায়েন্দে” এই ভাবই সুদৃঢ় হয়। কর্মের গ্রীতিও সমধিক 
হয়। অতএব এ আপত্তির অবসর নাই। সাধারণ কাম্যকশ্মীর ক্লান্তি আসে, 
কিন্তু কৰ্ম্মযোগী ও ভক্তের ক্লান্তি নাই। ধৃতি ও উৎসাহে সর্বদাই সে সাধনপথে 
অগ্রসর হয়। “তীব্রসংবেগানামীসন্ন; পাতঞ্জলের এই বাকা ইহাদের পক্ষে 
অর্থ হয়। লক্ষে পৌছাইবার আগ্রহ সমধিক হয়। যখন কোনও লক্ষ্যবস্তুর 
নিকটবর্তী হই, তখন আমরা লক্ষিত বস্তু পাইবার জন্য আরও বিশেষভাবে 
চেষ্টিত হই। ইহা সর্ধজন-প্রতাক্ষীরুত। কমে মতই লক্ষ্যের সম্মুখে উপস্থিত 
হই, যখন আর বক্ষাবস্তর প্রাপ্তিতে কোনও বিলম্ব থাকে না, তখনই কর্শ্মের 
অবসান হইতে থাকে। তাই ভক্তিযোগের পরিপকাবস্থা, লাভ হইলেই ধ্যানের 
অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন বাহিরের কর্দগুলি ফলিতে থাকে । ধ্যানযোগে 
সিদ্ধযোগী জ্ঞানাধিকারী। পূর্ণজ্ঞানে কর্মের বিশ্রাস্তি। অতএব ভগবানের 
ভাষায় বলিব 
মন্সনা ভব মন্তক্তে| মদ্যাজী মাং নমস্থুরু। 
মামেবৈয়াসি যুক্তিবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ (৯-৩৪) 
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ভক্তিতে হৃদয় পুত হইলে, বিরাট বস্তুতে চিত্ত সংসক্ত হইলে স্বাভাবিক 
ধ্যানের অবস্থা উপস্থিত হন । বৈরাগ্য যেমন বলপুর্ববক হয় না, ধ্যানও সেইরূপ 
বলপূৰ্বক অনুষ্ঠান করা যার না। বাহিরে স্তব্ধ হইয়া ব্সিলেই ধ্যান হইল না। 
ধানে ধ্যাতা ধোয় বস্তুর সহিত এক হইয়া ষায়। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার প্যায় 
যখন প্রতায়প্রবাহ চলিতে থাকে, যখন বিজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ তিরম্কৃত হইয়া 
কেবল সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ থাকে, তখনই ধ্যানের অবস্থা। বক যেমন 
মৎস্তের জন্য ধ্যান করে, পৃথিবী যেমন স্থির, পর্বতগুলি যেমন ধ্যানমগ্ন, 
সেইন্বপভাবে অবস্থান করিতে পারিলে ধ্যান সংসাধিত হয়। বাহিরে স্তব 
হইলাম আর ভিতরে আকাশ-পাতাল ভাবিতেছি_ইহা ধ্যান নহে। 'ধ্য’ 
ধাতুর অর্থ চিন্তা করা। ধ্য ধাতু হইতে ধ্যান শব্দটি নিষ্পন্ন । ধ্যান শব্দে চিন্তা 
বুঝার। আমরা যে বস্তুর চিন্তা করি, আমাদের চিত্তও তদাকারে আকারিত 
হয়। কর্থযোগে ও ভক্তিযোগে যাহার চিত্ত নির্মল হইয়াছে সেই ব্যক্তিই 
ধ্যানে তন্ময় হইতে পারে । উচ্চ বস্তুর, উৎকট বস্তুর ধ্যান করাই ধ্যানের প্রকৃত 
তাৎপর্য । চিন্তা করিতে আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু নীচ বিষয়ের চিন্তা! করিলে__ 
খণ্ডিত, সঙ্বীর্ণ বিষয়ের চিন্তা করিলে চিত্ত সঙ্্ীর্ণ হয়। চিত্তের ব্যাপকতা 
সংসাধনই কর্মের প্রকৃত লক্ষ্য । অতএব যাহাতে চিত্ত সঙ্ধীর্ণ হয়, তাহা ধ্যানের 
বিষয় হইতে পারে না। ক্ষুদ্র, খণ্ডিত বিষয়ও আমরা! ধ্যান করি, কিন্তু ধ্যান 
শব্দে আত্মজ্ঞানোপযোগী ভগবৎধ্যানাদিই গ্রহণ করিতে হইবে। ধ্যানের 
প্রথম অবস্থায় স্থল হইতে আরম্ভ হইলেও স্থূল বস্তুকে উচ্চভাবোচিত করিয়া 
নিতে হুইবে। পাতগ্রলদর্শনের “যথাভিমতধ্যানাদ্ধা” কথাটি অতীব সুন্দর । 
অর্থাৎ যে কোনও অভিমত বস্তুতে একাগ্র হইলেই চিত্ত স্থির হইতে পারে। 
ভক্তিযোগে চিত্ত নিৰ্ম্মল হয়, ধ্যানযোগে চিত্ত স্থির হয়। কিন্ত অভিমত বন্ত 
বলাতে নিকৃষ্ট জঘন্য বস্তুতে একাগ্র হইলে তাহা ধ্যান বলা ঠিক নহে। কোনও 
বস্তুতে একাগ্র হইলে তাহাকে ভাল দিকে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে। কেবল 
ধারাট| বদলাইলেই চলিতে পারে । কিন্তু একটি দোষ আশ্রয় করে। ব্যাপক 
বস্তুতে একাগ্র না হইয়! যদি ক্ষুদ্র বস্তুতে একাগ্র হয়-বাহিরের দৃশ্ব বস্তুতে 
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একাগ্র হয়, তাহ! হইলে জড়ভাব আসিয়া পড়ে। বিড়ালকে খাদ্য খাইতে না 
দিয়া খাছ্ছোর সন্মুখে বীধিয়! রাখিলে সে খাদ্যবস্তুতে একাগ্র হয়। কিন্ত নীচ, 
ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ বস্তুতে একাগ্র হওয়ায় ধ্যানের প্রকৃত ফললাভ হইতে পারে না। 
একান্ত চঞ্চলচিত্ত লোকের পক্ষে যদি ধ্যানের বিধান দিতে হয়, তাহা হইলে 
কেহ কেহ বলিতে পারেন_ ক্ষুদ্র বস্ততেই ধ্যান আরম্ভ করুক। আমরা 
তদুত্তরে বলিব_-& ব্যক্তিকে ধ্যান করিতে না দিয়! কর্্মযোগের অনুষ্ঠান 
করিতে ব্যবস্থা দেওয়া হউক। চক্ষু মুদিয়া ধ্যানের ভণ্ডামি_কর্শ্েন্দিয় 
বন্ধ করিয়া মিথ্যাচার মাত্র। কর্মক্ষেত্রে যে ধ্যানের আবশ্যকতা তাহাও সুক্ষ্ম 
বিষয়ের চিন্তায় পর্যবদিত। কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণয়ে যে ধ্যানের আবশ্যকতা 
আছে, তাহাতে স্ুন্ম্ম বিষয়ের চিন্তা করিতে হয় এবং ব্যাপক বস্তুর চিন্তায় চিন্তা 
ক্রমশ আত্মোন্মুখী হওয়ায় জড়ভাব আসিতে পারে না। “চক্ষু মুদিয়! মুড়ি 
খাওয়া” অপেক্ষা! কাম্য কর্ম করাও শতসহন্ন গুণে শ্রেয়ঃ। মনের চাঞ্চল্য বড়ই 
ছুনিবার জিনিস । মহাসমৃদ্র পান করাও সহজ । স্থুমের পর্বত উৎপাটন করাও 
সহজ। অগ্নিভোজন করাও সহজ, কিন্তু চিত্তনিগ্রহ একান্ত কঠিন। এক্ষেত্রে 
অভ্যাস ও বৈরাগ্যই ব্যবস্থেয়। বৈরাগ্যে জড় বস্ত দৃশ্য বস্তু নিরস্ত হওয়ায় জড় দৃশ্য 
ধ্যানের অবলম্বন হইতে পারে না এবং “অভ্যাস” জিনিসটিও “তত্র স্থিতৌ 
প্রযত্বোহভ্যাসঃ” চিত্তের প্রশান্তির জন্য উৎসাহ । চিত্তের প্রশান্তি সম্পাদনের 
প্রফ্ই অভ্যাস। অতএব ত্র নদীর বস্তুতে ধ্যান করিয়া কোনও লাভ নাই । 
প্রতিমাদিতে বিষ্ণুবোধেও সীমাবদ্ধ বস্তুতে উৎকর্ধের ভাব প্রদান করিতে হয়। 
ধ্যানের পথে অগ্রসর হইতে হইলে অভ্যাসের আবশ্যক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক । সৎ 
বিষয়ে অভ্যাসের মূল্য সমধিক। কারণ অভ্যাসের ফল নষ্ট হয় না। চিত্তের 
ধর্মই এই যে ক্ষুত্রকেও ভাবনা করিতে পারে এবং বুহৎকেও ভাবনা করিতে 
গারে। ভাবনায় চিত্ত তদাকারে আকারিত হয়। স্বপ্নাবস্থায় বাহিরের বস্তু 
থাকে না। কিন্তু চিত্তই জর্টা এবং চিত্তই দৃশ্ঠ।* চিত্ত দৃশ্য বস্তুর সহিত একাকারে 
আকারিত হইয়াই দৃশ্রূপে প্রতিভাত হয়। চিত্ত বস্তুর আকারে আকারিত 
না হইলে শ্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য থাকিত না। জাগ্রদবস্থায়ও আমরা দূরের বস্ত 
অর্থাৎ যাহা দুষ্টিপথের অতীত তাহার মানসী মূর্তি গঠন করি। মনই বস্তুর 
* বাস্তবিক এই অবস্থায়ও আত্মাই দ্ৰষ্টা এবং মনই দৃষ্ঠ। 


1 ইউরোপীয় মনো বৈজ্ঞানিকগণ ্বপ্লীবস্থায়ও বহিষ্গতের সহিত মনের অল্পবিস্তর সংযোগ স্বীকার 


করেন। আমাদের মনে হয়, স্বপ্নাবস্থায় সংস্কার বা 22৩5০151088 থাকে। কিন্তু বাহিরের 
দৃশ্যের সহিত সংযোগ নষ্ট হয়। 


). 
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আকারে আকারিত হয়। ভালবাসার জন নিকটে না থাকিলেও তাহার 
মুখখানি আমার মনে ভাসিয়া উঠে। মনই সেই মুখের আকারে বিভাত হয়) 
প্রণরী প্রণয়িনীর মানসী প্রতিমা গড়িয়া বিরহের সন্তাপ নিবারণ করে। 
যেকোন দৃশ্য আমাদের চিত্তে মধুর লাগে, তাহা আমরা বহু দূরে আসিয়াও 
ভাবনা করিতে পারি । মনে তাহার আকার থাকে । মন যদি সেই আকারে 
মিলিয়। ন| যাইত, তাহা! হইলে স্মরণ হইতে পারিত কি? চিত্রকর যখন চিত্র 
অঙ্কন করে, তখন মানস মৃত্ঠিই কাগজে তুলি দিয়! অঙ্কিত করে। এই মানস মৃত্তি 
গঠন করিতে মন এ আকার পরিগ্রহ করে। ধ্যানে আমর! ধোয় বস্তুর সহিত 
তন্ময় হই। শরক্ষেপণকালে, গুলি মারিবার কালে আমরা লঙ্গ্যবস্তর সহিত 
এক হই। একাগ্র শব্দের অর্থও ধ্যাতা ও ধ্যাত বস্তুর এক হওয়া । মন আত্ম- 
বস্তুর ধ্যানে তন্ময় হইলে অনাত্মম্পৃহা কাটিয়া যায়। ব্যাপক বস্তুর অভ্যন্তরে 
সকলই আছে। যে নানাত্বের জন্য আমি লালায়িত, সমষ্টিতে সেই সকলই 
আছে। সমষ্টি তাই সর্ধ্গন্ধ, সমরস, সর্ধ্বকাম | 

ইন্দিয়ের বিলাস ধাল্কার কাটে নাই, তাহার পক্ষে ধ্যান অসম্ভব ॥ অভ্যাস 
ও বৈরাগ্যে যাহার চিত্ত সংযত হয় নাই, তাহার পক্ষে ধ্যান সম্ভব নহে। 
ভগবানের ভাষায় বলিতে গেলে-“অসংযতাত্মনা যোগো দুশ্রাপ ইতি মে 
মতিঃ।” মানুষ যোগারঢ অবস্থায় ধ্যানের অধিকারী, তখন বাহিরের কর্ম 
কমিতে থাকে । যোগের পথে চলিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মই সাধন 
এবং যোগারঢ়ের কন্মনিবৃত্তিই সাধন। নিস্তরজ্গ অবস্থায় অবস্থান করিতে 
পারিলে, চিত্ত স্থির হইয়া আত্মাতে অবস্থান করিলে যোগী কর্মক্ষেত্রে যখন 
পুনরায় প্রবেশ করেন, তখন কর্ম করিয়াও কর্শ্মেতে আসক্ত হন না। যখন 
চিত্ত সমাহিত, ইন্দিয়ের বিষয়ে আর স্পৃহা থাকে না, যখন নিত্যনৈমিত্তিক 
কাম্য প্রতিষিদ্ধ কর্মে আর প্রয়োজন বোধ থাকে না, প্রয়োজন বোধ না 
থাকাতে আর কর্তবাবুদ্ধি হয় না, যখন ইহুলৌকিক ও পারলৌকিক সকল 
স্বল্প পরিত্যক্ত হয় তখনই যোগারঢ অবস্থা-_ইহাই ধ্যানের প্রকৃত কাল। 
নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্ম সম্বন্ধে কর্তব্যবুদ্ধি আছে, ইন্দিয়ের স্থখ-লালসাও আছে, এ 
অবস্থায় ধ্যান করিতে বসা অনেকক্ষেত্রে ভণ্ডামি মাত্র $ উহ! অনেক সময় “ছুই- 
তিন রুমাল কান্নার মত” লৌক-দেখান যোগী সাজা। স্ত্রীর জন্য দালান 
কৌঠাবাড়ী করিলাম, উধধ বিক্রি করিয়৷ পয়দা সংগ্রহ করিলাম, পোষাকের 
নানারূপ বাহার তুলিলাম, রসনাতৃপ্তির জন্য নানাবিধ অখাগ্য-কুখাদ্োর ব্যবস্থা 
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করিলাম, আর যোগী নাম জাহির করিবার জন্য ধ্যানের বাহার ফলাইলাম। 
ইহ্‌! বকধাস্মিকতা, উহা! বিড়ালব্রতীর লক্ষণ। বাসনার অনলে যাহার হৃদয় 
পুঁড়িতেছে, ভোগে যাহার চিত্ত আসক্ত, তাহার পক্ষে ধ্যানের বাহার 
মিথ্যাচার । পোষাকের পারিপাট্য, খাবার পারিপাট্য, শোবার পারিপাটা, 
'পাম্পন্থ' (জুতা!) মোজা, রেশমী কাপড় সকল রকমের বিলাস রহিয়াছে। 
এটা পাইলে স্থখ হয়, ওটা পাইলে বেশ আরামে কাটান যায়, তামাক 
বিড়ি, সিগারেট খাইবার সখ বেশ আছে, সঙ্কল্লের অন্ত নাই, প্রশংসার জনা, 
নিজের নাম জাহির করিবার জন্য হয়ত গেকরুয়াও পরিধান করিয়াছে, 
সভাসমিতিতে ছুই চারিটা বেদান্তের বন্তৃতাও দিয়াছে, বাহীবা ও হাততালির 
জন্য সতৃষ্ণভাবে আোতৃমগ্ডলীর দিকে চাহিয়াও রহিয়াছে, _এরপ ব্যক্তি ধ্যানে 
বসিলে, কৰ্ম্মত্যাগ করিলে, বলিতে হয় কপটাচারী। কন্মযোগ যাহার 
'অভ্যন্ত হয় নাই, তাহার পক্ষে ধ্যানযোগ অবলম্বন অনধিকারীর অধিকারের 
অপব্যবহার। বৌদ্ধধর্ম কর্ধশূন্ত করিয়! ধ্যানের বাতিক সকলের মস্তিষ্কে 
প্রবিষ্ট করাইতেই সমাজ বিধ্বস্ত হইতেছিল। বর্তমানের ব্রাহ্মমমাজ’ও 
কর্মশূন্য করিয়। ‘উপাসনার’ বাড়াবাড়ি করিতে গিয়া সমাজকে ধ্বংসের 
পথে নিয়াছে ও নিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব তত পরিব্যাপ্ত নহে। 
কেবল প্রাসন্দিকভাবে উল্লেখ করিলাম । যোগী যখন ধ্যানমগ্ন থাকিয়া 
ধ্যানভঙ্গে কর্মের ভূমিতে পদার্পণ করেন, তখন তিনি লোকের উপদেষ্টারূপে, 
গুরুরূপে, কর্তব্যাকর্তব্য কিয়ৎপরিমাণে নির্ণয় করিতে পারেন, আর নিজে 
আসক্তিশৃন্য কৰ্ম্ম করিয়া লোকের নিকট দৃষ্টান্তস্থল হন। যোগী ইন্দ্রিয় সংযত 
করিয়াছেন, বিষয়বাসনা পরিক্ষীণ হইয়াছে, যোগী তখন ধ্যানের অবস্থায় 
অবস্থিত। যাহার চিত্ত সবল নহে, তাহার পক্ষে ধ্যান অসম্ভব । অবসন্নচিত্ 
ব্যক্তির ধ্যান সম্ভব নহে। “উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ” ইহাই যোগের 
প্রকৃত উপদেশ। যাহার চিত্ত সংযত ও সমাহিত সেই ব্যক্তিই নিজকে উদ্ধার 
করিতে পারে । চিত্তকে অবশ করিলে বাসনার গীড়নে চিত্ত বিক্ষু হইলে 
চিত্তই মানুষের শক্র হয়। বিক্ষেপে মানুষ আর স্থির থাকিতে পারে না, 
কখনও মূঢ় অবস্থায় অবস্থান করে, কখনও ক্ষিপ্ত হ্য়। যাহার অন্তঃকরণ সংযত ও 
প্রশান্ত, পরমাত্মাতে যাহার চিত্ত সমাহিত, শীতোষণ সুখদুঃখে এবং মানাবমানে 
যে সমভাবাপন্ন সেই ব্যক্তিই যোগের অধিকারী। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রকৃত 
তাত্পধ্য যাহার বোধ হইয়াছে, তাৎপর্য্যপরিজ্ঞানে যে ব্যক্তি তৃপ্ত, যাহার প্রমাদ 
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ও চাঞ্চলা নাই, যাহার ইন্দিয়গুলি জিত, যাহার নিকট স্বর্ণ ও প্রস্তর সমান, 
সেই ব্যক্তিই ধ্যানের অধিকারী । যাহার নিকট সুহৃং, মিত্র, উদাসীন, মধ্যস্থ, 
ছ্বেখা ও বন্ধু সাধু ও পাপী সকলই সমান, সেই ব্যক্তিই ধ্যানের অধিকারী । 
যাহার চিত্ত সামান্য কারণে বিক্ষোভিত হয় তাহার পক্ষে ধ্যান অস্বাভাবিক । 
বাহিরের ব্যাপারে কর্তবাবুদ্ধি থাকিলে চিত্তের চাঞ্চল্য অবশ্যম্ভাবী । কর্তব্যের 
পর কর্তব্য আসিতেছে, একাগ্র একনিষ্ঠ হইবার উপায় নাই, ইহাতে চিত্তবিক্ষেপ 
অবশ্যই আসিবে । বিক্ষিপ্রচিত্ত লোকের ধ্যানাবলম্বন হইতে পারে না। 
লোকচক্ষুর অন্তরালে একাকী সংযতচিত্তে আশা-পরিশূন্য হইয়া ধ্যানাবলম্বন 
করিতে হয়। যোগীর সর্বদাই আত্মধ্যানে নিমগ্র থাকা আবশ্তক। ধ্যান 
ব্যতিরেকে সত্যোপলব্ধি হইতে পারে না, কিন্তু একান্তে উপবেশন ন! করিলে 
ধ্যানও অসম্ভব। হ্যাট-কোট-বুট পরিয়া গ্যাসের আলোকে শত শত ব্যক্তির 
মধ্যে অবস্থান করিয়া ধ্যানমগ্ন হওয়া, নিদ্রামগ্ন হওয়ার নামান্তর, অথবা লোক- 
দেখান চক্ষ মুদ্রিত কর! মাত্র। কর্মের স্পন্দনে যাহার চিত্ত আন্দোলিত, তাহার 
চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানের ভাব কেবল প্রতারপাই নহে, উহা! আত্মপ্রতারণাও 
বটে। পবিত্র স্থানে স্থিরাসনে উপবেশন আবশ্যক । যাহাতে চিত্তের সামান্য 
চাঞ্চল্য না হয়, এরূপ মনের অনুকূল স্থান ও অনুকুল আসন গ্রহণ করিতে 
হইবে । মনের একাগ্রতা সম্পাদন করিতে হইবে । ইন্দরিযগুলিকে বিষয় হইতে 
গ্রতিনিবৃত্ত করিয়া মনে লয় করিতে হইবে । শরীর স্থির হওয়া একান্ত 
আবশ্যক। শারীরিক কম্পনেও চিত্ত চঞ্চল ও অস্থির হয়। ব্যাধি প্রভৃতি 
ধ্যানের অন্তরায়। অকর্ণাতা, প্রমাদ, আলন্ত, নিদ্রা এবং পুর্ব পুর্ব বিষয়ের 
অনুস্থতি সকলই যোগের পরিপন্থী। ভক্তিযোগে যাহার চিত্ত নির্মলীরুত হয় 
নাই, তাহার পক্ষে পূর্বান্তস্থৃতি পরিত্যাগ কখনই সম্ভব নহে। যে ব্যক্তি 
ভয়ে কাতর, ব্রহ্মচর্য্য যাহার নাই, তাহার ধ্যান হইতে পারে না। মনঃসংযম- 
পূর্বক চিত্তকে ব্যাপক বস্তুতে নিবদ্ধ ন! করিতে পারিলে ধ্যান সম্পন্ন হয় না। 
ধ্যেয় বস্তু হইতে শ্রেষ্ট বস্তু আর নাই, তাহাই আমার পরম আশ্রয়; এই জ্ঞান না 
থাকিলে কেবল সংশয় ও সন্দেহের স্থপ্টি হইবে। যে বস্তুর প্রতি একাগ্র 
হইলাম, ইহা হইতে বড় আরও অনেক আছে, ইহার ধ্যানে আমার শাস্তি 
হইবে না, আরও বড় চাই, এইরূপ ভাবনায় সংক্ষুব্ধ হইলে একাগ্র হওয়া যায় 
না। ক্ষুদ্র ও সঙ্থীর্ণ বস্তুতে একাগ্র হইলে এইরূপ আর একপ্রকার দোষ হয়। 
তবে নিম্মাধিকারীর পক্ষে ক্ষুদ্র বস্তুতে বৃহৎ বস্তুর ভাব দিয়া তাহার অনুধ্যান 
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করাই বিধেয়। ভগবানের অনুধ্যানে এই দোষের অবকাশ নাই ; কারণ তাহা 
হইতে বড়, প্রশান্ত, শুদ্ধ ও ব্যাপক বস্তু আর কিছুই নাই। ভগবানে তনয্ত্ব 
লাভ করিলে পরমশান্তি লাভ হয়, কিন্ত অতিরিক্ত যাহার লোভ, তাহারও চিত্ত 
স্থির হয় না। অতিরিক্তভোজী অলস হয়, পক্ষান্থরে একান্ত অনাহারী বাক্তি 
খিটুখিটে হয় এবং অবসন্ন হইয়া পড়ে। অতি নিদ্রাতুর ব্যক্তিরও ধ্যান হইতে 
পারে না; কারণ সে ব্যক্তি তমোহভিভূত হয়। অবসাদ তাহার অনিবাধা। 
সর্বদা যে জাগরিত, সে বাক্তিও যোগাবলঙ্বন করিতে পারে না। কারণ 
সর্বদাই তাহার চিত্ত চঞ্চল। যোগীর সর্বববিষয়ে পরিমিত হওয়াই বিধেয়। 
আহার, বিহার, চেষ্টা, নিদ্রা, জাগরণ প্রভৃতি সকল বিষয়েই পরিমিত হইলে 
ঘোগীর ধ্যান সম্পন্ন হইতে পারে। যোগীর দুঃখনিবৃত্তি হয় । যোগীর চিত্ত 
যখন আত্মস্থ, তখন কামন! পরিবঙ্জিত হয়। তখন সকল বিষয়ে যোগী নিস্পৃহ 
হন। নির্ববাতপ্রদীপবৎ কম্পনশূন্তভাবে যোগীর চিত্ত অবস্থিত। ধ্যানে চিত্ত 
নিরুদ্ধ হয়, উপরত হয়; আত্মবস্ততে মিলিত হইয়া আত্মানন্দে আনন্দিত 
থাকে। এই আনন্দের বাহিরে কোন তুলনা নাই। নির্শল বুদ্ধিতে ইহার 
অনুভূতি হয়। ইহা ইন্দিয়ের গ্রাহথ নহে । ইন্িয়স্থখ ক্ষণিক, ও স্থখ পরিচ্ছি 
কিন্তু যোগীর স্থখ আন্তরিক স্তখ । তত্বজ্ঞানের পথে অধিরূঢ হইলেই যোগীর 
অন্ত বস্তুতে স্পৃহা থাকে না। এই আত্মানন্দে নাত যোগীর অন্য কোনও 
বাহিরের লাভের আশা থাকে না। নৈরাশ্যে যোগী আনন্দ অনুভব করেন এবং 
গুরু ছুঃখেও বিচলিত হন না! অপ্রমত্তভাবে নির্বেদরহিত অবস্থায় যোগী 
ক্রমশঃ অগ্রসর হন। অধ্যবসায় ও উৎসাহে তাহার হৃদয় পূর্ণ থাকে৷ 
সঙ্ক্পজাত কামনাসকল সমাক্রূপে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিরগুলিকে মনের 
সাহায্যে সম্যক্রূগে সংযত করিয়া যোগী ধীরে ধীরে মনকে আয়ত্ত করেন। 
বলপূর্বাক মনকে আয়ত্ত করা যায় না। মনকে বলপুর্ববক পোষ মানাইতে গেলে 
উহা ক্ষেপিয়া উঠে। “উল্টা বুঝিলি রাম” এই ভাবে মন বিক্ষিপ্ত হয়; তাই 
শনৈঃ শনৈ বুদ্ধি ও ধৈর্যের সাহায্যে মনকে আত্মাতে সংলগ্ন করিতে হইবে । 
মন যখন আত্মাতে বিশ্রামলাভ করিয়াছে, তখন “ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। 
ধ্যানের অবস্থায় মন নানাদিকে প্রধাবিত হইলে তত্তৎ বিষয় হইতে মনকে 
প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আত্মাভিমুখী করিতে হইবে এবং মনকে নিজের বশে রাখিতে 
হইবে। যোগী যোগসিদ্ধ হইলে “বৰহ্মমংস্পৰ্শমত্যস্তং স্বখমশ্বতে”। যোগী ধ্যানে 
নিজকে সর্বভূতে দর্শন করেন এবং সর্বভূত আত্মাতে দর্শন করিয়া স্বস্থ 
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সমদর্শন হন। তাহার নিকট আত্মবস্তই বিভাত হয়। যোগী সর্ব্বাত্মভাবে 
অক্ষপ্রাণিত। ব্ৰহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান তাহার নিকট বিভাত। ব্ৰহ্মাদি স্তন্ব পর্যন্ত 
এক সম, অখণ্ড বস্তই যোগীর নিকট প্রকীশিত। তখন ভেদবুদ্ধি কমিয়া আসে । 
যোগীর নিকট “স্বদেশে! ভূবনত্রয়ম্‌” । যোগী সর্বত্র ভগবান্কে অন্কভব করেন। 
সকল বস্তু ভগবানেই সন্দর্শন করেন। ভগবদাত্মন্বরূপে অবস্থান করায় যোগী 
ভগবান্‌ হইতে কখনও বিচাত হন না। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় বলিতে 
গেলে _তিশ্তাহৎ ন প্রণশ্তামি স চ মে ন প্রণশ্যতি”। যোগীর নিকট 
ভগবান্‌ কখনও পরোক্ষ হন না। যোগী কখনও ভগবান্কে বিদূরিত 
করেন না; কারণ যোগীর মানসনৃষ্টিতে তিনি সর্বদাই বিভাত এবং 
যোগী ভগবানের আত্মস্বরূপ । ভগবান্‌ সর্বভূতে অবস্থিত। তাহার সহিত 
অভিন্নভাবে যে ব্যক্তি ধ্যান করে, সে ব্যক্তি সর্বাবস্থাতেই ভগবানে 
অবস্থান করে। বাষ্টির সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাবনা দ্বারা পরিহার করিলেই সমষ্টির 
সহিত ব্য্টির এক্য অবশ্যম্ভাবী, কেবল আকম্মিক অজ্ঞান উপাধি তিরস্কার 
করিলেই হইল । যোগীর লৌকবাবহারেও মাধুর্য থাকে। যোগী নিজকেই 
কন্মের মানদণ্ডস্বরূপে গ্রহণ করেন | সর্বত্র হিসাব রাখেন যাহ! আমার অনুকূল, 
তাহা অন্যেরও অন্ুকূল। স্থখ আমি চাই, দুঃখ চাই না, অন্বেরও সেইরূপ ৷ 
স্বার্থপরতায় অন্ধ ব্যক্তি নিজের স্থখের জন্য দশের দুঃখের বিধান করে; কিন্ত 
যোগী জানেন দুঃখ আমার পক্ষেও যেমন অন্যের পক্ষেও তেমন। তাই যোগী 
ব্যবহারে সর্বত্র স। যোগী ব্যতিরেকে সর্বত্র সমব্যবহার অন্যের পক্ষে 
অসম্ভব । 'বস্থধৈব কুটুন্ককম্ত-এক যোগীর পক্ষেই সম্ভব। বিশ্বপ্রজাবাদ 
(০০900১01165190) অথবা সমাজধৰ্ম্ববাদ ( 50০i০০৮a০১ ) একমাত্র যোগীর 
জন্য ব্যবস্থেয় হইতে পারে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে এই বিধান বাতুলতার 
নিদশন। আদরশরপে সকলের নিকট ইহা সমাদৃত হইতে পারে। কিন্ত 
সার্বজনীন ব্যবহারে সর্বাবস্থায় ইহার প্রসার হইতে পারে না। যে ব্যক্তি 
সাধু ও অদাধুতে সমবুদ্ধি, পাপে ও পুণ্যে সমজ্ঞানী তাহার পক্ষে বিশবপ্রজাবাদ 
খাটিতে পারে, কিন্তু যোগী কেবল নিজের ব্যবহারেই ওরপ সমভাবে অবস্থান 
করিতে পাঁরেন। সমাজের হিসাবে যোগীকেও লোকস্থিতির অনুকুল ব্যবস্থা 
দিতে হয়। নিজে অনাচার, অত্যাচার নীরবে সহ করেন। কিন্তু যে যে স্থলে 
নিরপরাধের দণ্ড হয়, সে স্থলে যোগী ব্যবহারক্ষেত্রে দোষীর দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা 
দেন। যোগী কর্মক্ষেত্রে প্রমাণস্বরপ হন; ধর্মের তত্ব হৃদয়গুহাতে অন্গভব 


চ 
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করিয়া অন্যের পথপ্রদর্শক হন এবং নিজেও ধ্যান হইতে ব্যুখিত হইলে 
অনাসক্তভাবে বিষয়ে বিচরণ করিয়া লোকশিক্ষা প্রদান করেন। ঘোগীর কর্ম্ম- 
ভূমিতে নিজে আচরণ করিয়া লোকশিক্ষা প্রদান করাই একান্ত আবশ্তক-__ইহাই 
যোগীর স্বভাব । যোগীর পক্ষে কর্তব্যাকর্তব্য নির্দারণ সহজ। অন্তর-দর্পণে 
যোগী নিখিল বস্তু সন্দর্শন করিয়া কালোপযোগী ব্যবস্থা প্রদান করিতে পারেন। 
বিশ্বব্যাপী বস্তুতে তীহার চিত্ত ব্যাপ্ত হওয়ায় অন্তর ষ্টিতে তাহার নিকট সকলই 
বিভাত। যোগী ধোয় ত্যাগে উদ্ুক্ত থাকেন, অর্থাৎ ধোয় বস্তুর সহিত অভিন্ন 
হইয়। পুর্ণভ্ঞানে অবস্থিতি লাভ করিতে প্রযত্রশীল, আপনাতে আপনি স্বস্থ থাকিয়া 
লোকে বিহার করেন। তাহার দেহের অভিমান নাই, লোকস্থিতির জন্য কাধ্য 
নিৰ্ব্বাহ করেন। লোকযাত্রার ন্যায় জনসজ্ঘে বিহার করেন। নির্মল বায়ুর ন্যায় 
নিজেপবিত্র থাকিয়। অপরকে ও পবিত্র করেন । এই অবস্থায় যোগী নিজের আনন্দে 
অবস্থান করেন। তিনি অন্তরের সকল আশ! ত্যাগ করিয়াছেন । রাগছেবাদি 
কলুষ তাহাতে তখন দৃষ্ট হয় ন|। তাহার বাসনাও তখন বিগত হইয়াছে; 
তিনি তখন বাহিরের মকল আচরণ করিতেছেন আর অন্তরে তখন মৃদ্তিমান্‌ 
নৈরাশ্ত। বাহিরের আশায় যেন উত্ফুল্প। বাহিরে উত্তপ্র, অন্তরে শীতল । 
উল্লাস, হর্ষ তাহার কুত্রিম। বাহিরের উদ্বেগ ও নিন্দাও কুত্রিম। সকল 
প্রকার চেষ্টা ও কর্মের আরম্ভ তাহার কুত্রিম। অন্তরে সর্বদাই স্বভাবতঃ 
স্থির। বাহিরে কুত্রিম আকাঙ্ঞা, কিন্তু অন্তরে আকাজ্াপরিশূন্য । বাহিরে 
কর্তা, অন্তরে অকর্ভা, আশার বন্ধন-বিনির্মৃক্ত । সমস্ত বৃত্তিতে তিনি সম, 
আর বাহিরে প্ররুতির কাধ্য করিয়া যাইতেছেন। সংসারের সকল ব্যবহার 
করিয়া ও যোগী স্বস্থ । ধ্যান পরিপক্কে যোগী সমাধিস্থ হইলে-_দীর্ঘকাল, নিরন্তর 
আদর সহকারে খ্যানানষ্টান করিয়া! যখন যোগী নিত্যসমাহিত হন তখন 
বাহিরের লোকযাত্রীর মিশিয়াও যোগী নিজের অবস্থা হইতে প্রচাত হন না। 
লোকের উপদেষ্টারূপে কর্তবানির্ণয় ও কর্মপ্রচেষ্ট নিয়ন্ত্রিত করেন। যোগীর 
আন্তরিক প্রযত্ব বার্থ হয় না। যোগী সত্যসঙ্কল্। যোগী বাহিরের চেষ্টা অধিক না 
করিলেও তাহার অন্তরের নীরব প্রচেষ্টার ফল অমোঘ । সহস্র বক্তার গগনভেদী 
বাক্য-তাগুবে যাহ হয় না, যোগীর নীরব প্রাণের মৌন ভাষায় ততোধিক ফল 
হয়। যোগী জনসমাজের পথপ্রদর্শক ও চালক। ধ্যানে সাধনে অভ্যাস 
প্রধানতম কারণ । অভ্যাসের দৃঢ়তায় সাধ্যবস্ত আয়ত হয়। অভ্যাসে যোগীর 
চরিত্রবল বৃদ্ধি পায়। চরিত্র বলিতে আমাদের স্বভাব ও তজ্জনিত ব্যাপার- 
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সমূহকে বুঝায়। স্বভাবের অনুযায়ী আমরা কশ্ম করি। যোগীর স্বভাব নির্মল, 
প্রচেষ্টাগুলিও নির্মল । লোকের কর্শ-বিচার করিতে আমরা তাহার চরিত্র 
বিচার করিয়। মতামত প্রকাশ করি। ভ্রমক্রমে কোনও ব্যক্তি কর্ম করিলেও 
তাহার চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া তাহাকে অনেক সময় দোষ হইতে 
অব্যাহতি দেই। ষোগীর চরিত্র, যোগীর স্বভাব সর্বদাই বিশ্তদ্ধ। বিশুদ্ধ- 
স্বভাব, নিশ্মলচরিত্র ব্যক্তিই বিচারক হইবার উপযুক্ত। সংসারের বাহিরের 
বিচারেও যোগী ব্যক্তির আবশ্যক । যিনি ধ্যানমগ্ন হইয় অন্তরের অন্তন্তলে 
প্রবেশ করিতে পারেন, সেই ব্যক্তিই বিচারে সমর্থ। অতএব ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
ভাষায় বলিব__ 

যোগিনীমপি সর্ক্েষাৎ মদ্গতেনান্তরাত্মনা ৷ 

অদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো৷ মতঃ ॥ (৬-৪৭) 


একবিংশ অধ্যায় 
জ্ঞানীর কর্ম 


ধ্যানে বস্তু উপলব্ধ হইলে জ্ঞানের অবস্থালাভ হনন। ধ্যাতা ধোয় বস্তুর 
সহিত অভিন্নত! প্রাপ্ত হইলে ত্রিপুটির লয় হর। জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয় এই 
বিভিন্নতা থাকে না। ধ্যানে চিত্ত একাগ্র ও নিরুদ্ধ হয়। ধ্যান জ্ঞানীর 
প্রধান অব্লঙ্বন। জ্ঞানী বিচারে বস্তনির্র করিয়া সেই বস্তুতে চিত্ত সমর্পণ 
করেন। চিত্ত যেন লয়প্রাপ্চ হয়, নিঃপীম নিম্পন্দ অবস্থা লব্ধ হত্স। চিত্ত 
্প্তমীন হদের মত স্থির ধীর অবিকম্পিত থাকিয়া শেষে যেন কোথায় লয় 
হইয়া যায়। চিত্তের অনিত্যতা তখন উপলব্ধ হয়। চিত্ত নিয়ত স্থির নহে 
বলিয়া উহা মিখ্যা এই বোধ উৎপন্ন হয়। মিথ্যা বস্তুতে আর আগ্রহ থাকে 
না। মুগতৃষ্চিকার জলে স্নান-অবগাহন অসম্ভব । তৃষ্তানিবারণ হইতে পারে 
না। জ্ঞানে মরীচিকার ভ্রান্তি বিদূরিত হইলে, অর্থাৎ মরীচিকায় মরীচিকা- 
বোধ জন্মিলে তাহাতে লোক আর আসক্ত হয় না। চিত্ত যখন অনিয়ত ও 
মিথ্যা বলিয়। বোধ হয় তখন জ্ঞানী আর চিত্তের ব্যাপারে লিপ্ত হন না) 
নিলিপ্ত থাকিয়| দরষ্টার সায় প্ররুতির ব্যবহার দর্শন করিতে থাকেন। অতল 
সমুদ্রের অন্তস্তলে অবস্থিতি লাভ করিয়া বাহিরের উম্মিমালার কম্পন ও 
পরিষ্পন্দ কেবল অনুভব করিতে থাকেন। সে স্পন্দন ক্ষীণ, কখনও অনুভূত 
হইতেছে, কখনও যেন অনুভূত হইতেছে না। চিত্তের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হওয়াতে 
কৰ্ম্ম মিথ্যা হইয়। পড়ে। কর্মের মূল চিত্ত। চিত্ত মিথ্যা হইলে কর্্মও মিথ্যা 
হইবে। জ্ঞানী আপ্তকাম, আল্মারাম, প্রাপ্তব্য তাহার কিছুই নাই, অপ্রাপ্চও 
কিছুই নাই। কর্মের মৃলীভৃত অজ্ঞান বিদূরিত হওয়াতে তিনি আত্মস্বরপে 
অবস্থিত। কর্ম তাহার নাই, কর্তব্য নাই। জ্ঞানীর নিকট বিশ্বগুলি 
ঢেউয়ের মতন উঠিতেছে, পড়িতেছে; নিজে স্থির, অচঞ্চল আনন্দসমুদ্র । 
জ্ঞানী ভগবৎস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া লোকপ্রচেষ্টার সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন। 
জ্ঞানীর কর্ম ইচ্ছাধীন (০ptional), করিলেও করিতে পারেন, না করিলেও 
চলে। অজ্ঞান প্রকৃতির বশে অবশ হইয়া কর্ণ করে। জ্ঞানী প্রকৃতিকে 
জয় করিয়াছেন, তাই তাহার কণ্ধ করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। প্রকৃতির 
সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণে যাহার! বদ্ধ, তাহাদের কর্ম করিতেই হইবে। কারণ, 


LY 
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স্বভাবই তাহাদিগকে প্রবস্ঠিত করিবে । কিন্তু গুণাতীত ব্যক্তির কর্শ্ম নাই। 
স্বভাবকে সে পরাজিত করিয়াছে । জ্ঞানী জানেন, গুণই কর্মের কর্তা; গুণ 
ব্যতিরেকে অন্ত কোনও কর্তা নাই এবং এই গুণ ব্যাপারের সাক্ষীভূত আত্মাতে 
জ্ঞানী অবস্থিত। দেহোৎ্পত্তির নিদান এই তরিগুণ। ত্রিগুণের জন্যই জন্মমৃত্যু 
জরাব্যাধি, ছুঃখকষ্ট প্রভৃতির উদ্ভব হয়। গুণাতীত ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন। 
জ্ঞানী মুক্ত, জ্ঞানী শুদ্ধ। বাহিরের লক্ষণে তাহার সামান্য আভাস পাওয়া ঘায়। 
জ্ঞানী কোন কর্ম না করিলেও তাঁহার নিকটে কেহ উপস্থিত হইলে তাহার 
তামসিকতা বিদূরিত হয়। রাজসিক ভাবও থাকে না। জ্ঞানীর প্রভাব 
নীরব হইলেও অন্তরের অন্তস্তলে দাগ পড়ে। অন্তরের নিভৃত কোণে 
জ্ঞানীর প্রভাবের আলো! প্রবেশ করে । 

জ্ঞানীর আত্মপরীক্ষার লক্ষণ এই যে তিনি তামসিক মোহ, রাজসিক দুঃখ 
ৰা চঞ্চলতা, সাত্বিক স্থথ ও প্রকাশ হেয় বা উপাদেয় বলিয়া ত্যাগ বা গ্ৰহণ 
করেন না। জ্ঞানীর এই চিহ্ন অন্তে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। জ্ঞানী নিজে 
অন্থভব করেন, তিনি স্থখীও নহেন, দুঃখীও নহেন, মুগ্ধও নহেন। আচারে 
জ্ঞানী উদাসীনের ন্যায় । গুণের প্রাবল্যে আত্মস্বরপ হইতে জ্ঞানী কখনও 
বিচ্যুত হন না। গুণ সকলই কাধ্যকারণ__বিবয়াকারে পরিণত হইয়া এক 
অন্যেতে অবস্থিত। ইহা জানিয়। জ্ঞানী স্বরূপ হইতে বিচলিত হন না। 
সর্বদাই স্বরূপাবস্থ থাকেন। বাহিরের লক্ষণগুলিতেও জ্ঞানীকে সামান্ভাবে 
জান! যাইতে পারে। কিন্তু জ্ঞানীকে চেনা স্থকঠিন। জ্ঞানী সমদুঃখন্্খ ৷ 
মিথ্যাত্ব-বোধে স্থুখছুঃখও গুণের বিষয় বলিয়া উহাতে সমজ্ঞানবিশিষ্ট, নিজের 
আত্মাতে অবস্থিত এবং আত্মস্থিতির জন্যই প্রস্ন। তাঁহার নিকট স্বরণ, 
লোষ্ট ও প্রস্তর সকলই সমান। প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুতে তাহার তুল্য বোধ । 
এক হস্তে চন্দনলেপন ও অন্ত হস্তে কুঠারাঘাত জ্ঞানীর পক্ষে সমান। আচাৰ্য্য 
ভগবান্‌ গ্রীণস্কর কাপালিকের খঙ্গাতলে সমাধিস্থ। জ্ঞানী সোক্রেটিস্‌ বিষ- 
ভক্ষণেও নির্বিকার, নিন্দা ও প্রশংসায় তুল্যজ্ঞন, সর্বদাই ধীর, মানাপমান- 
তুলা, শক্রমিত্রতুলা, সর্ধকর্ধপরিত্যাগী । কোনও প্রচেষ্টা নাই । “বৃক্ষ ইব 
স্তর: বুকের ন্যায় স্থির। কিন্ত বায়ুর প্রবাহে বৃক্ষ চালিত হয়। জ্ঞানী 
জীবনুক্ত অবস্থায় আত্মেচ্ছায় বা ভগবদিচ্ছায় বাযুতে প্রচালিত বৃক্ষের ন্যার 
কৰ্ম্ম করিলেও করিতে পারেন। মাত্র দেহধারণোপযোগী কর্ম ব্যতীত অন্য 
কোন কৰ্ম্মই তাহার নাই। ব্যক্তিগত দিকেও কোন কণ্ধ নাই, সামাজিক দিকেও 
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কোনও কর্তব্য নাই। ব্যক্তিগত দিকে জ্ঞানীর করণীয় কিছুই থাকে না। 
সমাগত দিকে জ্ঞানী কর্তব্যাকর্তব্যের প্রমাণস্বরূপ। জ্ঞানী মানমোহ্বজ্িত, 
পরমাত্মন্থরূপে অবস্থিত । কামনা তাহার নাই। তিনি দ্ব্ববিনির্ঘুক্ত। জ্ঞানীর 
বাক্য ঈশ্বরের বাক্যের তুলা। শীস্থার্থ তাহার নখদর্পণে। ঈশ্বররূপে অবস্থিত 
বলিয়াই জ্ঞানী কর্ততব্যাকর্তব্য-নির্ণয়ের প্রমাণ । তিনি কখনও আচার্য্যরপে জ্ঞানের 
আলোক প্রজালিত করেন; কখনও বসন্তের মলয় মারুতের ন্যার জীবকে 
পৰিত্ৰ ও শান্ত করেন। তিনি অহৈতুক দয়াপিন্ধু। জ্ঞানী স্কহ্‌। উপকারের 
প্রত্যাশা তীহার নাই, যশের কামনা নাই । জীবের মঙ্গলসাধনই তাহার স্বভাব । 
সর্বত্র সমদ্শী বলিয়া ভেদবুদ্ধি তাহার নাই। জ্ঞানী ক্ষার আদর্শ। জ্ঞানী 
বিশ্বমানবের গুরু ৷ জ্ঞানী মানবের চক্ষুস্বরূপ। জ্ঞানী ভক্তের সহিত ভক্ত 
সাজেন, যোগীর সহিত যোগী সাজেন, কর্ম্মীর সহিত কক্ী সাজেন। তিনি 
বালকে বালক, কিশোরে কিশোর, যুবকে যুবক, প্রৌঁঢ়ে প্রৌঢ়, বৃদ্ধে বৃদ্ধ। 
‘আমিই’ একমাত্র অবশিষ্ট আছে, অন্য কিছুই নাই _এই বোধই তাহার পুজার 
আবাহন। আমি হ্বপ্রতিষ্ঠ আত্মস্বরপ__এই জ্ঞানই তাহার আসন। পুণ্য, 
পাপ, রজের সংক্লেষ আমার নাই-এই জ্ঞানই তাহার পুজার পাগ্য। 
অনাদিকাল-বিধুত মূল অজ্ঞান জলাঞ্জলি দেওয়া হইয়াছে-_ইহাই তাহার অর্থা- 
সমপণ। ব্রদ্ধানন্দ-সমৃদ্রের কল্পোলকণার কোটিকোটি ভাগের লেশমাত্র জগৎ 
পালন করিতেছে। আমিই সেই র্মানন্দন্বরূপ-_-এই ভাবই তাহার পুজার 
আচমন। ব্রন্ধানন্দজলে সমস্ত বিশ্ব পরিপ্রুত। আমি অচ্ছেগ্, আমি অকলে 
এই অন্থধ্যানই তাহার অভিষেক । আমি নিরাবরণ চৈতন্থস্বরূপ, আমি স্বয়ং- 
গ্রকাশ_-এই ভাবনাই_-আবরখশুন্যতাই তাহার পুজার বস্তু । ত্রিগুণে সকল 
জগৎ শৃঙ্খলিত। সেই ত্রিগুণের মালার বুত্রস্বরূপ আমি__এইরূপ নিশ্চিতবোধই 
জ্ঞানীর পুজার উপবীত। নানারপ বাসনায় বদ্ধ এই প্রপঞ্চ আমি ধারণ 
করিয়া রাখিয়াছি, অন্য কেহই বিধায়ক নহে__এই অন্ুসন্ধানই জ্ঞানীর পুজার 
চ্দন। সন্বঃ রজঃ ও তমোবৃত্রিরপ তিল ও আতগতগুল ত্যাগই হোম। 
ঈশ্বর, গুরু, আত্মার অভিন্নবোধই অদ্বিতীয় বিষপত্র। সমস্ত বাসনা ত্যাগই 
ধুপ । জ্যোতির্দয় আত্মবিজ্ঞানই প্রদীপ । ব্ৰহ্মাই টনবেগ্য, আনন্দরসই 
পানার্থ উদক এবং মৃত্যুই নৈবেদ্ধের উপকরণ। অজ্ঞানোচ্ছিষ্ট হস্তের জ্ঞান- 
বারিতে প্রক্ষালনই পুনরাচমনীয়। অজ্ঞানান্ধকার-বিধবংসী অতি প্রচণ্ড ভাস্বর 
ব্ৰদ্মাত্মৈক্যজ্ঞানই আরতি। সর্বাত্মভাবে নিখিল ভূত পুর্ণানন্দে অলংকৃত 
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ইহাই পুণ্পাঞ্জলি। আমি ঈশ্বর, আমাতে সহম্র সহজ ব্ৰহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ 
করিতেছে । আমি কুটস্থ অচল-_এই জ্ঞানই প্রদক্ষিণ। আমি বিশ্ববন্দা, 
আমাতিরিক্ত অন্য কেহই পূজনীয় নাই-_এই আলোচনাই বন্দনা। কর্তব্যাভাব 
ভাবনাই সতক্রিয়া। আমি নামরূপের অতীত--এই চিন্তাই নামকীর্ভন। 
শ্রোতব্যাভাব চিন্তনই শ্রবণ। মন্তব্যাভাব চিন্তাই মনন এবং ধ্যাতব্যাভাব 
বিজ্ঞানই ধান। সমস্ত ভ্রান্থিবিক্ষেপেরহিত আন্মনিষ্টভাবই সমাধি। ইহাই 
জ্ঞানীর কর্শ্মের প্রকৃত তাংপর্য্য। তিনি সকল করিয়াও অকর্তা। 

তাহার নিকট দুঃখও পরমাপুজা, কারণ দুঃখের উদ্র্তনে পাপের মূলিনতা৷ 
বিদুরিত হয়। দুঃখে পাপপ্রবৃত্তি রুদ্ধ হর। খেদও পরাপুজা, কারণ খেদে 
চিত্ত নিরাশ্রয় হয়। নিরাশ্রয় চিত্তে আত্মজ্ঞানের আভাস প্রতিফলিত হইতে 
পারে। ভয় তাহার নিকট পরাপুজা, কারণ ভগবদ্ভয়েই বিশ্বের শৃঙ্খলা 
রক্ষিত হইতেছে। “ভীষান্মাদ্‌ বাতঃ [পেবতে”, “মহদ্ভয়ং বজ্মুগ্যতম্‌” এই 
অনুশাসন বাকাগুলিই ভয়ের নিদর্শন। দানও তাঁহার নিকট পরমাপুজা, 
কারণ দেবতার দেয় পরিশোধ হয়। আদানও তাহার নিকট পরাপুজা, 
কারণ যাহা কিছু গ্রহণ করে সকলই পরমাম্মায় অপিত হয়। রোগও তাহার 
নিকট পরাপুজা, কারণ রোগে প্রারন্ধ ক্ষয় হয়। আরোগ্যও পরমাপুজাঃ 
কারণ আরোগ্য মুক্তির সাধন। ক্রিয়াও তাহার পক্ষে পরমাপুজা, কারণ 
নিখিল কৰ্ম্মই আত্মার্থ কৃত হয়। অক্রিয়াও পরাপুজা, কারণ নিশ্চল ধ্যানা- 
বল্বনে চিত্ত সমাহিত হয়, নিত্যাত্মস্বরূপে অবস্থিত হয়। সৎসঙ্গও পরাপুজা, 
কারণ সৎসঙ্গ মুক্তির সাধন। অসৎঙ্গও পরমাপুজা, কারণ তাহাতে পরীক্ষা 
হয়। অসৎসঙ্গে মোহ উপস্থিত হইতে পারে । যে ব্যক্তি আত্মতপ্ত, আত্ম- 
রত, অসংসংসর্গেও তাহার চিত্ত বিক্ষু হয় না। অধিকন্তু সকল বিষয়ের 
পরীক্ষা করিতে সমর্থ হয়। ধৈর্য পরাপুজা, কারণ ধীর ব্যক্তি অমৃতত্ব 
লাভ করে। অধর্য্যও তাঁহার নিকট পরমাপুজা, কারণ শীঘ্র শীঘ্র সিদ্ধিলাভে 
তীব্র সংযমই অধীরত|।  স্তবস্ততিও পরাপুজ|, কারণ আত্মদের শবে 
পরিতুষ্ট। নিন্দাও পরমাপুজা, কারণ স্থহৃদের গালিতে পাপ বিদূরিত হয়। 
আত্মার নিন্দা করিলে সকলেরই নিজকে নিন্দা করা হয় এবং শরীরের নিন্দা 
করিলে তাহাতে সহায়তা হয়। ্ণা অপবিত্র এ শরীরকে যে নিন্দ। করে, 
সে প্রৃতগ্রস্তাবে স্থহৃং। তৃষ্ণাও পরমাপুজা। কারণ আত্মদেবের গরিতুষ্টির 
জন্য বহু আকাজ্ষা করে। সম্ভোষও পরাপুজা, কারণ আত্মদেব সন্তোষলক্ষণ। 
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তিনি নিত্যতৃপ্ত । যাত্রাও তাঁহার নিকট পরমাপুজা, কারণ আত্মদেবকেই 
প্রদক্ষিণ করা হয়। আসনও পরাপুজা, কারণ আসনে যোগসিছি, 
আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ হয়। ভোজন পরাপুঙ্জা, কারণ তাহাতে আত্মদেবের 
নৈবেগয প্ৰদত্ত হয়। অভোজনও পরমাপুজা, কারণ উপবাসে আত্মসানিধা 
লাভ হয়। উপবাস অর্থে নিকটে অবস্থান। যখন বাহিরের বিষয় গ্রহণ 
না করিয়া আত্মার নিকট উপবেশনপুর্বক তদ্তাবে ভাবিত হওয়া যার 
তাহাই অভোক্জন। ভাষণ পরমাপুজা, কারণ আত্মদেবের জপস্থতি 
সম্পন্ন হয়। মৌনও পরমাপুজা, কারণ মৌনই তাঁহার ব্যাখ্যা। তিনি 
অবাঙ্মনসগোচর । তিনি বাকা ও মনের অগোচর। ভাষায় তিনি 
ব্যক্ত হন না। অতএব মৌনই তাহার ব্যাখ্যা। তিনি উপশান্ত। চেষ্টা 
গরমাপুজা, কারণ চেষ্টায় অজ্ঞানান্বকার বিদুরিত হয়। অজ্ঞান বিদুরিত 
হইলে তিনি প্রকাশিত হন। অচেষ্টাও পরমাপুজা, কারণ চেষ্টাশৃন্ অবস্থাই 
প্রকৃত জ্ঞানের অবস্থা, তাহাই মুক্তি। জন্ম পরমাপুজা, কারণ আত্মদেবই 
অবতাররূপে জন্মপরিগ্রহ করেন। জীবনও গরমাপুজা,, কারণ জীবনে কার্ধা 
সম্পন্ন হয়। অনন্ত জীবনে অনস্তের উপলব্ধি হয়। দীর্ঘায়ু পরাপুজা, কারণ 
দীর্ঘায়ু হইলে যোগাবলম্বনে আত্মবস্তর উপলদ্ধি হয়। বল্াযু পরমা পুজা, কারণ 
বৈরাগো এই দেহ বান্তাশনবৎ, কাকৰিষ্ঠাবৎ প্রতীয়মান হয়, তখন দেহ হইতে 
বিমুক্ত হইবার জন্য একাস্তিক ভাব উদিত হয়। এই মলমৃত্রলিপ্র দেহ হইতে 
শীঘ্র বিযুক্তিই শ্বল্লাযু। মরণও পরমাপুজা, কারণ জ্ঞানোৎপত্তিতে নিৰ্শ্মাল্যের 
মত এই দেহাদি পরিত্যক্ত হয়। শোক পরমাপুজা, কারণ শোকে বৈরাগ্য 
উৎপাদিত হয়। হর্ষও পরমাপুজা, কারণ আত্মদেব সর্বদাই হষ্ট। পুষ্টি পরমা পুজা, 
কারণ পুষ্টিমান্‌ ব্যক্তিই সস্থচিত্ত। হুস্থচিত্ত ব্যক্তিই আত্মক্ঞানে তৎপর হইতে 
পারে। কুশভাবও পরাপুজা, কারণ যোগে শরীর রুশ হইলে দেহের প্রতি 
আসক্তি থাকে না। লাভ পরাপুজা, কারণ লাভে সন্তোষ হয়। হানিও 
পরাপুজা, কারণ হানিতে বৈরাগ্য হয়। বৈরাগো মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হয়। 
গ৭সকলও পরাপুজা, কারণ গুণী ব্যক্তি সাধুগণের প্রিয়। দোষও পরাপুজা, কারণ 
উহাতে নিরহস্কারতা আসে। মানও পরাপুজা, কারণ তাহাতে আত্মদেৰ 
সম্মানিত হন। অপমানও পরাপুজা, কারণ ইহাতে মনে নির্বেদ উপস্থিত 
হয়। নির্ববেদের ফলে জ্ঞান-পিপাসা জাগ্রত হইতে পারে । ধনশালিত্ব পরাপুজা, 
হা ধন ধর্তেরই সাধন। নির্ধনত্বও পরাপুজা, কারণ উহাতে ব্র্ধপ্রাপ্তির 
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জন্য আস্তরিক আগ্রহ জাগিয়া উঠে। অপ্রমীদ পরাপুজা, কারণ অপ্রমত 
ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করে। প্রমাদও পরাপুজা, কারণ সংসার-বিস্ৃতিতে ভয় 
হইতে মুক্তিলাভ করে। জাগরণ পরাপুজা, কারণ উহাতে বিশ্বরপের দর্শন 
হয়। স্বপ্নও পরমাপুজা, কারণ উহাতে পরমরমণীয় জ্যোতির্ময় অন্তরধ্যামীর 
সন্দর্শন হয়। স্থযুপ্তি পরমাপুজা, কারণ উহাতে ্রাহ্মীস্থিতি লাভে সমাধিস্থ হয়। 
জ্ঞানীর নিকট কর্ম্মযোগও পরমাপুজা, কারণ কর্মে ত্রহগার্পণ হয়। ভক্তিযোগও 
গরমাপুজা, কারণ ভক্তই ভগবানের প্রিয় । জ্ঞানযোগও পরাপুজা, কারণ জ্ঞানে 
কৈবলালাভ হয়। তুরীয় পরমাপুজা, কারণ তুরীয় সাক্ষাৎকারত্বরপ। জ্ঞানীর 
নিকট সকলই সমান। জ্ঞানী কর্তা হইয়াও অকর্তা, ভোগ করিয়াও অভোক্তা। 
নিত্যতৃপ্ণ নিরাশ্রয় হইয়াও সকলের তৃপ্তিবিধান করেন ও সর্বাশরয়। জ্ঞানী 
স্বয়ং ভীম ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইয়া কোনওরূপ কামন! না রাখিয়া প্রত্যুপকারের 
আশা না রাখিয়া জীবের মঙ্গলবিধান করেন। জ্ঞানী সর্ববভূতের সুহৃদ, তাহার 
ব্যবহারে কোনওরপ আশ! নাই। জ্ঞানী নিরাকাজ্ক। জীবের মন্দলদাধন 
যাহাতে হয় তাহার ,সংসাধনই জীবন্মুক্ত জ্ঞানীর স্বভাব। নিজের কোনও 
অভাব নাই, কর্মের প্রেরণ! তীহার নাই, তিনি ভাবে সর্বদাই স্থির ও নিশ্চল। 
অন্তরের ম্পন্দনেও জ্ঞানী কম্পিত হন না, কিন্তু তাঁহাব প্রভাব সর্বত্র ব্যাপ্ত, 
তাহা নীরব কিন্তু স্বাধীন, তাহ অন্তরের অন্তস্তল স্পর্শ করে। সে প্রভাব 
দীর্ঘকাল আন্তরিক ভাব সন্লীবিত রাখে। জ্ঞানী কাহারও প্রতি দ্বেষ করেন 
না। জ্ঞানী সর্বভূতের মিত্র, অপার তীহার করুণা, সর্বস্বতে অভয়প্রদান 
তাহার ন্বভাব। কেহ আক্রমণ করিলেও, কেহ আক্রোশ করিলেও পুনরায় 
তাহাকে আক্রমণ করেন না, বরং তথ্প্রতি কুশলবাক্য প্রয়োগ করেন। 
জ্ঞানীর মত এমন স্নিগ্ধ বস্তু, এমন পবিত্রবস্ত, আর জগতে নাই, তাহার প্রাণম্পর্শ 
যে অনুভব করিয়াছে, সে জানে জ্ঞানীর স্সেহে কত সরসতা'। বিশ্বের মঙ্গল- 
কামনাই তাহার ব্রত। জ্ঞানীর প্রেমের সহিত সাংসারিক অন্য কোনও 
ভালবাসা তুলিত হইতে পারে না । পিতৃন্সেহ, মাতৃঙ্গেহও ইহার নিকট পরাজয় 
স্বীকার করে। জ্ঞানী নীরস কাষ্ট নহেন। জ্ঞানী পরিপূর্ণ মু্ডিমান্‌ প্রেম 
অনন্ত নির্বরের মত তাহার করুণা বিগলিত হয়। অনন্ত করণাগ্রবাহের বিরতি 
নাই। জ্ঞানী বিপদের আশ্রয়, সম্পদে মনত, দুঃখে আশা, সখের সাথী । জ্ঞানী 
অহৈতুক দয়াসিন্ধু। তাহার “আমার আমার ভাব নাই, আমি আমি ভাব নাই, 
তাহার বহুধৈব কৃটুদ্বকম্‌ ৷” স্থাবরজঙ্গমাত্মক স্কতৃতের অন্তরা জ্ঞানী জ্ঞানী 
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সর্ববভূতের আত্মস্বরপ বলিয়া সর্বত্র সমদর্শন | জ্ঞানীর প্রেম সর্বাত্মপ্রেম। 
আত্মপ্রীতিই সকল প্রেমের“ভিত্তি। জ্ঞানী সর্বাত্বভাবে অবস্থিত। অতএব জ্ঞানীর 
প্রেম সর্বাত্মপ্রেম। সে প্রেমে অবগাহন করিতে পারিলে সংসার-দাবতপ্ত জীব 
শীতল হয়। নিৰ্ম্মম ও নিরহঙ্কার বলিয়াই তাহার দ্বেষ্য-প্রিয় নাই, আত্মীর- 
অনাত্মীয় নাই। জ্ঞানী স্থখদুঃখে সমজ্ঞানী, তাই আঘাত ও পুষ্পাঞ্জলি উভয়ই 
তাহার নিকট সমান। ক্ষমা তাহার স্বতঃ। আক্রুষ্ট এবং অভিহত হইলেও তিনি 
অবিক্রিয়, সর্বদাই সন্তষ্ট। শরীরস্থিতিমাত্র প্রয়োজনে যদৃচ্ছবস্তুপ্রাপ্তিতেই 
॥ সম্তষ্ট। অলাভেও অসন্তোষ নাই। সমাহিতচিত্ত, সংযতম্বভাব, দৃঢ়নিশ্চয় 
জ্ঞানী কখনও আত্মভাব হইতে প্রচ্যুত হন না। ব্ৰহ্মবিৎ জ্ঞানী, ব্ৰহ্মনি্ঠ_ 

ব্ৰহ্মেতে উপরত, শান্ত। ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ তাই গীতায় বলিয়াছেন__“প্রিয়ো 
হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।” আমি জ্ঞানিগণের অত্যন্ত প্রিয় এবং 
তাহারাও আমার প্রিয় অর্থাৎ আমরা উভয়ে অভিন্নাত্মা। সন্যাসী কাহারও 
উদ্বেগের স্থষ্টি করেন ন|। কেহ্‌ তাহাকে সংক্ষভিত করিতে পারে না। 
তাহার হর্ষ নাই, কিন্তু তিনি পরিপুর্ণানন্দে অবস্থিত | অমর্ধ নাই, কিন্ত 
প্রভাব আছে। ভয় নাই, উদ্বেগ নাই। প্রিয় বস্তুর লাভে অন্তঃকরণের 
উৎকর্ষই হর্য। রোমাঞ্চ প্রভৃতি ইহার চিহ্ন। জ্ঞানী ইহা হইতে মুক্ত। 
অভিলবিত বস্তু না পাইলে যে অসহিষ্ণুত| তাহাই অমর্য। জ্ঞানী অমর্ষ হইতে 
মুক্ত। যাহার আকাজ্ষা নাই, তাহার অমর্য হইবে কেন? “শিরো নাস্তি 
শিরোব্যথা+_ইহা কখনই হইতে পারে না । ইন্দিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শেও 
জ্ঞানী নিম্পৃহ। তিনি বাহাভ্যন্তরে শুচি; কোনও কার্য গ্রত্যুৎপন্ন হইলে তাহা 
সদ্য সম্পাদন করিবার জন্য উৎসাহী এবং কার্য্যের প্ররুত অবস্থা-প্রতিপত্তিতে 
দক্ষ। কোনও কৰ্ম্ম আসিয়া উপস্থিত হইলে জ্ঞানী সমস্ত শক্তি প্রয়োগে 
একনিষ্ট হইয়া কাটি সম্পন্ন করেন, বুঝিতেও তাহার বিলম্ব হয় না। কারণ 
জ্ঞানে সকল উদ্ভাসিত। জ্ঞানীর সমস্ত ব্যবহার মনঃপুত । “মনঃপুতং সমাচরেৎ” 
এই বিধি জ্ঞানীর পক্ষেই সার্থক । জ্ঞানী উদাসীন, কোনও পক্ষপাতিত্ব তাহার 
নাই। কামনার বশবর্তী হইয়া কোনও কর্মাই আরম্ভ করেন না। ইষ্টপ্রাপ্তিতে 
হষ্ট হন না। অনিষ্টপ্রাপ্চিতে বিচলিত হন না। অনিষ্টের প্রতি দ্বেও নাই, 
মরণও আকাজ্ঞা করেন না, জীবনও আকাঙ্জা করেন না, কেবল কাল-প্রতীক্ষায় 
থাকেন। বৃক্ষের শুদ্ধ পত্রের মত কেবল কালের প্রতীক্ষা করেন, কাৰ্য্য সম্পন্ন হইলে 
ভৃত্য যেমন মাহিয়ানার জন্য প্রতীক্ষা করে। কর্তব্য তাহার কিছুই নাই। জ্ঞানীও 
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কেবল প্রারন্ধ ভোগ করিবার জন্য অবস্থান করেন। জন্ম মৃত্যু উভয়ই তাহার 
সমান। প্রিয়বিয়োগে তাহার শোক নাই। অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাজ্ষা নাই, 
পুণোর হিনাবও নাই, পাপের হিপাবও নাই । তাহার শক্ত মিত্রে সমজ্ঞান। 
মান অপমানে সমবুদ্ধি | শীতোষ্ণাদিতে তাহার সমভাব, সর্বত্র সঙ্গবজ্জিত । 
নিন্দা ও স্ততিতে তুল্যবোধ। সর্বত্রই মিতভাষী, বাকা সর্বদাই সংযত। 
কাহাকেও মর্খম্পৃক বাক্য বলেন না। নিয়ত বাসস্থান নাই, নিত্যস্থির বুদ্ধি। 
কন্ধের বন্ধন তাহার হয় না; কারণ উদাসীনের ন্যায় তিনি কর্শ্ম সম্পাদন 
করেন। সকল কর্শ্মেই তিনি অসক্ত। তিনি ফলাভিসন্ধি-বজ্জিত। জ্ঞানীর 
একটি মাত্র কর্ম-_সর্বভূতহিত। ব্যক্তিগত কিছুই তাহার করণীয় নাই। 
জ্ঞানের আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত করাই জ্ঞানীর একমাত্র কর্ম্ম। জ্ঞানী 
“পাপপুণ্যে বিহায়” পাপপুণ্য পরিত্যাগ করিয়া আকাশে বিচরণশীল পক্ষীর ন্যায় 
সর্বত্র বিচরণ করেন। তাহার পাদস্পর্শে বন্ুধা পুণ্যবতী হয় । জ্ঞানী কাহারও 
পাপ গ্রহণ করেন না, পুণাও গ্রহণ করেন না। জ্ঞানী যোগযুক্ত, বিশুদ্ধান্তঃকরণ, 
বিজিতদেহ, জিতেন্দ্ৰিয় এবং সর্বভূতাত্মভূতাত্মাী। তাই ভগবানের ভাষায় 
বলিতে গেলে_+কুর্বন্পপি ন লিপাতে”। জ্ঞানী আত্মস্বরূপে অবস্থিত, আত্মা 
অনাদি। আত্মার আদি বা কারণ নাই । যাহা আদিম তাহার ব্যত্যয় হয়, 
নিজ স্বরূপ হইতে বিচ্যুতি ঘটে। আত্মা অনাদি, কারণ আত্মা নিরবয়ব। 
আকার থাকিলেই তাহার বিকার আছে, বিকারের কারণ আছে। আত্মা 
নিব্বিকার, আত্মা নিগুণ। সগুণ বস্তুরই গুণের ব্যতয় হয়। নিগুণের ব্যত্যয় 
নাই, হ্াসবৃদ্ধি নাই, ব্যয় নাই, ক্ষয় নাই, ব্যাপকতম; অতএব আত্মা ‘ন করোতি 
নলিপাতে'। জ্ঞানী আত্মরূপ, অতএব “কুর্বন্নপি ন লিপাতে”। জ্ঞানী কম্মেতে 
অকর্ধ দর্শন করিয়| নিত্য, নৈমিত্তিক, কামা, প্রতিষিদ্ধ নিখিল ব্যক্তিগত কন্ম 
পরিত্যাগপূর্র্বক নিরায়াস, কিন্তু প্রসন্নচিত্তে অবস্থান করেন। বাহ প্রয়োজন 
তাহার নাই। তাই “স্থখমান্ডে’। শরীরস্থ হইলেও, নবদ্ধারবিশিষ্ট পুরে 
অবস্থিত হইলেও সাক্ষিত্বরূপে, ত্রষ্টারপে “নৈব কুর্বান ন কারয়ন্” নিত্যস্থিত। 
গৃহের অভ্যন্তরস্থ প্রদীপ গৃহের ধর্থাক্রান্ত হয় না। সুক্ষ্ম বলিয়া আকাশ 
যেমন লিপ্ত হয় না, সর্বন্রগ বলিয়া বায়ু যেমন লিপ্ত হয় না, সর্ব কম্মের 
প্রবর্তক হুইয়াও কুর্ধ্যের যেরূপ কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব নাই, সচ্চিদীনন্দস্বরূপ 
আত্মীতে অবস্থিত জ্ঞানীও তেমনই কিছু করেনও না এবং করানও না। 
জ্ঞানী তরষ্টারূপে প্ররুতির সকল ব্যাপার দর্শন করেন মাত্র। ব্যক্তিগত দিকে 
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তাহার কিছুই করণীয় নাই; কেবল জগতের কল্যাণের জন্যই প্রারন্ধ ভোগের 
নিমিত্ত জীবনুক্ত অবস্থায় পরিভ্রমণ করেন। বাস্তবিক ধাহার নিজের করণীয় 
কিছুই নাই, তিনিই অপরের জন্য খাটিতে পারেন। ধাহার অনেক কর্তব্য, তিনি 
পরের জন্য থাটিতে অবসর পান না। জ্ঞানী আত্মতৃপ্ত। আত্মাতেই তাহার 
রতি, আত্মাতেই সন্থপরি, বাহ্‌ প্রয়োজন তাহার নাই, অতএব “তস্ত কাধাৎ ন 
বিদ্যাতে। অজ্ঞান ধাহার নাই, তাহার কর্মের প্রসার থাকিবে কেন? তাহার 
অকুতও কিছু নাই, যাহা! করিয়াছেন, তাহাতেও তাহার প্রয়োজন নাই ; কারণ, 
সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ সকল কর্মই জ্ঞানাগ্িতে ভন্মীভূত হুইয়াছে। ভগবানের 
ভাষায় ‘ন চান্য সর্বূতেষু কশ্চির্থব্যপা্রযঃ”। বাস্তবিক জ্ঞানীর কোনও 
কশ্মই নাই, ফলের আকাঙ্ষা তাহার নাই। কর্শ্মের প্রবর্তক উদ্দেশ্য লক্ষ্য 
প্রভৃতি তাহার নাই। তিনি নিত্যতৃপ্ত। অভাব থাকিলে কর্শে প্রবৃত্তি হয়। 
অভাব-পরিশূনঠ ব্যক্তির কর্মপ্রবৃত্তি থাকিবে কেন? পুরুষার্থের জন্যই লোকের 
প্রবৃত্তি । পুরুষার্থ যাহার সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার আশ্রয়ের প্রয়োজন কি? 
পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্যই লোক আশ্রয় গ্রহণ করে। জ্ঞানী তাই আশ্রয়-বিরহিত ৷ 
অতএব কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও তিনি কিছুই করেন না। অভিমান যাহার নাই, 
বাসনার যাহার মূলোচ্ছেদ হইয়াছে, তাহার কর্শ্ম কতগ্রস্তাবে কর্শ্ই নহে। 
“কর্্ণ্যভিপ্রবৃত্তাংপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ”__কর্শে প্রবৃত্ত হইয়াও তিনি 
কিছুই করেন না। কারণ তাহার কর্তৃত্বাভিমানও নাই, ভোক্ৃত্বাভিমানও নাই। 
তিরজঞ সর্বদাই মনে করেন_“আমি কিছুই করি না”। দেখা, শুনা, স্পর্শ করা, 
আত্রাণ করা, গমন করা প্রভৃতি সকল ব্যাপারই প্রকৃতির ৷ ইন্দ্িরগুলি বিষয়ের 
অনথবর্তন করিতেছে, আমি সর্বদাই স্থির। জ্ঞানীর ব্যক্তিগত কোনও কর্ম 
নাই। সমাজের জন্য কর্ম করিলেও করিতে পারেন। ঈশ্বর যেমন লোক- 
চেষ্টার মূলীভূত কারণ হইয়াও অকর্তা, জ্ঞানীও সেইরূপ । ভগবান্‌ যেরূপ 
নিত্যপ্রেমময়, যেমন সর্ব প্রাণীর সহ, জ্ঞানীও সেইরূপ নিতাপ্রেমময় ও 
স্ৃহও। জ্ঞানীর পক্ষপাতিত্ব নাই, কিন্তু তিনি নির্দয় নহেন। জ্ঞানীকে 
অনেকেই শুদ্ধ, নীরস বলিয়! ধারণা! করে। ইউরোপে 50০i০-গণ প্রেমকেও 
অবিষ্ভা মনে করিয়া উদাসীন্যকেই প্রধান বস্তু গ্রহণ করিয়াছে এবং উহাকেই 
জ্ঞান বলিয়া ঘোষণা! করিয়াছে। ভারতেও যোগী সম্প্রদায় ধর্ম্মাধর্শ্ম কেবল 
বুদ্ধির ব্যাপার বলিয়া উদাসীনতাকেই জ্ঞানের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন । 
বাস্তবিক এই উভয় মতেরই দোষ আছে। জ্ঞানীর ওদাসীন্ অর্থাৎ পক্ষপাতিত 
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নাই, কিন্তু জ্ঞানী নির্দয় নহেন। রোমান সা নিরোর ন্যায় নির্দয় ব্যবহার 
উদাসীন্যের মহিমায় মণ্ডিত নহে । উহা! মুত্তিমান্‌ নির্দয়তা। জ্ঞানের পুর্ণাবতার 
আচাৰ্য্য শঙ্কর মৃত্তিমান্‌ গ্রেম। জীবের প্রেমে তিনি ধশ্মপ্রচার করিয়াছেন । 
জ্ঞানসিদ্ধ বুদ্ধদেব প্রেমের মুত্তি। জ্ঞানী কখনও শুষ্ক নীরস হইতে পারেন না। 
শ্রদ্ধা, দয়া, সরলতা, জ্ঞানীর স্বাভাবিক। ভালবাসার বিহ্বলতা৷ বিদূরিত 
করিতে হইবে বলিয়া শ্রদ্ধা, দয় বিসঞ্জন দেওয়া কখনই সমীচীন হইতে পারে 
না। লোকের একপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা আছে যে জ্ঞানী হইলেই শু হয়, 
কিন্ত ইহা অতীব ভ্রান্ত ধারণ যে ব্যক্তি সর্বভূতে আপনাকে দর্শন করে 
আর সর্ধভূত যে আত্মায় সন্দর্শন করে, তাহার পক্ষে প্রেমশূত্য হওয়া সাজে 
না। জ্ঞানীর মত প্রেমিক জগতে আর নাই। জ্ঞানী প্রতিদান চাহেন না। 
জ্ঞানীকে 9৫০1০ অথবা নীরস যোগীর দলে গ্রহণ করা অতীব অন্তায়। জ্ঞানীর 
ভালবাসায় বিহ্বলতা| নাই, আকাঙ্ষ নাই, তিনি স্বর্গগর্পার মত নিয়ত অনাবিল । 
উহাতে পঞ্ধিলত| নাই, আশার পীড়ন নাই, তীব্র ব্যাকুলতা নাই, আছে কেবল 
স্বচ্ছ সরল উদার নিষ্কাম ভাব। কখনও লোকসংগ্রহার্থ কর্শ্ম করিলেও তাহাতে 
কামনা নাই, সঙ্কল্প নাই। জ্ঞানী সর্বদাই কর্মে অকর্শ্ম দর্শন করিতেছেন, 
আবার কখনও লোকসংগ্রহে নিবৃত্ত হইয়৷ কেবল শরীরস্থিতিমাত্র প্রয়োজনে 
অবস্থান করেন। জ্ঞানী নিরাশী, সংযতচিত্ত, সমস্ত পরিগ্রহশূন্ত হইয়া শরীরমাত্র 
প্রয়োজনে কর্ম করিয়াও অকর্তাবোধ থাকাতে কর্মের বন্ধন প্রাপ্ত হন না। 
আকাশে যেমন কোনও বস্তর সংশ্রেষ হয় না, তেমন জ্ঞানীতেও সংশ্লেষ হয় না? 
পন্মপত্রে জলের ন্যায় জ্ঞানী কর্শ্ম করিয়াও বন্ধনে আবদ্ধ হন না। আশা, 
আকাজ্ষা৷ থাকিলে বন্ধন হয়, কিন্তু নৈরাশ্তে বন্ধন নাই। যদৃচ্ছালাভ-সন্তষ্ট 
জ্ঞানী সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি বলিয়াই কর্ন করিয়াও বদ্ধ হন না; কারণ 
তাহার ফলাকাজ্া নাই। জ্ঞানী সর্বত্রই ব্্ষদর্শন করেন। সমস্ত ক্রিয়া কারক 
ভেদবুদ্ধি তাহার বিদুরিত হয়। জ্ঞানী তাই দেখিতে পান_ 
ব্ৰহ্মাপণং ত্রহ্মহবিত্র্ধান্নৌ ত্ৰহ্মণ! হুতম্‌ ৷ 
ব্ৰহ্মৈব তেন গন্তব্যং ত্ৰহ্মকৰ্শ্মসমাধিনা ॥ 

সৰ্ব্বত্ৰ ব্রহ্মদৃষ্টিতে তাহার কর্ধের অবসর থাকে না। জ্ঞানপ্রমাণ জন্ত জ্ঞান 
ব্ততন্, কিন্তু কণ্ম পুরুষতন্ত্র। কর্ম্ম পুরুষত্্ হওয়ায় পুরুষ করিতেও পারে 
আর না করিতেও পারে, অন্তরূপও করিতে পারে। কিন্ত জ্ঞান পুরুষত্ব নহে, 
জ্ঞান সর্ধত্র একরন, ইহার একরূপ করা, অন্যরপ করা চলে না? কারণ জ্ঞান 


৪২০ কৰ্ম্মতত্তব 


বস্তুনিষ্ঠ তাই জ্ঞানী যখন জীবন্মুক্ত অবস্থায় লোকব্যবহারে প্রারন্ধ ভোগ 
করেন, তখন নিথ্যাত্ববোধে কর্শ্ম করায় সর্বদাই অকর্তারূপে অবস্থান করেন। 
সকল কৰ্ম্মই প্রকৃতির ব্যাপার ইহা! জনিয়া! প্রকৃতি হইতে পৃথকৃত্ববোধ থাকায় 
কোনও ব্যাপারেই জ্ঞানী লিপ্ত হন না। কেহ প্রশ্ন তুলিতে পারেন, জ্ঞানী 
যখন নিশ্চেষ্ট, তখন স্তব্ধ হইতে পাঁরেন। আমরা তদুত্তরে বলিব, তাহা! কখনই 
হইতে পারে না; কারণ স্তন্ধভাব তামপিকতা, জ্ঞানীর তাহা নাই । আর এক প্রশ্ন 
উদিত হইতে পারে__জ্ঞানী কি স্থখছুঃখের অতীত? তদুত্তরে বলিব, জ্ঞানী 
দুঃখ-নিবৃত্তির ও পরমানন্দ-প্রাপ্তির জন্য সাধন করেন । বাহিরের স্থখদুঃখের 
অতীত হইবার জন্য অর্থাৎ ছন্দাতীত হইবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাকেন। 
বিচলিত হওয়া! তাহার ধর্মমবিরুদ্ধ। সে অর্থে তিনি স্থখছুঃখের অতীত । 
নিজের ব্যক্তিগত স্থুখদুঃখের অতীত হওয়া জ্ঞানীর ধর্ম, কিন্তু পরমানন্দ-প্রাপ্চি 
লক্ষ্য এবং জ্ঞানী আনন্দরস্বপ । পারমাধিক হিসাবে স্থখ ও আনন্দ 
একই বস্ত। অতএব জ্ঞানী স্থখস্বরপ হওয়াতে সুখের অতীত বলা যাইতে 
পারে না, কিন্তু সাংসারিক খণ্ডিত স্থখের অতীত হওয়া প্রত্যেক সাধকের 
পক্ষে প্রয়োজনীয়। জীবের জন্য তাহার দুঃখ আছে কিনা__এ প্রশ্ন উদিত 
হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলিব__ছুঃখ নাই, কিন্তু প্রেম আছে । সর্বভূতের 
অন্তরাত্মারূপে তিনি সর্ব প্রাণীর স্হ্ৃৎ। জীবের দুঃখে জ্ঞানী কাতর বা ব্যাকুল 
নহেন, কিন্ত প্রেমে তিনি স্বাধীন-ও স্বস্থ ৷ প্রারন্ধভোগ পর্য্যন্ত তিনি নাট্যশালার 
অভিনেতার মত ব্যবহার করেন। মোহিনী যেমন গ্রতাপসিংহ হইয়া 
প্রতাপের অভিনয় করিল, কিন্তু নিজের স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইল না, সেইরূপ 
জ্ঞানী নিজ স্বরূপে স্থির থাকিয়া! ব্যবহার সম্পন্ন করেন; ধ্যেয়বস্ত ত্যাগ করিয়া 
পূৰ্ণ দৃষ্টিতে জীবনুক্ত অবস্থায় স্বস্থভাবে বিচরণ করেন। তাই সর্বত্র আত্মভাবে 
অবস্থান করায়, সকলই তাহার প্রিয়; কারণ আত্মা হইতে প্রিয়তর বস্ত আর 
কিছুই নাই। যে ব্যক্তি সর্বাত্মভাবে অবস্থিত তাহার মত প্রেমিক আর কে 
হইতে পারে? তাই জঞানী-_“অন্তঃসংত্যক্তঃ সর্বাশো বহিঃ” সর্ব বিষয় 
আচরণ করেন। তাহার অন্তরে নৈরাশ্য, কিন্ত বাহিরে তিনি আশায় উৎফুল্প। 
জ্ঞানীর প্রেমে সকল বস্তু স্মাত হয়। দুঃখে বিগলিত হওয়! জ্ঞানীর পক্ষে 
সম্ভব নহে, কিন্তু তাহার দয়ার পুণ্যপ্নাবনে জীবজগৎ পরিত্ৃপ্তি লাভ করে। 
আত্মজ্ঞানীর প্রারব্বভোগের অন্য আর কোনও তাংৎপর্য্য নাই। জ্ঞানীর সেই 
জীবনটি কেবল 'পরোপকারায়” | সন্মযাসীর জীবন “স্বাত্মার্থং পরোপকারায়।» 


জ্ঞানীর কন্ম ৪২১ 


বাস্তবিক ধাহার নিজের অভাব নাই, তিনিই পরকে দিতে পারেন! 
সন্যাসী পূর্ণকাম, তাই তিনি বিতরণ করিতে পারেন। উপকার সক্ষমের 
ধন্ম। জ্ঞান কেবল নিজের শান্তিতেই পর্যবসিত নহে, সমাজের কল্যাণেও 
ইহার সার্থকতা ৷ “কুলং পবিভ্রং জননী ক্কতার্থা বন্থন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন” 
_এই বাকোর সার্থকতা জ্ঞানীর মহিমায়। কেহ কেহ বলেন__- 
সন্নাসীর বা জ্ঞানীর জীবন স্থার্থপর। আমরা তদুত্তরে বলিব-ইহা 
অতীব ভ্রান্তমত। ইহা অদূরদর্সিতার পরিচায়ক জ্ঞানীর নীরব প্রভাব 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মহান্‌ জিনিস আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট করে, 
চিত্তে প্রভাব বিস্তার করে। দিগন্তপ্রলারিত সমুদ্র, অন্রভেদী, মেঘস্পর্শী পর্বত, 
নীরব ভাষায় আমাদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে। পর্বত প্রভৃতি জড় জিনিস 
হইয়াও যখন আমাদের চিত্তে প্রশান্ত ভাব আনয়ন করে, তখন জীবন্ত, জাগ্রত, 
ুদ্তিমান্‌ জ্ঞানস্বরূপ কেন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না? স্থলদর্শীও 
এ প্রভাব বুঝিতে পারে । কোনও শক্তিমান ব্যক্তির নিকট আমরা স্বভাবতঃ 
অবনত হুই। শক্তিমানের প্রভাব আমাদের জীবনে আমরা অঙ্গভব করি । 
জ্ঞানী সর্ধশক্তির আশ্রয় । তাহার প্রভাব অবশ্যই আমাদের হদয়ক্ষেত্রে শক্তির 
সঞ্চার করিবে । জগতে সুক্ষ বস্তরই শক্তি বেশী। আকাশের শক্তি বায়ুর শক্তি 
হইতে বেশী। বার শক্তি তেজের শক্তি হইতে বেশী। জ্ঞানীর প্রভাব কুক, 
সুক্ষ্ম বলিয়াই উহার শক্তি সমধিক । কৃচির অগ্রভাগে যে সামান্য বিষ থাকে 
তাহাতে মৃত্যু যত শীঘ্র হয়, তত শীন্র হয়ত লগুড়ের আঘাতে হয় না। আর 
একটি বিষয় ভাবিবার আছে, সংসারী লোকের স্বার্থ আছে। পরিবারের 
জন্যই হউক, অথবা নিজের জন্যই হউক, কতকট! পরিমাণ স্বার্থপরতা তাহার 
আছে। কিন্তু জ্ঞানীর পরিবারও নাই, নিজের জন্যও কিছুই করিবার নাই, 
স্বার্থপরতা তাহার আদপেই নাই; অতএব আমাদের বিবেচনায় জ্ঞানীর মতন 
নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম, পরার্থপর কন্দা আর কেহই নাই। সামাজিক কর্তব্য সেই 
বেশী পালন করিতে পারে, যাহার স্বার্থপরতা নাই । যাহার আস্তরিক অভাব- 
বোধ সমধিক, সেই ব্যক্তিই স্বার্থপর হয়। জ্ঞানীর অভাব নাই; অতএব তিনি 
স্বার্থপর হইতে পারেন না। দুই-চারিজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও অযথা 
গব্বিত ব্যক্তি বিচার করিতে ন! পারিয়! এরূপ ভ্রান্তমত পোষণ করে। 
যাহাদের স্বার্থ আদপেই নাই, তাহাদিগকে স্বার্থপর বলা অতীব অন্তায়। 
পারিবারিক প্রবাহে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া যে ব্যস্ত, সে ব্যক্তি যখন জ্ঞানীকে 


৪২২ কম্মতত্ব 


‘আধ্যাত্মিক স্বার্থপর’ বলিয়া গালি দেয়, তখন মনে হয়, এই ব্যাক্তির 
রোগ ছুশ্চিকিৎস্ত । ঘাহাদের পারিবারিক চিন্তা আছে, তাহারা সকল 
সময় সমাজের মঙ্গল চিন্তায় ব্যয় করিতে পারে ন|। কর্ণ্মী প্রভৃতির 
আত্মোক্নতির চিন্তা আছে, নিজকে নিয়াও কতকটা পরিমাণে ব্যাপৃত 
থাকিতে হয়, কিন্তু জ্ঞানীর নিজের জন্য কোনও চিন্তাই নাই। আত্মপর 
তাহার নাই, পক্ষপাতিত্ব নাই। দেশ, কাল, বস্তুর গণ্ডী দিয়া সকলকে কাধ্য 
করিতে হয়, কিন্তু জ্ঞানীর কোনও গণ্ডীই নাই। জ্ঞানীর কর্মের ভিত্তি পূর্ণ 
একতে, তাই তাহাতে গণ্ডী নাই। বাহিরের ব্যবহার জ্ঞানী সমভাবে রাখিয়া 
ভিতরে একরসে সকলকে প্রভাবিত করেন। বাহিরের ব্যবহার রক্ষা করা . 
জ্ঞানীর স্বভাবজ ; কারণ বাহিরের ব্যবহার রক্ষ। না করিলে সামাজিক স্থিতি 
রক্ষিত হয় না। জ্ঞানী ভিতরে সমরস ব্রহ্মবস্তই দেখেন । বাহিরের ব্যবহারে 
তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া লৌকসমাজ ধ্বংসের পথে যাইবে । এইজন্যই 
স্থিতি ব্যবহার মধ্যাদা তত্বজ্ঞ কখনই উল্লজ্বন করেন না। কারণ সমাজকে এত 
ভালবাসিতে আর অন্য কেহই জানে না। সকলের ভালবাসায় স্বার্থ আছে, 
আতে ঘা লাগিলেই লোক ফোন করিয়া উঠে ; তাই সমীজপ্রেম জ্ঞানীর মত 
আর কাহারও নাই। সাধারণে আদান-প্রদান চায়, কিন্ত জ্ঞানীর কোনও 
আকাঙ্ষাই নাই। স্বার্থ তাহার নাই, স্বার্থে আঘাত লাগিবে কি প্রকারে? 
এরূপ নিঃস্বার্থ প্রেমিক না হইলে জগতের স্থিতি রক্ষিত হইতে পারে না। 
সকলেরই ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে, কিন্ত জ্ঞানী তাহার অতীত; অতএব জ্ঞানীর 
মত নিঃস্বাথ প্রেমিক আর কেহই নাই। 

কেহ কেহ আপত্তি উাপিত করেন_ জ্ঞানী সমাজ হইতে দূরে থাকেন। 
ধাহাদের বনভূমিতে অবস্থান, তীহীরা কি প্রকারে সমাজের মঙ্গল করিবেন? 
উত্তরে বলিব, সমাজের সহিত তাহারা বিচ্ছিন্ন নহেন। বনভূমিতে অবস্থান 
করিলেও ভিক্ষার্থ তাহার! গ্রামে প্রবেশ করেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা 
আলোচনায় তাহাদের প্রভাব পরিরক্ষিত হয়। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব? 
অনন্ত বিস্তারিত আকাশ সকলেরই চক্ষুর সম্মুখে, কিন্তু সেইদিকে নিবদ্ধদৃষ্টি না 
হইলে কি মনে অনন্তের ভাব জাগিয়া উঠে? হিমালয় পর্বত বনরাজিতে 
আবৃত। তাহার নিকট উপস্থিত না হইলে কি চিত্ত প্রভাবিত হয়? সমুদ্রের 
নিকটে উপস্থিত না হইলে কি চিত্ত প্রভাবান্বিত হয়? অবশ্যই বলিতে হইবে, 
নিকটে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক | মহান্‌ বস্তুর নিকটে যাইতে হয়। হিমালয় 


জ্ঞানীর কর্ম্ম ৪২৩ 


প্রভৃতির বর্ণনা পড়িয়া চিত্তে এক প্রকার ভাব হয়। ইহা! কি নীরব প্রভাব 
নহে? দূর হইতেও কেবল বর্ণনায় প্রাণে এক অপুর্ব ভাবের সঞ্চার হ্য়। 
জ্ঞানীর সম্বন্ধেও তাহাই । তাহার বর্ণনা লোকমুখে অথবা গ্রন্থে শুনিয়া, অথবা 
তাহার উপদেশাদির বিষয় অবগত হইয়া তাহার চিন্তার অংশ পাইয়া আমাদের 
চিত্তেও এক নৃতনতর স্থর বাজিয়া উঠে। সূর্য্য আমাদের নিকট হইতে বহু 
দূরে, কিন্ত তাহার নীরব প্রভাব হইতে কি আমর! বঞ্চিত? সহশ্র সহ 
প্রদীপের আলোক হইতে কি তাহার তেজ প্রখর নহে ? যতই কাচের চোঙ 
( চিমনি ) দিয়া আলোক ঢাকিয়া রাখি না কেন-চন্জ্রের মতন ্গিগ্ধ হইবে কি? 
চন্দ্রের নীরব প্রভাব আমাদের অন্তরে নৃতন ভাব আনে নাকি? নদীর প্রশান্ত 
ভাব আমাদের চিত্তকে প্রভাবান্বিত করে নাকি? অতএব দূরে থাকিলেই 
যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, এমন নহে, বরং শক্তির আতিশয্য থাকিলে 
দুরের প্রভাব কম হয় না। প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলে মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী । 
প্রকৃতির শক্তি যখন তাগুবলীলীয় ঝড়, বিদ্যুতে, প্রাবনে প্রকটিত হয়, তখন 
তাহাতে লোক অভিত্বৃত হয়। তাগুবলীলার শক্তি আমাদের স্থূল চক্ষৃতে 
প্রতিফলিত হয় এবং আমাদের সন্নিকটে শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই, কিন্ত 
তাহাতে আমরা অবশ হইয়া পড়ি। জ্ঞানীর শক্তির বিকাশ দূর হইতে হয়, 
তাহাতে তাগুবলীলা থাকে না। তাহাতে লোককে অভিভূত করে না। 
উহার স্গিগ্ধ শীতল প্রভাবে চিত্তবৃততি প্রকাশশীল হয়, কিন্ত স্ব হয় না। পক্ষপাতী 
ব্যক্তি নিকটে থাকিলেও তাহা ছাঁরা সমাজের মঙ্গল সাধিত হয় না। উদাসীনের 
প্রভাব তাই সমাজের পক্ষে অধিকতর উপকারী । জ্ঞানীর ভ্রমপ্রমীদ নাই। 
অতএব জ্ঞানী কর্শ্মের প্রমাণস্বরপ । তিনি তাই সমাজের প্রাণ। সর্কপ্রকারেই 
সমাজের মঙ্গল সর্ধবত্যাগী সন্গ্যাসীই করিতেছেন । 

এস্থলে আর একটি প্রশ্ন হইতে পারে-_এরূপ প্রেমিক কর্ম্মক্ষেত্রে প্রমাণ- 
স্বরূপ হইলে সমাজের ব্যবহার চলিতে পারে কি? যাহার প্রেম সর্ধবাবগাহী, 
যাহার দয় সর্বত্র পরিব্যাপ্, যাহাতে ভেদবুদ্ধি নাই, তাহা দ্বারা সমাজের শৃঙ্খলা 
রক্ষিত হইতে পারে কি? উত্তরে বলিব_-অবশ্তই পারে। স্নেহে বিহ্বল 
হইলে বিচার থাকে না, কিন্ত জ্ঞানীর বিহ্বলত। নাই, বিচার আছে; তাহার 
প্রেম বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে সংস্কৃত। বিশেষতঃ সমাজের প্রতি তাহীর প্রেম স্বতঃ ও 
স্থাভাবিক। শৃঙ্খলা! রক্ষা করার জন্যই ধাহার অনাবিল প্রেমপ্রবাহ বহমান, 
তাহার আদর্শে সমাজ অন্ুবর্তন করিলে ব্যবহার অবশ্যই চলিবে । লোকস্থিতি 


৪২৪ কর্মমতত্ব 


রক্ষার জন্যই তাহার প্রেম পরিব্যাপ্ত । তাঁহার নিকট সকলই সমান, লোক- 
স্থিতির জন্য ছুষ্টের শাসন ও শিষ্টরের পালন প্রভৃতির বাবস্থা দিবার অধিকার 
তাহারই ; কারণ তাঁহার বিচার নির্দোষ । ভ্রম, প্রমাদ, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি 
দোষ তাহার নাই । ভগবান্‌ যেমন বিচারক, জ্ঞানীও তন্দ্রপ। অতএব এই 
প্রশ্ন উাপিত হইতে পারে না। জ্ঞানী কর্মক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক | জ্ঞানী সমাজের 
গুরু। জ্ঞানী কর্মের প্রমাণ। জ্ঞানী কক্ষ্ীর আশ্রয়। অন্য এক আপত্তি 
উত্থাপিত হইতে পারে__কর্মত্যাগীর কর্শ্মকুশলতা থাকিবে কেন? উত্তরে বলিব__ 
ূর্থের চেয়ে বুদ্ধিমানের কর্মকুশলতা৷ সমধিক। পুর্ণজ্ানীর কুশলতা আরও 
অধিক হইবে; কারণ কিছুই তাহার অবিদিত নাই। মূর্খের যে কাধ্য করিতে 
অধিক সময় লাগে, বুদ্ধিমান্‌ কৌশলে তাহা শীঘ্রই সম্পাদন করেন। জ্ঞানীর 
সকলই আয়ত্ত । অতএব এ আপত্তির অবকাশ নাই। যাহার নিজের জন্য 
ভাবনা নাই, সেই বাক্তিই দশের জন্য ভাবিতে পারেন। যাহার নিজের করণীয় 
নাই, নেই ব্যক্তিই অন্যের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারেন। যে নিজের কাধ্যে 
ব্যস্ত, মে পরের কর্তবা নির্ধারণ করিবে কখন? অতএব কর্মক্ষেত্রে জ্ঞানীর 
প্রভাব সর্ক্বোপরি। তাহার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শত সহস্র প্রাণে আশার সঞ্চার 
হয়। তাঁহার নীরব হাস্যে শত শত হৃদয়ে বীর্যের বিকাশ হয়। তাহার 
করুণায় শত শত চিত্তের মলিনত! বিদূরিত হয়। তাঁহার প্রভাবে শান্তির 
উদ্দীপনায় বুক ভরিয়| যায়। তাহার অস্পর্শ প্রেরণায় নববলের উন্মেষ হয়। 
তাহার উদারতায় চিত্তের নৈর্মল্য সাধিত হয়। সে অস্পর্শ স্পর্শ যে অন্ুভব 
করিয়াছে, সেই আনন্দ-পরিপ্রুত হইয়াছে । মানবীয় ভাষায় তাহা বলিতে পারা 
যায় না। তাহা অবর্ণনীয় । জ্ঞানী প্রত্যক্ষ নারায়ণ। শাস্তিরাজোর বিস্তারই 
জ্ঞানীর কণ্ম। তাঁহার ভেদাভেদবুদ্ধি বিদূরিত হইয়াছে, পুণ্য-পাপ বিশীর্ণ 
হইয়াছে, মায়া-মোহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সন্দেহের বৃত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। শব্দাতীত 
ত্রিগুণরহিত তত্ববোধ তাহার উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞানী তাই ত্রিগুণাতীত পথে 
বিচরণ করেন, তাহার বিধিও নাই, নিষেধও নাই । চিরশান্তিপ্রদানই তাহার 
ধন্ম। জ্ঞানই তাহার বল, বিচারই তাহার অঙ্কুশ, দয়াই তাহার জীবনের 
উপাদান। সর্বত্র সমভাবই তাহার সাধ্য । 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 
অধিকার 


আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এতাবৎকাল পাইলাম_অধিকার ৷ প্রত্যেক 
মানুষের শক্তিসামর্থা, প্রাকৃতিক উপাদান, অবস্থা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়াই 
অধিকার নির্গত হওয়া উচিত। ইংরাজীতে যাহাকে ‘Station and 105 
845০১ অবস্থান ও কর্তব্য বলে, তাহা অনেকটা পরিমাণে অধিকারের গ্যোতক। 
অবস্থান ও কর্তৃব্যে প্রাকৃতিক উপাদানের হিসাব রাখে না, কেবল বাহিরের 
দিক্‌ দেখিয়াই ব্যবস্থা দেওয়া হয়, কিন্তু অধিকার বলিতে প্রাকৃতিক উপাদান 
বিশেষভাবে অন্বপিবিষ্ট। মূল অধিকার নির্ণয়ে চিত্তের বৃত্তিই বিশেষরূপে বিচার 
করিতে হয়। বিপদের ধন্ম সম্পদে নহে, এই অধিকার নির্ণয় বাহিরের ৷ 
শিক্ষকের কর্তব্য ও পিতার কর্তবোর বিরোধ ঘটিলে একই ব্যক্তির পক্ষে 
অধিকার নির্ণয় স্থুকঠিন। কবি বলিয়াছেন__ 

প্রভুর কর্শ্মে বীরের ধর্মে বিরোধ মিটাতে আজ । 
ুরগছুয়ারে পড়িয়া, রহিল ছুর্গেশ দুমরাজ ॥ 

এইরূপ দ্বন্দ নিয়তই বাহিরের অধিকারে উপনীত হয়। দন্দের মীমাংসা 
অত্যন্ত কঠিন হয়। Conflicting duties পরস্পর-বিরোধী কর্তব্য বাহিরে 
সর্বদাই উপস্থিত হয়। দৃষ্টান্তন্বরূপ গ্রহণ করা যাক-_মোহিনীর পুত্র নৈন্যদলে 
প্রবেশ করিয়াছে। সে নিজে সেনাপতি ৷ পুত্রের অপরাধ হইল, প্রাণদণ্ডের 
ব্যবস্থ দিতে হইবে। পিতার কর্তব্য পুত্রকে রক্ষা করা ও সংগোধন করা। পুলের 
যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহার বিধান করাই পিতার কর্তব্য, পক্ষান্তরে সেনাপতির 
কর্তব্য শাসন করা। পুতের দৃষ্টান্তে অন্তান্ত সেনাগণও খারাপ হইতে পারে। 
সে ক্ষেত্রে সেনাপতির কর্তব্য পুত্রের শিরশ্ছেদ । পুত্রকে জীবন সংশোধিত 
করিতে না দিয়াই তাহার মৃত্যুদণ্ডা্ঞা পিতাকে বিচলিত করিতে পারে। 
এক্ষেত্রে মোহিনীর পক্ষে কর্ত্ব্যনির্ণন-_কোন্‌ অধিকার তাহার পক্ষে বিশেষ 
ভাবে অবলমবনীয় তাহা নির্দারণ করা অতীব কষ্টকর | ভিতরের অবস্থার 
উপরেই তাহার অধিকার নির্ণীত হওয়া উচিত। পরশুরাম যখন পিতার 
আদেশে মাতৃহত্যা করেন, তখন অন্তরের অন্তরে নিজের অধিকার পর্ধযালোচনা 
করিয়। নিজের কর্তব্য নির্ণয় করিতে হইয়াছে। অধিকার নির্ণয় ব্যক্তিগত, কিন্ত 


৪২৬ কম্মতন্ 


ব্যক্তিগত হইলেও ভিতরের অবস্থার দিকে সমধিক জোর দেওয়া আবশ্যক । 
উপযোগিতা! ও উপকারিতার হিসাবে উপযোগিতা ব্যক্তিগত, উপকারিতা 
সমাজগত। উপযোগিতার উপরেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত এবং এই উপযোগিতা 
অন্তরের হিসাবেই অধিক পরিমাণে “নির্ণাত হওয়া আবশ্যক। স্বাভাবিক 
উপাদানের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া নির্ণয় করিলে মানুষ তাহার জীবনে গ্রহণ করিতে 
পারিবে না। শক্তি, সামর্থ্য ভিতরের বস্ত। এই শক্তির মূলে প্রাকৃতিক 
উপাদান। ইহার উপরে ভিত্তি করিয়া পারিপাশ্থিক অবস্থার ভিতর দিয়া 
অধিকার নিদ্ধীরণ করিতে হয়। কর্মযোগী, ভক্তিযোগী, ধ্যানযোগী ও জ্ঞানী 
সকলেরই ব্যক্তিগত দিকে অধিকার ভিতরের, কিন্তু পারিপাশ্বিক অবস্থা সকলেরই 
ভিন্ন॥ সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সকল অবস্থায় সন্ন্যাসীর ন্যায় আচরণ বিগহিত | 
সন্্যাসীর পক্ষে বিধিনিষেধ নাই, কিন্তু অন্যান্য সকলের পক্ষেই বিধিনিষেধ প্রতি- 
পালন করিতে হয়। সমাজের মঙ্গল সংসাধন, রাজ্যের শৃঙ্খলা সংস্থাপন সকলের 
পক্ষেই বিহিত, কিন্ত জ্ঞানী কর্শ্ম করেন স্বাভাবিক প্রেমে । তাহার পক্ষে বিধির 
প্রাবল্য নাই”_অর্থাৎ কম্ম তাহার ইচ্ছাধীন, অন্যান্য সকলের অবশ্যকর্তব্য। 
আন্তরিক ভাবের উপরে ভিত্তি না গড়িলে অধিকার নির্ণীত হইতে পারে না। 
মানসিক গঠনের উপরেই অধিকার নির্ভর করে। তামসিক উপাদানের 
লোককে সাত্বিক করা যায় না। ক্রমশঃ স্বাভাবিক নিয়মে তাহার মানসিক 
গঠনকে নৃতনভাবে সংস্কৃত করিতে হইবে । বলপুর্বক পরিবর্তিত করিতে গেলে 
অস্থাভাবিকতায় অনধিকারীর-_-অসমর্থের চেষ্টার ফল বিফল হইবে । মানবের 
মৌলিক সাম্যের উপরে বৈষম্যের লীলা নিয়ত চলিতেছে। বলপূর্বাক এক- 
শ্রেণীর বৃক্ষকে অন্য শ্রেণীতে পরিণত করা যায় না। একশ্রেণীর মানবকেও 
সেইরূপ বলপূর্ববক অন্য শ্রেণীতে পরিবত্তিত করা যায় না। যদিও বৃক্ষ হইতে 
মানবীয় প্রাকৃতিক উপাদানের বৈশিষ্ট্য আছে, তথাপি একজন মানুষকে ঠিক 
অন্ত একজনের সমান করা যায় না। জগতে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সাম্য নাই। 
সাম্য একমাত্র ভগবানেই বর্তমান। জ্ঞানে সমতা আছে, ব্যবহারে সমতা 
নাই, কিন্ত সাদৃশ্য আছে। স্বাভাবিক নিয়মে চিত্তের গতি ক্রমশঃ পরিবত্তিত 
করিয়া উপাদানের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিতে হয়। যে সংস্কার মানুষ পাইয়াছে, 
তাহার আমূল পরিবর্তন একদিনে বা সামান্য সাধনায় সংসাধিত হয় না। বল- 
পূর্বক স্বভাব পরিবত্তিতও হয় না। অধিকার নির্ধারণে আত্তরিক বৃত্তির 
দিকে একান্ত নজর রাখিতে হইবে। স্বাধীন ভাবের উন্মেষের জন্যই 


অধিকার ৪২৭ 


অধিকারের আবশ্যক | বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান ধৰ্ম্ম এই অধিকারবাদ 
অস্বীকার করিয়া জগতের অকল্যাণ সাধন করিয়াছে । যাহ! স্বাভাবিক, যাহ! 
সহজাত সেই ভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । রোগীর পক্ষে যাহা আবার 
নীরোগের পক্ষে তাহা৷ অনাবশ্যক । সকলকে এক ছীচে ঢালাই করা যায় না। 
সকল বৈশিষ্ট রক্ষা করিয়াই আন্তরিক সাম্যে একত্ব স্থাপিত হইতে পারে; 
অতএব অধিকার নির্ণয়ে প্রথম ও প্রধান প্রাকৃতিক উপাদান ; দ্বিতীয়, পারি- 
পাশবিক অবস্থা ৷ পারিপান্থিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না দিলে মানুষ স্বার্থনর্কব্ 
হইতে পারে ; উপকারিতার প্রতি দৃষ্টি থাকে না। বিশেষতঃ, অবস্থান্থমারে 
বাবস্থা না হইলে সমাজ চলিতে পারে না। তাই ভগবানের ভাষায় বলিতে 
হয়_+ন্বধর্্ে নিধনং শ্রেয়; পরধর্শ্মো ভয়াবহঃ।” চিত্তের বিপরীত বাবহার 
করিতে গেলে মানুষ দীড়াইতে পারে না। পূর্বে বল! হইয়াছে, প্রত্যেকের 
বিশ্বকে অখণ্ড বিশ্বে পরিণত করিতে হইবে, কিন্তু যে যতক্ষণ যে বিশ্বে আছে, 
ততক্ষণ সেই বিশ্বে থাকিয়াই তাহাকে কৰ্ম্ম করিতে হয়। কম্মযোগীর ভগবত 
্রীতিই স্ব্থ। ভক্রের ঈশ্বরার্থ কর্ম্মই সর্বস্ব । বৈষ্ণবের বিষ্ণুই সর্বস্থ। 
শৈবের শিবই সর্বস্ব ; এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সকলকে এক 
মহাবিশ্বের অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে-_ইহা যেন বিশ্বত না হই। অধিকারের ইহাই 
প্রকৃত তাৎপর্য্য। কর্্মভূমিতে অধিকার সর্ববপ্রধান বস্ত। অনধিকারীর চেষ্টা 
উন্মত্ত চেষ্টা ৷ তাহাতে নিজেরও মঙ্গল হয় না, সমাজেরও কল্যাণ সাধিত হয় 
না। আমাদের মনে হয়, এই মতের অনুবর্ভন করিলে সকল বিবাদের 
মীমাংসা হয়, সকল দ্বৈধ বিদূরিত হয়। ব্যবহারক্ষেত্রে আমাদের মতের 
প্রয়োগ অন্যত্র দেখাইবার ইচ্ছা রহিল। অন্তান্ত মতগুলির আভাসে উল্লেখ 
করিয়াছি দ্বিতীয় খণ্ডে তদ্‌ব্যিয়ে বিস্তৃত আলোচন! করিব। এইভাবের উপরে 
কর্ম্মের সৌধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই চিন্তায় সমস্ত প্রচেষ্টা অঙ্রঞ্জিত 
হইবে। এই সাধনায় মানবসমাজ অনন্ত কল্যাণের পথে অগ্রপর হইবে । 
জীবের চরম লক্ষ্য মুক্তি লাভ হইবে, পরম শান্তিতে অবস্থানে জীব রুতকুতাখ 
হইবে। পরমানন্দে জীব আর ভগবান্‌ এক হইবে । মহাবাক্যের সার্থকতা 
সম্পন্ন হইবে । আনন্দে জনম, আনন্দে জীবন, আনন্দে মহামিলন সংসাধিত 
হইবে। তখনই সচ্চিদানন্দের প্রতিষ্টা হইবে । 
ওম্‌ শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি ॥ 


দ্বিতীয় খণ্ড 


পাতনিকা 


প্রথম খণ্ডে আমর! কর্ের সকল দিক্‌ দিয়াই বিচার করিয়াছি। এই 
খণ্ডে আমরা দার্শনিক ও বিভিন্ন ধর্মমতের কর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা করিব। 
আমাদের প্রতিপাদিত বিষয়ের সহিত মতের অনৈক্য ও এক্য সংক্ষেপে 
গ্রপঞ্চিত করিবার ইচ্ছা আছে। যে স্থলে অনৈক্য আছে, সে স্থলে যুক্তি 
প্রভৃতি প্রমাণবলে খণ্ডন করিয়া! অনুপষোগিতা প্রদর্শন করিতে হইবে । কর্শ্মের 
প্রসঙ্গে যত পরিমাণ আবশ্যক, তাহাই গ্রহণ করিব। প্রত্যেক দর্শনের বা 
দার্শনিকের অখবা ধর্মের মত আমর! বিকৃত করিব না, কর্মক্ষেত্রে যে পরিমাণ 
প্রয়োজন তাহার বিশদ আলোচনা করিব, সম্পূর্ণ মত প্রদান দর্শনের, 
ইতিহাসের কার্য্য। কর্মক্ষেত্রে ও সকল মতের দোষগুণ কোথায় ইহা প্রদর্শনই 
আমাদের আলোচ্য বিষয় ; অতএব দর্শনের ইতিহাসে দার্শনিক প্রভৃতির 
যেরূপ জীবনী দেওয়! হয়, তাহাও আমরা প্রদান করিব ন|। তবে তাৎকালিক 
অবস্থার চুম্বক প্রদান স্থলবিশেযে করিতে হইবে। ধর্মসমূহের গতি ও 
পরিণতি বিচার আমাদের গ্রন্থের অঙ্গাবীন নহে। দর্শনের সাময়িক ধারাও 
আমরা রক্ষা করিব না, কারণ তাহাও ইতিহাসের কাধ্য। অনেকক্ষেত্রে 
সময়নির্ দুরহ ব্যাপার, বিশেষতঃ এ্রতিহাসিকের পক্ষেই ইহার প্রয়োজনীয়তা - 
সমধিক। গ্রীক দর্শন পূর্বের কিংবা ভারতীয় দর্শন পূর্বে তদ্বিষয়ে চিন্তা 
করা আমাদের প্রস্তাবিত গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। ভারতীয় চিন্তা গ্রীক 
চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে কিনা, তাহাও আমাদের বলিবার বিষয় নহে। 
কেবল সাদৃশ্য ও বৈষমা, উপযোগিতা ও অন্থপযোগিতা গ্রদর্শনই আমাদের 
কাৰ্য্য; তবে করের প্রসঙ্গে যেটুকু আবশ্যক, তাহা প্রদান করিব। তাত্বিকাংশ 
প্রভৃতির দিকে অর্থাৎ 71607015510] অংশে বিশেষ দৃষ্টি না দিয়া 
সাধনাংশে ও নীতির অংশে অধিকতর দৃষ্টি দিব। তাই কোনও দার্শনিক বা 
ধর্মের সম্পূর্ণ মত পাইবার আশা করা যায় না। 

প্রথমে আমরা ইউরোপের মত আলোচনা করিব ॥ কেহ বলিতে পারেন 
__ ইউরোপের মত আলোচনায় ফল কি? আমাদের দেশের মত আলোচনা 
করিলেই যথেষ্ট । তদুত্তরে বক্তব্য__আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষার ফলে 
ইউরোপের দার্শনিক চিন্তা অল্লাধিক পরিমাণে_দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও 
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সাহিত্যের ভিতর দিয়! সমাজে প্রবেশ করিয়াছে । অনেক স্থলে মতের 
বিকৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপের মত প্রকৃত কি উপাদানে 
গঠিত, কি ভাবে উহার প্রয়োগ, কোথায় উহার উপযোগিতা, কোথায় বা 
অনুপযোগিতা, আমাদের মতের সহিত সাদৃশ্ঠ কোথায়_এই সকল বিচার 
করিবার অবসর নাই। অনেক ক্ষেত্রে দাসস্থলভ অন্করণ-স্পৃহায় নিজের ঘরের 
জিনিসের আদর না করিয়া পরের নকল জিনিসের আদর করি। এই 
দোষ কতকটা পরিমাণে ক্ষালিত হইতে পারে। তুলনা করিয়া দেখাইলে 
অনেকের বিদেশ গ্রীতি কমিতে পারে। দর্শন জাতির প্রাণ। জাতিকে 
সগ্্ীবিত রাখিতে হইলে দর্শন উচ্চ হইতে উচ্চতর হওয়া আবশ্যক । বিশেষতঃ 
কর্মক্ষেত্রে দার্শনিক ভিত্তি একান্ত আবশ্যক। আমর! যে সামান্য কাধ্যও করি, 
তাহার মূলে আমাদের দার্শনিক চিন্তা রহিয়াছে । কেবল হিসাব করি না 
বলিয়াই ঠিই হৃদয়ঙ্রম হয় না । দার্শনিক ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারিলে 
জাতীয় জীবন অক্ষ থাকে । সকল শাস্ত্রের ভিত্তি দর্শনে। ধর্মের প্রতিষ্ঠা 
দর্শনে, কর্মের প্রতিষ্ঠা দর্শনে। বিজ্ঞান, ইতিহাস, অঙ্ক-শাস্্র প্রভৃতির 
তাত্বিকাংশ দার্শনিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে । নিত্য ব্যবহারও 
দার্শনিকতার উপর নির্ভর করে, এমতাবস্থায় নকল জিনিসে সমাজ বিধ্বস্ত 
হওয়া অতীব অসমীচীন। এই উদ্দেশ্যেই প্রথমতঃ ইউরোপের মতের 
সমালোচনা করিতে হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপ আমাদিগকে কি 
দিতে পারে, তাহাতে আমরা লাভবান্‌ হই কি না, তাহাও দেখা আবশ্যক | 
তৃতীয়তঃ, দর্শনের ধারা নির্দিষ্ট হইলে মানবীয় চিন্তার ধারা নির্ধারিত হইতে 
পারে। আদান-প্রদান সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে হইলে উভয়ের সুবিধা হইতে 
পারে, কিন্তু অস্বাভাবিক অনুকরণে মানবজীবন শীর্ণ হয়। চতুর্থতঃ, ইউরোপের 
মনীষা চিন্তার ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহারও ধারণা আমরা কতকটা 
পরিমাণে করিতে পারিব। ইউরোপের দর্শন কতকটা! পরিমাণে পরাচীন বা 
বহুর্মখীন। দার্শনিক প্লেটো, ক্যাট প্রভৃতির বিজ্ঞানবাদও (Idealism ) 
বহিষ্মখীন; কারণ মনের সহিত আত্মাকে অভিন্নরূপেই গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানবাদের 
উদ্ভব । ইউরোপে 500! বা মন আত্মা ও মনের তাদাত্ম্য সন্বন্ধের ফল। E6০ বা 
অহং প্রত্যয়ও তাদাত্ম্য সম্বন্ধের ফল। যদিও বর্তমানে কোন কোন দার্শনিক 
সুযুপ্তি অবস্থা ( Subliminal or submarginal state ) বিচারে পারমাথিক- 
রূপে গ্রহণ করিয়া, Thought reading (চিন্তার পরীক্ষা) প্রভৃতির ব্যাপার 
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সন্দর্শন করিয়া আত্মাও মনের পার্থক্য কতকটা পরিমাণে অনুমান করিতেছেন, 
তথাপি ইউরোপের দর্শন মোটামুটি বহির্ধধীন ৷ বার্কলি (Berkeley) বিজ্ঞান- 
বাদ ও শৃন্যবাদের নামীস্তর ৷ ইউরোপের Subjective Idealisms 
(প্রত্যক্‌-বিজ্ঞানবাদ) প্রকুতপ্রস্তাবে পরাচীন। কারণ বুদ্ধি বা বিজ্ঞানও 
দৃশ্য । বার্কলির বিজ্ঞানবাদে বাহিরের দৃশ্য লোপ করিয়াও অন্তরের উষ্টা 
ভাব সংরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু মনের দৃষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। “মনো 
মাত্রমিদং দবৈতং অদ্বৈতং পরমার্থতঃ” “মনসো৷ অমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে” 
এই উচ্চভাব ইউরোপের বিজ্ঞানবাদেও পরিদৃষ্ট হয় না । কর্মক্ষেত্রে ম্পাইনোজা 
ও হেগেল যদিও শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, তথাপি তাহা 
সবিশেষ স্কুট হয় নাই। কারণ তাহাতেও: দ্বৈতভাব রহিয়াছে। প্লেটো, 
কান্ট, হেগেল প্রভৃতির i০৭5 ব! বিজ্ঞানবাদ প্ররুতপ্রস্তাবে বেদান্ত 
প্রতিপাদ্য স্বতন্্বাদ (10166767090 ) নহে |  বেদান্তের অদৈতবাদ 
ইউরোপে না থাকায় প্রকৃত 94১০০751572 বা প্রত্যগাত্মভাব ইউরোপে 
পরিষ্ষুট নহে। ইউরোপের subjectivism এবং ভারতীয় প্রত্যগাত্মভাব - 
বিভিন্ন জিনিস । 

এ স্থলে একটি বিষয় বলিয়। রাখা! একান্ত আবশ্তক। ইউরোপীয় ভাষার বিকাশ 
বহি্মুখীন আর ভারতীয় ভাষার বিকাশ অন্তর্মুখীন । ইউরোপীয় ভাষার গতি 
ও পরিণতি ভারতীয় ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। চিন্তার ধারা, ভাবের 
ধারা বিভিন্ন হইলে ভাষার ধারাও ভিন্ন হয়। বাহিরের ব্যবহারিক ভাষায় তাহা 
তত ধরা পড়ে না, কিন্ত দার্শনিক ক্ষেত্রে অন্বাদে ইহার পার্থক্য সবিশেষ 
পরিস্ফুট হয়। অনুবাদকগণ দার্শনিক K৭৷৫-এর বিজ্ঞানবাদের উপযোগী 
শাব্দিক পরিভাষার অভাব অত্যন্ত বোধ করিয়াছেন । Critique of Pure 
Reason নামক গ্রন্থের অনুবাদক Meikle John বলিয়াছেন “It was, of 
course, almost impossible to translate the Critique with the 
aid of the philosophical vocabulary at present used in 
En$l৭nd”_ইংলণ্ডে ব্যবহৃত দার্শনিক পরিভাষা! Preface to Critique-র 
সাহায্যে ক্রিটিক্‌ নামক গ্রন্থ অনুদিত করা একপ্রকার অসম্ভব সেইজন্য 

' অনেক শব্দ তাহাকে তৈয়ারী করিতে হইয়াছে। ইংরাজী ভাষার সাহায্যে 
ইউরোপীয় মত প্রচার করিতে প্রথমতঃ ভ্রম-প্রমাদ হইতে পারে, দ্বিতীয়তঃ 
ইংরাজী ও ভারতীয় ভাষার গতি বিভিন্ন হওয়ায় এক্ষেত্রে আরও অস্থবিধা। 
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ভারতীয় ভাষার শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি শব্দ যেমন ইংলণ্ডীয় ভাষায় নাই, 
সেইরূপ ইংলণ্ডীয় ভাষার Natural selection— প্রাকৃতিক নির্বাচন, 
Chemical 28015 বীসায়নিক সম্বন্ধ, Conservation of energy— 
শক্তির পরিরক্ষণ, 91১1০০:%1579- প্রত্যক্বাঁদ প্রভৃতি তরজমা সর্ব্বান্গীণ কুশল 
ও শোভন নহে। সাধারণ ব্যবহারের ভাষার অনেক প্রয়োগ চলিতে পারে। কিন্ত 
দার্শনিক ভাষার এরূপ প্রয়োগে অনেক দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা । নির্বাচন বা 
মনোনয়ন জীবের ধর্ম । Naural 5৫1e০0i০n বলিতে জড়ের ধর্ম বুঝাইতেছে, 
কারণ ইউরোপে বৃক্ষ প্রভৃতিকে জড় বলিয়া গ্রহণ করা হয়, কিন্তু অনুবাদে 
মনোনয়ন বা নির্বাচন বলায় চেতনের ধন্ম প্রতীয়মান হয়। এইরূপ affinity- 
শবে সম্বন্ধ ঠিক বুঝায় না। সম্বন্ধের জন্য উন্মুখীন হওয়া অনেকটা পরিমাণে 
হইতে পারে। ব্যবহারে সম্বন্ধ-শব্দটির প্রয়োগ করিলে চলিতে পারে | কিন্ত 
দর্শনের ক্ষেত্রে এরূপ প্রয়োগ লোককে বিপথগামী করিতে পারে । আমরা! 
ঘথাসাধ্য অনুবাদ করিতে প্রযত্ব করিব, পাঠকবর্গকে ও সমালোচকবর্গকেও এই 
বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । মোটামুটি মতের বিবেচনা করা আবশ্যক ৷ 
ভাষার বিভিন্নতার প্রতি দৃষ্টি দিলে এ কার্যে হস্তক্ষেপ করা যায় না। 

গ্রীক দর্শন প্রথমে আলোচ্য ; কারণ অন্যান্য মত গ্রীক দর্শনের ভিত্তিতে 
খৃষ্টান ধম্মমতের অভিব্যক্তি । প্লেটে ও অরিষ্টটল্‌ ইউরোপের চিন্তার ভিতরে 
অল্লাধিক পরিমাণে অন্ুপ্রবিষ্ট। খ্রীষ্টান ধর্মের অভ্যুদয়ের বনুপুর্কেই গ্রীক চিন্তা 
সমুন্নত হইয়াছিল। যদিও গ্রীক চিন্তা দ্বৈতবাদদৌধদুষ্ট, তথাপি ইহার মহান্‌ 
ভাব হৃদয়ে নৃতনতর স্থর আনয়ন করে। গ্রীক্‌ চিন্তার সহিত ভারতীয় চিন্তার 
বাহিরের সাদৃশ্য কতকটা আছে। গ্রীক চিন্তার বিশেষত্ব ব্যক্তিত্বের প্রসারে । 
ভারতের বিশেষত্ব ব্যক্তিত্ব ও সমষ্টিত্বের সমকালে প্রসারে । 

উপসংহারে একটি বিষয় বলিবার আছে, বাঙলা! ভাষায় দার্শনিক গ্রন্থের 
প্রসার ও প্রতিপত্তি কম। সংস্কৃত ভাষায় বহুল গ্রন্থ থাকায় বান্দবলার সাহিত্য 
সম্পদ্‌ বৃদ্ধি পায় নাই, বাঙ্গলার নবজীবনের উন্মেষের সময়ে দার্শনিক গ্রন্থের 
গ্রভৃত প্রয়োজনীয়তা আছে। বিক্ষিপ্তভাবে যদিও অনেকে চেষ্টা 
করিয়াছেন, তথাপি সামগ্রিকভাবে যে কোনও চেষ্টা হইয়াছে, তাহা আমাদের 
জান। নাই। 

অসাধারণ মনীষা-সম্পন্ন পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয় যড দর্শন সমন্ধে 
বক্তৃতা দিয়াছিলেন, “অর্থশান্প্রদীপ”কার শশিভূষণ সান্যাল মহাশয় বৈজ্ঞানিক 


পাতনিকা। ৪৩৫ 
ভাবের সহিত তুলনাত্মক গ্রস্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও সম্পূর্ণরূপে সকল 
মতামতের আলোচনা হয় নাই ; কারণ তর্কালঙ্কার মহাশয় ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন । সান্যাল মহাশয় কোনও মীমাংসা না করিয়া কেবল তুলনা করিয়া 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সান্যাল মহাশয়ের গ্রন্থ অনেকটা পরিমাণে 
রফার বন্দোবস্তে রচিত, বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্ত করিবার জন্য সচেষ্ট। . 
ইংরাজীতে যাঁহীকে 9500:90157 বলে সান্যাল মহাশয় তাহাই অনেকটা 
পরিমাণে বরিয়াছেন। তিনি সাংখ্য, পাতঞ্চল, ন্যায়, বৈশেষিকের সহিত 
বেদান্তের বিরোধ দেখান নাই, কেবল সমন্বয় করিতে চেষ্টিত ছিলেন। 
আমাদের মনে হয় আচার্য্য ভগবান্‌ শঙ্করের অনুস্থত পন্থাই প্রকৃত পন্থা, কারণ 
তিনি বিচারক্ষেত্রে বিরোধ প্রদর্শনপুর্বক, যেটুকুর সহিত মিল আছে তাহা 
গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ইহাই শোভন। আমর! যথাসাধ্য 
তাহার পদাস্কান্ছসরণ করিব। তবে ভ্রম-গ্রমাদ যাহা দৃষ্ট হইবে তাহা আমাদের, 
কিন্তু গুণগুলি সকলই তীহার। 


প্রথম অধ্যায় 
ইউরোপীয় দর্শন--প্রীচীন যুগ 
হিরাক্লিটাসের মত ( Heraclitus ) 


কর্মের ক্ষেত্রে হিরাক্লিটাসের ুর্বব্ত্তী থেলস্‌ ( Thales ) প্রভৃতি দার্শনিক- 
গণের মত বিচারের কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই । হিরাক্লিটাসকে পরবর্তী 
উদ্দাসীনদিগের ( 5005 ) মূল বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এই জন্যই তাহার মত 
আমাদের আলোচ্য বিষয়। কর্মের প্রসঙ্গে ইহার মত বিশেষরূপে অভিব্যক্তি 
লাভ করে নাই, বিশেষতঃ বিষগ্নতীই ইহার চরিত্রে ও লেখায় সম্যক্রপে 
পরিস্ফুট, তাই ইহাকে বিলপমান দার্শনিক ( Weeping Philosopher ) বলা 
হয়। জ্ঞানী সোক্রেটিশও বলিয়াছেন ইহার মত বুঝা অতীব কঠিন। বিষঞ্নতা 
যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাই তীহার উপনাম হইয়াছিল বিষপ্রমৃত্তি (The 
এ )। ইলেটিকগণ ( Eleati€5 ) চৈতন্যের (96178 ) সত্তা স্বীকার এবং 
জড়ের (13০০৮০58 ) অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন, কিন্তু হিরার্লিটাম্‌ প্রত্যেক 
বস্তুর এমন কি একই বস্তুর অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব স্বীকার করেন। তিনি চৈতন্য 
ও জড়ের মিলনে উৎপত্তি (99০07048 ) স্থির করিয়াছেন। সমস্ত বস্তই 
চঞ্চল। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, কেবল পরিবঞ্ঠিত হইতেছে, দৃশ্য ও জষ্ট| নিয়ত 
পরিবর্তনশীল ৷ তিনি দ্রষ্টারও সত্তা পরিষ্ফুটরূপে অস্বীকার করিয়াছেন, বিরোধের 
অত্যন্ত প্রশংস। করিয়াছেন। নিয়ত যুদ্ধই তাঁহার অভিপ্রেত। হোমারের শান্তি 
প্রিয়তার তিনি বিরোধী ; কারণ বিশ্রাম ও স্থিরতাকে ( Stationariness ) 
তিনি মৃত্যু মনে করেন। ন্রিয়িক জ্ঞানের প্রামাণ্যে তাহার সন্দেহ বিদ্যমান । 
সৃষ্টির মূলে ঈশবরাস্তিত্ব না মানিয়। চির প্রজলিত তেজ বা অগ্নি ( 6৮091]: 
burning fire ) স্বীকার করিয়াছেন । জীবন ও মৃত্যু অগ্নির উদ্দীপ্ত হওয়া এবং 
নির্বাপিত হওয়ার তুল্য । অগ্নি বা তেজ জীবন্ত ও জঙ্গম। জলে সিক্ত হওয়াই 
মৃত্যু এবং অগ্নিময় ভাবের বুদ্ধিই জীবনের প্রসার । তিনি অন্ধকার ও আর্জ্রতাকে 
উজ্জলতা ও শুদ্ধতার চির বিবদমান রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতেই দিন- 
রাত্রির স্থষ্টি । The datk and damp—অন্ধকার ও আৰ্দ্ৰতা, brightness 
and dryness—৩জ্ছল্য ও শুদ্ধতাই তাঁহার মতে নিয়ত দ্বন্দের প্রতিমূত্তি | 
প্রকৃতির এই দ্বন্দ জীবজগতে সমধিক ৷ তিনি তাই গুপ্ত এক্যকে ( Hidden 


৪৩৮ কম্মাতত্ব 


harmony ) বাহিরের একা (Visible harmony) হইতে প্রাধান্য দিয়াছেন, 
“The hidden harmony is better than the visible” | জীবজগতে 
উচ্চাবচ ভাব স্বীকৃত ( Gradation ০£ beings ) | জগতে কোনও বস্তই 
একাধারে জীবন-বিরহিত নাই। তাই সমস্ত জগতে দেবতা ও দানব বিদ্যমান | 
তাহার মতে অমর মানবই দেবতা এবং মানুষ মরদেবতা। শারীরিক অংশে 
মানুষ অপদার্থ জীব। তাই ইহাকে স্বাভাবিক জ্ঞানশূন্য বল! হইয়াছে। মানুষ সেই 
চির-প্রজলিত তেজ হইতে জীবন মন ( Life and 5০০] ) প্রাপ্ত হয়। চেতনা! 
( Consciousness ) ও জ্ঞান (Cognition) মনের ধন্ম। এই তেজই প্রকৃত 
জ্ঞানময় (:40০721)1 যে মন এই জ্ঞানময় তেজের ভাবে ভাবিত হয়, সেই মনই 
উজ্জলতর ও শু্ষতর হয় ( warmer & drier )। বিশেষতঃ গ্রীন্মপ্রধান ও 
শুক্ষ ভূভাগেই এই জ্ঞানময় ভাব লব্ধ হওয়া সহজসাধ্য । মনের শরীরে প্রবেশই 
দুঃখের কারণ (7015660178), ইহাই প্ররুতপ্রস্তাবে নির্বাপিত ও মৃতবৎ অবস্থা! 
( extinguishing and dying )| যেহেতু, শরীরে প্রবেশই দুঃখের কারণ, 
শারীরিক মৃত্যুই মনের প্রকৃত জীবন, চির-প্রোজ্জল অগ্নি বা তেজই প্রকৃত 
জ্ঞানময় জীবন, জ্ঞান সকলের সাধারণ । ব্যক্তির যখন সর্ক্বন্দিয়দ্বার দিয়া এই 
জ্ঞানময় তেজের গ্রহণ হয় এবং এই তেজে যখন ব্যক্তি সর্ববতোভাবে পরিব্যাপ্ত 
হয়, তখনই ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞানময় প্রোজ্জল তেজের অংশী হয় । কয়লা যেমন 
অগ্নির সান্নিধ্যে অগ্নিবর্ণ হয়, ব্যক্তিও সেইরূপ তেজের সান্নিধ্যে তদ্ভাবে ভাবিত 
হয়। নিদ্রা অর্দমত্যু। কর্মক্ষেত্রে যাহা তেজের দিকে লইয়া যায়_-তাহাই 
ভাল (£০০৭) এবং যাহা স্তব্ধ ভাব (18111 ) ও মৃত্যু আনয়ন করে 
তাহাই মন্দ। প্রাকৃতিক অন্ধকার ও উজ্জল্যের এক্যের ন্যায় ভালমন্দেরও 
এক্য (॥arm০৷y ) বিদ্যমান । বীণাযন্ত্রের (16 ) বিভিন্নরূপে বীধা তারে 
যেরূপ সমস্বর প্রদান করে, সেই রকম ভালমন্দের এঁক্য বিদ্যমান | কর্মক্ষেত্রে 
নিয়ত যুদ্ধই (০8০8) তাহার আদর্শ, বিশ্রাম নহে । একগুঁয়েমিতে মানুষের 
সর্বনাশ হইতে পারে, তাই তাহা বিমদ্দিত করিতে হইবে । যতই কঠিন 
হউক করিতেই হইবে । কারণ, আইন বা নিয়ম (1% ) সর্ক্বোপরি | প্রত্যেক 
নগরবাসীকে (০1959. ) নিয়ম রক্ষার জন্য, দেশ রক্ষা হইতেও অধিকতর 
প্রয়াসী হইতে হইবে (The citizen should fight more strenuously 
for the laws than for the walls of his city)! তাহার 
মতে অপৰিহাৰ্য্য বস্তুর বশ্যতা ( submission to necessity ) অবশ্যই 


ইউরোপীয় দর্শন_ প্রাচীন যুগ ৪৩৯ 


স্বীকার করিতে হইবে। কারণ স্বার্থপরতার বশে লোকে যাহা প্রার্থনা করে, 
তাহা হইতে পর্যায়ক্রমে ভালমন্দের প্রাধান্য সমধিক গ্রাহ । এই বশ্যতা বস্তু- 
সকলের প্ররুতির অস্ত ষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত (upon insight into the 
nature ০৫6 things ) ; অতএব ইহা স্বাধীন । 

হিরাক্লিটাসের মতের সমালোচন|_একই বস্তুর অস্তিত্ব ও অনন্তিত্ 
সমকালে হইতে পারে না। বিরোধের সমকালে সমাবেশ অসম্ভব! চৈতন্য 
ও জড়ের মিলনে উৎপত্তির ব্যাপারও সমীচীন নহে। প্রথমে অস্তিত্বের সহিত 
অনস্তিত্বের মিলন হইতে পারে না । ভাবের সহিত অভাবের মিলন হইবে কি 
প্রকারে? যাহা নাই তাহার সহিত আবার যোগ-বিয়োগ কি? এমতাবস্থায় 
উৎপত্তির তাংপর্য্য নাই । চিরযুদ্ধ কখনই জগতের মূল নহে। নিয়ত পরিবর্তনের 
অন্তরে একটি ধারা আছে, সেই ধারাটি নিত্য স্থির। স্থিরতা মৃত্যু নহে, 
স্থিরতা স্থিতি এবং তাহাই শান্তি। জাগরণ ও স্বযুধি এই দুই অবস্থার 
অবস্থান প্ররুতিতেই বিদ্যমান । চঞ্চলতা ও উপরতি উভয়েরই অবস্থান আছে। 
কর্মক্ষেত্রেও বিরতির উপরেই চঞ্চলতার ব্যাপ্তি । এন্সিয়িক জ্ঞান ব্যভিচারিত_ 
ইহা অতীব শোভন, কিন্ত মূল জ্ঞান ব্যভিচারিত নহে। প্রণালীর দোষেই 
দোযোতপত্তি হয়। এন্দিয়িক জ্ঞানের ব্যভিচার স্বীকার বাস্তবিকই সমীচীন। 
ঈশ্বরের পরিবর্তে তিনি যে জ্যোতির্ময় পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার 
সম্বন্ধেও বলিবার আছে। জ্যোতির্দয় (eternally burning fire) বস্তু ভৌতিক 
পদার্থ বলিয়া বোধ হয়; কাঁরণ জীবন মৃত্যু থাকার, এই জ্যোতিষ্ক পদার্থের 
হ্রাস, বৃদ্ধি, উপচয়, অপচয় আছে। উহা নিত্য সনাতন বস্তু নহে, অতএব 
বিনাশী। জ্যোতি পদার্থ যদিও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, 
তথাপি তাহার গুণগত তারতম্য আছে, কারণ অন্ধকার ও আর্দ্রত| এবং 
উজ্জলা ও শুষ্কতা এই জ্যোতির্ময় পদার্থেরই ভিন্ন রপ। পরন্ধ জ্যোতির্ময় পদার্থ 
হইতে জীবন-মরণের উৎপত্তি স্বীকার করায় ইহার চেতনত্বও অঙ্গীরূত হইয়াছে! 
একই বস্তু চেতন ও ভৌতিক এবং বিনাশী বলিয়া জড়-_ইহা। কখনই সঙ্গত 
নহে। কর্মের ফলে এই তেজোময় বন্তই পাইতে হইবে। সে বস্তুর তারতম্য 
থাকিলে জীবের শান্তি ও পরিসমাপ্তি কোথায়? এ অংশে তাহার মত 
শোভন নহে। 

সমস্ত জগতে জীব পরিব্যাপ্ত। উচ্চাবচ ভাব বিগ্যমীন। দেবতা ও মানুষে 
কেবল অমরতার পার্থক্য, কিন্ত উভয়ই জীব_-এইগুলি উপাদেয়। কিন্তু উচ্চ নীচ 


৪৪০ কর্ম্মতত্ব 


ভাবের মূলে ধন্মাধম্ম এই বিষয়টি পরিফাররূপে বলেন নাই-__ইহা! বলিলে 
সর্বাঙ্গনুন্দর হইত। 

ভাল-মন্দের এব্য সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা গ্রাহ। বাস্তবিক 
ভাল ও মন্দ আপেক্ষিক । বিশেষতঃ নিয়ম প্রতিপালন সঙ্বন্ধে যেরূপ কঠোরতা! 
অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, তাহাতে ওচিত্া-অনৌচিত্োর প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখা হইয়াছে । নিয়মগুলিকে বিধি হিসাবে পালন করিতে বলায় যেন 
মনে হয় তিনি ভারতীয় ভাবে কতকটা পরিমাণে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। 
অগ্নির উপাস্ত ভাব অবশ্যই তিনি পারসিকগণের নিকট হইতে পাইয়াছেন এবং 
তাহাদের ভিতর দিয়া ভারতীয় ভাব কতক পরিমাণে পাওয়ার সম্ভাবনা । 
এঁতিহাসিকগণ এই সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন। ভাল মন্দের বিরোধের মূলে যে 
সাম্য আছে, সেই সাম্য ভাল ও মন্দের অতীত। হিরাক্লিটাশ যে এক্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন তাহাও আমাদের বিবেচনায় এ অতীত অবস্থা । অপরিহার্ধ্য বস্তুর 
বশ্যত। স্বীকার সম্বন্ধে এই মাত্র বক্তব্য যে স্বার্থপরতার প্রতিষেধকরূপে বশ্ঠতা! 
শ্রেয়: | কারণ নিরবচ্ছিন্ন তামসিক সখ হইতে সুখ ও দুঃখের মিলিত 
জীবনের সার্থকতা আছে। সর্বাংশে কর্ক্ষেত্রে ইহার মত গ্রহণ করা যাইতে 
পারে ন|। 

হিরাক্রিটাসের মূলীভূত নৈতিক মত-_[০০ your soul গ-“মনকে 
সজীব রাখ” । কিন্ত অসৎ (1906108) বাদে তাহার মত দুবিত। মানবের 
প্রাপ্য বস্তু শান্ত, স্থির না হইলে কর্ম্মপ্রেরণ| হইবে কেন? শৃন্যবস্থর জন্য 
প্রচেষ্টায় কোনও ফলোদয় নাই, এ অংশে তাহার মত হেয়। 

ডিমোক্রিটাস (Democretus)—হিরাক্লিটাস্‌কে যেমন উদ্াসীনের মূল 
বলিয়া গ্রহণ কর! হয়, ডিমোক্রিটাসকে তেমনই এন্দ্রিয়িক সুখবাদীর জনক 
বলিয়া স্বীকার কর! হয়। হিরাক্লিটাসের নিত্য ছন্দের তিনি বিরোধী। স্থখ- 
প্রিয়তাই তাহার মতের উপাদান। পরবর্তী এন্দরিয়িক স্থখবাদী এপিকিউ- 
রিয়ানগণের (Epicureans ) মুলরূপে ইহাকে গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 
ইহার মৌলিক মত সুখপ্রিয়ত। (Pleasure) | বাস্তবিক কৰ্ম্ম সম্বন্ধে ইহাদের 
কাহারও মত বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত অভিব্যক্ত হয় নাই । 

গ্রীসদেশে জ্ঞান ও বর্শ্ম সম্বন্ধে আদিম গ্রীক দার্শনিকগণ অনেক বিষয় 
বলিয়াছেন -_-ইহা আমাদের ধারণ! ; কারণ পারমেনাইডিস (Paramenides), 
মেলিসাস (ম৫l৪5U$) এবং জিনো (2০০০) প্রভৃতি ইলেটিকগণ (Eleatics) 


ইউরোপীয় দর্শন__প্রাচীন যুগ ৪৪১ 


নিৰ্বিশেষ নিক্ষিয় অথগ্ড বস্তু প্রতিপাদিত করিয়াছেন; একমাত্র অথণ্ড বস্ত 
(8০18) স্বীকার করিয়| সতের অস্তিত্ব এবং অনতের অভাব প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। সত্যোপলদ্ধি ইন্দরিয়দ্ধার। হইতে পারে না, কিন্তু ধ্যানে উহ। 
হইতে পারে (Truth is attained, not by presentation of sense, 
but by purity rational cognition.) সত্যোপলব্ধি অতীন্দ্ৰিয়, কেবলজ্ঞান- 
গম্য ধ্যানের অবনর রহিয়াছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইলেটিক্‌্গণের এই মত ভারতীয় 
মতের সহিত অভিন্ন । জন্মন দার্শনিক Erdmann তাই লিখিয়াছেন_ “The 
absorption of all separate existences in a single substance, as 
it is taught by the Eleatics, seems rather an echo of Indian 
Pantheism than a principle of Hellenic 5Diri6.”_ইলেটিগক্ণের 
সকল ভেদ এক অভিন্ন সততায় লয় প্রাপ্ত হওয়া ভারতীয় সর্বাত্মভাবের প্রতিধ্বনি 
বলিয়াই মনে হয় ।* 

অদ্বিতীয় সত্যোপলব্ধির জন্য ধ্যানের ও বিচারের আবশ্যকতা আছে। 
কর্মক্ষেত্রে বিশ্ুদ্ধিলাভ ন| হইলে অদ্বিতীয় বস্তুর অনুভূতি সম্ভব নহে । এই 
জন্যই কর্ন সম্বন্ধেও তাহাদের মতের প্রসার ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল, ইহাই 
আমাদের দৃঢ় ধারণ1। জ্ঞানী পিথাগোরাসের মৃতাবলম্বী দার্শনিকগণও কম্ম- 
ক্ষেত্রে তাহাদের মত প্রচার করিয়াছেন । জ্ঞানের দিকে বোধ হয় ইহাদের 
সকলেরই ঝোক বেশী ছিল। 

গ্রীকদর্শনে এক নূতন ভাবের ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই দীর্শনিকগণ 
লোককে উন্নত ও চতুর করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন । তৎকালে তাহাদের 
প্রভাবে প্রভাবিত ব্যক্তিগণ তাকিক হইত) এই জন্য ইহাদিগকে কুটতাকিক 
( 5০55 ) বল। হইত। আমাদের বর্তমানের আলোচ্য এই কুটতাকিক- 
গণের মত । 


তাকিকগণের মত (The Sophists) 


তাকিক সম্প্রদায় কর্মক্ষেত্রে বিশেষ মতবাদের স্থট্টি করিয়াছেন। তাৎ- 
কালিক নৈতিক মতবাদ কতক পরিমাণে ইহারা। বিপধ্যন্ করিয়াছিলেন । 
Anaxagoras নামক দার্শনিকের অন্থশীসন বাক্যের (41০01) অর্থ কতকট! 


#Erdmann’s History of Philosophy, Vol. I, p. 62. 
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পরিমাণে ইঁহাদের হাতে ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল। তীহার “Reason rules 
the world”_“তর্ক জগজ্জরী”_-এই অনুশাসন বাক্যের বিকৃত অর্থ হইল__ 
“Cleverness rules’—“চতুরতা জগজ্জয়ী”, অথবা “The clever are 
masters of everything”—“চতুর লোক সর্বস্বামী |” ইহারা তাকিকের 
ব্যক্তিত্বকে (২55507404 541০০) সৰ্বপ্ৰধান স্থান দিয়াছেন। কাল্পনিক 
ও ব্যবহারিক হিসাবে সকল বস্তু আয়ত্ত করিতে হইবে অর্থাৎ সকল বিষয় 
কল্পনার চক্ষে পর্যবেক্ষণ করিয়া ব্যবহারিক জগতে পরিচারিত করিতে হইবে । 
জ্ঞান ও চতুরতার বিস্তারই ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। বিস্তৃতি যাহাতে হয় 
তাহার জন্য ইহারা সর্বদাই চেষ্টিত। লোকের তর্কবৃদ্ধি যাহাতে বিশেষ তীক্ষ 
হয়, মন যাহাতে কুসংস্কার-পরিশৃন্য হয়, যুক্তিতর্কবলে মানুষ যাহাতে বস্তুর 
সকল দিক্‌ বিবেচনা করিতে পারে__এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিমাঞ্জিত 
ভাষ| প্রয়োগ প্রভৃতি ইহাদের কর্তবামধ্যে পরিগণিত। ভাষার মারপেঁচে 
লোকের ভুল হয়। ভুলের জন্য লোক সংসারক্ষেত্রে নানা বিষয়ে ঠকিয়। যায়। 
ভারতে নব্যন্যায়' যেরূপ লোকের বুদ্ধির বিকাশের জন্য যুক্তিতর্কজাল বিস্তার 
করিয়াছে, সেইরূপ 3০43৮ ৰ! তাক্কিকগণও যুক্তিজালে সকল বিষয়ের 
সকল দিক্‌ দেখিতে লোককে শিক্ষা দিতে প্রস্তুত । কোনও বিষয়কে নানাদিক্‌ 
দিয়া দেখিতে হইলে ও বিভিন্ন মানদণ্ডের হিসাবে বিচার করিতে হইলে 
যুক্তিতর্কের (The art of argumentation) অবতারণা একান্ত আবশ্যক | 
ইহাতে লোকের সর্ববিষয়ে কুশলতা জন্মে। যুক্তিতর্ক সন্ধীর্ণমনা ব্যক্তিগণের 
অন্ধবিশ্বাস ও অজ্ঞানের শক্র। বাস্তবিক অন্ধবিশ্বা যুক্তিতর্কে টিকিতে পারে 
না। যুক্তিতর্কে মান্য চতুর হয়। তাফিকেরা মাঙ্গষধকে কেবল মতের 
সঙ্ধীৰ্ণত| হইতে বিমুক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ইহারা কেবল কুসংস্কার 
বিদূরিত করিতেই প্রয়াসী নহেন, পরস্থ দরিদ্রত| হইতে উদ্ধার করিবার জন্য 
অর্থলাভের জন্য সর্বদাই প্রয়াসী | ইহারা নিজে অর্থের জন্য বক্তৃতা করিতেন। 
অর্থলাভের জন্য মৌকদ্দমার আবশ্যক, মৌকদ্দমার জন্য তর্কজাল বিস্তার করিতে 
হয়। হৃদয়গ্রাহী যুক্তিপূৰ্ণ বক্তৃতাবলে মোকন্দমায় জয়লাভ করিতে হয়_এই 
সকল উদ্দেশ্যে লোককে অর্থের প্রতি আগ্রহান্বিত করিয়া তোলা তাকিকদিগের 
ব্রত। বক্তৃতা সম্বন্ধে তাকিকেরা সর্ববাদিসন্মতরূপে শ্রেষ্টস্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন। তাকিকগণ একটু সন্দেহবাদী; সকল মতের সার গ্রহণ 
করিতে ইহারা তৎপর । ইংরাজী ভাষায় যাহাকে 72০15075150 (চয়নবাঁদ) 
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বলে, এই ভাব তাকিকের মস্তিষ্কে সহজে প্রবেশ করে। ব্রাহ্ম সমাজে নব- 
বিধান অনেক পরিমাণে চয়নবাদী। সংশয়ই ইহাদের প্রাণ। যাহারা নিজেদের 
শিক্ষিত (60116170650) মনে করে তাহারা অনেকটা পরিমাণে সংশয়ুক্ত 
চয়নবাদী হয়। দার্শনিক Erdmann লিখিয়াছেন_“A 5০০০০1০৪115 tinged 
eclecticism is always the attitude of the enlightened”— 
শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিগণ সর্বদাই সংশয়যুক্ত চয়নবাদী হুন। ইহারা নানাপ্রকার 
মতের সার সংগ্রহ করিতে সর্বদাই তৎপর | শ্রীসদেশের তাকিকগণও ইহা 
হইতে বাদ পড়েন নাই। তাকিকদিগের মতবাদের উপরেই জ্ঞানী সোক্রেটিসের 
মতের ভিন্তি__এই অংশে তাঁকিকগণ দর্শনের ক্ষেত্রে নৃতনত্ব আনয়ন করিয়াছেন, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । উপযোগিতাই (5০£81755) তাহাদের মতের প্রাণ- 
স্বরূপ । সমস্ত চিন্তা ও কার্ধোর সার্বজনীন সীমাবদ্ধ আদর্শ “উপযোগিতা” ৷ 
এই উপযোগিতার অন্তরে দুইটি ভাব বিরাজিত। একটি লক্ষ্য বা৷ উদ্দেশ্য (৫ 
attained end), অন্যটি উদ্দেশ্য সাধনের উপায় (means to an end) | 
লক্ষ্যের উপযোগিতা ও উপায়ের উপযোগিতা উভয়ই ব্যক্তিগত হিসাবে 
বিবেচিত হইয়াছে। তাকিকগণের পক্ষে যাহা কোনও দিকের বিচারে ‘লক্ষ্য’ 
তাহাই আবার অন্ত দৃষ্টিতে উপায়। উপায় ও লক্ষ্যের বিরোধে তাহার! মান- 
দণ্ডের বিভিন্নত| অর্থাৎ দৃষ্টির বিভিন্নতা স্বীকার করিয়া দ্বন্দের নিষ্পত্তি 
করিয়াছেন। উপায় ও লক্ষ্যের সম্বন্ধ তাহারা এক উপযোগিতার আদর্শে 
স্থাপিত করিয়াছেন। 

তাকিকগণের মতের সমালোচনা _গ্রীক তাকিকগণের প্রধান প্রধান 
মত এই সমালোচনার পরে প্রদত্ত হইবে । মোটামুটি মতের দোষগুণ বিবেচনা 
করা আবশ্যক | তাকিকের প্রধান দোষ-_ইহাদের ধর্মবিশ্বাস, অদ্ধা ও শিষ্টাচার 
বা সৌজন্য থাকে না। শ্রদ্ধার অভাবে কর্ম বিশুদ্ধ হইতে পারে লা। শ্রদ্ধা 
আমাদের প্রধান মানদণ্ড । কেবল শু তাকিক সৃষ্ট হইলে সমাজ স্থির থাকিতে 
পারে না। শ্রদ্ধার ভিত্তিতে তর্কের প্রতিষ্টা না হইলে তর্ক অপ্রতিষ্ঠ এবং 
মানুষকে চতুর করিতে গিয়া অতিরিক্ত চতুর করিলে চালাকি প্রবঞ্চন| অপরি- 
হাৰ্য্য। প্রবঞ্চনায় আত্মগ্রতারণা অবশথাস্তাবী। তাকিক যুক্তিবলে লোককে 
পরাজিত করিয়া অহঙ্কারী হন। তিনি অত্যন্ত ভীষণ হন, কারণ কেহই 
তাহাকে খণ্ডন করিতে পারে না। এইভাবে তিনি একপ্রকার উন্মত্ত হন এবং 
শেষে একটা তর্কের যন্ত্ররপে পরিণতি লাভ করেন। তাঁকিকের অন্য দোষ 
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তাহার সংস্পর্শে যিনি আসিবেন তিনিও কথঞ্চিৎ পরিমাণে বিশ্বাসহীন ও 
রন্ধাহীন হইয়া পড়িবেন। বাকাজালই ইহাদের অস্ত্র। সাধনা ইহাদের থাকে 
না। বাগাড়ম্বরে অনেক সময় বস্তু নির্দেশ না হইয়া কেবল উত্তেজনার সৃষ্ট 
করে। তাকিকের প্রধান গুণ বুদ্ধির শৃঙ্খলা । তাকিকের বিচারে বুদ্ধির একটা 
ধারা নির্দিষ্ট হয়। অজ্ঞানীর হিসাবে তাকিক শ্রেষ্ট। অজ্ঞান সর্ববদোষের 
আকর। কর্মক্ষেত্রে যুক্তির আবশ্যকতা৷ স্বীকার্য্য, কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত মিলিত 
না হইলে কেবল বুদ্ধির সাহায্যে কর্শ্ম অনুষ্টিত হইলে প্রকৃত বিশুদ্ধি লাভ 
হইবে না। অতিরিক্ত তর্কে কর্ম্মও পণ্ড হয়। তর্কে ফুসফুসের ক্রিয়াবৃদ্ধি 
হইতে পারে, চিন্তার প্রসার হইতে পারে, কিন্তু ধ্যান সংসাধিত হয় না। 
আন্তরিক শ্রদ্ধাপুরঃসর তর্ক সাধনের অঙ্গ । তাহাতে ধ্যান সাধিত হইতে পারে। 
তর্কে ব্যাকরণ, লিখন পদ্ধতি ও অলকঙ্কারশান্ত্রের পরিমাঞ্জন হয়, বক্তৃতার 
প্রদার ও প্রতিপত্তি হয়। সাধারণভাবে শিক্ষ। ও অনুশীলনের উপরে ইহার 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । তর্ক যদিও জল্প ও বিতগুর স্থষ্টি করে, তথাপি কর্শ্ম- 
ক্ষেত্রে খুতখুতে ভাব অনেক পরিমাণে কমাইয়। দেয়; তামসিক তৃপ্তি- 
,বিদূরিত করে, কিন্তু রাজসিক অসম্তোষের সৃষ্টি করে। “চতুরতা জগজ্জয়ী” 
এই অনুশাসন লোকের সর্বনাশ সাধন করিতে পারে। অবশ্য চতুরতা, কৌশল 
আবশ্যক, কিন্তু চতুরতার সীম! কেবল উপযোগিতার’ উপরে নির্ভর করিলে 
সমাজ বিধ্বস্ত হয়। ব্যক্তিগত হিসাবে উপযোগিতার প্রাধান্য যেরূপ, সমষ্টির 
হিসাবে উপকারিতার প্রাধান্যও সমধিক। তাকিকগণ “উপযোগিতা” কেবল 
ব্যক্তিগত দিক্‌ দিয়া দেখিয়াছেন ; অতএব কর্মক্ষেত্রে তাহাদের মত হেয় এবং 
একদেশদশিতাদোষে দুষ্ট । অর্থের জন্য যুক্তিজাল বিস্তার, অর্থের জন্য বক্তৃতা 
করা কোনও মতে শ্রেয়: সাধনের অনুকুল হইতে পারে না। মোকদমার স্ষ্টি 
করা সামাজিক মহাপাপ । যুক্তিবাদীর প্রধান দোষ সংশয় ; খু'তখুঁতে ভাব 
একদিকে কমাইতে গিয়া অন্যদিকে সংশয়ের জন্য খুঁতখুঁতে ভাব আসে। 
চয়নবাদ সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নহে। সকল মতের সার গ্রহণ করিয়া কোনও মত স্থাপন 
করিতে গেলে উহা! উদ্ভট কাল্পনিকতায় পরিণত হইবে, বিশেষতঃ সারগ্রহণের 
কোনও মানদণ্ড না থাকাতে সর্বত্র সার গৃহীত না৷ হইয়া অসারও গৃহীত 
হইতে পারে। কেবল যুক্তিবলে সার গৃহীত হইতে পারে না। এ ক্ষেত্রে 
আমরা বলিব__“নৈবা। তর্কেন মতিরপনেয়।”। সারগ্রহণ করিতে উপযোগিতা 
ও উপকারিতা দেখিতে হয়। কেবল তর্কে তাহা! হয় না। উপযোগিতার 
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হিসাবে তাহা সকলের পক্ষেও উপযোগী না হইতে পারে। 'সর্ধসুন্দর' 
গড়িতে গিয়া একান্ত অস্বাভাবিক বস্তু গড়িয়া তুলিতে পারে । তাকিকগণের 
মত কর্মক্ষেত্রে সর্ধববাদিসম্মতরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 

আমর! এক্ষণে গ্রীক তাকিক প্রোটাগোরাস (Protagoras ) প্রভৃতির 
মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আলোচন! প্রদান করিব। তাকিকগণের সন্ধন্ধে যে 
সাধারণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি তাহা প্রত্যেক দার্শনিকের (তাকিকের ) 
পক্ষে প্রযোজ্য । 


প্রোটাগোরাসের মত 


প্রোটাগোরাস শিক্ষা প্রদান করিয়া বেতন গ্রহণ করিতেন। তিনি 
সকলকে মানসিক বীধ্য ও শারীরিক বল বিধানের উপদেশ দিতেন । মানসিক 
ও শারীরিক বীর্য বিধানের জন্য নিজের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও নাগরিক 
(C৮০) শাসন যন্ত্র পরিচালন করিবার কৌশল শিক্ষাই তাহার মতের বিশেষত্ব 
সম্পত্তির পরিরক্ষণ ও শাসনযস্ত্র পরিচালন করিতে হইলে মোকদমা সম্বন্ধে 
বিশেষ তৎপর হওয়া আবশ্যক ; যাহাতে সকল প্রকার মোকদ্দমায় জয়ী হওয়া. 
যায়, তাহার জন্য কতকগুলি নিয়ম তিনি বলিতেন। শুদ্ধভাবে, সুন্দররূপে 
এবং সর্ক্বোপরি হদয়গ্রাহিরপে শব্দবিন্যাস করিতে হইবে । অলঙ্কারশান্ত্রের 
প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। শিক্ষার বিষয়ে তিনি ব্যাকরণ, 
শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ( orthoepy ) প্রভৃতির পক্ষপাতী । কোনও ঘটনাকে 
ফুটাইর়া তুলিবার বিদ্যার প্রতি তাহার বিশেষ নজর । একটি ঘটনাকে নানা 


প্রশংসা করিতেন ; কারণ সভ্যতা ও নীতি রাষ্ট্রীয় শাসনযন্তরে একান্ত আবশ্যক | 
তাহার মতে “প্রত্যেক প্রতিজ্ঞ ( Affirmation or Assertion ) বিপরীত 
প্রতিজ্ঞা দ্বার! সমযুক্তিসহকারে প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে" যাহা একের পক্ষে 
সত্য, তাহা অন্যের পক্ষে সত্য হয় নাঁ। অন্যের পক্ষে অন্য জিনিস সত্য । 
বাস্তবিক সার্কাজনীনভাবে কোনও কর্তব্য নিদ্দিষ্ট হইতে পারে না, তাহার 
অনুশাসন বাক্যে ইহ! বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে । তাহার অন্শাসনবাক্-_ 
ব্যক্তিতই সকল বিষয়ের মাপকাঠি (Every individual man is the 
measure of all things )! ইহার অর্থ_যুক্তির হিসাবে (Theoretical 
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51) যাহা আমার পক্ষে সত্য তাহাই সত্য; ব্যবহারিক হিসাবে (Practical 
৪16) যাহা আমার পক্ষে ভাল, তাহাই ভাল । তাঁহার মতে পরিণামদশিতাই 
(Prudence ) সর্ববাপেক্ষা উচ্চতম ধর্ম । 

প্রোটাগোরাসের মতের সমালোচন।-সম্পত্তি রক্ষা ও শাসনবন্ত্ 
পরিচালন আবশ্যক । কৌশল অবলম্বন দৃয্য নহে। কিন্তু কেবল এ উদ্দেশ্ে 
প্রণোদিত হইয়া কর্ম করিলে তাহাতে চিত্তের বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয় না, 
অধিকন্ত অনৰ্থ ই প্রসব করে। শব্দবিন্যাস করিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রে ভাব- 
শৃন্ততা আসে৷ ঘটনাকে ফুটাইয়া তোল! প্রশংসনীয়, কিন্তু শব্দবিন্যাসের দ্বারা 
ফুটাইয়। তুলিতে গেলে অনেক সময় সত্য গোপন করা৷ হয়। রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে ইহার প্রসার আবশ্যক, কিন্ত আমর! বলি, ভগবাঁনে অর্পপপুর্ববক ইহার 
অনুশীলন করিলে ক্রমশঃ দোষ কাটিয়া! যাইতে পারে। কর্তবোর উপযোগিতা 
ব্যক্তিগত-_এ সন্বন্ধে আমর তাহার সহিত একমত । যাহা! আমার পক্ষে সত্য, 
তাহাই আমার গ্রাহ। ব্যক্তিগত হিমাবে ইহা! সঠিক । কিন্তু আদর্শের কোনও 
গ্রতিষ্ঠ। তাহার মতে নাই। তাহার মতে উপযোগিতার দিক্‌ রক্ষিত হইলেও 
উপকারিতার দিক্‌ রক্ষিত হয় নাই। ব্যক্তির কর্তব্যনির্ণয় ব্যক্তিগত দিক্‌ দিয়া 
হইলেও, সেই কর্তব্য কম্মে তাহার নিজের ও সমাজের মঙ্গল সাধিত হওয়া 
আবশ্যক । তাহার মতে মঙ্গলের পরিবর্তে কার্ধ্যকারিত| (00৮11 ) স্থান 
পাইয়াছে; সার্বজনীন সারবত্তা তাহার মতে নাই। আদর্শ ও উপকারিতা না 
থাকাতে কর্মক্ষেত্রে তাহার মত হেয়। যাহার আমার পক্ষে তাৎকালিক সত্য, 
তাহা অন্তের পক্ষে সত্য নহে, কিন্তু আমার তাঁৎকালিক সত্যও পরবর্তী কালে 
সত্য না হইতে পারে। কিন্তু আমার এই তাৎকালিক সত্যও এক মহান্‌ 
অখণ্ড সত্যের অন্তর্ভুক্ত । ব্যক্তির তাৎকালিক অধিকারও ব্যাপকাধিকারের 
অন্তনিবিষ্ট। অতএব তাহার মত কর্ম্মভূমিতে গ্রাহ্য হইতে পারে না। 


প্রোডিসাস্‌ ( Prodicus ) 
শিক্ষা প্রদান করিয়া প্রোডিসাস্ও অর্থ গ্রহণ করিতেন । ইহার বক্তৃতার 
জন্য সমধিক মূল্য প্রদান করিতে হইত । লোককে সম্পত্তি রক্ষা ও শাসনযন্ত্ 
পরিচালনার শিক্ষা দেওয়াই ইহার উদেশ্য ছিল। বক্তৃতা দেওয়া ও রচনা- 
প্রণালী শিক্ষাই উপায়ন্ূগে পরিগণিত হইত। তাহার বক্তৃতায় নানাবিষয়ক 
জ্ঞানের বিকাশ পরিগণিত হয় নাই, কিন্তু ভাষার শুদ্ধ ব্যবহার, পারিপাট্য ও 
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বর্ণনার ভঙ্গি অতীব হৃদয়গ্রাহী । নীতির হিমাবে তিনি তাকিকগণের মধ্যে 
সর্ধোচ্চ। তিনি ধনসম্পদ্‌ হইতে আন্তরিক ধর্মের প্রাধান্য দিয়াছেন। 
গ্রাম্য জীবনের প্রশংস! করিয়াছেন। জীবনকে হীন করিয়া মৃত্যুর মহিমা! 
কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহার মতে দেবতাগণ প্রাকৃতিক শক্তি মাত্র (Forces 
of nature )। শবের প্রকৃত অর্থ কি তাহা! নির্ণয় করিতে শব্বগুলিকে নানারূপ 
অর্থে ব্যবহার করিতে তাহার পটুতা প্রকাশিত হইয়াছিল 

প্রোডিসাসের মতের সমালোচনা পূর্বতন মতের আলোচনায় যাহা 
বলা হইয়াছে, প্রোডিসাসের মত সদ্বন্ধেও তাহাই বলা! যাইতে গারে। ভাষার 
পারিপাট্যে, শব্দের প্রকৃত অর্থে ব্যবহারে অনেক সময় ভাবের অভাব হয়। 
কর্মক্ষেত্র প্রসারিত না হইয়া বরং সঙ্কুচিত হয়। : ধনসম্পদ হইতে ধর্ম বড়__ 
ইহা অতি মনোজ্ঞ। জীবন ও মৃত্যু উভয়ের মহিমাই সমান__ইহাই আমাদের 
মত। জীবন হইতে মৃত্যুর মহিমা অধিক স্বীকার করা যায় না।* জীবনে 
যাহার! কর্তব্য পালনে কৃতার্থ, তাহারাই মৃত্যুর মহিমা! উপলব্ধি করিতে পারে, 
আর জীবনে যাহার! কিছুই করে নাই তাহাদের মৃত্যুর বিভীষিকা অবশুম্ভাৰী ৷ 
কশ্মের হিসাবে জীবন' ও মৃত্যুর সমানতা পরিদৃশ্তমান। জীবনের প্রসারে 
কশ্ধের প্রসার, মৃত্যুর প্রসারে বৈরাগ্যের গ্রসার। বৈরাগ্যে মুক্তির ইচ্ছা, 
মুক্তিতে জ্ঞানে কর্শের সমাপ্তি । গ্রাম্য জীবন ও নাগরিক জীবন উভয়ের মধ্যে 
গ্রাম্য জীবনের প্রশস্ত! সর্বাংশে গ্রহণ কর! যাইতে পারে না। গ্রাম্য 
জীবনের শান্তি, নাগরিক জীবনের কর্ম্মপরতা, গ্রামে ধ্যানের প্রসার, আর নগরে 
চিন্তার প্রসার। কর্মের হিসাবে উভয়ের আবশ্যকতা সমান। কর্মমবহুল নগরে 
তামসিক আলস্ত বিদূরিত হয়, রাষ্ট্রীয় জীবন গঠনের সহায়তা করে। নগর 
জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের কেন্দ্র। নগরে ‘বিস্তৃতি’ থাকে আর গ্রামে গভীরতা” 
থাকে । গভীরত। ও বিস্তৃতি উভয়ই কর্মক্ষেত্রে আবশ্যক । 


জর্জিয়াস্‌ ( Georgias ) 


বক্তা হওয়াই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। বাক্যের বিন্তাসেই ইহার 
বিশেষত্ব । প্রোটাগোরাস্‌ শব্দবিন্যাস করিতেন আর ইনি বাক্যবিন্যাসে পটু 

* জীবন ও মৃত্যু উভয়ই আবশ্যক | জীবন ও মৃত্যু প্রবাহের দুইটা দিক্‌। জোয়ার ভাটা, 
উঠা নামা, তরঙ্গের উত্থান ও পতন যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম, জোয়ারের জন্যই ভাটা আবশ্যক, 
উথানের জন্যই পতন আবশ্যক ; সেইরূপ জীবনের জন্যই মৃত্যুর আবশ্ঠক, স্ষ্টির জন্যই ধ্বংস 
আবশ্যক । স্বষ্টি ও ধ্বংশ একটা বস্তুর দুইটা দিক্‌ । 


৪৪৮ কৰ্ম্মতত্ব 


ছিলেন; তাই তিনি ধশ্মশিক্ষকগণকে ( Teachers of virtue ) ঘৃণা 
করিতেন । তাঁহার মতে দৃশ্য বস্তু কিছুই নাই। যাহা সৎ বলিয়া বোধ 
হইতেছে এবং যাহা অসৎ অথবা যাহা সৎ ও অসৎ এমন কোন বস্তুই থাকিতে 
: পারে না। এরূপে এক বা বহু, ব্যক্ত বা অব্যক্ত, উৎপন্ন বা অন্ুৎ্পন্ন ( gene- 
rated and ungenerated ) কোন বস্তরই সত্তা নাই। যদি কোনও বস্তর 
সত্ত। থাকে তাহ। হইতে এ বস্তু অজ্জেয় ( unknowable ), কারণ কোনও 
বস্তুর প্রদর্শন (6resentati০n) সেই বস্তুর সহিত সমান (identical ) নহে। 
যদি কোনও বস্তুর অস্তিত্ব থাকে এবং তাহা জ্ঞেয় (kn০w৭চle) হয় তাহা 
হইলেও তাহা অন্যকে জানান যাইতে পারে ন। | কারণ, যে শব্দ দ্বারা আমরা 
আমাদের চিন্তাগুলি অন্যকে জানাইব, সেই শব্দ এ বস্তু হইতে পুথক্‌। 
শব্দগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বিশেষ এবং তজ্জন্য অন্যকে জানান 
যাইতে পারে না। 
জর্জিয়াসের মতের দমালোচিন।_ইহাঁর মতকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ববাদ বলা 
যাইতে পারে। বক্তৃতার ব্যাপারে তিনি চরম সীমায় পৌছিয়াছেন। তিনি 
স্বতন্ববাদের নিকট প্রায় পৌছিয়াছেন। অজ্জেয়বাদের আমরা সমর্থন করিতে 
পারি না। বস্তুটি অজানিত হইতে পারে, কিন্তু অজ্ঞেয় নহে। জ্ঞানের 
বিষয়ীভূত নহে তাহা আমর! পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি, কিন্তু সর্বপ্রতায়ের 
সাক্ষী বলিয়! বস্তু অজ্ঞেয় নহে, পরন্ত প্রপিদ্ধ_-প্রতিবোধবিদিতম্ঠ ৷ বস্তু বা 
আত্মা দৃশ্য অর্থাৎ ০1০০৮ নহে, আত্মা ৪01১1০০। উহ! জ্ঞানের বিষয়ীভূত 
নহে, কিন্তু জ্ঞানস্বরপ | 
ব্যবহারিক সত্তা জগতের স্ীকার্ধা, অন্যথায় কর্খের প্রসার থাকে না। 
জাগতিক প্রবাহের নিত্যতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানীর নিকট 
জগৎ ভ্রান্তি, কিন্তু অজ্ঞানী জগৎকে ভ্রান্তি বলিতে পারে না। কর্মের নিত্য 
প্রবাহ চলিয়াছে। কেহ কেহ আমাদের মতের সহিত ইহার মতের তুলনা 
করিতে পারেন । আমরা বলিব, তাহা হইতে পারে না। প্রথমতঃ, আমরা 
ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করি, দ্বিতীয়তঃ, আমর! অজেয়বাদ মানি না। আমর! 
প্রত্যগাত্বস্বরূপে বস্তুর (আত্মার) অস্তিত্ব স্বীকার করি। বিশেষতঃ un- 
knowable শব্দে যদি জ্ঞানের অবিষয়ীভূত বল! হয়, তাহা হইলে আমরা 
সমর্থন করি, কিন্ত 010)0%91)16 অর্থে তাহা প্রকাশ করে কি? জর্জিয়াসের 
জেয়বাদ সম্বন্ধেও বলিবার আছে। বস্তু জ্ঞেয় হইলে, বস্তু যদি 10705721916 হয়, 
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তাহা হইলে অবশ্যই বলিব তাহা জ্ঞানের বিষরীভূত। জ্ঞানের বিষয়ীভূত 
হইলে তাহা শব্দে প্রকাশ্য, বিশেষ শব্দের একটা শক্তি আছে, যাহাতে বস্তুর 
আভাপিক নির্ণয় সম্ভব । শব্দের বৈশিষ্ট্য থাকিলেও বর্ণের মৌলিক এক্য 
আছে, কারণ বর্ণ নিত্য । প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়াই বর্ণ নিত্য । তিনি বস্তুগত 
বাস্তবত্ব স্বীকার করেন না। আমরাও পাঁরমীথিক হিসাবে স্বীকার করি না, 
কিন্ত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে স্বীকার করি; কারণ ইহা সর্বজন প্রত্যক্ষ । কর্ম্ম- 
ক্ষেত্রে তাহার মত গ্রাহ্া হইতে পারে না। 


হিপিয়াম্‌ ( Hippias ) 


তাকিকগণের মধ্যে ইনি সর্বাপেক্ষা বিদ্বান্। ছন্দ ও পদের মাত্রার দিকে 
তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর দিয়া শিক্ষাবিধানই 
ইহার কাধ্য ছিল। ইহার পাণ্ডিত্যের সহিত অভিমানও বেশ ছিল। 
প্রোটাগোরাস্‌ ও জরজিয়াস্‌ তীহাদের নিজ নিজ মতের সুক্ষ্ম সুক্ম ভাবগুলির 
উদ্ভাবন ও বিরোধ প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু ইনি চিন্তার ধারায় লোককে চমৎকৃত 
করিতেন। প্রোটাগোরাস প্রভৃতি এইজন্য উহাকে বিদ্রপ করিতেন এবং ইনিও 
উহাদিগকে অজ্ঞানের জন্য অহঙ্কারমিশ্রিত অবজ্ঞার চক্ষুতে দেখিতেন। রাষ্ট্রীয় 
আইন সঙ্গদ্ধে তাহার সিদ্ধান্ত ছিল যে সকল আইনই যথেচ্ছাচারমূলক । 
সার্বজনীন, স্বাভাবিক, বলবৎ অধিকার (right ) নাই (a universal, 
natural right, valid in itself, did not exist ) 

হিপিয়াসের মতের সমালোচনা|-_কেবল বাক্শক্তির বিবৃদ্ধিতে কম্মের 
প্রসার হয় না। চিন্তার ধারায় লোকশিক্ষ। কতকটা পরিমাণে হয়, কিন্ত 
কাধ্যকরী প্রেরণা সর্ধত্র পরিলক্ষিত হয় না। সঙ্গীতের ফলের স্যার বক্তৃতার 
ফলও অন্লক্ষণস্থায়ী । রাষ্ট্রায় আইন সম্বন্ধে তাহার মত ভ্রান্ত। কেবল 
যথেচ্ছাচারই আইনের ভিত্তি নহে। আইনের প্রকৃত তাৎ্পধ্য সংশোধন । 
ব্যক্তির ও সমষ্টির উন্নতির জন্যই আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা ।' সার্বজনীন 
অধিকার সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে সত্য। বাস্তবিক 
সকলের পক্ষে সকল অবস্থায় সমান অধিকার থাকিতে পারে না । ব্যবহীরক্ষেত্রে 
অধিকারের সাদৃশ্য থাকিবে, কিন্তু সমীনত থাকিতে পারে না। মানসিক গঠনের 
বিভিন্নতার জন্য প্রাকৃতিক অধিকারেরও গুণগত তারতম্য অবশ্যস্ভাবী ৷ 
কর্তব্যের দিকেও সকলের মাত্রা সমান হইতে গারে না| অধিকার সম্বন্ধেও 

২৯ 


৪৫০ কম্মতত্ব 


ইতর-বিশেষ থাকিবেই । “আইনের চক্ষুতে সকলে সমান" বলিলেই সকলকে 
সমান করা! যায় না। আদর্শের হিসাবে এক মৌলিক সাম্যের উপরে প্রতিষ্ঠা 
গড়িয়া তুলিতে হয়, কিন্তু সার্বজনীন সমান অধিকার অসভ্ভব। বাতুল ও 
সুস্থ ব্যক্তির সমান অধিকার হইতে পারে না। কর্মক্ষেত্রে ইহার মতও 
সর্ধাবগাহী হইতে পারে না । কেবল বক্তৃতাবাগীশ হইলেই মানবীয় চিত্তক্ষেত্ 
সমুজ্জল হয় না। 

তাকিকগণের চিন্তার ফলে গ্রীস দেশে দর্শনের নব অভ্যুদয় হয়। উপায় ও 
লক্ষ্য সকল দিক্‌ দিয়া বিচার করিতে গিয়া কেবল উপযোগিতাতে আবদ্ধ 
থাকিতে পারে না। ইহ! হইতে মহত্তর আদর্শের আবশ্যকতা! প্রকাশ পায়। 
লক্ষ্যে বা আদর্শে (27-17-1561 01 idea ) উপায় ও উপেয় এক হইয়া 
পড়ে। এই হিসাবে বিজ্ঞানবাদ কতকটা পরিমাণে ব্যক্তিত্ববাদের সমাপ্থিতে 
* (subjective finalism) আভাস প্রাপ্ত হয়। আমাদের বিবেচনায় 
বিজ্ঞানবাদও (ideali5%৷ ) দ্বৈতবাদ ( dualism ), কারণ ইহাতেও আত্মা ও 
মনের পৃথকৃত্ব পরিদশিত হয় না। উভয়কে এক বলিয়! গ্রহণ করিয়াই বিজ্ঞান- 
বাদের উদ্ভব । তাকিকের চিন্তার ফলেই বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক সোক্রেটিশের 
অত্যুদয়। তাহাকে গ্রীক দর্শনের জনকরূপে গ্রহণ কর! যাইতে পারে । 


সোক্রেটিশ 


সোক্রেটিশের নিজ জীবনেই তাহার দর্শন গ্রতিফলিত। নিন্ভাক হৃদয়ে 
বিষপান, সাধকের ন্যায় জীবন বিসজ্জন তাহার জ্ঞানের পরিচায়ক । এখেন্সবাসী 
যুবকগণের হৃদয়ে তিনি যে জ্ঞানবহ্ছি প্রজলিত করিয়াছিলেন, তাহার মহিমা 
এখনও ইউরোপকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। তাহার জীবনদানেই তাঁহার দর্শন 
নিহিত। তাহার মতে ধর্মই জ্ঞান ( Virtue i5 knowledge )| আপনাকে 
জান ( Know ₹॥১$el£ )-ইহাই তাহার সনাতন অনুশাসন ( dictum )| 
“আপনাকে জান’ ইহার অন্তরে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ধারণা ( conceptions of 
consciousness ) সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান । প্রত্যক্ষ ধারণা, আত্মজ্ঞান* 
( theoretic self-cognition ) এবং সম্পূর্ণ আত্মসংযম ইহার অন্তর্ভুক্ত । 
ইহার বৈপরীত্য তাহার মতে বাতুলত|। তাহার মতে সত্য ব্যক্তিগত হইলেও 


* আত্বজান শব্দটি প্রকৃতরপে theoretic ৪০1/-০০81457 বুঝায় না। আত্মজান 
subjective, কি ত self-cognition প্রকৃতপ্রস্তাবে objective । 
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সার্ববজনীন। সমষ্টির হিসাবেই সতোর নির্দ্দেশ সম্ভব । ইহা তিনি নিয়- 
লিখিতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সকল বিদ্যা (leaাnin6 ) স্বতিমাত্র 
(recollection )| সকল শিক্ষাপ্রদান জিজ্ঞাস্সুর উদ্ধারে, সমাপ্ত । জ্ঞান- 
লাভের জন্য পরস্পর পরস্পরকে বুঝান একান্ত আবশ্যক । “পরস্পরং বোধয়ন্তঃ” 
পরস্পর পরস্পরকে বুঝাইয়া জ্ঞানলাভ হইতে পারে। পরম্পর পরস্পরকে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিলে মতের সমতা সংসাধিত হইতে পারে এবং সত্য আবিষ্কৃত 
হইয়া পড়ে। জ্ঞানী সোক্রেটিশ অজ্ঞান জানিয়াছিলেন অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে 
জ্ঞানের পৃথক্ত্ব তাহার উপলব্ধি হইয়াছিল। তাহার প্রশ্নের মূল 
‘কেন?’ তাহার মতে সার্বজনীন জ্ঞানই বিশ্ব বিধৃত রাখিয়াছে। প্রকৃতির 
বহিবিকাশের সহিত তাহার সংযোগ অতি কম বৃক্ষ প্রভৃতি তাহাকে শিক্ষা- 
প্রদান করিতে পারে না। মানবই তাঁহার শিক্ষার বিষয় ॥ মানুষের জীবনের 
ও কর্মের উদ্দেশ্য কি ?__ইহাই তাহার নিকট প্রধান লমস্তা। তিনি ব্যক্তির * 
উপযোগিতার বিরোধী । মঙ্গলই (08 ৪০০ ) তাহার আদর্শ । এই মঙ্গল 
তাহার মতে জ্ঞানের বিষয় ( ০bject ০£ knowledge ) এবং কর্মের আধের 
বস্ত ( content of ৪৮871 তাহার মতে যাহা মঙ্গলজনক তাহা জানিয়া 
না করা এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে মঙ্গল অনুষ্ঠান করা অসম্ভব । তাহার মতে 
জ্ঞানের সহিত ধর্শ্মের মৌলিক সার বস্তুর এমন অচ্ছেগ্ সম্পর্ক যে, কোনও ব্যক্তি 
জ্ঞাতশারে মন্দ হইতে পারে ন! (No one can knowingly be bad ) 
এবং অজ্ঞানপুর্বাক অন্যায় পথে যাওয়া অপেক্ষা জ্ঞানপুর্বাক যাওয়া অধিকতর 
বাঞ্চনীয়। জ্ঞানই ধৰ্ম্ম এবং অন্যান্য বস্তুর ন্যায় ইহারও শিক্ষা দেওয়া যাইতে 
পারে। তাঁহার লক্ষিত মঙ্গল প্ররুতগ্রস্তাবে সুখ (13990,098 )। স্বাভাবিক 
স্থখের অবস্থাকে তিনি ধন্দ বলিতে রাজী নহেন অথবা কেবল ব্যবহার-নীতিও 
ধৰ্ম্ম নহে, পরন্ত এরূপ নীতিজ্ঞান থাকা আবশ্যক, যাহাতে কর্মের হেতু প্রভৃতির 
জ্ঞান থাকে এবং সেই জ্ঞান অন্যকে প্রদত্ত হইতে পারে। ব্যক্তিই তাহার কর্মের 
প্রমাণ। বাহিরের কোনও প্রমাণ তিনি স্বীকার করেন না। রাষ্ট্রীয় নিয়মে 
পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি সংবদ্ধ। ব্যক্তির আত্মবুদ্ধির উপরে কর্ম্মের ভালমন্দ নির্ণয়ের 
প্রামাণ্য নির্ভর করিলেও তিনি দেশের নিয়মের উপরে বিশেষ জোর দিয়াছেন । 
কেবল নিয়ম (1955) মানিলেই চলিবে না। লোকব্যবহার ও দেশীয় রীতি- 
নীতিরও মধ্যাদা সংরক্ষণ করিতে হইবে। নিজের জীবন দানেও তিনি ইহা 
বিশেষরপে প্রদর্শন করিয়াছেন দেশের আইনকে শিরোধাধ্য করিয়! বিষ-পানে 


৪৫২ কর্ম্মতত্ত 


প্রাণদান করিয়! আইনের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। যদি এই ব্যক্তিগত 
অনুভবের সহিত বস্তুগত আধেয় ( objective content ) মিলিত হয় এবং 
তাহাকে যদি ০০৪০১৫০৫ বা হিতাহিত জ্ঞান বলা যায়, তাহা হইলে বলিতে 
হইবে সোক্রেটিশই ইহার প্রথম প্রবন্তক | পূর্বান্ুভূত সাবধান বাক্যের ন্যায় 
অন্যান্য কন্দ হইতে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে এই হিতাহিত জ্ঞান যেন 
একটি মৃত্তিমান্‌ বস্তরূপে ভিতরে দীড়াইয়াছিল। ত্যাগের মহিমা তাহার 
স্বাভাবিক ও নৈতিক প্রতিভায় বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাই সোক্রেটিশ যখন 
সোক্রেটিশকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তখনই সদুত্তর পাইতেন। তাহার ধশ্ম 
তাহার স্বাভাবিক প্রতিভা । তাই তিনি সর্বদাই নিজকে নিজের শাসনে 
রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন । আপনাতে আপনি থাকা, অভাব পরিশ্ন্য অবস্থায় 
অবস্থান__ইহাই নিজকে শাসনে রাখার নিদর্শন। তাহার মতে জ্ঞানী সুখের 
দাস না হইয়া প্রভু হইবে । তাহার মতে মঙ্গল এক, ধন্ম এক, এবং ইহার 
বিপরীত অজ্ঞান । এই অজ্ঞানের অস্তরেই অচেতন ভাব ও সন্দেহ বর্তমান । 
রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি সাধারণতন্ত্রের বিরোধী ৷ 

সোক্রেটিশের মতের জমালোচন।__বান্তবিক সোক্রেটিশের মতের 
সহিত তাহার জীবন সংবদ্ধ। জর্শ্মন দার্শনিক E৮d৪n৷ তাই বলিয়াছেন, “It 
was only possible to refute his philosophy by killing him” I— 
সোক্রেটিশের বিনাশেই তাহার দর্শনের প্রতিবাদ সম্ভব হইয়াছিল। তাহার 
বিজ্ঞানবাদ তাহার জীবনে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত। কেহ কেহ তাহাকে 
তাকিকগণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়| মনে করেন।* তাহার জ্ঞানবাদকে আত্মজ্ঞান 
বল! যাইতে পারে না। আত্মজ্ঞান প্রত্যগাত্মস্বরূপে উপলব্ধ হয়। জ্ঞাতা, 
জ্ঞান, জ্ঞেয়ব_এই ত্রিপুটির লয় হয়। এক অখণ্ড জ্ঞানে অবস্থিতিই আত্মজ্ঞান। 
সোক্রেটিশের জ্ঞান প্রকৃত প্রস্তাবে বস্তুগত (০৮০০০) জ্ঞান। মঙ্গল 
(৮৪০ 8০০৭) যদি মুক্তি বা জ্ঞানের সমানার্থক ধরিয়া লই, তাহা হইলে মুক্তি 
বা আত্মন্বরপ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়; কারণ তাহার মতে মঙ্গল জ্ঞানের বিষয় 
( object of knowledge )। আমরা তাহার এই মতে শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে 
পারিলাম না। জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইলে তাহা খণ্ডিত হয় এবং বস্তু দৃশ্য হইয়া 
পড়ে। দৃশ্য হইলে বস্তু জড় হয়। জ্ঞান কখনই জড় হইতে পারে না। জ্ঞান 
অথচ জড়-_ইহা৷ অসম্ভব । এই মঙ্গলকে তিনি কৰ্শ্মের আধেয় ( content ) 

* Aristophanes ইহাকে মুর্ভিমান্‌ তাঁকিকরপে নির্দেশ করিয়াছেন । 


ইউরোগীয়দর্শন_ প্রাচীন যুগ 8৫৩ 


অর্থাৎ কর্মের সমাপ্তিস্থান বলিয়াছেন । আমরাও জ্ঞানে কর্মের সমাপ্তি স্বীকার 
করি, কিন্ত সে জ্ঞান প্রত্যগাত্মজ্ঞান মঙ্গল ও স্থখ তাহার মতে একই পদার্থ । 
জ্ঞানের ০৮/০০চ বা প্রাপ্য বস্তু যদি স্থখ হয়, সে জুখ কখনই প্রকৃত আনন্দ হইতে 
পারে না। মুক্তি বা আত্মাননদ প্রাপ্য বস্তুও নহে; কারণ প্রকৃত জ্ঞানে ক্রিয়ার 
অবসর নাই, প্রাপ্তিতে ক্রিয়ার অবসর আছে বিশেষত: জীব যদি পুর্বে মুক্ত 
না থাকে, যদি স্বভাবতঃ বদ্ধ হয়, তাহা হইলে শত চেষ্টায়ও তাহার বদ্ধভাব 
বিদূরিত হইতে পারে না, মুক্তি অসম্ভব । সুখ যদি প্রাপ্য বস্তু হয়, তাহা হইলে 
তাহা জড় ও খণ্ডিত হইয়| পড়ে। স্বস্বরূপে অবস্থান ভিন্ন পুর্ণানন্দ সম্ভব নহে । 
কৰ্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে কর্শ্ম পরম্পরাক্রমে মঙ্গলের ( the 
£00 ) সাধক | কর্মের ফল চিত্তশুদ্ধি। জ্ঞান ও মঙ্গল অভিন্ন বস্তু । আনন্দ 
উৎ্পাগ্, আপ্য, বিকার্ধ্য বা সংস্কাধ্য কোন প্রকার ক্রিয়ার অধীন হইতে পারে 
না। লক্ষ্যের হিসাবে তাঁহার নির্ধারিত স্থখ কখনই কণ্মক্ষেত্রে আদর্শ হইতে 
পারে না। এ স্থলে তাহার মত সমীচীন নহে। তাহার এই ভ্ঞানবাদও প্রকৃত 
প্রস্তাবে বিজ্ঞানবাদ ; কারণ আত্ম! ও মনের পৃথক্ত্ব ইহাতে স্থপরিষ্ষুট নহে। 
মনের দৃশ্যত্ব স্ফুট নহে ব্লিয়াই 9০1£০0801500-কে আত্মজ্ঞান বলা যাইতে 
পারে না। 

পরস্পরের বোধ উৎপাদন করা জ্ঞানলাভের অন্যতম উপায়। গুরুমুখে 
শ্রবণ ও আলোচনা আবশ্যক । তাকিকগণ কেবল ব্যক্তিগত মানসিক তর্কের 
পক্ষপাতী ছিলেন । উহারা মননের (7০০০০1০৪৭০) বিশেষ পক্ষপাতী, তাই 
বলিতেন অন্যকে জানান বা বুঝান যাইতে পারে না। কিন্তু সোক্রেটিশ কখোপ- 
কথনের (11996) ব্যবস্থা করায় পরস্পরের আদান-প্রদান চলিতে পারে: 
বাস্তবিক বস্তুর আভাসিক সত্তা লইয়াই শ্রবণ ও মনন চলিতে পারে। শ্রবণ ও 
মনন উভয়েরই আবশ্তকতা আছে। পরিপূর্ণ জ্ঞানে ধ্যান পুফলকারণ। আমরা 
তাই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন__এই তিনের একান্ত আবশ্তকতা৷ স্বীকার করি। 
ধ্যান ব্যতিরেকে বস্তুর উপলদ্ধি হইতে পারে না। শ্রবণ ও মননে কতকটা ধারণা 
জন্মে আর ধ্যানে বস্তুর স্বরূপ পরিজ্ঞান হয়। অন্যের মুখে যেমন কোনও বস্তুর 
আস্বাদন উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ ধ্যান ব্যতিরেকে কেবল শ্রবণজজীত জ্ঞান 
হইতে পারে না। অপরে বলিলে তাহা দ্বার! সামান্তরপে একটা আভাসিক 
জ্ঞান হয় আর নিজে আস্বাদন করিলে প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞান হয়; অতএব 
এ ক্ষেত্রেও তাঁহার মত একদেশিক ॥ তাঁহার এই মতের সহিতও আমার 


৪৫৪ কৰ্ম্মতত্ব 
একমত হইতে পারিলাম না। না জানিয়৷ অন্যায় করা অপেক্ষা জানিয়া 


অন্যায় করা ভাল (It is better to do wrong consciously than 
unconsciously )| যদিও এক্ষেত্রে তিনি বলেন যে, লোকের অধিকার- 
জ্ঞান এক্ষেত্রে থাকে, তাহাই মন্দের ভাল । আমরা ইহাতে সম্মত হইতে পারি 
না। ইহা! যদি জ্ঞানের মহিমা কীর্তনের অর্থবাদ হয়, তাহা হইলে বিশেষ কিছুই 
বলিবার নাই, কিন্ত অজানিত অন্তায় হইতে কখনই জানিত অন্যায় ভাল হইতে 
পারে না। অজ্ঞানের আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী, কিন্ত অন্তরের ভাবগ্রাহী যিনি 
অধিকতর অন্যায় মনে করিবেন। বালক অজানিতভাবে, বাতুল অজানিত- 
ভাবে, এমন কি মানুষও নিদ্রায় অজানিতভাবে যে অন্যায় করে তাহার সহিত 
তাহার জ্ঞানক্কৃত অন্যায়ের কখনই তুলনা হইতে পারে না। জ্ঞানকৃত 
অপরাধের দাগ হৃদয়ে সমধিক পতিত হয়। এক্ষেত্রে তিনি মনোবিজ্ঞানের 
ধারা ধরিতে পারেন নাই। ব্যক্তি তাহার কর্দের প্রমাণ। ইহার সহিত 
দেশের আইনকান্গুন, রীতিনীতির প্রামাণ্য স্বীকার করায়__এক্ষেত্রে তাহার 
মত শ্রদ্ধেয় মনে করি। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বের কর্তব্যাকর্তব্যের প্রমাণ নির্ণয়ে 
শাস্তপ্রামাণ্য বিশেষরূপে প্রপঞ্চিত করিয়াছি, অবশ্যই শাস্ত্রের প্রমাণ আমার 
অন্তরদর্পণে শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির সাহায্যে প্রতিফলিত করিয়| কর্ম্ম নির্দেশ করিতে 
হইবে। আমরা তজ্জন্য শাস্্ীয় বুদ্ধিকে প্রমাণন্বরূপ বলিয়াছি। শাস্ত্রে শরদা 
থাকিলে, তদন্যায়ী বুদ্ধি পরিমাঞ্জিত হইলে, শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির মিলনে প্রমাণস্বরপ 
শাস্ত্রীয় বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। আমাদের মনে হয়, তিনি আত্মবুদ্ধির সহিত শাস্থীয় 
বুদ্ধির মিলনের পক্ষপাতী । Conscience বা হিতাহিত জ্ঞান সম্বন্ধে পুর্বেেই 
আমর! বলিয়াছি যে প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির হিতাহিত সর্বাবস্থায়ই থাকিতে 
পারে, কিন্ত সকলের সকল অবস্থায় এই 007290107০6 নামক পদার্থটি থাকে 
না। সোক্রেটিশের চিত্ত স্থির হওয়াতে তিনি ভাল মন্দের দ্বন্দ নিষ্পত্তি 
সহজে করিতে পারিতেন। কিন্ত সকলেই সোক্রেটিশ নহে, সকলের পক্ষেই 
টৈত্যয গুরুকে ভিজ্ঞাসা করিলেই চলিতে পারে না। শাস্ত্রীয় নিগ্রহ মানিয়া চল! 
আবশ্যক । সুখের দাস না হইয়া প্রভু হওয়া আবশ্যক-_-ইহা! অতীব সুন্দর কথা। 
সুখের দাস হইলেই ইন্দ্রিয়ের বিলাসে নিমজ্জিত হইতে হয়। আনন্দ 
স্বাভাবিক বস্তু, উহার প্রার্থনা করিবার আবশ্যকত! নাই, উহ! আপনা হইতেই 
উদিত হয়। আপনাতে আপনি থাকা ও অভাব-পরিশূন্ত অবস্থায় অবস্থান_- 
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যেন পাতগ্ুল দর্শনের “তদা জর্ুঃস্বরূপেইবস্থানম্‌*_ইহার প্রতিধ্বনি বলিয়া! মনে 
হয়। জ্ঞান এক ও ধর্ম এক, _এ সম্বন্ধেও বলিব ষে জ্ঞান এক, কিন্তু ধর্ম 
মূলতঃ এক হইলেও পন্থার বিভিন্নতা ও লক্ষণের বিভিন্নতা আছে। ধর্মের 
লক্ষণ গুলির মুলস্ুত্র এক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু ধন্ম তত্বাংশে এক হইলেও 
সাধনাংশে বিভিন্ন । 

সোক্রেটিশ নিজ জীবনে অভাবের বিরুদ্ধে যেরূপ নির্ভীক ও প্রচুলভাবে 
যুদ্ধ করিয়াছেন এবং কখন কখন আবার যোগীর ন্যায় ভোগস্থখে লিপ্ত 
হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার শিশ্তগণের মধ্যে দুই দলের স্্টি হয়। 
একদল তাহার নিস্পৃহ ভাবের ভাবুক, অন্যদল সুখবাদে ( Hedonism ) 
ভোগের লিগ্সায় ভাবুক হইয়া পড়িল। বোধহয় তাহার মতের সম্যক্‌ 
আলোচনা ন! হওয়াতে এইরূপ মতইৈধের উৎপত্তি হইয়াছে; বিশেষতঃ 
তাহার শিষ্যগণ তাহার জীবনের যে যে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সেই 
ভাবের ভাবুক হইয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যেরূপ বীরত্ব ধীরত্ব ও কষ্টদহিষ্ণুত। 
ও অভাবে নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাকে উদাসীন 
যোগী বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার জীবন ও শিক্ষার ফলে ক্ষণিকস্খবাদী 
(cyrenaics ), সংসার-বিরাগবাদী (cynics )__এই ছুই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। 
এই দুই সম্প্রদায়ের প্রভাব ইউরোপের কর্মক্ষেত্রে বহুদিন পরিদৃষ্ট হইয়াছে। 


ক্ষণিকন্তুখবাদী ( Cyrenaics ) 


সোক্রেটিশের শিষ্য এরিষ্টিপাস্‌ (4:1550945) এই মতের প্রতিষ্ঠাতা । 
স্বখে লালিত পালিত হইয়াও তিনি সোক্রেটিশের গুণে মুগ্ধ হন ও তাহার 
শি্াত্ব গ্রহণ করেন। ইনি তাকিকগণের ন্যায় শিক্ষা প্রদানপূর্বক অর্থ গ্রহণ 
করিতেন, দোক্রেটিশের অন্যান্য শিশ্যগণ এইজন্য ইহাকে তাঁকিক বলিতেন। 
ক্ষণিকস্থুখবাদিগণ সোক্রেটিশের কর্্মতৎ্পরতা ও কুশলতাকে আদর্শরূপে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সংসার-বিরাগবাদিগণ (55215) তাহার স্বাধীন ভাব 
ও নিষ্পৃহতায় মুগ্ধ হইয়া তপস্তার দিকে ঝৌক দিলেন। সুখবাদিগণ স্থখই 
পরমার্থরূপে নির্দেশ করিলেন । এরিষ্টিপাসের মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান 
করিলেই ইহাদের মত জানিতে পারা যাইবে। তাঁহার মতের সারাংশ 
সোক্রেটিশের মতের অনুরূপ । তাহারও শিক্ষার বিষয়_মানুষ এবং মানুষের 
সর্ধ্রেষ্ঠ লক্ষ্য কি? ইহাই তাহার বিচাধ্য বিষয় । বিচারে সাব্যস্ত হইল-- 


৪৫৬ কৰ্ম্মতত্ত 


মঙ্গল (₹॥e 6০০৭ )। যাহাতে কোনও লক্ষ্যের ধারণা নিদ্দি? নাই, তাহার 
প্রয়োজনীয়তা! তিনি স্বীকার করেন না । দৃষ্টান্তন্বরূপ বলা যাইতে পারে, অন্ধশাস্ত 
( Mathematics ) তর্কশান্ত্র ও প্রাকততিক বিজ্ঞীনেরও কোনওরূপ নিজস্ব 
সার্থকতা নাই, তবে কম্মের অধীন হইলে সার্থকতা আছে ; যেহেতু ধর্মই 
জ্ঞান। জ্ঞানের বিচারে তর্কের আবশ্যক, বিশেষতঃ বিচারে ভুল হইলে 
আমাদের সর্ধপ্রধান লক্ষ্যটিও হারাইয়া ফেলিতে পারি। পক্ষান্তরে, সকল 
জ্ঞান প্রত্যক্ষঘটিত এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানে আমর! কি প্রকারে জ্ঞান জন্মে তাহ! 
নির্ণয় করি। আমরা কেবল আমাদের জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ অবস্থার বিষয় 
( status 0f cCONSCiOUSNess ) জানিতে পারি | এইগুলি ও ইহাদের কারণ 
তাহার মতের প্রাকৃতিক অংশ (physical Portion )| তিনি সমস্ত 
অবস্থাকে নি্নলিখিতভাবে স্থাপন করিয়াছেন_-1০157০ প্রাবলা বা প্রচণ্ডতা, 
Moderation মিতাচার ব। মনের প্রশান্ত ভাব, এবং Lack 06100011017 
গতিশৃন্যতা ৷ ইহাদের মধ্যে প্রাবল্য ও গতিশৃন্যতা মিতাচারের বিরোধী । 
যন্ত্রণ। ( pain ) ও বে্দেনশৃন্যতা ( ৪080 ) সেইরূপ স্থখের (pleasure ) 
বিরোধী । এইগুলির ভিতরে কোনটি গ্রাহা তৎ্সন্বন্ধে তাহার নির্দেশ__স্থখ 
(pleasure )| কুখই একমাত্র আদর্শ । সকল মানবই স্থথ প্রবর্তনা করে। 
তবে সৃথ বলিতে ক্ষণিক সুখই তাহার আদর্শ; বিশেষতঃ শারীরিক স্থখই 
গ্রাহ্থ। শারীরিক বৃত্তির পরিচালনই ধর্ম্ম। জ্ঞানী লোক দুঃখ প্রার্থনা করে 
না অথবা দুঃখের সাহায্যে সুখ ক্রয় করিতেও রাজী হয় না-_অর্থাৎ আপাত- 
দুঃখের পরিবর্তে ভাবী অনন্ত স্থখও জ্ঞানীর প্রার্থনীয় নহে। তাৎকালিক যে 
স্থথ পাওয়| যায় তাহাই ভোগ করিতে হইবে। স্বখে অভিভূত না হুইয়া 
স্থথের উপরে কর্তৃত্ব করিতে হইবে। অশ্বারোহী যেমন অশ্বের উপর কর্তৃত্ব 
করে, সেইরূপ স্থখের উপর কর্তৃত্ব করিতে হইবে, তবে স্থখভোগের বিশেষত্ব 
এই যে নিভৃতের সুখ তিনি পছন্দ করেন না । মানুষের সহিত মিলনে স্থথ 
হয়, তাহাই তিনি পছন্দ করেন। পসোক্রেটিশের জনসজ্বের সহিত মিলন 
দার্শনিক বিচারের জন্য, কিন্তু ইহার মিলন ক্ষতির জন্য । এই পার্থক্য বিশেষ- 
ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহার মতের কোনও স্থলে সংসাঁর-বিরাগী ও 
উদ্বাসীনের মতের সহিত সাদৃশ্য আছে। তাহার মতে কোনও বস্তই স্বভাবতঃ 
শুদ্ধ (218) নহে, কেবল বিধিবদ্ধ হইলেই তাহা ন্যাধা বলিয়! গৃহীত হইতে 
পারে। আইন-কানুন ন| থাকিলেও জ্ঞানী ব্যক্তি সহজভাবেই সাধু ও সৎ হইত ) 
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এরিষ্টিপাসের মতের সমালোচন।__ন্দথ যে আদর্শ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, 
কিন্ত সেই স্থখের গুণগত, কালগত ও পরিমাণগত তারতম্যের হিসাব না 
রাখায় ইহার মত অতীব হেয়। কেবল শারীরিক ও ক্ষণিক স্থখ আদর্শ 
হইলে সমাজ ও ব্যক্তি বিধ্বস্ত হয়। শারীরিক স্থখ লক্ষ্য হইলে ব্যক্তির 
মানসিক উন্নতি হইতে পারে না । এই প্রকার আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তি 
সমাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক হয়। সে নিজের 
স্থখের জন্য সকলই করিতে পারে। ভবিষ্যতের সুখের প্রতি যাহাদের দৃষ্টি 
নাই, যাহাদের দৃষ্টি কেবল বর্তমানেই নিবদ্ধ, তাহার! সামাজিক মানুষ হইতে 
পারে না, পরিবার প্রতিপালনও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাড়ায়। জ্ঞানী 
লোক দুঃখ প্রার্থন৷ করেন না__এই মত সর্বাংশে সঙ্গত নহে, কারণ পুর্ণ 
সখের জন্য আপাতছুখে জ্ঞানী বরণ করিয়া লন। আপাতদছু:খের পরিবর্তে 
সখ জ্ঞানীর প্রার্থনীয় নহে_-এই মতও অতীব অসমীচীন। যাহা আপাত- 
মনোরম, কিন্তু পরিণামে বিষের ন্তায় তাহা কখনই জ্ঞানীর প্রার্থনীয় হইতে 
পারে না। পরস্থ যাহা আপাতদুঃখকর, কিন্ত পরিণামে অমৃততুল্য, তাহাতেই 
জ্ঞানীর রুচি হয়। আনাস্তোর প্রতি রা জ্ঞানীর স্বাভাবিক। খণ্ডিত সুখ জ্ঞানী 
কখনও প্রার্থনা করেন না, কেবল ক্ফৃপ্তির জন্য সামাজিক মিলনও সর্ববাংশে 
শোভন নহে। বস্তুর স্বাভাবিক ন্যায়-অন্যায় নাই, কেবল বিধিবদ্ধ হইলেই 
্যাব্য হয়_ইহাও অসমীচীন। স্বাভাবিক ন্যায়ের ভিত্তিতেই বিধির প্রতিষ্টা। 
শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রতিষ্ঠানে বিধির উদ্ভব । শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি স্বভাবজ । আইন- 
কানন ন| থাকিলেও জ্ঞানী ব্যক্তি সহজে সাধু হইতেন_এই মতেরও কোনও 
সারবন্তা নাই । বিধিপালন করিয়াই অজ্ঞানরাজ্য হইতে ভ্ঞানরাজ্যের অধিকারী 
হওয়া যায়। জ্ঞানোৎপত্তির পরে বিধিনিষেধের আবশ্যকতা! না থাকিতে পারে, 
কিন্তু জ্ঞানোৎপত্তির পুর্ব্ব পধ্যন্তই বিধিনিষেধের আবশ্যকতা আছে । জ্ঞানীর 
সাধুতা সহজ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্ত বিধিব্যবস্থার আবশ্যকতা সমধিক। 
আইন যদি বিধিপালনের অর্থে কর্তৃব্যবুদ্ধিতে পালিত হয়, তবে তাহা মঙ্গলের 
নিদান ; বিশেষতঃ জ্ঞানী ব্যক্তিও লোৌকস্থিতির জন্য বিধিব্যবস্থা অপহ্ৃব 
করিতে নাই, আর প্ররুত জ্ঞানী কখনও শৃঙ্খলা ভাদ্দেন না, কারণ তাহার মত 
সমীজপ্রেমিক আর কেহই নহে । কর্মক্ষেত্রে এই মতের কোনও প্রতিষ্ঠা নাই, 
ইহ! প্ররুতপ্রন্তাবে একদেশিক | 

পরবর্তী স্থখবাদিগণ এরিষ্টিপাসের (4:90249) মতের সহিত সম্পূর্ণ 


৪৫৮ কৰ্ম্মতত্ব 


রূপে একমত হইতে পারেন নাই । ইহারা ক্রমশঃ এপিকিউরাসের (Epicu- 
৩৩) মতাবলম্বী স্থখবাদীদিগের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। কেহ কেহ 
আবার নিজের নামানুসারে নৃতন নৃতন মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। কেহ 
কেহ ক্ষণিক দৈহিক সুখ হইতে চিন্তাজনিত স্থখের (২০৪০০৮৮০105) প্রাধান্য 
দিয়াছেন। হেগেসিয়াস (মeৰe5iU5 ) দুঃখ হইতে মুক্তিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দল- 
রূপে নির্দেশ করিয়াছেন ( Freedom from pain as the highest good ) 
এবং জীবন হইতে মৃত্যুকে বরণীয়রূপে সমাদর করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহার 
মতেরও বিশেষ দোষ-_যন্ত্রণা বা দুঃখ নিবৃত্তিই লক্ষ্য হইতে পারে না। দুঃখ 
নিবৃত্তির কোনও বাস্তব (০5৮৮৪) মূলা নাই। জীবন হইতে মৃত্যু কখনই বরণীয় 
হইতে পারে না। মৃত্যুতেই সকল দুঃখের অবসান হয় না। যদি হইত, তাহা 
হইলে মান্য মৃত্যুকামনা৷ করিত, কিন্তু সংসারে কেহই মৃত্যুকামন! করে না। 

বাস্তবিক সোক্রেটিশের দার্শনিক মতই ইহাদের হস্তে অল্লাধিক পরিমাণে 
কলঙ্কিত হইয়াছে । কেবল শারীরিক স্বাস্থ্য ও সুখ বিধানে দর্শন পর্যাবসিত 
হইলে তাহা কলঙ্কিত হয়, এই একদেশিক মতের বিরুদ্ধবাদীকে সোক্রেটিশের 
অনুসরণকারী বল! যাইতে পারে; বাস্তবিক সর্ব্বাংশে তাহা ঠিক নহে। 
বিরুদ্ধবাদী সংসার-বিরাগিগণও একদেশিক মত স্থাপন করিয়াছেন । উভয়ের 
মিলনই বাঞ্ছনীয় । বিচারে উভয়েরই ভ্রান্তি পরিদৃষ্ট হইবে । সংপার-বিরাগীও 
কতকটা পরিমাণে উদ্ভট ও অতিরিক্ত মাত্রায় অসম্যক্দর্শী হইয়াছেন । এই 
জন্যই বোধহয় বিরাগিগণের মতকে দার্শনিক প্লেটো--সোক্রেটিক ভাব 
পাগলামিতে পরিণত হইয়াছে ( Socratism gone mad )এরূপ 
বলিয়াছেন। সংসার-বিরাগীর (০2105) মতও সোক্রেটিশের মত বলিয়া 
গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 


সংসার-বিরাগী ( Cynics )* 


সংসার-বিরাগিগণ স্থখের বিরোধী । সোক্রেটিশের শিষ্য এন্টিদ্থেনিস্‌ 
(406150১৩0০১ ) এই মতের স্থাপয়িতা। ডাযোজিনিস্‌ ( Diogenes ) ও 
ক্রেট্‌দ্‌ (Crates ) প্রভৃতি এই মতের পুষ্টপোষধক | ক্রেটস্‌ সংসার-বিরাগের 
মৃতকে উদাসীনের (9০০ ) মতে পরিবন্তিত করেন । 


* ০১০5 এর প্রতিশব্দ অন্য কিছুই আমাদের ভাঁষায় নাই। সংসার-বিরাগী বলিতে 
যাহা বুঝায় ০১:০5 বলিতে ঠিক তাহা বুঝায় না। 


ইউরোপীয় দরশন-_ প্রাচীন যুগ ৪৫৯ 


এন্টিস্থেনিসের মত-তীহার মতে মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষা-_জ্ঞানের 
জন্য যাহা আবশ্যক অর্থাৎ সার্বজনীন আদর্শূপে জ্ঞানের সাধন ব্যতিরেকে মান্য 
অন্য কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না। এটিদ্থেনিস্‌ দেখিয়াছেন দোক্রেটিশের 
জীবনের কঠোরতা ; সোক্রেটিশ অভাবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, রৌপ্যকারের 
দোকানের সন্মুখে দাড়াইয়া সোক্রেটিশ আনন্দান্ুভব করিয়াছেন যে তাহার এ 
সকল জিনিসে লোভ হয় না। পাছুকাশূত্য অবস্থায় ভ্রমণ করিয়া স্থখান্ূভব 
করিতেন। এই সকল দৃশ্য দেখিয়া কঠোরতাই এন্টিস্থেনিস্‌ সোক্রেটিশের 
জীবনের মূলমন্ত্র বলিয়। সাব্যস্ত করিয়াছিলেন । সোক্রেটিশ যে আগাথানের 
(58807) ভোজে নিরাপদে নানীরপ ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা এট্টিদ্‌- 
থেনিসের দৃষ্টিপথারঢ় হয় নাই। তাই তিনি মনে করিতেন__যাহা কষ্টকর, 
যাহা বিদ্ববহুল, তাহাই সৌক্রেটিশ অনুষ্ঠান করিতেন । সুখের ( pleasure ) 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই তিনি পরমপুরুষার্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে 
তিনি এরিষ্টিপাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার মতে স্থখই পাপ (৪ )। 
জ্ঞানী সৰ্ব্বদা স্থখ পরিত্যাগ করিবে। আপনাতে আপনি থাকিতে হইলে, 
আত্মুক্রীড় হইতে হইলে সুখ বিসৰ্জ্জন দিতে হইবে। তাহার মতে লোক 
আপনাতে আপনি থাকিতে পারে না বলিয়াই সমাজের আবশ্যকতা । এই 
জন্যই মানুষের সমীজবন্ধনের আবশ্যতা, তাই বিবাহ, পরিবার এবং দেশ 
সম্বন্ধে জ্ঞানী উদাসীন । এই সকলে জ্ঞানীর কোনও আবশ্যকতা নাই । তাহার 
মতে দেশের আইন প্রভৃতির বশ্যত! স্বীকার করা উচিত নহে। মানবের 
স্বাভাবিক ভাব এবং লোকের সাধারণ মতেরও প্রামাণ্য তিনি স্বীকার 
করেন লাঁ। ধর্মের উপাখ্যানগুলিকে তিনি রূপক বর্ণনা ( allegory ) 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই বর্ণনাগুলির অন্তরে কোনও নৈতিক অর্থ 
থাকিতে পারে । 

এন্টিস্থেনিসের মতের সমালোচন| জ্ঞানের জন্য যাহা আব 
ইহাই পুরুষার্থ এবিষয়ে বিশেষ বলিবার নাই, কিন্তু জ্ঞান ও আনন্দ একই 


অসমীচীন। সুখ কখনই পাপ হইতে পারে না। ব্ৰহ্মানন্দই উপাধি সহযোগে 
খণ্ডিত হইলে সুখ বল! যায়। ক্ষনিকন্ুখবাদীরা তারতমোর হিসাব রাখেন 
নাই এবং সংসার-বিরাগী সুথকে নির্বাসন দিতে গিয়াও ভ্রান্ত হইয়াছেন । 
ইহাদের উভয়েরই একদেশদশিত! দোষ বর্তমান । 


৪৬০ কন্মতত্ব 


অখণ্ড স্থখই জ্ঞান। তাহাই পরিপূর্ণ আনন্দ । আপনাতে আপনি থাকা 
কখনই আনন্দশূহ্য অবস্থা নহে। স্বরূপে স্থিতিই পরিপুর্ণানন্দ। আর স্থখ বলিতে 
যদি এন্দ্িয়িক সুখও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে-_স্থখের 
কোনও দোষ নাই, কেবল উপাধির দোষেই দৌষ। এমতাবস্থায় স্থখকে 
বিসঙ্জন দেওয়া কখনই সমীচীন নহে । আত্মক্রীড় হইতে হইলে সুখ বিসঞ্জন 
দিতে হইবে কেন? আত্মক্রীড়ার তুল্য স্থখ আর কোথায়ও নাই। বিরাগীর 
পক্ষে সমাজবন্ধনের আবশ্যকতা! না থাকিলে সংসারে সকলই বিরাগী হইতে 
পারে না। বিবাহ, পরিবার, দেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া কখনই 
সমীচীন হইতে পারে না। যোগীর পক্ষে বিবাহাদির আবশ্যকতা নাই, কিন্ত 
যোগীরও সমাজের প্রতি সামান্য সামান্য কর্তব্য রহিয়াছে । নিজের জ্ঞানে 
সমাজকে সঞ্ভীবিত করা, লোকশিক্ষারপ মহৎ ব্রত যোগীর কর্তব্য; অতএব 
এই মতও শোভন নহে। ইহাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইতে পারে। অনেক 
ক্ষেত্রে নৈতিক অহঙ্কারের বীভৎস দৃশ্য সমাজকে কলুষিত করে, জাতির মেরুদণ্ড 
ভাঙ্গিয়। দেয়, মানুষ স্থারথনবরবস্ব হইয়া! ভগ্তঘোগী হইয়া পড়ে। দেশের প্রতি 
কর্তা, সমাজের প্রতি কর্তব্য, ধর্ষের প্রতি কর্তব্য ভুলিয়া গিয়া মান্য দেবতা 
না হইয়। দৈত্যই হয়। যোগী ও জ্ঞানীর সমাজপ্রেম বিগলিত করুণারূপে সমস্ত 
দেশ, জাতি এবং সমাজকে পুত পবিত্র করে। সকলের পক্ষে আপনাতে 
আপনি থাকা সম্ভবপরও নয়। কুজদেহকে ভাদ্িয়া সোজাদেহ করিতে যাওয়া 
যেরূপ অস্বাভাবিক সেইরূপ সকলকে বিরাগী তৈয়ারী করিবার চেষ্টা একপ্রকার 
বাতুলতা। ইহা কখনই আদর্শরূপে দাড়াইতে পারে না। শাঙ্নীয় বিধি বা 
দেশীয় নিয়মপদ্ধতি না মানা অতীব অন্ঠায়। ব্যক্তির বুদ্ধি সর্বত্র স্থির থাকে 
না। কর্তব্যাকর্তব্যের একট! প্রমাণ না থাকিলে সমাজ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য চেষ্টা করিতে গিয়াও কোনও ফলোদয় হয় 
না, কারণ বাক্তিরও বিকাশ হইতে পারে না। বিপথে গড়িলে কেবল 
সংশোধন করিতে করিতে জীবনের সকল শক্তি খর্ব হুইয়া যায়। উচ্ছঙ্খলত। 
স্বাধীনতা নহে। মান্ধষের সাধারণ ভাব (natural instinct ) স্বীকার ন। 
করার ফলে শ্রদ্ধা, প্রেম প্রভৃতি সদ্বৃত্তির ক্ষুরণ হইতে পারে ন|। শ্রদ্ধাবিরহিত 
মান্য নিজের ও সমাজের শত্র। সাধারণের অভিমতের মূল্য সমধিক নহে__ 
একথা আমর! কতকটা পরিমাণে স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু তাহা সর্ববাংশে 
নহে; অবশ্যই জ্ঞানী ব্যক্তির মতের মূল্য অত্যধিক, সে হিসাবে সাধারণ 
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মতের মূল্য অতি কম। কিন্তু সাধারণের মতের মূল্য আদপে নাই, একথা 
বলা চলে না। সাধারণের মতের মূলে সত্য থাকিতে পারে; অতএব মূল্য 
নাই একথা বল! অসমীচীন। কর্মের হিসাবে এই মত কখনই আদর্শরূপে 
পরিগৃহীত হইতে পারে ন|। 


প্লেটে! ( Plato ) 


সোক্রেটিশের জীবন ও মতের একদেশ ক্ষণিকস্থখবাদী ও অন্যদেশ সংসার- 
বিরাগিগণ গ্রহণ করিয়াছেন । সোক্রেটিশের মতের পূর্ণ মিলন হইয়াছে 
প্রেটোতে ৷ সোক্রেটিশের মতের সকল দিক্‌ দিয়া বিবেচনা করিলে প্লেটোকেই 
তাহার প্রতিনিধি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সোক্রেটিশের মতের 
প্রসার ও প্রতিপত্তিই যেন তাহার লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়। কারণ সোক্রেটিশের 
ব্যক্তিত্ব লইয়াই তিনি তাহার দার্শনিক প্রশ্নগুলি আরম্ভ করিয়াছেন ইহার 
পূৰ্বনাম ছিল অআযারিষ্টক্লিস ( Arist০০le5) | প্লেটো এই অভিধ| (surname ) 
পরে তাহার নামে সংযোজিত হইয়াছে। প্লেটোর কর্মমত নিয়ে আমর! 
প্রদান করিব ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। 

প্লেটোর কর্ম্মমত-তাহার দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় মঙ্গল (the ৪০০৭), 
কর্মের আদর্শ এ মন্দল। কর্মক্ষেত্রে এই মঙ্গল মান্গুষের সঙ্কল্পের আধেয় 
(০0206 of human volition) এবং সঙ্কল্পের ফল পরম মঙ্গল। 
থিটেটাস্‌ ( [he৫৷০u5 ) নামক গ্রন্থে হুখবাদীকে তিনি এমন ভীষণভাবে 
আক্রমণ করিয়াছিলেন যে মনে হয় যেন একেবারে সুখ বিসর্জন দিতে উপদেশ 
দিয়াছেন, কিন্তু এই অতিরিক্ত ভাব ফিলেবাসে ( Philebus ) পরিহার 
করিয়াছেন। সুখবাদ ও সংসার-বিরাগের বাড়াবাড়ি পরিত্যাগ করিয়া 
বলিয়াছেন যে যাহা সুন্দর এবং সংযত তাহাই মঙ্গল। অসংযম ও অতিরিক্ততা 
মানসিক ব্যাধি মাত্র। মনের স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা অন্তরূ্টি বারা নিয়মিত 
স্থখের উপরে নির্ভর করে, সেই সুখ ধর্শের সহিত অভিন্ন এবং ধর্ম ধর্মের 
জন্যই অনুষ্ঠিত হয়। এই স্বাভাবিক অবস্থা__যাহা।প্ররুত ধর্ম প্রাকৃতিক দান 
নহে (neither a gift of nature), কারণ কেহই' স্বভাবতঃ সৎ নহে, 
অথবা ইহা যথেচ্ছাচারের ফলও নহে; কারণ তাহা হইলে সকলেই পুণ্যাত্মা 
হইত, কিন্তু কেহই ইচ্ছাপুর্ধক মন্দ আকাঙ্া করে না। অনুশীলন সহযোগে 
স্বাভাবিক নৈতিক প্রবৃত্তিগুলির উন্মেষ সাধন করিতে হইবে । ধৰ্ম্ম শিক্ষার 


৪৬২ কর্ম্মত্ব 
জিনিস। তাহার মতে কর্মক্ষেত্রে শিক্ষা একটি প্রধান বস্তু । তিনি ধর্মের 
লক্ষণর্ূপে চারিটি বিষয় নির্দেশ করিয়াছেন, ঘথা__ 
১। ন্যায়পরত! ( Justice ) 
২। বিজ্ঞত| ব| পরিণামদশিতা ( Wisdom or Prudence ) 
৩। সাহস বা ধৈৰ্য্য ( Courage or Fortitude ) 
৪ | সংযম ( Temperance or Self-restraint ) 
রিপাবলিক্‌ নামক গ্রন্থে ন্যায়পরতাকেই তিনি মানসিক স্বাস্থ্যরূপে নির্দেশ 
করিয়াছেন এবং ন্যায়পরতার অন্তরেই অন্যান্য তিনটির অন্গপ্রবেশ স্বীরুত। 
ন্তায়পরতার অনুসন্ধানই প্রকৃত কর্ম্মনীতি-বিজ্ঞান। ন্ায়পরতা ও পবিত্রতা 
(8010555) অভিন্ন। পবিত্রতা প্রকুতপ্রস্তাবে ভগবানের সহিত তুল্যতা 
(likeness )| গ্রেটার মতে মানবের নিজের স্বভাব অন্থ্যায়ী প্রচেষ্টাই 
ধন্ম। মানবের যে সকল বৃত্তি উন্মুখ, তাহার পরিচালনা অথবা যে 
সকল বৃত্তি পরিচালনে মানুষ সক্ষম, তাহার পরিচালনাই মানবীয় ধর্ম্ম। 
ইহার পরিপূর্ণ উন্নত অবস্থাই ন্যায়পরত| (991০০) এবং সর্বোচ্চ 
অবস্থাই বিজ্ঞতা (15৫02) )। এই বিজ্ঞত। মানবের সর্বাঙ্গীণ জ্ঞানে 
প্রকটিত হয়। 
ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা সত্য, সমাজ বা! রাষ্ট্র স্বন্ধেও তাহাই সত্য। প্রকৃত 
শাসিত রাজ্যেই ধন্মজীবন সম্ভব৷ স্ুচারুরূপে শাসিত রাজ্যে প্রকৃত ধর্ম 
জীবনই আদর্শ, এক্ষেত্রেও মানুষের স্বাভাবিক উপাদানের উপরেই কর্তব্য 
নির্ণয় করিতে হইবে। তিনি সাধারণতন্ত্বের বিরোধী । কবির প্রতি তিনি 
বিরূপ, কবিকে নির্বাসিত করিবার জন্য তিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন । 
তিনি মনের অবিনশ্বরত্তে বিশ্বাসী । মানুষের পাপ পুণ্যের ফল মৃত্যুর পরে 
ভোগ করিতে হইবে। কর্মের সমাপ্তি আবশ্যক । ধর্মের ফল ভোগ না হইলে 
ধৰ্ম্ম বার্থ হয়; অতএব অবিনশ্বরত্ব অবশ্যস্বীকাধ্য । রিপারিক নামক গ্রন্থে 
এ সম্বন্ধে তিনি হেতু নির্দেশ করিয়াছেন। মানসিক ব্যধিতে অর্থাৎ অন্যায়ে 
যখন মনের বিনাশ হয় না, তখন শারীরিক অবিশ্ুদ্ধতায় মনের বিনাশ 
কেন হইবে? অবশ্যই হইতে পারে না; অতএব মানুষ ধন্মজনিত ফল 
ভোগের সহিত যখন পুনরায় নবজীবন লাভ করিবে, তখন সেই জীবনে 
আরও উন্নততর পথে অগ্রসর হুইয়| পূর্ণতা লাভ করিবে । কল্যাণের পথে 
বিনাশ নাই, পুণ্যাত্ম| ব্যক্তি চিরছুঃখী হইতে পারে না। 
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মানুষ নিজ কর্শ্মান্যায়ী ফলভোগ করে, দেবতাগণের তাহাতে কোনও 
দোষ নাই। মানুষের বর্তমান অদৃষ্ট তাহার গত জীবনের কন্মান্যায়ী 
স্েচ্ছাজাত ফল, অর্থাৎ মানুষ নিজের পছন্দেই জীবন বরণ করিয়! লইয়াছে। 
ভগবানের কোনও প্রকারের বিসমতা নাই ৷ তিনি অবিচার ও যথেচ্ছাচারের 
অতীত । তাহার প্রতি এই সকলের আরোপ হইতে পারে না। মানুষের 
স্বাধীনতায় তিনি যথেচ্ছরপে হস্তক্ষেপ করেন না; কারণ মানুষের মন 
অনাদি হইতে অনন্ত, পূর্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে । 

প্লেটোর মতের সমালোচনা__ইহার মতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়া 
রাখিব_ইহার মতও প্রকৃতপ্রস্তাবে বিজ্ঞানবাদ ; কারণ ইহাতেও আত্মার 
অনঙ্গত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। আত্মা ও মনের মিলনের উপরেই মত 
স্থাপিত হইয়াছে । বশ্মক্ষেত্রে ইহার মত অনেকাংশে সমীচীন ও শোভন। 
বাস্তবিক ইহার মতের আলোচনায় হ্বদয় অ্ধাপ্ুত হয়। মাধুর্য ও বুদ্ধির 
মিলনের ভাব ইহার মতে পরিস্ফুট | ধন্মের জন্যই ধর্মানুষ্টান, ইহাও শোভন, 
কিন্ত এস্থলে আমরা বলিব__কর্তব্যের জন্য কর্তব্য বা ধর্মের জন্য ধর্ম__এই- 
ভাবে লোকের একটা বাতিক দীড়াইতে পারে । ভগবানের প্রীতির জন্য এবং 
ভগবানের জন্য ধর্ম__ইহা বলিলে আরও শোভন হইত ! তাহার স্বভাবের 
প্রাধান্ঠও অতীব মনোজ্ঞ। শিক্ষার প্রভাবও স্বীকারধ্য। অনুশীলনের বিষয় 
বলাতে সোনায় সোহাগ! হইয়াছে নিজের অনুষ্ঠানের সম্যক্‌ প্রয়োজনীয়তা 
দেখান হ্ইয়াছে। যদিও তিনি মাধুধ্য এবং বুদ্ধির (109) মিলন 
সংলাধিত করিয়াছেন, কিন্তু সৌনর্্য স্বীকার করিয়াও সৌন্দর্য্যের মূলীভূত শ্রদ্ধা 
ব প্রেমকে নির্দ্যাতন করিয়াছেন। রিপারিক (9717০) নামক গ্রন্থে 
( Love is tyranny ) ‘প্ৰেম অত্যাচার’ বলায় অরদ্ধা প্রভৃতি সদ্বৃত্তির উপরে 
কটাক্ষ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মাধুর্য জিনিসটি উপলব্ধি ও 
উপভোগ করিতে শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি উভয়েরই আবশ্তক। প্রেমে মাধূর্ঠের 
বিকাশ, এই অংশে তীহার সহিত একমত হইতে গারিলাম না। ভালবাসা 
যন্ত্রণার কারণ হইলেও প্রেম পুর্ণতার অন্গ। আনন্দ ও প্রেম অভিন্ন বস্তু । 
আমাদের মনে হয়, তিনি যেন ভারতের পাতঞ্জল দর্শনের ন্যায় অনুরাগ 
প্রভৃতিকে অবিগ্ভার অন্তর্গত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রেমের পূর্ণতা 
অখণ্ড জ্ঞানে । জ্ঞান ও আনন্দ অভিন্ন_এমতাবস্থায় প্রেমকে অবিদ্। বলা 
সমীচীন নহে। 


৪৬৪ কন্মতত্ব 


তিনি যে সকল মৌলিক ধন্মলক্ষণ (arial 10063) নির্দেশ করিয়াছেন, 
তাহাও সম্যক্‌ ব্যাপক হয় নাই, ইহার অন্তরে অধ্যবসায়, স্থিরনিশ্চয়তা, শৃঙ্খলা 
প্রভৃতির অবসর নাই। /15৫০70 ব! বিজ্ঞতা বিদ্যার অন্তনিবেশ গ্রহণ 
করিলে, ধী ও ধুতি কোথার্‌ও পরিলক্ষিত হয় না। সংষমের (Temperance) 
ভিতরে দম, অন্তেয়, সত্য ও অক্রোধ গ্রহণ করিলেও শৌচ, শান্তি প্রভৃতির 
কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। সাহদী ব্যক্তি দুঃখের বস্তুকে দূরে রাখে ও 


নীপ্ব দুঃখ বিস্মৃত হয়, কিন্ত ধৈৰ্যযশীল ব্যক্তি দুঃখ সহিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করে। 


সাহস সচল (৪০৮%৩ ) এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ( ৮০1 ), কিন্ত ধৈর্য্য 
স্থির (চ০5ti৮৫ ), দুঃখ শোক সহিয়া যায় এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য 
দুঃখকে বরণ করিতে পারে। সাহসী ব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রে দুঃখকে 
বরণ করিতে পারে না, কিন্তু উভয়ের মিলন সর্বক্ষেত্রে দেখা যায় না। 
অধ্যবসায় প্রভৃতি সাহসের অন্তর্ভূক্ত হইতে পারে না, স্থিরনিশ্চয়তা ও কর্ণা- 
কুশলতা! বিজ্ঞতার সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে ন|। ন্যায়পরতার (Justice) 
- অন্তরে অন্যান্য সকলকে অন্তর্ভুক্ত করাও কেমন একটু বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় 
এবং ন্তায়পরত| ও পবিভ্রতীকে অভিন্ন বলায় ইহার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে 
গৃহীত হইয়াছে । বাস্তবিক ইহার প্রতিশব্দ ন্যায়পরত1 হইতে পারে না। 
বিজ্ঞতা (৮1540) এবং ন্যায়পরতা (1050০6 ) অনেকাংশে এক হইয়া 
দাড়ায়। বিজ্ঞতার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে ইহা জ্ঞান বলিয়া পরিগণিত 
হইতে পারে, তাহা হইলে ন্যায়পরতা৷ তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। কর্মের 
ফল পবিত্রতা । পবিত্রতা ভগবানের তুল্যতা-_এ সম্বন্ধেও আমাদের বলিবার 
আছে, কর্মের ফলে ভগবানের তুল্যতা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু কর্মের 
সমাপ্তি জ্ঞানে। জ্ঞানে ভগবানের সহিত অভিন্নতার বোধ হয়। তুল্যতা৷ 
অর্থে পালোকা, সাধুজ্ প্রভৃতি বুঝাইতে পারে। বাস্তবিক কেবল কর্শ্মমার্গের 
ফল ও উপাসনার ফল বিভিন্ন। উপাঁসন। কশ্মের অন্তর্তৃক্ত। উপাসনার ফল 
সালোকা, সাযুজ্য প্রভৃতি। ইহাকে ভগবানের তুল্যতা৷ বলা যাইতে পারে, কিন্ত 
জীবের আদর মুক্তি। মুক্তি গ্রকুতপ্রস্তাবে জীব ও ত্রদ্ষের অভিন্নতা, কিন্ত 
প্লেটোর মতে দ্বৈত রহিয়া গেল। কর্শ্মে দ্বৈত থাকিলেও কর্শ্ম জ্ঞানের সহকারি- 
রূপে অদ্বৈতের পরম্পরাক্রমে কারণ। এই দৃষ্টিতে প্লেটোর মতের সম্পূর্ণ 
অন্গমৌদন করিতে পারিলাম না। স্বাভাবিকতার উন্মেষ ধর্শ__ইহা আমরা 
সম্পূর্ণ অনুমোদন করি 
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সমাজ ও ব্যক্তির সঙ্গন্ধে মৌলিক নির্দ্দেশে তীহার সহিত আমরা একমত | 
রাজনৈতিক মতের সকল অংশে তাহার সহিত একমত না হইলেও প্রধান 
অংশে তাহার মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি-_-এ সম্বন্ধে আমাদের “রাজা ও 
প্রজা গ্রন্থথানি দেখা আবশ্যক ।* 

কবিকে নিৰ্বাসন প্রদান সম্বন্ধেও আমরা তাহার মতের বিরোধী । কাব্য 
রদাত্মক। রসব্রদ্জানন্দেরই অংশ। কাব্যের উৎপ্রেক্ষালঙ্কার কর্ম্ম ও জ্ঞানের 
সামান্য বিরোধী হইলেও, সমাজ ও ব্যক্তির জীবনের একটা বিশেষ অংশ কাব্য । 
এমতাবস্থায় কাব্য বাদ দিলে সমাজ চলিতে পারে না। কাব্যের উৎকট 
ভাব (Frenzy) রাজসিক হইলেও সমাজে রাজসিক লোকই বহুল; বিশেষতঃ 
কাবো মাধুধা ও সৌন্দর্যের উৎকর্ষ কতক পরিমাণে সাধিত হয়। মানবের 
চিন্তক্ষেত্রে স্বাভাবিক কাব্যের ভাব পরিলক্ষিত হয়। মাধুষ্য ও সৌন্দর্যকে 
বিনাশ করা কখনই সঙ্গত নহে, বিশেষতঃ মানুষের স্বাভাবিক বুত্তি একদমে 
বিলুপ্ত করা যায় না। জ্ঞানের চক্ষতে কাব্যের মহিমা অতি সামান্য. হইলেও 
সামাজিক ও ব্যক্তির জীবনের পক্ষে কাব্য একান্ত আবশ্তক॥ জ্ঞানের দৃষ্টিতেও 
কাব্যের উৎকট ভাবই দু্্গীয়, কিন্তু কাব্য সাত্বিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইলে, 
তাহাতে সমাজ ও ব্যক্তির মঙ্গল কতক পরিমাণে সংসাধিত করে। ফলের 
স্থায়িত্ব অংশে কাব্যের মধুর প্রভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না_একথা অবশ্যই 
্বীকার্ধা। যেমন সঙ্গীতের প্রভাব তৎক্গণস্থায়ী, সেইরূপ কাবোর প্রভাবও ক্ষণ 
স্থায়ী, কিন্ত কাবোর একটা বিশেষ গুণ আছে। সঙ্গীতের মুচ্ছনা যেমন 
অনেকদিন ধরিয়া লোকের চিত্তে থাকে, কাব্যের কোনও বিশেষ স্থর হৃদয়ে 
আঘাত করিলে তাহাও অনেকদিন থাকে। কাব্োর চিত্রগুলি অনেক সময় 
মানস নয়নের দৃশ্য হয় । কাব্যের দোষ কেবল-_উহাতে উত্তেজনার সৃষ্টি করে_ 
এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেও বলিয়াছি। কাব্যের সাত্বিক ভাবের প্রভাব আমরা 
বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময় রাজসিক উত্তনায় উদ্লাস্ত হই। এই দোষ 
থাকিলেও ইহ বিসর্জনের বস্তু হইতে পারে না। মানবের সৌন্দধ্যস্পৃহ! কাব্যে 
ফুটিয়া উঠে। সৌন্দধ্য আনন্দের অংশ; অতএব এক্ষেত্রে তাহার মতের 
অনুমোদন করিতে পারিলাম না। 

মনের প্রাবাহিক ধারার অনাদিত্ব আমরা স্বীকার করি। কৰ্ম্ম অনুযায়ী 
ফল হয়, ইহাঁও আমাদের -স্বীকাধ্য, কিন্ত ফলদাতৃত্ব সম্বন্ধে তাহার সহিত 

_ ক প্রথাসি লেখকের মৃত্যুর পর খুজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। 


৩০ 


. তাহার সম্পূর্ণ অন্থমোদন করি ॥ কল্যাণকারীর বিনাশ নাই-ইহা আমাদের 
. সম্মত।  ভগবান্‌ ফনদাত| হইলেও তাহাতে বৈষম্য নাই, তাহা আমরা 
: পুর্ধেই প্ৰতিপাদন করিয়াছি। লোকচেষ্টার জন্য পাপ-পুণ্য তিনি গ্রহণ 
করেন না স্বভাবেই লোকের প্রচেষ্টা_আমরা সম্পূর্ণদূপে এই মতের সমর্থন 


৪৬৬ কম্মততু 


আমাদের. বিরোধ আছে। তিনি যেন বলিতেছেন যে কর্ম্মই কর্শ্মফলদাতা 
(Reward lies in virtue itself )| আমর কর্মের ফলদাতৃত্ স্বীকার 
করিতে পারিলাম না; কারণ কন্ধ জড় জিনিস । দ্বিতীয়তঃ, কর্ন বিনষ্ট হইয়া নৃতন 
ফল কিরূপে প্রদান করিবে। যদি কর্মের পরিরক্ষণও ( conservation ) 
স্বীকার করা যায়, তাহাতেও বলিব__v৭!৫ বা মূল্যের নিত্যতাই স্বীকৃত 
হইতে পারে। কর্ম প্রবাহরূপে নিত্য হইলেও, কখন উহার কলোদ্গম হইবে 
_ ইহার নির্ণায়করূপে চৈতন্যশক্তির আবশ্তক। বিশেষত; সর্বজ্ঞ না হইলে 
ফলদাতা! হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের প্রথম 
ভাগে 'ষলদাতৃত্ব নামক প্রবন্ধে আমরা করিয়াছি। 

প্লেটো দেখাইয়াছেন যে কর্শ্মের মূল্য বিনষ্ট হয় না__এ সম্বন্ধে আমরা 


করি। ভগবান্‌ যে “নাদত্তে কম্তচিৎ পাপং ন চৈব স্থরুতং বিভূঃ”__ইহা 
আমাদের সম্পূর্ণ অনুমোদিত ৷ 

কোন কোনও অংশে তাঁহার মতের সহিত আমাদের মতবিরোধ 
থাকিলেও এবং তাহা কথঞ্চিৎ অসমীচীনতা। দোষে দুষ্ট হইলেও প্লেটোর মত 
সুন্দরই বলিতে হইবে । বাস্তবিক অনেক ব্যাপারে মনে হয় যেন তিনি 
ভারতীয় ভাবে ভাবিত ছিলেন।* 


এরিষট্ল্‌ ( Aristotle ) 


প্লেটোর ন্যায় এরিষ্টটলের মতেও মানুষ তাহার কর্মজীবনের আদর্শ 
একমাত্র রাষ্ট্রেই (সমীজেই ) উপলব্ধি করিতে পারে । সামাজিক জীবন মান্ধ 


*প্লেটো-রচিত গ্রন্থাবলী £ 

না Republic 8. Euthyphro. 
2. The Laws. 9. Philebus. 

3. Phaedo. 10. Symposium. 
4. Protagoras. 11. Parmenides. 
5. The aetetus. 12. Sophist. 

6. Hermocrates, 13. Gorgius. 

7. Critias. 14. Cratylus. 
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ত্যাগ করিতে পারে না, কারণ মানুষ ঈশ্বর নহে এবং সামাজিক জীবন হইতে; 
মানুষ বিচ্ছিন্ন হইলে হিংস্র পশুর ন্যায় ভয়াবহ হয়; 2০115 নামক গ্রন্থে 
* তাই বলিয্নাছেন__মানব সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীব'* এবং আরও বিশদভাবে 
ইহার বিস্তার করিয়াছেন__ধে ব্যক্তি সমাজে বাস করিতে অপারগ অথবা 
‘যাহার সমাজের কোনও আবশ্তকতা নাই, যে ব্যক্তি আপনাতে আপনি 
আছে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই হয় পশু না হয় দেবতা ।ণ* এজন্য তাহার মতে 
কর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রক্বতপ্রস্তাবে রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত । 
সামাজিক ভাবের প্রাধান্য প্রদান করিয়াও তিনি ব্যক্তির আদর্শ ও গতি বিচার 
করিতে পরামমুখ হন নাই । ব্যক্তির গতি ও পরিণতি রাষ্ট্রে ভিন্ন লাভ হইতে! 
পারে না; এততিন্ন নিজের সাধনারও আবশ্যকতা আছে। তাহার মতে রাষ্ট্রীয় 
বিজ্ঞান কশ্মবিজ্ঞানের ব্যবহারিক অংশ (applied portion )। তিনি 
তাহার মত Ethi০$ নামক গ্রন্থে প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। এই গ্রহ্থখানি দশ 
অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম অধ্যায়ে তিনি কর্ম্মজীবনের সমস্যাটি নির্ধারণ করিতে 
চেষ্টিত, কোনও বিশেষ আদর্শ স্থাপন প্রথম অধ্যায়ে করেন নাই, মানুষের 
আয়ত কোনও লক্ষ্যবস্তর*নির্দেশ নাই । পারিপাশ্বিক অবস্থা ও নিজের আন্তরিক 
ভাব-বৈপরীত্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । কর্শ্মের ভালমন্দ ব্যক্তির 
বুদ্ধির উপর ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। সার্বজনীন আদর্শরূপে 
তিনি সৃথকে নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মঙ্গল বা আদর্শ তাহা 
যাহা সকলের লক্ষ্য ।4 এই স্থথ সম্বন্ধে নান! ধারণার বিষয় অর্থাৎ দৈহিক 
বা 'ওন্দিয়িক সখ, রাজনৈতিক কর্শ্মততপরতা, বিজ্ঞতা__এইরূপ ধারণার 
বিষয়-_এই অধ্যায়ে উপেক্ষা করিয়া মোটামুটি বলিয়াছেন। ইহারা পরস্পরের 


, অন্তৰ্ভুক্ত, পরস্ত বিরোধী নহে। 


দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি “ধৰ্ম্ম কি ?_ইহা নিৰ্ণয় করিতে চেষ্টিত। কি উপায়ে 
ধশ্মলাভ হইতে পারে__ইহাই এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। মানবীয় আদর্শ 
অবশ্যই মানবীয় চেষ্টার ফল। কেবল বাচিয়া থাকিলেই এই আদর্শ লাভ 
হইতে পারে না, পরন্ত বিচারবৃদ্ধির সহিত কন্মানুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক | 


+ Man is a political animal—Politics I. IL. 9 


+ He who is unable to live in society or who has no need because he is 
sufficient for himself, must be either a beast or a god— Politics 1. II. 14. 


$+ The good is that at which all things aim—Ethics. 5. I 1. 


৪৬৮ # কৰ্ম্মতত্ব 
মানুষের চিত্তে স্থখদুঃখ-বোধরূপ পশ্বাদি সাধারণ ভাবও আছে এবং মানবায় 
বিশেষত্ব কল্যাণৰুদ্ধি বা বিচারবোধও আছে ; অতএব দুই প্রকারের ধর্ম্মভাব 


থাকা আবশ্যক | এক প্রকার ব্যবহারিক ধন্মভাব (ethical or practical " 


Virtues ) বাহার সাহায্য মানুষ এন্দিয়িক প্রবণতার উপরে বোধের প্রাধান্য 
স্থাপিত করিতে পারে। অন্য প্রকার, যাহার সাহায্যে বিচারবুদ্ধি (reason ) 
সজীব ও গভীর (৮1155. and intensified) হয়। এই শেষোক্ত ধৰ্ম্ম- 
ভাবের নাম দার্শনিক ধন্মভাব দেওয়| যাইতে পারে। ধর্মের লক্ষণ নির্দেশ 
করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন-“ধর্শ্ম পছন্দসই অভ্যাস* এবং পছন্দ করিতে 
হইবে অপেক্ষিক মাঝামাঝি ভাব | Nicomachean Ethics নামক গ্রন্থে তাই 
“আপেক্ষিক মাঝামাঝি ভাব পছন্দ করিবার অভ্যাসই ধম্ম এবং 
এই মাঝামাঝি ভাব বিচার দ্বারাই নির্ণীত হইবে ও ব্যবহারিক গ্রজ্ঞাসম্পন্ন 
ব্যক্তি (a man of practical Wisdom ) ইহার নিশ্চয় করিবে |” এই 
মাঝামাঝি ভাব স্বভাব-প্রদন্ত নহে, কিন্ত স্থিরীকৃত উদ্দেশ্যের ফল এবং এই ভাব 
কাদাচিৎক নহে বরং পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে ইহ। চিরস্থির অভ্যাসে পরিণত হয়। 
তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি উদ্দেশ্যের ধারণা সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন 
এবং ইচ্ছাবশে ও অনিচ্ছাবশে কৃত কাধ্যে অদাবধানতা ও অমনোযোগের 
কাৰ্য্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া সোক্রেটিশকে প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে 
প্লেটোকে আক্রমণ করিয়াছেন। পোক্রেটিশ মানবীয় স্বাধীনতা স্বীকার 
করেন নাই এবং প্লেটো এই স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিশেষ জোরের সহিত মত 
প্রকাশ করেন নাই। এই জন্যই তিনি উভয়কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
আক্রমণ করিয়াছেন । 
চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি ধশ্মের লক্ষণগুলি (০71081 ৮175453) শ্রেণী বিভাগপুর্বর্বক 
নির্দেশ করিয়াছেন। এই শ্রেণীবিভাগের মূল প্রতিষ্ঠা যেন আত্মগ্রীতি ও 
স্নেহের উপরে (5০1410৩ and fection) স্থাপিত। প্লেটোর সাহস 
(courage ) এবং সংযমের (temperance ) সহিত, বদান্যত| (libera- 
lity ), মহত্ব (magnanimity ) আত্মপম্মানজ্ঞান ( sense of honour ), 


+ Virtue, then, is a habit of choice.—Ethics Il. VI 15. 


t Virtue is the habit .of choosing the relative mean, as it is deter- 
mined by reason and as the man of practical wisdom would determine 
it—Nicomachean Ethics. 


bd ‘ 
ইউরোপীয় দর্শন-_প্রাচীন যুগ ৪৬৯ 
বিনয় ( gentleness ), সরলতা! (frankness ) এবং শিষ্টাচার (courtesy) 
এবং ইহাদের অতিরিক্ততা কোন দিকেই ভাল নয়। 

পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি গ্যায়পরতা (143৮1০০) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন । 
তাহার মতেও ন্যায়পরতাই অন্যান্য ধশ্মলক্ষণের প্রতিষ্ঠাভূমি ৷ 

ষষ্ঠ অধ্যায়ে দার্শনিক ধন্মভাবের বিচার করা হইয়াছে । ধ্যানের ফলে 
জ্ঞানের অধিগম, মানবের প্ররুত স্থখলাভ, মানবীয় চেষ্টার পরিসমাপ্তি এই 
অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে মধ্যবিধ ভাব 
( reasonableness ) এবং সদ্বুদ্ধির প্রতিপত্তি সমধিক । ইহার ফলে শিল্প 
(স্থকুমার ) ধন্মের অন্তর্গত হয় ( Art itself becomes virtue )। দার্শনিক 
ধণ্মভাবের তিন অবস্থা মোটামুটি গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথম- শিল্পী, 
ন্বিতীয়__রাজনৈতিক (508663292 ), তৃতীয়__দার্শনিক। এই অবস্থাগুলি 
জ্ঞানের পথ, এই লক্ষ্যস্বরপ জ্ঞানলাভ ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ অবস্থার উপর 
নির্ভর করে । এই অবস্থাত্রয়ের ভিতর দিয়াই জ্ঞানরাজো প্রবেশ করিতে হয় 

সম অধ্যায়ে এরিষ্টটুল্‌ মানুষের ধন্ম কোন্‌ অবস্থায় শেষ হয়, যেমন বর্করতায়, 
যে অবস্থায় কোনও বিধানের মধীদা পরিরক্ষিত হয় না, তাহার বিষয় অনুসন্ধান 
করিয়াছেন । তেজন্বীর ধর্মে 0০০1০ ৮1:58) বিধান অতিক্রান্ত হ্য় এবং মান্ষ 
নিজেই বিধিন্বূপ হয়। বিধানের আবশ্যকতা ততক্ষণ, যতক্ষণ অন্যায় (injustice) 
আছে। জ্ঞানীর অন্যায়ও নাই; অতএব বিধানেরও আবশ্যকতা নাই । 
সহনশীলতা ও জিতেন্দিয়তা এবং ইহাদের বিপরীত অধৈধ্য ও অসংঘমের 
বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে এবং সুখ সম্বন্ধেও বিচার কর! হইয়াছে । 

অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে বন্ধুত্ব (81573450512) সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। 

দশম অধ্যায়ে পুনরায় সখ (॥৭০Pines55) সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে। 
প্রথম পাচ অধ্যায়ে স্থখের বিষয় বলা হইয়াছে । এই স্থখ প্রত্যেক নৈতিক 
কন্মের ফল এবং কন্মের সহায়। এই অধ্যায়ে দার্শনিক ধর্মভাবের অবতারণা 
করিয়া তিনি ধ্যানের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন । ধ্যানে অধিগত আনন্দই 
সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ এবং এই স্থুখ বিমলবোধগমা* (Pure spirit can partake), 
মনের অগোচর, কারণ মন শরীরের সহিত সম্বন্ধ এবং ইন্দ্রিয় পীড়াতে পীড়িত । 


হে Pure 5pirit বলিতে অতীন্ররিয় ভাবকে বুঝান যাইতে পারে। এই জন্যই বিমলবোধ 
বলিয়াছি। 5০! বা মনের অগোচর বলায় অতীন্দিয় নির্দিষ্ট হইল। কিন্ত দ্বৈত থাকায়_ 
কারণ para শব্দে দ্বৈতবোধ হয়__বুদ্ধিগ্রীহা, অতী্রিয় ভাবই গ্রহণ করিতে হইবে । 


৪৭০ কৰ্ম্মতত্ব 


রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানেও তিনি স্বভাববাদী, রাষ্ট্রে লক্ষ্য ও প্রতিষ্ঠা মানবের সুখে ও 
ধৰ্ম্মদীবনে অবস্থিত । 

ব্যক্তির পক্ষে ধাহা৷ সত্য রাষ্ট্রের পক্ষেও তাহাই সত্য__ইহার উপরেই 
তাহার রাষ্ট্রীয় মত স্থাপিত । তাহার মতে সেই বাল্য প্রকৃত সমৃদ্ধ, যে রাজে 
প্রজার প্ররুত সুখের সহিত রাষ্ট্রীয় জুখসম্পদ্‌ একীভূত ও অভিন্ন হইতে পারে। 

সুকুমার শিল্প সম্বন্ধে তাহার মত-__বিচারবোধের কর্ম্ম অভ্যাসে পরিণত 
হইলে তাহাই ধন্ম। বিচারবোধের যাহা ফল (rational production) 
তাহাই সুকুমার শিল্প ; অতএব ইহাদের পার্থক্য একটা কাধ্য (৫০1০০), অন্যটা 
ফল (production) | চিকিৎসক যেমন নিজের চিকিৎসার জন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করেন না, কিন্ত অন্যের জন্য শিক্ষা করেন, সেইরূপ শিল্পীর লক্ষ্য ব্যক্তিত্বের 
দিকে নহে। উহ! কিছু পরিমাণে বহিন্মুখীন। কিন্তু কর্মের গতি অনেকটা 
পরিমাণে অন্তর্ঘখীন। এই বিরোধ সত্বেও উভয়ের মিলন আছে; বিশেষ 
উভয়েরই গতি ও পরিণতি সেই ‘স্থখ’। শিল্প এই জন্যই স্বভাবের অনুগামী ৷ 

কর্ম সম্বন্ধে ব্যক্তির ও সমাজের মিলন তাহার অভিপ্রেত ৷ এজন্য 
Nicomachean Ethics নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন--“একজন লোককে ভাল 
বলিতে পারি না, যে মহৎকার্য্যে স্থখ অনুভব ন! করে, কেহই তাহাকে প্যায়- 
পরায়ণ বলিতে পারে না যে ন্যায়কার্ধো আনন্দ অন্থভব করে না, তাহাকে মহ 
বলিতে পারে না৷ যে মহৎকাধ্যে সুখ অন্গভব করে না।* নিজে অনুষ্ঠান করা 
ও সামাজিক অনুষ্ঠানের অনুমোদন করাই তাহার অভিপ্রেত ; বিশেষতঃ কণ্মে 
একট! আনন্দ অগুভব কর! মানুষের দরকার। নিজের কাধ্যে সুখ অন্গভব 
করিলে সমাজের সহিতও মিলন সাধিত হয়। কাধ্যে শ্রদ্ধা বা ভালবাসা 
থাকা আবশ্যক । ইহাই তাহার অভিমত ৷ 

এরিষ্টট্‌লের মতের সমালোচন। যে ব্যক্তি আপনাতে আপনি থাকিতে 
পারে, তাহাকে পশু অথবা দেবতা বলা অতিশয়োক্তি-দোষে দুষ্ট। মান্য 
সমাজের জীব হইয়াও সমাধিতে আপনাতে আপনি অবস্থান করিতে পারে। 
কর্তব্যের পীড়ন না থাকিলেও প্রেমের মৃত্তিরূপে অবস্থান করিতে পারে। 
পশুরও সামাজিক জীবন আছে। পশুর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাদ কর! স্বভাব । 


* A man is not good at all unless he takes pleasure in noble deeds. 
No one would call a man just who did not take pleasure in doing justice 
nor generous, who took no pleasure in acts of generosity and so on. 
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আপনাতে আপনি থাকা কখনই পশুত্বের সমতুল্য হইতে পারে না। মানুষ 
জ্ঞানের অবস্থায় আত্মস্থ হইবেই | কর্তব্যের প্রেরণা না থাকিলেও সমাজপ্রেমে 
সে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। সেরূপ কর্মে আত্মনিয়োগ তাহার ইচ্ছাধীন 
(০94০591)। কন্ম ইচ্ছা হইলে সে করিতে পারে অথবা অনিচ্ছায় নাও 
করিতে পারে। অবশ হইয়া মমাজসেবাও ভাল নহে এবং অবশ হইয়া 
আত্মসেবাও ভাল নহে। স্বাধীন নিত্যমুক্ত অবস্থার অবস্থান-_জীবনুক্ত অবস্থায় 
অবস্থান কখনই দোবাবহ হইতে পারে না। কেবল কর্তব্যবোধের চালনায় কণ্ম 
করিতে গেলে অনেকক্ষেত্রে কম্মপিশীচে পাইয়া বসে । জ্ঞানী সমাজের বাহিরে 
নহেন, কিন্ত জ্ঞানী আত্মস্থ বলিয়। তাহাকে পণ্ড বলা কখনই সঙ্গত হইতে পারে 
না। অতিশমোক্তি-দোষ ত্যাগ করিলে বলা যাইতে পারে, মানুষের সমাজের 
আবশ্যকতা আছে। এ অংশে তাঁহার সহিত আমাদের বিরোধ নাই, তবে 
জানীরও সমাজের প্রতি কর্তব্য অবশ্য শিরোধার্য্য, অথবা Kan-এর ভাষায় 
categorically imperative—ইহ| কখনই স্বীকার করিতে পারি না। 
যদি জ্ঞানীকে দেবতা বলা শ্রদ্ধাহ্ণুক হয়, তাহা হইলে আমাদের কোনও 
আপত্তি নাই, কিন্তু পশুর সহিত দেবতা-শব্দের প্রয়োগ আপত্তিজনক বলিয়াই 
বোধ হয়। নিদ্ৰিত অবস্থায় লোকের সমাজজ্ঞান থাকে কি? নিদ্রাও এক- 
প্রকার অবস্থা । প্রত্যেক মানবের জীবনেই নিদ্রা আছে। নিদ্রায় যখন 
সমাজের জ্ঞান নাই, তখন সমাধিতেও নাই। সমাজের ভিতরে ব্যক্তির উন্মেষ 
হয়__ইহা অতীব শোভন ও সমীচীন । 

কমের প্রামাণ্য ব্যক্তির বুদ্ধির ও অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে_-এই মত 
একদেশদণিতা-দোষে দুষ্ট। বাস্তবিক কেবল আত্মবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার উপরে 
কণ্ম করিতে গেলে তাহা আদর্শের অনুকুল নাও হইতে পারে। কর্ধ- 
ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার আবশ্যক ; বিশেষতঃ প্রামাণ্যস্বরূপ কোনও বিধিশান্ত্র থাকা! একান্ত 
আবশ্তক। মানবীর বুদ্ধির স্থিরতা নাই। বুদ্ধির ও অভিজ্ঞতার তারতম্য 
আছে। সমাজে থাকিতে হইলে কেবল ব্যক্তিত্বের প্রসারেই সমাজ বৃদ্ধিপ্রাপ 
হইতে পারে না, কেবল নিজের বুদ্ধিতে কণ্ম করিতে থাকিলে সমাজের সহিত 
বিরোধ অনিবাধ্য ; বিশেষতঃ সকলের মতের সামগ্রন্ত না থাকার, প্রত্যেকে 
প্রতোকের মতে চলিতে থাকিলে সামাজিক শুঙ্খল। থাকা অসম্ভব । জাতীয়তা, 
রাষ্্ীয়ভাব, একতা, দেশপ্রাণত। প্রভৃতি সম্ভব নহে । পরস্পরের কাধ্যের সহিত 
সাদৃশ্য না থাকিলে সমাজ চলিতে পারে কি? মঙ্গল বা আদর্শ সম্বন্ধে তিনি যে 


৪৭২ কৰ্ম্মতত্ব 


সংজ্ঞ| দিয়াছেন, তাহাও অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট । সকলের যাহ। 
আদর্শ তাহাই মঙ্গল, এরূপ সংজ্ঞা নির্দেশে বস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে না। 
সকলে সুখ চায়। স্থখের গুণগত, কালগত তারতম্য আছে। আমাদের 
মনে হয়, আদর্শের কোনও সংস্ঞা দেওয়া যাইতে পারে না । আদর্শ প্রতীচীন 
(০১1০০৮%০) বা পরাচীন হইলেও তাহার কোনও সংজ্ঞ| দেওয়| যাইতে পারে 
না; কারণ “ইস্তয়। নির্বক্তমশক্যত্বাৎ’ কোনওরূপে নির্দেশ কর! যায় লা 
সকলের যাহা আদর্শ এই কথা বলিলে পাগল, মূর্খ, বালক, স্থবির, পশু, পক্ষী, 
কীট, পতঙ্গ সকলই ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু ইহাদের আদর্শের 
তারতম্য আছে। পক্ষান্তরে, ইহাদের বাদ দিলেও সার্বজনীন আদর্শ হইতে 
পারে না। অতএব এ ক্ষেত্রে “উভয়তঃ পাশারজ্ছু” ন্যায়ে তাহাকে পড়িতে 
হইয়াছে । Ai বা আদর্শ বলিলেই জ্ঞানের ব্যাপার ইহার অন্তরে অবশ্যই 
্বীকার্ধ্য। সাধারণ মূর্খের আদর্শ সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান নাই, কিন্তু সে সুখ আকাঙ্ক্ষা 
করিতে পারে । আকাজ্ষা করে বলিয়াই তাহ! আদর্শ, ইহা বলা যাইতে পারে 
না। স্থখ জিনিষট। অন্তরের, তাই সুখের সংজ্ঞ| সুখ ; ইহার অতিরিক্ত 
কিছুই বলা যাইতে পারে না। ধু 

ধৰ্ম্ম একরূপ অভ্যাস__ইহাও একদেশমাত্র । সোক্রেটিশের ধর্ম্মই জ্ঞান ও 
ধর্ম অভ্যাস ইহার মিলন হইলে বেশ শোভন হয়, কিন্তু অভ্যাস বুদ্ধির ফল 
অদ্ধার কথ! তিনি এক্ষেত্রে বলেন নাই, তবে নিকোমেসিয়ান নীতি বিজ্ঞানে 
দুখ অনুভবের’ বিষয় (॥abit ০f choice) বলায় মনে হয়, তিনি শ্রদ্ধার 
পক্ষপাতী । অভ্যাস বুদ্ধিজ এবং শরদ্ধাজ, কেবল বুদ্ধির বশে অভ্যাস জন্মিলে 
তাহাতে ভালবাসা না থাকিতে পারে। অভ্যাসের নৈরন্তধ্যে আদর থাকা 
আবশ্যক । আদর জিনিসটি শ্রদ্ধার ফল। যে বস্তুতে শ্রদ্ধা নাই, তাহার 
প্রতি আদর অতি কম হয়; অভ্যাসের বস্ততেও ভালবাসা থাকা চাই, কেবল 
বুদ্ধিতে অভ্যাস দীর্ঘকাল ও নিরন্তর দাড়াইতে পারে না, শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির মিলনই 
আমাদের প্রমাণ । এরিট্রটুলের সুবর্ণমধ্যবর্তী ভাব (8০167. 29০৪) প্রসঙ্গক্রমে 
পূর্বে উল্লেখ ও সামান্যাকারে আলোচন! করিয়াছি। বাস্তবিক এই মাঝামাঝি 
ভাব জিনিসটা বুঝা একপ্রকার অসম্ভব । কোন প্রকার বাড়াবাড়ি ভাল না, 
অতিশয় কিছুই ভাল না, বেশ উপদেশ শুনিলাম, কিন্তু সীমা নির্দেশ করিব কি 
প্রকারে? মাঝামাঝি ভাব এক হইতে অনন্ত পর্যন্ত চলিতে পাঁরে। কোন 
স্থানে আসিতে হইবে, এক হইতে ১০* পর্যান্তের মাঝামাঝি অনেক সংখ্যা) 
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ক ডিগ্রি হইতে সহস্র ডিগ্রি পৰ্য্যন্ত মাঝামাঝি অনেক ডিগ্রি, কতটুকু হইলে 
অতিরিক্ত হইবে, কতটুকুতে সমান থাকিবে__ইহার নির্ণয় কি প্রকারে সম্ভব, 
বিশেষতঃ মানুষের বুদ্ধিই ইহার নির্দেশের প্রমাণ। বুদ্ধির বৈষম্য থাকাতে 
মাঝামাঝি ভাব নির্ণ সম্ভব কি? এবং সকলের পক্ষে মাঝামাঝি ভাব এক 
হইবে কি? রোগীর পক্ষে বাহ! মাঝামাঝি, স্ুস্থের পক্ষে তাহা কোনও ক্ষেত্রে 
অতিরিক্ত কোনও ক্ষেত্রে কমও হইতে পারে ; অবশ্যই তিনি উভয় সীমারই 
বিরোধী, অতিরিক্ত কমও চান না, অতিরিক্ত বেশীও চান না। কিন্ত 
মাঝামাঝি বস্তটী কি তাহার নির্দেশ অসম্ভব | তিনি আরও বলিয়াছেন যে 
এই মাঝামাঝি ভাবের বোধ সহজাত নহে । ইহ্‌! বিচারজাত, এবং ব্যবহারিক 
প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি ইহা নির্দেশ করিতে পারেন। ইহা! সহজ না হইলে অবশ্যই 
কতকটা পরিমাণে অভিজ্ঞতার ফল। বিচারজাত বলায় লোকের বুদ্ধির উপরেই 
ইহা নির্ভর করে। সেই বুদ্ধিও ব্যবহারিক প্রজ্ঞা। এখন দেখিতে হইবে এই 
ব্যবহারিক প্রজ্ঞাবস্থটী কি। নৈতিক জীবন যাপনে খে বুদ্ধির উদয় হয়, 
তাহাকে ব্যবহারিক (9:9০61০91) প্রজ্ঞা (15007) বলা যাইতে পারে। 
নৈতিক জীবন যাপন কাঁরতে হইলে অবশ্যই মাঝামাঝি ভাব জান! 'আবশ্াক। 
তাহা হইলে প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি নির্দেশ করে কি প্রকারে? McKenzie 
তাহার Manual of Ethics নামক গ্রন্থে এই মতের অযৌক্তিকতা৷ দোষ 
পরিহার করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় তিনিও কথঞ্চিৎ অযৌক্তিক 
হইয়াছেন । তিনি বলিতেছেন_“This is apt to strike us at first 


as defining in a circle ; but if we remember what is meant by 


নে 


the man of practical wisdom—viz. the man who has fully 
entered into the spirit of his moral environment ; and if we 
remember further that the spirit of his moral environment is 
the product of the human ideal, i.e., of reason—as it has so 
far expressed itself ; we may be able to see that it is not 
really defining in a circle, but expression of a profound 
₹৮U₹৪.”_আপাতৰৃষ্টিতে ইহা ঘুরাইয়। ফিরাইয়| একই যুক্তির অবতারণা বলিয়া 
মনে হইবে, কিন্ত যদি আমরা স্মরণ রাখি ব্যবহারিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তির অর্থ 
কি-_অর্থাৎ যে মানুষ তাহার নৈতিক পরিবেষ্টনের অন্তর্ভূক্ত সার বস্তু অধিগম 
করিয়াছে এবং যদি আমরা আরও শ্মরণ রাখি যে নৈতিক পরিবেষ্টনের সার বস্তু 


৪৭৪ কন্মতত্ব 


মানুষের আদর্শজনিত ফল-_সে আদর্শ অবশ্যই জ্ঞান_-তাহা হইলে আমর! 
দেখিতে পারি ইহা! ঘুরান-ফিরান সংজ্ঞ| নির্দেশ নহে, পরন্ত গভীর সত্যের 
অভিব্যক্তি। এস্থলে জিজ্ঞাসা--নৈতিক পরিবেষ্টনের অন্তর্গত সার বস্তুর অন্র- 
প্রবেশে মাঝামাঝি ভাব পূর্বের জানা আবশ্যক কি না। আর যদি সার বস্তুটী 
আদর্শজনিত ফলই হয়, তাহা! স্বাভাবিক, কি অভিজ্ঞতার ফল? যদি স্বাভাবিক 
হর, তাহা হইলে এরিষ্টটুলের নিজের প্রতিজ্ঞার-_অর্থাৎ্ ইহ। সহজাত নহে 
'অথব। স্বভাবপ্রদন্ত নহে (not a gift of 178001:০)হানি হয়। এবং 
অভিজ্ঞতার ফল হইলে পূর্বে মধবর্তী ভাবের জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক, 
বিশেষতঃ বিচারজীত জিনিসের উৎপতিতে সাধনার আবশ্যক | সাধনার জন্যই 
মাঝামাঝি ভাবের অনুশীলন দরকার, কারণ এরিষ্টটুল্‌ অনুশীলনের ফলে 
দৃঢভূমিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সাধনার ফলে মাঝামাঝি বোধ অধিগত 
হইলে আবার মাঝামাঝি ভাবে কশ্মান্ষ্ঠান করিতে হইবে__ইহ| কিরূপ কথা? 
আমরা M০Ken2zie-র সমর্থনও সঙ্গত মনে করিতে পারিলাম ন|। মাঝামাঝি 
ভাবের বোধ বিচারজাত হইলে অবশ্যই তারতম্শূন্য অখণ্ড বস্তু হওয়া আবশ্যক । 
জ্ঞান বস্ততন্ত্, পুরুষ ব্যাপারতন্ব নহে । জ্ঞান এই প্রকার, অথব। অন্য প্রকার 
হইবার জো নাই, কিন্তু মাঝামাঝি ভাবের তারতম্য অনিবাধা। স্থিরীরুত 
উদ্দেশ্যের ফল বলাও সমীচীন নহে, উহ্‌ প্রকৃত প্রস্তাবে আদর্শজনিত ফল । 

মানবীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাহার মতে শ্রদ্ধাল হইতে পারিলাম না, কারণ 
সোক্রেটিশ ।দৈবপ্রামাণা অধিকতর স্বীকার করাতে যে দোষে পতিত 
হইয়াছেন, তিনিও পুরুষকারের প্রতি অতিরিক্ত জোর দিয়া একদেশদশ কতক 
পরিমাণে হুইয়াছেন। পুরুষকারের প্রাধান্য আমরাও প্রদান করি, কিন্তু দৈবকে 
উপেক্ষা করিতে পারি না । দৈব ও পুরুবকার উভয় মিলিয়াই কর্ম সম্পন্ন হয়। 

ধন্মের লক্ষণ নিদ্দেশে প্লেটো হইতে তিনি অধিকতর ব্যাপকভাবে গ্রহণ 
করিয়াছেন, কিন্ত ইহাতেও শান্তি, ধুতি, দুঢ়তা, স্থিরনিশ্চয়তা প্রভৃতির 
অন্তনিবেশ নাই । 

ধ্যানের প্রাধান্য শোভন, যদিও ইউরোপীয় দার্শনিকগণ ( বর্তমান ) 
সাংসারিক জীবনেই পরিপূর্ণ সুখের আদর্শ স্থাপন করিতে প্রয়াসী । তাহারা 
ধ্যানজ সুখ ( contemplative happiness ) আদর্শ করিতে নারাজ, কিন্ধ 
আমর! বলিব, প্রকৃত শান্তি ধ্যান ব্যতিরেকে অসম্ভব । কতক পরিমাণে 
সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া ধ্যানলভ্যা বস্তুর উপলদ্ধি মানবজীবনে 
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একান্ত আবশ্ক। শান্তি মানবজীবনের প্রতিষ্ঠা । শিল্পকে আমরা কর্মজীবনের 
অন্তর্ভুক্ত স্বীকার করি এবং এ সম্বন্ধে তাহার মত অতীব শোভন। জ্ঞানরাজ্যে 
প্রবেশের তিনটি অবস্থার নির্দেশও সবিশেষ মনোজ্ঞ। 

জ্ঞানীর বিধিনিষেধের অতীত অবস্থা স্বীকার প্রকৃতপক্ষে দার্শনিকতার 
নিদর্শন । এ সম্বন্ধে আমরা তীহার সহিত একমত । 

সহনশীলতা ( endurance ) এবং জিতেন্দরিয়তা। (continence ) সম্বন্ধে 
তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সংসার-বিরাগীদিগের (০5109 ) সুখদুঃখে দৃঢ় 
হওয়ার প্রতিধ্বনি । পক্ষান্তরে, সুখ ও বন্ধুত! সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে 
এরিট্টিপাসের ( cyrenaics ) সহিত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 

বুদ্ধিগ্রাথ অতীন্দ্ৰিয় সখ তাহার আদর্শ । এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই__ 
ইহার অতীত ও উচ্চ অবস্থা আমাদের স্বীকার্ধ্য। আমাদের দৃষ্টিতে ইহাতেও 
দ্বৈত রহিয়াছে। গ্রাহ ও গ্রাহক থাকায় ত্রিপুটির লয় হইল না। অজ্ঞানের 
সামান্য স্পন্দনও আছে; অতএব আমাদের আদর্শের হিসাবে ইহা নৃতন, তবে 
এ অবস্থা আমাদের .স্বীকার্য্য। অভ্যাসযোগী বা ধ্যানঘোগী এই অবস্থা লাভ 
করে। পুর্ণানন্দে স্থিতি ইহারও অতীত। সে স্থানে ধ্যাতা ও ধ্যেয়ের একত্ব 
সম্পাদিত হয়। এই একত্বই পরিপূর্ণ আনন্দ, ইহাই ব্ৰহ্মানন্দ, ব্রহ্ধানন্দই 
আমাদের লক্ষ্য । ইহাই আমাদের পরম মঙ্গল | 

তাহার রাষ্ট্রীয় মতের সহিত আমাদের মিলন ও বিরোধ আছে, কিন্তু 
স্বাভাবিকতা অংশে তাঁহার সহিত আমরা একমত ৷ প্লেটো ও এরিষ্ট টুলের 
সম্মিলিত মতের সহিত বর্ম্মবিজ্ঞানের ভগবদর্পণ যোগে যাহ দাড়ায় তাহাই 
আমাদের রাজনৈতিক মত। এ প্রসঙ্গে ‘রাজা ও প্রজা’ দ্রষ্টব্য । 

স্থকুমার শিল্প (4১: ) সম্বন্ধে তাহার মত অদ্য, কেবল তাহার সহিত 
এইটুকু আমরা সংযোগ করিতে চাই যে শিল্পের প্রত্যক দিক্‌ অর্থাৎ 
অন্তর্মুখীনতা আছে, চিত্রশিল্পী নিজে তন্ময় হুইয়াই নিজের ভাব গ্রকটিত 
করে; কেবল চিকিৎসকের মত অপরকে চিকিৎসা করে না। কবির বস্ত- 
তন্ততা সমধিক । চিত্রকরেরও তাহাই, কিন্তু উহাদের নিজেদের বৃত্তিগুলিও 
সজাগ হইয়া উঠে ; এই উদ্দেশ্যেই এরিষ্টটল্‌ (2:150০016) উভয়ের আদর্শ এক, 
ইহা প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। কম্মের যেমন অন্তর্নূখীনতা ও বহির্মুখীনতা 
আছে, শিল্পেরও সেইরপ। কর্মে যেমন বাক্তির উপকার, শিল্পেও 
তদ্রপ। আমাদের মনে হয় চিকিৎসকের শাস্ত্রশিক্ষা কেবল পরের জন্যই 


৪৭৬ কম্মাততু 


নহে, পরস্ধ নিজের জন্যও | নিজের স্বাস্থারক্ষা চিকিৎসকের শীস্ত্জ্ঞানের ফল। 
এক্ষেত্রে এই অংশে তাহার সহিত একমত হইতে পারা যায় না। 

এরিষ্টটলের প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা ও দার্শনিকতা সবিশেষ পরিস্কুট । তিনি 
অন্তৰ্মুখীন ও বহির্ূ্থীন ভাবের সমাবেশ করিতে এবং পূর্ববর্তী দার্শনিকগণের 
চিন্তাগুলিকে নিজের করিয়া লইতে বিশেষ চেষ্টিত। তাহার মতে অন্যান্য 
পূর্ববর্তী দার্শনিকগণের ছায়া বিশেষভাবে পতিত হইয়াছে, কোন কোনও 
ক্ষেত্রে তিনি তীহাদের দোষও দেখাইয়াছেন। ছুই-এক ক্ষেত্রে নিজেও সামান্য- 
রূপে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কিন্তু তাহার মনস্থিতা ও মনীষায় মুগ্ধ 
না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। তাহার সর্ববতোমুখী প্রতিভার বিস্মিত 
হইতে হয় ।* 


সুখবাদী ( Epicureans ) 


এরিষ্টটল্‌ প্রত্যক্ষ ও চিন্তার বাস্তবন্থ স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত 
এই স্বতঃসিদ্ধ বস্থর নির্ণয়ের জন্য কোনও মানদণ্ড নির্দেশ করা তাহার মতে 
বার্থ চেষ্টা। কিন্তু কেহ কেহ মানদণ্ড নির্দেশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 
সমাজের ভিতরে মানুষ তাহার আদর্শ উপলব্ধি করিবে-_এই মতও পরিবজ্জিত 
হইল এবং জ্ঞানীর আত্মস্থ হইবার জন্য নিজ্জনের প্রাধান্য প্রদান করা হইল। 
এই নির্জন তপস্তা ভগবানের তুল্যতায় সমান | এই সম্বন্ধে স্থথবাদী ও 
উদ্াপীন উভয়ই একমত | ক্ষণিক স্থখবাদী ( ০5:578105 ) সমাজের সহিত 
মিলনভাত সুখের পক্ষপাতী । ইহাদের সুখের ইংরাজী নাম Hedonism 
দিলে সুখবাদী এপিকিউর মতাবলম্বীদিগের সুখের নাম Endeemonism | 
এই নিৰ্জ্জন আত্মস্থ ভাবই চরম লক্ষ্য, সমস্ত অনুসন্ধানই ইহাতে পর্যবসিত ৷ 
অন্ুসন্ধান উপায় মাত্র। স্ুখবাদী ও উদাসীনের বিরোধ কেবল ব্যক্তির 
(৪৮1০০) ভাবে । স্থখবাদী ব্যক্তিকে অন্ুভূতিসম্পন্ন ( feeling) ও 
উদাসীন জ্ঞানসম্পন্ন (₹॥inkin৪ ) বলিয়। গ্রহণ করিয়াছে । সুখবাদী সত্যের 


এরিষ্টট্ল্‌ রচিত গ্রস্থাবলী £ 


চা 

1. Politics 5. Logic 

2. Ethics 6. Metaphysics 

3. Nicomachean Ethics 7. De Anima 

4. Poetics 8. History of Animals 


9. Physics 


ইউরোপীয় দর্শন প্রাচীন যুগ ৪৭৭ 


প্রমাণরূপে ইন্দিয়গুলিকে ও তজ্জাত স্ৃথকেই গ্রহণ করিয়াছে; পক্ষাস্তরে, 
উদাসীন (5০০০5) এমন একটি মানদণ্ড নির্দেশ করিতে ইচ্ছুক, যাহাতে 
বিচারপ্রবণ চিত্তের সংশয় নিরসন ও তৃপ্থিলাভ হইতে পারে। সুখবাদিগণের 
মত এপিকিউরাসের মতের উপরে প্রতিষ্ঠিত। আমরা তাই এপিকিউরাসের 
মৃত প্রদান ও সমালোচনা! করিব । 


এপিকিউরাস্‌ ( Epicurus ) 


ইহার মতে সুখে বাস ও স্থখে বাসের সামর্থাই প্রকৃত দর্শন। ইহার 
অতিরিক্ত দর্শনের কোনও তা্পধ্য নাই, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অথবা! স্ষ্টি- 
বিজ্ঞানের কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই, কেবল কুসংস্কারবশে লোক ভীত ও 
ত্রন্ত না হইলেই হইল। কুসংস্কার দূর করিতে স্থষ্টিবিজ্ঞানের অতি অল্প 
প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে, তাহাও সখের জন্য ৷ বিশুদ্ধরূপে চিন্তারও অন্য 
কোনও আবশ্যকতা! নাই, কেবল অশুদ্ধ চিন্তায় দুঃখ আনয়ন করিতে পারে । 
সকল জিনিসই নীতিবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইবে । মানবের স্বাধীনতা! সম্বন্ধে 
তিনি দৈব মানেন না ।* দেবতারা মানুষের কাধ্যে সম্পূর্ণ উদাসীন। দেবতারা 
সুখের আদশৃদ্তি, সুখের আদর্শ তাহার! মান্থষের নিকট স্থাপিত করেন। 
তাহার মতে মানুষ কতকগুলি অণুর সমষ্টি। মানুষের শরীর ও মনের লয় হয়। 
মূর্খেরাই মৃত্যু কামন! করে। মৃত্যুকে ভয় করা৷ মূর্খতা, কারণ মৃত্যুতেই জীবের 
বিনাশ । বক্ষের ভিতরে মনের যে অংশ বিগ্যমান তাহাই সর্বোত্তম, কারণ 
তাহাই জ্ঞান অংশ (rational part )। 

স্থখ ও ছুঃখই তাহার কর্মবিজ্ঞানের মূল । তাহার মতে স্থখই পরমপুরুযার্থ 
এবং ইহ স্বতঃপিন্ধ। যাহাতে সুখ হয় তাহাই ধন্ম। সুখের লক্ষণ নির্দেশ 
করিতে গিয়| তিনি বলিয়াছেন--দুঃখের অবসানই সুখ অথবা দুঃখ হইতে মুক্তিই 
স্থখ। এই সুখ ধ্যানের ফল, কারণ যথাসম্ভব ভোগ এই স্থখের অন্তনিবিষ্ট। এই সুখ 
লাভ করিতে একটু যন্ত্রণা ভোগ আবশ্যক হইলেও তাহা বরণীর। এপিকিউরাসের 
সুখ চিন্তাশীলতার ফল। এই সুখ বিশেষ হিসাব করিয়া পাওয়া যায়। তাই 
এই হুখকে তিনি আধ্যাত্মিক স্থখ বা মানসিক নুখ বলিয়াছেন। জ্ঞানী ধর্মের 
জন্য ধন্মানুষ্ঠান করেন না, কিন্তু ও অনুষ্ঠান করেন স্থখের জন্য । যদি অনিয়ন্ত্রিত 
লালসায় তাহাকে সখ প্রদান করে, অবশ্যই তিনি লালসা-লীলায় সম্পূর্ণরূপে 
আত্মনিয়োগ করিবেন ৷ কারণ লালসা-বিলাসে ভয় ও মানসিক অশান্তি বিদূরিত 


৪৭৮ কৰ্ম্মতত্ব 


হইতে পারে। জ্ঞানী কেবল নিজের শরীরকে নিরাপদে রক্ষ। করিবার জনই 
রাষ্ট্রে বসবাম করিবেন। রাজার শাসনে বাস করাই প্রেয়্ এবং চুক্তি রক্ষা 
করাই উচিত। এই চুক্তিকেই তিনি আইন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। 
বিবাহবিধিতে তিনি অত্যন্ত উদাসীন। বন্ধুতাকে তিনি সর্বোচ্চ স্থান 
প্রদান করিয়াছেন, কারণ তাহার মতে বন্ধুত্ব সকল প্রকারের বন্ধনের 
মধ্যে দৈবাবীন (accidental) এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশকারী। এই বন্ধুতায় 
সুবিধাও আছে । এপিকিউরাসের মত হইতে তাহার নিজের ব্যবহার 
কতক পরিমাণ উন্নত ছিল। পরবর্তী সুখবাদিগণ ব্যবহারকেও নরম করিয়। 
ফেলিয়াছিলেন । 

এপিকিউরাসের মতের সমালোচনা__মান্গষ কেবল অন্গত্ততিপ্রবণ, 
এই সিদ্ধান্ত হেয়। সুখ আদর্শ হইলেও তারতম্যের হিসাব রক্ষিত হয় নাই । 
দৈব না মানিলে চলিতে পারে না। দেবতা বা ভগবান্‌ উদাসীন হইলে 
মানুষের কর্্মপ্রবৃত্তি কু্ঠিত হয় । ক্ষণিকন্থখবাদী একটু অবিষৃয্যকারী। তিনি 
একটু চিন্তাশীলতার পক্ষপাতী । ক্ষণিকন্থথবাদী যন্ত্রণা আদপেই ভোগ করিতে 
চান না। কিন্তু নৈতিক হিসাবে তাঁহার আধ্যাত্মিক সুখ ক্ষণিকবাদীর স্থখ 
হইতে অতি নিয়ে। অনিয়ন্ত্রিত বিলাসে কখনও মানবের উন্নতি হইতে পারে 
না, লালসার শান্তি আনিতে পারে না, কামের ইন্ধনে কাম বুদ্ধি হয়, তৃষ্ণার 
নিবৃত্তি হয় না-_-এই মত অতীব হেয়। এই মতে কম্মতৎ্পরত। বাড়াইতে পারে, 
কিন্তু যে কর্মে আত্মার উন্নতি হয়, তাহ সংসাধিত হইতে পারে না। এই 
মতের ফলে সমাজ বিধ্বস্ত হয়, কেবল স্খবাদে মমাজদ্রোহী প্রভৃতির হ্ষ্ট 
হয়। কেবল নিজকে নিরাপদ রাখার জন্যই সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রয়োজন__ইহাও 
অতীব সঙ্গীর্ণতার পরিচায়ক | স্থবিধা ও স্থখবাদ সর্বনাশসাধন করে। ইহা 
প্রকৃত কন্মজীবনের পরিগন্থী। স্থখ আদর্শ হইলেও গুণগত, কালগত 
তারতম্যের হিসাব থাকা একান্ত আবশ্তক। কর্মক্ষেত্রে স্ুখবাদীর মত গ্রাহ্‌ 
হইতে পারে না। মৃত্যুতে জীবের বিনাশ-_-এই মতের দার্শনিকতা। নাই 
ইহা অতীব ভ্রান্ত মত। বিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধে উদাসীনতা অতীব হেয় । বিবাহ 
ধন্মজীবনে উন্নতির সোপান। গার্হস্থ্য জীবনের মর্য্যাদ। বিশেষভাবে রক্ষিত 
হওয়। আবশ্যক, তাহা না হইলে সমাজ বিধ্বস্ত হ়। সমাজ বিধ্বংসের ফলে 
ব্যক্তিরও বিনাশ অবশ্স্তাবী । প্রারুতিক বিজ্ঞানের অন্গশীলনে কুসংস্কার কতক 
পরিমাণে বিদূরিত হয়__এ বিষয়ে সুখবাদীর মত শোভন । 


ইউরোপীয় দর্শন__প্রাচীন যুগ ৪৭৯ 


উদাসীন ( Stoics ) 

উদাসীনগণ দৈববাদী। দৈবের পরিবর্তন হইতে পারে না৷ নিয়তির বাধা 
হইতে পারে না, কার্য্যকারণে সকল বীধা । অসৎ হইতে উৎপত্তির ন্যায় নিয়তির 
বাধা অতিক্রম অসম্ভব । অতীতে যাহা ঘটিয়াছে, বর্তমানে তাহারই পুনরভিনয় 
হইতেছে, নৃতন কিছুই ঘটিতেছে না ॥ উদ্াসীনের সহিত সংসারবিরাগিগণের 
প্রথমে মিল ছিল, ক্রমে ইহারা কম্মমতে বিভিন্ন হইয়া পড়েন। ব্যক্তির 
স্বতন্তার দিকে ইহারা অতিশয় ঝৌক দিয়াছেন । জিনো (267০ ) এবং 
ক্লিন্থিসের ( 0152755 ) মত-মান্থ্য প্রকৃতির সহিত মিলিয়৷ অবস্থান 
করিবে (live in agreement with nature )| ইহার ব্যাখ্যা যখন 
ক্রিসিপাস (0৮১5i০০এ5 ) করিয়াছেন, তখন তিনি মান্ষের নিজের প্রকৃতির 
সহিত মিলিয়া মিশিয়াই থাকিতে বলিয়াছেন। বহিঃপ্রক্ৃতি জ্ঞানীর জানিবার 
আবশ্যকতা নাই, কেবল নিজের প্রকৃতি জানিলেই হুইল । মানুষ জ্ঞানের 
সহিত সমন্বয়ে অবস্থান করিবে (live in harmony with reason ), 
এইভাব ক্ৰমশঃ পরিবর্তিত হইয়! মানুষ সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়! কাৰ্য্য করিবে 
এইভাবে দাড়াইল। এই সামগ্নস্ত বা স্দতিই রোমান উদাসীনগণ প্রশংসা 
করিয়াছেন__ইহাই তাহাদের Recta [২০০০__ আন্তরিক জ্ঞান বামৌলিক জ্ঞান ৷ 
উদাসীনের কর্তব্যবৃদ্ধিতে স্বাভাবিক প্রবণতার স্থান নাই, দিসিরো তাই ইহার 
অনুবাদে ০71০100” শব্দটি ব্যবহার করিরাছেন। এই officium শব্দটি হইতে 
ইংরাজী ০11০1095 শব্দটির উদ্ভব হইয়াছে | 018০0 শব্দটির অর্থ অতিরিক্ত 
কশ্মতৎপরতা বা অতিরিক্ত কর্তব্যবুদ্ধি করা যাইতে পারে । অবশ্যপালনীয় 
কর্তব্যুদ্ধিই উদাসীনগণের কর্মমবিজ্ঞানের প্রাণ। ভালবাসা প্রভৃতি স্বাভাবিক 
বৃততিগুলি অবিগ্যাধ্বস্ত। দুঃখ হইতে মুক্তিই তাহাদের পুরুষার্থ। স্থখদুঃখের 
অতীত হইলে কোনও বস্তার আক্রান্ত হয় না। যে সকল বিষয়ে উদাসীন, 
তাহার কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য সর্ধববিষয়ে পরিলক্ষিত হয়। মানব উদরাপীন্টে জ্ঞানলাভ 
করে, বাহিরের অবস্থা হইতে যাহ! স্বাধীন ও মুক্ত তাহারই প্রাধান্য দেওয়া 
যাইতে পারে এবং আত্মস্থ অবস্থাই প্রকৃত অবস্থা । জ্ঞানীর সুখ জ্ঞানী 
আত্মাতে উপলদ্ধি করেন। ইহার বিনাশ নাই, ক্ষয়বায় নাই। এই জ্ঞান 
সর্বত্র সম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ । এই জ্ঞানের হিসাবেই কর্শ্মের মূল্য আছে। জ্ঞানী 
যাহা করেন সকলই উত্তম, তিনি সকল বিষয় স্ুচারুরূপে করিতে জানেন । 
কাহারও প্রতি তাহার দ্বেষ নাই, এমন কি ভগবানের এশ্বর্য্যেও তাহার রাগ 


৪৮০ কন্মাতত্ 


বা দ্বেষ নাই, তিনি সমতা, তিনি ধনী, তিনি শান্ত ও জুন্দর ; পক্ষান্তরে, মূর্খ 
বা অজ্ঞানী কিরূপ কর্শ্ম করিতে হয় জানে না এবং কোনও বিষয় সুচারুরূপে 
অনুষ্ঠান করিতেও পারে না। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সম্পূর্ণ বিপরীত। জ্ঞান ও 
অজ্ঞানের মাঝামাঝি অবস্থা নাই। অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের অবস্থায় পৌছান 
সহসা সংসাধিত হয়, ইহার অন্তরে কোনও অবস্থানকাল নাই। জ্ঞান ও 
অজ্ঞানের কোনও তারতম্য বা মাত্রা নাই। মানুষ হয় জ্ঞানী অথবা অজ্ঞানী 
বা নিৰ্ব্বোধ । এই কঠোরতা পরবর্তী কালে একটু নরম হইয়াছিল । কতকগুলি 
অন্তগুলি হইতে প্রেয়, ভালবস্তর পরিমাণগত ভিন্নতা অস্বীকার করিলেও 
আবার স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার! গর্ব্বের সহিত বলিয়াছেন “দুঃখ অমঙ্গল 
নহে” ( Pain is no evil )| একমাত্র লক্ষ্য আত্মার্থ জীবন। সামাজিক 
জীবনে অবস্থান উপায়মাত্র, লক্ষ্য নহে । এপিকটেটাম্্‌কে প্রশ্ন করা হইয়াছিল 
জ্ঞানী বিবাহিত জীবনে অবস্থান করিতে কিন্বা নাগরিক হইতে পারে কি না ? 
তছুত্তরে তিনি বলিয়াছেন “না, হইতে পারে না”। পুরুষপরম্পরাগত 
কিন্বদন্তী ও রীতিনীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিন্দা করা হইয়াছে। মৃত 
ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদিরও নিন্দা করা হইয়াছে। বিশ্ব প্রাণতা (cosmopolitanism) 
এবং জ্ঞানিগণের পরস্পর গভীর বন্ধুতাই এপিক্টেটাসের মতে প্রকৃত 
্াতত্ব। এইভাবে সকলই সমান হইতে পারে, যাহা একের পক্ষে উপযোগী 
তাহা সকলের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে । স্বাভাবিক ও নৈতিক বন্ধনের 
স্থলে এরূপ বন্ধুতার নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহারা নিজেদের ধর্ম্মজীবনের জন্য 
গব্বিত। ইহারা আত্মহ্ত্যাকে আত্মত্যাগ বলিয়া বিঘোধিত করিয়াছেন এবং 
আত্মহত্যায় সকল দুঃখের অবসান বলিয়। নির্ণয় করিয়াছেন। ভগবানে অত্যধিক 
নির্ভরতা, মান্গষের অক্ষমতা এপিকটেটাস্‌ ( Epictatus ) এবং মারকাস্‌- 
অরেলিয়াসের কথায় বিশেষ পরিক্ফুট | মানুষ অক্ষম ও দূর্বল | ভগবান্‌ সহ্বন্ধে 
ও ভগবৎ কাধ্য সম্বন্ধে মানবের কোনও প্রকারের ক্ষমতা নাই। 

উদাসীনগণের মতের সমালোচন!_এই মতের প্রধান দোষ যে ইহাতে 
অধিকারী নির্ণয় নাই। জ্ঞানীর পক্ষে কোন কোনও বিষয় সঠিক হইলেও, 
সকলের পক্ষে সকল অবস্থায় উপযোগী নহে। স্ষ্টিতত্বে নিয়তির ব্যতিক্রম 
হয় না_ইহা অতীব সমীচীন। প্রক্কাতির সাংসিদ্ধিক ভাববিপর্ধায় কখনই 
হইতে পারে না। যথাপুর্ব কল্পিত হইতেছে-_ইহাও সমীচীন, কিন্ত প্রকৃতি 
নিত্য বিলাসময়ী, নিয়ত চঞ্চলা, নিত্য নৃতনা, বাহিরে প্রকুতির পরিবর্ধন 


ইউরোপীয় দর্শন_-প্রাচীন যুগ ৪৮১ 


হইতেছে না, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম অমোঘ, কেবল নিজের প্রকৃতিতে সংবদ্ধ 
থাকা সমীচীন নহে।  প্ররুতপ্রস্তাবে বাহ্য প্রকৃতির সহিত আন্তর প্রকৃতির 
সংযোগ ও সমন্বয় রহিয়াছে । আত্মস্থিতি ও সর্ব্বাত্মভাব প্ররুতপ্রস্তাবে অভিন্ন । 
এস্থলে উদ্বাপীনগণের মত ভ্রান্ত ও একদেশদশী । উদাসীনগণের সর্বপ্রধান দোষ 
একদেশদশিতা। ইহারা ব্যক্তিত্বের বিকাশের সম্যক্‌ পক্ষপাতী ৷ সমষ্টির প্রতি লক্ষ্য 
নাই বলিলেই চলে৷ কার্যোর সামঞ্চস্ত ও আদর্শের সামঞ্জস্ত উভয়ই আবশ্যক | 
লক্ষ্যের দিকে একাগ্র হইয়া কর্শ্ম করিতে অনেক সময় কার্য্যের সামগ্রস্ত সর্ববাবস্থায় 
রক্ষিত না হইতে পারে। কাধ্যোর সামগ্তন্ত রক্ষার দিকে বেশী ঝৌক দিলে লোক 
অনেক পরিমাণে স্বার্থসর্ব্বন্ব হইয়া পড়ে। স্বার্থপর রোমানগণ তাই উদাপীনের মতে 
বিশেষ শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া! পড়িয়াছিল । উদাসীনগণের সহিত খুষ্টানেরও কতকাংশে 
সামঞ্চস্ত আছে। অধিকার নির্ণয় করিয়া আদর্শরূপে উদাপীনের মত নির্ণয় 
করিলে বিশেষ দোবাবহ হইত ন1। বাস্তবিক পরবর্তী কালে দার্শনিক ক্যান্টও 
উদ্বাসীনের ভাবে কথঞ্চিৎ পরিমাণে ভাবিত হইয়াছেন | দার্শনিক ডেকাটও 
বাদ যান নাই। ইহাদের মতের যুক্তির সারবত্তা আছে, কিন্ত মনোবিজ্ঞানের 
ধারা একটু বিপর্যস্ত হইয়াছে । মানুষের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, স্বাভাবিক প্রবণতা, 
ভালবাসা প্রভৃতি অস্বীকার করিতে পারা যায় না, বিশেষতঃ অরদ্ধাই কর্ম্মের 
অধিষ্ঠান বা অধিকরণ। কেবল বুদ্ধি দিয়াই মানুষ গঠিত নহে, চিত্ত নামক 
জিনিসটিও মানুষের আছে। অবশ্য কর্তব্যবুদ্ধির অন্তরে শ্রদ্ধা না থাকিলে 
মানুষ যন্ত্রের মত হইয়া পড়ে। ভগবৎপ্রেমে যখন তাহার জন্য মান্য কণ্ম 
করে, তখন মাগ্গষের তাহাতে প্রাণ থাকে; বিশেষতঃ কর্তব্যবুদ্ধি তখন 
বাতিকে দাড়ায়। অতিরিক্ত কর্তবযুদ্ধির পীড়নে লোক অস্থির হইয়া পড়ে, 
তখন শাস্তিলাভ তাহার পক্ষে অসম্ভব হয়। দুঃখনিবৃত্তিই পরমপুরুযার্থ কিন্ত 
ইহাতেও দোষ আছে। কেবল 'নাস্থচক বা অগঙ্ু,তি মুখে ( Negative ) 
নির্দেশে বস্তুর বাস্তবত্ব (6০516০) ভাব পাওয়া যায় না। পরমানন্দ 
প্রাপ্তিরপ পরমপুরুষার্থ নির্দিষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্তক। দুঃখের অভাব স্থথ 
না৷ হইতে পারে। ফুল শুকিতেছিলাম, তখন বেশ সুখ বোধ হইতেছিল, 
পরক্ষণেই আবার ফুলটি নাই, তখন সুখও নাই দুঃখও নাই, এ অবস্থাও আছে । 
দুঃখের নিবৃত্তিতে এরূপ একটা অবস্থা অনায়াসে হইতে পারে । দুঃখের অভাব 
বলিলেই বাস্তব আনন্দ প্রতীয়মান হয় না। ইহারা জান সম্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা শোভন, কিন্তু জ্ঞানী ও নির্ধেবাধের মাঝামাঝি অবস্থা নাই__ 


৩১ 
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ইহা অতীব অসমীচীন। জ্ঞানের পথে চলিতে যাহারা ইচ্ছুক, তাহাদের 
বাদ দেওয়া অতান্ত ভ্রান্তি । অজ্ঞান ক্রমশঃ কাটিতে থাকে । সহসা অজ্ঞান 
হইতে জ্ঞান জন্মে__ইহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক । ক্রমশঃ অজ্ঞানের আবরণ কাটিয়া 
যায়। জ্ঞান স্বপ্রকাশ। উহা আপনার মহিমায় উদ্ভাসিত হয়। ক্রমশঃ 
উচ্চ হইতে উচ্চতর ও উচ্চতম অবস্থা আছে। পূর্ণজ্ঞানের অন্তরে (যোগ- 
বাশিষ্টের ভাষায় বলিতে গেলে) শুভেচ্ছা, বিচারণা, তন্থমানসা, সত্তাপত্তি, 
অসংসক্তি, পদার্থভাবিনী প্রভৃতি অবস্থ! রহিয়াছে, শেষ তুর্যাগাই প্রকৃত জানের 
অবস্থা ; বিশেষতঃ সকামকন্মী হইতে কৰ্ম্মযোগী রেষ্ট, কৰ্শ্মযোগী হইতে ভক্তিযোগী 
শ্রেষ্ট, তাহা হইতে অভ্যাস-ঘোগী বা ধ্যানযোগী শ্রেষ্ঠ ; এইরূপ মধ্যবর্তী অবস্থা 
অবশ্যই স্বীকার্ধ্য। উদাসীনদিগের সম্বন্ধে একটি কথা বল! যাইতে পারে, তাহারা 
জ্ঞানে অন্ধ । ‘দুঃখ অমঙ্গল নহে’ এই কথাটি ই হার! আবার খগুনও করিয়াছেন ; 
কারণ ছুঃখকে পরিহার করিতে হইবে, দুঃখকে এড়াইতে হইবে, কারণ দুঃখ 
অগ্রীতিকর এবং প্ররুতির বিরোধী । আমরা বলি সমজ্ঞানীর নিকট দুঃখ 
অমন্ধল নহে, কারণ তাহাতে পাপের মালিন্য বিশেষভাবে পরিষ্কৃত হয় 
এই হিসাবে দুঃখ অমঙ্গল নহে। দুঃখে ভগবতপ্রেমের সঞ্চার হইলে দুঃখকে 
ভক্ত বরণ করিতে পারে। বৈরাগ্যবানের আদর্শ সখ হইলেও দুঃখকে সে 
বরণ করিতে পারে, সেই বরণ করার লক্ষ্য আনন্দ। আত্মার্থ জীবনের সহিত 
'পরোপকারায়” যোগ হইলেই বিশেষ শোভন হয় । জ্ঞানীর প্রেম অহৈতুক, 
উহা স্বতঃসিদ্ধ। জ্ঞানী বিবাহিত ন| হইলেও তাহার সমাজপ্রেম নাগরিক 
হইতে বিশুদ্ধ। নাগরিকের দেশগ্রীতি দেশপ্রেম ন| হইতে পারে, কিন্ত 
জ্ঞানীর চক্ষৃতে দেশ ভগবানের বিরাট্‌ মুঙ্ঠি। দেশের অস্তরাত্মা ভগবান্‌। 
আমাদের বিবেচনায় নাগরিকের সমাজপ্রীতি হইতে জ্ঞানীর প্রেম অধিকতর 
স্বচ্ছ, সরল, উদার ও মহান্‌; তবে উদ্নাসীনগণের মতে একদেশদশিতা-দোষ 
আছে, কারণ সমাজের সহিত সংযোগ বিশেষভাবে রক্ষিত হয় নাই । প্রেমের 
কর্তবাজ্ঞান নাগরিকের কর্তবাজ্ঞান হইতে শত সহস্গুণে শ্রেষ্ট কারণ তাহাতে 
কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই। নিষ্ষাম প্রেমে জ্ঞানী সর্বশেষ, এই হিসাবে 
উদাসীনের মত হেয়। সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
নিন্দা কর! অতীব গহিত। এ ক্ষেত্রে উদাসীনগণ অতিশয় ভ্রান্ত। জ্ঞানী 
নিজে অনুষ্টান করিয়া লোকের শিক্ষা প্রদান করেন। তিনি কাহারও বুদ্ধি- 
ভেদ জন্মান না, পরস্ধ নিজে সম্যক আচরণ করিয়া লোককে তাহাতে প্রব্ঠিত 
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করেন। সামাজিক রীতিনীতি ও পরম্পরাগত কিন্বদন্তীর মূল্য আছে। 
জাতীয় জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে ইহার মূল্য সমধিক। জ্ঞানী সমাজপ্রেমিক 
হইলে অবশ্যই তিনি সকল সংরক্ষণ করিবেন । সমাজের স্থিতি কখনও জ্ঞানী 
বিধ্বস্ত করেন না। সামাজিক রীতিনীতির অর্থাৎ শ্রাদ্ধ প্রভৃতির প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন তথাকথিত অস্বাভাবিক জ্ঞানের ফল। ইহাকে প্রকৃত জান 
বল! যাইতে পারে না। রীতিনীতির দোষ সংশোধন করা যাইতে পারে, 
কিন্তু অবজ্ঞা কর! কখনই সঙ্গত নহে। অবজ্ঞা করা উদ্ভটজ্ঞানীর বিকৃত 
মস্তিষ্কের ফল। দাম্পত্য প্রণয় প্রভৃতির অবস্থান না থাকায় কেবল বিশ্ব- 
প্রাণতা ও জ্ঞানীর বন্ধুতায় সমাজ চলিতে পারে না, ব্যক্তির বিকাশও অসম্ভব 
হয়। বিশ্বপ্রাণতা। জ্ঞানরাজ্যে সম্ভব, কিন্ত রাষ্ট্রীয় জীবনে, জাতীয় জীবনে উহা 
আদর্শ হইলেও ব্যবহারিক হইতে পারে না; বিশেষতঃ জগতে সকলেই জ্ঞানী 
নহে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিশ্ব সম, কিন্তু এই ব্যবহারে সমতা পরিরক্ষিত 
হইতে পারে না। একজন পরমহংস ও সামান্য ব্যক্তিকে সমান ব্যবহারে 
আপ্যায়ন করিলে নির্বেবোধ ব্যক্তি সম্মানার্থ ব্যক্তিরও অসম্মান করিতে পারে । 
সমাজে বিশৃঙ্খলা অনিবার্ধা হইয়া পড়ে। জ্ঞানীর পক্ষে জ্ঞানীর সাহচর্য্য 
আবশ্যক, কিন্ত সমাজের পক্ষে দাম্পত্য প্রণয়ের পারিবারিক প্রীতির একান্ত 
আবশ্যক । আমাদের মনে হয়, এক অধিকারিবাদ মানিলে উদদীলীনগণের মতের 
অনেক দোষ নিরস্ত হইতে পারে | ধন্মে গর্বব কখনই সঙ্গত নহে । রোমানগণের 
উদ্দাসীনদিগের প্রতি শ্রদ্ধালু হইবার এক কারণ উদাসীনের ধর্মগর্ব ও দ্বিতীয় 
আত্মহত্যার যৌক্তিকতা । রোমান জাতি স্বার্থপর । তাহাদের পক্ষে ধর্মমগর্বব 
কতকটা স্বাভাবিক । আত্মহত্যায় সকল দুঃখের অবসান হয়-_এই মত অতীব 
হেয়। আত্মহত্যা মহাপাতক। উদাসীনের এই মত অতিশয় অশ্রদ্ধের। ভগবানে 
নির্ভরত। ও মানুষের অক্ষমতা__এই মৃতও সমীচীন ও শোভন নহে। যাহার 
আত্মনির্ভরতা নাই সে ভগবানেও নির্ভর করিতে পারে না। মানুষের অক্ষমতা 
পুরুঘকারের বিরোধী। পুরুষকারের প্রবলতায় দৈব খণ্ডিত হইতে পারে। মানুষের 
ক্ষমতাও ভগবতশক্তি । এ অংশেও ইহাদের মত সম্ধিত হইতে পারে না। 


গ্রীক দর্শনের বিশেষত্ব 


গ্রীক দর্শনের বিশেধত্ব_বাক্তিত্বের প্রসারে। গ্রীক নীতিবিজ্ঞানের 
মূলমন্ত্র ব্যক্তির বিকাশ । ব্যক্তির ও সমষ্টির সমকালীন বিকাশ গ্রীক নীতি- 


৪৮৪ কৰ্ম্মতত্ব 


বিজ্ঞানে কোথাও সবিশেষ পরিক্ষুট হয় নাই । প্রেটো ও এরিষ্টটুল কতক 
পরিমাণে চেষ্টা করিয়াছেন । আমাদের বিবেচনায় ই'হাদের মতই গ্রীক দর্শনের 
প্রাণস্বক্ূপ। অনেকস্থলে ভারতীয় সাহখা পাতঞ্জল দর্শনের সহিত গ্রীক দর্শনের 
সাদৃশ্য অন্থমিত হয়। বেদান্তের সহিত সাদৃশ্য বিশেষভাবে কোথাও দেখিতে 
পাই না। গ্রীকদিগের 1521190. বিজ্ঞানবাদ, বেদান্তের স্বতন্ববাদ নহে, 
জ্ঞানের প্রাধান্য গ্রীকদর্শনের বিশেষত্ব । এ অংশে ভারতীয় দর্শনের সহিত 
সাদৃশ্য বিদ্যমান । কর্মের সমাপ্তি জ্ঞানে _-এ ভাবটা গ্রীকদর্শনে দেখিতে পাই । 
কেবল কন্ধের দিক্‌ দিয়াই আমরা দেখিয়াছি, জ্ঞানতন্ত, স্থাষ্টতত্ব প্রভৃতির বিষয় 
আলোচন! করি নাই । গ্রীক দর্শনের মহিমা তাহার জ্ঞানময় উজ্জল কিরীট, 
জ্ঞানের আলোকে গ্রীকদেশ উদ্ভাসিত। প্রেমের মিলন হইলে মণি-কাঞ্চন 
যোগ হইত ৷ 


সিসিরে৷ ( Cicero ) 


সিসিরোর অন্গশীলনের প্রিয়বস্ত কণ্মবিজ্ঞান। প্রত্যেক বিষয়ের বিচারেই 
তিনি কর্মক্ষেত্রে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাহার মতে “দর্শন জীবনশিল্প” 
( Philosophy is the art of life ) এবং পরমপুরুঘার্থের বিচারই দর্শনের 
মৌলিক ও প্রধান সমস্যা । এ সম্বন্ধে তাহার ভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণে 
উদাসীনগণের সদৃশ । অনেক ক্ষেত্রে তিনি উদ্দাসীনগণের প্রিয় অন্থুশাসন- 
গুলির ব্যাখা। করিয়াছেন এবং তাহাদের মতের কঠোরতার লাঘবও সম্পাদন 
করিয়াছেন । কঠোর ভাব নরম করিতে যাইয়া অনিশ্চিতভাবে দাড়াইয়াছেন, 
নির্দেশ করিতে পারেন নাই। একটি বিষয়ে তিনি অতিশয় স্থির অর্থাৎ 
স্থখবাদিগণের মতের আক্রমণে । তাহাদের মতের চিত্রণে ও নিরসনে De 
Finibus নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়দ্বয় নিয়োজিত হইয়াছে । তাহার মতে 
মনুব্যেতর প্রাণীর ভিতরেও দৈহিক বা এন্দরিয়িক আমোদ (731623076 ) হইতে 
বিশুদ্ধ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব মানুষে ইহা হইতে উচ্চতর ভাব 
থাকা একান্ত সমীচীন। কারণ, মানুষ ভোজন সম্বন্ধেও কেবল আমোদই চায় 
না, তাহার অতিরিক্ত বিশুদ্ধ ভাবও প্রার্থনা করে। তাহার মতে স্বাভাবিক 
প্রবণতা (17500005 ) বিনাশ করিতে হইবে । কেবল সংযমন ( modera- 
61০.) করিলেই চলিবে না, সকল প্রবল মনোভাবই (85910%) ব্যাধি। 
এক ধর্মের লক্ষণের সহিত অন্গুলি অস্বিত। পুণ্যই পণ্যের ফল। প্ররুত স্থখী 
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নরকেও ভীত হয়না (can descend even into the bull of Phalaris) | 
এই মতের সহিত উদাসীনগণের মতের সাদৃস্ঠ স্পষ্টতঃ বিদ্যমান। অবশ্যই এ সকল 
জ্ঞানীর পক্ষে প্রযোজ্য, কিন্তু এরূপ জ্ঞানী কোথাও দৃষ্ট হয় না। সাধারণ লোকের 
পক্ষে তাহারা ০০187. প্রতিপালন করিলেই অর্থাৎ কর্শ্মকুশল হইলেই 
যথেষ্ট । অদৃষ্ট ব্যতীত জীবনে স্থখলাভ হইতে পারে না। সংযত আমোদ 
একেবারে নিন্দনীয় নহে। দুঃখ মুলতঃ অমঙ্গল । উদানীনগণের সহিত 
তাহার বিরোধ কেবল একটি স্থলে। উদানীনগণ মানুষের কেবল বুদ্ধির 
দিক্টাই দেখিয়াছেন। তিনি বলেন--উহাতে মানুষের সকল দিক্‌ দেখা হয় 
নাই। পরমপুরুবার্থ লাভ সর্ববাঙ্গীণ মানবীয় শক্তির প্রয়োগ না হইলে হইতে 
পারে না। 

তিনি গ্রীক দর্শনের মতগুলিকে কেবল ভাষান্তর করিয়াই নিরস্ত হয় নাই, 
পরন্ত নিজের দেশের ভাবে ভাবিত করিয়াছেন। তাই গ্রীকদিগের মধুর 
(beautiful ) শব্দটি তাহার ভাষায় মহান্‌ ( honourable ) এবং শিষ্টাচারী 
( decorus honestum, decorum ) হইয়া পড়িয়াছে। 

সিসিরোর মতের সমালোচন|-_দর্শন জীবনবিগ্ভা_-এই মতটি অতীব 
মনোজ্ঞ । যে দর্শন অনুসারে জাতির ও ব্যক্তির জীবন গঠিত না হয়, সে 
দর্শনের কোনও ফল আছে ইহা আমাদের ধারণারও অতীত । কেবল সাজান- 
গোছান পুতুলের মত দর্শন যদি পুন্তকে সংবদ্ধ থাকে, তাহ! দেখিতে হুন্দর 
হইলেও হইতে পারে, কিন্ত তাহার বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই। দর্শন 
জাতির জীবনে প্রতিফলিত হওয়| একান্ত আবশ্যক । জীবনে যাহা প্রকটিত 
না হয় সেরূপ দর্শন অদশন । 

স্বাভাবিক প্রবণতা সম্বন্ধে উদীসীনগণের সহিত তাহার মত এক । এস্থলে 
তিনি ভ্রান্ত। স্বাভাবিক প্রবণতা বিনাশ করিতে পারা যায় না, পরন্ত সংযত 
করিতে পারা খায়, আবার বিনাশ করিতে গিয়া নৃতন ব্যাধির উৎপত্তি হয়। 
যাহারা এরূপভাবে বিনাশ সাধনের চেষ্টা করে, তাহারা অস্বাভাবিক পন্থা] 
অবলম্বন করায় যে বিষ তাড়াইতে যায়, সেই বিষেই জর্জ্জরিত হয়। সকল 
মনোভাবই ব্যাধি, ইহাও সমীচীন নহে। প্রাবল্য ব্যাধি হইতে পারে, 
কিন্তু ভাব মাত্রেই ব্যাধি নহে; কারণ ভালবাসাই ঈশ্বরে পরান্ণুরক্তি। 
আত্মগীতি, প্রেম ব্যাধি নহে। অন্যান্য বিষয়ে উদাসীনগণের সম্বন্ধে যাহা 
বল| হইয়াছে, ইহার সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজা, অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে তাহাই 


৪৮৬ কন্মতত্ব 


বক্তব্য । উদাসীনের বুদ্ধির প্রাধান্য নিরসন সমীচীন। কোন কোনও বিষয়ে 
তিনি স্থখবাদীর দিকে ঝুঁকিয়৷ পড়িয়াছেন। এ স্থলে যেন সামঞ্চস্ত রক্ষিত 
হয় নাই ।* 


সেনেক। ( Seneca ) 


সেনেকার মতে ইন্দ্রিয় হইতে বিচারের প্রাধান্য বেশী। ভগবানের সমতা 
বা তুল্যতা৷ লাভ কর্মের ফল। এই তুল্যতার লক্ষণ সকল অবস্থায় সমভাবে 
অবস্থান। জ্ঞানী নির্ধন হইয়াও সুখী । জ্ঞানী দেবভাবে অবস্থিত । আপনাতে 
আপনি অবস্থানে বন্ধু প্রভৃতির আবশ্যকতা নাই । এই সকল ব্যবস্থা দিতে 
তিনি কখনও স্থখবাদা, কখনও উদ্দাসীনের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন । 
তাহার মতে দর্শন ব্যবহারিক ( Facere docet, non 01076 )। দশন ধন্মের 
অন্ধ্যান (It is the studium virtutis )| ধন্ম বা জ্ঞান প্ররুত প্রস্তাবে 
সামঞ্চস্তের উপরে স্থাপিত । দুঃখের কোনও বিশেষত্ব নাই, আত্মহত্যাই শেষ 
পন্থা! ব| যুক্তি (%1%%7472610 )। তাহার মতে জ্ঞানী ভগবান্‌ হইতেও এক 
বিষয়ে শ্রেষ্ট । ভগবান্‌ স্বভাবজ্ঞানী, কিন্ত জ্ঞানীর জ্ঞান চেষ্টার ফল। জাতীয় 
গণ্ডি পরিত্যাগপুর্বক শত্র-মিত্রে সমজ্ঞান, মানবীয় স্বভাবের দুর্বলতার স্বীকার 
এবং ভগবানে সম্পূর্ণ বশ্যতাই প্রকৃত স্বাধীনত|_এইগুলি তাহার মতের 
বিশেষত্ব । 

সেনেকার মতের সমালোচন| _ভগবানের তুল্যত| সম্বন্ধে আমাদের 
বক্তব্য পুর্ব্বেই বলিয়াছি। এই মতের বিশেষ দোষ স্বার্থপরতা ও একদেশ- 
দশিতা। ভগবান্‌ হইতে মানবের শ্রেষ্টত| অর্থবাদ হইলে বিশেষ আপত্তিজনক 
নহে, অন্যথায় ইহা অতীব অস্বাভাবিক । মানবের জ্ঞানও স্বাভাবিক ; জীব 
নিত্যমুক্ত, কেবল আবরণ বিদূরিত হইলেই স্বপ্রকাশ আত্মস্বরপ প্রকটিত 
হয়। ইহাতে জীবের বিশেষত্ব কিছুই নাই। নিতামুক্ত ঈশ্বর হইতে 
জীবের শ্রেষ্ঠত্ব বাতুলতার নামান্তর। আত্মহত্যা প্রভৃতি সদ্বন্ধে তাহার 


*সিদিরো রচিত গ্রস্থাবলী £ 
1. De Finibus 2, Hortensius 
3. Academica 4. De Deorum Natura 


5. Tusculane Disputationes 6. De Officis 
7. De republica 


ইউরোপীয় দর্শন প্রাচীন যুগ ৪৮৭ 


মত উদ্নাসীনের মতের প্রতিধ্বনি মাত্র । শক্র-মিত্রে সমভাব, মানবীয় 
দুর্বলতা । ভগবৎসাহাধ্য এবং সম্পূর্ণ বস্তা খৃষ্টান ভাবের সদৃশ । শক্র- 
মিত্রে মমভাব জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব, উহ! সকলের পক্ষে নহে। ব্যবহারে 
শাসনের আবশ্যকতা আছে । মানবীয় দুর্বলতার আমরা অঙ্গমোদন করিতে 
পারি না। দুর্বল ব্যক্তি ভগবানেও বিশ্বাম স্থাপন করিতে পারে না। 
ভগবত্ক্লপা বা সাহায্যের মূল্য বিশেষ কিছুই নাই। মানব নিজের 
চেষ্টায় যতই তাহার নিকট হয়, ততই তাহার সান্ধ্য উপলব্ধি করে। 
ভগবদ্বশ্ঠত। প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের নামান্তর । ইহা! পরিপূর্ণ অধীনতা। ইহা! 
স্বাধীনতা হইতে পারে না। যাহার আত্মনির্ভরতা নাই, সে অপরেতেও 
নির্ভর করিতে পারে ন!। জগতে প্রভু-ভূত্য সম্পর্ক সকল সম্পর্কের 
নীচে। ইহাতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে না। এক্ষেত্রে তাহার মত 
অতীব হেয়। 

সিমিরে৷ প্রভৃতি সকলেই সমন্বয়বাদী (957,015015% )। তাই ইহার! সর্বত্র 
সামঞ্জস্ত রক্ষা করিতে পারেন নাই। অনেক ক্ষেত্রে মতের দৌষগুলিই 
তাহাদের মত দুষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। সাংসারিক লোকের জ্ঞানীর বিষয়, 
সম্্যাসীর বিষয় বলিতে গেলে এ দোষ অনিবাধ্য; সামপ্স্ত রক্ষা কর! কঠিন হইয়া 
পড়ে। বাস্তবিক ইহাদের মতে সুখবাদী ও উদাসীনের ছায়! সর্বত্র বিদ্যমান, 
কেবল রোমান জাতীয় প্রকৃতি ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে । কশ্মক্ষেত্রে 
ইহাদের মত গ্রাহ্ হইতে পারে না । 

এন্থলে বিশেষ বক্তব্য এই-__ইউরোগীয় দর্শনের প্রাচীন যুগের যৰনিকা 
এস্থলে পতিত হুইল, কিন্তু ইহার প্রভাব পরবর্ভাঁ যুগেও রহিল। মধাযুগের 
বিশেঘ্ব খৃষ্টান ধর্মের প্রভাব । নব্য প্লেটোর মতাব্লঙ্গিগণের অভ্যুদয় এই 
যুগের প্রধান ঘটন| ৷ এই যুগে উদাসীন মতেরই প্রাবল্য পরিদৃষ্ট হয়। সমাজ 
ও বাক্তির মিলন এই যুগের ধর্ম নহে। ব্যক্তির স্বতন্ততাই এ যুগের প্রাণ। 
খৃষ্টান ধন্মের সন্ত্যাসিভাবের উপাদান গ্রীকভাবের ব্যক্তিত্বের সহিত মিলিয়া এক 
অভিনব ব্যক্তিত্ব স্থষ্টি করিয়াছে । মধ্যযুগের কর্শ্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ বলিবার 
আবশ্যকতা নাই। উদাসীনের মত খৃষ্টানের মতের যোগেই কর্মের ধার! 
বাক্তির স্বতন্থতার স্থষ্টি করিয়াছে ৷ খৃষ্টান ধৰ্ম্ম জগৎ সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন । 
ুষ্টান ধৰ্ম সন্সযাসীর ধর্ম্ম হওয়ায়, উহ! জাতির রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতিষ্ঠার উপযোগী 
নহে, ব্যক্তির নিঞ্জন প্রবাহের অন্থকুল। খৃষ্টান তাই জগতে গৃহশ্ন্য প্রবাসী । 


৪৮৮ কম্মতত্ব 


তাহাদের মৌলিক মতের সহিত অবস্থার মিল নাই । অস্থাভাবিকতার খুষ্টানধণ্ম 
বর্তমানে নূতন আকার ধারণ করিয়াছে ।* 


নব্য প্লেটনিক প্লোটিনাস্‌ ( Plotinus & Neoplatonism ) 


ইহার মতে বস্তু নিবিবশেষ (Principle is absolutely unconditioned), 
একত্ব, জীব, পুরুষার্থ ও ভগবান্‌ একই বস্তুর বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র । বস্তুতে 
গতিও নাই, বিশ্রামও নাই, ব্যক্তিত্ব নাই, সমষ্টিত্বও নাই (egoism or 
altruism) | কোনও বিরোধ বা ভেদ নাই | জ্ঞান ও ক্রিয়া স্বাভাবিক ( I 
is because it wills, and it wil's because 1619 )। বস্তু বিশ্বাতীত 
( transcendental ), লর্বানুল্থাত ও সর্বব্যাপী, সর্বাত্মভাবে অবস্থিত ৷ 
পুরুষার্থ ও ভগবান্‌ অভিন্ন । সমস্ত কর্শ্মের পরিসমাপ্তি এ অন্তরস্থিতিতে বা 
আধ্যাত্মিক স্থিতিতে । জড় হওয়াই অমঙ্গল নহে, জড়ের বশবন্তিতাই অম্ল | 
জড়ভাব হইতে বিমুক্তিই চরম লক্ষ্য। আত্মহত্যায় ইহা লাভ হইতে 
পারে না। মন বহিশ্মুখীন, উহ! বাহিরের বস্তুতে সংসক্ত। এই সংসক্তির 
ফলেই মানুষের জাগতিক জীবন লাভ হয়, কারণ যাদৃশী ভাবনা, সিদ্ধি 
তাদৃশী হইবে। প্রকৃত স্বাধীনতা জাগতিক জীবের কর্তৃত্ব নিরসনে ও 
উচ্চতর জীবভাবের শক্তিবৃদ্ধিত। জ্ঞানের অধীনে ইচ্ছা ও স্সেহ প্রভৃতি 
নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেই এই অবস্থা লাভ হইতে পারে। প্রেটোর 
ধর্ম্মলক্ষণের সহিত তাহার এক্য বিদ্যমান, কেবল এক অংশে তাহার সহিত 
বিরোধ | প্লেটো যে সমস্ত ধর্মলক্ষণকে রাজনৈতিক বলিয়াছেন, প্রোটিনাসের 
মতে সেইগুলি কর্মজীবনের প্রথম সোপান। ভগবানের সহিত তুল্যতাই 
প্রকৃত পুরুষার্থ ; সন্ন্যাসে ইহা লভ্য। আন্তরিক যুদ্ধ সমূলে উৎপাটিত না 
করিলে কেবল স্থির করিলে (1e৪U]a02 ) চলিতে পারে না। ভগবানের 
সারপ্যই তুলাতা। ইহাই প্ররুত স্বাধীনতা । জ্ঞানীই প্রত স্বাধীন ও 
আত্মারাম। স্বভাবের বসে বাস করাই মানব জীবনের বিশেষত্ব নহে। 
বৃক্ষলতাও স্বভাবের বশে বাস করে। জ্ঞানই মানুষের বিশেষত্ব, জ্ঞানেই প্রকৃত 

*সেনেকা রচিত শ্রন্থাবলী £ 


1. Deira 2, De consolatione 
3. De tranguillitate animi 4. DeconstantiaSapientis 
5. De clementia 6. De Providentia 


7. Ad Lucilium 
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শান্তি; কৰ্ম্মে শান্তি লাভ হয় না। অন্তঃচেষ্টা, ধ্যান অবস্থানই প্রকৃত শান্তির 
হেতু। অনন্ত ও শাশ্বতের অনুধ্যানই সর্বশেষ লক্ষ্য। সকল নিয়ত কণ্ম 
সকল অভ্যাসের তাৎপধ্য অনুষ্ঠানবজ্জিত জ্ঞানে । জ্ঞানী তাহার আত্মপুর্ণতাস্ 
অবস্থিত, যদিও তাহার আনন্দের চিহ্ন অন্তে দেখিতে না পারে, তিনি অনন্ত 
পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, সেই পুর্ণতায় আনন্দিত। কোনও দুঃখ, কোনও দৈন্য 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না॥ যাহার ভয় আছে, সে পুর্ণজ্ঞান লাভ করে 
নাই। তিন পন্থায় এই লক্ষাস্থানে পৌছান যায়। প্রণয়ী কবি ( erotic 
৮০০০) এবং সঙ্গীতজ্ঞের (70531512)) আলম্বনের (518009:) আবশ্যকতা 
আছে, কিন্তু বিচারপন্থা বা দার্শনিকের পন্থা সকল হইতে শ্রেষ্ট ও 
স্থির। এই পন্থায় বহির্ধর্খ অস্তঃকরণকে অন্তর্ুখীন করিয়া অধ্যাত্মচিন্তায় 
আত্মধ্যানে নিয়োজিত করে। এই অদ্বিতীয় বস্তুর প্রীতি, এই পরমাত্ম-প্রীতি 
হইতে ত্রৈলাক্যের রাজ্যও তুচ্ছাদপি তুচ্ছ । বহির্জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে 
বিচ্ছিন্ন হইলে এই অবস্থা লাভ হইতে পারে। ভগবান্‌ স্বপ্রকাশ, তাহার 
আসিতে হইবে না, তিনি নিত্যই আমাদের অন্তরে বিরাজিত। ধ্যাত! ও 
ধোয় এক হৃইয়| যায়। * ধ্যানের পরিবর্তে একত্ব সংসাধিত হয়। সমস্ত ভেদ 
বিদূরিত হয়। এই একতুই প্রকৃত আনন্দ। মৃত্যুতেও ইহা বিচ্ছিন্ন হয় ন'। 
যাদুশী ভাবনা, মানুষ তাদৃশ হইয়া যায়। গাছ ভাবিলে গাছরূপে উৎপন্ন হইবে 
এবং যে জাগতিক ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখীন হইবে, তাহার সংসার 
প্রবাহ ছিন্ন হইবে, প্রত্যগাত্মস্বর্ূপে ও সর্বাত্মন্বরূপে অবস্থিতি লাভ 
করিবে । সমস্ত বন্ধুতা, সমস্ত দেশ অতিক্রম করিয়া-_এমন কি নিজের ব্যক্তিত্ব 
বিস্থৃত হইয়া পূর্ণজ্ঞানী অবস্থিতি লাভ করেন। প্রত্যক্‌ ধ্যানে নিবৃত্তি থাকিবে না, 
বাধা থাকিবে না, ফলে অনস্তে মিশিয়া যাইবে এবং সদানন্দের প্রতিষ্ঠা হইবে। 
প্লোটিনাসের মতের সমালোচন|-এই মতের সহিত আমাদের আদর্শ 
হিসাবে কোনও বিরোধ নাই, পরন্ত আমাদের সহিত পরম এঁক্য বিদ্যমান । 
আমাদের মনে হয় ইহ! ভারতীয় দর্শনের প্রতিকৃতি ও প্রাতিধ্বনি। সেকেন্দরের 
দিগ্বিজয়ের ফলে ভারতের জ্ঞান গ্রীস ও রোমে নীত ও আদৃত হইয়াছিল। 
ভগবানের সহিত অভিন্নতা, পূর্ণ অদ্বৈত আমাদের একান্ত সম্মত॥ দ্বৈত ভয়ের 
আকর। প্রণয়ী কবিকে ভক্ত ও সঙ্গীতজ্ঞকে যোগী বলা যাইতে পারে। 
যাহারা নাদানুসন্ধান করে, তাহাদিগকে 700510180. বা! যোগী বলিলে বিশেষ দোষ 
হইতে পারে না। আমাদের বিবেচনায় যোগীকেই সঙ্গীতজ্ঞ বলা ষায়। 


৪৯০ কন্মাতত্ব 


ইহাদের উভয়েরই আলম্বন আবশ্যক | বিচারই জ্ঞানের প্রকৃত সাধন। এই 
সকল মত অতীব সমীচীন ও শোভন | কর্মে মুক্তি হইতে পারে না। জ্ঞানে 
মুক্তি এবং কর্মের পরম্পরা ফল মুক্তি-_ইহাও অতীব শ্রদ্ধেয় । ভক্ত ও যোগীর 
পথ গৌণ-__ইহাও সমীচীন। এই মতের একটি বিষয় বিশেষ পরিস্ষটভাবে 
প্রপঞ্চিত নাই। জীবনুক্ত অবস্থার বিষয় কথিত হইলে জ্ঞানীর সমাজপ্রেম 
বিশেষ ফুটিয়া উঠিত। অনেকাংশে এই মত কর্মের আদর্শের অনুকুল ও অনুরূপ । 
তবে জ্ঞানীর অবস্থা ব্যতীত, জ্ঞানীর সাধন ব্যতীত অন্য বিষয় বিশেষরূপে 
বিচারিত ন! হওয়ায় কর্শ্যোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতির বিকাশ দেখিতে পাওয়। 
যায় না। অদ্ধা গ্রীতিকে বুদ্ধি সাহীযো সংস্কৃত করিয়! মানবের দানবীয় ভাব 
পরিবঞ্জনপুরর্বক দেবভাবের পথিক হইতে উপদেশ দেওয়া বিশেষ চিন্তাশীলতার 
পরিচায়ক । সামীজিক কর্তব্যের দিক্‌ বিশেষ ফুটিয়া উঠে নাই__ ইহাই এই 
মতের প্রধানতম দোষ। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপিত 
হইয়াছে। অভেদের প্রতিষ্ঠায় “একমেবাদ্ধিতীয়ম্” মূলমন্ত্রূপে পরিগৃহীত 
হইঘ়াছে। কর্মের শেষ অংশ অর্থাৎ জ্ঞানে নিকটবর্তী অংশ প্রপঞ্চিত হইয়াছে, 
কিন্তু অন্যান্য অংশের বিস্তৃতি না হওয়ায় সর্বাংশে কর্মের উপযোগী বলা যাইতে 
পারে না ( অবশ্যই আদর্শাংশে ইহার সমীচীনতা সমধিক )। শ্রদ্ধাপ্রুত হৃদয়ে 
প্লোটিনাসের মতের অনুসরণ করা যাইতে পারে। চিন্তার ব্যাপকতা যুক্তির 
দার্শনিকতা, মনোবিজ্ঞানের ধারা বিশেষ সংরক্ষিত । আমাদের মনে হয় এই নব্য 
প্লেটনিকগণের মত কেবল প্লেটোর ভাবে ভাবিত নহে, এরিষ্টটলের ছায়াও 
পড়িয়াছে। ধ্যাতা ও ধোয়ের একত্ব সম্বন্ধে আমাদের সহিত বিরোধ নাই, 
কিন্তু সাধনায় বস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে না। বস্তু স্বপ্রকাশ । জানগমা, ধ্যানগম্য 
হইলে দ্বৈত থাকিয়া যায়। আমরা ত্রিপুটির লয়ে জ্ঞানম্বরূপে অবস্থানই গ্ররুত 
আনন্দ বলিয়া স্বীকার করি। এই পরমার্থ দৃষ্টিতে ধ্যাত ও ধ্যেয়ের একত্বও 
নিমের বস্ত। ইহাতেও দ্বৈত থাকিয়া গেল। এই অংশে তাহার সহিত 
একমত হইতে পারিলাম না। জ্ঞান বস্তুতন্ত, পুরুষত্ব নহে। তাহার বণিত 
অবস্থা হইতেও উচ্চতর অবস্থ| আমরা স্বীকার করি এবং তাহাই পারমাথিক 
অবস্থা । জ্ঞানের বিষয় বলিয়া কশ্মক্ষেত্রে সে বিবয়ের বিশেষ আলোচনা 
করিলাম না। জ্ঞানে ক্রিয়ার অবকাশ নাই, এই মূল সত্যটীর দিকে নজর 
দিলেই এ প্রসঙ্গে অন্য কথা উঠিতে পারে না। প্লোটিনাসের মতও অনেকটা 
পরিমাণে সাংখ্যের অনুরূপ | তবে সর্বাত্মভাবটা একটু বিশেষ । 


ইউরোপীয় দর্শন__প্রাচীন যুগ ৪৯১ 


জ্যাস্থি. কাপ (]amb[i€৮U$) ও প্রোক্লাসও নব্য প্লেটনিকগণের অন্তৰ্ভূক্ত ৷ 
তাহাদের মতের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই । জ্যান্বিকাস জীব ও ভগবানের 
একত্ব সম্বন্ধে আরও বিশ্বাতীগভাবে অনুপ্রাণিত, কারণ তিনি বলেন ভগবানের 
সহিত মিলনে একত্ব সঞ্চালিত হইতে পারে । কেবল বিশ্বাতীগ ভাবেই এই 
মিলন মিশ্রণ সম্ভব । এ সম্বন্ধে আমরা বলিব জীব ও ভগবান স্বরূপতঃ এক, 
বিভিন্ন পদার্থ হইলে সঞ্চালন সম্ভব হইত, তবে বিশ্বাতীগ ভাবের সহিত 
আমাদের কোনও বিরোধ নাই। প্রোক্লাসের মতেও ভগবানের পুরণজ্ঞানই 
কর্মের উদ্দেশ্য ; ভগবান্‌্কে জানিতে হইবে, মনের সমস্ত সারবস্তু দ্বারা তাহাকে 
অনুভব করিতে হইবে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ব্রা (Christianity) 


ুষটধন্ম সন্যাসের হিসাবে বিবেচিত হইলে অনেক ক্ষেত্রে সমালোচকের 
হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। খুষ্টানের প্রধান মূলমন্ত্র শান্তি, 
সার্বজনীন শান্তি স্থাপনই খুষ্টের অভিপ্রেত। খৃষ্টধন্ম ভাবপ্রবণ ধৰ্ম্ম (Religion 
of the heart), কিন্তু বিচারপ্রবণ নহে । বিশ্বাস ও আশাই ুৃষ্টবন্মের 
লক্ষণ। বাস্তবিক এই লক্ষণ দুইটি ধন্মের লক্ষণ হিসাবে অতীব নীচ। হতাশ্বাস 
হইতে আশা শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু নৈরাশ্ত আশা হইতেও শ্রেষ্ঠ । আশার মরীচিকার 
উদ্ভ্রান্ত হওয়া মানবজীবনের প্ররুত লক্ষণ নহে। শ্রদ্াশূন্য ও বিচারশূত্য 
বিশ্বাসও সর্ধনাশের কারণ। অন্ধবিশ্বাস সংসারে অনেক অনর্থের সষ্টি 
করিরাছে। ধর্মোন্মাদ অন্ধবিশ্বাসী সমাজের ও নিজের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। 
খৃষ্টানের ধন্মের মূলে জ্ঞানের বিশেষত্ব ন! থাকায়, ধর্মটা প্রকৃত জীবনের অনুকুল 
হয় নাই। পাপের অতিরিক্ত বিভীষিকা! খৃষ্টধর্ম্মেরে এক বিশেষত্ব । পাপ পাপ 
করিয়া মানুষ পাপ হইয়াই যায়। অস্ুতাপ আরও জঘন্য । অন্ুতাপে মানব- 
জীবন বৃদ্ধি পাইতে পারে না, সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। কশ্শের হিসাবে খৃষ্ট- 
ধন্মের কোনও সার্থকতা নাই। পুনরুথান বা 7২০9925০000 আশাবাদী 
খৃষ্টানকেও হতাশ্বাস করিয়া তোলে। থুষ্টের পুনরুখানে জগতের প্রলয় 
জগতের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ না থাকিলে কন্মগ্রবাহ চলিতে পারে না 
প্রবাহের নিত্যত| না থাকিলে, জগতের শেষ হুইয়া গেলে, অনন্ত জীবন ন 
হইলে কর্শের প্রসার ও প্রতিপত্তি অসম্ভব, স্ৃতরাং মানবের পুর্ণতাও অসম্ভব 
হয়। থুষ্টধর্্ের প্রধান দোষ ইহাতে ব্যক্তির বিকাশ রুদ্ধ করে। অনন্ত 
নরক (Eternal Damnation) খুষ্টধর্শের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে 
অনন্ত নরক যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে উন্নতি বা মুক্তি নামক 
পদার্থটা অস্বীকার করিতে হয়। অনন্ত নরকবাদ আমাদের বিবেচনায় অতীব 
হেয় ও অসমীচীন। মানু অনস্তের দিকে তাহার বিস্তৃতি চায়। অনন্ত কালের 
জন্যই যদি তাহার পতন হয়, তাহা হইলে কি আশায় সে কাধ্য করিবে? 
আর যদি বল! হয় যে ভয়ে কার্ধা করিয়া সে অনন্ত স্বর্গ ভোগ করিবে, তদুত্তরে 
আমরা বলিব_-ভয়ে ধর্ম্ম হইতে পারে না। স্বর্গ হইতে উচ্চ ভাব ধর্মে না 
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থাকায় মানুষের আদর্শ নীচ ও ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। স্বর্গের সুখভোগেও সম্তোগের 
বাসন। থাকায় বিশুদ্ধি লাভ অসম্ভব হইয়৷ পড়ে । খৃষ্টান বলিতেছে “Fear 
of God 15 the beginning 0f wisdom”.—“ভগবানের ভয়ই জ্ঞানের 
আরম্ভ ।” আমরা বলিব--ইহা অতি অপদার্থ কথা, ভয়ে কখনও জ্ঞান হইতে 
পারে না, বরং জ্ঞানলোপ হয়। খুষ্টধর্শের অন্য এক দোষ--ভগবানের 
সহিত প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ । আমাদের মনে হয় প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক হইতে নীচ 
সম্পর্ক জগতে আর অন্য কিছুই হইতে পারে না। প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কে প্রভুও 
পতিত হয, ভূত্যও পতিত হয়। যেমন বাহন, দেবতাটাও তেমনই হয়। মানুষ 
নিজে ক্ষুদ্র হইলে উপাস্য বস্তকেও ক্ষুদ্র করিয়! ফেলে। নিজে ভৃত্য হইলে প্রভুকেও 
পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি দোষে দুষ্ট করিয়া ফেলে। আর এক দোষ মানবের 
দুর্বলতা । মানব সবল। মানব দুর্বল নহে, পাপ প্রবৃত্তি ও পুণ্য প্রবৃত্তি 
উভয় প্রবৃত্তিই মানবের চিত্তে আছে, কেবল পাপ প্রবৃত্তির ও দুর্বলতার প্রাধান্ত 
দেওয়া অতীব অসমীচীন। উহাতে মনোবিজ্ঞানের ধারা বিনষ্ট হয়৷ নির্ভরতা 
ও কুপাবাদ পৃষটবর্দকে কর্শ্মের সম্পূর্ণ অনুপযোগী করিয়াছে। দীনতা 
প্রভৃতিকে ধর্দের লক্ষণ নিদ্েশ করাও হীনতার নামান্তর। কতকগুলি নৈতিক 
অনুশাসনের হিসাবে খুষ্টবন্মের প্রাধান্য থাকিতে পারে, কিন্তু কর্মজীবনের 
পক্ষে তাহা একান্ত প্রতিকুল। কেতাবে সাজান নৈতিক অন্ুশাসনের বিশেষ 
কোনও মূল্য আছে__ইহা আমাদের ধারণার বাহিরে । 

এখন আমরা মুশার দশটি অনুশাসন সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিব । 
পূর্বেই বলিয়াছি, আদেশে মানুষের প্রকৃত জীবন লাভ হইতে পারে না, বরং 
মানুষের ক্ষতি হয়। 

প্রথম আদেশ Thou shalt have no other Gods before 
2৩. অর্থাৎ আমা ব্যতীত অন্য দেবতা বা! ঈশ্বর মানিবে না। ইহা একেশ্বর- 
বাদের নিদর্শন | এ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছুই বক্তব্য নাই। 

দ্বিতীয় আদেশ “Thou shalt not make unto thee any 
graven image or any likeness of anything that is in heaven 
above or that is in the earth beneath or that is in the 
water under the earth. Thou shalt not bow down thyself 
to them, nor serve them; for I the lord thy God am a 
jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the 
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children unto the third and fourth generation of them that 
hate me.” অর্থাৎ কোনও প্রতিমা গড়িবে না, তাহাকে দেবা বা প্রণাম 
করিবে না; কারণ ভগবান্‌ অতিশয় বিদ্বেষপ্রবণ, তিনি মানুষের পাপের জন্য 
শান্তি দেন-_পিতার পাপ তিন চার পুরুষ পর্যন্ত বর্তে। 

এই আদেশ প্রতিপালনের ফলে শিল্পের উন্নতি হইতে পারে না। সুকুমার 
শিল্পের অন্তর্গত চিত্র, ভাস্কর্য প্রভৃতির সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে। মানবের 
একটি মহান্‌ বৃত্তি সৌন্দর্য্য বা মাধুয্যবোধ ( aesthetics ) একেবারে বিনষ্ট 
হইয়াছে । বিশেষ যনোবিজ্ঞানের সত্যের অপলাপ কর! হইয়াছে। মানব 
একটি মুক্তি ( মানসই হউক অথবা বাহিরেরই হউক ) গড়িয়। ধারণা করিতে 
আরম্ভ করে। ক্রমশঃ মূত্তিটি ত্যাগ হইয়| যায়। বালক, বৈজ্ঞানিক, অসভ্য 
সকলেই i০০৪ বা সৃদ্তি কল্পনা করিয়াই ধারণা করে। এই মনোবিজ্ঞানের 
মতাটি অপহৃৰ করায় এই আদেশটি অস্বাভাবিক হইয়াছে । মানসমর্তিও মূভি, 
বাহিরের মুত্িও মৃদ্ঠি। বাহিরের সুদ্তির বাস্তবত্ব বিশেষ পরিস্ফুট । মানস 
মূ্তি স্বপরদৃশ্যের ন্যায় চঞ্চল হইতে পারে। প্রথমে বাহিরের মুদ্তিতে ধারণা 
করিয়াই আমাদের ধারণা ক্রমশঃ স্ুন্মবস্তুতে অবগাহন করে। এই মহান্‌ 
সত্যটি মনোরাজোর মেরুদগুস্বরূপ। ইউরোপের চিত্র ও ভাঙ্বধ্য গ্রীক ও 
রোমান চিত্র ও ভাস্কর্য্যের জন্য কথঞ্চিৎ পরিমাণ জীবিত রহিয়াছে, কিন্ত 
বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে নাই, তাহার কারণ এই খৃষ্টধশ্ম। 
স্থপতিবিজ্ঞানেও সৌন্দব্যবোধ ইউরোপে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে নাই । 

প্রনঙ্গক্রমে বিদ্বেষপরায়ণ ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি কথা বল| আবশ্যক, যে 
ঈশ্বর এরূপ যে চতুর্থ পুরুষেও তাহার ক্রোধ প্রশমিত হয় না, সেরূপ ঈশ্বরের 
উপাসনা বিশেষ আবশ্যকতা নাই। এরূপ ক্রোধীর উপাসনায় কোনও 
লাভ নাই, বিশেষতঃ এরূপ ঈশ্বর হইতে পারেন__ইহা আমাদের ধারণার 
বাহিরে । 

তৃতীয় আদেশ Thou shalt not take the name of the 
Lord thy God in vain বুথায় ভগবানের নাম নিও না। 

আমরা ইহারও সম্পূর্ণ অঙ্গমোদন করিতে পারিলাম না। আন্তরিকতার 
দৃষ্টিতে ইহার কতক তাৎপর্য আছে। অভ্যাসের হিসাবে তাৎপৰ্য্য নাই। 
নামের একটা! শক্তিও আছে, অভ্যাসের সার্থকতাও আছে, কেবল আন্তরিকতার 
দিকে নজর দিয়া এইরূপ আদেশ প্রদান কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। 
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চতুর্থ আদেশ _Six days shalt thou labour and do all thy 
৮০0 _অর্থাৎ, ছয়দিন কাধ্য করিবে এবং রবিবারে বিশ্রাম। সেই দিন 
পবিত্র দিন। কশ্মের আদেশ বিশেষ শোভন, কিন্তু ছয়দিন কর্শ্ম করিয়া 
একদিন বিশ্রাম স্থাস্থাবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী । প্রত্যহ কশ্মের 
পরেই বিশ্রাম আবশ্যক । একদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিলে কর্মে নৈরন্তধ্য 
(regularity ) থাকে না, বিশেষতঃ একদিন পবিত্র দিন। সেই দিনেই 
সকল ধর্মকার্য করিতে হইবে__ইহাতেও ধন্মের অনুষ্ঠান প্রকৃত জীবনের 
উপযোগী হয় না। ছয়দিন ধর্ের নামগন্ধও নাই আর একদিন সমস্ত দিবস 
ব্যাপী মহোৎ্সব-ইহার মূলা অতি কম। ইহার সার্থকতা আদপেই নাই ; 
অতএব এই অন্ুশীসনও অর্বাঙ্গসুন্দর নহে ৷ এই অনুশাসন অবৈজ্ঞানিকতা- 
দোষে দুষ্ট । 

পঞ্চম আদেশ_—Honour thy father and mother—তোমার 
পিতামাতাকে সম্মান করিবে। 

এ সম্বন্ধে পূর্বেও আমর! বলিয়াছি_-এইরূপ অনুশাসন অতিশয় জঘন্য 
সমাজের পরিচায়ক" পিতৃমাতৃভক্তি স্বতঃ ও স্বাভাবিক । ইহার ভন্ত 
উপদেশ দেওয়া বা আদেশ দেওয়া জঘন্য রুচির পরিচায়ক । এই আদেশের 
কোনও আবশ্যকতা আছে ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। তবে 
তাৎকালিক অবস্থায় উপযোগী ছিল অথবা তৎ্সমাজের উপযোগী ছিল বলিলে ও 
আমরা বলিব এই আদেশ সার্বজনীন হইতে পারে না। বিরুত রুচির 
আদেশ কখনও মানব প্রকৃতির সংস্কার সাধন করিতে পারে না। 

ষষ্ঠ আদেশ _Thou shalt 170: 11] প্রাণী হতা! করিও না। 

এ সম্বন্ধেও পর্বে আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি। বাস্তবিক ইহা 
সার্ববভৌমিক মহাব্রত হইতে পারে না। হইলে সমাজ পঙ্গু হয় এবং সমাজ 
বিনষ্ট হইয়া যায় । 

সপ্তম আদেশ Thou shalt not commit adultery.—ব্যভিচার 
করিও না। আমরা এই আদেশের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। 

অষ্টম আদেশ “Thou shalt not stea ”__চুরি করিও না। 

এই আদেশ সম্বন্ধে এইমাত্র বলিব যে ইহা সার্বভৌম হইতে পারে না। 
যুদ্ধের ব্যাপারে অনেকক্ষেত্রে চুরি করা আবশ্যক হইতে পারে। বৃহৎ বৃহৎ 
ব্যাপারের অন্তরে সামান্য জিনিসের দোষও কাটিয়া যায়। 
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কোনও ক্রোধান্ধ হন্তকাম ব্যক্তির নিকট হইতে কোনও অস্ত্র অপহরণ 
করা কখনই দোষাবহ হইতে পারে না। গীড়নকারীর পীড়নের অবলম্বন 
অপসারিত করায় দোষ হইতে পারে না । আদেশের হিসাবে এইগুলি অবশ্যই 
চুরি | যদিও জন্ন দার্শনিক Kn এইগুলির অযোঘতা স্বীকার করিয়াছেন, 
তথাপি এক্ষেত্রে তাহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। 

নবম আদেশ Thou shalt not bear false witness against 
thy neighbour-—_কোনও প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। 

এই আদেশ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে ইহা তৎকালোপযোগী ছিল। ইহা 
দ্বার! মিথা। বলাও নিষিদ্ধ হইয়াছে । কাহারও প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যা বলিলে 
দৌষাবহ হইতে পারে না; অতএব মিথ্যা বলিও না_ইহাও সার্ব্বভৌমিক 
আদেশ হইতে পারে না। দক্থ্ার নিকট আশ্রিত লোকের সম্বন্ধে সত্য বলা 
কখনই ধন্মান্থমোদিত হইতে পারে না; অতএব এ আদেশের অমোঘতা! 
স্বীকৃত হইতে পারে না। 

দশম আদেশ_Thou 39] not ০০৬০৮--পরদ্রবো লোভ 
করিও না । 

এ সম্বন্ধেও বলিব ইহা সার্বভৌম হইতে পারে না; কারণ রাজার পক্ষে 
রাজ্যের রক্ষার জন্য রাজ্য বিস্তৃতির চেষ্টা কখনই দোধাবহ বলিতে পারি না। 
রাজ্য বিস্তুতির চেষ্টা! অবশ্যই লোভের অন্তর্গত, তবে লালসা পরিপুত্তির জন্য 
লোভের আমরা! সম্পূর্ণ বিরোধী ৷ 

বাস্তবিক এই আদেশগুলি সার্ববভৌমরূপে অমোঘ হইতে পারে না। দেশ, 
কাল, অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা কর একান্ত আবশ্যক । এই জন্যই পূর্বে 
বলিয়াছি যে মানুষের বিচার-বুদ্ধির উপরেই দেশ, কাল অবস্থা নির্ভর করে; 
কেবল লোককে আদেশের নিগড়ে বাধিয়! দিলে মানুষ নষ্ট হয়। 

এক্ষণে যিশুর উপদেশগুলি আলোচনা করিলেও আমরা কন্ম সম্বন্ধে 
উদ্দেশ্যের সার্থকতা! উপলব্ধি করিতে পারিব। যিশু পর্বতে অবস্থানপূর্ববক যে 
উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার সারাংশ সম্থলন করিলেই আমাদের আলোচ্য 
বিষয়ের উপাদান পাওয়া যাইবে। এই পর্বতোপরি অবস্থানকালীন উপদেশই 
( Sermon on the Mount ) খুষ্টানগণের কন্মজীবনের প্রাণ । 

১ Blessed are the poor in spirit, for theirs is the 


kingdom 0£ heaven. যাহারা দীন, যাহার! নিরীহ স্বর্গরাজ্য তাহাদের | 
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দীনতা হীনতার নামান্তর। কর্মক্ষেত্রে দীনতা সর্বনাশের আকর। 
উহাতে বাক্তিত্ব নষ্ট হয়, মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে না, স্বর্গলাভ ত দূরে । 

২ Blessed are they that mourn ; for they shall be com- 
forted. যাহারা অনুতাপ করে, তাহারা শান্তিলাভ করিবে। 

অনুতাপ প্ররুত কর্মের পরিপন্থী । অন্গতাপে মানবের শুভ্র বৃত্তিগুলি মলিন 
হয়। অন্ৃতাপে আত্মবিশ্বাস থাকে না। অন্ুতাপের ফলে লোক হতাশ্বাস 
হয়। অনুতাপ পরিপূর্ণ তামসিকতা। অনুতাপ কর্শ্মের বিস্ম্থরগ । 

৩| Blessed are the meek ; for they shall inherit the 
€arth-যাহারা নিরীহ তাহারা পুণ্যাত্মা, তাহারা বন্ুদ্ধরা ভোগ করিবে। 

এইরূপ তেজবীর্যাশৃন্ত উপদেশে মানুষ অপদার্থ হয়। মেষশাবকের ন্যায় 
নিরীহ মানুষ দেখিতে ভাল হইলেও কার্যে ভাল নহে। আয়নার ছবির মত 
অসার। তেজ ব্যতীত মানুষের ক্ষুত্তি হয় না। তেজ ধর্ম; অতএব ইহাও 
কর্শের পরিপন্থী । 

si Blessed are they which do hunger and this after 
righteousness—যাহারা সত্যের জন্য পিপাসিত ও লালায়িত তাহারা 
পুণ্যবান্‌। 

এই উপদেশ অতীব শোভন। কর্ণক্ষেত্রেও এই উপদেশ আদর্শ হওয়া 
উচিত । 

¢| Blessed are the merciful—দয়ালু ব্যক্তি পুণ্যবান্‌ | দয়া 
সত্বৃত্তি_ ইহার বৃদ্ধি ও প্রসার বাঞ্চনীয় । 

৬| Blessed are the pure in heart, for they shalt 
3০০ G০d._পবিত্ৰ হৃদয় যাহার সে ব্যক্তি পুণ্যবান্‌, কারণ সে ভগবন্দর্শন লাভ 
করিবে। 

কর্মের ক্ষেত্রে হৃদয়ের পবিত্রতা সম্পূর্ণ প্রয়োজন । উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পবিত্র 
হওয়া প্রয়োজন। পবিত্র হৃদয় না হইলে তাহা সম্ভব নহে, অতএব এই 
উপদেশ উপাদেয় । 

৭1. Blessed are the 1০206115675 শান্তিদূতগণ পুণ্যবান্‌। 

এই উপদেশ মনোজ্ঞ, কিন্ত ইহার অভ্যন্তরে একটি বিষয় বুঝিবার আছে। 
শান্তিস্থাপনের জন্য কুদ্রভাবের আবশ্যকতা বিগ্যমান। কেবল শান্তিস্থাপন 
অসম্ভব, দুষ্টের দমন ন! হইলে শিষ্টের পালন হইতে পারে না; কেবল নীতিবাদী 


৩২ 
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হয়ত এই উপদেশকে বড়ই মধুর বলিবে এবং ছুষ্টের দমন কথাটায় প্রাণে 
আঘাত পাইবে। আমরা আবার বলিব তাহা! দুর্বলতার লক্ষণ। শাস্তি 
স্থাপনের জন্যই দুষ্টের দমন প্রয়োজন | উহা সামাজিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 
আবশ্যক ( a psychological necessity ) I 

¥ | Blessed are they which are persecuted for righteous- 
ness’ sake : for them is the kingdom of heaven— সতোর জন্য 
যাহার! প্রপীড়িত তাহার৷ পুণ্যবান্‌ ৷ স্বর্গরাজ্য তাহাদের । 

সত্যের জন্য সহনশীলতা প্রশংসনীয়, কিন্তু কেবল অত্যাচার সহিয়া যাওয়া 
মূ্িমান্‌ তামসিকত|৷ অত্যাচার যে করে ও যে সহে, উভয়েই অপরাধী । 
সহনশীলতার সীমা! আছে। সন্্যাসীর পক্ষে এই উপদেশ বিশেষ কাধ্যকরী, 
কিন্ত সার্বজনীন হইলে ব্যক্তি ও সমাজ তামসিক হইয়া পড়ে । অত্যাচার সহা 
করা সর্বাবস্থায় সমীচীন নহে, তাহাতে ব্যক্তিত্ব ও সমাজ উভয়েরই বিনাশ 
সাধিত হয়। সহাগুণে অলঙ্কত করিবার জন্য উপদেশ অতিরিক্ত মাত্রায় 
দোযদুষ্ট। মান্ষের নিন্দা, অত্যাচার ও অবজ্ঞা সহা করা যিশুর জন্য সহা 
করা, শিষ্যদিগের পক্ষে উত্তম হইতে পারে। কিন্তু সকল অবস্থায় ইহ! প্রযোজ্য 
হইতে পারে না। মনে মনে গুমরিয়। বাহিরে সহনশীলতার কোনও মূল্য 
নাই। বিশেষত: সন্ন্যাদীর পক্ষে যাহা শোভন, সাধারণের পক্ষে সেইরূপ আচরণ 

সের নিদান। এই উপদেশের বিষয়ও বিশেষ প্রণিধানপুর্বক গ্রহণ করা 

সমীচীন। ইহ! অনেকটা পরিমাণে মানুষকে তেজবীর্ধাশালী করিতে পারে । 

পাখিব সুখ হইতে অপাধিব সুখের প্রাধান্য দেওয়৷ সমীচীন হইয়াছে, কেবল 
সাংসারিক সুখে মত্ত ব্যক্তি সমাজের ও নিজের শত্রু হয়, ইহাতে অন্তত সুখের 
বিশ্তদ্ধি কৃতকট! পরিমাণে সাধিত হয় 

Think not that I am come to destroy the Law or the 
Prophets 5 I am not come to destroy, but to fulfil. 

মনে করিও না আমি (শান্ত্রনিয়ম ও) মহাপুরুষের মতবাদ বিদলিত 
করিতে আসিয়াছি। আমি ধ্বংস করিতে আসি নাই, পরিপুরণ করিতে 
আসিয়াছি। 

শাস্থীয় প্রমাণের দৃঢ়তা রক্ষা কর! অতীব সমীচীন হইয়াছে । তিনি অন্যত্র 
বলিয়াছেন come not to send peace on earth but a sword, 


আমি শান্তি দিতে আসি নাই, তরবারি নিয়া আসিয়াছি। 
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ইহার তাৎ্পধ্য এই-_সত্যের জন্য লোক ব্যাকুল হইলে সংসার-পিপাসা 
তাহাদের কাটিয়া যাইবে । তাহাতে পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ হইতে পারে ইত্যাদি । 
বাস্তবিক এই বাক্যে সত্োর মধ্যাদা বিঘোষিত হইয়াছে । অতএব শান্ত্- 
প্রামাণা ক্ষুণ্ন হয় নাই, কারণ নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা তাহার সমধিক ছিল। এমন 
আদেশ-ভঙ্গকারী অথবা ভঙ্গ করিতে যে ব্যক্তি শিক্ষা দিবে, তাহাদের স্বর্গে 
প্রবেশাধিকার নাই। ইহার সহিত ব্যক্তির বিচারবুদ্ধির যোগ হইলে বিশেষ 
মনোজ্ঞ হইত । 

হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আদেশ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা 
এ স্থলে প্রয়োগ কর! যাইতে পারে, অর্থাৎ বৈধ হিংসার ব্যবস্থা রক্ষা করিয়া 
অন্যত্র হিংসা বা হতা। পরিবর্জনই ব্যবস্থেয়। 

ভ্রাতিবিরোধ প্রভৃতির নিষ্পত্তি করিবার উপদেশ সমীচীন ( First be 
reconciled to thy brother and then come after thy gift )। 

ঝগড়া বিরোধ নিপ্পত্তি করিবার উপদেশ তৎকালোপযোগী, তবে 
বিচারকের ভয়ে, কয়েদখানার ভয়ে নিষ্পত্তি করিতে বল! বিশেষ শোভন নহে। 

বাভিচার করিও না ( Thou shalt not commit adultery )__এই 
অন্ুশাসনের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা অতীব মধুর । 

‘But IT say unto you. That whosoever lJooketh on a 
woman to lust after her hath committed adultery with her 
already in his heart.’ 

আমি বলি যে ব্যক্তি কোনও স্ত্রীলোকের প্রতি লালসার দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করে, সে অন্তরে অন্তরে ব্যভিচার করিয়াছে। 

বাস্তবিক পাপ (910) আন্তরিক অপরাধ (০:16) বাহিরের | অন্তরেই 
পাপের দাগ পড়ে। বাহিরের ব্যাপার অন্তরের প্রতিধ্বনি মাত্র। অন্তরে লালসা 
জাগিলেই বাহিরে দেখিবার স্পৃহা জাগিয়া উঠে। তবে এই উপদেশ-প্রসঙ্গে 
দক্ষিণ চক্ষু অন্যায় করিলে, তাহা উৎপাটিত কর, কোনও অঙ্গ অন্যায় করিলে, 
তাহার বিনাশে অন্যান্য অঙ্গ রক্ষিত হইয়া সকল শরীর রক্ষিত হইতে পারে_- 
এইরূপ বলা অতীব অযৌক্তিক হইয়াছে। বাস্তবিক চক্ষু উৎপাটিত করিলেই 
দর্শনের স্পৃহা যায় না। প্রজ্ঞাচক্ষু উন্নীলিত করাই আবশ্তক। চক্ষুটি উৎপাটিত 
কর! বরং বাতুলতার নিদর্শন । চক্ষু মুদিয়া হাঁটিলেই সকল দৃশ্য হইতে উদ্ধার 
পাওয়া যায় না। মনের দৃশ্য ফুটিয়া উঠে, অক্থগ্রত্যন্গগুলির দোষ নাই 
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বলিলেই চলে; তাহাদের চালক মন, মনের দোষ অঙ্গ কাটিলে পরিশোধ 
হয়না। এই ক্ষেত্রে তিনি মনোবিজ্ঞানের ধারা ঠিক রাখিতে পারেন নাই । 

স্ত্রী পরিত্যাগের বিধান সম্বন্ধে যিশুর মত অনেকটা পরিমাণে সমীচীন । 
পরিত্যাগের বিধান থাকাই বিশেষ যুক্তিসহ নহে; কারণ তাহাতে দাম্পত্য 
প্রণয় বিবুদ্ধ হয় না। বিবাহের প্রধান তাৎপধ্য সন্তানোৎ্পত্তিতে ৷ দাম্পত্য 
প্রণয়ের প্রগাচ়তা না থাকিলে সন্তান ভাল হইতে পারে না। যিশু ব্যভিচারিণী 
স্ত্রী পরিত্যাগের পক্ষপাতী এবং ব্যভিচারিণীকে অন্যের পক্ষে গ্রহণেরও তিনি 
বিপক্ষে । যিশু এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন But I say unto you, that 
whosoever shall put away his wife, saving for the cause 
of her fornication, causeth her to commit adultery and 
whosoever shall marry her that is divorced 50700710050 
এdulery.” ব্যভিচারিণী ব্যতীত অন্য স্ত্রীকে যে পরিত্যাগ করে, সে সেই 
স্ত্রীর ব্যভিচারের কারণ হয় এবং ব্যভিচারিণী পরিত্যক্ত! স্ত্রীর পুনরায় যে 
পাণিগীড়ন করে সেও বাভিচার-দোষে দুষ্ট হয়। স্ত্রীর ব্যভিচারের জন্যই 
তাহার পরিত্যাগ বিধান হইয়াছে। পরিত্যাগের বিধান থাকায় সন্তানবাৎ্সল্য 
বিশেষ থাকে না। সন্তান অযত্তে মরিয়া যায় ও সন্তানের শারীরিক ও 
মানসিক শক্তিও বৃদ্ধি পায় না। আমাদের বিবেচনায় স্ত্রী পরিত্যাগের বিধান 
থাকা সঙ্গত নহে। অবশ্যই ব্যভিচারিণীর কথা পুথক্‌। তাঁহাকে কুলের 
বাহির করা সঙ্গত মনে হয় না; অবশ্যই এক্ষেত্রে মতভেদ থাকিতে পারে । 
মোটামুটি বলিব_“পুল্ার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্য্যা ।” 

শপথ করিতে নিষেধ কর] সঙ্গত। স্থলবিশেষে শপথের তাৎ্পধ্য আছে। 
কোন কোনও স্থলে শপথে বিশেষ দোষ নাই ; অতএব ইহা! সার্বভৌমিক হওয়া 
উচিত নহে। 

তিনি প্রতিশোধের বিরোধী । An eye for an eye, and a tooth 
for a tooth গুঁতোর পরিবর্তে ঁতোর তিনি বিরোধী, তাই এ প্রসঙ্গে 
তিনি উপদেশ দিয়াছেন_But I 9৮ unto you, that ye resist not 
evil, but whosoever shall smite thee on thy right cheek, 
turn to him the other also. আমি বলিঁ_অন্যায়ের প্রতিরোধ করিও না। 
কেহ তোমার দক্ষিণ গণ্ডে প্রহার করিলে তাহার দিকে বামগণ্ডও ফিরাইয়া দিবে। 

প্রতিহিংসার আমরাও বিরোধী, কিন্তু এরূপ উপদেশের সমর্থন আমরা 
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করিতে পারিলাম না। ষদ্দি এই উপদেশ সন্্যাসীর জন্য হয়, তাহা হইলে 
আমাদের কোন প্রতিবাদ করিবার নাই কারণ সন্নযাসীর ধর্ম সহনশীলতা, 
তাহার পক্ষে বিষ্ঠা ও চন্দন সমান, কিন্তু মনে ক্ষোভ রাখিয়া বাহিরে এক 
গালের পরিবর্তে অন্ত গাল ফিরাইয়া দেওয়া ভণ্ডামি মাত্র। বিশেষতঃ প্রতি- 
শোধ অন্যায়, কিন্তু কর্তব্যবুদ্ধিতে অত্যাচারীর শাসন একান্ত আবশ্যক । এ 
ক্ষেত্রে এক গালে চড় মারিলে অন্য গাল ফিরাইয়| দেওয়া পরিপূর্ণ কাপুরুষতা, 
বরং একটা দিলে সহজভাবে দুইটা দেওয়া উচিত। অত্যাচারীর শাসনও 
আবশ্যক, কেবল প্রেমে শিক্ষা হয় না, দণ্ডেরও আবশ্যকতা সমধিক, দণ্ডেরও 
তাৎপধা সংশোধনে । সংশোধনের জন্য (correction ) দুই ঘা দেওয়া 
উচিত । প্রতিশোধের (৮%1041005৩ ) জন্য নহে। যিশুর এই উপদেশ 
পালন করিলে ব্যক্তি ও সমাজের অকল্যাণ হয়, সমাজ ধ্বংসের পথে অগ্রসর 
হয় ও ভণ্ডামির প্রশ্রয় দেওয়া হয় । 

Love your enemies, bless them that curse you, do good 
to them that hate you, and pray for them which despite- 
fully use you, and persecute you. 

শত্তুকে ভালবাস, যে তোমাকে অভিশাপ প্রদান করে, তাহাকে আশীৰ্ব্বাদ 
কর, যে তোমাকে অবজ্ঞার সহিত দ্বণা করে তাহার মঙ্গল সম্পাদন কর। 
যে তোমার প্রতি অত্যাচার করে ও নির্দয় ব্যবহার করে তাহার ভন প্রার্থনা কর। 
__ এই উপদেশ সংসারত্যাগী সন্্যাসীর জন্য । সর্বসাধারণের পক্ষে কখনই ইহা 
উপযোগী নহে। শত্ৰমিত্রে সমজ্ঞান একমাত্র সন্্যাসীর পক্ষেই সম্ভব, সর্ব্বত্যাগী 
ও সমদর্শী ভিন্ন কাহারও পক্ষে উহা সম্ভবপর নহে বরং উহাতে ভগ্তামির 
প্রশ্রয় দেওয়া হয়। স্বণার পরিবর্তে ঘবণ| না করিয়| অত্যাচারের পরিবর্তে 
অত্যাচার না করিয়া উহার সংশোধন কর! একান্ত আবশ্যক । শক্রকেও শাসন 
করিতে হয় সংশোধনের জন্য, অত্যাচারীকেও শাসন করিতে হয় সংশোধনের 
জন্য। প্রবল হইতে দুর্বলকে রক্ষা করাও ধন্ম। কেবল আঘাত সহ্য করা 
কাপুরুষতা ; বাস্তবিকই এই উপদেশ কর্মপথে অন্তরায় । ক্ষমা সক্ষমের ধৰ্ম্ম, 
অক্ষমের ক্ষমা তামসিকতা ; অতএব এই উপদেশের মানসিক উপযোগিতা ও 
সামাজিক উপকারিতা নাই । 

দান সম্বন্ধে তাহার উপদেশ অতীব শোভন । Take heed that ye do 


not your alms before men, to be seen of them.*** 
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Therefore, when thou doest thine alms, do not sound 
a trumpet before 0০০৯৯ 

But when thou doest alms, let not thy left hand know 
what thy right hand doeth. 

লোকদেখান দান করিও না। দানের সময় ঢাকঢোল পিটাইয়া জাহির 
করিও ন! । দানের সময় তোমার বামহস্ত যেন দক্ষিণ হস্ত কি করে তাহা 
জানিতে ন| পারে-_এই উপদেশটি অতীব মনোজ্ঞ, তবে দানের পাত্রের 
নির্দেশ করিলে আরও মধুর হইত। লোকদেখান প্রার্থনা বা উপাসনারও 
তিনি বিরোধী__ইহা। অবশ্য শোভন । তিনি সঞ্চয়ের বিরোধী ছিলেন £_ 

1. Lay not up for yourselves treasure upon earth, 
where moth and rust doth corrupt, and where thieves 
break through and steal. 

2. For where your treasure is, there will be your heart 
also. 

3. No man can serve two masters : for either he will 
hate the one and love the other : or else he will hold to 
the one, and despise the other. Ye cannot serve God and 
mammon. 

4. Therefore I say unto you, ‘Take no thought for 
your life what ye shall eat or what ye shall drink ; not for 
your body, what ye shall put on. 

5. Is not the life more than meat and the body than 
raiment ? 

6. But seek ye first the kingdom of God, and his 
righteousness, and all these things will be added unto you. 

7. Take therefore, no thought for the morrow, for 
the morrow shall take thought for the things of itself. 
Sufficient unto the day is the evil thereof. 

১-৩, অর্থ সঞ্চয় করিও না, চোরে চুরি করিতে পারে, মৃত্তিকায় নষ্ট 
হইতে পারে। ধাতব পদার্থ জং ধরিয়াও খারাপ হইতে পারে; কারণ যে 


খু্টধর্ম্ম ৫০৩ 
স্থলে সঞ্চিত অর্থ সেই স্থলেই তোমার চিত্ত আকৃষ্ট হইবে। কেহই ছুই 
্রস্ুর সেবা করিতে পারে না, হয় একজনকে স্ব্া করিবে, অন্যকে ভালবাসিবে 
অথবা একের দিকে ঢলিয়| পড়িবে ও অন্যকে তাচ্ছিল্য করিবে । তোমরা 
ভগবান্‌ ও ধনদেব্তা উভয়কে পুজা করিতে পার না। 

এই উপদেশের সার্থকতা সন্যাসীর জন্য আছে, কিন্তু সাধারণের ভন্য নাই। 
অর্থ সংসারের কার্যের জন্য আবশ্তক। সমাজের স্থিতির জন্য অর্থের 
আবশ্যকতা সমধিক ৷ ধন্মের জন্যও অর্থের আবশ্যকতা আছে। পুজা, পার্বণ, 
অভিথিসৎকার প্রভৃতির জন্যও অর্থের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। বাজার 
পক্ষে “বকবন্চিন্তয়েদর্থান্*__ইহাই প্রযোজ্য । গৃহস্থের পক্ষে দানের জন্য সঞ্চয় 
আবশ্যক “আদানং হি বিপর্গায়"-ইহা। মূলমঙ্ত্র। সমাজের স্থিতিরক্ষা 
করিতে, অতিথি প্রভৃতির পোষণ করিতে, শিক্ষার বিস্তারে অর্থের আবশ্যকতা 
আছে। এমতাবস্থায় সঞ্চয় করিও না-_এরূপ উপদেশ অতীর হেয়, বরং 
আমরা বলিব-_“বশে কৃত্বেন্দিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা, সর্ববান্‌ সংসাধয়েদর্থান্‌" 
ইতি । ইন্দিয়গুলি ও মনঃসংযমপুর্ববক অর্থোপার্জ্জন করিবে। আমর! শ্রুতির 
ভাষায় বলিব-_“বহব্ প্রাপুয়াৎ”__বহু অন্ধের সংগ্রহ করিবে এবং তত্থারা 
বিদ্বান, বি্যার্থী প্রভৃতির সৎকার করিবে । অর্থ সমাজের একটি প্রধান 
জিনিস। মুসলমানও অর্থশান্ত্ের হিসাবে একটি মহান্‌ দোষ করিয়াছে ‘সুদ’ 
খাইও না-এরূপ উপদেশে অর্থের প্রসার ও প্রবৃদ্ধি হইতে পারে না, কিন্ত 
রাষ্ট্রে অর্থের প্রয়োজনীয়তা সমধিক । মন অর্থের দিকে নিবদ্ধ থাকিবে 
এইজন্য সঞ্চয় নিষেধ-_-ইহা! বালকত্তের পরিচায়ক । অভাববোধ থাকিলেই অর্থ 
থাক আর নাই থাক, মন কিন্ত অর্থের দিকে প্রবাহিত হইবেই। ওঁ যে নির্ধন 
ভিক্ষুক, সেও অর্থের জন্য ব্যাকুল, সেও রাত্রিতে অর্থের কুখন্বপ্ন দেখিয়া থাকে 
এমতাবস্থায় মনঃসংযম করিতে বলিলেই ঠিক হইত। অর্থ থাকিলেই তাহার 
জন্য চিন্তা হয় এমন নহে, কিন্তু উহা! ন! থাকিলেও চিন্তার উদয় হয়। মনের 
ত্যাগই আসল ত্যাগ । সর্ধত্যাগী সন্যাসীর অর্থের আবশ্যকতা নাই । তাহার, 
পক্ষে এই উপদেশের সার্থকতা আছে ও থাকিতে পারে। সন্যাসী মনেই অর্থের 
বাসন! ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু সাধারণের অর্থের প্রয়োজন । মনের বাসনা 
পরিত্যক্ত হয় নাই। বাহিরের ত্যাগের কোনও সার্থকতা নাই। তিনি 
বলিতেছেন-_অর্থের সেবা ও ভগবৎসেবা সমকালীন হইতে পারে না। আমরা 
ইহার যৌক্তিকতা বুঝিতে পারিলাম না। ভগবানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে 
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পারি। লক্ষ্মী নারায়ণের অর্দা্দিনী ৷ ধর্ম্মের জন্যই অর্থের প্রয়োজন । ভগবদ্‌ 
উদ্দেশ্যে অর্থসঞ্চয় দোষাবহ হইতে পারে না। Mammon worship অর্থাৎ 
কেবল ধনের সেবা অতীব অন্যায়, কিন্ত ভগবানের জন্য অর্থসংগ্রহ কখনই 
দোষের হইতে পারে না। ভগবদৈশ্বধ্যের দিকে দৃষ্টি থাকিলে অর্থের সহিত 
ভগবানের বিরোধ মনে হয় না, বরং অর্থ ভগবানের এশ্বধ্যের অন্তর্ভুক্ত ৷ 
অর্থকীট হওয়া, অন্যায়, তাহা আমরাও স্বীকার করি। এক্ষেত্রে যিশুর উপদেশ 
সমীচীন মনে হয় না। অর্থের দাস হওয়া অন্যায়, কিন্তু আবশ্যক মত অর্থের 
সংগ্রহ__দানের জন্য, ভগবানের গীতির জন্য, জীবের পুজার জন্ত_কখনই 
অন্তায় নহে । ইহাতে ধশ্ম হয়, ভগবানের পুজার হানি হয় না। 

৪-৭. তোমাপদিগকে বলিতেছি__জীবনের জন্য চিন্তিত হইও না। কি খাইবে, 
কি পান করিবে _এই বিষয়ে কোনও চিন্তা রাখিও না। কি পোষাক পরিবে 
তাহারও কোন চিন্তা রাখিবার প্রয়োজন নাই । জীবনটা কি খাদ্য হইতে 
বেশী নহে? শরীরটা কি পোষাক হইতে বেশী নহে? প্রথমে তোমর! ভগবানের 
রাজ্যের অনুসন্ধান কর, তাঁহার ধর্মে অন্প্রাণিত হও এবং এই সকল তোমরা 
অবশ্যই পাইবে ; অতএব আগামী কল্যের জন্য ভাবিও না। কাল কি হইবে সে 
ভাবনা কালকার জন্যই রাখিয়! দাও | একদিন যথেষ্ট সংগ্রহই দোষের আকর । 

আমর! এই উপদেশের সমর্থন করিতে পারিলাম না। ইহা সন্্যাসীর পক্ষে 
উপযোগী, এমন কি সুমুক্ষুর পক্ষেও উপযোগী । কিন্ত যাহাদের সংসারঘাত্রা ও 
সমাজবাত্রা নির্ধাহ করিতে হইবে, তাহাদের পক্ষে ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ না 
করা কখনই বিহিত হইতে পারে ন1। সংগ্রহ তাহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক । 
ভগবানে নির্ভরতা সম্বন্ধেও বলিবার আছে__এইরূপভাবে নির্ভর করিতে পারে 
ভক্ত। সাধারণতঃ প্রথম অবস্থায় এরূপভাবে নির্ভর করিতে গেলে আলস্তের 
উৎপাদন অবশ্যস্তাবী। নির্ভরতার তাৎপর্য আত্মনির্ভরতায়। ভক্ত নিজে 
শক্তিমান্। অভাবের গীড়ন তাঁহার নাই। তাহার পক্ষে ভবিন্যাতের ভাবনা 
না থাকিলে চলিতে পারে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহাও সর্বাবস্থায় 
সম্ভব নহে। যাহার পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্য আছে, তাহার পক্ষে 
এরূপ উপদেশের কোনও সার্থকতা৷ নাই, বরং এরূপ উপদেশে সমাজ ও ব্যক্তি 
অলস হইয়া ধবংসোম্মুখ হয়| 

ধর্মজীবন খাদ্য হইতে শ্রেষ্ট, তদ্বিযয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু খাগ্যেরও 
আবশ্তকতা আছে। পোষাক হইতে শরীর শ্রেষ্ট, কিন্তু শরীররক্ষার জন্য 
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পোষাকের আবশ্যকতা আছে। খাগ্য শরীরের পোষক। শরীর ধর্মসাধনের 
একান্ত প্রয়োজনীয় বন্ধ । জ্ঞানী শরীরকে মৃত কার ন্যায় দেখিতে পারেন, কিন্ত 
সকলেই জ্ঞানী নহে ; বিশেষ দেহাত্মবাদ অতিশয় ব্যাপক। দেহাত্মবাদ নিরসনের 
জন্য উপদেশ দেওয়া হুইল যে আহার প্রভৃতির জন্য ভাবিও না। ভিতরে গলদ 
বাহিরে চটক হইল। দেহের অভাববোধ থাকিল, আর অভাব-পুরণের চেষ্টা 
নিবৃত্ত হইল, মান্ুষের কপট হওয়া স্বাভাবিক । এইরূপ অস্বাভাবিক উপদেশে 
সমাজ-শরীর জর্জরিত হয়। যাহা জ্ঞানীর পক্ষের সহজ, তাহা সাধারণের পক্ষে 
অসম্ভব। সকলকে এক করিতে গেলে এইরূপ অস্বাভাবিকত! দোষ অপরিহাধ্য 
ভগবদ্রাজয অনুসন্ধানের জন্যও কর্মের আবশ্যক । দান প্রভৃতির অনুষ্ঠান 
একান্ত প্রয়োজনীয় । স্বর্গরাজ্য অনুসন্ধান করিতে শরীরের আবশ্যকতা আছে। 

যিশুর নিক্োদ্ধত উপদেশটি অতীব মনোজ্ঞ £ 

Ask and it shall be given you; seek, and ye shall find ; 
knock, and it shall be opened unto you. 

প্রার্থনা কর পাইবে । অনুসন্ধান কর__দেখিতে পাইবে | ধাক্কা দাও_ 
খুলিয়া যাইবে । 

এই উপদেশ সার্থক। ইহাতে পুরুষকারের চিহ্ন আছে। মান্তষের মনা 
বিকাশের ব্যবস্থা আছে। 

মোটামুটি খৃষ্টানের ধন্মমত সন্্াসীর পক্ষে উপযোগী । সাধারণের জন্য এরূপ 
উপদেশ কখনই সমথিত হইতে পারে না। অনেক উপদেশই কৰ্ম্মপথে বিদ্। 
ভগবানের সহিত সম্পর্ক হিসাবেও এই মত গ্রভুভৃত্য সম্পর্কের মহিমায় 
মহিমান্বিত। যিশু নিজের জীবনে বাৎসল্যভাবের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । পিতাপুত্র 
ভাবই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যদিও যিশু বলিয়াছেন_-“[ and my 
father are one (St John 10. 30 ) আমি ও পিতা৷ এক | তাহা হইলেও 
অভিন্ন ভাব বিশেষ পরিন্ছুট হয় নাই। সজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত ভেদ- 
পরিশৃন্ত একত্ব অবশ্যই প্রতিভাত হয় ন । নিন্ধাম কর্দমযোগের চিহ্নও খুষ্ট 
ধৰ্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায় না, অবশ্য সামান্য সাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু উহ 
বিশেষ পরিক্ষুট নহে। ঈশ্বর বিচারক এবং একদল লোকের অনন্ত নরক বিধান 
করিতেছেন। এই পদের স্ষ্টিতে ভগবান্‌ কতক পরিমাণে সঙ্কীর্ণ হইয়া 
পড়িয়াছেন, তবে ভগবানের কর্শ্মফলদাতৃত্ব শোভন ও সমীচীন । 

অনেকাংশেই খৃষ্টানমত কর্মের উপযোগী ও উপকারী নহে। 


তৃতীয় অধ্যায় 
ইউরোপীয় দর্শন__মধ্যযুগ 


ইউরোপীয় দর্শনের মধ্যযুগের মত বিশেষভাবে খুষ্টবর্দের ব্যাখ্যায় ও 
প্লেটে! এবং এরিষ্টটুলের ব্যাখ্যায় নিয়োজিত। কর্ম্মমতে উদাসীনগণের মতেরই 
প্রাধান্য পরিলক্ষিত । সেন্ট অগষ্টিন্‌ খৃষ্ট ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ধন্মজীবন 
সম্বন্ধে উদাসীন ভাবের প্রাধান্য সবিশেষ দেখিতে পাই । তাহার Confessions 
নামক গ্রন্থথানি পাঠ করিলে ধ্যান-রাজত্ের বিষয় সামান্যরূপে জানা যাইতে 
পারে। এই যুগের বিশেষত্ব বিজ্ঞানের অভ্যুদয়। বৈজ্ঞানিকগণের অভ্াদয়ে 
খৃষ্টানের স্থষ্টিতন্ব আক্রান্ত হইয়াছিল । কেপলার (75016), গেলিলিও 

‘(Galileo ), ক্রনো। (Bruno ) প্রভৃতির জ্যোতিষবিগ্ঠায় নৃতন নৃতন সতোর 
আবিষ্কার হয়, স্থট্িতত্ব পরিমাজ্জিত হইতে থাকে। মেকিয়াভেলি, হবস্‌ 
(Hobbes), গেসেন্দি (Ga55210;) প্রভৃতি প্রত্যক্ষবাদিগণের রাজনৈতিক মত 
অল্লাধিক- পরিমাণে খৃষ্টধর্শ্মের ভিত্তি ভাঙ্গিয়! দিয়াছে। H০৮চe5 অনেকটা 
পরিমাণে স্থখবাদী। মেকিয়াভেলিও স্খবাদী-_ইহা! বলিতে পার! যায়। 
কণ্মক্ষেত্রে লক্ষ্যের দিকে তাহার ঝৌক সমধিক। উপায়ের স্যায়-অন্যায় তিনি 
বিশেষ স্বীকার করেন নাই। বৈজ্ঞানিক ক্রনো প্রভৃতিকে স্থখবাদী বলা যাইতে 
পারে। খুষ্টানদিগের উদাসীনতায় বিরোধী রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক 
সকলের মতের বিশেষত্ব এ স্থখবাদে। মধ্যযুগের প্রথম ভাগে উদাসীন মতের 
প্রাধান্য, শেষভাগে হখবাদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ইহাই মধ্যযুগের 
মতের সারাংশ । 


টেলেসিও ( Telesio ) 


ইতালিয় দার্শনিক টেলেসিও অধিবিষ্যা-বাদ নস্যাৎ করিয়া দিয়া এক 
৷ অভিনব প্ররুতিবাদের পথ উন্মুক্ত করেন এবং ইন্দরিয়াদির মাধ্যমে অজ্জিত 
অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোগ করেন।  জীবজগতের 
অস্তিত্বের মূলে তিনি জড় (matter ) এবং শক্তির (1০:০5) স্বীকৃতি 
দিয়াছেন। এই শক্তির প্রকৃতি দ্বিবিধ--তাপ ও শৈত্য। তাপের ফল 
প্রসারণ এবং শৈত্যের ফল সঙ্কোচন। এই প্রসারণ এবং সঙ্কোচনই তাঁহার 
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মতে জীবজগতের আকুতি এবং প্রকৃতির বৈচিত্রের মূল কারণ। তিনি বলেন, 
মানুষের প্রত্যেক বৃত্তিগুলি যেমন একত্র হইয়া কাধ্য করে, তেমন এই সমষ্টি 
দেহও সেইভাবে কাৰ্য্য করিবে । এইরূপেই সামাজিক ধর্মের উদ্দেশ্য সমুদ্ভুত 
হয়। ইহার সমষ্টিই মানব-প্রেম এবং এই বিষয় সামাজিক জীবন, পরস্পরের 
প্রতি বিশ্বাস এবং সদিচ্ছার উপরে নির্ভর করে। সকল ধশ্মের শ্রেষ্ট মহত্ব 
যাহাতে সন্মানের প্রতি ভালবাসা নিয়ন্ত্রিত করে। 

তাহার মতে মান্গষ অবজ্ঞাত হইতে পছন্দ করে ন| | “সে অনুপযুক্ত? একথা 
সহিতে মানুষ অস্বীরুত এবং ইহ! মানুষের অসহ্থ। অতএব নিজের শক্তিই সকল 
সময় প্রমাণ-ন্বরূপ হইতে পারে না, অন্যোর পৃষ্ঠপোষক প্রমাণ আবশ্যক ; অতএব 
সেই প্রকার সম্মানই প্রার্থন। করিতে হইবে যাহা ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ মঙ্গলে 
প্রতিষ্ঠিত এবং আভ্যন্তরীণ মন্দলই অধিকতর বাঞ্চনীয় ; কারণ সম্মান মহত্বের 
পক্ষে আভ্যন্তরীণ ও অপরিহাধ্য মঙ্গল নহে (Honour is for magnanimity 
no necessary internal 6004) | প্রধান কথা, এই সম্মানের উপযুক্ত হইতে 
হইবে। পবিত্রতা ও সাধৃত| এবং পবিত্র ও সাধু কাৰ্য্যে যথেষ্ট সুখ নিহিত আছে। 

টেলেদিওর মতে জ্ঞান এবং আত্মরক্ষার ভাব জড় মনের ( material 
5০৬1) পক্ষেই প্রযোজা, কিন্ত ইহা হুইতেও মানুযের উচ্চ মনোভাব ও 
ইচ্ছা আছে। এই এন্দিয়িক জ্ঞান ও স্বাভাবিক আত্মরক্ষ!। হইতেও মানুষ উচ্চ 
বস্তু প্রার্থনা করে-যে বস্তু এ জগতে লাভ হয় না, যাহা পারত্িক। ভগবান্‌ 
আমাদের অন্তরে অন্ত এক মন স্থাপন করিয়াছেন, এই মনের দৈহিক আকার 
নাই। ইহার বিকাশ স্বাভাবিক ৷ ধ্যানে মানুষ ইন্দিয়ের অভাবগুলিও ভুলিতে 
পারে, ইহ্‌জীবনে মানুষ সম্পূর্ণ লাভ করিতে পারে না। 

টেলেসিওর মতের সমালোচনা_ইহার মতকে দৈহিক স্থখবাদ বল! 
যাইতে পারে। মহত্বের বিষয় যদিও তিনি বলিয়াছেন, কিন্তু তাহার মানসিক 
প্রতিষ্ঠা সঙ্বন্ধে বিশেষ ধারা নির্দেশ করেন নাই। স্থখবাদ সম্বন্ধে যাহা বলা 
হইয়াছে, ইহার সম্বন্ধেও তৎসকলই বলা খাইতে পারে, সমাজের সহিত মিলনও 
বিশেষ শোভন হয় নাই। সমাজ ও ব্যক্তি মিলিয়৷ একটি জীবরূপে পরিণত 
হওয়ার “ভাবটি অবশ্যই শোভন, কিন্তু তদুপায় সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন 
তাহা সমীচীন নহে। কেবল ‘আত্মরক্ষা’ কখনই আদর্শ হইতে পারে না। 
যদিও তিনি মানপিক রক্ষার দিকে কখনও কৌক দিয়াছেন, আবার কখনও 
দৈহিক দিকে জোর দিয়াছেন, তথাপি সমাজ ও ব্যক্তির রক্ষণ ও পালনই প্রকৃত 
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আদর্শ। বাস্তবিক তিনি দৈহিক ও মানসিকের সামঞ্জস্ত ও সঙ্গতি রক্ষা করিতে 
পারেন নাই । মানুষ অবজ্ঞাত হইতে পছন্দ করে না__ইহা৷ রাজসিক স্বভাবের 
পক্ষে ঠিক, কিন্তু তামসিক পছন্দ করে অথব| অবজ্ঞাত হইলেও তাহার বিশেষ 
ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। রাজসিক ভাবদোষ ইহার মতে সর্ববত্র বিগ্কমান। তিনি ধ্যানের 
প্রশংস| কথঞ্চিৎ পরিমাণে করিয়াছেন, তাহার মতে দেহাত্মবাদের ও এন্দ্িয়িক 
স্থথের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। স্বর্গস্থখও তাহার দৃষ্টিতে মানসিক সুখের 
অতিরিক্ত কিছুই নহে। যদিও তিনি এঁন্দ্রিয়িক স্থখের অতীত স্বগস্থখের 
বিষয় বলিয়াছেন, তাহাতেও বুদ্ধিগ্রাহ্হ অতীন্দিয় সুখ অথবা পরিপূর্ণ 
আনন্দের বিষয় কথিত হয় নাই । আদর্শের হিসাবে তাহার মত হেয় বলিতে 
হইবে।* 


ক্রুনে| (Bruno) 

ক্রনোর মতে সত্যই প্রধান বস্ত। সত্যেই সকল প্রতিষ্ঠিত। সকলই 
সত্যের অধীন । সত্য অতিক্রমপূর্ববক যদি আমরা৷ কোনও বিষয় চিন্তা করিতে 
পারি, তাহাও বাস্তব সত্য । কোনও বস্তই সত্যের অগ্রবর্তী হইতে পারে না। 
অনেকে সতোর অনুসন্ধান করে, কিন্তু অতি অল্প লোকই তাহাকে আবিষ্কার 
করিতে পারে। সত্য সম্বন্ধে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু সত্যের কোনও 
রক্ষকের আবশ্যক নাই । সত্য আপন মহিমায় মহিমান্বিত, তবে বিচারে সত্য 
আবিষ্কৃত হয় । পরিবর্তনই তাহার মতে কর্মের প্রাণ । পরিবর্তন না থাকিলে 
সুখ থাকিতে পারে না। সুখ থাকিলেই দুঃখ আছে। সুখ অনুভব করিলেই 
একট! স্বাভাবিক কম্পন আসিবে, অতএব ছুঃখবিমিশ্র স্থুখ হইতে পারে না। 
এই উভয়ের মিলনই অন্গতাপের জনক এবং এই জন্যই লোক উচ্চতর অবস্থ। 
লাভ করিতে চায়। সকল বস্তুর পরিবর্তন হয়, কিন্ত সত্য স্থির, এবং সত্যের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সংস্কার করিতে হইবে । বিরুদ্ধের মিলন ও প্রাকৃতিক 
নিয়মে পরিবর্তনের অমোঘতা তাহার সত্যের বিশেষত্ব । অনুতাপ সম্বন্ধে 
তিনি যাহ! বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ আবশ্তক। অনুতাপ হংসের ন্যায় 
নদীতে জলক্রোতে ভাসিয়। চলিয়াছে। পবিত্রতার ভিতর দিয়া উজ্জল পবিত্র 
ভাৰ লাভ করিতে ইচ্ছুক । অনুতাপ নিজের অবস্থায় অসন্থষ্ট এবং নিজের 
অবস্থাতে সন্থষ্ট ছিল বলিয়া ও অসন্থষ্ট । সে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় 


* টেলিসিওর রচিত গ্রন্থ £ De rerum 22874 


ইউরোপীয় দর্শন_ মধ্যযুগ ৫০৯ 


পৌঁছাইবার জন্য প্রার্থন। করে ॥ সে নিয়ন জগৎ পরিত্যাগপূর্বাক স্থধযাভিমুখী 
হইতে আকাজ্কিত। অন্গতাপের জনক ভ্রান্তি । অন্যায় কাৰ্য্যই তাহার জননী, 
কিন্ত অনুতাপ নিজে ভগবৎস্বভাবে প্রভাবিত । অনুতাপ কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষের 
মধ্যে গোলাপের ন্যায় অথবা প্রস্তরের অভ্যন্তরে লুকায়িত__-আঘাতে প্রকটিত-_ 
অগ্নিক্ষুলিঙ্গের ন্যায় বিভাত । 

তিনি বিশ্রামের পক্ষপাতী । মানবজাতির ন্থখশৈশবের তিনি প্রশংসা 
করিয়াছেন। তখন কোনও কার্য্যেই আবশ্যকতা ছিল না। চেষ্টাজনিত 
চিন্তা ও মানসিক অশান্তি ছিল না। অন্গুখ ছিল না, অপরাধ ও পাপ ছিল না। 
এই যুগের পরে মানুষ ক্রমশঃ কর্ম্মাভিমুখী হইতে আরম্ভ করে। মাঙ্মের হাত 
আছে, চিন্তা আছে ; অতএব ব্যবহার করিতে হইবে, কেবল প্রকৃতির ইঙ্গিতে 
পরিচালিত হওয়াই মানুষের কাধ্য নহে, কিন্তু তাহার নিজের আন্তরিক 
শক্তিতে এক অভিনব দ্বিতীয় প্ররূতি সৃষ্টি করিতে হইবে । এই প্রকৃতি 
উন্নততর হইবে । এই উন্নত প্রকৃতি ভিন্ন পৃথিবীতে মানবের দেবত্ব রক্ষিত 
হইতে পারে না। শৈশব-যুগে মানবীয় ধর্ম্মলক্ষণ পাশবিক ধর্মলক্ষণ হইতে 
বিশিষ্ট ছিল না, কেবল বৈশিষ্ট্য বিশ্বামে। এই যুগে মান্য অতিশয় উদাসীন 
ছিল। অভাব (॥e০e556y) এবং যুদ্ধে মাস্ুষের কন্মতৎপরতার উন্মেষ 
হইয়াছে, চিন্তার প্রথরতা। সংসাধিত হইয়াছে এবং শিল্পবিদ্ার আবিষ্কার 
হইয়াছে; তজ্জন্তই অভাবের চাপে নিত্যনৃতন ও বিস্ময়কর আবিষ্কার 
হইতেছে । এই আবিষ্কারগুলি মানবীয় মনের বিকাশ | এই উপায়ে মাঙ্গ্য 
পশ্ভাব ত্যাগ করিয়া দেবভাব প্রাপ্ত হয়। ইহাতে বিদ্বেষ ও অসদাচার বা 
অসাধুতার বৃদ্ধি হয়_ইহ সত্য, কিন্ত পাশবিক জীবনে পাপও নাই, পুপ্যও 
নাই ; কারণ পাপের অভাবকেই পুণ্য বলিব না। কোনও কিছুর পরাজয়ে 
আত্মসত্ষমের (selfmastery) প্রতিষ্ঠা, অন্যথায় পশুর ওদাসীন্যও পুণের লক্ষণ 
হইতে পারে । তাহার মতে বিশ্রাম পরিশ্রমের সহকারী মাত্র! বিশ্রাম 
পরিশ্রমের অত্যাবশ্যক প্রতিলিপি (০০০-%৪৫০০০)। পরিশ্রম ও বিশ্রাম 
একটা স্বাভাবিক ছন্দে পরিচালিত হইতেছে । মহতের পক্ষে বিশ্রাম যন্ত্রণার 
কারণ, যদি তাহ কণ্মতৎপরতার সহিত মিলিত না হয়। সে বীর পুরুষ, যে 
ব্যক্তি জানে পরমপুরুঘার্থলাভে যুদ্ধ ও যন্ত্রণা সহিতে হয়, নে কখনও 
হতাশ্বাস হয় না । যন্ত্রণা ও বিপদ সাংদারিক দৃষ্টিতে অমঙ্গল, কিন্ত অনন্তের 
দৃষ্টিতে নহে । লক্ষ্যের উচ্চতার সহিত দুঃখের যন্ত্রণার সম্ভাবনা আরও বুদ্ধি 
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হয়, কিন্তু বীর পুরুষ ভিতরে হর্ষ অন্ভব করে যেহেতু তাহার হৃদয়ে মহান্‌ 
অগ্নিশিখা জলিতেছে। লক্ষাপ্রাপ্তি অসম্ভব হইলেও, মন পাইবার আশায় 
জলিয়! পুড়িয়া মরিলেও অগ্নিশিখার প্রভাবে তাহার হর্ষ অনিবাধ্য। সে 
অনুভবের জীবনেরই বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছে। অনুভবে পরস্পর-বিরোধী 
ভাবের সমাবেশ হয়। মানব পশু নহে; অতএব মানবে উভয় ভাবই থাকিবে । 
অঙন্তুভবের উন্নতির মানদণ্ড বিমিশ্র ভাবের উপরেই ন্যস্ত । নির্বোধ কখনই 
তাহার বর্তমান অবস্থা অতিক্রম করে না। অতীতে কি হইয়াছে, ভবিষ্যতে 
কি হইবে সে হিসাব তাহার নাই। তাহার নিকটে যে বর্তমান অবস্থার 
ঠিক বিপরীত অবস্থা রহিয়াছে তাহার প্রতিও তাহার দৃষ্টি নাই, যাহা 
ভবিশ্বৎ কিন্ত প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, তাহাতেও লক্ষ্য নাই। তাহার হর্ষে দুঃখ 
না থাকিতে পারে, ভয় না থাকিতে পারে এবং মনোবেদন!| (remorse) 
না থাকিতে পারে; স্তব্ধ সুখই তাহার প্রাণ। 

অজ্ঞানই এন্দিয়িক স্থখ এবং জান্তব ভোগের জনক | যাহার জ্ঞানের 
বিকাশ হয় দুঃখও তাহার সমধিক | জ্ঞানের বিকাশের সহিত সম্ভাবনারও 
সংখ্যা বাড়িয়া যায় এবং উচ্চতর আদর্শ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়; তাই 
এই উচ্চতর আদর্শ লাভ করা সমধিক কষ্টকর হইয়| উঠে। প্ররুত বীরত্ব 
(the “heroic effect’) তাহাকে বল! যায় যাহাতে মান্য লক্ষ্যের দিকে 
অগ্রসর হইবার কালীন যন্ত্রণা ও চেষ্টার ভয়ে পশ্চাৎপদ হয় না। উচ্চ 
আদর্শের প্রতি ধাবিত হইলে যন্ত্রণা অপরিহাধ্য, কারণ লক্ষ্য আমাদের ক্রমশই 
উচ্চতর হয়। আমরা বিশেষ হিসাব না করিয়া জীবনসমূক্রে যাত্রা করি, 
কিন্তু শীঘই আমরা অগাধ অনন্ত সমুদ্রে উপস্থিত হই, এবং আমাদের বুদ্ধি 
ও চিন্তা হারাইয়া৷ ফেলি। যতই অগ্রসর হই, ততই মনে হয় অখণ্ড আনন্দ 
অসম্ভব। আমরা জানিতে পারি আমাদের আকাজ্কিত বস্তু অসীম ও অনন্ত 
এবং ইহাই সসীম গ্ররুতির পক্ষে যুদ্ধ ও প্রবল চেষ্টার গ্রস্থৃতি। জ্ঞানের অগ্রি- 
শিখাই আমাদের লাভ। তাহাই পরমহর্য। ইহা উচ্চরকমের ভীবনরক্ষা ; 
যদিও বিষমতাই ইহার প্রাণ, তথাপি আদর্শের প্রতি অন্থধাবনে এই জীবন 
আমাদিগকে প্রেরণা দেয়। আমাদের ইচ্ছাকে সর্বাবস্থায় বন্ধন করে 
ভালবাসায় (1০৩৫), কিন্তু এই ভালবাসা ব্যক্তির সসীম জীবনের বাহিরে 
অসীমের দিকেও নিবদ্ধ হইতে পারে। তাহার নিজের জীবন দানে অগ্নি- 
কুণ্ডে প্রাণ বিস্জ্জনে-_এই ভাব বিশেষ পরিস্দুট হইম্াছিল। আদেশ অবণে 
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তিনি যে বাক্য বলিয়াছিলেন তাহাতে ইহা! স্পষ্ট মনে হইতে পারে যে 
বীরত্বই তাহার আদর্শ who pass Judgement over me feel, 
maybe, greater fear than I upon whom it is Passed”.— আমার 
মনে হয় যাহারা আমার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতেছ, সেই তোমরা 
দ্ডান্ঞা প্রাপ্ত আম! হইতে অধিকতর ভীত । 

ব্রনোর মতের সমালোচনা-_ক্রনোর সত্য বস্তুটী বাহিরের ৷ বাস্তবিক 
সত্য বস্তুটি বাহিরের হইলেই ছন্দ অনিবার্ধা। আমাদের বিবেচনায় অন্তরের 
সত্য উদ্ঘাটিত হইলে বাহিরের সত্য আপন! হইতে প্রকাশিত হয় । বাহিরের 
বহুত, বহুত্বের অন্তরালে নিয়ম খুজিয়া বাহির করা যাইতে পারে, কিন্ত মূল 
একত্ব__যাহা প্রকৃত সত্য__তাহ। খু'ঁজিয়! পাওয়া অসম্ভৱ । অন্তরে যে সত্য 
নিহিত তাহা! এক অখণ্ড । সেই সত্যের প্রতি দৃষ্টি না দেওয়ায়_বিরোধই 
তাহার মতের প্রাণস্বরূপ হইয়াছে, এ বিষয়ে তীহার মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন 
করিতে পারিলাম নাঁ। উহা! একদেশদখিতাদোষে ছুষ্ট। রাজসিক ভাবই 
তাহার মতের বৈশিষ্ট্য । সাত্বিক ভাবে যে শান্তি আছে, তাহা তিনি খুজিয়া 
বাহির করিতে পারেন“নাই। শান্তিই জীবন-_এই মহান্‌ সত্যটি না থাকাতে 
আদর্শের হিসাবে তাহার মত হেয়। তাহার মতে কর্মত্পরতা! বৃদ্ধি পায়, 
তদিষয়ে সন্দেহ নাই । মতের প্রধান গুণ তামপিকতা বিদূরিত হয় । নির্ব্বোধের 
স্ত্ধ ্ুখ অতীব হেয়, কিন্তু সাত্বিকের বিশুদ্ধ সুখ কখনই হেয় হইতে পারে না, বরং 
তাহা উপাদেয় ও আদর্শ । দুঃখ ও সখের মিশ্রণ কাটিয়া গিন্না আনন্দে অবস্থিতি 
হইতে পারে। সে স্থলে অভাব নাই, প্রয়োজন নাই, অবসররতাও নাই। সে 
অবস্থ। পশুর উদাসীন্য নহে, তাহা দেবতার আত্মারাম অবস্থা ; অতএব এক্ষেত্রে 
তাহার মত একদেশদর্শী । তামসিক ভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অতীব সঙ্গত, কিন্ত 
রাজপিকের উপরে যে সাত্বিক আদর্শ আছে, তাহা স্বীকৃত না হওয়ায় তাহার মত 
একদেশদ্না হইয়াছে । জ্ঞানের পরিসমাপ্তি নাই_-ইহাও মহৎ দোষের। পুর্ণ 
না থাকিলে কেবল অশান্ত, উচ্ছু্খল, অসংযত পিপাসা কখনই জ্ঞান নহে । উহা 
অজ্ঞানেরই নামান্তর যাহাতে তৃপ্তি নাই, যাহাতে সন্তোষ নাই, তাহা 
প্রকৃত জান নহে; বিশেষতঃ তাহার অন্তাপবাদ আমরা সমর্থন করিতে 
পারিলাম না। অন্ুতাপের জনক জননী যেমন, অন্থতাপের স্বভাব ও তেমনই ৷ 
কখনই উহ দেবস্থভাব হইতে পারে না। অন্থৃতাপে চিত্তের কালিমা বিনষ্ট 
হয় না, পরন্ত বিবুদ্ধহয-_-এ ক্ষেত্রে তাহার মত অতীব ভ্রান্ত । 
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তাহার বিশ্রাম ও পরিশ্রমবাদের ভিতরে পরিশ্রমের প্রাধান্য সমধিক | এ 
সম্বন্ধে আমরা বলিব__আদর্শের হিসাবে বিশ্রাম__উন্নত দৃষ্টিতে শান্তি শ্রেষ্ঠ 
এবং ব্যবহারিক হিসাবে পরিশ্রম শ্রেষ্ঠ । পরিশ্রমের মাত্র সমধিক হইলে 
সত্যোপলব্ধি হইতে পারে না; তবে তাহার সত্য বস্তটিও চঞ্চল। বাস্তবিক 
রাজপিকতায় তাহার আদর্শ সতাটিও চঞ্চল হইয়! পড়িয়াছে ; যাহা ব্যভিচার- 
গ্রস্ত, যাহা খণ্ডিত তাহা! সত্য হইতে পারে না। যাহা সর্বাবস্থায় সর্বকালে 
সম, তাহাই সত্য । এ স্থলে একদেশদখিতা-দোষ সুস্পষ্ট | 

অভাব হইতে কন্মের উৎ্পত্তি__ইহা শোভন। তিনি বিদ্বেষ ও অসদাচার 
বিবৃদ্ধির প্রতিষেধক প্রমাণরূপে পাশবিক তমৌভাব হইতে রাজপিক ভাবের 
প্রাধান্য দিয়াছেন। ইহার সহিত আমাদের বিরোধ নাই, কিন্ত সাত্বিক 
ভাবের হিসাবে ইহা অতি নিয়ে । বিদ্বেষ ও অসদাচার কর্মজীবনের 
পরিপন্থী | নির্বেবোধের তামসিক সুখ হইতে রাজসিকের মিশ্রিত সুখ 
শ্রেষ্ঠ এবং তাহা হইতেও পাত্বিকের সুখ শ্রেষ্ট, এবং জ্ঞানীর পুর্ণানন্দ ইহা 
হইতেও শ্রেষ্ঠ । এই আদর্শের হিসাবে তাহার মত সর্বাংশে শোভন নহে। 
তামপিকের বিরুদ্ধে অভিযান অতীব শোভন ও সঙ্গত | 

দুঃখ ও যন্ত্রণা অনন্তের দৃষ্টিতে অমঙ্গল নহে__ইহা! অতীব শোভন, কিন্ত 
দুঃখ ও যন্ত্রণার নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ নহে। আনন্দ প্রাপ্তিই অনন্তের 
বিশেষত্ব । বিরোধ স্বীকার করাতে তাহার মতের প্রতাক্‌ বাস্তবত্ব 
(subjective reality) নাই ; তবে সামান্যাকারে ব্যবহারিক বাস্তবত। 
আছে, কিন্তু তাহাও পুর্ণ নহে, কারণ সাত্বিক ভাৰ স্বীকৃত হয় নাই। কেবল 
ভালবাসার প্রাধান্য দেওয়ায় ও বিচারবোধের সহিত মিলিত না হওয়ায় 
তাহার মত সর্বরকমে উপযোগী ও উপকারী নহে। উপযোগিত। সামান্য 
থাকিলেও উপকারী বলিতে পারি না। 

ক্ৰনে| অল্লাধিক পরিমাণে টেলিসিওর (Telesio) মতে প্রভাবিত হইয়া- 
ছিলেন। ইহার মতও স্থখবাদেরই অভিব্যক্তি এবং মহাত্বের প্রাধান্যাই বিশেষত্ব । 
টেলিসিওর মত কেবল ক্রনোকে নহে পরন্ত কেম্পেনেলা, বেকন প্রভৃতির 
মতকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছিল । এই জন্যই তাঁহার মত প্রদান করা 
আবশ্যক মনে করিলাম। ক্রনোর মত বৈজ্ঞানিক মতের বিশেষত্ব দেখাইবার 
জন্য প্রদত্ত হইল। কেম্পেনেলার মত খৃষ্টান মতের নৃতনতর ভাবের বিকাশের 
পন্থা দেখাইবার জন্য প্রদান করিব এবং বেকনের মত পরবর্তী ইংরাজ দার্শনিক- 
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গণের মতের অভিব্যক্তির প্রদর্শনের জন্য এবং নব্য বৈজ্ঞানিক যুগের চিন্তাধারার 
বিকাশ সম্বন্ধে ধারণার জন্য প্রদত্ত হইবে ।* 


টমাসে! ক্যাম্পেনেল। ( Tomasso Campanella ) 

রাষ্ট্রীয় দার্শনিকগখের মধ্যে ইনি অন্ততম। রাষ্ট্রীয় দর্শনে প্লেটোর 
রিপাবলিকের ভাব বিশেষ পরিক্ষুট । তিনি পোপকে এক অখণ্ড সাম্রাজ্যের 
অীশ্বর করিবার কল্পনাও রাষ্ট্রীয় দর্শনে প্রকট করিয়াছিলেন । বন্দী অবস্থায় 
আদর্শ রাষ্ট্র সন্বন্ধে_-0:6%/05 5০175 ( The Republic of the Sun 
সৌরীয় দাধারণতন্ব নামক গ্রন্থের সমাপ্তি অংশে ঈশ্বরীয় সাম্রাজ্যবাদের 
('Theocracy ) পক্ষপাত সবিশেষ ক্ফুট। তিনি আভিজাত্য ও পাদরীগণের 
বিরোধী। বন্দীদশায় তিনি এই পুস্তক প্রণয়ন করেন) তাই সে সময়ের 
যানস-চিত্রের ছায়| পুস্তকখানিতে পড়িয়াছে। তাঁহার কর্মমত অনেকটা 
পরিমাণে টেলে সিওর মত স্মরণ করাইয়া দেয়। 

জ্ঞান ও শক্তি সকল বস্তুকে পরিচালিত করে, সেইরূপ মনোবেগও 
পরিচালনা করে; কারণ সকল বস্তই আপনাকে রক্ষা করিতে ব্যন্ত। 
প্রস্তর প্রস্তর থাকিতে চায়, বায়ুতে ছুড়িলে পুনরায় মৃত্তিকায় পতিত হয়, 
মৃত্তিকাই তাহার বিশ্রামস্থান। উদ্ভিজ্জ ও পশুগণ বিস্তৃতির ভিতর দিয়া 
আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, এবং এই আত্মরক্ষার ভাব ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়াও 
ব্যাপ্ত। বৃক্ষ প্রভৃতি যে আলোক ও গরম প্রার্থনা করে, সর্বত্রই এই ভাব 
পরিব্যা্থ। তাই তিনি চিরন্তন বেগ (5০921 1072195) অথবা শাশ্বত 
প্রেম ( eternal l0ve-৭mOr ) সর্বত্র ক্রিয়াশীল দেখিয়াছেন। ব্যক্তির 
প্রেরণার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, সমষ্টির প্রেরণায়ও সেই: শক্তিরই 
প্রয়োজনীয়তা । আত্মজ্ঞানই সর্বাত্মজ্ঞানের ভিত্তিভূমি এবং আত্মপ্রীতিই 
অন্ঠান্যের গ্রীতির ভিত্তি। অন্যান্ত বস্তুর ভালবাসায় ভালবাসা যেরূপ রূপান্তরিত 
€ পরিবন্ভিত ) হয়, তাহার মুলে আত্মগ্রীতি ( hidden love—amor ab 
ditu5 )। এই অব্যক্ত প্রেম বা hidden love প্রকৃতপ্রস্তাবে ( potential 
19%০) অনভিব্যক্ত প্রেম, এই অব্যক্ত প্রেমেই জীব অবস্থান করিতেছে। 


_ * ক্রনোর রচিত গ্রন্থাবলী £ 
1. De umbris idearum. 2. La Cena del le Ceneri, 3. De V'infinito, universo 
et mondi. 4. De la causa, principio et uno. 5. De gl’heroic furori. 


6. De tripici minimo. 7. De immenso. 


৩৩ 


৫১৪ কৰ্শ্মতত্ব 


এই আত্মরক্ষণেই মানবের সুখ ॥ অন্য বিষয়ে গ্রীতিই আত্মবিনাশ। ধৰ্ম্ম 
কতকগুলি নিয়ম যাহাতে লক্ষাপ্রাঞ্টি হয়। সমাজের আইনও ব্যক্তির পক্ষে 
ধর্ম । ইহলোকে লক্ষ্যপ্রাপ্তির তিনটি পন্থা__নিজের ব্যক্তিত্ব রক্ষা, সন্তানরূপে 
নিজের জীবনের নৈরন্তর্ধ্য ( continuation of life in children ) এবং 
সম্মান ও যশ সন্যাস । পরলোকে চতুর্থ পন্থা বিদ্যমান । এই পন্থায় জীব ভগবানে 
অনন্তজীবন লাভ করে, তখন জীব অনন্ত জীবের অংশীভূত হয়, এবং এই 
অবস্থা হইতে আবার বিচ্যুতি ঘটে ; অতএব তাহার মতে আত্মরক্ষার উপরেই 
কম্মের ভিত্তি । এই অব্যক্ত প্রেম সর্ববজীবে পরিব্যাপ্ত ; অব্যক্ত ধর্ম্মও সকলের 
অন্তরে বিদ্যমান । অবাক্ত জ্ঞান, অব্যক্ত বেগ যেমন সর্বত্র, অব্যক্ত ধর্ম্মও স্রপ 
সর্বজীবে অভিব্যক্ত। 

তাঁহার মতে মহত্বই (921011091099 ) ধর্মের প্রধান লক্ষণ। মহত্বের অন্তরে 
প্রকৃত উদারতা । আভান্তরীণ আত্মরক্ষা অন্তঃপ্রবিষ্ট। বাহিরের সম্মানে 
হতাদর মহতের লক্ষণ । সত্যের জন্যে জীবন দানে (009::5:9972) এবং দুঃসহ 
বন্দী জীবনেও মহত্ব পরিত্যক্ত হয় না। সামাজিক দিকে পরিবার হইতে আরম্ভ 
করিয়া। সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির ভিতর দিয়া তিনি মানবসমাজে উপস্থিত হইয়াছেন। 
এই মানবসমাজের শাসনবর্তা পোপ (09০ ) এবং মন্ত্রিসভার সদস্য রাজন্যবর্গ। 
তিনি এক অখণ্ড পৃথিবীব্যাগী ঈশ্বরীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য ( Theocratic 
World Government ) নকল! আকিয়াছিলেন। 

ক্যাম্পেনেলার মতের সমালোচন৷|_ইহার মতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ 
হইতে পারে, কিন্তু সমাজের উন্নতি অসম্ভব। ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিলে যে সমাজ 
বিশেষ উপরূত হইবে, তাহাও দেখিতে পাই ন|। ব্যক্তির ও সমষ্টির মঙ্গল 
সমকালে কখনই ইহার মতে সাধিত হইতে পারে না। বুদ্ধি হইতেও শ্রদ্ধার 
প্রাধান্য অধিক দেওয়া হইয়াছে, মতে ভাবুকতাদোষ আছে। আত্মরক্ষার চেষ্টা 
ইহার মতে একটু বেশী উন্নত ভাব ধারণ করিয়াছে । টেলেসিওর দৈহিক দিক্টা 
পরিত্যক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক দিকের বিকাশ আরও পরিস্ফুট, দ্বৈতবাদ বিশেষভাবে 
প্রকট । যে মহত্বের বিষয় তিনি বলিয়াছেন__তাহা! সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে 
সম্ভব ৷ সাধারণের পক্ষে সর্বাবস্থায় উহা সম্ভব নহে, পরন্ত সমাজ বিশৃঙ্খল হইতে 
পারে না। সম্মানে হতাদর সন্গ্যাসীর পক্ষে সহজ, সাধারণের পক্ষে নহে। দ্ব্গ 
হইতে কোনও উচ্চতর আদর্শ স্থাপিত হয় নাই। 

আত্মগ্রীতির বিষয় বেশ সুন্দর। আমাদের সকল প্রীতির মূলে আত্মগ্রীতি_ 


ইউরোপীয় দর্শন__মধ্যযুগ ৫১৫ 


এই মত অতীব উপাদেয় । উপযোগিতা ও উপকারিতা এই ছুই মানদণ্ডে 
হিসাবে এই মত গ্রাহ্য নহে। ব্যক্তির ও সমষ্টির সমকালে উন্নতি সাধিত 
হইতে পারে না, সকলের পক্ষে উহা উপযোগীও নহে, আদর্শ হিসাবেও 
উহা নান। তাহার মতে শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির সাত্বিক মিলন সংসাধিত হয় নাই। 
বন্দী অবস্থায় তাঁহার মনোভাব সবিশেষ উদারতার মণ্ডিত হইয়াছিল । একটি 
খগ্ু-কবিতীয় তিনি যাহ! বলিয়াছেন, তাহ| সবিশেষ উপাদেয়__ 
“‘Chained, yet free 3 
Solitary, but not alone ; 
Silent, and yet uttering his cry.” 
শৃঙ্ঘলাবদ্ধ তবুও স্বাধীন; সন্দিহীন, কিন্তু একক নহে; নীরব তবুও কাতর 
প্রার্থনা চলিতেছে । 
বাস্তবিক সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য প্রাণদানের মহিমা তাহার জীবনে ওমতে 
বিশেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কর্মক্ষেত্রে এরূপ জীবনদানের মূলা আছে, অবশ্যই 
বাতিক হইলে দোষ। এই জীবনদানে মৃত্যু নাই, জীবন আছে; ব্যর্থতা 
নাই, মাধুৰ্য্য আছে । 
তাহার ঈশ্বরীয় সাম্রাজা অদ্ভূত কল্পনামাত্র, কারণ ভৌগোলিক সংস্থান, 
জাতির বিশেষত্বে, সর্বোপরি মানবপ্ররুতির বৈষমানিবন্ধন এক ঈশ্বরীয় সাম্রাজ্য 
গঠন অসম্ভব 1* 


বেকন ( Bacon ) 
কর্মক্ষেত্রে তাহার মত মনোবিজ্ঞানের অংশে টেলিসিওর অনুরূপ । তিনিও 
একটি আধ্যাত্মিক মন (spiritual 5০৬]) স্বীকার করেন। এই মন ঈশ্বর- 
প্রদত্ত । দর্শনে ইহার সম্বন্ধে কোনও শিক্ষা আমাদিগকে দিতে পারে না, কেবল 
ধর্মই শিক্ষা দিতে পারে। জড়বাদের দিকে তীহার ঝৌক সমধিক । তাহার 
মতে প্রকৃতিকে আমরা প্রত্যক্ষ আলোক ( direct i6৪৫ ) দ্বার! জানিতে 
পারি এবং ভগবান্‌কে আলোকের সাহায্যে দেখিতে পারি। সে আলোক 


* ক্যাম্পেনেলার রচিত গ্রন্থাবলী £ 

1. De Sensu rerum. 2. De Investigationererum. 3. De Monarchia. 
4. De regimine ecclesiee. 5. De Monarchia Hispanica. 6. Philosophia 
rationalis. 7. Philosophia realis. 8. Philosophia universalis or 
Metaphysica. 


৫১৬ কৰ্ম্মতত্ব 


সরল গতি হইতে পরিবন্তিত (refracted li6h6 ) এবং আলোক জগতের মধ্য 
(medium ) দিয়া পরিবর্তিত, এবং মানুষকে মানুষ নিজেই নিজের দৃশ্য- 
প্রতিবিদ্বিত আলোক ( reflected 118৮ 8010 reflex ) সাহায্যে দেখিতে 
পারে। 

তিনি কর্মক্ষেত্রে আদর্শ হইতে (8821575) পন্থা ও উপায়ের বিভিন্নতা 
স্বীকার করেন | পন্থা ও উপায় ( ways and means ) বলেই আমরা আদর্শ 
লাভ করি। উপায় ও পন্থার সম্বন্ধে লোকে অত্যন্ত ওদাসীন্ত প্রকাশ করে__ 
ইহার ফলেই বিজ্ঞানের অসম্পূ্ণতা রহিয়াছে, কিন্তু কি উপায়ে সেই আদর্শ লাভ 
হইতে পারে, তদ্ধিষয়ে যত্ব করে না। আদর্শ (658101815 ) ধর্মের বিষয়, 
দর্শনের নহে, কারণ ইহ| অপৌরুষেয় (revealed by divine inspiration) | 
আদর্শের দার্শনিক মত প্রাচীন দার্শনিকগণ প্রতিপাদিত করিয়াছেন । 

ক্মবিজ্ঞানের মূলোৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে তিনি ব্যর্থচেষ্ট 
হইয়াছেন। তিনি মানসিক উন্নতির প্রার্থী। প্রত্যেক বস্তুতে আমর! দুই 
প্রকার বেগ (10)0156 ) দেখিতে পাই-_একটি বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন 
করিতে পরিচালিত করে (The one moves the thing to assert 
itself as a whole ), অন্যটি বস্তুকে সমষ্টির অংশরূপে কাধ্য করিতে 
প্রবন্তিত করে। প্রথম বেগে ব্যক্তির মন্দলই উদিষ্ট, দ্বিতীয়ে সাধারণের হিত। 
প্রাচীন দার্শনিকগণ ব্যক্তিত্বের দিকে সমধিক জোর দিয়াছেন এবং জ্ঞান ও 
ধ্যানকেই সর্ধব্েষ্ঠ জীবন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, পরন্ধ কর্ম্মতৎপরতারই 
প্রাধান্য হওয়া সমীচীন। কেবল দ্রষ্ট| বা সাক্ষীর ন্যায় জীবনযাপন আমাদের 
কর্তব্য নহে। * 

বেকনের মতের সমালোচন।__আমাদের মনে হয় বেকনও একদেশদ্শী। 
জ্ঞান ও ধ্যান হইতে কর্মতৎপরত। প্রধান হইতে পারে না। জ্ঞানেই কর্শের 
পরিসমাপ্তি। বিশেষতঃ, আদর্শের সহিত কর্মের যোগ না থাকিলে সে কর্শে 
ব্যক্তিরও মঙ্গল হয় না, সমাজেরও হিত সাধিত হইতে পাঁরে না। লক্ষ্যের দিকে 
একাগ্র হওয়। সমধিক, লক্ষোর উচ্চতা ও পবিত্রতার উপরে অনেকটা নির্ভর 
করে| উপায়ের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া সমীচীন, কিন্তু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাদ 

দিলে চলিবে না। যখন উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও উপায়ের মহামিলন সাধিত হয়, 
_ তখনই প্রকৃত কৰ্ম্ম হইল। কর্ণক্ষেত্রে আদর্শের প্রাধান্য সমধিক | আদর্শের 
সহকারিরূপে উপায়ের প্রাধান্য । বাস্তবিক মহামিলনই প্রকৃত কথা। উপায় 
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সম্বন্ধে উদানীনতা। অবশ্যই দোষাবহ-__এ সঙ্গন্ধে আমাদের মতভেদ নাই। কিন্ত 
আদর্শ হইতে উপায় শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে সাধন শ্রে্_ইহা কখনই হইতে পারে 
না। আদর্শের সহিত উপায়ের মিলন না হইলে তিনি যে সামাজিক উন্নতির 
সমর্থক, সেই সামাজিক উন্নতিও অসম্ভব হয়; কারণ আদর্শ ই ব্যাপক বস্তু । 
উপায়গুলি আদর্শের সহিত মিলিলেই ব্যাপক হয়; অন্থাথায় উপায়ের উপর 
জোর দিলেও কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না । সমাজকে বাদ দিয়া ব্যক্তির 
বিকাশও যেমন অসম্ভব, তেমন নিজকে বাদ দিয়া সমাজের উন্নতির আশাও 
স্বদূরপরাহত ; অতএব ইহার মত সঙ্গত নহে । 

আদর্শ ধর্মের বিষয়, দর্শনের নহে__ইহারও সমর্থন করা যায় না। দর্শন 
ধন্মের প্রাণ । দর্শনে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ৷ দর্শনই ভগবদন্থপ্রাণন্‌ (divine inspira- 
₹i০n)। যাহা ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধৰ্ম্ম, অবশ্য ₹৩116107 শব্দটি ধন্মের 
সহিত সমানার্থক নহে, কিন্তু প্রতিশব্দের অভাবে £5116100কে ধৰ্ম্ম বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছি। দর্শনও জ্ঞান। যাহা ধারণ করিয়া রাখে তাহাও জ্ঞান। জ্ঞানেই 
সকল বিধৃত। এমতাবস্থায় দর্শন ও ধর্মের বিভিন্নতা প্রতিপাদন অজ্ঞতার 
পরিচায়ক 1* 


* বেকন-রচিত গ্রস্থাবলী £ 
1. Novum organum. 
2. De dignitate et augmentis Scientiarum. 


= 


চতুর্থ অধ্যায় 
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জ্ঞান অংশ (Metaphysics ) ও স্ষ্টিতত্ব (09509010£5 ), সাধনাংশ 
(Psychology ) এবং নীতি অংশ (0১1০9) এই চারিটি ভাগ মিলিয়া 
একটি ৪53020) বা বাদ নির্ণাত হইলে-_ গ্রীকদর্শনের পরে মধ্যযুগে বাদের 
উদ্ভব হয় নাই। মধ্যযুগ প্রবর্তনার যুগ নহে, কতকপরিমাণে উহ! ব্যাখ্যার 
যুগ। ডেকার্টই নবধুগের প্রবর্তক। দার্শনিক ক্যান্টই এই ঘুগযক্তে ব্রহ্মা, 
হেগেল ও স্পাইনোজা ও সোপেনহৌর উদ্গাতা, কোমটে, লাইবনিজ হোতা 
এবং সেলিং, ফিকৃটে, হার্ববাট ম্পেনসার প্রভৃতি সদন্ত। এই নবযুগে 
ইউরোপের দর্শন গ্রীকগ্রভাবে__ভারতীয় প্রভাব ও অন্যান্য প্রভাবে, বিশেষতঃ 
বৈজ্ঞানিক চর্চার আলোকে নৃতন আকার ধারণ করিয়াছে । 

এই যুগে ইউরোপীয় চিন্তা সর্বতোমুখী। রাষ্্রযদর্শনে, অধ্যাত্মর্শনে, 
মনোবিজ্ঞানে, ক্শ্ববিজ্ঞানে সর্বত্রই এই প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। 
এই যুগে এক একটি সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাবাদ বা মত (5y50৫%৷৷ ) স্থাপিত হইয়াছে। 
সমাজতন্ত্রবাদে (90০181197) ), বিশ্বমানববাদে (humanism) লামাজিক 
অত্যাদয়ের বিশেষ চেষ্টা পরিলক্ষিত ; পক্ষান্তরে, ক্যাপ্টের মত ব্যক্তিত্বের প্রসারে 
নিয়োজিত। হেগেলে অনেকটা! পরিমাণে উভয় দিকের সমন্বয় দেখা যায়। 
সোপেনহৌরের মতের বিশেষত্ব সঙ্কল্পের প্রসার। স্পাইনোজা ও ফিকুটে 
ভক্তিবাদের বিশেষ উৎকর্ধসাধন করিয়াছেন। স্পাইনোজার ভাবের ছায়া 
হেগেল প্রভৃতিতে পড়িয়াছে ; বাস্তবিক এই যুগ ইউরোপের ইতিহাসে নবযুগ 
বল! বিশেষ সঙ্গত, কিন্ত এই যুগের চিন্তাও গ্রীক চিন্তার প্রসার বলিয়াই বোধ 
হয়; তবে নৃতন ভাবে নূতন ছাচে ঢালাই হইয়া নৃতন আকার ধারণ 
করিয়াছে। 


ডেকার্ট ( Reni Descartes ) 


সংশয়বাদের উপরে তিনি ভিত্তি তুলিয়া তাহার মত স্থাপন করিয়াছেন। 
এই সংশয় তাহার জ্ঞানের জনক । তাহার দার্শনিক মতের আরম্ভ সংশয়ে, 
কিন্তু ক্ম্মবিজ্ঞানে সংশয়ের স্থান তিনি রাখেন নাই। এক্ষেত্রেও দার্শনিক 
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চিন্তার ফল আছে, সর্বত্রই তিনি বিশ্লেষণ করিতেছিলেন, তাই নিজের জীবন 
সম্বন্ধে তিনটি নিয়ম স্থাপন করেনঃ 

১। দেশীয় ধন্ম ও আচার-ব্যবহার পালন করা।। 

২। যাহার সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন, তাহ! দৃঢ় সন্কন্নের সহিত 
অনুষ্ঠান করা । 

৩। অদৃষ্টের উপর নির্ভর না করিয়া আত্মজয় করিতে হইবে। জাগতিক 
শঙ্খলায় নিজের ইচ্ছাকে সংযত করিতে হইবে এবং সকল সময়ে স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, আমাদের চিন্তাগুলি সম্পূর্ণরূপে আমাদের অধীন । 

কর্শের নীতিক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক নহেন; 
কারণ খৃষ্টান ধর্মে বৈজ্ঞানিকগণ (17৩019815) তাহার উপর চটিয়াছিলেন। 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি যে মত ব্যক্ত করেন, তাহাতেই ধর্মবৈজ্ঞানিক 
অসন্তষ্ট হন। ইহার পরে কর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিতে গেলে তাহার নিস্তার থাকিবে 
না। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন__দর্শনশাস্ত্র এমন কি উপায় নির্ণয় করিতে পারে, 
যাহাতে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ লাভ করিতে পারি? এই সর্বশেষ স্থখ সাধারণ 
বা ইতর লোকে ঘটনা-পরম্পরায় পাইতে চায়। কিন্তু এই সুখ আমরা 
আত্মাতেই লাভ করিতে পারি । এ সম্বন্ধে তিনটি উপায় আছে £_ 

১ম-্যায় বা ষাথার্থ্য ( 82৮) সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান । 

২য-_যথার্থ বিষয় ন্যায্য বিষয় অনুষ্ঠান করিবার দৃঢ় সন্ধল্প। 

এয়_যে সকল বস্তু আমাদের আয়ত্ত নহে তাহাদের দিক্‌ হইতে সকল 
ইচ্ছা ও বাসনাকে নিবারিত করা । 

কেবল ইচ্ছার মধ্যস্থতা দ্বারাই জ্ঞান আমাদের অন্তরে কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে 
পারে, এবং জান্তব প্রকৃতি (20071 528৮) ইহার বশবর্তী হয়। জ্ঞান 
ব্যতিরেকে, বুদ্ধির ওজ্ছল ব্যতিরেকে এন্দিয়িক ভাব এবং মানসিক উত্তেজনা 
(emotions ) আমাদের চিন্তাগুলি বিশৃঙ্খল করিয়! দেয়, এবং আমরা এই 
উত্তেজনার বশে বাহিরের হিতকে নিরতিশয় বলিয়৷ মনে করি। বুদ্ধির 
বিকাশে আমরা আন্তরিক স্থখে অবস্থান করিতে পারি। এই স্থখ সত্যের 
উপলব্ধির দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্টিত। সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ট ভগবৎ-সম্বন্ধীয় 
জ্ঞান! ভগবান্‌ স্রষ্টা, তিনি পূর্ণ জীব বা পুরুষোত্তম ( All-perfect 
Being )। আমাদের মন তাহা হইতেই নিঃস্থত ( effective ), এবং 
শরীর ও মনের বিভিন্নতা জ্ঞানই প্রকৃত জান। এই জ্ঞানে জগতের 


৫২০ কর্ম্মাতত্ব 


আনন্তা জ্ঞান উপনীত হয়, এবং তাহাতে পুথিবীর জন্যই সকল বিগ্যমান 
এই ভ্রান্ত বিশ্বাস বিদুরিত হয় ও পুথিবী আমাদের জন্যই অবস্থিত, 
এধারণাও বিনষ্ট হয়। জ্ঞানে আমর! সমষ্টির অংশ বলিয়া বোধ করিতে 
পারি। এ সমষ্টি পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রে অভিব্যক্ত এবং এই জ্ঞানে আমরা 
বাষ্টি স্বার্থ হইতে সমষ্টির স্বার্থকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। সর্ব প্রধান বিষয় নির্ণয় করিতে 
হইবে যে কোন্‌ বিষয় আমাদের সাধ্যায়ত্ত এবং কোন্‌ বিষয় নহে। অর্থাৎ 
আমাদের শক্তি-সামর্থা কিরূপ ? কেবল ইচ্ছার পরিচালনাই আমাদের 
ক্ষমতাধীন। ইচ্ছার পরিচালন সম্বন্ধে অনুভবই মহত্ব ( magnanimity— 
€৫)61০916০)। এই মহত্ই সকল ধশ্মের প্রবেশদ্বার । মহৎ ব্যক্তি সকল 
কাৰ্য্য করিতে নিজের শক্তি অনুভব করে, এবং নিজের অদীমর্থাও বিশেষরূপে 
তাহার পরিজ্ঞাত। 

অদৃষ্টবাদ (চু ) তাহার নিকট অপছায়। বা কল্পনামাত্র ( phantasm) | 
মহৎ ব্যক্তি অদৃষ্টে বিশ্বাস না করিয়৷ ভগবানের অমোঘ, অবিচাল্য, সনাতন 
ইচ্ছার উপরেই সকল নির্ভর করিতেছে_-এই বদ্ধমূল ধারণ! দৃঢ়তাসহকারে 
পোষণ করিবে। ইহাতে বাসনাগুলি (%581009) পরিশুদ্ধ হইবে, এবং 
ভগবানের প্রতি যুক্তিপূর্ণ ভালবাসার (intellectual love of God— 
amor intellectualis ) অবকাশ (700m) রহিল । এই ভালবাসাই সকল 
হইতে মনোজ্ঞ এবং মূল্যবান্‌ বা লাভজনক | ইন্দিয়গুলির প্রবল পরিচালনায় 
এবং চিন্তার প্রসারে এই যুক্তিপুর্ণ ভালবাস! সকল প্রকার চিত্তবেগ হইতে 
প্রবল হইতে পারে। অসীম ও অনন্ত জীবেই তাঁহার কর্শ্মমতের সমাপ্তি 
(the idea of the infinite being asits ultimate foundation )। 

ডেকার্টের মতের সমালোচন| তাহার মত উদাসীনের মতের অপরূপ, 
বিশেষতঃ সেনেকার (9০০০৪ ) মতের সহিত সাদৃশ্য বিদ্যমান। তাহার 
মতে ব্যক্তিত্বের প্রসার যতদূর হইতে পারে, সমাজের বিকাশ ততদূর 
সম্ভব নহে। উভয়ের সমকালীন বিকাশের সম্ভাবনা আদপেই নাই। বুদ্ধির 
দিকে সমধিক জোর দেওয়ায় স্বাভাবিক শ্রদ্ধা প্রভৃতি হীন হুইয়। পড়িয়াছে। 
যুক্তিপূৰ্ণ ভালবাসা (intellectual love 0£ 3০9) যদি ভক্তি বলিয়া গ্রহণ 
করি, তাহা হইলেও বৃদ্ধির দিকে বেশী জোর দেওয়! হইয়াছে। উভয়ের 
মিলনে কমবেশী থাকিতে পারে না । যখন সমতা রঙ্ষা করিয়া! উভয় মিলিত হয়, 
তখনই প্রকৃত ভক্তি পদবাচা ৷ 
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তাহার তৃতীয় নিয়মটি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্তক। সকল চিন্তাই 
আমাদের অধীন নহে। অনেক সময় আমরা অবশ হইয়! চিন্তা করি, সে 
ক্ষেত্রে চিন্তা আমাদিগকে ‘পাইয়া’ বসে! স্বভাবের প্রেরণা চিন্তাক্ষেত্রে 
সমধিক বলবতী, তবে বিশেষত্ব এইটুকু আছে যে, স্বাভাবিক নিয়মেই আমরা 
চিন্তাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি। এ বিষয়ে তাহার মত মনোবিজ্ঞানের 
সত্য স্থির রাখিতে পারে নাই । 

শাস্্ীয় প্রামাণ্য অর্থাৎ আচার-বাবহারের প্রামাণ্য স্বীকার বিশেষ শোভন 
ও সমীচীন। দৃঢ়তার সহিত কর্তব্যানুষ্টান অতীব উপাদেয় 

স্থখের ব্যক্তিগত দিক্‌ স্বীকার অতীব শোভন, তবে তাহার প্রতিপাদ্য 
স্থথ আত্মানন্দ নহে, বরং বুদ্ধিজ সখ । বিমলবুদ্ধিতে যে স্থখের উৎপত্তি হয়, 
সেই স্থখই তাহার প্রতিপাগ্য বস্তু, তাহা অনেকট! পরিমাণে সাত্বিক হুখ। 
শ্রদ্ধার মিলন থাকিলে পরিপূর্ণ সাত্বিক সুখ বলিতে পারিতাম। তাহার এই 
মত দার্শনিকের পক্ষে যত উপযোগী, সাধারণের পক্ষে তত নহে। উপযোগিতার 
দৃষ্টিতে তাহার মত গ্রাহ্য নহে। দ্বৈত বিশেষভাবে ব্যক্ত, তাই প্রকৃত ভক্তিও 
অসম্ভব। সাত্বিক সুখ আদর্শ হইলেও রাজস ভক্তিই তাহার মতের প্রাণ; 
কারণ সাত্বিক ভক্তিতে দ্বৈত ছিন্ন হয়। 

দৈৰ স্বীকার করিয়া অনুষ্টের নিরসন অসঙ্গত বোধ হয়। যদি ভগবানের নিয়ম 
অবিচাল্য হয় তাহা হইলে কর্ের ফল অবশ্যই ফলিবে। কর্মের সমাপ্তি ও 
মানবজীবনের পূর্ণতা অবশ্যই স্বীকার্ধয। ভগবানের নিয়মে যে অমোঘতা বিদ্যমান, 
সেই অমোঘভাব অবশ্যই কর্দক্ষেত্রে থাকিবে । তাহার স্বষ্টিতে যে শৃঙ্খলা, যে 
নিয়ম প্রবর্তিত, কর্মেতেও তাহাই অভিব্যক্ত হইবে । স্বষ্টিতে নিত্যপ্রবাহ 
বর্জমান।  কন্মেতেও নিত্যপ্রবাহ অবশ্যই থাকিবে; কারণ ভগবানের কর্শ্মতত্ব 
ও জীবের স্থষ্টিতত্ব অভিন্ন বা এক। অতএব তাহার মত গ্রাহ নহে। তাহার 
মতে দৈবের প্রতি অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে, পুরুষকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। দৈব 
যেরূপ অবিচাল্য ও অনন্ত, মানবের পুরুষকারও সেইরূপ। এই ভাব তাহার 
মতে না থাকায়_এই মত কর্মক্ষেত্রে সার্বজনীন প্রমাণ হইতে পারে না। 

তাহার প্রতিপাঁদিত ভক্তি বা intellectual love of God-e স্বাভাবিক 
ও সহজ নহে। ইন্দ্রিয় ও চিন্তার ব্যায়ামে উহা৷ উৎপন্ন হয়। উহ! যেন 
intellectual gymnasticl বাস্তবিক ভক্তি স্বতঃ ও স্বচ্ছ। জোর 
করিয়া ভক্তি উৎপন্ন করা যায় না। ভক্তির অনুশীলন করা যাইতে পারে, 


৫২২ কম্মতত্ 


কিন্তু ইচ্ছান্ছপারেই উহ্‌| বৃদ্ধি কর! যায় না। ভক্তির কুচকাওয়াজে উহার 
উৎপত্তি হয় না। এক্ষেত্রে তিনি অন্বাভাবিকতার পরিচয় দিয়াছেন। 
উপযোগিতার হিসাবে এই মত সকল অবস্থায় প্রযোজ্য হইতে পারে না। 
উপকারিতা ব্যক্তির থাকিতে পারে, কিন্তু সমাজের নাই ; অতএব তাহার মত 
কর্মক্ষেত্রে সর্বান্গীণ কুশল নহে ।* 


গুলিন (Geulincx) 


ডেকার্টের মতে অনেকেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। গুলিন্‌ তাহাদের 
অন্যতম | কর্ডেময় (0০£৫1005), গিলভ্যান্‌ রেজিস্‌ (Sylvan Regis), 
মেলব্রান্স্‌ (Malebranes), গ্রযানভিল (Glanvil), প্যাস্কাল (Pascal) 
প্রভৃতি অনেকেই ডেকার্টের মতাবলম্ী | কর্ণক্ষেত্রে গুলিন্‌ ডেকার্টের মতেরই 
বিস্তৃতি সাধন করিয়াছেন । 

গুলিনের মত -_-এরিষ্টটল্‌ মানবের স্থথ কামনাকেই কম্মের ভিত্তি 
বলিয়াছেন এবং অভ্যাস ও আচারের উপরে বিশেষ জোর দিয়াছেন। 
খুলিনের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার মতে ভগবান আমাদের 
ভিতরে যে বিচারের বা বুদ্ধির নিয়ম শৃঙ্খল (The Laws of Reason) 
স্থাপন করিয়াছেন, তদন্ুবন্তী হওয়াই প্রকৃত নৈতিক জীবন । ভগবানের 
ইচ্ছার অঙ্গবর্ততী হইতে হইবে না; কারণ তাহার ইচ্ছা পুর্ণ হইবেই। 
বিশেষতঃ যে কোনও পবিত্র বা উন্নত জিনিসই হউক, প্রত্যেক জিনিসই 
বিচারের উপরে নির্ভর করিতেছে। কণ্ম করিতে প্রকৃতির জ্ঞান থাকা চাই ; 
কারণ প্ররুতির অভ্যন্তরে তাহার স্থান কোথায় ইহা! জানিয়া মানুষকে কর্ণ 
করিতে হইবে । জানিলেই ঘথাযথরূপে কশ্ম সম্ভব। আত্মপরীক্ষা (5০1 
examination—inspectio sin) কন্মবিজ্ঞানের ভিত্তি। ইহার সাহায্যে 
আমরা বুঝিতে পারি--আমার চিন্তা ও ইচ্ছা! আমার অধীন। কিন্তু শরীর 
জড় জগতের অংশ।  জড়জগতে আমি কিছুই উৎপন্ন করি নাই, কোনও 
কিছু উৎপন্ন করিবার শক্তি আমার নাই। যেহেতু যে সঙ্ধন্ধে আমি কারণ 
নির্দেশ করিতে পারি না অর্থাৎ উৎপত্তির হেতু নির্দেশ করিতে পারি না, 


* ডেকাটে-রচিত গ্রন্থাবলী £ 
1. Meditations 2. Principia Philosophie 
3° Discourse of the Method. 
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সে সম্বন্ধে কি প্রকারে জোরের সহিত বলিব আমিই কোনও জিনিস উৎপন্ন 
করিয়াছি। আমার জীবনীশক্তি অতিক্রম করিয়া কোনও চেষ্টাই প্রবত্তিত 
হইতে পারে না। এই চেষ্টা অন্য বস্তুর উপর প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে 
না। আমার ইচ্ছার সার্থকতা আমার মানসক্ষেত্রেই আছে, কোনও বস্তু 
পরস্পর পরস্পরের উপর কাধ্য করিতে পারে না, আমার উপরেও পারে না। 
যে কোনও বস্তুর ক্রিয়া সেই বস্তুর আভ্যন্তরীণ অবস্থাঁ। অতএব কি প্রকারে 
সেই ক্রিয়া অন্য বিষয়ের গৃঢার্থপ্রকাশক হইবে? ক্রিয়া! নিজকে জানে না, 
কি প্রকারে বাহিরের পরিবর্তন সাধিত হয় তাহা জানে না। ইহার আন্তরিক 
অবস্থা অবশ্যই অন্য বস্তুর দিকে প্রসারিত হয় না। যদি তুমি মনে কর থে 
তুমিই তোমার অন্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালিত করিতেছ, অথচ তুমি জান না কি 
প্রকারে ইহা ঘটিতেছে, তাহা৷ হইলে তুমি অনায়াসেই মনে করিতে পার যে 
তুমিই ইলিয়ড্‌ (11170) নামক মহাকাব্য রচনা করিয়াছ, অথবা! তুমিই 
সুধ্যকে তাহার পথে স্থাপিত করিরাছ। শিশুর মাতা শিশুর দোলনা 
দোলাইতেছে, ইহাতে শিশু মনে করিতে পারে শিশুর ইচ্ছাই প্রত্যক্ষভাবে 
দোলনার গতির কারণ। বদি আমার ইচ্ছা ও কাধ্য আমার জীবনীশক্তি 
অতিক্রম করে, তাহা হইলে সকল বস্তুর প্রকৃত নিমিত্তকারণ (efficient 
০৪০৪০) ভগবান্‌ অবশ্যই হস্তক্ষেপ করিবেন। সীমাবদ্ধ জীবগণ ভগবানের 
কাধোর নিমিত্ত মাত্র (179000৩0090 9০০85107)। যিনি জড়ের গতি 
বিধান করেন এবং নিয়মশূঙ্খলার বীধিয়া দেন, তিনিই আমার ইচ্ছার নিয়ন্তা 
বা বিধাতা । তিনিই ইচ্ছাকে জড় শরীরের সহিত এমনভাবে সংযুক্ত করেন 
যে ইচ্ছ| এবং শরীরের চালনা দুইটা ঘড়ির মত সমভাবে স্পন্দিত হইবে । 
ঘড়ি দুইটি একই পণ্থ! অনুসরণ করে, একই সময়ে বাঁজিয়৷ উঠে, অথচ 
পরস্পর পরম্পরের উপর কোনও কাৰ্য্য করে না, কেবলমাত্র একই স্থপ্টিকর্তার 
স্থষ্টি বলিয়া সমকালে বাজিয়া উঠে ও এক অপরের অনুসরণ করে। যদি টাকার 
পরিবর্তে আমি থাগ্য ও পোশাক পাই, তাহা হইলে টাকার স্বাভাবিক শক্তিতে 
ইহা পাইয়াছি বলা চলে না, কারণ টাকার মূল্য মানুষের প্রবত্তিত নিয়মের 
উপর নির্ভর করে (ex hominum instituto, quo valor iste ci 
consiquatus est ) | সেইরূপ জড়ের গতিই এন্দিয়িক জ্ঞানের ও ধারণার 
হেতু নহে, কিন্ত ইহা ভগবৎ নিয়মে ঘটিতেছে ( nulla vi sua, sed 


instituto quodam decreto que divino ). 


৫২৪ কন্মতত্ 


মানবের বৈষম্য তাঁহার মতে বেশ পরিস্ফুট। কার্ধ্য কারণের সমস্যাও 
প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ভগবানের ইচ্ছা এক ও অবিভক্ত । এই ইচ্ছা সর্ব: 
বাক্তিতে পরিব্যাপ্ত ; ইচ্ছা সর্ব প্রাণীতে ক্রিয়াশীল এবং সকল বৈষম্যের ও 
নানাত্বের মূলে একত্ব অবশ্যই স্থীকাধ্য এবং এই একত্ব নিরন্তর সকল নানাত্বের 
ভিতরে বিরাজিত। নানাত্বের অতীত মানসিক বা আধ্যাত্মিক অবস্থা 
(psychical states) গতির ফল নহে, পরন্ত উহ! গতির অন্তরে বিরাজিত 
পদার্থ হইতে (6167007) প্রস্থত | তাহার মতে ক্রিয়াশীলতা এবং কোনও 
বস্তুর স্বভাবের সহিত সম্পর্ক অচ্ছেগ্চ । আমর! জগতের ও ভগবানের দর্শক- 
রূপে সংসারে অবস্থান করি (we stand over against the world or 
rather God, as spectators); কারণ জগৎ আমাতে কোন প্রকারের 
জাগতিক চিত্র (০11৫ চictUure) অঙ্কিত করিতে পারে না, ভগবাদ্ই তাহা. 
পারেন এবং জগতে যাহ| হইতেছে তাহার দর্শকরূপে আমি নিরন্তরই বিন্মিত | 
(I am a continual wonderer—ego ipse spectator nundi maximum 
sum et juge miraculum) | আমর| ভগবানের ইচ্ছার উপর সপ্পূৰ্ণরপে 
পরতন্ত্ব; অতএব কন্মক্ষেত্রে যখন আমি কিছুই করিতে পারি না তখন 
কোনও বিষয় ইচ্ছা করা উচিত নহে (ub nihil vales, ibi nihil 
৮৫li5 )। মৌলিক ধর্মের লক্ষণ দীনত| (humility )। তাঁহার মতে 
আমার কোনও বিষয়ে অধিকার নাই, এমন কি আমার উপরেও আমার 
অধিকার নাই; অতএব আমার স্থখের উন্নতিসাধন করা আমার কাধ্য 
নহে, কেবল কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাওয়াই আবশ্যক। এইরূপে অগ্রসর হইলেই 
স্থখ আপন! হইতে আসিবে । আমাদের দুঃখের কারণ অতিরিক্ত স্থপিপাসা। 
সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনই ( complete resignation ) পরম তৃপ্তি । গভীর ও 
নরম ভাবই তাহার কর্্মমতের প্রাণ । 

গুলিনের মতের সমালোচন|__হুখের কামনা ব্যতিরেকে মানুষ কর্ম 
করিতে পারে না। অবশ্যই সুখের কামনা দুঃখের কারণ, সুখ নিজ 
হইতে আসে, উহা চাহিতে হয় না, কিন্তু মানবের লক্ষ্য সুখ । সুখ লক্ষ্য না 
হইলে মানুষ কৰ্ম্ম করিবে কেন? ইহার মতের বিচারবুদ্ধির শৃঙ্খলা সার্বজনীন 
নহে। ভগবান্‌ সকলকেই বিচারবুদ্ধি দিয়াছেন, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্ত 
তাহার বিকাশসাধন আবশ্তক। সকলেরই বামদের খষির ন্যায় গর্ভে অবস্থান- 
কালীন জ্ঞান হয় না, বাস্তবিক স্থখকামনাই কর্মের ভিত্তি। এ স্থলে দার্শনিক 


ইউরোপীয় দর্শন-__নবযুগ ৫২৫ 
গুলিন্‌ ভুল করিয়াছেন । ইহার মতেও উদাসীনের মতের ছায়া পড়িয়াছে। 
স্থথস্পৃহা অবিদ্যা বা অজ্ঞান, ইহার মতে এই ভাব স্থান পাইয়াছে। সুখ 
প্রকুতপ্রস্তাবে অজ্ঞান নহে, উহা খণ্ডিত হইলেই অবিষ্যার অন্তর্ভূক্ত হয়। উহা! 
কালগত, পরিমাণগত ও গুণগত উপাধিতে উপহিত হইলেই সুখ অবিদ্যার 
অন্তর্গত হয়; অতএব এ ক্ষেত্রে তাহার মত সমীচীন নহে। মানুষ কেবল 
বোধের সাহায্যেই কন্ম করে না। কর্শ্মের জন্য টানও তাহার আছে। অদ্ধা- 
বিরহিত কর্ম তামস হইয়া পড়ে। অতিরিক্ত বিচারবোধ অনেক সময় 
স্তব্ধতার নামান্তর । ইহাতে মানুষ যন্ত্রের ন্যায় হইয়া যায়। 

আত্মপরীক্ষা কন্মের ভিত্তি-_ইহাও একদেশদশিতা-দোষে ছুষ্ট। আত্ম 
পরীক্ষায় আমরা চিন্তার ও ইচ্ছার অধীনতা বোধ করিতে পারি। চিন্তা ও 
ইচ্ছা সর্বাবস্থায় আমাদের অধীন নহে, বরং অনেক ক্ষেত্রে উচ্ছচ্ঘল উধাও হইয়া 
ছুটে, তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার আমাদের থাকে না। বুদ্ধির 
দিকে অতিশয় জোর দেওয়ায় শ্রদ্ধার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। যদিও 
তিনি ভক্তির বিষয় বলিয়াছেন, তথাপি উভয়ের সমতা রক্ষিত হয় নাই। 

মানবের শক্তির সসীমতা তিনি কেবল দেখিয়াছেন। মানুষের অনন্তশক্কি 
তিনি দেখিতে পান নাই। আমার অন্তপ্রত্যঙ্গ চালনা করিতেছি, কিন্তু কি 
প্রকারে ইহা ঘটিতেছে তাহা আমি জানি না__ ইহার সার্থকতা আপাতদৃষ্টিতে 
থাকিলেও বাস্তবিক নাই । 

আমি অস্বপ্রত্যঙ্গা্দির পরিচালনের জ্ঞাতা, কি ভাবে ইহা পরিচালিত 
হইতেছে, তাহাও জানি,শক্তির বিকাশ ও তৎসহকারী চেষ্টা আমি অনুভব করি, 
এমতাবস্থায় কি প্রকারে ইহা হইতেছে তাহা না জানার কোনও হেতু নাই। 

ক্রিয়া জড়-_ইহা! সমীচীন । জীব ও ভগবানের প্রভেদ বিশেষভাবে রক্ষিত 
হইয়াছে। শক্তির তারতম্য--ভগবানের অনন্ত শক্তি ও জীবের স্বল্প শক্তি__ 
এই ভাবটা বিশেষ পরিস্ফুট এ সম্বন্ধে তাহার মত সমীচীন নহে। ভগবানের 
পুর্ণশক্তিই জীবে অভিব্যক্ত, কেবল উপাধির অব্যাপকতার জন্যই খণ্ডিত ভাব । 
পারমাথিক একত্ব অবশ্যই স্বীকার্ধ্য, অন্যথায় তাহার প্রস্তাবিত আত্মনিবেদন 
অসম্ভব হয়। যে বস্তুর সহিত তাদাত্ম সম্বন্ধ নাই, যাহা সমধন্মী নহে, 
তাহাতে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন অসম্ভব। 

ভগবান্‌ মানুষের কাধ্যে হস্তক্ষেপে করেন এই মতও অসমীচীন | 
তিনি সক্রিয় হইলে, তীহাতে বৈষম্য স্থনিশ্চিত। তিনি বৈষম্যযুক্ত হইলে 


৫২৬ কম্মতত্ব 


তাহার নিজের প্রতিজ্ঞার হানি হয়। সমস্ত বৈষম্যের অতীত একত্ব তাহার 
প্রতিজ্ঞাত। 

ইচ্ছা! অন্ত বস্তুকে পরিচালিত বা অন্য বস্তুর উপর কাধ্যকরী হর না 
ইহাও অসঙ্গত। মানবের ইচ্ছার অসীমত্ব আছে। ভগবানের ইচ্ছার সহিত 
মানবের ইচ্ছা মিলিয়া একাকার হইতে পারে । মানবের ইচ্ছার মহিমা যোগের 
প্রমাদে লভ্য। 

ভগবদিচ্ছার উপরে আমরা! সর্বদাই পরতন্ত্র_ইহা অতীব অসঙ্গত। ইহার 
ফলেই মানুষ অপদার্থ হয়। উহাতে ভগবান্কেও ছোট করিয়া ফেলে । আমরা 
ভগবানের আত্মবন্ত। কেবল দাসের ন্যায় তাহার অধীন__ইহা কখনই হইতে 
পারে না। এই পরতন্ততার ফল নির্ভরতা । নির্ভরতা সর্ববদোষের আকর। 
যাহার আত্মনির্ভরতা নাই, সে ভগবানেও নির্ভর করিতে পারে না-ইহা আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি । যদি জীব পরতন্্ হয়, তাহ! হইলে এই স্বাভাবিক পরতন্ত্রত। 
কখনই বিলুপ্ত হইতে পারে না। চিরকালের জন্য জীবের দাসত্ব রহিয়া গেল। 
জীব যে ভগবানের আত্মপ্রতীকের স্ব (an image after Him) তাহাও 
খণ্ডিত হয়। পুরুষকার নামক পদার্থটী একেবারেই তাহার মতে নাই_ইহা! 
অতীব বিসদৃশ ও অস্বাভাবিক । 

আমি কিছুই করিতে পারি না_ইহা অতীব অসঙ্গত মত। আম্ম- 
শক্তির বিকাশ তিনি দেখিতে পান নাই। আত্মশক্তির বিকাশে মানব 
ভগবান্‌ হয়। মানবের শক্তি বিশ্ব অতিক্রম করিয়া ভগবৎশক্তিতে মিলিয়া এক 
হয়। কোনও বিষয় করিতে পারিব ন! বলিয়। ইচ্ছা বা প্রার্থনা করিব না 
ইহারও কোন সার্থকতা নাই। এইরূপ মতবাদের ফল তামদিকতা ৷ মানবীয় 
শক্তি জগতের সমস্ত শক্তির মূলে বর্তমান; কারণ ভগবতশক্তি ও জীবশক্তি 
মূলতঃ একই | তিনি বলিয়াছেন_“আমার কোনও বিষয়ে অধিকার নাই, 
এমন কি আমার উপরেও আমার অধিকার নাই”_এ কথার সহিত তাহার 
ূর্বকথিত আত্মপরীক্ষার সঙ্গতি আছে কি? আত্মপরীক্ষার ফলে আমর! 
জানি আমাদের চিন্তা ও ইচ্ছা আমাদের অধীন। আমার উপরে আমার 
অধিকার না থাকিলে আমার ইচ্ছা ও চিন্তার উপর কর্তৃত্ব থাকে কিরূপে? 
ইহ! অশ্বডিম্বের ন্যায় কাল্পনিক নহে কি? এই অসাম্রস্ত তাহার মতে 
সবিশেষ পরিস্ফুট ; এজন্য বলা চলে যে তাহার মতে সর্বদিকে সঙ্গতি রক্ষিত রর 
হয় নাই। 
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সখের উৎকর্ষণাধন আমার কাধ্য নহে_উহা আমার সাধ্যায়ন্ত নহে 
ইহাও অসঙ্গত। মানব সুখের উৎকর্ষসাধনই লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে । 
স্থখই তাহার আদর্শ । পরিপূর্ণ আনন্দ মানুষ প্রার্থনা করে । সুখের উপরেই 
তাহার জীবনের প্রতিষ্ঠা । "আনন্দে জনম, আনন্দে জীবন, আনন্দে মহামিলনই” 
মানবের আদর্শ। সাধনার ভিতর দিয়াই অবিদ্যার আবরণ বিদূরিত করিয়া 
জীব পূর্ণজ্ঞানে আনন্দস্বরূপে অবস্থান করে। কেবল কর্তব্য সম্পাদন করার 
ভিতরেও লক্ষ্য স্থুথ । এন্দ্িয়িক বা মানসিক সুখ না হইতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণ 
আনন্দ সে প্রার্থনা করে । তবে এই বিষয়টি অতীব সুন্দর যে সুখ আপনা হইতে 
আনিবে; উহা! না চাহিলেও পাওয়া যায়। ন্বখের জন্য ব্যাকুল হওয়া দুঃখ, 
কিন্ত সুখ আদর্শ। সাত্বিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইলে সুখ চাহিতে হয় না, উহা 
আপনা হইতেই আসে, এস্থলে তাহার মতের সহিত আমাদের দেশীয় বৈষ্ণব- 
ভাবের সামপ্রস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। “সখ শুধু পাওয়! যায় সুখ না 
চাহিলে গো।” “মুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি ছুঃখ যায় তার ঠাঞি।” 
“সুখের লাগিয়া এ ঘর বীধিচ্ছ আগুনে পুড়িয়া গেল।” এই ভাবের সহিত 
“দুঃখের কারণ স্থখপিপাসা” ইহার সৌসাদৃশ্ত বিগ্যমান। স্থখলাভের ব্যাকুলতায় 
দুঃখ, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্থখ আপনা হইতে আসে তাহাও ঠিক, 
কিন্তু সুখ আমাদের আদর্শ, সাধনার ফল স্থুখ । সুখের উৎকর্ষসাধন__অর্থা্ 
অনুশীলন আমাদের সাধ্যায়ত্র, এই অংশে তাঁহার মত অতীব অশোভন । 

তাহার মতে দীনতা ধন্মের মৌলিক লক্ষণ। এস্থলে তিনি ডেকার্টের মতের 
বিপরীত। ডেকার্ট মহত্বের উপাসক, ইনি দীনতার পক্ষপাতী । আমর! 
এক্ষেত্রেও তাহার মতের সমীচীনতা দেখিতে পাই না। দীনতা কখনই ধর্ম 
হইতে পারে না। দীনতা হীনতার নামান্তর । দীনতায় মানুষ অপদার্থ হয়, 
ব্যক্তিত্বের প্রসার নিরুদ্ধ হয়, ব্যক্তি খর্বব হইয়া সমাজকে দুর্বল ও অবর্শ্মণ্য 
করিয়া ফেলে । 

বাস্তবিক কন্মক্ষেত্রে তাহার মত গ্রহণযোগ্য নহে। অতিরিক্ত ভাব প্রবণতায় 
এই মত ছুষ্ট। ভাবপ্রবণতায় মানুষ কন্মী হইতে পারে না। কর্ণ্মবিহীন 
জীবনে অলন অবশ ভাব বিশেষ ব্লবান্। এইরূপ মতবাদ আশ্রয় করিলে 
ব্যক্তি ও সমাজ ধ্বংস হয়। এই মতে মানুষকে দুর্বল করে, পরাধীন করে, 
অবশ করে, মন্সথত্ব খর্ব হয়, এক কথায় মানুষ অপদার্থ হয়।* 

* গুলিন্-রচিত গ্রন্থ De Virtute 
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টমাস্‌ হুব্স্‌ ( Thomas Hobbes ) 

হব্স্‌ ইংরাজ দার্শনিক | রাষ্ট্রীয় দর্শনে তিনি লক্কপ্রতিষ্ঠ। জীবের আত্ম- 
রক্ষার চেষ্টাই কর্শের প্রাণ। সমাজে চুক্তির বলেই মান্য পরস্পর মিলিত 
হইয়াছে। সংসারের যুদ্ধেই মানুষের আত্মরক্ষার ভাব জাগ্রত_ইহা মৌলিক 
নহে, মানুষ অভাবের জন্য বিপদ হইতে আত্মরক্ষার্থ ই সমাজবদ্ধ হইয়াছে । 
মান্গষের সমাজবদ্ধ হইবার স্বাভাবিক প্রবণতা প্রাছে_ইহা তিনি স্বীকার করেন 
না। তিনি এই স্বাভাবিকতার বিরোধী ; কারণ অভাব ও ক্ষমতাপ্রিয়ত। 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথাসম্ভব সংগ্রহ করিতে নিয়োজিত করে । এইরূপ করিতে 
গেলে অন্যের সহিত বিরোধ অনিবার্য, কারণ তাহাদেরও অভাব ও ক্ষমতা- 
প্রিয়তা আছে। ভয়েও মান্ষ একে অন্যকে অত্যাচারের কাধে অতিক্রম 
করিতে পারে। যাহাতে অন্তে তাহাকে পরাজিত না করিতে পারে, এই ভাব 
অসভ্য পুর্বপুরুষগণের অন্তরে বিরাঁজিত ছিল। স্থসভ্য মানবও নিরাপদে 
থাকিবাঁর জন্য সর্বদাই এইভাবে ভাবিত। এক রাজ্য অন্য রাজ্য হইতে 
নিরাপদ হইবার জন্য চেষ্টিত। মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা, অর্থাৎ যে অবস্থায় 
মানুষের সামাজিক জীবন ছিল না, পরস্পর যুদ্ধই চলিতেছিল ( A আঃ of 
all against all—bellum omnium countra omnes )| এ অবস্থায় 
ব্যক্তির আবশ্তকতা ও ক্ষমতাই প্রধান মূলমন্ত্র । ক্ষমতা কম হইলে তাহার 
পুরণের জন্য মানুষ কৌশল বা চালাকি (০800178 ) অবলম্বন করে; অবশ্যই 
এ কথার তাৎ্পধ্য ইহা নহে যে সকল লোকই স্বভাবতঃ খারাপ | মানবীয় স্বভাব 
খারাপ নহে, কিন্তু ইহা! হইতেও খারাপ কাধ্যের উৎপত্তি হইতে পারে। 
ভাল লোকের সংখ্যা কম হইলেও ভাল লোকের পক্ষে নিজের রক্ষার জনা, 
খারাপের আক্রমণ হইতে রক্ষ। পাইবার জন্য, সাবধানতার উপায় অবলদ্বন 
আবশ্যক হইত । 

মানুষের স্বভাবে বিচারবুদ্ধি ও মানসিক উত্তেজনা বা বাসনা উভয়ই 
আছে। বিচারবুদ্ধি আছে বলিয়াই মানুষ রক্ষার উপায় খুজিয়া বাহির 
করে; কারণ অন্যথায় পরম্পরের বিরোধে আত্মরক্ষা অসম্ভব হয়। বুদ্ধিতে 
মান্গষ বুঝিতে পারে অমঙ্গল ( Evi! ) সর্বসাধারণ এবং সাধারণ উপায়েই 
অমঙ্গল বিদূরিত হইতে পারে__ইহা হইতেই স্বভাবের প্রথম ও মৌলিক 
নৈতিক নিয়মের (The first and fundamental moral law of 
Nature ) উদ্ভব হয়। শান্তি আবশ্যক । শান্তি না হইলে যুদ্ধই প্রার্থনীয়। 


0 
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তবে একটি বিষয় ঠিক রাখিতে হইবে_-প্রত্যেক বাক্তি তাহার অনিয়ন্ত্রিত 
অধিকার (unconditional right ) পরিত্যাগ করিবে | ন্বাভাবিক অবস্থায় 
এইরূপ অনিয়ন্ত্রিত অধিকার থাকিতে পারে, কিন্তু সমাজে অন্যায়, আত্মরক্ষার 
প্রবৃত্তিতে মানুষ এই ত্যাগের প্রেরণা লাভ করে। এই জন্যই বিশ্বস্ততা 
( fidelity ), রুতজ্ঞতা (gratitude ), শিষ্টাচার (courtesy ), ধৈধ্য 
( forbearance ) এবং ন্তায়পরায়ণত1 (18561০৪) প্রভৃতির আবশ্যকতা | 
অহঙ্কার ও গর্ব দূর করিতে হইবে। যাহা বিভাগ করা যায় না তাহা মিলিয়া 
মিশিয়। ভোগ করিতে হইবে । আভ্যন্তরীণ বিবাদ সালিসিতে নিষ্পত্তি করিতে 
হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিক বৃত্তিগুলিকে অন্দর ও সজীব রাখিতে 
হইবে। তাহার মতে তুমি নিজের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে পছন্দ কর না 

সেইরূপ ব্যবহার তুমি অন্যের প্রতিও করিও না ।* 
যদি কেহ আপত্তি উাপিত করে যে, মানসিক উত্তেজনায় বিচারবুদ্ধি স্থির 
থাকে না, তদুত্তরে তিনি বলিতেছেন__ভয় এবং আশা! (fear and hope ), 
ক্রোধ এবং উচ্চাকাজ্জা ( anger and ambition ), লোভ ও আত্মগরিমাই 
( covetousness and vanity) বিচাঁরবোধের অন্তরায়, কিন্ত মানুষের একটা! 
স্বাভাবিক শান্ত অবস্থা ( sedat॥us animus ) আসে, সেই শান্ত অবস্থায় 
বিচারবুদ্ধির আত্মরক্ষার ব্যাপারে আবশ্ঠকতা প্রতীয়মান হয়। সকল কর্তব্য ও 
ধর্শের উদ্ভব এক নিয়ম হইতে । সেই নিয়ম_-শাস্তিলাভ করিতে হইবে। কর্তব্য 
ও ধৰ্ম্ম সম্পাদন শান্তিলাভের উপায়। অতএব এই স্বাভাবিক নৈতিক নিয়ম 
ভগবানেরই অভিপ্রেত। বিচারবুদ্ধি ভগবদ্দত, তবে এই বিচারবুদ্ধি অমঙ্গল 
ও মঙ্গলের সকল ব্যাপার নির্দেশ করিতে পারে না। সম্পূর্ণ অন্তদৃষ্টি 
( recta 7৭li0 ) এ জগতে আছে, তাহা তিনি স্বীকার করেন না। সকল 
প্রাণীই এক স্থির বস্তুর প্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত এবং যখন বিচারবুদ্ধি পরিষ্কৃত হয়, 
তখন উপায়-বলে লক্ষ্যস্থানে পৌছিতে পারে । তাহার বিচারবুদ্ধির প্রতিষ্টা, 
(ও আধেয়) আত্মরক্ষা এবং তদুপাযন, এবং বিচারবুদ্ধি মানসিক স্থিরত্বের সময়েই 
(sedato animo ) পরিক্কৃত হইতে পারে । এই মানসিক স্থির অবস্থা হইতেই 
কর্মের ও রাজনীতির আরম্ভ । আত্মরক্ষার সহিত যখন মনের স্থিরতা বা 
অচঞ্চলতা। মিলিত হয়, তখনই বিচার ( deliberation ) সম্ভব, এবং মানুষের 


+ Do not that to another which thou wouldst not have done to 
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কার্যের নৈতিক নিয়মগুলির প্রশ্নোত্তর সংসাধিত হইতে পারে । একটা আদর্শ 
থাকা আবশ্যক, কারণ উত্তেজনায়, অদূরদশিতায় এবং অযৌক্তিকতায় বিচারের 
স্থিরতা থাকে না। প্রকৃত বিচারবোধের নিমিত্ত এইগুলিকে দূরে রাখিতে. 
হইবে শাস্তির জন্য যে আদর্শ সঙ্গত ও ত্যাগ আবশ্যক তাহা বিশেষ দৃঢ় : 
ইচ্ছার সাহায্যে স্থির রাখিতে হইবে ; কেবল বাহিরের নিয়ম-কান্তন মানিলেই 
হইল না, এই নিয়মগুলির নিজের জন্য ( for their ০wn 52195) মানিবার 
ইচ্ছা থাকা দরকার । স্বাভাবিক নৈতিক নিয়মেই প্রত্যেক বাক্তিকেই তাহার 
হিতাহিত বুদ্ধির ( ০০০$০1০7০০ ) বিচারশালায় উপস্থিত হইতে হইবে (%% | 
foro conscientiae )| কেবল হিতাহিত বুদ্ধির উপরে নির্ভর করা চলিবে না, 
কিন্তু সর্বসাধারণের প্রমাণস্বরূপ কোনও বস্তু থাকা আবশ্যক, সেই বস্তুর নিকট 
সকলই অবগত হইবে। প্ৰমাণস্বরপ বস্তু অন্য কিছুই নহে_তাহা রাষ্ট্র । 

রাষ্ট্রেও তিনি চুক্তিবাদী । তাহার মতে রাজাই ধর্ম্মের বিধানকর্তা | অন্য 
কোনও ব্যক্তির_যথ! পোপের কোনও প্রাধান্য তীহার মতে নাই । 

হুব্সের মতের সমালোচন|_হব্সের মতের অসঙ্গতি বিশেষ পরিক্ষুট ৷ 
আদর্শ বিশেষ নাই, আত্মরক্ষার চেষ্টা তিনি আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
হিতাহিত জ্ঞানের (০০n5০ien€e) বিচারশালায় সকল কাধ্যের বিচার_ইহাও 
বলিয়াছেন। ইহা অতীব অসম্ভব । যদি আত্মরক্ষার ভাব স্বভাবজাত হয়, এবং 
তাহাই যদি কেবলমাত্র উদেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহার কথিত হিতাহিত বুদ্ধি 
(conscience ) অসম্ভব হইয়া দাড়ায় । তাহার ‘হিতাহিত বৃদ্ধি’ শান্তির 
অবশ্যম্ভাবী অবস্থা রক্ষার জন্যই নিয়োজিত। যাহা শান্তির পক্ষপাতী, 
তাহাই তাহার বিবেক। আত্মরক্ষা করিতে হইলে যুদ্ধেরও আবশ্যকতা, 
বিনাশের আবশ্যকতা বিদ্যমান, এমতাবস্থায় তাহার মতের সঙ্গতি রক্ষিত 
হয় নাই। 

শান্তি অসম্ভব হইলে যুদ্ধ, এই মত সৰ্বতোভাবে সমীচীন নহে। বাস্তবিক 
শান্তির জন্য যুদ্ধ, শান্তিস্থাপনই উদ্দেশ্য । যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ নহে, সংহারের মূলেও 
শান্তি। তাহার মতে অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে পারে । মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থ- 
ত্যাগ করিবে, তাহ! হইলে যুদ্ধ কমিয়! যাইবে। স্বার্থত্যাঁগের কারণ আত্মরক্ষার 
বুদ্ধি, ইহাও অতীব অসমীচীন। আত্মরক্ষার জন্য মানুষ স্বার্থপরই হয়, কখনও 
্বার্থত্যাগ করিতে পারে না। “চাচা আপন বীচা”__এই ভাব আত্মরক্ষার বুদ্ধির 
ফল । যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির পক্ষে আত্মরক্ষার চেষ্টা প্রশংসনীয় নহে। সময়বিশেষে 
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আত্মরক্ষার ভাব সমীচীন ও শোভন হইলেও সর্বাবস্থায় নহে । পরার্থ জীবনের 
মূল্য তাহার মতে নাই বলিলেই চলে। যাহা আছে তাহাও চুক্তির উপর 
প্রতিষ্টিত। সাত্বিক ভাব তাঁহার মতে আদপেই স্থান পায় নাই। চুক্তিবাদে 
মানুষের জীবন বৃদ্ধি পাইতে পারে না । স্বার্থপরতায় মানব অপদার্থ হয় 
চুক্তিবাদে লোক প্রতারক হয়। স্বাভাবিকতা৷ অস্বীকার করায় তাহার মত 
কর্মক্ষেত্রে একান্ত হেয়। তাহার মতে বর্মকূশলতা! বৃদ্ধি পাইলেও জীবনের 
প্রকৃত বিকাশ হইতে পারে না। আদর্শের সহিত কর্মের যোগ না থাকাতে 
ব্যক্তির ও সমাজের উন্নতি অসম্ভব হয়। 

অভাববুদ্ধি ও ক্ষমতাপ্ৰিয়ত| সমাজশৃঙ্খলার জননী-_ইহাঁও অতীব অসঙ্গত । 
স্বাভাবিক শঙ্খলাবৌধ মানবের কতকটা পরিমাণে আছে। শৃঙ্খলাবোধের জন্য 
মানব সঙ্ঘবদ্ধ হয়। ক্ষমতাপ্রিয়তা সর্ধবনাশের কারণ । ইহাতে শৃঙ্খলা থাকে 
না, সমাজ বিশৃঙ্খল হয় । 

মানব স্বভাবতঃ খারাপ নহে, কিন্তু ভাল হইতে খারাপের উৎপত্তি হইতে 
পারে__এই মতও অতীর হেয় । মানরের খারাপ স্বভাবও প্রাকৃতিক । ভাল 
ও প্রাকৃতিক চিত্ত উভয়তোবাহিনী-_পাপবহা। ও কল্যাণবহা; বিশেষতঃ ভাল 
হইতে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত খারাপের উৎপত্তি অসম্ভব | যাহা সাংসিদ্ধিক, যাহা! 
স্বাভাবিক, যাহা সহজ, তাহার বিচ্যুতি হয় না। ভাল হইতে মন্দের উৎপত্তি 
অসম্ভব । মানবের চিত্তক্ষেত্রে ভাল ও মন্দ উভয় বীজই আছে । যে সকল 
ধর্মের লক্ষণ তিনি সামাজিক হিসাবে নির্ণর করিয়াছেন তাহাতে অহিংসা, 
সন্তোষ, সরলতা, দয়! প্রভৃতির স্থান নাই। ইহাতেও মানুষ পূর্ণতা লাভ করিতে 
পারে না; সমাজের জন্য যে ত্যাগম্বীকার তাহাও সম্ভব হয় না। তাহার 
মতে বাক্তি বাঁ সমাজ কাহারও মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। এ প্রসঙ্গে 
তাহার মত অতীব হেয়। 

তাহার বিচারবুদ্ধি অবশুই রাজসিক বুদ্ধি। উহাতে স্থিরতা দেখা যায় না। 
তিনি অন্তদষ্টি মানেন না। এক্ষেত্রেও তিনি ভ্রান্ত ও স্থুলদর্শী। মানবের 
সাত্বিক বুদ্ধির উদয় হয়। তিনি যে মনের প্রশান্ত অবস্থার কথা বলিয়াছেন, তাহা 
হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মানবের চিত্ত শান্ত হইলে অন্তষ্টি ফুটিয়া উঠে। 
একেবারে অন্তদৃষ্টি নাই, একথা অতীব অসমীচীন। নিজের চিত্তের চঞ্চলতায় 
তিনি বস্তনির্দেশ করিতে পারেন নাই। আত্মরক্ষার বুদ্ধির সহিত মানসিক 
অচঞ্চলতা মিলিত হইতে পারে কি? যে ব্যক্তি তাহার শরীররক্ষার জন্য 
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ব্যস্ত, তাহার মনের চাঞ্চল্য অবশ্থন্তাবী। যে ব্যক্তি নিজের শরীরের জন্য 
ব্যাকুল, তাহার পক্ষে অচাঞ্চল্য অসম্ভব । আত্মরক্ষার অভ্যন্তরে শরীররক্ষা 
অবশ্যই আছে। শরীররক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমধিক বোধ হইলে হিতাহিত 
জ্ঞান থাকিতে পারে না । সমালোচনার প্রথম অংশে তাহার মতের অসঙ্গতি 
দেখান হইয়াছে। বাস্তবিক অনেক ক্ষেত্রেই তিনি স্থুলদর্ণিতা ও অস্বাভাবিকতার 
পরিচয় দিয়াছেন । একদিকে হিতাহিত জ্ঞান প্রমাণ । ইহা! ব্যক্তিগত দিক্‌। 
পক্ষান্তরে, বস্তুগত দিকে রাষ্ট্রীয় অন্গশাসন ও নিয়ম প্রমাণ । এক্ষেত্রেও সামগ্রন্ত 
রক্ষিত হয় নাই। আইন মানা ও আইন মানিতে ইচ্ছুক থাক উভয়ই তাহার 
প্রার্থনীয়। এ সম্বন্ধে আমর! বলিব__কেবল রাষ্ট্রীয় আইন মানিলে অথবা 
মানিতে ইচ্ছুক বা অভিলাষী থাকিলেই চলিতে পারে ন|; বিশেষরূপে আইনের 
প্রতি ভক্তি থাকা আবশ্যক ও কর্তব্যবোধে উহা! প্ৰতিপালিত হওয়া দরকার । 
আইন মানিবার ইচ্ছার মূলে শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি না থাকিলে সেই ইচ্ছার কোনও 
মহিমা নাই। ইচ্ছা শদ্ধাপুত না হইলে সেরূপ ইচ্ছায় লোকের কোনও বিশেষ 
উপকার হইতে পারে না। বুদ্ধির সহযোগে ইচ্ছ| সংযত না হইলে, কেবল 
আইন মানিতে গিয়! নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ রুদ্ধ হইতে পারে। ধর্মের 
বিধান মান্য করিতে উহার পশ্চাতে ভালবাস! বা শ্রদ্ধা বর্তমান থাকে এবং 
কর্তব্যবোধে এ বিধান মান! হয়। শাস্ীয় প্রমাণের অন্তরে রাষ্ট্রীয় নিয়ম অন্পপ্রবিষ্ট 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। রীতিনীতি, রাষ্ট্রীয় নিয়ম, জাতীয় অনুশাসন, সকলেরই 
প্রামাণ্য আছে। আমাদের শাস্ত্রীয় প্রমাণের অন্তরেই সকল প্রামাণ্য । 
কিন্তু গুরু-লঘু নির্দেশও শাস্ত-দাহায্যে করিতে হইবে । নিজের বুদ্ধি ও শ্রদ্ধার 
মিলনে গুরুর উপদেশে অন্ুভূতির ফলে নির্দেশ সম্ভব । রাজার নিগ্রহ 
(অনুশাসন ) ব্যক্তিত্বের ও সমাজের বিরোধী হইলে তাহা গ্রাহ হইতে 
পারে না। 

রাষ্ট্রীয় নিয়মও ধন্ধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া! আবশ্যক । ইংরাজী ভাষায় 
যাহাকে ethical basis বা নীতির ভিত্তি বলে, তাহাঁও অন্ততঃ থাকা 
দরকার। কেবল শাস্ত্রীয় গ্রমাণই প্রমাণরূপে গ্রাহ হইতে পারে না। শাস্রীয় 
প্রমাণ সর্বশ্রেঞ্ঠ, তদ্বিযয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। নিজের অন্থভূতিরও 
আবশ্যক, গুরুরও প্রয়োজনীয়তা সমধিক, তাই প্রমাণের প্রসঙ্গে আমর! শাস্ত্র, 
গুরু ও অনুভূতিকে প্রমাণন্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি; অতএব এক্ষেত্রেও তাহার মত 
সর্বাংশে সঙ্গত নহে । 
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রাজা ধর্মের বিধানকর্ভা__ইহাও অতীব অসমীচীন। রাজা ধর্ম্মের বাহিরের 
অন্্ানগুলি যাহাতে রক্ষিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন। যে স্থলে 
শারীরিক প্রভাবের আবশ্যকতা সে স্থলে রাজার অধিকার, কিন্তু ধর্মের বিধান 
তাহার হস্তে কখনই ন্যস্ত হইতে পারে না। রাজার হাতে ধর্মের বিধান ন্যস্ত 
হইলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হয়। ধর্ম, ধর্ম না হইয়া বিনাশের কারণ হয়। 
গানক ব্যক্তিরই ধর্মের বিধানকর্তী হওয়া সমীচীন । ধর্্মের শারীরিক অংশ রাজী 
রক্ষা করিবেন, কিন্তু ধর্মের প্রাণরক্ষ। করিবে ধাস্মিক। এইরূপ হইলেই 
ব্যক্তির ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে তাহার মত হের! 
এই মতে উপকারিতা নাই, উপযোগিতাও নাই; অতএব কর্মক্ষেত্রে ইহা 
গ্ৰাহ হইতে পারে না। আদর্শের হিসাবেও ইহাতে বিশেষত্ব কিছুই নাই। 
ইহাতে কথক্চিৎ পরিমাণে কর্শ্বকুশলতার বৃদ্ধি পাইতে পারে, এই মাত্র। ইহা 
ব্যক্তির আত্মজ্ঞানের পক্ষে অন্তরায় ভিন্ন উপকারী নহে, সমাজেরও প্রকৃত 
কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না । 

তাহার অন্ুশাসনবাক্টি সম্বন্ধেও আলোচনা আবশ্যক । “তুমি নিজের 
প্রতি যাহা করিতে ইচ্ছুক নহ, অন্যের প্রতি সেরপ ব্যবহার করিও না” 
বাস্তবিক এই অনুশাসনের দার্শনিক মূল্য নাই। আমার প্রতি যাহা করিতে 
আমি ইচ্ছুক নহি, তাহাও আমি পুত্ৰ বা শিষ্যের শিক্ষার জন্য তাহাদের প্রতি 
করিতে বান্ত হই। পিতা জঘন্য চরিত্রের হইলেও অনেক ক্ষেত্রে পুত্রকে 
সচ্চরিত্র দেখিতে ইচ্ছা করে। নিজের প্রতি সে যেরূপ ব্যবহার করে অথবা 
করিতে চাহে না, অবশ্যই পুত্রের প্রতি অন্যরপ করে ও তাহা সঙ্গত। যদি 
বল নিজে যেরূপ ব্যবহার পাইতে চাই না, সেইরূপ ব্যবহার অন্যকেও করিব না 
_ ইহাতেও দোষ আছে। ইহাতে ক্ষমার অবসর আদপেই থাকে না” 
বিশেষত: ইহাতে আদর্শ অতীব নিয় হইয়া গড়ে পরের নিকট ভাল ব্যবহার 
পাইব বলিয়াই, নিজে ভাল ব্যবহার চাই বলিগাই ভাল ব্যবহার করিব, ইহা 
স্গীর্তা। নিজের নিজস্ব ভাবে প্রণোদিত হইয়া, ত্যাগের মহিমায়, আস্তরিক 
আদর্শে ভাল ব্যবহার মানুষ করিতে পারে ও করে আদানপ্রদানের হিসাব সে 
রাখে না; অতএব এ ক্ষেত্রে তাহার মতের অন্থমোদন করিতে পারা বায় ন !* 


সগ্রন্থেতিবৃত্ত 
1. Leviathan 3. De Homine 
2. De Corpore 4. DeCive 


5. Elements of Law 


৫৩৪ কৰ্ম্মতত্ত 
স্পাইনোজ। ( Benedict Spinoza ) 


তিনি একটি পদার্থ (5Uubঃtance ) স্বীকার করিয়াছেন। ভগবান্‌, প্ররূতি 

(nature ) এবং পদার্থ একই বস্তু, অর্থাৎ অভিন্ন। পদার্থ সম্বন্ধে তাহার সংজ্ঞা 
এইরূপ = “That which is in itself and is conceived by itself, 
that is, whose concept needs not the concept of another 
thing for it to be formed from.” 
_াহা নিজেতে অবস্থিত, নিজের জ্ঞানে প্রকাশিত অর্থাৎ যাহা নিজের 
মহিমায় অবস্থিত ও স্বপ্রকীশ, তাহাই পদার্থ। যাহার ধারণার জন্য অন্য 
বস্তুর ধারণার আবশ্যকতা নাই, অর্থাৎ যাহা নিত্যসিদ্ধ, তাহাই পদার্থ । তাহার 
ভগবানের ধারণা ও প্রকৃতির ধারণা, পদার্থের ধারণার সহিত অভিন্ন। অসীম 
অনন্ত স্বভাব যাহা অনন্তগুণে আপনাকে প্রকাশিত করে, সেই পদার্থই ভগবান্‌। 
পদার্থ সম্বন্ধে যে সকল লক্ষণ লক্ষিত হইতে পারে, ভগবান্কেও সেই সকল 
লক্ষণে লক্ষিত করা যাইতে পারে ; অতএব সমস্ত বন্তই ভগবানে অবস্থিত 
অৰ্থাৎ যাহ! আছে, তাহার সত ভগবানে এবং যাহা ভগবানের বাহিরে অর্থাৎ 
ভগবানে নাই, তাহার সত্তাও নাই, জ্ঞানগম্যও হইতে পারে না। তাই তিনি 
বলিয়াছেন__আমীর ভগবান্‌ ও প্ররুতি সম্বন্ধে একটা মত আছে, সে মত 
বর্তমান খুষ্টানদিগের সম্মত মত হইতে ভিন্ন। আমার মতে ভগবান্‌ সকল 
বস্তুর আভ্যন্তরীণ কারণ, বাহিরের কারণ নহেন অর্থাৎ সেন্ট পলের মত আমি 
বলি__সকল বস্তই ভগবানে অবস্থিত ও তাহাতেই জীবন । 

“[ have an opinion about God and Nature which is 
different from that commonly held by modern Christians. 
I hold that God is the internal, not the external cause of 
all things. That is, I hold, with St. Paul, that all things live 
and move in God” (Prop XV). 

অতএব জড় ( matter ) এবং মন (mind) উভয়ই ভগবানের গুণ 
( attribute) অর্থাৎ বিস্তৃতি (extensi0n) এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান (cons- 
Ci০Uu$n৫53) উভয়ই ভগবদ্গুণ। এই উভয় গুণে ভগবদতিরিক্ত কোনও 
বস্তুর সত্তা নির্দেশ করে না। কোনও বিশেষ বস্তু অথব| প্রকারের নানাত্ব 
(phenomena—modi) ভগবানের বাহিরে কিছুই নাই। ভগবানের 
ভিতরেও নানাত্ব অথবা বিরোধ থাকিতে পারে না। ভিতরেও নাই, বাহিরেও 
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নাই । ভগবানে সম্ভাবনা ও বাস্তবত্বের (possibility and reality ) কোনও 
পৃথকৃত্ব নাই ; কোনও পাথিব বিভিন্নতাও নাই । ভগবান্‌ হইতে যাহা উদ্ভৃত 
হয়, তাহা চিরস্থির অবশ্যসাবিতার (eternal 1160555105 ) বশেই উদ্ভূত 
হয়। এই অবশ্যস্তাবিতাই ভগবানের স্বভাব, এই স্বভাবেই তিনি স্বাধীন ৷ 

যখন ভগবান্কে বস্তুর কারণ বল৷ হয়, তখন স্মরণ রাখিতে হইবে কাৰ্য্য, 
ও কারণ বিভিন্ন বস্তু নহে, কিন্তু কার্য্য কারণের স্বভাবের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি 
মাত্র। ভগবানের কাধ্য ভগবান্‌ হইতে পৃথক্‌ নহে মানবীয় কার্য যেমন 
মানব হইতে পৃথক্‌ নহে, ভগবান্‌ নিজের যেরূপ কারণ, বস্তুরও সেইরূপ কারণ, 
অর্থাৎ ভগবান্‌ উপাদান কারণ । তিনি বিশ্বান্গ কারণ (immanent ), 
কিন্ত বিশ্বাতীগ (transcendent) কারণ নহেন। তাহার কাধ্য তাহাতে 
অবস্থিত এবং তিনিও তাহার কাধ্যে অবস্থিত (His ০: remain in Him 
and He in His works), তাহার স্বভাবের বৃত্তনেমি ( circumference ) 
তিনি অতিক্রম করেন ন|। - আমরা! অবশ্যই ভগবান্‌ হইতে কার্ধ্যের নানাত্ধ, 
প্রকারের নানাত্ব (7911) পুথগ্রূপে নির্দেশ করিব। প্রকার বা কাধ্যের 
নানাত্র উৎপত্তির ফল উৎপাদিত প্ররূতি ( natura naturata) এবং 
ভগবানই প্রকৃতি (a৫) । তিনিই উৎপাদক (natura naturans ), 
কিন্ত বাহিরের কোনও স্বতন্রত (separation ) নাই, প্রত্যেক বিশেষ কাধ্য 
এক অনন্ত বস্তুর সীমাবদ্ধ আরুতিমাত্র। পদার্থের অন্ান্ত আকারত্যাগে 
নিবেধমুখেই বিশেষ কার্যের উৎপত্তি ( arising through a negation 
through the renunciation of all other forms under which 
substance 0ccurs)| প্রত্যেক বিশেষ নিদ্দেশই নিষেধমুখীন (Every 
particular determination 15:835588808)1 তাহার মতে 
বোধ ও ইচ্ছা! (understanding and will) ভগবানে আরোপিত হইতে 
পারে না; কারণ বোধের মূলে অভিজ্ঞত| থাক! আবশ্যক, এবং ইচ্ছার মূলে 
লন্বব্য বস্তু থাকা চাই । ভগবানের জ্ঞান সাহার অভিজ্ঞতার ফল এবং তিনি 
অনাপ্তকাম ইহা স্বীকার করিলে ভগবানের পূর্ণতা বিনষ্ট হয়। তাই তিনি 
চতুর্থ অধ্যায় সপ্চদশ প্রতিজ্ঞায় বলিতেছেন--49০৫ acts merely according 
to His own laws, and is compelled by no one” (Prop XVID. 
ভগবান্‌ নিজের স্বাভাবিক নিয়মে কাধ্য করেন, কাহারও বশে নহে। 
এই প্রতিজ্ঞার করোলারির (০০৮০!) উপর তিনি যে নোট লিখিয়াছেন, 


৫৩৬ কম্মতত্ 


তাহাতৈ লিখিতেছেন--“4 thing that is the cause of the essence 
and existence of any effect must differ from that effect 
both in respect to its essence and in respect to its 
existence. Now the intellect of God is the cause of the 
essence and existence of our intellect : and therefore God’s 
intellect, in so far as it can be conceived to form part of 
his essence, differs from our intellect both in respect to its 
essence and in respect to its existence, nor in any other 
thing save name can agree with it.” 
_যে বস্তু কোনও বস্তুর (কাধ্যের ) সারতা ও সত্তার (essence and 
existence ) কারণ, সেই বস্ত সারত ও সত্তা অংশে কার্য্যবস্ত হইতে অবশ্যই 
পৃথক্‌ হইবে । ভগবানের জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের সারতা ও সত্তার কারণ; 
অতএব ভগবানের জ্ঞান তাহার সারতার (০5502) হিসাবে আমাদের 
সারত! ও সত্তার অংশে অবশ্যই পৃথকৃ। কেবল নামে মিল আছে, অন্য 
কোনও প্রকারের মিল নাই_-অবশ্যই ইচ্ছা সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য । 

তাহার মতে অনন্তের দৃষ্টিতে সকল সমস্যা অন্তহিত হ্য়। ভালমন্দের 
বিচার পাখিব সম্পর্কেই সম্তব। যে স্থলে উৎপত্তি ও উন্নতি, পরিবর্তন ও 
বিরোধ আছে, যে স্থলে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা যায়, এবং লক্ষ্য পছন্দ করা 
যায়, সেই স্থলে কর্শ্মবিজ্ঞানের আবশ্যকতা । তাই তিনি বলিতেছেন__“ভাল- 
মন্দের বিচার তুলনার উপরে নির্ভর করে” ( Judgements on good and 
evil rest on comparison )| তবে ভালমন্দ ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। 
তিনি বলিতেছেন—“For although human bodies agree in many 
points, yet in many others they differ, and that which seems 
to one good may yet to another seem evil; to one order, 
yet to another confusion 7 to one pleasing, yet to another 
displeasing.” —যদিও মানুষের শারীরিক এক্য অনেকাংশে আছে, তথাপি 
তাহার! অনেকাংশে বিভিন্ন। একের নিকট যাহা ভাল, অন্যের নিকট তাহা 
মন্দ বলিয়া বোধ হইতে পারে । একের নিকট যাহা শৃঙ্খলা অন্যের নিকট 
তাহা বিশৃঙ্খলা । একের নিকট যাহা মনোজ্ঞ অন্যের নিকট তাহা অসন্তোষকর ৷ 
তাই নিমের প্রবাদবাকাগুলিই সত্য_As many minds as men—যত 
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মানুষ তত মন ৷ Each is wise in his own manner—নিজের রকমে 
সকলেই বিজ্ঞ । “As tastes differ so do [21005 রুচির বিভিন্নতায় 
মনের বিভিন্নতাঁ। ভাল ও মন্দের তিনি সংজ্ঞাও নির্দেশ করিয়াছেন। “By 
good (bonum) I understand that which we certainly 
know to be useful to ০॥15.”_ তাহাই ভাল বলিয়া মনে করি যাহা 
আমাদের পক্ষে উপযোগী এবং “But by bad (malum ) I understand 
that which we certainly know will prevent us from partaking 
any 6000.”_মন্দ তাহাকে বলি যাহা আমরা নিশ্চিত জানি, আমাদিগের 
মঙ্গল-প্রান্তির অন্তরায় । 5i॥০2-র মতেও আত্মরক্ষার চেষ্টাই সর্ববকর্প্মের 
প্রবর্তক । তিনি বলিতেছেন_“N০ virtue can be conceived as 
prior to this virtue of endeavouring to preserve oneself” 
( Ethica, Bk IV Prop সয়া) এআত্মরক্ষার চেষ্টা হইতে কোনও বর্্মকেই 
পুর্বে গ্রহণ কর! যাইতে পারে না।” আত্মরক্ষার জন্তই আমাদের বাসনা 
ও মনোৰেগ যাহাতে আমাদিগকে বিচলিত না করিতে পারে_এই ভাব 
জাগিয়া উঠিবে। মাঠ গ্ররুতির অংশ, মান্য পরভন্ত্র। লক্ষ্য নাই, কোন 
প্রকার দিঙনির্ণর নাই, মানুষ সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে 
থাকে । আমরা স্বাভাবিকভাবেই আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হই॥ সম্পূর্ণরূপে 
আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্যই আমর! উন্মুখ হই। মৌলিক ধর্মের লক্ষণ মানসিক 
সবলত (strength of mind—fortitude )। মানসিক সবলতা প্রকৃত- 
প্রস্তাবে আভ্যন্তরীণ শক্তি যাহাতে মানুষ স্বাধীন হয়। : 97006 বা ধর্ম্মের 
লক্ষণও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন “Virtue 15 the essence or nature 
of man in so far as it has the power of effecting certain 
things which can be understood through the laws of its 
nature alone.” 

_ ধর্ম মানুষের স্বভাব বা সার বস্তু যাহার কতগুলি বিষয় সম্পাদন করিবার 
ক্ষমতা বা শক্তি আছে, যাহ! কেবলমাত্ৰ শক্তির স্বভাব হইতেই ।পরিক্গাত 
হওয়া যাইতে পারে। এই চরিত্রবল লাভ করিতে মান্গষের পরিষ্কাররূপে জানিয়া 
রাখা উচিত-_কোনও উত্তেজন! ও কোনও বাসনা প্রবলতর ইচ্ছা ও বাসনা 
ভিন্ন দমিত হইতে পারে না। যাহা আদর্শের নিকট উপস্থিত করে, তাহাই 
মঙ্গল, যাহা অন্তরায় তাহা অমঙ্গল, মানব কেবল আত্মনির্তরতায় (self-help) 
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পরিপূর্ণ সবলতা ও মানসিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না। মানুষের 
সমস্ত বাহিরের জীবনে শুঙ্খল৷ ও সাবধানতা আবশ্যক | বিশেষতঃ প্রকৃত 
জ্ঞানের উন্মোষে ইহা অতীব আবশ্যকীয় । এই স্থিরতা ও শৃঙ্খলা সমস্ত 
চেষ্টার সংযোগ-ফল। মানুষও যাহাতে সাধারণের মঙ্গল হয়, তাহাতেই 
সম্মিলিতভাবে আত্মনিয়োগ করে । কেবল স্বার্থের জন্য যে সকল বৃত্তির উদয় 
হয় তাহাতে কেবল পরম্পর বিরোধের স্থষ্টি করে। মানুষ যত মানপি 
স্বাধীনতার ও সরলতার পথে অগ্রসর হইবে ততই বিরোধ মিটিয়! যাইবে এবং 
মিলিয়া মিশিয়া কাৰ্য্য করিতে পারিবে ; কারণ একই লক্ষ্যের প্রতি তাহার! 
আগ্ৰহান্বিত হইবে । মানুষের পক্ষে মানুষ হইতে উপযোগী অন্য কিছুই নাই ৷ 
যেহেতু মানুষ সাধারণ মঙ্গল কামনা করে, সেজন্য তাহাদের এক মন এক প্রাণ 
হওয়া সমীচীন। যাহারা প্ররুত লাভ প্রার্থনা করে, তাহার! প্রক্ৃতপ্রস্তাবে 
নিজের স্বার্থের জন্য কিছুই চাহে না, যাহাতে অন্যের মঙ্গল সাধিত না 
হইবে অর্থাৎ অন্যের মঙ্গলের সহিত তাহাদের মঙ্গল বিজড়িত । এই জন্যই 
মানুষ ব্যবহারে বিশ্বাসী, ন্যায়পরায়ণ ও মহৎ হয়। কেবল মানসিক 
সবলতাই (৫nim০5৷৫৭5) ধৰ্ম্ম হইবে না, সবলতাঁর ব্যক্তির বিকাশ হইতে 
পারে, সঙ্গে সঙ্গে ব্দান্যতা বা মহত্বের (generosity —generositas) 
একান্ত আবশ্যক ; কারণ মানুষ প্রত্যেকে পরস্পর সাহাষ্য করিতে ইচ্ছুক 
এবং ইহাতেই বন্ধুতার প্রসার হয়। 

তাহার মতে হষ (1০) সকল অবস্থায়ই ভাল এবং দুঃখ সকল অবস্থায়ই 
মন্দ। তাহার মতে রোষমিশ্রিত ম্বণা (১4০), ভয় (8521), অবজ্ঞা (con- 
tempt), রুপা (Pity), অন্তুতাপ (repentance) এবং দীনতা (humility) 
অমঙ্গলের নিদান, যেহেতু এইগুলিতে মানুষের সুখ লাভ হয় না। হয পূর্ণতার 
পথে লইয়া যায়। দুঃখ নিম্নের পথে লইয়া যায়। যাহারা জ্ঞানে স্বাধীন, 
তাহারা জ্ঞানের প্রভাবে প্রভাবাস্বিত হইয়া নিজের ও পরের জীবনের 
বাস্তব উন্নতির দিকে বিশেষ নজর রাখে । তাই তিনি বলিয়াছেন “He 
thinks of nothing less than of death, and his wisdom is not a 
meditation upon death but upon life (meditatio vitae)” |-— জ্ঞানী 
মৃত্যুকে অকিঞ্চিৎকর মনে করে। জ্ঞানীর জ্ঞান মৃত্যুর ধ্যানে পধ্যবসিত নহে। 
জ্ঞানী জীবনের ধ্যানে নিয়োজিত। জ্ঞানী মহত্ব ও ভালবাসা দিয়। অন্ের দ্রণা, 
ক্রোধ ও অবজ্ঞ। প্রশমিত করে। তিনি বলিতেছেন_“Minds are 
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conquered not by arms, but by love and magnanimity 
(72744, ঘা, £4) অসি দিয়! হৃদয় জয় হয় না। প্ৰেম ও মহত্বেই হৃদয় জয় 
সম্ভব । স্বণার পরিবর্তে দবণায় মান্গষের জীবন দুঃসহ হয়, কিন্তু ঘ্বণা ভালবাসার 
দ্বারা পরাজিত হইলে, পরাজিত ব্যক্তি আনন্দে আত্মদান করে, দবলতার 
অভাবে নহে, পরন্ত সবলতার বৃদ্ধিই তাহার হেতু । মাম্থষের মানসিক 
সবলতার অন্য কোনও উপায়ে বিকাশ হইতে পারে না। কেবল পরের জীবন 
যাহাতে স্বাধীন জ্ঞানে অগ্রসর হয়, সেই শিক্ষাপ্রদানেই বিকাশ সম্ভব। 

তাহার মতে মানুষের প্রকৃত স্বভাব ‘জ্ঞান’ । জ্ঞানের যতই বিকাশ হয় 
মানুষের স্বভাবও ততই প্রকট হইতে থাকে । ইহাতে আত্মকর্তব্যেরও প্রসার 
হয়। প্রত আত্মরক্ষার ভাব জ্ঞানের বিকাশে পর্যবসিত হয়। আত্মরক্ষার 
চেষ্টা ও জ্ঞান উভয়ই ধর্মের ভিত্তি। মনোবেগ ও. বাসনা জ্ঞানে 
বিদূরিত হয়। যতই আমর! আমাদিগকে জানিতে পারি এবং বুঝিতে পারি 
_-আামাদের কার্যাবলী অনন্ত শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, ভগবানই নিয়ন্তা, 
তিনি অন্তৰ্য্যামী, তিনি সৰ্ব্বব্যাপী, ততই আমরা আমাদিগকে একক, স্বতন্ত্র 
(is0lated), দুর্বল ও শক্তিহীন (10:60) বলিয়া মনে করিতে পারি না, 
ভগবানের অন্তর্ভূক্ত হই ও তাঁহার সহিত অভিন্ন হই (identical with 
Him)। এই চিন্তায় আমরা সুখ অনুভব করি, কারণ ইহা আমাদের মানসিক 
চেষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল এবং ভগবদ্‌-জ্ঞান-জনিত আনন্দে আমর! ভরপুর হ্ই। 
ইহাতেই ভগবানে জ্ঞানপুর্ণ ভালবাসার (intellectual love of God— 
amor intellectualis dei) উদ্ভব হয়। এই প্রেমের ফলেই আমরা 
শাস্তিলাভ করি। ভগবান্‌ আর বাহিরের বস্তু বলিয়া বোধ হন না। আমাদের 
অন্তস্তলের শক্তি সর্কব্যাগী অসীম শক্তির অংশ মাত্র এবং আমাদের ভালবাসা 
ভগবানের অনন্ত আত্মগ্রীতির সহিত অভিন্ন হইয়| যায় (০৩: love t০- God 
becomes identical with the infinite love with which God 
loves Himself) । ভগবানের জীবের প্রতি প্রেম এবং মানুষের ভগবৎ- 
প্রেম একই বস্তু (15 one and the 5am2)। আমরা আমাদিগকে এবং 
সকল বস্তুকে অনস্তের দৃষ্টিতে দেখি (We see ourselves and all things 
under the form of eternity) | অখণ্ড বস্তুর দৃষ্টিতে ভালমন্দের দ্বন্দ নিবৃত্ত 
হয়; সকল বিরোধ, সকল বিসম্বাদ বিদুরিত হয়; সকল আদান-প্রদান 
(₹৭18007) পরিসমাপ্ত হয়। ভগবৎপ্রেম বিকার ও বিরোধের অতীত 
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(exalted above all becoming and 00093101097); ভগবতপ্রেমে 
(intellectual love 0 God)— ভগবানের সহিত অভিন্নতায় আমাদের 
প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত হই। ইহা কালের অধীন নহে, অনন্ত জ্ঞানের 
(intellectus infinitus) অংশমাত্র ; ভগবদ্জ্ঞানের অংশস্বরূপ (idea die) | 
ইহা নিত্যস্থির_যদিও ব্যক্তিগত মানসিক কাধ্য উদিত হইতেছে, অন্ত 
যাইতেছে । জড়ের পরিরক্ষণ শক্তি নিত্য প্রবাহের ন্যায় চলিয়াছে, অথব। 
ভগবানের কাধ্যরূপে অমর । এই অমরত্ব নিরন্তর (continu০Us) নহে, কিন্ত 
চিরন্তন (eternal persistence), পাথিব সন্গদ্ধের কোনও অর্থ এস্থলে নাই। 
তাহার মতে শান্তি (১1593০01993) ধন্মের পুরস্কার নহে, কিন্তু ইহা! ধশ্ধের 
সহিত অভিন্ন; কারণ যখন আমরা আমাদের মানসিক সর্বোচ্চ চেষ্টার ফলে 
স্থখ অনুভব করিতে পারি, তখনই আমরা আমাদের বাসনাগুলিকে পরাজিত 
করিতে সমর্থ হই ; কিন্তু শান্তিলাভ ও যুদ্ধের আবশ্তকত| বিশেষ আঁছে। 
স্পাইনোজার মতের সমালোচন_স্পাইনোজার মতকে ভক্তিবাদ 
বলিতে পারা যায়, বাস্তবিক তাহার মত অতীব মনোজ্ঞ। শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির 
মিলন তাহাতে অনেকট। পরিমাণে সংসাধিত হইয়াছে। তাহার গ্রন্থথানি 
(87754) পড়িলে হৃদয় ধর্মভাবে পুত হয়। বিশিষ্টাদ্ৈতবাদী শ্রীরামান্গজের 
সহিত তাহার মতের সামগ্রস্ত দেখিতে পাই । শ্রীরামান্জের চিৎ, অচিৎ ও 
ঈশ্বর_এই তিনই মন্‌ (217), জড় (080062) ও ভগবান্‌ (9০9৫) এই তিনের 
তুল্য। তাহার মতে ভগবান্‌ ভিন্ন অচিৎ বস্তু অনিত্য। ভগবানের সতায়ই 
জগতের সত্তা। ভগবান্ই জগতে পরিব্যাপ্ত। জীবও ভগবানের সন্বন্ধও অভিন্ন, 
তবে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই, স্বগতভেদ আছে । 5pPin০=aর মতেও 
অভিন্নতা। বিজাতীয় ভেদ তাহার মতেও নাই। জীবের শক্তি ভগবানের 
শক্তি হইতে পৃথক্‌, তাহাও উভয়ের মতেই আছে, তবে রামান্জ ভগবানের 
শক্তির ও জীবশক্তির পরিমাণগত ও গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেন । Spin০za 
বস্তুগত (essence and existence) পৃথকৃত্ব স্বীকার করেন। উভয়ের মৃতেই 
ঈশ্বর সগ্তণ। ভগবানের নিজ আত্মীয়জ প্রকৃতি হইতেই জগতের উদ্ভব । 
Spinoza-র Ethica নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিলে শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়৷ 
উঠে, এবং জর্শ্মন কবি দার্শনিক গেটের (03০০৮/০) কথ মনে পড়ে । “H০w 
boundless is the disinterestedness conspicuous in every 
sentence, how exalted the resignation which submits itself 
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once for all to the great laws of existence, instead of trying 
to get through life with help of trivial consolations, and 
what an atmosphere of peace breaths through the whole book." 
_প্রত্যেক ছত্রে কি অপুর্ব অসীম নিষ্কাম ভাব পরিস্দুট। আত্মনিবেদন কি 
উন্নত । এই আত্মনিবেদনে জীবন-সত্তার মহান্‌ নিয়মে কিরূপে আপনাকে 
বিসঞ্জন দিয়াছে। কেবল বৃথা! সান্বনায় জীবন যাপন করে নাই, এবং সমস্ত 
পুস্তকখানিতে কি বিশ্বব্যাপক শান্তি নিহিত । 

আমর! সর্ব্বাংশে তাহার মতের অন্গমোদন ও সমর্থন করিতে পারি না। 
ষেযে স্থলে তাহার মত অসঙ্গত তাহা আমরা প্রদর্শন করিব £_ 

প্রথমে পদার্থ পদার্থের সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে কি? যদি বলেন 
পদার্থ নিত্যসিদ্ধ, তাহ। হইলে সংজ্ঞার কোনও আবশ্যকত! নাই; কারণ তাহার 
মতেই পদার্থ নিত্যদিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বস্তুর সংজ্ঞ| নির্দেশ করিতে গেলেই 
তাহ! সন্বীর্ণ হইয়া পড়ে এবং আরোপ অবশ্যম্ভাবী । তাহার মতে পদার্থ ও 
ভগবান্‌ একই বন্ত। ,ভগবান্ও নিত্যসিদ্ধ। ভগবান্‌ নিজের মহিমায় স্থিত 
হইলে, উশবধ্য তাহার আছে। তাহার মতে ভগবান্‌ ক্রিয়। ভগবান্‌ সক্রিয় 
হইলে ভগবানে বৈষম্য আছে, কারণ ক্রিয়ার স্বভাবই এই যে, যে আশ্রয়ে ক্রিয়া- 
অভিব্যক্ত হয়, সে আশ্রয়কে বিচলিত না করিয়| ক্রিয়া প্রবত্তিত হইতে পারে 
না। ভগবান্‌ সক্রিয় হইলে তাহার স্বভাবের বিচ্যুতি অনিবাধ্য । ক্রিয়া- 
স্বভাবেই তিনি বিচলিত হুইয়া৷ পড়েন। বিকার থাকিলে তিনি নিত্যসিদ্ধ 
হইতে পারেন না। ভগবান্‌ হইতে জগতের স্ষ্টি তাহার সম্মত! ভগবান্‌ 
সণ্ুণ। তাহার প্রকৃতি হইতেই জগতের উদ্ভব । জগতের বৈষম্যের মূলে 
একত্ব আছে ইহা! তাহার স্বীরুত। ভগবান্‌ সক্রিয় হইলে একত্ব থাকিতে 
পারে না। ক্রিয়ার স্পন্দনে নানাত্ব অনিবাধ্য। ভগবান্‌ জগতের নিমিত্ত ও 
উপাদান কারণ। জগবস্থষ্টি অবশ্যই তাহার মতে মায়িক নহে, অতএব জগতের 
বৈষম্য তাহাতে আছে। তাহ! হইলে একত্ব রক্ষিত হইতে পারিল না। একত্ব 
রক্ষিত না হইলে পদার্থেরও অস্তিত্ব নাই, পদার্থের অস্তিত্ব না থাকিলে 
ভগবানের অস্তিত্ব নাই--এই অসঙ্গতি তাহার মতে বিদ্যমান । ভগবান্‌ 
নিক্ধিয়। ভগবানের প্রকাশে প্রতি ক্রিযা__ইহা বলিলেও পদার্থের নিত্য- 
সিদ্ধতা বিনষ্ট হয় না, কিন্তু তিনি তাহ! বলেন নাই। তাঁহার মতে ভগবানের 
কতৃত্ব ও ভোক্ত্ব আছে। বর্তৃদ্বও যেরূপ অসঙ্গত, ভোকৃত ও সেইরূপ অসঙ্গত। 
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ভোক্তা হইলেই গুণদৌষ তাহাতে অবশ্যই বত্তিবে। প্রেক্ষকবদ্‌ অবস্থিত 
হইলেও গুণদোষ তাহাতে স্পর্শ অবশ্যই করিবে। 

ভগবান্‌ সপ্তণ অর্থাৎ জড় ও মন উভয়ই তাঁহার গুণ। পরস্পর-বিরুদ্ধ- 
ধর্মাক্রান্ত বস্তু একবস্তুর ধর্ম বা গুণ__ইহাকি প্রকারে সম্ভব? জলের শৈত্যগুণ ও 
উধ্য-_এই ছুই বিরুদ্ধ ধর্মী একই সময়ে একই অবস্থায় থাকিতে পারে কি? 
অগ্নির উষ্য ও শৈত্য পরস্পর-বিরোধী ধণ্ম থাকিতে পারে কি? অবশ্যই পারে 
না; অতএব এই মতও ভ্রান্ত । নানাত্ব যদি ভগবানের গুণ বা ধর্ম হয়, তাহা 
হইলে একত্ব কি প্রকারে রক্ষিত হয়? একই বস্তর একত্ব ও নানাত্ব_এই 
বিরুদ্ধ ধন্ম থাকিতে পারে না; অতএব ইহা! অসঙ্গত ৷ তিনি নিজেও ইহা স্বীকার 
করিয়াছেন । ভগবানে নানাত্ব নাই, তাহা হইলে নানাত্ব আসিল কোথা 
হইতে? তিনি নানাত্ব অন্তরে বাহিরে কোথাও স্বীকার করেন না, অথচ 
নানাত প্রত্যক্ষরিদ্ধ ৷ ভগবানে নানাত্ব নাই, অথচ ভগবান্ই জড় ও মন। জড়ে 
ও মনে নানাত্ব প্রত্যক্ষপিন্ধ, এ স্থলে প্রত্যক্ষ বিরোধ অনিবাধ্য হইল; অতএব 
এক্ষেত্রেও তাঁহার মত অসঙ্গত; কারণ তিনিই বলিতেছেন__কাধ্য ও কারণ 
ভিন্ন বস্তু নহে । কাৰ্য্য কারণের অভিব্যক্তি মাত্র। ভগবান্‌ যদি জগতের কারণ 
হন, তাহা হইলে তাহাতে দোষ, গুণ, বৈষম্য প্রভৃতি আছে। তাহাতে না 
থাকিলে জগতে থাকিবে কেন? জগতে অবশ্যই আছে। ভগবানের নিজের 
কারণ, অর্থাৎ কারণান্তরের কাধ্য তিনি নহেন--ইহা সমীচীন, কিন্তু সক্রিয় 
হইলে তাহা কাৰ্য্য, কারণ, বিকার আছে। বিকার হইলেই কাৰ্য্য ; অতএব 
পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই । 

তিনি বিশ্বান্ছগ কারণ হইলে কাধ্যের দোষগুণ তাহাতে অবশ্যই বন্তিবে। 
তাহাতে ভোক্তৃত অবশ্যই থাকিবে, তাহ! হইলে নিত্যসিদ্ধ ভাবের ব্যাকোঁপ 
হয়। তিনি কাৰ্য্যে অবস্থিত এবং কাৰ্য্য তাহাতে স্থিত-_-এই মত শোভন, 
কিন্ত আমরা বলিব অবস্থিত হইয়াও অতীত । তিনি বিশ্বাতীগ না হইলে 
তিনি কার্যের অতীত না হইলে_-তিনি অসঙ্গ না হইলে__কার্যের বৈষম্য 
তাহাতে অবশ্যই থাকিবে । ভগবানের প্রকৃতির কোনও বিপধ্যয় হয় না_এই 
মত অতীব সুন্দর | যাহা স্বাভাবিক, যাহা সহজ তাহাই যখন পরিবত্তিত হয় না, 
তখন ভগবানের প্রকৃতির পরিবর্তন অসম্ভব | 

তিনি বলেন__নানাত্ব উৎপত্তির ফল। (natura mnaturata— 
উৎপাদিত ব| ক্রিয়াশীল প্রকৃতি) ইহার মূলে উৎপাদক বা কারণ প্রকৃতি 
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( natura naturans বা নিক্ষিয় প্ররুতি)। বাহিরের পৃথক্ত্ব ইহাদের নাই। 
তাহা হইলে অন্তরে পুথকৃত্ব আছে। অন্তরে পৃথক্‌ হইলে কার্য্য ও কারণের 
অভিন্নত। রক্ষিত হয় না । তাহার নিজের প্রতিজ্ঞার বিরোধ হয়; বিশেষ কাধ্য 
যদি অনন্ত অসীম বস্তুর সীমাবদ্ধ ভাব হর, তাহা হইলে সীমাবদ্ধ ভাব আসিল 
কি প্রকারে? তিনি বলিতেহেন__আকারত্যাগে । এই আকারত্যাগ করিল 
কে? অথবা করাইল কে? ইহার উত্তর অবশ্যই নাই। তিনি বলিতেছেন 
নিষেধমুখে । ইহার অর্থ কি? আকারত্যাগ কি প্রকারে সম্ভব? তিনি 
বলিতেছেন, বিশেষ নির্দেশ নিষেধমুখীন। আমরা বলিব-_ইহা কখনই নহে, 
বিশেষ নির্দেশ নিষেধমুখীন নহে, নির্বিশেষই নিষেধমুখীন। যাহা বিশ্বাতীগ, 
যাহা নিব্বিশেষ তাহাই নিষেধমুখে নির্দেশ করিতে হয়, কারণ কোনওরূপে 
নিৰ্দ্দেশ করিতে গেলেই বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। বিশেষণ বিশেষ করিলে, যথা_ 
উত্তম বালক, সুন্দরী বালিকাঁ_ইহাতে খারাপ ও অ্ুন্দরের নিষেধ করিল না, 
বরং এইগুলি বাস্তব ধারণা ( positive concept )। “সুন্দর বলিতে আমরা 
“অ্গন্দর" অভাবই মনে করি না, পরন্ত ভাববস্তই মনে করি। যদি তিনি 
বলেন-_অভাব (॥৪৭i০৷৷ ) হইতেই উৎপত্তি, তাহা হইলে বলিব__অসত 
হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না। যাহা নাই, তাহা হইতে উৎপত্তি 
কি প্রকারে সম্ভব? অন্য সকল আকারের পরিত্যাগে (through the 
renunciation of all other forms )-__এই কথা বলায় অভাব নহে, পরন্ভ 
ভাববস্ত ; বিশেষতঃ তাহার পদার্থের আকার আছে, কারণ এই 1০ঘগ$ বা 
আকার পদার্থের বিভিন্ন আকারমাত্র ; অতএব পদার্থ হইতেই উৎপত্তি, অভাব 
হইতে নহে । এস্থলে আরও একটি বিষয় জিজ্ঞান্ত-_পদার্থের আকার আছে, 
অতএব ঈশ্বরেরও আকার আছে, কারণ উভয়ই অভিন্ন; অতএব ঈশ্বর সাকার 
বা মূর্ভবস্ত। মৃর্তবস্ত হইলে তাহার নাম ও রূপ আছে। রূপ থাকিলে বিকার 
আছে, বিকার থাকিলে তাহ! জন্যবস্ত, জনক বা উৎপাদক কেহ আছে। 
ঈশ্বরের উৎপাদক কে হইতে পারে? তিনি ঈশ্বরের কারণাস্তর স্বীকার 
করেন নাই, কিন্তু ঈশ্বরকে সাকার স্বীকার করায় ঈশ্বর জন্যবস্ত হইলেন; 
অতএব ইহাও অসঙ্গত ৷ 

মানবীয় বোধ ও ইচ্ছা, ভগবানে আরোপিত হইতে দারেন | এ স্থলে 
জিজ্ঞান্ত-__মানবের বোধ ও ইচ্ছা কোথা হইতে আসিল ? অবশ্যই উত্তর দিবেন 
ভগবান্‌ হইতে । ভগবানের বোধ ও ইচ্ছা তাহ! হইলে জীবে প্রকট । কেবল 
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হয়ত গুণগত ওপরিমাণগত তারতম্য থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি তাহা না বলিয়। 
বলিতেছেন_-কাধা ও কারণ সত্তাংশে ও সারাংশে পৃথক । ইহা বলিলে তাহার 
পুর্ব প্রতিজ্ঞার হানি হয়_অর্থাৎ কাধ্য ও কারণ অভিন্ন_এই প্রতিজ্ঞার হানি 
অনিবাৰ্য্য হইয়া পড়ে। ভগবান্‌ ও জীবের পারমাথিক ভিন্নতা অবশ্ান্তাবী হয়। 
পারমাথিক ভিন্নতায় মিলন হইতে পারে না। তাহা হইলে ভক্তির ফলে মিলন 
অসম্ভব হয়। বাস্তবিক তাঁহার মতের সঙ্গতি ও সামগ্তস্ত রক্ষা করা সুকঠিন | 
অনেক ক্ষেত্রেই অসঙ্গতি ও অসামগ্রস্ত সুপরিষ্ফুট । মানবীয় বোধ অভিজ্ঞতার 
ফল-__ইহাও সমীচীন নহে । মানবের জ্ঞান স্বাভাবিক ( priori intuitive 
knowledge )| ভগবানের জ্ঞানই জীবে অভিব্যক্ত। ভগবানে কোনও 
আরোপই সঙ্গত নহে, কিন্তু ভগবানের জ্ঞানই জীবে প্রকট__ইহা সারসিক 
সিদ্ধান্ত। এস্থলেও তাহার মৃত সমীচীন নহে । 

অনন্তের দৃষ্টিতে সকল সমস্ত! বিদূরিত হয়, অতএব সকল কর্তব্যের অবসর 
থাকে না। এই মত শোভন ও মনোজ্ঞ । বিরোধ না থাকিলে কর্তব্যাকর্তব্য, 
ভালমন্দ থাকিতে পারে ন|। ব্যবহার-ক্ষেত্রে ভালমন্দের স্থান আছে, তাহা 
তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ভালমন্দ ব্যক্তিগত-_ইহা অতীব মনোজ্ঞ ও 
সমীচীন। কিন্ত ভাল সম্বন্ধে যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, ভাহার অন্রমোদন করিতে 
পারা যায় না। যাহা আমার উপযোগী তাহাই ভাল-__ইহা সর্ববাংশে শোভন 
নহে। উহা আমার পক্ষে উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু উপকারী না হইতে পারে; 
অন্যের পক্ষে অপকারীও হইতে পারে। অন্যের পক্ষে অপকারী হইলে তাহ! 
ভাল বলা যায় না। উপযোগিতা ও উপকারিতার হিসাবে এই সংজ্ঞা হেয়। 

আত্মরক্ষার চেষ্টা কশ্মের প্রবর্তক-_ইহাও সর্ববান্ুমোদিত হইতে পারে না। 
শরীররক্ষার চেষ্টা সমধিক হইলে সমাজ ধ্বংস হয়, দৈহিক স্খবাদের উদ্ভব হয়। 
তিনি জ্ঞানের সহিত আত্মরক্ষার চেষ্টাকে অভিন্ন করিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন । 
এস্থলে জ্ঞান বলিতে প্রকৃত জ্ঞান হইলে দেহরক্ষা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত না-ও হইতে 
পারে, কারণ ভগবানের সহিত মিলনজ্ঞানই প্ররুত জ্ঞান। এই জ্ঞানে পাতিব 
ভাব নাই। পাথিব ভাব না থাকিলে দেহরক্ষার চেষ্টাও থাকিতে 
পারে না। এস্থলেও সামঞ্চস্ত রক্ষিত হয় নাই। জ্ঞান বলিতে সর্কবিষয়ক জ্ঞান 
বলিলে সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে, তাহা হইলে আত্মরক্ষার চেষ্টা মূল প্রবর্তক 
হয় নাঁইহা! সর্বাবিষয়ক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গৌণরূপে প্রতিভাত হয়। 
অতএব এস্থলেও সামপ্রস্ত নাই। 
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সবলতা সম্বন্ধে তাহার মত সমীচীন ও শোভন। সবলতা ও স্বাধীনতাই 
প্রকৃত ধশ্মজীবন। সবলতার সহিত মহত্বের মিলন অতীব সুন্দর । তিনি 
শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির মিলনে ভক্তিবাদ স্থাপন করায় তাহার মত বিশেষ উপাদেয় 
হইয়াছে। 

দুঃখ সকল অবস্থায় মন্দ_ইহার অনুমোদন করিতে পারা যায় না। ছুঃখ 
যদি সুখ প্রসব করে, তাহা হইলে দুঃখে কোনও দোষ নাই। আপাতছুঃখ 
পরিণামে অমুতোপম-_ইহাই বরণীয় । 

ঘৃণা প্রভৃতি অমঙ্গলের নিদান__ইহা অতীব সমীচীন | আত্মপ্রসাদ (9০1 
০0001918061)০5 ) সম্বন্ধে পুর্ববভাগে যাহ! বল৷ হইয়াছে, তাহার প্রসঙ্গে এস্থলে 
কিছু বলা আবশ্যক। আত্মপ্রসাদ জ্ঞানজ হইলে তাহা সৌমনস্ত। ইহা 
জ্ঞানানন্দ, কিন্ত আত্মপ্রসাদ রাজসিক ও তামসিক হইতে পারে। অহঙ্কারী, 
গৰ্বিত, অত্যাচারী ব্যক্তিও পরের অনিষ্টসাধন করিয়া, প্রতিশোধপরায়ণ ব্যক্তি 
প্রতিহিংসা করিয়! আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কর্মের ফলেই যদি আত্মপ্রসাদ 
লাভ হয়, তাহা হইলে মানুষ অত্যাচার-অবিচারেও আত্মপ্রসাদ উপভোগ 
করিতে পারে। তিনি নিজেও বলিতেছেন--96160070018067065 can 
arise from reason, and that self-complacency which arises 
from reason alone is the ৫:০2০90-”- আত্মপ্রসাদ বিচার বা জ্ঞানজাত, 
এবং যে আত্মপ্রদাদ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত তাহাই কেবল সর্বোচ্চ! আত্মপ্রসাদ 
জ্ঞানজ হইলেই তাহা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তামসিকেরও আত্মপ্রসাদ জন্মে আর 
রাজগিকেরও আত্মপ্রসাদ জন্মে । তিনি কাধ্যের শক্তি ( power of acting ) 
হইতে আত্মপ্রসাদের উদ্ভব স্বীকার করিয়াছেন। কার্যের শক্তি রাজসিকেরও 
আছে, কিন্ত তিনি প্ররুত কাধ্যকরী শক্তিকে জ্ঞান বলিয়াছেন। অবশ্যই জ্ঞান 
কাখ্যকরী শক্তি হইলে সে আত্মপ্রসাদ সৌমনন্ত হয়। তাহা জ্ঞানানন্দ, তাহা 
ভগবৎপ্রেমের ফল। তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টা ও স্থখের উপরে আত্মপ্রসাদের 
ভিত্তি গড়িয়াছেন। তাহাতেই সর্বাংশে সামগ্রস্ত রক্ষিত হয় নাই। জ্ঞানজনিত 
আত্মপ্রসন্নত। (amor intellectualis dei) ও প্রেম একই বস্তু, তবে বিশেষ- 
ভাবে বলিবার তাৎপর্য কি? 

তাহার মতের “অভিন্রভাব" সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক ॥ তিনি কাধ্য 
ও কারণের অভিন্নতাও মানিয়াছেন, আবার জীব ও শিবের পারমাথিক 
( Essence & Existence ) ভেদও স্বীকার করিয়াছেন। ইহার অসঙ্গতি 


৩৫ 
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পূর্বেই দেখাইয়াছি। ভগবতপ্রেমে ( amor intellectualis dei ) জীব ও 
ভগবান্‌ এক হয়, অবশ্য উহাতে বিজাতীয় ভেদ নাই। যেরূপ বৃক্ষে ও মৎস্তে 
ভেদ সেরপ ভেদ নাই, কিন্তু সজাতীয় ভেদ আছে বলিয়া মনে হয়, কারণ 
Essence ও Existence সত্তারও পৃথকৃত্ব আছে। যদি কেবল পরিমাণগত 
পৃথকৃত্ব স্বীকার করি, তাহা হইলে জীবের বুদ্ধি ও ইচ্ছা, ভগবানের ইচ্ছা ও 
বুদ্ধির সহিত গুণগত হিসাবে এক হয়। যদি গুণগত হিসাবে পৃথকৃত্ব থাকে 
তাহা হইলে পরিমাণগত একত্ব হইতে পারে। এ বিষয়ে তিনি ক্ষুট ভাবে 
কিছুই প্রকাশ করেন নাই । ভগবানে আরোপ নিবারণ করিতে গিয়া সত্তাংশের 
বিরোধ স্থষ্টি করায় অভিন্নতা৷ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে ; অতএব বলিতে পারি 
বিজাতীয় ভেদ নাই, কিন্ত সজাতীয়, যেমন__-আমগাছে ও কীঠালগাছে ভেদ 
আছে। এস্থলে বৃক্ষাংশে এক হইলেও বিভিন্নতা আছে--ভেদ অবশ্যই আছে, 
স্বগত ভেদও, যেমন__বৃক্ষ ও তাহার শাখা, সমুদ্র ও তরঙ্গ অবশ্যই আছে। 
আবার জীবের আন্তরিক শক্তিকে অখণ্ড ভগবত্শক্তির অংশ বলায় সজাতীয় 
ভেদ তিরোহিত হয়, কেবল স্বগতভেদ থাকে। জীবের ভগবৎপ্রেম ও 
ভগবানের জীবপ্রেমের অভিন্নতায় ইহারই সমর্থন করে। কালের অতীত 
বলায়ও এই ভাব মনে হয়। এস্থলেও পুর্ববাপর সঙ্গতি না থাকায় তাঁহার মত 
অসমীচীন হইয়াছে। 
ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধেও সামান্য আলোচনা আবশ্তক। তাহার মতে ভগবৎ- 
প্রেম (amor intellectualis dei জীবের ভগবৎপ্রেম ও ভগবানের 
জীবপ্রেম__বিকার ও বিরোধ বজ্জিত ( exalted above all becoming 
and opposition )| কিন্ত তিনি নিজেই মনোভাবের (1591174 ) পরিবর্তন 
-বা৷ অবস্থান্তর প্রাপ্তি (₹ran5i6০n ) স্বীকার করিয়াছেন। মনোভাব হয় 
সম্মুখের দিকে অথবা পশ্চাতের দিকে লইয়া যায়। ভালবাসা! অবশ্যই মনোভাব । 
মনোভাব যদি অপরিষ্কার চিন্তা হয়, এবং আপেক্ষিক ভাব ( relativity ) 
পরিত্যাগ করে, তাহ হইলে ভগবৎপ্রেমে কর্শের পরিসমাপ্তি স্বীকৃত হইতে 
পারে, অন্তথায় নহে । আমাদের মনে হয়, ভালবাসা জ্ঞানে সংস্কৃত হইয়া 
বুদ্ধি ও শ্রদ্ধার সমতা রক্ষা করিলেই প্রেম হয় এবং ইহাই বোধ হয় 
তাহার মত। [Intellectual এই বিশেষণে বিশেষিত না করিয়া! উভয়ের 
বিশেম্ভাব রক্ষিত হইলে ঠিক হইতে পারে, বাস্তবিক জ্ঞান ও প্রেমে কোনও 
বিরোধ নাই। [ও 
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জ্ঞানীর নিকট মৃত্যুর কোনও মূল্য নাই-__ইহা! সুন্দর ; অনন্ত জীবনের 
ধ্যানই জ্ঞানীর বিশেষত্ব । বাস্তবিক এক্ষেত্রে তিনি একটি বাস্তব আদর্শ 
দেখাইয়াছেন। অসামঞ্জস্ত ও অসঙ্গতি থাকিলেও অনেকাংশে তাহার মত 
গ্রাহথ। ভক্তি ও জ্ঞানের, অদ্ধা ও বুদ্ধির মিলন করিবার চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ। 
ভগবানের বস্তগতভাব (০৮je০ti৮i৫৮ ) নিবারণ করায়, ভগবান্‌ আত্মীয়বস্ত 
হইয়াছেন। আত্মনিবেদনের সহিত সবলতা! রক্ষিত হওয়ায় দাসস্থলভ নির্ভরতা 
স্থান পায় নাই। এ সকল বিষয়ে শ্রদ্ধাপুত হৃদয়ে দার্শনিক স্পাইনোজাকে সম্মান 
করিতে হয়, তাই তাহার হৃদয়ের মহান্‌ ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়_ 
“Mr. Spinoza of happy and blessed memory”| তাহার মতে 
চিন্তা ও জীবন অভিন্ন ( Thought and life are identical ), তাহার 
জীবনে তাহার চিন্তার ধার! ফুটিয়৷ উঠায় জীবন স্থুষমায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। 
শান্ত অথচ তেজস্বী, দান্ত অথচ নির্ভীক, দয়ালু অথচ সবল--এই বিশেষত্ব তাহার 
জীবনে বিশেষ পরিষ্ফুট I 


“ লাইব্নিজ্‌ ( Leibnitz ) 


ভগবানের রাজ্য (01৮৮ ০£ G০৭) অথব| শান্তির রাজ্যই (Kingdom 
০£ Grace) তাহার কম্মমতের সমাপ্তি । ন্ান্পপরায়ণতাই (jU৪৮i০০ ) মৌলিক 
লক্ষণ। সুখের চেষ্টাই কর্শ্মের প্রবর্তক। পূর্ণতালাভই তাহার মতে আদর্শ । 
আধ্যাত্মিক সমতা ও উন্নত উৎসাহই প্রকৃত আদর্শ, সুখবোধই প্রকৃত তাৎপৰ্য্য । 
পূর্ণতার অন্তরে শক্তিসঞ্চয় অবশ্যই আছে, অর্থাৎ তিনি শক্তিবাদী। পূর্ণতা 
সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন_“Perfection exhibits itself in power to 
Work, as all beings consist in a certain power and the 
Sreater the power, the higher and freeer is the being. 
Moreover in all force, the greater it is, the more it reveals 
itself as one in many and many in one, since the one 
rules many besides itself and represents many. Now unity 
in multiplicity is nothing else than harmony.”—পুর্ণতার বিকাশ 
কন্মের শক্তিতে । সকল জীবেরই কতক শক্তি আছে। শক্তির যত আধিক্য, 

লা 
1. Ethica. 2, Tractus Theologico-politicus. 
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জীব ততই উন্নত, ততই স্বাধীন। গতি বা শক্তির বিশেষত্ব এই যে শক্তি 
বৃদ্ধি পাইলেই একেতে বহু এবং বহুতে এক-__এইবূপভাবে আত্মপ্রকাশ করে । 
এক নিজকে ও বহুকে চালায় এবং বহুর প্রতিনিধি। বহুতে একতুই প্ররুত- 
প্রস্তাবে সমতা (৪7০১ ) অর্থাৎ যে শক্তিসমূহের দ্বারা আমাদের জীবন 
বিধত, তাহাদের সমতায় ও পূর্ণতায় স্থখানুভূতি প্রকটিত। শক্তির সহিত 
স্থখের সামন্রস্ত রক্ষিত। সুখ বা [70010955 আমোদের নিরন্তর প্রবাহ 
(continual feeling of pleasure) স্থখোঁৎপত্তির কারণ বিজ্ঞতা 
( 1300) )-বুদ্ধির স্বচ্ছতা বা ইচ্ছার ব্যবহার (enlightenment of 
understanding and exercise of the will ) অনিচ্ছার চেষ্টায়ও 
এই দিকে লইয়া যায়। মানুষের নিজের ও পরের স্থখবিধানের স্বাভাবিক 
প্রবণতা আছে (involuntary impulse )ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন । 
পরের স্থখে গ্রীতিই হর্ষ, কারণ পরের স্থখকে আমাদিগের স্থখের সহিত 
বিজড়িত করিয়াছি । নিঃস্বার্থ ভালবাসাও ( Disinterested love ) সম্ভব, 
কারণ অন্যের স্থখও আমাদের উপরে প্রতিবিশ্বিত হয়। এরিষ্টট্‌লের মত 
ন্তায়পরায়ণতাই তাঁহার মতে মৌলিক প্রধান ধর্ম্ম। এই ন্যায়পরায়ণতা জ্ঞানী 
ব্যক্তির দয়া (charity of the wise—caritas sapientis ), ভালবাসা 
লক্ষ্যবস্তু নির্ববাচন করে, এবং জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রকৃত উপায় ও ব্যবহার খুঁজিয়া 
বাহির করে। প্রত্যেক ব্যক্তির যাহ! প্রাপ্য তাহা দেওয়া ন্যায়পরায়ণতা। 
প্রক্ৃতরূপে বস্তুর বিভাগে ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ পায়, অর্থাৎ আইনের অধিকার- 
প্রদান এবং বিচারের স্থবিধা প্রদীন__এই উভয়ই ইহার অন্তর্গত । সকল মানুষ 
যাহাতে উপকুত হয়-__এইরূপ মতের উপরেই শ্যায়পরায়ণত| স্থাপিত এবং ইহা 
সাধারণ আইন-কানুন হইতে (law 00611571068, ) পুথক্‌, কারণ 
সাধারণ আঁইন-কাঙ্গুনের উদ্দেশ্য সমাজের শান্তিরক্ষা । ধর্মের সহিত কর্শ্মের 
যোগ থাকা আবশ্যক । তাঁহার মতে নীতি ও আইন (নিয়ম) ভগবানের 
যথেচ্ছ আদেশের উপর দীড়াইতে পারে না। সকল উন্নত মত ও নিয়মের 
মত নৈতিক ও নিয়মসংক্রান্ত উপদেশ মূলত ভগবৎসম্বন্ধীয় চিন্তা হইতেই উৎপন্ন 
এবং সেগুলি ভগবানের ইচ্ছাবলেই রক্ষিত। নিঃস্বার্থ ভালবাসায় ও বাক্তির 
নিজের সুখসাধনের সহিত অন্যের স্থখসাধনও বিজড়িত; বিশেষ বাক্তির 
পক্ষেই ইহা সম্ভব (les dmes bien 175 )। পারত্রিক পুরস্কার ও 
তিরস্কারের বিধান ন| থাকিলে কর্মের মূল্য কিছুই থাকে না; অতএব 
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স্বাভাবিক ধর্ম্নীতির গ্যারাটি, স্বাভাবিক ধর্ম্মনীতি ও নিয়মের সর্বোচ্চ ভাব 
প্রদর্শন করে, এবং ইহার অন্গুবলে সমস্ত জীবজগগ্ধাপী ভগবানের নিয়ম 
আমর! অনুভব করিতে পারি । তাহার মতে জীব-জগতে বৈষম্য নাই, পরন্ত 
সমতা (॥atm৷০৷১ ) পরিব্যক্ত। 

লাইব্নিজের মতের সমালোচনা তাহার পূর্ণতা শক্তির বিকাশ 
মাত্র। শক্তির বিকাশেই লোকের শান্তি হয় না। শক্তির মত্ততায় অশান্তির 
উদ্ভব হয়, অসন্তোষের স্থষ্টি হয়। শক্তি অনিয়ন্ত্রিত হইলে সমাজের ও ব্যক্তির 
সর্বনাশ সাধন করে। শক্তি অর্থে তিনি কর্মের শক্তিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। 
তিনি বলেন__শক্তি বৃদ্ধি পাইলেই লোক উন্নত ও স্বাধীন হয়। আমাদের 
মনে হয়, শক্তির বৃদ্ধিতে লোক স্বাধীন হইতে পারে না। মানসিক অথবা 
শারীরিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রে অশান্ত ও অসন্তষ্ট । তাহার পাইবার 
আশা কিছুতেই মিটে না। শক্তিমান আরও শক্তি চায়। শক্তির অন্য দোষ 
যে সে নিজেকে প্রকাশ করিতে বড়ই ব্যস্ত । যোগের সিদ্ধিলাভ বা শক্তিলাভও 
প্রকৃত জীবনের-_ প্রকৃত জ্ঞানের অন্তরায়। শক্তির বশে লোক অবশ 
হয়। যাহাতে পরকে' অভিভূত করে, তাহাতে নিজেও অভিভূত হইয়া 
পড়িতে হয়। শক্তি অন্যকে পরাহত করিতে ব্যস্ত, স্বাধীন বস্তু নিজেও স্বাধীন, 
অন্যকেও অধীন বা অবশ করে না। শক্তি আদর্শ হইলে-_সস্ভোষ, 
শাস্তি, দয়া, সারল্য প্রভৃতির বিকাশ হইতে পারে না; অতএব ব্যক্তির ও 
সমাজের মঙ্গল সমকালে সাধিত হওয়া! অসম্ভব । আদর্শ হিসাবে তাঁহার 
মৃত হেয়। 

শক্তির পূর্ণতায় যে স্থখের উদ্ভব হয়, তাহা পরিপূর্ণ স্থখ নহে। শক্তির 
উত্তেজন! আছে। শক্তির বৈষম্য আছে। তিনি যে সমতা ( harmony ) 
বলিতেছেন, তাহা! অসম্ভব । জগতে শক্তির সাদৃশ্য আছে, কিন্ত সাম্য নাই। 
শক্তির মূলে সাম্য, কিন্তু অভিব্যক্তি বৈষম্য ব্যতীত হইতে পারে না। নিত্য- 
স্থির বস্তুর সমতা কখনই বিনষ্ট হইতে পারে ন৷। শক্তির বৈষম্য আছে_ইহা 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ; অতএব শক্তির সাম্য জগতে নাই । শক্তির সমতায় জগতের 
প্রলয় অবশ্যম্ভাবী । বৈষম্যে নানাত্ব, সাম্যে একত্ব । জগতের নানাত্ব আছে। 
প্রলয়ে এই নানাত্ব একত্বে পধ্যবসিত হয়। জগতে সাম্য স্বীকৃত হইতে পারে 
না, প্রত্যক্ষ বিরোধ হয়। 

তিনি সুখ সম্বন্ধে কালগত তারতম্য নিরাকরণ করিয়াছেন, কিন্তু গুণগত 
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ও পরিমাণগত (qualitative and quantitative) তারতম্য অবশ্যই 
তাহার মতে রহিয়৷ গেল। শক্তির পূর্ণতায় পরিমাণগত পূর্ণতা সংসাধিত হয় 
না; কারণ শক্তিও শক্তিমান্‌কেই আশ্রয় করিয়া থাকে। যে ধারণ করে সে 
ধৃত বস্তু হইতে ব্যাপক, শক্তির পূর্ণতা! শক্তিমানের পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত । পরিমাণ- 
গত পুর্ণতা৷ অবশ্ঠ সাধিত হইতে পারে না । গুণগত তারতম্য সম্বন্ধে তিনি 
কিছুই বলেন নাই, অতএব তাহার প্রতিপাদ্য ‘স্থখ’ নিকষ্ট। ইহা সেব্য হইতে 
পারে না। স্থখোত্পত্তির কারণরূপে তিনি বিজ্ঞতাকে নির্দেশ করিয়াছেন। 
এই বিজ্ঞতা মানসিক শক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ইহাতে উন্নত সংস্কৃত 
ভাব কিছুই বিশেষ নাই। নিঃস্বার্থ ভালবাস! কল্পনামাত্র। আত্মগ্রীতিই 
ভালবাসার মূল। প্রেম আত্মগ্রীতি। সর্বাত্মভাবে যে ভালবাসার উদয় হয় 
তাহাই প্রেম, তাহাই নিঃস্বার্থ ভালবাসা; অতএব তাহার নিঃস্বার্থ ভালবাসা 
কল্পনামাত্র। সাত্বিক ভালবাস! আদান-প্রদান চাহে না বটে, কিন্তু সে 
ক্ষেত্রেও সখের আসক্তি আছে। আমি প্রেমিক বলিয়া অভিমান আছে 
ইহাও নিঃস্বার্থ নহে। ইহাতেও অবিগ্যার বীজ রহিয়াছে। জ্ঞানীর প্রেম 
সৰ্বাত্মপ্রেম। ৰ 

ভালবাসা লক্ষ্য নির্ণয় করে_ইহা সঙ্গত নহে। নির্বাচন বা নির্ণর বুদ্ধির 
ধন্ম, ভালবাসার ধৰ্ম্ম নহে। তাহার মতে পরবর্তী তথাকথিত হিতবাদের 
(utilitarianism ) ছায়। দেখিতে পাওয়া যার। সাধারণের সুখ নীতি ও 
আইনের লক্ষা__ইহা হিতবাদের অগ্রদূত ; অবশ্যই পরিমাণগত, কালগত 
ও গুণগত তারতম্যের কোনও নিষ্পত্তি নাই। শক্তিমানের যদি সকলকেই 
সমশক্তিসম্পন্ন করিয়! চলিতে হয়, তাহা হইলে বলিব-__ইহা অসম্ভব ও 
অস্বাভাবিক । অতএব তাহার মত কর্মক্ষেত্রে উপাদেয় নহে । 

শক্তির বিবৃদ্ধির চেষ্টা প্রশংসনীয় হইলেও আদর্শরূপে গৃহীত হইতে পারে 
না। বিশেষতঃ তাহার মতে মনোবেগের (61175) প্রাধান্য বিশেষ 
পরিস্ষুট। মনোবেগের আধিক্যে বিচারবুদ্ধি কিছুই থাকে না। অতএব 
উহাতে উপকারিতা নাই । উহা সকলের পক্ষে উপযোগীও নহে ।* 


০ ঃ 
1. Monadology. 2. Nou veaux 85515. 3. Petit 21500%75 11612779576, 


4. New system of the nature and of the conmunication of substance, 
5. Theodicee. 
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ইংলন্তীয় বিবেকবাদী বা নৈতিকবাদী* 


( Moral Sense School ) 

দার্শনিক লক্‌ (L০০০) তাহার অভিজ্ঞতাবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার 
মতে ধশ্মজীবনের সুথই (10155357955) আদর্শ। মান্ষের স্বাভাবিক স্থখ- 
প্ৰবণতা আছে। এই জুখপ্রবণতা হইতেই কিরূপ উপায়ে স্থখলাভ হইতে 
পারে তাহার নিয়মপ্ুলিও নিদ্দিষ্ট হয়। আমাদের নিজের সখের সহিত 
অপরের জুখবিধানও ইহারই অন্তর্গত । সেই নিয়মটি নিম্নের প্রবাদবাকোই 
বাক্ত। “We ought to do unto others as we would they 
should do unto uUs.”—“আমরা লোকের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার 
পাইতে ইচ্ছুক অন্তের প্রতিও আমাদের সেরপ ব্যবহার করা উচিত ৷” এই 
নিয়ম ভগবানেরই অন্ুশাসন। ভগবদিচ্ছায় এই নিয়ম বিধৃত । 

এই মত সম্বন্ধে একটু বলিবার আবশ্তকতা আছে। যেরূপ ব্যবহার 
পাইতে চাই, সেরূপ ব্যবহার করিতে গেলে__ত্যাগ, ক্ষমা, দয়া, মহত্ব, প্রভৃতির 
অবসর থাকিতে পারে না, বিশেষতঃ মানুষের স্বাভাবিক এই সকল ভাব 
আছে, কোনও সময়ে আমরা খোশামুদি কি প্রশংসা ভালবাসি, অন্তে 
করিলেও খুশী হই। কিন্তু নিজের অভিমানে পরের খোশামুদি ভাল 
লাগে না। রাজপিক প্ররুতির লোক গুঁতো খাইতেও চায় আবার দিতেও 
চায়_এরূপভাবে সমাজের স্থিতি রক্ষিত হইতে পারে কি? নিজের 
ন্যায় মনে করিয়া পরের সঙ্গে ব্যবহার সৰ্ব্বোত্তম, কিন্ত এক্ষেত্রে তাহার 
অবসর নাই। 

লকের পরবর্তী স্তাফ্টম্ব্যারী প্রতৃতিই বিবেকবাদ বা নৈতিকবুদ্ধিবাদের 
প্রতিষ্ঠাতা । লক্‌ খৃষ্টান ধর্মের অনেক বিষয় খণ্ডন করেন। ্টাফ্টস্ব্যারী 
(904455905 ) বুদ্ধির প্রাধান্য নিবারণ করিবার জন্য মনোবেগের (feeling) 
প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন। ইউরোপে বিচারবুদ্ধির দিকে অত্যন্ত জোর 
দেওয়া হইয়াছিল। এই তরঙ্গ স্পাইনোজা (5০2৪ ) কতক পরিমাণে 
নিবারণ করেন, কিন্তু তাহাতেও ভাবতরঙ্দের নিবৃত্তি হয় নাই। স্যাফ্টম্ব্যারী 
(979£550015) সময়োপযোগী প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হন, কিন্তু তাহার মত 
ভাবপ্রবণতা-( sentimentalism ) দোষে দুষ্ট হইয়াছে । 


+ ‘বিবেক’ ও 250] 5en52 একার্থক নহে, moral sense বলিতে নৈতিক বুদ্ধি 
বুঝাইতে পারে। অন্য শব্দের অভাবে এই শব্দটি ব্যবহার করা হইল। 


৫৫২ কৰ্ম্মতত্ব 


স্তাফ্টস্ব্যারী (Shaftesbury ) 

হব্সের প্রতিবাদকল্পেই তাহার লেখনী প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি 
নিজের শিক্ষক লকের মতও খণ্ডন করিয়াছেন। লক্‌ ‘সহজাত ধারণা’ 
(innate ideas) সমালোচনা প্রসঙ্গে একরূপ পরাহত করিয়াছেন। 
স্তাফ্টম্ব্যারীর মতেও ‘সহজাত ধারণা’র ‘সহজাত’ শব্দটি এক অর্থে অসঙ্গত। 
তিনি সহজাত’ শব্দটিকে, স্বাভাবিক, স্বভাবের সদৃশ, স্বতঃপ্রবৃত্ত (natural, 
agreeing with Nature, instinctive ) অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। শিক্ষা, 
অনুশীলন ও শিল্পবিদ্যার সাহায্যে যাহা উৎপন্ন হয়_-এই স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাব 
তাহার বিপরীত । ভালবাসা ও ন্যায়পরায়ণতার ধারণা আমরা অভিজ্ঞতা ও 
প্রশ্নোত্তর-ফলে লাভ করিতে পারি না। এরূপ হইলে পক্ষীরও প্রশ্নোত্তর- 
ফলে উড়িতে শিখিতে হয়, বাসা নিশ্মীণ করিতে শিখিতে হয় এবং স্ত্রী পুরুষ 
পরস্পর পরস্পরকে খুজিয়া বাহির করিতে হয়। তাহার মতে প্রত্যেক 
ব্যক্তি জাতির সহিত স্বাভাবিকভাবে সংবদ্ধ । এই স্বাভাবিক ভাব বিস্তৃতি ও 
সন্তানোৎপাদনের ন্যায় স্বাভাবিক । মানুষ সমাজ ব্যতীত.বাস করিতে পারে না, 
সমাজ হইতে দূরে বাস করিতে সক্ষম নহে। সামাজিক অবস্থা স্বাভাবিক 
অবস্থার বিরোধী মনে করা৷ ভ্রমমাত্র। স্থক্মদৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব-_ 
মানবজাতির উন্নতিতে নানারূপ প্রাকৃতিক অবস্থার সন্নিবেশ রহিয়াছে, এই 
সর্িবেশে কোথায়ও সামাজিক জীবন এবং সামাজিক জীবনরক্ষার প্রচেষ্টার 
অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি চুক্তিবাদের বিরোধী । সমাজ ও 
ব্যক্তির স্বতঃপ্রবৃত্ত মিলনই তাহার সম্মত। তাহার মতে সভ্যতার অবস্থা ও 
প্রাকৃতিক অবস্থা আপেক্ষিকমাত্র | 

তিনি স্বাভাবিকতার দিকে জোর দিলেও চিন্তার সার্থকত! অস্বীকার 
করেন নাই | চিন্তার বলেই আমরা আমাদের আন্তরিক অবস্থা প্রতিফলিত 
করিতে পারি । এই অবস্থাগুলি আমাদের অনুভব ও বিচারের বিষয় হয় । 
ইহাই আন্তরিক অভিজ্ঞতা, বিশেষ অনুভব, বথা__সম্মান ও অবজ্ঞা, ন্যায় 
ও মহান্‌ বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা, কার্যে ও চিন্তায় অন্যায় ও নীচতার প্রতি রোষ 
(indignation আমাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত বিচারের ফল ( through reflec- 
tion on the involuntary stirrings within এ৪)। এই অন্তভূতিই 
সৌন্দধ্যবোধজাত সন্তোষ ও অসন্তোষের তুল্য । সৌন্দর্য্যবোধে আমাদিগকে 
কর্ম্মতৎপর করে না, কিন্তু এইগুলি আমাদিগকে কর্ম্মে নিয়োগ করে। তাহার 
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মতে এই অন্ুভবগুলি 4:21» 85০5০, __পপ্রতিবিস্বিত চিত্তপ্রব্ণতা” 
অথবা "20081 9০79০, নৈতিক বুদ্ধি। স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাব হইতেই ইহার 
উৎপত্তি; অতএব উহা স্বাভাবিক এবং মৌলিক। 

কোনওরূপ স্বাভাবিক বিশ্বাস, শ্যায়পরায়ণত| ও প্রকৃত ধর্মলক্ষণ নাই 
এইরূপ মতকে তিনি “০9০01 philosophy” বা নি্জীবদর্শন নাম দিয়াছেন । 
তিনি মনে করেন, এইরূপ দার্শনিক মতের উদ্ভবে মানুষ নিজের অহঙ্কারে 
প্রকৃতির অনুবলে চালিত হইতে অপছন্দ করিয়াছে বলিয়। সকল প্রাণীই 
সুখের চেষ্টা করে। তাহার মতে নিজের আত্মরক্ষার চেষ্টা অথবা নিজের 
স্বার্থানুসন্ধান হইতে সাধারণের উদদষ্ট বস্তুর চেষ্টায় যে সুখ হয় তাহা পৃথক্‌ 
অর্থাৎ শেষেরটি উন্নত। 

বাক্তির নিজের ও সহানুভূতির ভাবের ( egoistic and sympathetic 
£5০1085) কোনও নিরঙ্কুশ বিরোধ নাই; কারণ ভালবাসা ও বন্ধুতায় 
স্তখলাভ হয়। আমরা পরস্পর পরস্পরের স্থখে স্বখী হই আমাদের জীবনের 
অবস্থা পরস্পরের সহিত মিলিত, তাই সাধারণের জন্য জীবনদানেও আমরা 
বিশেষ চিন্তিত হই ন! । আমাদের চিত্তের বিভিন্ন ভাঁবকে সংযত করিয়া 
সমভাবাপন্ন করাই আমাদের কর্তব্য ॥ যে ব্যক্তি নিজের অস্তরে শৃছ্খলা, শান্তি 
ও সমতার প্রতিষ্ঠা সাধন করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই নিজের সুখের বিধাতা 
( স্বষ্টিকৰ্্ত—architect of his own happiness )| সুখ অন্তরের, উহা! 
বাহিরের নহে ( Happiness is within, not without Us)! সমতা 
ও সৌন্দৰ্য্য আমাদের প্ররুত সামাজিক জীবনের আকার ও রীতিনীতি গড়িয়া 
তোলে । সমাজের দাবীগুলিও ব্যক্তির জীবনে সমতার স্থ্টি করে। তাহার 
মতে সর্বত্র সৌন্দর্য্য খুঁজিয় বাহির করিতে হইবে। ক্ষুদ্র বস্তুতেও সৌন্দর্য 
খুঁজিতে হইবে ( Seek the beautiful in all, even in the smallest 
(১1085 )। যাহা কুৎসিত, তাহাতে অসন্তোষের স্ষ্টি করে এবং যাহা! সুন্দর, 
তাহাতে সুবিধা হয় ( advantageous )। কারণ, সুন্দর বস্তু উপকারী ও 
বিস্তারের সহায়ক । 

শৃঙ্খলা ও সমত! কেবল সমাজেই ব্যাপ্ত নহে, সমস্ত বিশ্বব্যাপী; তাই 
শঙ্খল৷ ও সমতা ধন্মভীতির সদৃশ ৷ প্রকৃতির শৃঙ্খলা আমাদের বিস্ময়ের উদ্ভবের 
সহায়ক । ক্ষতি ও অমঙ্গল ( mischief and evil) কেবল সীমাবদ্ধ দৃষ্টির 
ফল। সীমাবদ্ধ ৃষ্টিতে যাহা পুর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছি, সমষ্টি দৃষ্টিতে তাহাই 
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পূর্ণ বলিয়া মনে হইবে ॥ বিশ্বের কোনও বাহিরের বাধা নাই। বিশ্ব তাহার 
সমশৃঙ্খল! বক্ষা করিতেছে । এই শৃঙ্খলার ভিত্তি ভগবানের চিন্তায়, কম্মের 
সমাপ্তি ভগবানে বা! ধশ্মে, তাই S॥hafte5৮Ur১ ধন্মের পক্ষপাতী-_সে ধর্ম 
“a noble Theism, which conceives God as the all loving and 
all protecting, and therefore, as the ideal example”—এক উন্নত 
ঈশ্বরবাদ যাহাতে ভগবান্‌ সর্ববপ্রেমিক ও সর্করক্ষক এবং তিনিই আদর্শ দৃষ্টান্ত । 
ধন্মের (reli6৪i০n ) উপরে কর্মের ভিত্তি স্থাপিত করিলে অন্যায় হইবে ; কারণ 
তাহাতে নিঃস্বার্থ ভাব ( disinterestedness ) থাকিবে না। ধর্ম্মই ধ্ম্মের 
পুরস্কার ( Virtue is its 0Wwn reward )| ইহা হইতে অধিকতর পুরস্কার 
আর কি হইতে পারে? 

স্তাফ্টস্ব্যারীর মতের সমালোচনা__ইহার মতের প্রধান দোষ যে 
ইহাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ অত্যধিক পরিমাণে রুদ্ধ হইয়াছে। ব্যক্তিত্ববাঁদ 
নিরসনের জন্য তিনি সমাজের দিকে বিশেষ জোর দিয়াছেন; তাহাতে ব্যক্তির 
বিনাশ অবশ্যম্ভাবী । উভয়ের সমতা রক্ষিত হয় নাই ।, মানুষ কেবল পরের 
তরেও নহে, আবার কেবল নিজের জন্যও নহে ; ইহাদের উভয়ের সঙ্গতি ও 
সমতা রক্ষা করাই আদর্শ। তাহার মতে উভয়ের সমতা রক্ষিত হয় নাই। 
ইহার মতের দ্বিতীয় দোষ-বুদ্ধির আতিশয্য নিবারণ করিতে গিয়া ভালবাদার 
বাড়াবাড়িতে অত্যন্ত ভাবুকতা বা ভাবপ্রবণতার প্রসার হইয়াছে । এক্ষেত্রেও 
উভয়ের সামঞ্চস্ত রক্ষিত হয় নাই। 

লকের অভিজ্ঞতাবাদ-নিরসন শোভন। সহজাত ধারণা সম্বন্ধে আমাদের 
সহিত তাহার অনেকাংশে মিল; তবে সামান্ত বিরোধও আছে। শিক্ষাও 
অনুশীলন ও স্বাভাবিকতার উপরেই নির্ভর করে। শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্ধা 
প্রত্যেকের স্বভাবের অন্কুলে বৃত্তিগুলিকে সজাগ ও সজীব করা। যাহার 
চিত্তে যাহার বীজ নাই, তাহাতে কখনই সেই বীজের অভিব্যক্তি হইতে পারে 
না। শিক্ষাদীক্ষা আন্তরিক ভাবের উন্মেষের সহায়বমাত্র। বলপূৰ্বক প্রকৃতির 
প্রতিকূলতায় যেরপ ফুল ফুটান যায় না, ফল ধরান যায় না, সেইরূপ মানবীয় 
চিত্তের বৃত্তিগুলিও স্বাভাবিকভাবেই গঠিত হয়। বহিঃপ্ররৃতির সহিত আস্র- 
প্রকৃতির অলক্ষা যোগ রহিয়াছে। স্বভাব, দেশ, কাল, অবস্থার ভিতর দিয়া 
উঠে সত্য, কিন্ত এগুলি গৌণ। স্বভাবই মুখ্য উপাদান। আস্তরপ্রকৃতি ও 
বহিঃপ্রক্কৃতি একান্ত ভিন্ন হইলে অভিজ্ঞতার প্রাধান্য থাকিত। বাস্তবিক 
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আমাদের জ্ঞান আমাদের সহজাত, কেবল দেশ, কাল ও অবস্থার ভিতর দিয়া 
আত্মপ্রকাশ করে। লকের অভিজ্ঞতাবাদ স্থুলৃষ্টির পরিচায়ক । সঙ্গের গুণে 
যে চিত্তবৃত্তির পরিবর্তন হয়, তাহাও স্বাভাবিক রীতিতে । সহজাত ভাব ও 
স্বভাব একই বস্তু এবং তাহাই প্রকৃতি । আন্তরপ্রকৃতি ও বহিঃপ্ররূতি মূলতঃ 
এক বা! অভিন্ন । আপাতদৃষ্টিতে যে বিরোধ মনে হয়, তাহা প্রক্কতপ্রস্তাবে 
বিরোধ নহে। তে মনও জড় এবং বহিঃপ্রকূতিও জড় চৈতন্যসহযোগে 
মন দিয় বস্তু উপলব্ধি করি বলিয়া আমরা ভ্রমক্রমে মনকে চেতন বলিয়া 
বোধ করি । 
তিনি আন্তরিক অভিজ্ঞতা” সম্বন্ধে লকের মতের শন্ুবর্তী হইয়াছেন । 
আমাদের মনে হয় আন্তরিক অভিজ্ঞতাও সহজ জ্ঞানের ফল । অভিজ্ঞতার 
মূলে জ্ঞান থাকা আবশ্যক | “এই ঘট’ (অং ঘটঃ) এই জ্ঞানের মূলে “ঘটমহ* 
জানামি" ‘আমি ঘট জানি’ এ জ্ঞান থাক! আবশ্যক । পুর্বে ঘটজ্ঞান না থাকিলে 
এই ঘট” এরূপ জ্ঞান হইতে পারে নাঁ। নৈয়ায়িকের অনুব্যবসায় জ্ঞানও 
অভিজ্ঞতা পূর্ববজ্ঞান, কিন্ত আমি ঘট জানি, এই জ্ঞানের পূর্বেও “আমি জানি’ 
এই জ্ঞান রহিয়াছে ; অতএব এই জ্ঞান সহজ (intuitive) | জ্ঞান যদি সহজাত 
না হইত তাহ! হইলে তাহার সত্তা পুর্বে ছিল না, পরে উৎপত্তি হইয়াছে। 
অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি 
হইতে পারে না। যাহা নাই তাহা হইতে উৎপত্তি কি? অতএব এন্থলে 
লকের মত অসমীচীন, এবং অনুবর্তন করায় তাহার ন্বভাববাদ কতক পরিমাণে 
বিপর্যস্ত হইয়াছে। নৈতিক বুদ্ধি স্বভাবজাত ও শিক্ষাদীক্ষার ফল-ইহা 
অতীব শোভন । 

সৌন্দর্যের বোধ সন্বন্ধে মীমাংসা আবশ্তক__সৌনধ্যম্পৃহা মান্থষের আছে! 
সৌন্দরধ্যবোধও ব্যক্তিগত । পেঁচার কাছে পেঁচী যেমন সুন্দর এমন আর কেহই 
নহে। মাতার নিকট নিজের সন্তান অতীব সুন্দর। কেই বলিতে পারেন, 
নিজের সন্তান ও অন্যের সন্তানের সৌন্দর্ষোর পার্থকা মা বুঝিতে পারে, কিন্ত 
প্রিয়তম বলিয়া নিজের ছেলেকে অধিক ভালবাসে ৷ এস্থলে জিজ্ঞাসা করিব 
সৌন্দধ্য-প্রীতিই সৌন্দর্ধ্যের উপাসনা কিনা। সৌন্দর্যে তৃপ্ত হওয়া, মুধ হওয়াই 
সৌন্দরধ্যবোধ কিনা । ইহার উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে_সথ্যা তাহা হইলে 
পুত্রের প্রিয়ত| সৌন্দরধ্যবোধের ফল। গহ! সুন্দর, তাহাই আমরা ভালবাসি 
এ কথ! বলিতে পারি না, কারণ অন্তের চক্ষৃতে যাহা কুৎসিত তাহাও আমাদের 
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চক্ষৃতে পরমরমণীয় মনে হইতে পারে। শোকাচ্ছন্ন, ক্রোধোন্মত্ত ব্যক্তির নিকট 
পরমরমণীয় বস্তরও কোনও প্রভাব নাই। প্রারুতিক অনন্ত সৌন্দধ্যে মুগ্ধ হয় 
না এরূপ লোকও বিরল নহে। সমুদ্রে যাহারা নাবিক তাহারা বোধহয় সমুদ্রের 
গাজীর্য্যে অনস্তভাবের অভিব্যক্তি বুঝিতে পারে না। মানুষের চিত্তের যখন 
যেমন অবস্থা, সৌন্দর্য্যের উপলন্ধিও তাহার উপরেই নির্ভর করে । কামুক যেরূপ 
সৌন্দধ্য চায়, স্বামী সেরূপ সৌন্দর্যের পক্ষপাতী নহে। সৌন্দর্য্যের গুণগত 
তারতম্য প্রভৃতি নির্দেশ করিয়াই চিত্ত উহা গ্রহণ করে। সৌন্দর্য চিত্তে 
প্রতিফলিত হয়; সৌন্দ্ধাবোধ ব্যক্তিগত । আমাদের ভালবাস! দিয়াই আমরা 
বস্তুর সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলি। সকল বস্তুতে সৌন্দর্য্যের খোঁজ করা, এমন কি 
নীচ বস্ততেও সৌন্দর্য্যের খোজ করা৷ কথাটা একদেশ বলিয়! মনে হয়। নিজের 
অন্তর স্থন্দর হইলেই বাহিরের বস্তু মধুময় হয়। বাহিরের মাধুর্য থাকিলেও যে 
পৰ্য্যন্ত চিত্ত মধুময় না হয়, সে পরাস্ত বাহিরের মধুময় ভাব বুঝিতে পারি না। 
সৌন্দর্ধ্যবোধও স্বাভাবিক, তবে দেশ-কালের ভিতর দিয়া উহ! গড়িয়া উঠে। 
মূলবোধ সহজ । বোধ বস্তুতে অবগাহন করিয়। আপনার ভাবে বস্তুকে রঞ্জিত 
করে। বস্তুর মাধুর্য আমাদের চিত্তে ফুটিয়া উঠে। নীচবস্ত বোধ থাকিলে 
মাধুৰ্য্য বা লৌন্দর্যাবোধ আসিতে পারে না। এস্থলে তাহার দার্শনিকতা 
ভাবুকতায় পরিণতি লাভ করিয়াছে । 

ভাবুকতার বলে তাহার ভগবান্ও কতকট। পরিমাণে ভাবুক হইয়া 
পড়িয়াছেন। বাস্তবিক কর্মক্ষেত্রে ভাবুকতায় প্রকৃত কর্মান্ুষ্ঠান অসম্ভব, তবে 
তাহার মতে সমাজের কল্যাণ বিশেষ পরিক্ফুট । তাহার মত কম্মক্ষেত্রে সর্ব্ব- 
প্রকারে উপযোগী নহে। 

চুক্তিবাদের নিরসন করা অতীব শোভন হ্ইয়াছে। চূক্তিবাদে সরলতা, 
দয়া, ক্ষমা, অ্ধা প্রভৃতি সদ্বৃত্তির বিকাশ হইতে পারে না। পারিবারিক ও 
সামাজিক উন্নত ভাব বিনষ্ট হয়। বিবাহ, দাম্পত্যপ্রেম, পিতৃভক্তি, সন্তান- 
বাৎসল্য, পরোপকার, দান প্রভৃতি চুক্তিবাদে নষ্ট হয়। চুক্তিবাদ সমাজের যত 
অপকার করিয়াছে, এত অপকার অন্ত কোনও বাদে করিয়াছে কিন| সন্দেহ ৷ 
চুক্তিবাদে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়, সমাজ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়।* 


1. Characteristicsof men, manners, opinions. 2. Philosophical Regimen. 
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হাঁচিসন্‌ ( Francis Hutcheson ) 

মানুষের অভিব্যক্ত (৪০৮) স্বভাবের উপরেই হাচিসন্‌ কম্মবিজ্ঞান 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মানুষের ব্যক্তিগত ভাব ব্যতিরেকে পরকে সন্তষ্ট কর! 
ও সাহায্য করার একটা স্বাভাবিক ভাব আছে। পরের কাব্য করিয়া, 
পরের সুখবিধান করিয়৷ মানুষ সুখ অস্ুভব করে। বুদ্ধি একটা! বৃত্তিমাত্র ৷ 
ইহাতে লক্ষাবস্তর উপায়গুলি দেখাইয়া দেয়। সহানুভূতির জন্য বিচারবুদ্ধির 
আবশ্যকতা আছে। বিচারবুদ্ধি না থাকিলে সহান্্ভৃতির মাত্রা অতিক্রম 
করিতে পারে। অন্ধভাবে ও অসমাগ্দৃষ্টিতে সহানুভূতির ক্রিয়া হইতে পারে, 
কিন্তু কেবল বিচারবোধই (172৭500) মানুষের কাধ্যের মূল্য নির্ধারণে সক্ষম 
নহে। নৈতিক বুদ্ধিতে বিচারের যেমন আবশ্যকতা, অভিজ্ঞতারও তেমনই 
আবশ্যকতা । অভিজ্ঞতার ফলেই আমরা কাধ্যের গতিপ্রবণতা (tendency) 
এবং ফল (6060 ) অনুধাবন করিতে পারি । নৈতিক বৃদ্ধি তখন কাধ্যকরী, 
যখন মানুষের কার্য ও তঙ্জনিত ফল সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয়। যখন কর্মের 
ফলে সমপরিমাণ সুখ উৎপন্ন হয়, তখনই কর্ম্মের ফলনিদ্রেশ হইল, এবং, সেই 
কর্ধেরই মূল্য সমধিক, যাহার স্খজনক ফল বহুসংখ্যক লোকে ব্যাপ্ত হয়। 
বাস্তবিক লোকের নৈতিক চরিত্র অথবা নৈতিক প্রাধান্ত সংখ্যার আধিক্যের 
উপরে, এবং যেস্থলেসমসংখ্যক লোক লাভবান্‌ হইতেছে, সেস্থলে সমধিক মাত্রায় 
সুখ যে কর্মে প্রদান করে, সেই করছ শ্রেষ্ঠ । তাহার মতে যাহাতে সমধিক- 
লোকের অধিক পরিমাণে স্থখ হইতে পারে সেই কন্ম সৰ্ব্বোত্তম“ 
greatest happiness for the greatest number.” নৈতিক বুদ্ধি 
অভিজ্ঞতার ফল নহে-__ইহা' স্বতঃগ্রবৃত্ত ও প্রত্যক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করে। 
ইহা! শিক্ষা, অভ্যাস অথবা পারিপান্মিক ধারণার ফল নহে, কারণ শিক্ষা 
প্রভৃতিতে একেবারে নূতন নৈতিক ধারণার উদ্ভব হইতে পারে না। এই 
নৈতিক বৃদ্ধিতে গুপ্তরহস্ত কিছুই নাই, মূলতঃ ইহা ভগবদ্দত্ত। 
ভগবানের জ্ঞানের ধারণা আমাদের হয়, কিন্তু যাহারা ভগবানে বিশ্বাস করে না, 
তাহাদেরও নৈতিক বুদ্ধি আছে, ধর্ম্মের উপর নীতি নির্ভর করে না। মানস 
গুপ্ি অর্থাৎ কোন কিছু প্রকাশ না করিয়া চাপিয়া রাখার (71276 
6756৫ ) উপরেও নির্ভর করে না । যে স্থলে নৈতিক বুদ্ধি নিপ্রভ (blunted), 
সে স্থলে প্রামাণ্যের নিয়মে (law ০1 এUthrity ) চিত্তের প্রবণতার যুদ্ধ 
নিয়মিত হইতে পারে। : নৈতিক বুদ্ধি সর্বদাই অব্যবহিত প্রবৃত্তিরপে 


তে 


৫৫৮ কন্মতত্ 


(immediate instinct ) কাধ্যকরী হয় না। কর্তব্যবুদ্ধিতে ইহার বিকাশ 
হইতে পারে। যদিও অব্যবহিত মনোভাব কর্মে অথবা কর্ম না করার দিকে 
প্রবর্ঠিত করিতে পারে না। তাহার মতে কর্তব্যানুভূতি মুখ্য নহে, পরন্ত গৌণ 
এবং ইহ] প্রতিনিধিরপক ভাব (vicarious £eelin6 )। তাহার মতের 
মেরুদণ্ড হিতবাদই | 

হাচিসনের মতের জমালোচন1__ইহার মত শ্তাফ্টস্ব্যারীর মতের 
অনুরূপ এবং ভাবপ্রবণতা-দোষে ছুষ্ট। ইহার মতেও মনোবেগের ( feeling ) 
প্রাধান্য অত্যধিক মাত্রায় হওয়াতে বুদ্ধির বিকাশ হইতে পারে নাই, উভয়ের 
সমতা রক্ষিত না হওয়ায় প্রকৃত কর্মের ক্ষেত্রে গ্রাহ হইতে পারে ন1। “হিতবাদ" 
অতীব অসঙ্গত। কারণ কোনও ক্ষেত্রে সংখ্যার আধিক্য, কোন ক্ষেত্রে 
নৈতিক চরিত্রের আধিক্য এরূপ অসামঞ্জস্যে কর্ম করা অসম্ভব, বিশেষতঃ 
সুখের গুণগত, পরিমাণগত ও কালগত তারতম্য আদপেই রক্ষিত হয় নাই। 
সমধিক সুখ বলিতে কি বুঝিব? সংখ্যার বহুত্ব আবার চরিত্রের প্রাধান্তে খণ্ডিত 
হইয়াছে । বাস্তবিক তিনি নিজেই নিজের মতের সামগ্রস্য রক্ষা করিতে 
পারেন নাই । দশ জনের স্থখবিধান ও নয় জনের সুখব্ধান__এক্ষেত্রে দশ 
জনের স্থখ বিধানই শ্রেয়ঃ, কিন্ত নয় জন নৈতিক চরিত্রবান্‌ ব্যক্তির বেলায় দশ 
জনের সংখ্যাধিক্য টিকিতে পারে না। মূর্থলোকের তামসিক স্থথবিধান করা 
প্রকৃত কর্খ হইতে পারে না, তাহাদের সমধিক স্থখবিধান দাসত্বমাত্র, পরন্ত 
নয় জন লোকের অধিকতর স্থখের জন্য দশ জনের ধবংসবিধানও কখনই প্ররুত 
কর্ম হইতে পারে না, এই মানদণ্ডে বর্ম মাপিতে গেলে ব্যক্তিরও সর্বনাশ, 
সমাজেরও সর্বনাশ অবশ্যভাঁবী। আদর্শ কিছুই নাই, একটা বাস্তব ধরিবার 
জিনিস নাই, কেবল নিয়মের উপরে মানুষের জীবন দাড়াইতে পারে না। 

তাহার স্বভাববাদও ভাবপ্রবণতা-দোষে দুষ্ট । শিক্ষা, অভ্যাস ও পারিপাশ্থিক 
অবস্থার বিষয় স্বীকার না করা সমীচীন নহে। দেশ, কাল, অবস্থার 
ভিতর দিয়! মানসিক বৃত্তিগুলির বিকাশ হয়। ইহা বাদ দিলে সর্বত্র এই 
নৈতিক আদর্শ এক হইত, কিন্তু ইতিহাস এমন কোনও সাক্ষ্য দিতে পারে না। 
দেশভেদে, শিক্ষার ধার! ভেদে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভেদে স্বাভাবিক উন্মেষও 
বিভিন্ন রকমের হয়। আরও একটি বিষয় এখানে বিবেচনা করা আবশ্যক, 
সকলেরই নৈতিক বুদ্ধি সমান নহে। গুণগত, পরিমাণগত তারতম্য আছে। 
'পুরুষমবুতিবৈশ্বরূপাৎ* মানুষের দ্ধির নান! রূপ--এই জন্যই নৈতিক বুদ্ধিও বিভিন্ন 


ইউরোপীয় দর্শন__নবধুগ ৫৫৯. 


রকমের । এ অংশে স্যাফ্টস্ব্যারী ও হাচিনন্‌ উভয়েই ভ্রান্ত। ইহারা সকলেরই 
নৈতিক বুদ্ধি সমান ইহ্‌! ধরিয়! লইয়াছেন। স্যাফ্টস্ব্যারী শিক্ষাদীক্ষার স্থান 
রাখায় কতক দোষ খণ্ডিত হইয়াছে, কিন্ত হাচিসনের ভ্রান্তি নগ্ন মুক্তিতে প্রকাশ 
পাইয়াছে। 

ভগবানে যাহার! বিশ্বাস করে না তাহাদেরও নৈতিক বুদ্ধি আছে_এ 
সম্বন্ধেও আমরা তাহার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাম না। নৈতিক- 
জীবনের গতি-পরিণতি আবশ্যক, সেই পরিণতির বস্তু আবশ্তক। প্রয়োজন 
নাই অথচ চেষ্টা, ইহা মূর্খ লোকেও করিতে রাজী হইতে পারে না। একটা 
লক্ষ্য থাকা আবশ্তক। দশের স্থখ লক্ষ্য হইতে পারে না, তাহা পূর্বেই 
দেখাইয়াছি। 

কর্তব্যবুদ্ধির গৌণতাও স্বীকৃত হইতে পারে ন|। নৈতিক বুদ্ধি ও কর্তব্য- 
বুদ্ধির পার্থক্য কিছুই মনে হয় না। কর্তব্যবুদ্ধিই প্রধান, অবশ্যই শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির 
মিলনেই কর্তব্য নির্ণাত হয়। 

ইহারা উভয়েই মানুষের সমত। স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বৈষম্য যে আছে 
তাহা ইহাদের কেহই দেখিতে পান নাই। এ সম্বন্ধে উভয়েই একদেশদশী, 
তবে সমাজের দিকে ইহাদের একটা! ঝৌক আছে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের বিকাশের 
পথ রুদ্ধ হইয়াছে, সমাজেরও কল্যাণ সাধিত হয় নাই ; অতএব হাচিসনের 
মত গ্রাহ নহে ।* 


হিউম্‌ (David Hume) 


হিউমের হাচিসন ও স্যাফ্টস্ব্যারীর মতের সহিত বিশেষ সহানুভূতি 
আছে। তাহার মতে কর্ম্মনীতি মনোভাব বা চিত্তের (৪৫৪5) উপরে 
নির্ভর করে। বিচারবোধে বস্তুর সম্বন্ধ নির্ণয করে, কিন্তু নৈতিক বিচারবুদ্ধি 
মনোবেগের উত্তেজন| ন। হইলে উৎপন্ন হয় না। কর্মের একটা ধারণা! প্রয়োজন । 
ধারণার সহিত মনোভাবের বোগেই কর্ম-প্রবৃত্তি হয়। বিচারবুদ্ধিতে কর্ম্- 
বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না ; কারণ ইহাতে কেবল সম্পর্ক (relations) 
এবং ঘটনার (63০05) নির্দেশ করে, কিন্তু ভালমন্দ (8০০৫ a৭ ০০1) নির্দেশ 


ক্্রস্থেতিবৃত্ত : 
1, Inquiryinto the ideas of beauty and virtue. 2, System of moral 
philosophy. 


৫৬০ কৰ্ম্মতত্ব 


চিত্তের উপর কার্য কিরূপ দাগ ফেলে তাহা দিয়াই নির্ধারিত হয়, কেবল 
মনোভাবের (£৫lin৪5) দিক্‌ দিয়াই ভালমন্দের বাস্তবত্ব। তিনি কর্শ্ব- 
বিজ্ঞানের মতগুলিকে চিরন্তন সত্য (৫৫৫! 64025) বলিয়া গ্রহণ করেন নাই । 
সকল কার্য ও গুণ যাহ! আমাদের প্রশংসার বস্তু, তাহাদের এক বিশেষত্ব আছে 
যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহা কর্মকর্তার ব| অন্যের স্থৃবিধা- ও লাভজনক 
হর। কোনও শিক্ষা বা প্রমাণের বলে আমর! এই বিশেষত্বকে প্রশংসা করি 
না; স্বাভাবিকভাবেই ইহা আমাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। যে কাধো 
আমাদের কোনও উপকার হয় না, সেই কাধ্য যখন আমরা অনুমোদন করি, 
খন অবশ্যই বলিতে হইবে, ইহা! স্বার্থ প্রণোদিত (6015300) নহে । যখন 
লোকে কোনও নৈতিক বিষয়ে মত প্রকাশ করে, তখন ব্যক্তিগত নিজস্ব 
মানদণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যাহা! তাহার এবং অন্যের পক্ষে সাধারণ, এইরূপ 
মানদণ্ডের সাহায্যেই মতামত প্রকাশ করে । যদি কেবল স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই 
কাধ্যের রায় প্রকাশ করি, তাহা হইলে কোনও কর্ধের সাধারণ মূল্য নির্ধারণ 
(common estimation of Worth) অসম্ভব হয়। পরম্পর পরস্পরের প্রতি 
সহাঙ্গুভূতিসম্পন্ন বলিয়াই সমাজে ন্যায়পরায়ণতার প্রতিষ্ঠা আছে, স্ায়পরার়ণতা 
ভাল, ইহার মূলে সমস্ত মানবজীবনের প্রতি সহানুভূতি । প্রথমতঃ, নিজের 
রক্ষার জন্যই আমর! প্যায়পরায়ণতার সম্মান করি, কিন্তু যে সকল ঘটনার সহিত 
আমাদের নিজস্ব কোনও মঙ্গল নিহিত নাই, সেই সকল ঘটনার ্যায়পরায়ণতারও 
যথোচিত গ্রণগ্রহণ করি; অতএব সহান্ৃভূৃতি অথবা সহৃদয়ত| (69110 
£51108)-ই সকল নৈতিক কাৰ্য্যের প্রকৃত ভিত্তি। এমন কি নিজের কাৰ্য্যে 
দুরদশিতাও সহানুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। সহাহ্ুভুতিই তাহার মতে 
মৌলিক মত (Fundamental Principle)। কারণ মান্ষের সুখদুঃখে 
আমাদের সৃখছুঃখের উদয় হয় এবং একটা ধারণাই শেষে স্থখজনক সংস্কারের 
ভিতর দিয়! দৃঢ়দংস্কারে পরিণত হয়। 

হিউমের মতের জমালোচনা-_্তাক্টস্ব্যারী প্রভৃতির সম্বন্ধে যাহা 
বলা হইয়াছে, ইহার সম্বন্ধেও সেই সকল কথা প্রযোজ্য । ভাবপ্রবণতা-দোষে ইহার 
মতটি দুষ্ট। বিচারবুদ্ধির প্রাধান্য কমাইতে গিয়া তিনি ভাবের মাত্রা বাড়াইয়া 
দিয়াছেন এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ রুদ্ধ করিয়াছেন । কর্মের অধিষ্ঠান বা অধিকরণ 
চিত্ত, কিন্তু করণ বুদ্ধি, করণ সকল সাধকের প্রধান । বুদ্ধি ব্যতীত ভাবমূলক 
কর্শ সমাজের ও ব্যক্তির কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। ভাবে বস্তনির্ণর 
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হইতে পারে না। বিচারবুদ্ধির বলে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করিয়া চিত্তের 
শ্রদ্ধায় তাহাকে মধুময় করিয়া তুলি, কেবল চিত্তের প্রাধান্য দেওয়ায় ইহাতে 
ভাবুকতার প্রশ্রয় পাইয়াছ, ভাবুকতা দাসত্বের নামান্তর । 

ভালমনের নিদ্েশ কখনই অন্ধ মনোবেগের ধর্ম নহে। নির্ণয় বুদ্ধির ধম, 
নির্ণীত বস্তুর প্রতি প্রীতি চিত্তের ধর্শ ॥ এক্ষেত্রে হিউমের মত ভ্রান্ত, মনোবেগ 
কখনই বস্ত্র নিরূপণ হইতে পারে না। আমরা মনোবেগ বুদ্ধির সাহায্যে 
নিয়ন্বিত করি। ভাবের আতিশয্যে মানুষ কুকাধ্য করিতে পশ্চাৎগদ হয় না। 

হিউমের মতের বিশেষত্ব কিছুই নাই। যে স্থলে মানুষের ছন্দের বা 
বিরোধের উদ্ভব হইবে, সে স্থলে মীমাংসার কোনও কথাই নাই । কর্তব্য- 
বোধের কোনও চিহ্ন বিশেষ পরিষ্ষুট নহে। ভিতরে ও বাহিরে যে নৈতিক 
বিরোধ হইতে পারে, তাহার কোনও হিসাব তাহার মতে নাই । 

সহান্ুভূতিই কর্মের প্রবর্তক-_এই মতও অসমীচীন। সর্বববিষয়ক জ্ঞানই 
কন্দের প্রবর্তক এই সর্বববিষয়ক জ্ঞানের অন্তরে সহানুভূতি অন্যতম ৷ ব্যক্তি 
নিজের জন্য ও সমাজের জন্য কর্ম করে, কেবল সহান্থুভূতির বাতিকে কর্ম 
করিলে নিজের প্রদার রুদ্ধ হয়, সমাজেরও প্ররুত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। 

বাস্তবিক এই নৈতিক বুদ্ধিবাদিগণ ব্যক্তিত্বের প্রসার অনেকটা পরিমাণ 
রুদ্ধ করিয়াছেন । এই জন্যই বোধ হয় ব্যক্িত্ববাদী জর্শ্মন দার্শনিক নিট্‌শে 
ইংরাজ নীতিবাদিগণকে তিরঙ্কার করিয়াছেন। সমাজের দিকে ঝৌক দিলেও 
সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না, ব্যক্তির আত্মশক্তি বিরুদ্ধ না 
হইলে পরোপকার করিতে গেলেও উপকার না হইয়া অপকারই হয়, সংস্কারের 
পরিবর্তে সংহারই হয় । ইহাদের মতে উপযোগিতা ও উপকারিতা সর্বাংশে 
নাই। আদর্শ বলিয়া কোনও বন্তই পাওয়া যায় না। ধৰ্ম্ম বা £611807 স্বন্ধে 
লক্‌ প্রভৃতি যেরূপ মত পোষণ করিয়াছেন, তাহা খৃষ্টান ধর্ম্মের সমন্ধে কথিত। 
খৃষ্টান ধন্মের at০ne৷৷en€ বা প্রায়শ্চিত্তবাদ খণ্ডিত হইয়াছে, বাস্তবিক এ 
সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। যিশু সকলের পাপ বহন করিবেন, ইহার 
স্থল অর্থ গ্রহণ করা আমাদের মতেও অসঙ্গত মনে হয়। যিশুর উপদেশ-_আমার 
শরণাপন্ন হও (80119 70০) | আমি তোমাদিগকে উদ্ধার করিব, এইভাবে 
ব্যাখ্যা করিলে প্রায়শ্চিত্ত সমধিত হইতে পারে, অন্যথায় নহে। তিনি মুক্ত 
পুরুষ, তাহাতে সকল নিবেদন করিলে, তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, সকল পাপ 
তাহাতে আহুত হইলে লোক নিষ্পাপ হইবে-_ইহা। বোধ হয় যিশুর বাক্যের 


৩৬ 
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প্রকৃত অর্থ, তবে ধর্মের সহিত কর্মের মিলন নাই, ইহা! আমরা আদপেই 
স্বীকার করিতে পারি না। ধৰ্ম্ম স্বাভাবিক, ইহার উপরেই নীতির ভিন্তি। লক্ষ্য 
না থাকিলে নৈতিক চেষ্টা মরুভূমিতে জল অন্বেষণের মত ব্যর্থ। কর্ম্মের সমাঞ্চি 
জ্ঞানে, মানবজীবনের পুর্ণতায়। মানব আপন স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করিবার 
জন্যই নিজের অপূর্ণতা, নিজের অভাব বিদূরিত করিয়া আপন পুর্ণস্বরূপে 
অবস্থান করিতে চায়-_ইহাই পরিপূর্ণ আনন্দ, ইহাই চরম লক্ষ্য ইহাই 
ব্ৰহ্মানন্দ । 

সাধারণভাবে বলিতে গেলে--ইঁহাদের মত কর্ম্মক্ষেত্রে গ্রাহ্য নহে । একদেশ- 
দশিতা-দোষ বিশেষ পরিস্ফুট ৷ 


ইমানুয়েল ক্যাণ্ট Cmmanuel Kant) 

ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মধ্যে ইহাকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। তৎপ্রণীত 
“Critique of Pure Reason” নামক গ্রন্থে তিনি তিনটা প্রশ্ন উপস্থাপিত 
করিয়াছেন। ইহার উপরেই কর্ম ও জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিয়াছেন। 
প্রশ্ন তিনটি এই ₹ 

১। আমি কি জানিতে পারি? ৬172 ০0 I know ? 

২। আমার কি করা উচিত? What ought I to do ? 

৩। আমার লক্ষ্য বা আশা কি? What may I hope ? 

তৃতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে বলিয়াছেন সকল আশার লক্ষ্যবস্তু ‘সুখ’ (For all 
hoping has happiness for its Object)| সুখ সকল বাসনার তৃপ্ঠি। 
ব্যাপ্ত (Extensive) গভীর (Intensive) এবং দীর্ঘকালস্থায়ী (Protensive) 
স্ুখই কাম্য । কর্ম্মক্ষেত্রেই জ্ঞানের বস্তুগত বাস্তবত্ব আছে (It is then, in 
its practical, but especially in its moral use, that the Princi- 
ples of Pure Reason possess objective reality) 

তাহার মতে জগৎ নৈতিক ভিত্তিতে স্থাপিত। “I call the world ৪ 


moral world.” 


্রন্থেতিবৃত্ত £ 

1. Enquiry concerning Human understanding, 2. Enquiry Concerning the 
Principles of morals. 3, Treatise on Human Nature. 4. Natural 
History af Religion. 5. The Dialogues on natural Religion. 


. 
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প্রথম প্রশ্নের ব্যবহারিক লাভ সম্বন্ধে তিনি উত্তর দিয়াছেন_-"0 that 
which will render thee worthy of happiness, যাহাতে হুখের 
উপযুক্ত হইতে পার এরূপ কাধ্য কর। তাহার পুরুযার্থের সর্বশ্রেষ্ট আদর্শ “The 
ideal of the Supreme 600d” “জ্ঞানের সহিত শান্তির মিলন", “Idea 
of an intelligence united with supreme blessedness” এবং ইহাই 
সকল স্থখের মূলীভূত কারণ (cause of all happiness in the world) ৷ 

আমাদের সমস্ত জীবন কতকগুলি নৈতিক স্থত্র বা অবধারিত মতের 
(Maxim) উপরে ন্যস্ত (The whole course of our life must be 
subject to moral maxims) | জ্ঞানের দৃষ্টিতে জুখই কেবল সম্পূর্ণ মঙ্গল নহে 
(Happiness alone is, in view of reason, far from being the 
complete £00d)। বিচারবুদ্ধি ইহার অন্থমোদন করিতে পারে না। 
পুরস্কারের সহিত মিলিত হইলে ভিন্ন কথা, কেবল নৈতিক জীবনও পরম- 
পুরুষার্থ নহে, পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে ব্যাক্তিকে স্থখের উপযুক্ত করিতে হইবে, 
স্থখের উপযুক্ত হইলেই সুখের আশ করিতে পারে। 

এই ‘Critique of Pure Reason’ জ্ঞানের সমালোচনা” নামক গ্রন্থের 
উপরেই তাহার কর্শ্মমত প্রতিষ্ঠিত । তাহার কশ্মমতকে প্রধানতঃ তিন অবস্থায় 
বিভক্ত করা যাইতে পারে। 

(প্রথম অবস্থ| ) 

প্রথম অবস্থায় মনোবেগ ব! চিত্তের প্রাধান্য পরিক্ষুট ॥ তাহার মতে মনের 
বা চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও মহ্‌ ত্বই কর্মের প্রাণ। এই অব্যবহিত মনোভাবই কর্মের 
গ্রবন্তক; কিন্তু অব্যবহিত মনৌভাবই যথেষ্ট নহে, তাই তিনি বলিয়াছেন__ 
“True virtue can only be based on principles which are 
nobler and more sublime in proportion as they are more 
general. These principles are not speculative rules, but the 
Consciousness of a feeling which dwells in every human 
breast, i. e. the feeling of the beauty and dignity of human 
nature.” 1 

(Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime) 
_প্রক্বত ধৰ্ম্ম কতকগুলি মতের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এই মতগুলি যে 
পরিমাণে সাধারণ, সেই পরিমাণে মহৎ ও উন্নত । এই মতগুলি চিন্তাজাত 
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নিয়ম নহে, কিন্তু মানুষের আন্তরিক মনোভাবের ক্ষন্তি। এই মনোভাব 
মানবীয় চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও মহত্বের অনুভবমাত্র ৷ 

মানুষের পশ্বাদি সাধারণ স্বভাব হইতে বৈশিষ্ট্য স্থপরিস্ষুট । স্বভাবতঃ 
শোকাকুল-হুদয় ব্যক্তি কর্ণক্ষেত্রেও ভীত হয়, তাই তিনি বলিতেছেন--4১ 
solitary soul feels dread when inspired by a great purpose, 
it discries the dangers which have to be overcome, and 
prepares itself for the difficult but great conquest of self- 
mastery” (Unfinished Writings). কোনও মহৎ ভাবে অনুপ্রাণিত 
এক বাক্তি অন্তরে ভীত হয়, কারণ সে দেখিতে পায় বিপদ্‌ অতিক্রম করিতে 
হইবে, এবং ছুরহ কিন্তু মহান্‌ আত্মজয়ের জন্য প্রস্তুত হয়। 

আশাপূর্ণ হৃদয়ে এ ভাব আসে না, আশাপুর্ণ হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের ভাব থাকে, 
কিন্ত মহত্বের (9117805 ) ভাব থাকে না। আশাপূর্ণ হৃদয় মতের উপরে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে না, উহা তাৎকালিক সংস্কারের উপর নির্ভর করে। 

(দ্বিতীয় অবস্থা ) . 

সুখ বাহিরে খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না, সুখ অন্তরে খুঁজিতে হইবে। 
নৈতিক দর্শন বিচারে প্রতিষ্িত। নৈতিক ধারণা অভিজ্ঞতার ফল নহে; 
উহা প্রকৃত স্বাভাবিক জ্ঞানের ফল। আমাদের স্ুখ-উৎপাদনের উপযুক্ত 
কার্ধ্যকুশলতার (3০1£-০0৬15) উপরেই স্থখের ভিত্তি। স্থখ বস্তুটি ইন্দ্রিয় 
গ্রান্থ, কিন্তু ইহার আকার বুদ্ধিগ্রাহ (The matter of happiness is 
sensuous, but its form is intellectual) কারণ আমরা আমাদের 
স্বাধীনতা ও আত্মবশ্যতা (5০1806০700০) রক্ষা করিতে পারি, যদি 
ইচ্ছার সহিত সমতা রক্ষিত হয় । নীতি সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত স্বাধীনতা- 
মাত্র; অতএব নীতি স্থখের কারণ, যদিও স্থখ ইহার লক্ষ্য নহে; নীতি অথবা 
স্থখ বাহিরের ঘটনার ফল নহে, অথবা ক্রিয়াশূন্য মনোভাবের ( Passive 
£eelin65) উপর, কিন্বা কর্তৃপুরুষের আদেশের উপরও নির্ভর করে না; 
অতএব পরমপুরুঘার্থলাভ আত্মচেষ্টার ফল, ইহার অন্ুবলেই প্রত্যেক মানুষ 
তাহার নিজের সুখের সৃষ্টিকর্তা । 

(তৃতীয় অবস্থা! ) 

Critique of Pure Reason নামক গ্রন্থের সহিতই তাহার কর্ম্মমত নৃতন 

আকার ধারণ করে। এই সময়ই প্রকৃত কর্ম্বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি । 
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তাহার মতে অবশ্ঠকর্তব্য বোধের কর্মই প্রকৃত কর্ম্ম। নৈতিক আদেশ অবস্থা 
পালনীয় (simple categorical imperative )| কোনও লক্ষ্য না রাখিয়া 
কেবল কর্তব্যবোধে কর্ম্মই তাহার অভিপ্রেত। স্বাভাবিক নিয়মের সহিত 
নৈতিক নিয়ম অচ্ছেদ্য সম্পর্কে অবস্থিত, অর্থাৎ উভয়ের সাদৃশ্য সমধিক | 
উভয়ই অপরিবর্তনীয়, তাই তিনি বলিতেছেন “The validity of the 
will as a general law for possible actions is analogous with 
the general interconnexion of the existence of things accor- 
ding to general laws, which is the formula of Nature.” 

“যে সকল কাধ্য করিতে আমরা সমর্থ তঙ্ন্ত সার্বজনীন নিয়মরূপে ইচ্ছার 
যে বাস্তবত্ব তাহা বস্তুসকলের সাধারণ নিয়মে অবস্থানের পরস্পর অচ্ছেষ্য 
সম্পর্কের সদৃশ, সাধারণ নিয়মেই প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত 1? প্রাকৃতিক 
নিয়ম যেরূপ অবশ্ঠপালনীয়, নৈতিক নিয়মও সেইরূপ অবশ্যপালনীয়। উহার 
পরিবর্তন, পরিবন্ধন করিবার উপায় নাই। নৈতিক নিয়মের 'অপরিবর্জনীয় 
আদেশ ( unconditional command ) অবশ্যই পালন করিতে হইবে, 
এবং এই আদেশ নিয়লিখিতভাবে প্রকাশিত । “A only according to 
those maxims which thou canst at the same time wish to 
be general laws (Fundamental Principles of the Metaphysics 
০f Morals )-_-এমন কতকগুলি বাধা নিয়মে কার্য কর, যে নিয়ম বা মত 
ইচ্ছা! করিলেই সাধারণ নিয়মরূপে গৃহীত হইতে পারে । 

বাহিরের জগতের কাধ্যকারণ যেমন স্বতঃসিদ্ধ নিয়মবলে আমরা অনুধাবন 
করিতে পারি, সেইরূপ আদর্শ জগৎও আমরা নৈতিক নিয়মবলে লাভ 
করিতে পারি। 

ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ আন্তরিক সমতাই তাহার অভিপ্রেত। আমাদের 
কাধ্যের নিয়মগুলি আধ্যাত্মিক জীবগণের জগতেও সত্য হইবে। আমি 
আমাকে অন্য সকল মানুষ হইতে পৃথগ্রূপে বিবেচনা করিলে আমার আত্ম 
বিরোধ অনিবাধ্য। অভিজ্ঞতায় সাধারণ নিয়ম নির্দিষ্ট হইতে পারে না, 
পক্ষান্তরে অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা! নিয়মের বাস্তবন্তের উপর নির্ভর করে, ইহা 
ব্যবহারের ও মতের (practically and theoretically) ব্যাপারেও সত্য | 
মানুষের অভিজ্ঞতার ফল যে স্বভাব, যাহা আমর! ইতিহাস বা মনোবিজ্ঞানে 
প্রতিফলিত দেখিতে পাই, সেই স্বভাবের উপর নৈতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত 
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নহে। অভিজ্ঞতার সহিত এই নিয়মের মৌলিক সম্বন্ধ নাই। নিয়মের 
অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়! ব্যাখ্যাও হইতে পারে না, পরন্ত মানব-প্ররুৃতি-_যাহ। 
অভিজ্ঞতায় ব্যক্ত, তাহা! নৈতিক নিয়মে বাধ্য_এই নিয়মে পরিচালিত ; 
অতএব অভিজ্ঞতা নিয়মের কারণ হইতে পারে না। 'অভিজ্ঞত! সর্বদাই 
সবিশেষ, কিন্ত নিয়ম সর্বদাই নিধ্বিশেষ। জ্ঞান সকল কাধ্যের বাহিরে । 
বাহিরে অবস্থিত না হইলে তাহার নিব্বিশে নিয়মে সকলকে নিয়ন্ত্রিত 
করিতে পারে না। নিয়ম মানুষের অন্তস্তলের সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত 
নিয়মকে অতিক্রম করিতে পারে না, কিন্ত ইহা! অভিজ্ঞতা হইতে 
উৎপন্ন হয় নাই, স্বাভাবিক জ্ঞান হইতেই ইহার উদ্ভব, কাধ্য হইতে নহে । 
কারণরূগী মানুষ হইতে, অথবা মানুষের নিজস্ব ভাব হইতে ইহার প্রকাশ ৷ 
ইহা! মানুষের এন্দ্রিয়িক জ্ঞানের ফল নহে, এই নিয়মের কাধ্যের 
(phenomena ) সহিত নন্বদ্ধ নাই, পরন্ধ কাধ্যজাত জগৎ হইতে এই 
নিয়ম মানুষকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করিয়া দেয়। মানুষ দুই জগতের নাগরিক 
ব। প্রজা জ্ঞান জগতের প্রজারূপে নিজের জন্য নিয়মের বিধান করে; কাধ্য- 
জগতের প্রজারূপে মানুষ নিয়মকর্ত। ও নিয়মের বিষয় (the law-giver and 
31০০৮) নিজের বাহিরে মানুষকে যাইতে হইবে না, কেবল তাহার 
এন্জিয়িক কাধ্যজাত স্বভাব অতিক্রম করিতে হইবে, ইহাঁতেই নিবিবশেষ 
( unconditioned ) বস্তুর উপলব্ধি হইবে । ‘Thou 9178] “তোমাকে অবশ্য 
করিতে হইবে” এই অন্গশাপনের তাত্পধ্য এই যে মানুষ এক্রিয়িক ও জ্ঞান- 
রাজ্যের জীব। তাহার মতে কর্শ্মের ভিত্তি জ্ঞানের সীমার বাহিরে, অতএব 
নৈতিক নিয়ম অবশ্যপাঁলনীয় আদেশ (৪. categorical imperative )। 
নৈতিক স্বভাবের বিশেষত্ব কর্তব্য ও প্রবণতার প্রবল বিরোধেই ফুটিয়া উঠে। 
যে মানসিক অবস্থায় উদ্দেশ্যের প্রতিকূলে আমি আমার কর্তব্যান্ষ্ঠান করি, 
সেই অবস্থাই প্রকৃত অবস্থা। নৈতিক নিয়ম অব্যবহারিক (formal ) 
হইবে। কোনও আশা-আকাজ্ষ। থাকিলেই ইহ সাংসারিক হইয়! পড়িবে । 
মৌলিক মতগুলি সার্বজনীন মতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে । সকল জ্ঞানবান্‌ 
ব্যক্তিই সার্বজনীন আইনের প্রতিপালন করিতে পারিবে, এরূপ বিধান 
বিধিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক । মাগ্ষ সামাজিক জীব। সৰ্ব্বোচ্চ আদর্শ নৈতিক 
নিয়মের ভিতর দিয়াই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার মতে “Act 50 25 to 
treat humanity, in thyself or in any other, as an end always, 


০.০, 
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and never merely as a means.”— এমনভাবে কাধ্য কর যাহাতে 
মানবকে তোমার নিজের ভিতরে অথবা অন্যের ভিতরে লক্ষ্যবস্তরূপে গ্রহণ 
করিতে পার, কখনও কেবলমাত্র উপায়রূপে নহে । 

নৈতিক নিয়ম বাহিরের নহে, উহা! ব্যক্তিগত, ব্যক্তির স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত, 
মানুষের ইচ্ছার সহিত অভিন্ন ( identical with the essential nature 
০৫ ০117০9)। আইন ও স্বাধীনতা! পৃথক্‌ বস্তু নহে, এই উভয়ই মানুষের 
নিজস্ব পরিচালন-শক্তি (48010) )1 কেবল বিপরীত দিক্‌ হইতে 
দেখিলেই হইল। তাহার মতে কোনও কার্য্যের মূল্য বাহিরের ফলের উপরে 
নির্ভর করে না। বাহিরের ফলের উপরে নির্ভর নাই বলিয়াই ইহ আন্তরিক 
ইচ্ছার উপর স্থিত । কেবল সদিচ্ছ। ব্যতীত অন্য কিছুই সৎ নহে_4082178 
is good except the £004 Will.” লদ্বস্ত বাহিরের নহে, অন্তরের | 
অতএব সেই কাধ্য সৎ যাহা কর্তব্যবোধে অথৰ| নৈতিক নিয়মের প্রতি 
শদ্ধাবশে কৃত হয়। প্রাচীন ব্যবহার, অভ্যাস, আচার, অভিজ্ঞতা, পূর্বতন 
দৃষ্টান্ত, এমন কি সর্বমহান্‌ (he 5ublie5 ) বস্তুও কোনও কাধ্যকে উন্নত 
করিতে পারে না। প্রত্যেক রীতিনীতি, প্রত্যেক দৃষ্টান্ত এবং অভিজ্ঞতাজাত 
দৃষ্টান্ত পরীক্ষ/ ও বিবেচনা! করিতে হইবে। এমন কি, শাস্ত্রীয় পবিত্র 
ভগবানকে ও আমাদের আদর্শের সহিত মিলাইয়। দেখিতে হইবে এবং তৎ্পরে 
তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে । কর্তব্য কোনও প্রমাণ বা অভিজ্ঞত| হইতে 
উদ্ভুত নহে । সকল মনোভাবই (£591896) অভিজ্ঞতাজাত, ইন্দিয়ের বিষয় 
ও ব্যক্তিগত (০৫০158০), এবং তথাকথিত নৈতিক বুদ্ধি ও সহামুভূতিও 
প্ররুতপ্রস্তাবে স্থখের ইচ্ছামাত্র। নৈতিক ভাব স্বভাবজ ( autonomous ) | 
নিয়মগুলি অন্তর্মুখীন। আমাদের ইচ্ছার অঙ্বর্তন করিয়াই আমরা অভিজ্ঞতা 
ও প্রামাণোর অতিক্রম করি, পক্ষান্তরে আমরা কেবল কম তৎপর নহি, পরন্ত 
আত্মক্রিয় (self-active )। ‘উচিত’ এই ভাবও আমাদের আন্তরিক ইচ্ছার 
সহিত অভিন্ন। কর্তব্যবুদ্ধিই প্রধান জিনিস। তিনি বলিতেছেন_ “৫ 
condition in which, in the event of a collision between 
certain of my ends and the moral law of duty, I am con- 
scious of preferring, the latter is not merely a better but 
the sole 00d condition.”—যে অবস্থায় আমার কোনও উদ্দেশ্যের 
সহিত কর্তব্যের বিরোধ উপস্থিত হয়, সে অবস্থায় কর্তব্যই আদরণীয়। সে 
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অবস্থায় কর্তব্য কেবল উত্তম নহে, পরস্ত কর্তব্যই সর্বশ্রেষ্ঠ তাই তাহার 
মতে ‘ভালবাস! কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নহে । ‘To love is no ৫0৮--কারণ 
ভালবাসা ইচ্ছা! করিলেই বৃদ্ধি করা যায় না, উৎপন্নও করা যায় না। বাবহার- 
ক্ষেত্রে তাহার মত “নৈতিক আদেশের অবশ্যকর্তব্যতায় (categorical 
imperative) আমার ইচ্ছাকে সংযত করে, অন্তের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ 
করিতে দেয় না।” ভয়ের অথবা স্বার্থের জন্যও লোক নিজের ইচ্ছাকে সংযত 
করিতে পারে । কেবল নৈতিক উদ্দেশ্যেই ইচ্ছা সংযত হয় না, আদর্শ অবস্থা 
লাভ করিতে নান! প্রকার উদ্দেশ্যের প্রভাব থাকা প্রয়োজন। আদর্শ অবস্থায় 
কোনও যুদ্ধ নাই, কেবল শান্তি বিবীজিত। কিন্ত এই উদ্দেশ্ঠগুলি নীতিমূলক 
না হইতেও পারে । আইনের ও নিয়মের কোনও নিরঙ্কুশ পার্থক্য নাই, কারণ 
আইনের এবং আইনের দাবীর ভিত্তি অবশ্যপালনীয় ভাবের উপর (০৪০৫০ 
cal imperative ) প্রতিষ্টিত। তিনি বলিতেছেন “There shall be no 
war, neither between me and thee in the condition of nature, 
nor between us as state for that is not the way in which 
every man is to pursue his rights.” 
__প্রারুতিক অবস্থায় তোমাতে আমাতে অথবা রাজ্যে রাজ্যে কোনও যুদ্ধ হইতে 
পারে না, কারণ প্রত্যেকের অধিকার রক্ষ। করার উহা উপায় নহে। তিনি 
বলিয়াছেন “Reason imposes on us by means of a categorical 
imperative the duty of striving after the condition of 
greatest harmony between the constitution (of the state ) 
and principles of right” বিচারবৃদ্ধি আমাদিগকে রাষ্্ীয় যন্ত্রের ভিত্তি 
ও আমাদের অধিকারের ভিত্তির সমত! সংসাধন করিবার জন্য কর্তব্যরূপে 
অপরিবর্জনীয় আদেশ প্রদান করে। 

তাহার মতে অধিকারের (Rig ) মূল স্বাধীনতা, সুখ নহে। রাজাকে 
প্রজার সুখবিধান করিতে হইবে না, স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে; 
অতএব সমাজ বা ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য শান্তি প্রদত্ত হইবে না, কেবলমাত্র 
অপরাধীর কৃতকর্দের সঙ্কল্পের জন্যাই প্রদত্ত হইবে। প্রতিশোধ ব্যতিরেকে 
অন্ত কোন রকমে শাস্তি প্রদত্ত হইলে মানুষকে একটা উপায়রূপে মনে কর! 
হইবে। প্রতিশোধ অপরিবর্জনীয় আদেশ। কোনও সুবিধার জন্য শান্তি 
দেওয়া হইবে না, পরস্ক যতই কেন অক্কুবিধা হউক না, শান্তি দিতেই হইবে, 
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যদি কোনও জাতি নৃতন দেশ অধিকার করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলেও 
প্রথমে হত্যাকারীদিগের প্রাণনাশ করিবে। তাহার মতে “ন্যায়পরায়ণতা 
অঙ্গ থাকুক, ইহার জন্য যদি শত শত দুষ্ট ব্যক্তি বিনষ্ট হয় তাহাও হউক” 
(Let justice prevail, though all the knaves in the world 
perish.) (Fiat Justitia, pere at mundus) 

ব্যক্তির দিকে সবলতাই প্রকৃত বস্তু ( Fortituds moralis )। দুইটি 
লক্ষ্য থাকা আবশ্তক-_(১) নিজের পূর্ণতা, (২) অপরের স্থথ । 

নিজের পূর্ণতায় উচ্চ ও নীচ সকল বৃত্তির অন্গণীলন করিতে হইবে। পশু- 
ভাব ত্যাগ করিতে হইবে । অনুশীলনে আমাদিগকে সমাজের উপযুক্ত করিয়! 
গডিতে হইবে । মানবের নিজের মহত্রেই মানুষ সমাজের পক্ষে উপকারী ও 
সামাজিক কার্যে তৎপর হইতে পারে । তাহার মতে--“[0 be useless and 
superfluous is to dishonour humanity in our own person.”— 
সমাজের পক্ষে অনুপযোগী ও অতিরিক্ত হওয়! মানবের পক্ষে কলঙ্ধ। ব্যক্তির 
হিসাবে মানবজীবনের মূলা আছে। অন্তরের নিয়মের নিকট দীনতায় 
নিজকে অন্যান্যের সন্মুখে স্থাপন করিবে। একজন স্বর্গীয় দূতেরও সম্মুখীন 
হইয়া সগর্ধে দাড়াইতে হইবে। অন্যের প্রতি দীনতা কর্তব্য নহে, 
কাহারও দাস হইও না। তোমার অধিকার যেন কেহ পদদলিত করিতে না 
পারে। বীরের মত সহিয়। যাও, যন্ত্রণার অনুপযুক্ত অভিযোগ পরিত্যাগ কর। 
কাহারও নিকট বশ্যতা স্বীকার করিও না৷ (Kneel to 2076) কারণ তোমার 
আদর্শ তোমারই অন্তরে । যাহা তোমার নিকট বাহির হইতে উপস্থিত হয়, 
তাহা একটা প্রতিমামাত্র (০215 ৫27401)। নমস্কার ও বাহিরের দেখান 
শিষ্টাচার চাটুকারিতার নিদর্শন, কেবল পোকার স্থায় ব্যবহার করিলে যদি 
পদদলিত হই তাহা হইলে অভিযোগের কোনও কারণ নাই। চা 

অন্যের স্থখবিধান সম্বন্ধে তাহার মতের সঙ্গতি সংরক্ষিত হয় নাই । কখনও 
বলিয়াছেন অন্যের আমার নিকট হইতে দাবী করিবার অধিকার নাই, যদি 
আমি মনে করি ইহাতে তাহার সুখ হইবে না; তাহা হইলে তাহার দাবী কর! 
চলিতে পারে না। কারণ আমি উপকার করিলাম, লোকে তাহা গ্রহণ করে 
না, এমন কি হিসাবও রাখে না। অন্যত্র বলিতেছেন--নিজের সুখের ধারণা 
হইতে অন্যের উপকারও করিতে পারি না; কারণ অন্ত ব্যক্তির নিজের স্থখ 
পছন্দ করার স্থাধীনতাহরণ কখনই উপকার বলা যাইতে পারে না। 


ঠ 
আছ. 


৫৭০ কম্মমতত্ 


তিনি অন্যের প্রতি কর্তব্য ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন_ভালবাসার 
কর্তব্য ( Duties 0f love ) এবং শ্রদ্ধার কর্তব্য ( Duties of esteem )। 

ভালবাদ| বিচারে অনেক বিদ্ন। ব্যক্তির স্বাধীনতা ও মানবীয় চরিত্রের 
দুঃখের ভাব (79655175155০ )_এই উভয়ই ভালবাসার বিদ্ব। ভালবাসা 
ভালবাসার বস্তুর অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত । অন্যকে ভালবাসিতে 
গিয়| যদি নিজের উপর নিজেরই কর্তৃত্ব না থাকে, তাহ। হইলে মহত্ব থাকিল শা] 
ভালবাসা অব্যবহিত মনোভাব। ভালবাস। অভাবজ, ভালবাসা বুদ্ধির নির্দেশ 
মানে না। মান্থষের হুখান্গভব করিবার আবশ্যকতা নাই। মান্ষের মঙ্গল 
কামন! করা ভাল, উপকার করা ভাল, ভালবাসার উপযুক্ত না হইলেও উপকার 
ও মঙ্গল কামনা করা৷ যাইতে পারে । কেবল দয়ার ভালবাসা, কিন্তু সখাভাবের 
ভালবাসা নহে (amor benevolenti ac, non-complecenti 2০), 
আমাদের পক্ষে কর্তব্য। প্রকৃত বন্ধু তাহার মতে কাল হংসের মত বিরল 
(৮৭৮৫৭ 2৮5), থাকিলেও থাকিতে পারে । বিবাহ সম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষ চুক্তিবদ্ধ 
হয়, ইহাই তাহার মতে পরিষ্ষুট । কোনও বিশেষ আদর্শ তিনি দেখিতে 
পান নাই। 

তাহার মতে বিবেক বা ০0975010750 সর্বপ্রধান। তাহার অন্তশাসন- 
বাক্য “an erring conscience is a chimera” যে বিবেকের ভুল আছে, 
তাহা অলীক অর্থাৎ মান্গষের হিতাহিত জ্ঞান সর্ববপ্রধান। তাঁহার মতে 
কর্তবোর জন্যই কর্তব্যের (Duty for 08573 5916) অনুষ্ঠান করিতে হইবে । 

ক্যান্টের মতের সমালোচনা প্রথম অবস্থায় চিত্তের ( Feelings ) 
প্রসার ছিল, ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়। কম্মধের অধিষ্ঠান চিত্ত পদার্থ এক প্রকার লোপ 
পাইয়াছে। কর্মক্ষেত্রে কারণরূপে বুদ্ধির যেমন আবশ্যকতা, অধিকরণরূপে 
চিত্তের আবশ্যকতা, প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থা বাদ দিলে তৃতীয় অবস্থাই তাহার 


প্রকৃত মত বলিয়। গ্রহণ কর! যাইতে পারে। শ্রদ্ধা ও ভালবাসার স্থান তাহার 


মতে নাই বলিলে কোনও দোষ হইতে পারে না। বুদ্ধির ্রাধাণ্ে ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু সমাজের উন্নতি হয় না। তাহার মত 


. উদাপীনের পক্ষে, সন্ন্যাসীর পক্ষে যত উপযোগী, সাধারণের পক্ষে তত নহে। 


আমাদের মনে হয় তাহার মত উপকারীও নহে, ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গল 


সমকালে সাধন করিতে পারে না, সকল অবস্থায় উপযোগীও নহে । মানুষ 
কেবল নিয়মের বশে চলিতেও পারে না। নিয়মে বীধিয়৷ দিলে মানুষ জড় 
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হইয়া যায়। নৈতিক আদেশের অপরিবর্জনীয়তা-আদেশ সার্বভৌম মহাত্রত 
হইলে মানুষ চলচ্ছক্তিহীন অসার হইয়া, পড়ে। এ স্থলে সাংখ্য-পাতঞ্জলের 
মহাত্রতের সহিত তাহার সাদৃশ্ত বিশেষ ুম্পষ্ট। সনত্যাসীর জীবনে সার্বভৌম 
মহাব্রত সম্ভব, কিন্ত সাধারণের জীবনে অন্ম্থত হইলে সমাজ চলিতে পারে না। 
নিয়ম গড়ির। দেওয়াই অসমীচীন | নিয়মে মানুষ বৃদ্ধি পাইতে পারে না । নিয়ম 
ভাঙ্গিলে অনুতাপ হয়, আবার নিয়ম কয়েকবার ভাঙ্গিলে শেষে আর ভাঙ্গার 
ভয় থাকে না। নিয়ম লোককে যন্ত্রের মতন চালিত করে। নিয়মের দাস 
হওয়। মান্গষের ধন্ম নহে । এখন তাহার মতের বিশেষ আলোচনা আবশ্যক । 

সুখের ব্যাপ্তি, গভীরতা ও স্থায়িত্ব (extensive, intensive, protensive ) 
সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, কিন্তু গুণগত বিশুদ্ধির বিষয় কিছুই বলেন নাই। 
বিশুদ্ধ সুখ হইলে তাহার সহিত জ্ঞান অভিন্ন হইয়া যায়। সুখ না চাহিলেই 
সুখ পাঁওয়। যায়, ইহাও সত্য, কিন্তু কর্তব্যের প্রাধান্তে স্থখ তীহার মতে 
কথঞ্চিৎ পরিমাণ হীন হইয়াছে। সুখ আদর্শ, আনন্দ অনুভূতির ভন্ত ধর্ম বলিলে 
বিশেষ দোষের কিছুই হইতে পারে ন|। পরিপূর্ণ আনন্দ জীবের লক্ষ্য। জুখের 
জন্য ধর্ম বা ধর্মের ফল সুখ, ইহাতে কেবল কথার মারপেচ, রহিয়াছে। সুখের 
দিকে লক্ষ্য থাকিবেই, স্থুখ লক্ষ্য, কিন্ত ধৰ্ম্ম উদ্দেশ্য আর ধর্মের ফলই সখ, উদ্দেশ্য 
ও লক্ষ্য মিলিয়| যায়; বাহিরের দৃষ্টিতে কেবল পৃথক্‌ বলিয়| মনে হয়। কিন্ত 
জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ন্যায় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই বস্তু, ধর্ম ও সুখ অভিন্ন বস্তু৷ 
তিনি ধৰ্ম্ম ব| কর্তব্যের প্রাধান্য দেওয়াতে একদেশদশী হইয়াছেন। 

তাহার সহিত কর্শ্মের ও জ্ঞানের আদর্শ সঙ্বন্ধে আমরা একমত হইতে 
পারিলাম না। কর্মের সমাপ্তি জ্ঞানে, জ্ঞানের সমাপ্তি পরমপুরুযার্থে। তিনি 
কর্শ্মের সমাপ্তি পরমপুরুষার্থে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাই “The ideal of the 
supreme £004” পুরুযার্থের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ কর্শ্মের লভ্য। আমাদের. 
মনে হয়, কর্শ্মে বস্তুনির্ণর অসম্ভব । তিনি জ্ঞানের স্বাভাবিকতা স্বীকার 
করিলেও জ্ঞানের অথণ্ডত্ব স্বীকার করেন নাই। তাহার জ্ঞান দৈতজ্ঞান, 
তাই জ্ঞানের ফল পরমপুরুষার্থ নহে। কর্মের ফলেই মানুষ পুরুষা 
লাভ করে, তিনি এইরূপ মত স্থাপন করিয়াছেন_ইহা অতীব অপঙ্গত। 
নৈতিক নিয়মেই হউক অথবা যে কোনরূপ উন্নত ভাবে কর্ম্ম করাই 
হউক, কর্মের মূল অজ্ঞান । অজ্ঞানে বস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে না। জ্ঞান 
বস্ততন্ত, কৰ্ম্ম পুরুঘব্যাপারতন্ত্র । জ্ঞানের ব্যভিচার নাই। কর্মের ব্যভিচার 


৫৭২ কৰ্ম্মতন্ব 


হইতে পারে। তাঁহার 1৭5% বা বিজ্ঞানবাদও প্রকৃতপ্রস্তাবে দ্বৈতবাদ। 
এ ক্ষেত্রেও তাঁহার সহিত সাংখ্যের সাদৃশ্য স্থপরিক্ষুট ৷ তিনি জগতের আকার 
(£০৮ ) স্বীকার না করিয়| বস্তু ( 1৪৮০৪ ) স্বীকার করিয়াছেন। এ স্থলে 
তাহার সহিত ইংরেজ দার্শনিক বার্কলির বিরোধ রহিয়াছে। বার্কলি matter 
বা বস্তু স্বীকার করেন না, জগতের আকার (০৮% ) ভগবানে আছে, ইহাই 
স্বীকার করেন। বাস্তবিক উভয়ই ভ্রান্ত । বার্কলির মত শূন্তবাদের নামান্তর । 
ক্যান্টের মত- প্রকৃতিবাদ, কিন্তু প্রকৃতি জড়, চৈতন্যের সহিত প্ররুতির 
মিলন নাই, তাই তিনি “On the impossibility of a cosmological 
proof of the existence of God” ( Critique of Pure Reason ) 
নামক প্রবন্ধে সথষ্টতত্ব হইতে ভগবানের অস্তিত্বের অসম্ভবত্ব প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় সৃষ্টি দ্বারা ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ হইতে 
পারে না, কারণ ঈশ্বর স্বতঃসিদ্ধ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই জগৎ 
আছে। জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু পারমািক সত্তা নাই । ক্যাণ্ট 
জগতের বন্তত্ব (॥140£ ) স্বীকার করায়, মন (9০1) ও জগৎ ( matter ) 
দুইটা বস্তু দাড়াইল । ইহ্‌ পরিপূর্ণ দ্বৈত। জগৎ জড়, পর্যালোচনা করিবার 
শক্তি নাই। পর্যালোচনা-শক্তি কাহার? এ ক্ষেত্রে উত্তর দিতে গেলে ঈশ্বর 
স্বীকার্য্য। পর্ধ্যালোচন! চেতনের ধর্ম্ম, পর্য্যালোচন| ব্যতীত জগতের বৈচিত্রা 
সম্পাদন অসম্ভব ; অতএব তাহার প্রস্তাবিত জ্ঞানও দ্বৈতজ্ঞান। দ্বৈতজ্ঞানের 
আদর্শ খণ্ডিত। কর্মক্ষেত্রে সাধনবলে মান্য যোগীর ন্যায় সমাধি লাভ করিতে 
পারে। এই অবস্থাই বোধহয় তীহার প্রস্তাবিত The ideal of supreme 
£004. দ্বৈতজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমরা বলিব ইহাও অজ্ঞান। 
তিনি জ্ঞানের অতীত অবস্থা কর্দনীতির আদর্শরপে নির্ণয় করিয়াছেন। ইহা 
অতীব ভ্রান্ত মত। ইহা অসমীচীন ও অসঙ্গত ৷ 

কতকগুলি নৈতিক স্ুত্রের উপর জীবনের প্রতিষ্ঠারও অনুমোদন করিতে 
পারা যায় না। কেবল স্থত্রের উপর মানুষ নির্ভর করিতে পারে না। স্থত্রের 
কঠোরতা মানুষ অপদার্থ হয়, কেবল স্তর বাধিয়া দিলে মানুষ বাতিকগ্রন্ত হইয়া 
পড়ে, ছুতমার্গাঁ হয় । কেবল সুত্রে মান্ৃষের স্বাধীনতা! থাকে না। 

প্রাকৃতিক নিয়মের ন্যায় কর্মের নিয়মগুলি অপরিবর্তনীয়, ইহাও অসমীচীন। 
নিয়মের স্বাভাবিকতা স্বীকার্ধা, কিন্তু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন মানুষ করিতে পারে 
না, ইহা সঙ্গত নহে। নৈতিক আদর্শও সৰ্বত্ৰ সমান নহে, সকল ব্যক্তিরও 
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সমান নহে। মানসিক গঠনেরও  বিভিন্নতা আছে। নৈতিক নিয়মাদি যদি 
রূপ অপরিবর্তনীয় হয়, তাহা, হইলে মান্গুষের মন্ত্বত্ব থাকে না। মান্য 
পাথরের ন্যায় জড় হইয়া যায়। জড় হইতে মানুষ পৃথক্‌, মানুষের বৈশিষ্ট্য আছে। 

নৈতিক আদেশ অবশ্তপালনীয়-_ইহাও অযৌক্তিক ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এই 
অংশেই জেকবি (1০০৮1) তাহাকে আক্রমণ করিয়াছেন তিনি 
বলিতেছেন_“Yes, I am the Atheist, the Godless one, who 
in spite of the will that wills nothing, am ready to lie 
as the dying Desdemona lied; to lie and deceive like 
Pyladas., when he pretended to be Orestes ; to murder like 
Timoleon ; to break law and oath like Epausinodas ; 
to commit suicide with Otho and sacrilege with David, 
yea, to rub the ears of corn on the Sabbath day merely 
because I am hungry, and because the law is made for the 
sake of man and not man for the sake of thelaw. I am 
that Godless one and I deride that philosophy that calls me 
Godless for such reasons, both it’ and its Supreme being ; 
for with the boliest certitude that I bave in me, I know 
that the prerogative of pardon in reference to such trans- 
gressions of the letter of the absolute law of reason, is the 
characteristic royal right of man, the seal of his dignity and 
of his divine nature.”—ই| আমি নাস্তিক, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, যে সন্ধল্পের 
বস্তু নাই সেই সমবব্লের বশেই আমি মৃত্যুমুখীন ‘দেস্দেমনা'র ন্যায় মিথ্যা বলিতে 
প্রস্তুত, পিলেডানের ন্যায় মিথ্যা বলিতে ও ঠকাইতে ( পিলেডাম্‌ অরিষ্টিস 
বলিয়| মিথ্যা আত্মপরিচয় দিতেছিল), ‘টিমোলিনে'র মত হত্যা করিতে 
‘ইপামিনডাসের’ মত আইন এবং শপথ ভাঙ্গিতে, ‘ওথোর' ন্যায় আত্মহত্যা 
করিতে এবং ডেভিডের মত অধৰ্ম্ম আচরণ করিতে__রবিবার দিন শস্তের শিষ 
কাটিতে প্রস্তুত, কারণ কেবলমাত্র আমি ক্ষুধার্ত এবং নিয়ম মান্ছষের জন্যই গড়া 
হয়, আর নিয়মের জন্যই মানুষের উদ্ভব লহে। : আমি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, আমি 
সেই দর্শনকে স্বণ। করি, যে দর্শন এই সকল কারণে আমাকে অবিশ্বাসী বলে, 
শুধু কেবল এই দর্শনকে নহে, ইহার প্রতিপান্ত পুরুষোত্তমকে পর্যন্ত দবণা করি 
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আমি নিশ্চিত বলিতে পারি-_এই সকল পাপের ক্ষমা মানুষের অধিকারজাত। 
ভগবতস্বভাবের জন্যই ক্ষমা মানুষে অভিব্যক্ত, অর্থাৎ এ সকল বিষয় ক্ষমার । 
যদিও এ স্থলে 7৭০০৮: অতিরিক্ত একদেশদর্শী হইয়াছেন, তথাপি তাহার 
কথার সার্থকতা আছে। ভগবান্‌ ভাবগ্রাহী । ক্যাণ্টের কথায় মনে হয়, 
কর্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে । জানিয়! হউক, না জানিয়া হউক, কর্শ্ম 
করিলেই অপরাধ । নৈতিক নিয়মের সামান্য নড়চড় হইবার উপায় নাই। 
ভগবানের ভাবগ্রাহিতা আছে, তাহা না হইলে মান্য বাঁচিতে পারে না। 
অজানিতভাবে কোনও নীতিভঙ্দে কোনও দোষ হইতে পারে না|. স্বপ্লাবস্থার 
পাপ কখনই ব্যক্তির হইতে পারে ন!। বলপুর্ধ্বক কেহ আমাকে বাধা করিয়া 
ব্যভিচার করাইলে আমার পাপ হইতে পারে না। এ অংশে জেকবির মত 
সঠিক। তবে তিনি যেন অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ হইয়াছেন। ক্যন্টও যেমন 
কঠোর, তিনিও তেমনই কঠোর হইয়াছেন। যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে ক্যাণ্ট 
মানুষকে বাচাইতে গিয়া কতক পরিমাণে মারিবার উদ্যোগ করিয়াছেন । 
An erring conscience—যে বিবেকের ভুল হয়__তাহা যদি অলীক হয়, 
তাহ। হইলে মানুষ বাচিতে পারে কি? প্রত্যেক পদক্ষেপে ভ্রান্তি হইতে 
পারে। ভগবানের সহিত অভিন্ন না হওয়া পর্যন্ত মানুষের অজ্ঞান আছে, 
এমতাবস্থায় ভ্রান্তি স্বাভাবিক, কিন্তু ভ্রান্ত বিবেক অলীক স্বপ্নের মত বলা 
নিতান্ত অসমীচীন ও একদেশদশিতার পরিচায়ক । ত্যাগ, পবিত্রতা, নৈষ্ঠিক 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য অসম্ভব হয় । 

অন্য বিষয়-_তীাহার সঙ্কল্প (৬4111 ),_এই সঙ্কন্নের বস্তু নাই। সন্ত্যাসীর 
স্ব নাই, বস্তুও নাই, জ্ঞানে তাহার সর্বসঙ্বল্প-ত্যাগ হইয়াছে, কিন্তু তাহার 
মতে সঙ্কল্প আছে বস্তু নাই__ইহা একপ্রকার অদ্ভূত পদার্থ । সম্বল্প ত্যাজ্য, বস্তু 
ত্যাজ্য নহে, বস্তু আছে থাক, সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেই হইল । কিন্তু তিনি সঙ্কল্প 
রাখিলেন অথচ বস্তু নাই, ইহা! অত্যন্ত অস্বাভাবিক | 18001 তাই বলিয়াছেন 
‘A will that wills 09008” সঙ্ল্প, যাহার কোনও বস্তু নাই। বিশেষতঃ 
সঙ্কল্ন থাকিলে তাহার বস্তু অবশ্যই থাকিবে। সঙ্কল্প যখন ব্যাপক হয়, তখন 
সঙ্কল্প ও বস্তু মিলিয়া একাকার হইতে পারে, কিন্তু সহ্বল্প যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ 
বস্তু থাকিবেই, এক্ষেত্রেও আমর! তাঁহার সমর্থন করিতে পারিলাম না। 

এখন তাঁহার উপদেশটী সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক । যে স্থত্র অন্থসারে 
কাৰ্য্য করিতে হইবে তাহা সার্বভৌম হওয়া চাই, আমাদের মনে হয় ইহা 


Dp 
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সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিক গঠন ভিন্ন। বাক্তিরও সকল 
অবস্থায় এক নিয়ম হইতে পারে নাঁ। বিপদের ধর্ম সার্বভৌম ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব । সার্বভৌম নিয়মানুসারে কারা চলিতে পারে কি? 
রাজার রাজ্যশাসন, সংসার প্রতিপালন, সমাজ পরিচালন অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
কেবল নিজেকে নিয়া থাকিলেও সম্ভব নহে । বিপদে, রোগের অবস্থায় 
সার্বভৌম নিয়ম প্রতিপালন অসম্ভব । দেশবিপ্রবেও অসম্ভব । এক্ষেত্রেও ত্যাগ, 
সন্ন্যাস, নৈষ্ঠিক ব্ৰহ্মচৰ্য্য, সদুদ্দেশ্যে প্রাণদান অন্তায় হইয়া পড়ে। বাস্তবিক 
এইগুলি অন্যায় হইতে পারে না, এই মতের সঙ্গতি নাই। 

বুদ্ধির দিকে অতিশয় জোর দেওয়াতে তিনি প্রবণতা বা টানের কোনও 
স্থান রাখেন নাই, কিন্তু টান না থাকিলে কেবল ভাল বুঝিলেই আমরা কর্ম 
করি না। কর্মের অধিকরণ চিত্ত । চিত্ত বাদ দিলে চলা অসম্ভব । 

নৈতিক নিয়ম অব্যবহারিক (90091) হইলে তাহাতে লাভ কি? 
আয়নার ছবির মত কেবল শোভা সম্পাদন করিবার জন্য নিয়মগুলি রচনা 
করিলে মানব জীবনের কি লাভ হইল? নীতির সার্থকতা! কর্মজীবনে ৷ ব্যবহার 
নাই, কেবল খুন্দি পুঁথিতে লেখ! আছে, ইহাতে কোনও লাভ নাই । এরূপ নিয়ম 
না থাকাই বাঞ্চনীয়। নিয়ম গড়িলে প্রতিপালন আবশ্যক | এমন নিয়ম গড়িলাম 
যে প্রতিপালন করিবার শক্তি নাই, তাহাতে লাভ কি? বরং ক্ষতি হয়, না 
করিতে পারিলে অনুতাপ । নিজের অসামর্থ্যে হতাশ্বাসের ভাব হয়। 
হতাশ্বাসে মানুষ মন্যাত্ব হারায়। কেবল প্রথামত নিয়ম গড়িলে সে নিয়মের 
অনুষ্ঠান করা যায় না। জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তির প্রতিপাল্য হইলেই সার্বজনীন হয় না। 
জগতে সকলেই জ্ঞানী নহে, অজ্ঞানীর সংখ্যাই অধিক। তাহার প্রস্তাবিত 
নিয়ম জ্ঞানীর জন্য খাটতে পারে, কিন্তু সাধারণের জন্য নহে। এ ক্ষেত্রেও 
উপযোগিতা ও উপকারিতা রহিল না। 

মাঙ্গযের ব্যক্তিত্ব তাহার মতে সবিশেষ পরিক্ষুট, কিন্ত ব্যক্তিকে সমাজের 
সহিত অভিন্নরূপে না দেখিলে ব্যক্তিও খণ্ডিত হইয়া গড়ে । সমষ্টির অস্তরেই 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব। সমষ্টি ও ব্য্টি একই বস্তু, কিন্তু উপাধির পৃথকৃত্ব আছে। 
ব্যক্তিও যেমন পূর্ণ, সমষ্টিও তেমনই পূর্ণ। ব্যক্তিকেও উপায়রূপে গ্রহণ করা 
যেরূপ অন্যায়, সমষ্টিকেও উপায়রূপে গ্রহণ করা তেমনই অন্যায়। ব্যক্তির 
বৃদ্ধির জন্য হাজার হাজার লোকের আত্মদান অতীব ভীষণ জিনিস, পক্ষান্তরে, 
ব্যক্তিকে পিখিয়া মারিয়া সমাজ শূঙ্ঘলার ভানও ভীষণ বস্তু . উভয়ের সামঞ্রন্তই 
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প্রকৃত বস্তু । ক্যান্টের মতে ব্যক্তির বৃদ্ধি পাইবার পন্থা আছে, কিন্তু সমষ্টি 
প্রসার ক্ষুণ্ন হইয়াছে। মানুষকে কেবল লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেই চলিবে না, 
সমষ্টির অংশরূপেও ত্যাগের মহিমা থাকা আবশ্যক । এ প্রসদেও তিনি 
একদেশদৰশী ৷ 

প্রামাণ্য না মানা যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহাতে বুদ্ধির গ্রদার হইলেও হইতে 
পারে, কিন্ত আমাদের মনে হয় বুদ্ধির প্রসারও অসম্ভব । বিশেষতঃ মাঙ্গুযের 
বুদ্ধির বৈশ্বরূপতা আছে। প্রমাণ না মানিলে শৃঙ্খলা থাকিতে পারে না, 
সকলেই নিজের বুদ্ধিমত কাধ্য করিলে কাধ্যের এক্য থাকিতে পারে না। 
একজন দক্ষিণে গেলে অন্যে যাইবে বামে, এরূপভাবে কর্ম্ম করিতে গেলে, 
জাতীয় একতা, সামাজিক একতা, এমন কি পারিবারিক একতাও অসম্ভব হয়! 
জ্ঞানীর পক্ষে সকল প্রামাণ্যের অতীত হওয়া সম্ভব, কারণ ডেদবুদ্ধি তাঁহার নাই 
কর্তবোর বোধ আছে, অথচ প্রামাণ্য স্বীকার না করা অতি অমমীচীন। তাহার 
907050161০6 বা হিতাহিত জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়_উহাই কাল্পনিক 
বা অলীক, ‘erring conscience’ ভ্রমঘুক্ত বিবেকবুদ্ধি অলীক নহে। তাহাদের 
প্র বিবেকই অলীক, কারণ একমাত্র পুর্ণজ্ঞানী ব্যতীত কাহারও বিবেক 
স্থির নহে, এমন কি সাত্বিক ব্যক্তিও বন্ধন আছে। গুণাতীত না হইলে 
প্রকৃত স্থিরত্ব লাভ হয় না। Conscience নামক পদার্থটী সার্বজনীন হইতে 
পারে না; বাস্তবিক বৃদ্ধি ও স্থবুদ্ধি উভয়ই আছে। কুবুদ্ধি সাধনবলে সুবৃদ্ধিতে 
পরিণতি লাভ করিলে তখনও ভালমন্দের ছন্দ কখনও আসিয়! উপস্থিত হয় । 
রসবোধ ভগবানের পূর্ণজ্ঞীন লাভ না করিলে যায় না। ভগবানের পূর্ণজ্ঞান 
লাভ করিলে কর্তব্যও থাকে না, কারণ প্রাপ্তবয বস্ত কিছুই নাই, কর্তব্যের বোধও 
নাই, সে অবস্থায় ০০79০1০6 নামক পদার্থের আবশ্তকতাও নাই। যদি 
ভালমন্দের দ্বন্দ-নিষ্পত্তি করাই ০০০$০1০)০০-এর কার্য হয় তাহা হইলে সকল 
অবস্থায় সকল ব্যক্তির তাহা থাকে না । 

ভগবান্‌কে প্রমাণের বিষরীতূত করিতে হইবে, আমাদের আদর্শের সহিত 
মিলাইতে হইবে, তাহাকে পরীক্ষা করিতে হইবে--এইরূপ মত ভ্রান্ত বলিয়া 
প্রতিভাত হয়। ভগবান্‌কে প্রমাণের বিষয়ীভূত করা যায় না। যাহা 
স্বতঃসিদ্ধ বন্ত, যাহ! সর্বপ্রমাণের প্রমাণ, তাহাকে প্রমাণিত করা অসস্তব। 
প্রমাণের আবার প্রমাণ কি? যদি প্রমাণের প্রমাণ আছে বল, তাহা হইলে 
প্রমাণান্তর আছে, এরূপ অনবচ্ছিনন প্রবাহ চলিবে । কিন্ত অবস্থান চাই, তাহ! 
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না হইলে প্রমাণের প্রামাণ্য থাকিতে পারে না। ভগবান্‌ যদি জ্ঞানের 
বিষরীতূত হইতেন, তাহা হইলে তাহাকে পরীক্ষা করা যাইতে পারিত, কিন্তু 
বিনি ভ্ঞানস্বরূপ, তাহাকে আবার বিষয়ীভূত করা যায় কি প্রকারে? নিজের 
ঘাড়ে কি প্রকারে চাপিয়া বসা যায়? ইহা যেমন অসম্ভব, জ্ঞানকে জ্ঞানের 
বিষয়ীভূত করাও তেমনই অপস্তব । আমাদের মনে হয়, অতিরিক্ত বুদ্ধির 
প্রশংসা করিতে গিয়া! তিনি এরপ অতিরঞ্জন দোষদুষ্ট মত স্থাপন করিয়াছেন । 
এ স্থলে তিনি কতকটা পরিমাণে দার্শনিকতার্‌ সীমা৷ যেন উল্লজ্ঘন করিয়াছেন 
বলিয়া মনে হয়। আদর্শ যদি বিশ্বাতীগ (5:57500957081) হয়, তাহ হইলে 
অন্য বস্তুর সহিত মিল কি প্রকারে সম্ভব? যে স্থলে অন্য বস্তু নাই, সে স্থলে 
মিল হইবে কাহার. সহিত? মাথা নাই তার মাথা ব্যথার মত এ স্থলে 
তিনি অযৌক্তিক প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন । আদর্শ বদি অভিজ্ঞতার 
ফল হইত এবং ভগবান্ও যদি অভিজ্ঞতার ফল হইতেন, তাহা হইলে উভয়ই 
বিশ্বান্ছগ (০৮০৭০০৫ ) হইত, মিল বা সাদৃশ্য দেখান যাইত, কিন্তু ‘The 
ideal of the supreme good’ পরমপুরুবার্থের আদর্শ বিশ্বাতীগ। ইহা 
তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, এবং ইহা অভিজ্ঞতার ফলও নহে; অতএব 
এক্ষেত্রেও তাহার মত সমীচীন নহে । 
কর্তব্য সম্বন্ধেও আলোচনা আবশ্যক ৷ কর্তব্যবোধে কর্তব্য বাতিক হইয়া 
দাড়ায়, কর্তব্যের অবসান হয় না। নিত্যনৃতন কর্তব্য আসিয়া উপস্থিত হয়। 
মানুষ কর্তবোর জালায় অস্থির হয়। দ্বিতীয়তঃ, কর্তব্যবোধের সহিত টান 
থাকা আবশ্যক । টান না থাকিলে কণ্ম গ্রকুতরূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। 
দিলার ($০10116.) যদিও তাঁহার মতের অতিরঞ্জিত ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, 
তথাপি তাহার কথায় কতক সারবত্তা আছে। তিনি খণ্কবিতায় বলিতেছেন 
“আমি ইচ্ছাপূর্ববক বন্ধুগণের সেবা করিতেছি, কিন্তু হায়! আমি নেহের 
সহিত করিতেছি, তাই আমি সন্দেহ-দৌলায় আন্দোলিত হইতেছি যে আমার 
ধশ্মলাভ হইল না 1” 
“Willingly serve I my friends, but I do it 2199! 
with affection. 
Hence I am plagued with the doubt, Virtue I have 
not attained, 


( Mc- Venzie’s Ethics ) 
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ইহার উত্তরে বলিতেছেন__“ইহাই তোমার একমাত্র পন্থা । তাহাদিগকে 
দৃঢ়তার সহিত দ্বণা করিতে চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে নিয়মে যাহা বলিতেছে, 
তাহ তুমি বিরক্তির সহিত করিতে পারিবে ।” 

“This is your only resource, you must stubbornly 
seek to abhor them. 

Then you can do with disgust that which the law 
may enjoin.” 
বান্তৰিক ক্যাণ্ট বিরক্তি বা দ্বণার বশে কার্য্য করিতে বলেন নাই । তিনি 
বিচারবোধের সমধিক প্রাধান্য দিয়াছেন, তাহাতে টান বা ভালবাসার স্থান 
আদপে নাই বলিলেই চলে; ভাবুকতায় যেরূপ দোষ, অতিরিক্ত বিচার- 
বৌধেও সেইরূপ দোষ হয়। সিলার Der Genius নামক পছ্যে এই ভাব 
আরও পরিক্ষুট করিয়াছেন। উহার প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন_আমি কি 
আমার মনোভাব অবিশ্বাস করিব ? “Must I distrust my impulse ?” 
এবং শেষ করিয়াছেন _“ What thou pleasest to do, is the law.” 
যাহা তোমার করিতে ভাল লাগে, তাহাই নিয়ম । এক্ষেত্রে সিলার অতিরিক্ত 
ভাবপ্রবণতায় ক্যাণ্টের মত দোমদুষ্ট হইয়াছেন। এস্থলে তিনি অতিরিক্ত 
ভাবুকতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সমাজের যত ক্ষতি হইতে পারে, 
ক্যাণ্টের মতে তত সম্ভব নহে । তাহার কারণ, লোক স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ ; 
ইন্ধন যোগাইলে প্রবণতা আরও বুদ্ধি পাইবে, মানু অসার হইয়া পড়িবে। 

কিন্তু বিচারবোধে সেরূপ আশঙ্কা অতি কম । 

এ প্রসঙ্গে দার্শনিক প্রবন্ধে সিলার খাহা বলিয়াছেন, তাঁহা অনেকট। সঙ্গত। 
“Man not only may but should bring pleasure and duty into 
relation to one another; for he should obey reason 
‘with joy.” 

মান্য স্থখ ও কর্তব্যকে পরস্পর সম্পর্কে সম্পকিত করিতে পারে। পারে 
কেন? করা উচিত। কারণ দে হর্ষের সহিত বুদ্ধির আদেশ পালন করিতে 
পারে। 

আমরা বলি, উভয়ের সমতা রক্ষা করিয়! মিলন হইতে পারে, কেবল 
সম্পর্ক নহে, উহা অভিন্ন হইয়া যায়। রাজসিক রাগদেযাদি বিদূরিত হইলে 
শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি মিলিয়৷ একাকার হয়। 
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কর্ণ্মের অবিকরণ চিত্ত, করণ বুদ্ধি, উভয়ই কারক । উভয়ের মিলনে যে 
কাৰ্য্য সম্পাদিত হয়, তাহাই প্ররুত কর্ম । ব্যাণ্ট বিচারবোধের অতিরিক্ত 
প্রাধান্ত দেওয়ায় সমতা রক্ষিত হয় নাই। সমাজ ও ব্যক্তির মঙ্গল সমকালে 
সাবিত হইতে পারে না। তাহার অপরিবজ্জনীয় আদেশের মহিমায় ( cate- 
gorical imperative ) তাহার মত সর্বক্ষেত্রেই একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছে। 
খৃষ্টান ধর্মের আদেশ ( Commandments ) সম্বন্ধেও অবশ্যপালনীয় বলায়, 
লোকের আর হাত পা নাড়িবার জো রাখেন নাই। পূর্বেই এ সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে _এই আদেশগুলিও সার্বভৌম মহাত্রত হইতে পারে না। 

ভালবাস! কর্তব্য না হইলে--পিতামাতার ভালবাসা, সন্তানগ্রীতি, দাম্পত্য 
প্রেম সকলই অকর্তব্য হইয়া পড়ে। ভালবাসা ইচ্ছা করিলেই বুদ্ধি করা যায় 
না, কিন্ত অনুশীলনে বৃদ্ধি পায়। 

আদর্শ অবস্থার যুদ্ধ নাই, ইহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু রাজ্য রাজ্যে 
বিরোধ থাকিবে না ইহা। অসভব। জগতে যতদিন বৈষম্য আছে, যুদ্ধ ততদিন 
চলিবে । বৈষম্য কখনও নিবৃত্ত হইবে না যুদ্ধও থামিবে না। যেদিন (যদি 
সম্ভব হয়) বৈষম্য নিবৃত্ত হইবে, সেই দিন জগতের গ্রলয়ও হইবে। তিনি 
যে রাজ্যে রাজ্যে সমতা দেখিয়াছেন, তাহা, সমতা! নহে, সাদৃশ্ থাকিতে পারে 
কিন্ত সাম্য নাই । 

অধিকার ও শাস্তি সম্বন্ধে তাহার মত হেয়। মঙ্গলের জন্যই শাস্তি প্রদত্ত 
হওয়| উচিত। শাস্তি তিন প্রকারের হইতে পারে । প্রতিহিংসা (vindic- 
০ ), প্রতিফল (retributive ) ও সংশোধন (corrective )| লোকের 
সংশোধনের জন্য শাস্তি প্রদত্ত না হইলে কেবল প্রতিফলের (retaliation ) 
জন্যই যদি শান্তি প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে জীবনের প্রসার রুদ্ধ হয়! ব্যক্তির 
জীবনের মূল্য থাকে না। তিনি যে বলিতেছেন, মঙ্গলের জন্ত লোকের শান্তি 
প্রদান করিলে মানুষকে উপায়রূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা আমাদের নিকট 
নিতান্ত ভ্রান্ত বলিয়া গ্রতীত হয়। মানবজীবন ও মঙ্গল অভিন্ন বন্ত। প্রকৃত 
মঙ্গলের জন্যই মানুষের জীবন। কর্ণের প্রতিশোধ দিতে গেলে তাহাতে 
জীবন বাড়িতে পারে না। আমাদের মনে হয়, প্রতিশোধ দিতে গেলেই 
মানুষের জীবনকে উপায়রূপে গ্রহণ কর! হয়। সে স্থানে প্রতিশোধের জন্যই 
জীবনের ব্যবস্থা হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ মানবীয় বিচার সর্বক্ষেত্রে নির্দোষ 
ও নির্ভুল নহে। ভুলের বশে প্রতিশোধের ইচ্ছায় শাস্তি প্রদত্ত হইলে যাহাকে 
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শাস্তি দেওয়া হয়, তাহার জীবনও ব্যর্থ হয় এবং যে শাস্তি প্রদান করে 
তাহারও অনুশোচনা অনিবার্য্য। জীবন ব্যর্থ করা. ধর্শ্মাঙ্ুমোদিত হইতে 
পারে না। জীবনের ব্যর্থতা সম্পাদন করিলেই মানুষ উপায় হইয়৷ পড়ে, 
সে স্থলে মানুষ লক্ষ্য থাকে না। ভগবানের বিচারেও জীবের উন্নতির 
ব্যবস্থা রহিয়াছে। সে নিয়মে কাহারও জীবন ব্যর্থ হইতে পারে না। 
প্রতিহিংসার ভাব অতীব নীচ। প্রতিশোধ বা প্রতিফলও নীচ। বে 
প্রতিফল দেয় অথবা৷ অন্যে প্রতিফল পাইলে যাহার হৃদয়ে হর্ষের উদ্রেক হয়, 
সে ব্যক্তি অতীব নীচ; কারণ তাহার অন্তঃকরণ সন্কীর্ণ হইয়া পড়ে। পাপের 
শান্তি ও মন্দলের জন্য, সংশোধনের জন্য আর অপরাধের শাস্তিও সংশোধনের 
জন্য । শিক্ষক ছাত্রকে, পিতা পুত্রকে যেরপ ভাবের উপর শাসন করেন, 
আইনের শীসনও তদ্রপ । পুত্রের মঙ্গল যেমন কাম্য, প্রজার মঙ্গলও তেমনই 
কাম্য। পুত্রের জীবনের প্ররুত পরিপুর্ণতা৷ সাধনের জন্যই শাসন | অন্যথায় 
শাসন বিমাতাঁর শাসনের ন্যায় শোষণেরই নামাস্তর | 

ন্যায়পরায়ণত দয়ার সহিত, ক্ষমার সহিত না মিলিলে তাহা রাক্ষসের ধশ্ম । 
উহাতে যে ব্যক্তি শান্তিপ্রদান করে সে বিনষ্ট হয়, আর যাহাকে প্রদান করে 
তাহার জীবনও ব্যর্থ হয়। প্রতিশোধ অপরিবজ্জনীয় হইতে পারে না। 
এক্ষেত্রে তাহার মত অতীব হেয়। যদি প্রতিফলই ব্যবস্থেয় হয়, তাহা হইলে 
ব্যক্তির পূর্ণতা অসম্ভব, কারণ উভয়েরই ক্ষতি হয়, এমতাবস্থায় তাহার মতের 
সামঞ্চস্ত রক্ষিত হয় নাই। ব্যক্তিত্বের প্রসারের জন্য তিনি মানুষকে সবল 
হইতে বলিয়াছেন_ ইহ! অতীব অসমীচীন। কেহ যেন অধিকার পদদলিত 
করিতে না পারে-_ইহা অতীব সুন্দর কথা, সঙ্গে সঙ্গে অন্তের প্রতি কর্তব্যও 
আবশ্যক, সে ক্ষেত্রে তিনি তাহার মত ঠিক রাখিতে পারেন নাই । 

অন্যের আমীর নিকট হইতে স্থখের দাবী নাই__ইহা! অসঙ্গত, কারণ 
আমি যখন সামাজিক জীব, তখন আমার কাধ্য নিজের ও পরের জন্য । 
এমতাবস্থায় দাবী নাই_ইহার অর্থ কি? যদি কর্তব্যই হয়, তাহা হইলে 
দাবী অবশ্যই আছে । লোকের উপকার করিলে লোক তাহার হিসাব করিল 
না বলিয়াই দাবী নাই একথার মূল্য আদপেই নাই। কর্তব্য ব্যক্তিগত, কিন্ত 
কর্তব্যের উপকারিতা! যেমন আমার, তেমনি সমাজেরও । 

নিজের সুখের ধারণা হইতে অন্যের উপকার করিতে পারি না 
ইহার তাৎপর্য কি? যদি ইহাই সম্মত হয়, তাহা হইলে লোকে শিক্ষকতা 
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করিতে পারে না। শিক্ষকও একটা আদর্শে ছাত্রকে গড়িয়া তুলিতে চায় । 
পিতা পুত্রকে, মাত! সন্তানকে, গুরু শিশ্বুকে একটা আদর্শে গড়িয়া তুলিতে 
ইচ্ছুক ; অবশ্যই ছাত্রের ভিতরে তাহার বৃতিগুলি বিকশিত করিয়। দেওয়াই 
শিক্ষার তাত্পধ্য । আমার আদর্শ তাহা নাও হইতে পারে, কিন্তু মানুষ 
নিজের দৃষ্টান্তেই অন্যের প্রতি ব্যবহার করে। এরূপ ব্যবহার না করিলে 
সংসার চলিতে পারে না। জোর করিয়া কোনও আদর্শ কাহারও ঘাড়ে 
চাপাইয়া দেওয়া যায় না। আমার সুখের ধারণা আমি ব্যাখ্যা করিতে পারি, 
সেই ব্যাখ্যান্ুপারে অন্য ব্যক্তি তাঁহার আদর্শ দাড় করাইতে পারে। ইহাতে 
তাহার স্থাবীনতা অপহরণ করা হইল না। বায়ু ব্যাপক বস্তু, সকলেই তাহ 
গ্রহণ করিতেছে, আদর্শ জিনিসটি তেমনই ব্যাপক । উহা পৈতৃক ধনের মত 
ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ নহে। ব্যাপক জিনিস অন্যকে দেখাইয়| দিলে তাহাতে 
তাহার স্বাধীনতা অপহরণ কর! হয় না, বরং তাহার স্বাধীনতার প্রসার হয়। 
কেবল দয়! কর্তব্য, গ্রীতি, প্রণয় কর্তব্য নহে_ইহাও একদেশদশিতার নিদর্শন 
শ্রীতি, প্রণয় রাজসিক হইলেও কর্তব্য । প্রীতি সাত্বিক আদর্শে সাত্বিকও হয়। 
স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা অনেক ক্ষেত্রে সাত্বিক প্রেমে পর্যবসিত হয়। পুত্রনেহ 
ও পিতৃভক্তি সাত্বিক ভাবে ভাবিত হয়। এরূপ অবস্থায় কেবল দয়ার বিধান 
একদেশদশিতার পরিচায়ক। শ্রদ্ধার অন্তরে প্রেম, প্রীতি, প্রণয়, সেহ, ভক্তি 
সকলই আছে। তিনি শ্রদ্ধার দিকে নজর না দেওয়ায়, অনেক ক্ষেত্রেই তাহার 
মত গ্ৰাহ হইতে পারে না। 

বিবাহ সম্বন্ধে চুক্তিবাদ অতীব জঘন্য । বিবাহের আদর্শ আছে। বিবাহ 
উভয় জীবনের ধর্ম্মের জন্যই বিহিত। ধর্শেযু পততী' “কাধ্যেষু মন্ত্র’ এই ভাব 
বিবাহিত জীবনের আদর্শ। স্বামী ও স্ত্রীর জীবন একমুখীন হইয়| একই 
আদর্শে অনুপ্রানিত হইয়| যুদ্তিান্‌ প্রেমের অভিব্যক্তিই বিবাহের আদর্শ। 
চুক্তিবাদ সর্ববদোষের আকর। উহাতে প্রেম থাকে নাঃ সরসতা থাকে না, 
প্ৰসন্নতা থাকে না, কেবল বিরোধের স্থষ্টি করে। দ্াম্পত্যজীবনের অন্যতম 
তাৎপৰ্য্য সন্তানে। প্রেমের প্রগাঢ়তা না থাকিলে শান্তি থাকে না। শান্তি 
না থাকিলে উপযুক্ত সন্তান হয় না। উপযুক্ত সন্তান জন্মিলে কুল, জাতি, 
সমাজ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়, ধর্তের শ্রীবৃদ্ধি হয়। বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মত হেয়। 

তাহার মতের বিশেষত্ব জ্ঞানের দিকে একান্তিক জোর। ব্যক্তির 
বিশেষত্বের ভাব বিশেষ ক্ফুট। তাহার মতে অসামগন্ত থাকিলেও তাহার মত 


৫৮২ কন্মতত্ব 


দার্শনিক চিন্তাশীলতার ফল। চিন্তা আছে, শৃঙ্খলা আছে, কেবল প্রাণের: 
অভাব ; বুদ্ধি আছে, কেবল শ্রদ্ধার অভাব । মিলন হইলে তাহার মত অত্যন্ত 
উপাদেয় হইত। বাস্তবিক তাহার বিচারবুদ্ধি ও চিন্তার ধারা অনুকরণীয় । 
উহ! যেন সংসার ছাড়িয়া কোথায় চলিয়াছে। উন্মুক্ত বিহ্দের মত এ লোক 
ছাড়িয়া যেন কোথায় ছুটিরাছে। কোনও কোনও স্থলে তাহার গ্রন্থ পড়িতে 
আরম্ভ করিলে যেন নিজেকে স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী বলিয়া মনে হয়। 


ফিক্‌টে ( Johann Gottlieb Fichte ) 


ফিক্‌টের মতে পদার্থ দুইটি । আত্মবস্ত (T'॥৫ E6০ )* এবং অনাত্মবস্ত 
(N০৷-চ50 )। আত্মবস্ত ও অনাত্মবস্ত পরস্পর-বিরোধী। পরস্পর-বিরোধী 
হইলেও ইহাদের মিলন (combination ) হইতে পারে। পরস্পর কিছু 
ত্যাগ করিলেই (reciprocal partial negation or limitation ) মিলন 
হইবে। তাহার তিনটি মত এই 

১। আত্ম। আছে_—The ego posits itself. 

২। আত্মবস্থ থাকিলেই অনাত্মবস্ত আছে_The 2৫০ posits a non 
ego. 

৩। আত্মবস্ত সান্ত অনাত্মবস্তুর বিরোধী সান্ত আত্মবস্ত স্থাপন করে_]h৫ 
ego posits a limited ego in opposition to alimited non-ego. 
অথবা The eg0 opposes to the divisible ego a divisible non-ego. 

তৃতীয় মতের অন্গবলেই মিলন সম্ভব। তাহার মতে আত্মা সক্রিয়। 
আত্মার স্বাধীন, অনন্থ, আধ্যাত্মিক বা পবিত্র সক্রিয় ভাব বিগ্যমান। আত্মার 


গ্ৰন্থেতিবৃত্ত ( Bibliography ) : 

1. Groundwork of metaphysics of morals. 2. Critique of Pure Reason. 
3. Critique of Practical Reason. 4. Critique of Judgement. 5. Prolego- 
mena to every Future Metaphysics. 6. Religion within the mere bound 
of Reason. 7. Doctrine of Rights. 8. Doctrine of Virtue. 9. Idea of a 
general History of the World. 10. A general History of Nature. 
11. Observations on the feeling of the Beautiful and Sublime. 
12. Metaphysical Basis of Physics. 

* অবগ্যাই 8৪০ বলিতে আত্মাকে বুঝাইতে পারে না, কারণ আত্মা মন হইতে ভিন্ন, কিন্ত 
7০ বলিতে আত্মা ও মনকে এক বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু শব্দের অভাবে 
‘আত্মা’ শব্দ প্রয়োগ করিতে হইল। 
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ক্রিয়ার ফলেই অনাত্মার উদ্ভব । আমাদের অন্তরের সক্রিয় সত্তা আধ্যাত্মিক 
শক্তিতে ও আত্মনির্ভরতায় উপলব্ধি হইতে পারে। পবিত্র আত্মা বা আদিম 
সক্রিয় ভাব (The pure ego or primitive activity ) ধ্যান ও সমাধি- 
লভা। এক অখণ্ড, অসীম ক্রিয়াশীলতার ধারণায় চিত্ত নিবদ্ধ রাখিতে হইবে । 
যে স্থলে রা ও দৃশ্যের কার্য্য ও ফলের বিরোধ নাই, এ প্রকার উচ্চ স্বাভাবিক 
জ্ঞান (higher intellectual intuition ) ব্যতিরেকে আত্মোপোলব্ধি হইতে 
পারে না। 

প্রশ্ন হইতে পারে (১) বিশুদ্ধ আত্মা অনাত্মবন্তর সৃষ্টি করেন কেন? Why 
does the ego (the pure ego) produce or posit a non-ego 


2 


মী 


within itself ? 

(২) বিশুদ্ধ, অখণ্ড ক্রিয়াশীলতা৷ বাধা পায় কেন! Why is the 
pure, identical activity interrupted ? 

(৩) মৌলিক ক্রিয়াশীলত! সরলরেখা পরিত্যাগ করিয়া বক্রভাব ধারণ 
করে কেন? Why does the s:raight line of the original 
activity become a curve ? 

এতদৃত্তরে তিনি বলিয়াছেন Theoretically অব্যবহারিকভাবে এ 
সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়| যাইতে পারে না। এই বক্রভাব বা প্রতিরোধের 
ব্যাখ্যা করিতে নিরঙ্কুশ শক্তির বাহিরে অন্য শক্তি স্বীকার করিলে, আত্ম- 
প্রতিজ্ঞার বিরোধ হয়, আমরা ইহা কেবল নৈতিক জ্ঞানে উপলব্ধি করিতে 
পারি। নৈতিক জ্ঞানের ভিতরে আদর্শ বা লক্ষা প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা, পরিশ্রম 
ও যুদ্ধ রহিয়াছে, ইহাতেই পরমপুরুঘার্থ লাভ হইতে পারে | পরিশ্রম থাকিলেই 
সীমা আছে, যুদ্ধ আছে, প্রতিরোধ আছে। আমাদের সন্মুখে বস্তুনিচয় আছে 
বলিয়াই পরিশ্রম ও যুদ্ধের অবকাশ রহিয়াহে। গ্ররুতিই আমাদের কর্তব্যের 
উপাদান। বস্তু বলিলেই বোধ হয়, কোনও জিনিস আমাদের বিপক্ষে আছে, 
(598০0508150 ) এবং যাহা বিপক্ষে আছে তাহাই বিরোধী (widerstand )। 
সীমা না থাকিলে নৈতিক জীবনের আবশ্যকতা থাকিত না। আমাদের 
সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য স্বাধীনতা এবং আত্মনিরতা (9০164০9245০ ) এবং 
ইহা লাভ করিতে বাধা-বিপত্তির_ সহিত যুদ্ধ করিতে হয়; অতএব অভ্যাস- 
বলেই বস্তু নিরূপিত হইতে পারে । 

আমাদের মৌলিক ক্রিয়াশীলতাই আমাদিগকে ক্রিয়াতৎ্পর করে। 
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বাহিরের বা কর্তবোর নিয়োগের কোনও আবশ্যকত| নাই। এই মৌলিক 
বৃত্তি (£05013০) বুদ্ধিতে ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে অভিব্যক্ত। ভোগে 
আমরা বদ্ধ হই। আমাদের ভিতরে এমন চেষ্টা ও ক্রিয়া আছে, যাহার বলে 
আমরা ভোগ্যবস্ত পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে অবস্থান করিতে পারি। 
ধ্যানবলেও সম্ভাবনা খুজিয়া বাহির করিতে পারি। ইহার উপরেই আমাদের 
স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত। এই এক মৌলিক ভাবই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে পক্ষান্তরে 
ধ্যানে ও স্বাধীনতার ইচ্ছায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবুত্তির 
মূলে এই মৌলিক ভাব । এই স্বাধীনতার ইচ্ছাতেই আমরা ইন্দ্রিয়ের প্রবলতা 
অতিক্রম করিতে পারি,। কিন্তু প্রবৃত্তি ও স্বাধীনতার ইচ্ছা বা নিবৃভি 
পরস্পর-বিরোধী নহে। প্রত্যেক স্বাভাবিক অভাব এমনভাবে পরিপুরিত 
হইতে পারে, যাহাতে স্বাধীনতার পথ উত্তরোত্তর উন্মুক্ত হয়। তাহার 
প্রতিষ্ঠিত নিয়ম এই-_প্প্রত্যেক বিশেষ কাধ্য এমন শৃঙ্খলার অন্তর্ভূক্ত হইবে 
যাহাতে আমার সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে ৬৩ 
particular action must form part of a series which leads me 
to complete spiritual freedom” | এই পন্থায় .অনস্ত আত্মাকে দৃশ্যমান 
জগতে উপলব্ধি করা যাইতে পারে, সীমা অতিক্রান্ত হয়। এই লক্ষ্য অনন্ত, 
যতই অগ্রসর হই ততই আমাদের নিকট আরম্ভ করিবার নৃতন স্থান আসিয়া 
উপস্থিত হয়। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি (natural instinct and desire for 
freedom ) যখন সমভাবাপন্ন হয়, তখন আমাদের অন্তরে এক অপুর্ব আত্ম- 
শ্রদ্ধা (5০1£-5565019.) জাগিয়া উঠে। ইহা! এওন্দিয়িক স্থখ হইতে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন। বাস্তবিক ইহাকে সখ বলাই উচিত নহে। ইহার বিপরীত অবস্থায় 
এক আত্মদ্বণা (9০16০909701) জাগিয়া উঠে। এক্রিয়িক স্থখের ইহা 
ফল। এইরূপ মনোভাব লাভ করিবার শক্তিকে আমরা বিবেক বলিতে পারি। 
এই বিবেক হইতে যে কর্মের উদ্ভব হয়, তাহাই নৈতিক কর্্ম। প্রমাণ জানিয়া 
কৰ্ম্ম করা অধশ্ম (unconscientious ) | প্রথম আদর্শ এই-__“তোমার 
কর্তব্য সম্বন্ধে তোমার যেরূপ দৃঢ়বিশ্বাস তদনসারে কাৰ্য্য কর_Act according 
to thine own conviction of duty” এবং এই ধারণা আমাদের 
প্রস্তাবিত কার্যের (contemplated 14০00.) সহিত কেবল আমাদের 
ক্ষণিক বা তাৎকালিক ধারণার তুলনা করিয়াই লাভ করিতে পারি না, পরস্ত 
আমাদের প্রত্যেক ধারণার তুলনা করিতে হইবে । আমি যত প্রকারেই 
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চিন্তা করিয়া ধারণা করি, তাহার সহিত তুলনা করিলে এই দৃঢ় বিশ্বাস 
( conviction ) হইবে, অর্থাৎ সেই কার্ধ্যটিকে সার্বভৌম মহাত্রত বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পারি কি না_এই বোধ আসিবে । আলস্তই সকল দোষের 
আকর। ধ্যান করিতে অনিচ্ছাই দোষের প্রস্থতি। বর্তমানের স্থখ অথবা 
বর্তমানে যাহা আছে, তাহা হইতে উন্নত কিছু পাইবার বা! হইবার অনিচ্ছা 
দোষের আকর। বর্তমান অবস্থার পরিহার করিতে অনিচ্ছা, কেবল বাধা! পথে 
গতান্রগতিকভাবে চলিবার ইচ্ছা হইতে নৈতিক দোষের উদ্ভব। আলস্তের 
ফল ভীরুতা ও মিথ্যাচরণ, কারণ পরিশ্রম হইতে দামত্বকেই বরণীয় মনে হয়। 
বাহিরের চাকচিক্য দিয়া অন্তর ঢাকিয়৷ রাখি, কারণ চেষ্টা ও যুদ্ধ হইলে 
তাহার অসারতা ফুটিয় বাহির হইবে । 

স্বাধীনতার ইচ্ছা যখন নাই, তখন কি প্রকারে এই ইচ্ছার স্থষ্টি সব? মান্থষ 
তাহার নিজের শক্তিকে স্বাধীনতা দিতে পারে ন! (A man cannot 
set free his own Power )| উত্তরে ব্লিতেছেন__ মানুষের একটা 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে ( reasonable instinct ), কোন কোনও মাঙ্গুষে 
এই মৌলিক ভাব এত প্রবল যে মানুষ সহজেই এন্দ্রিয়িক প্রবণৃত| কেমন এক 
অনির্বরচনীয়ভাবে অতিক্রম করে। তাহাদের একপ্রকার ধর্ম-প্রতিভা আছে 
( genius for Virtue ), তাহারা অন্যান্য লোকের আদর্শ জাগাইয়া তোলে 
এবং উন্নত করে। ব্যক্তির এই আধ্যাত্মিক শক্তি এবং পার্ষদগণের শক্তি 
দেখিয়া লোকে অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া মনে করে। বাস্তবিক “বাহিরের 
আমি” ( empirical e6৪0) এ প্রশ্নের কোনও ব্যাথ্যা দিতে পারে না। এই 
অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাসের সার্থকতা আছে। ইহাতে মানুষের হুপ্ত উৎসাহ 
ও মনোযোগ জাগ্রত করি তোলে; অতএব মানুষকে মানুষের সমাজেই বাস 
করিতে হইবে, অন্য মানুষ আছে বলিয়াই তাহার মনস্তত্ব ( only among 
other men is he man )1 সকলেরই এক আদর্শ ও আকাঙ্ষা_সেই 
আদর্শ_-আত্মোগলন্ধি (the realisation of the idea of the Ego )। 
কর্শ্মের হিসাবে আমার ব্যক্তিত্বের প্রসারই পরমপুরুযার্থ নহে, কিন্তু ইহাই 
একমাত্র উপায় যাহার সাহায্যে আমরা পরমার্থের জন্য কর্ম করিতে পারি। 
অন্তে যখন শুদ্ধভাবে কর্শ্ম করে তখনও আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যদি প্রত্যেকে 
তাহাদের নিজের দৃঢ় বিশ্বাস (conviction ) অনুসারে কাৰ্য্য করে, তাহা 
হইলে সকলেই পরিপূর্ণ আত্বনির্ভরত! ( highest and deepest self- 


৫৮৬ কম্মতত্ব 


dependence ) লাভের জন্য সচেষ্ট হয় এবং এক স্বাধীন জাতীয় জীবের 
সংহতি জগতে উদ্ভূত হয়। তাহার! জ্ঞান উপলদ্ধি করিয়া জীবন্ত ও জাগ্রত 
হইতে পারে। সাধারণ ভাষায় যাহাকে “সাধুগণের সমিতি” “Communion 
0£ 58376” বলে তাহাই বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানী ব্যন্তিগণের সমষ্টিতে অভিব্যক্ত 
( manifestation of the pure ego in the totality of reasonable 
51785 )। এই অনন্ত আদর্শের সহিত তুলনায় ব্যক্তি সামান্য উপায়মাত্র, 
যন্ত্রমাত্র এবং ব্যক্তির সার্থকতা অতি কম ( of vanishing significance )। 
ব্যক্তিকে তাই তাহার ব্যক্তিত্বের নিরাশ করিতে হইবে ( must annihilate 
his individuality )-_-যোগের চিন্তায় নহে ( not in mystical brood- 
i068 ), কিন্তু অনন্ত আদর্শ লাভের জন্য প্রবল প্রচেষ্টায়। ব্যক্তিত্বের আত্ম- 
বিসৰ্জ্জনই প্রকৃত পন্থা বিশুদ্ধ আত্মা বাহিরের ভাব অতিক্রম করিয়া শান্তভাবে 
অবস্থিত হয় ( The pure ego crushes the empirical )| ব্যক্তিত্বের 
সীমা নাই, কারণ সীমা বিদূরিত হইবে। অস্তিত্ব আছে, নাস্তিত্ব নাই, কারণ 
নান্তিবাদ খণ্ডিত হয়। 

সাধনায় তিনি প্রতীকের পক্ষপাতী | তাহার মতে প্রতীক, সগুণ ঈশ্বর 
( Personal God ) এবং ব্যক্তির অবিনশ্বরত্র ( personal immortality ) 
কতকগুলি উপায়মাত্র। ইহারা আদর্শ জগতের পথ পরিষ্কার করে। 

রাষ্ট্রও তাহার মতে উপারমাত্র। রাষ্ট্র মানুষের বাহিরের স্বভাব নিয়াই 
পরিচালিত হয়। অতএব অধিকার ও ধর্মের ভিতরে বিশেষ পুথক্ত্ব আছে। 
অধিকারের তাৎপর্য এই যে, ব্যক্তি তাহার স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করিয়া 
অন্যের সহিত বসবাস করিবে । পরস্পর পরস্পরের সত্ত্-স্বীকারই আধিকারিক 
সম্বন্ধ । রাষ্টও এই সম্বন্ধ বজায় রাখিবে, ইহাই রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য। 
সকল মানুষই নিজের পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিবে। রাষ্ট্রে দরিদ্র 
বা আলন্পরার়ণ ব্যক্তি থাকিতে পারিবে না (neither paupers nor 
101675 )। বিশ্বপ্রেম (Philanthropy ) প্রকৃত পন্থা নহে ( a miserable 
and questionable expedient ) | 

ফিক্‌টের মতের সমালোচন|_-ক্যাণ্টের মতের অতিরিক্ত ভাব ইহার 
মতে কমিয়। মতটি অনেক পরিমাণে শোভন হইয়াছে । ব্যক্তিত্বের প্রসার ইহার 
মতে সবিশেষ পরিস্ফুট। ব্যক্তিত্ব ও সমষ্টিত্বের সমতা সংসাধিত না হইলেও 
মতটি বেশ উপাদেয় । 
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তাহার মতে আত্মা ও অনাত্মার মিলন হয়। এই মিলনের যে কারণ তিনি 
নির্দেশ করিয়াছেন তাহা অযৌক্তিক ॥ বিরোধী বস্তুর মিলন হইতে পারে না, 
সংযোগ হইতে পারে, কিন্তু সমবায় অসম্ভব বিরুদ্ধন্ক্রান্ত বস্তু অবশ্যই 
বিপরীত, তাহার ত্যাগ বা অপলাপ হয় কি প্রকারে? আত্মবস্ত চেতন, 
তাহার ত্যাগের বা অপলাপের শক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু স্বরূপ-স্ধর্ম্ 
ত্যাগ কখনই সম্ভব নহে। অনাত্মবস্ত অচেতন, তাহার এই ধর্ের ত্যাগ বা 
অপলাপ হইতে পারে না। স্বরূপ বা স্বভাবের অপলাপ অসম্ভব । আর 
একটী প্রশ্ন জিজ্ঞান্ত__মিলন যদি হয়, তাহা হইলে উভয়ের ত্যাজা অংশ থাকে 
কোথায়? আর যদি সংযোগ বলেন, তাহা হইলেও বিশুদ্ধ আত্মা (Pure 
চ৪০) এবং শান্ত আত্মার (1716০ 8৫০ ) পৃথকৃত্ব কি? আত্মার সহিত 
অনাত্মার সংযোগে যদি সান্ত আত্মার উদ্ভব হয়, তাহ! হইলে সংযোগের ফলে 
ভিন্ন বস্তু হইবে কেন? এবং এই সংযোগ করিল কে? অনাদি সংযোগ 
তিনি অবশ্যই স্বীকার করেন নাই। আরও জিজ্ঞান্ত--আল্মোপলন্ধি হইলে 
অনাত্মবস্ত থাকিবে কোথায়? আত্মবস্ততে? তাহা অবশ্যই বলিতে পারেন না, 
কারণ, আশ্র্-আশ্রত্বী ভাব আছে কি? আত্মোপলব্ধিতে সংযোগ যাইবে কেন? 
পারমাখিক সংযোগ বিদূরিত হইতে পারে না। অনাম্মবস্তর আত্মবস্তুতে লয় 
কি প্রকারে হইবে? সংযোগে উভয় বস্তুর ধর্ম স্থির আছে, একে অন্যের 
ধন্মকে নিরসন (1৪৭০১০) করে কি প্রকারে? রাসায়নিক মিলন অবশ্যই 
হইতে পারে না, কারণ উভয়ই বিভিন্রধ্মী। অন্থ প্রশ্ন এই-_অনাত্মবস্ত অবশ্যই 
আছে, কিন্তু কোথার আছে? ইহার উত্তর তিনি দিতে পারেন নাই। আত্মার 


পারে না। 

আত্মা সক্রিয়_ইহাঁও অসঙ্গত। : ক্রিয়া থাকিলেই বিকার আছে। ক্রিয়ার 
স্বভাবই এই যে, যে আশ্রয়ে ক্রিয়ার উদ্ভব হইবে, তাহাকে বিচলিত না করিয়া 
ক্রিয়া প্ৰবৰ্তিত হইতে পারে না। আত্মা সক্রিয় হইলে অবশ্ঠই তাহার বিকার আছে, 
বিকার থাকিলে উৎপত্তি, বিনাশ, ক্ষয়, পরিণাম, বৃদ্ধি আছে কিন্ত আত্মবস্তর বিনাশ 
স্বীকার করিলে তাহার প্রতিজ্ঞার বিরোধ হর। বিনাশ স্বীকার করিলে সকলই 
নিন্নিমিত হইয়া পড়ে, শূন্তবাদ অবশ্ুভ্ভাৰী হয়। কিন্তু আত্মবস্ত হার স্বীকৃত । 


৫৮৮ কর্তন 


তিনি ভ্ষ্টা ও দৃশ্যের কাধ্যফলের বিরোধ যে স্থানে নাই, তাহাকে আত্মবস্ত 
বলিয়াছেন, কিন্তু অনাত্মবস্ত যদি অনন্ত হয়, তাহা হইলে দৃশ্য লয় হইবে কেন? 
দ্ষ্টা ও দৃশ্যের বিরোধ না থাকিলে উভয়ই এক হইবে। আত্মা ও অনাত্মা এক 
হইবে। কিন্তু হইতে পারে কি? সমবায় না হইলে অভিন্নত্ব হইতে পারে 
না; অতএব তাহার এই মতও অসঙ্গত। ক্রিয়া আত্মার ধৰ্ম্ম স্বীকার করায় 
জীবের আত্মজ্ঞান অসম্ভব, কারণ জ্ঞান বস্ততত্ত্র। ক্রিয়া পুরুষের ব্যাপারতন্ত্। 
ক্রিয়া অজ্ঞান, আত্মা! সক্রিয় হইলে অজ্ঞান অবশ্যই থাকিবে । আত্মার স্বভাব 
কখনও পরিত্যক্ত হইবে না । জীবের শান্তি অসম্ভব । চিরকালই কর্ম্মচক্রে 
নিষ্পেঘিত হইতে হইবে। ক্রিয়া থাকিলে আত্মা স্থির থাকিবে না, স্থির না! 
থাকিলে উপলব্ধিতেও অস্থিরত! থাকিবে । 

তিনি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির বিষয় স্বীকার করাতে ক্যান্টের 
একদেশদশখ মত কতক পরিমাণে সংস্কৃত হইয়াছে। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্বন্ধে 
তিনি যাহ। বলিয়াছেন, তাহা শোভন। আদর্শে উপনীত হওয়া সম্বন্ধে 
যাহা বলিয়াছেন আমর! তাহার অন্থমোদন করিতে পারিলাম না। যতই 
অগ্রসর হইব ততই নৃতন করিয়া! অগ্রসর হইবার আবশ্তকতা আছে__ইহ! 
শোভন নহে। তাহার প্রতিজ্ঞাত আত্মার সক্রিয়ত্ই তাহাকে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত করিয়াছে পরিপুর্ণতায় সমাপ্তি ন| থাকিলে শান্তিলাভ অসম্ভব । 
তাহার প্রতিজ্ঞাত আত্মজ্ঞানও হইতে পারে না। যদি বলেন, অনন্তের 
দিকে যতই অগ্রসর হই ততই বিস্তার সম্মুখে প্রকাশিত হয়। তাহা হইলে 
ভিজ্ঞাসা করিব, অনন্ত কোথায়? তাহাকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, অনন্ত 
আত্মাতেই অবস্থিত, কারণ আত্মাতিরিক্ত আনন্ত্য স্বীকৃত বা! প্রতিজ্ঞাত 
হয় নাই। অনন্ত বাহিরের জিনিস হইলে অগ্রসর হইবার পথ থাকিত, 
কিন্তু আত্ম সকলকেই পাইয়৷ অবস্থিত; অতএব এ ক্ষেত্রেও তাঁহার মত 
অসন্গত। 

তাহার আত্মশ্রদ্ধা (5০l-e5:৫em৷ ) ও স্থথকে আমরা মূলতঃ একই বস্তু 
বলিব, কেবল উপাধির পার্থকা। 

প্রমাণ মানিয়া কর্ম করা অধর্শ্ম--ইহাও অসঙ্গত। এস্থলে তিনি ক্যান্টের 
অন্বর্তী। এ প্রসঙ্গে আমরা অনেক স্থলে আলোচনা করিয়াছি_গ্রন্থবাহুল্য 
ও পুনরুল্লেখ ভয়ে পুনরালোচনা করিলাম না। বাস্তবিক প্রমাণ না মানিলে 
শৃঙ্খলা থাকিতে পারে না। ব্যক্তির জীবনও উচ্ছৃঙ্খল হয়, এ সম্বন্ধে তাহার 
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মতের মামঞ্চস্ত নাই; কারণ তিনি পরে আদর্শ মহাপুরুষবাদ স্বীকার 
করিয়াছেন । মহাপুরুষগণই পথপ্রদর্শক । তাহাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতার 
স্পৃহাবলেই তাহারা অন্যকে সন্ধীবিত করেন; অতএব এ ক্ষেত্রে তাহারা 
প্রযাণশ্বরপ । আলস্তই সকল দৌষের আকর তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, 
কিন্তু আলম্তের মূলে অমনোযোগ, অসংস্কৃত ভাব, স্তন্ধতা, শঠতা৷ ও পরের 
বৃতিজ্ছেদনের ইচ্ছা । এই সকল ভাব হইতেই আলস্তের উদ্ভব হয়। বাস্তবিক 
তিনি আলস্তের বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলেরই সেব্য_এ স্থলে 
তাহার উপদেশ সকলের শিরোধার্্য | 

সমাজের দিক্ট! তাহার মতে বিশেষ পুষ্টলাভ করে নাই। মানুষ সামাজিক 
জীব, এই পর্যন্ত স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহার “সাধুগণের সমিতি কাল্পনিক । 
জগতের বৈষম্য থাকাতে এরূপ সমিতির উদ্ভব হইতে পারে না। সকলের দৃঢ় 
বিশ্বাস কখনও সমান হইতে পারে না, কারণ পুরুঘবুদ্ধির বৈশ্বরূপতা৷ আছে; 
বিচিত্রতা আছে বলিয়াই জগৎ। 

আদর্শের তুলনায় ব্যক্তির ক্ষুদ্ত্ব তাহার প্রতিজ্ঞাত ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধ। 
যাহা হউক, এ স্থলে আমরা তাহার মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারিলাম 
না। পারমাধিক দৃষ্টিতে ব্যক্তি ও সমষ্টি একই বস্তু । সে হিসাবে ব্যক্তি ক্ষুদ্র 
নহে, ব্যক্তি মহান্‌। ক্যাণ্টের মান্গবকে উপায় মনে না করা বরং কতক- 
পরিমাণে পারমাথিক দৃষ্টিতে শোভন, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও এ নিয়ম 
প্রবন্তিত করাই ক্যান্টের একদেশদশিতার পরিচায়ক । ফিক্টের মতেরও 
পূর্বাপর সঙ্গতি নাই। তিনি ব্যক্তিকে উপায়মাত্র, যন্ত্রমাত্র বলিয়া আবার 
পরক্ষণেই অসীম বলায় অসঙ্গতি বিশেষ পরিক্ফুট হইয়াছে। 

অধিকার (1২165) ও ধর্মের (771০9) পৃথকৃত্ব সম্বন্ধে তাহার 
সহিত আমাদের মতের অনেকটা এঁক্য আছে। রাষ্ট্র পারমাথিক জীবনের 
হিসাবে উপায়মাত্র, তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। মানুষের অধিকার কথাটা ধর্মের 
উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলে বিধিপালন বা কর্তব্পালন অধিকতর শোভন হয়। 
অধিকারবাদ অনেকটা পরিমাণে বিপ্লবের স্ব্টি করে ॥ কর্তব্যপালন নাই, বিধি- 
পালন নাই, অধিকার আছে_-এ. কথার তাৎ্পর্য্য বিশেষ কিছুই নাই। 
আমাদের মনে হয় বিধিপালনের উপরেই অধিকারের প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত। 
রাষ্ট্র উপায় হইলেও ইহার সবিশেষ সার্থকত! আছে। রাষ্ট্রকে, দেশকে, ভগবান্‌ 
মনে করিয়। তাহার পুজা করিলে অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি লাভ হইতে পারে। 


৫৯০ কম্মতত্ব 


রাষ্ট্র অবলম্বন হইলেও মানুষ ইহার সাহায্যে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। 
“ম্বকন্মনা তমভর্চা সিদ্ধিং বিন্দতি মানব” ইহাই প্রকৃত কথা । 

রাষ্ট্েআলশ্তাপরায়ণব্যক্তি থাকিতে পারিবে না-_এই মত শোভন, কিন্ত দরিদ্র 
না থাকা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। সমাজে দরিদ্র থাকিবেই, দরিদ্র আছে 
বলিয়াই দয়ার প্রবৃত্ভি। দয়ার প্রবৃত্তি মানুষের জীবনকে উন্নত করে । পরোপনীর ; 
আত্মার উপকার। দয়! করিয়া আমি কৃতার্থ, এ ক্ষেত্রে তিনি তাৎকালিক 
অবস্থাদ্বার৷ প্রভাবিত হইয়াছেন । তখন জন্মন জাতি ফরাসী জাতির অধীন। 
জেনার যুদ্ধ হইয়! গিয়াছে, ফরাসী সৈন্য বালিনে তখনও আছে, ফিক্টে প্রভৃতি 
জাতির উদ্বোধনে ব্যস্ত । জাতির জাগরণ আবশ্যক ॥ অলসতায় জাতি ভীরু 
হইতেছে, দরিদ্র থাকিয়া জাতির ধনসম্পদ্‌ ভোগ করিতেছে, তাহাতেই 
আলন্তের প্রশ্রয় পাইতেছে_এই মনে করিয়াই ফিক্‌টে ব্যক্তির প্রসারের এত 
পক্ষপাতী হইয়াও দয়ার বৃত্তি উচ্ছেদ করিতে সযত্ব। বাস্তবিক পরাধীনতায় 
মানুষ অনেকক্ষেত্ে শুল্র বৃত্তিগুলিও খারাপ মনে করে৷ পরাধীনতীয় এই দোষ 
সর্বত্রই দেখিতে পাওয়। যায়। বিজেতার প্রতি দয়ার ভাব রাখিতে পারা. 
যায় না। জাতিকে সবল করা দরকার, তাই মানুষ মনে করে 
দয়া করিলে মানুষ সবল হইবে না। বিশ্বপ্রেম প্রকৃত পন্থা নহে (৪. 
miserable and questionable expedient )—ইহা বলা তাহারই 1 
নিদর্শন। তবে এ সম্বন্ধে আমরাও বলি বিশ্বপ্রেম জ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব | 
বিশ্বপ্রেমের নিন্দা আমরা করি না, কেবল ব্যবহারিক জগতে ইহা সম্ভব; 
বলি। জ্ঞানের রাজ্য বিশ্বপ্রেম আপনিই ফুটিয়া উঠে। আমরা বিশ্বপ্রেমের 
সার্থকতা স্বীকার করি, কিন্তু ফিকৃটে সার্থকতা বা সাধকত্ব স্বীকার করিতে 
নারাজ, এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। 

জাতির জাগরণের জন্য ফিক্টে “জর্্মন জাতির নিকট বক্তৃতা” ( Address . 
to the German Nation ) প্রদান করেন। ইহাতে তিনি দেখিলেন- যুদ্ধ 
শেষ হইয়াছে, এখন চরিত্র ও ধারণার ভিতরে যুদ্ধের সঞ্চার করিতে হইবে। 
জাতি তাহার বাহিরের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না, কিন্তু যুবকদিগের 
শিক্ষা জাতির নিজের হাতে এবং এই শক্তির বলে দেশে এক নৃতন দলের 
সৃষ্টি করিতে হইবে যাহার! উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হুইয়া সেই আদর্শের 
জন্য আত্মত্যাগ করিতে পারিবে । কোনও শ্রেণীবিশেষ পড়িয়া! থাকিবে না, 
সমস্ত জাতিকে জাগাইতে হইবে; সর্ধোপরি স্বাধীনভাবে চরিত্রের উৎকর্ষ- 
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সাধন করিবার স্থযোগ ও স্থবিধা করিয়া দিতে হইবে । মানুষের প্রকৃত 
স্বাভাবিক বৃত্তির উপরেই উহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে ৷ যাহাতে যে বীজ নাই, 
শিক্ষাদ্ধারা তাহাতে সে ভাবের উদ্ভব হইতে পারে না। সকল মানুষই শ্রদ্ধা 
আকাক্ষা। করে, অন্ততঃ পরের শ্রদ্ধা প্রার্থনা করে। আত্মশ্রদ্ধা লাভ না 
করা পর্য্যন্ত সকলেই ইহা! প্রার্থনা করে। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইলে কর্মের 
আদর্শ স্বাধীনভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে। স্বাধীনভাবে যে আদর্শ গড়িয়া 
তোলা যায় তাহাতেই প্রবর্তন আগে। বাহির হইতে যে ভাব আসে তাহার 
ফল তেমন হর না। জর্শ্মন জাতির ভিতরে স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরতার 
ভাব আছে; অতএব তীহাদের এই প্রণালীতে শিক্ষা দিলে চলিতে পারে । তিনি 
মনে করিতেন যে জাতির ভিতর ক্যাণ্টের গ্যায় দার্শনিক, লুখারের মত 
সংস্কারক ও পেটালজির (৮৪৮৪1025)) মত শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির 
উদ্ভব হইতে পারে, সেই জাতিই জর্খন জাতি । 

এই অভিভাষণের প্রতিভা তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক 
এ ক্ষেত্রে তাহার কোনও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় পরাবীনতাই 
সকল দোষের আকর। অলস ব্যক্তি সমাজের অপকারী, কিন্ত দরিদ্র নহে, 
দরিদ্র ব্যক্তিও সমাজের উপকারী । দরিদ্র আছে বলিয়াই আমরা গব্বিত 
হই না। দরিদ্রের দুঃখকষ্ট আমাদের উদ্ধত ভাবকে সংযত করে ও সহানুভূতির 
উদ্রেক করে। দরিদ্রের পুজ| করিয়া আমর! কুতার্থ হই । জাতির জাগরণের 
এক প্রধান উদ্দেশ্য দারিজ্য দূর করা। দরিত্র দুঃখ পায় বলিয়াই জাতির সজীব 
ও জাগ্রত হওয়া আবশ্যক । দরিদ্রের দুঃখ দূর করার জন্যই জাতীয় স্বাধীনতা । 
অভাবের পীড়ন হইতে মুক্ত করাই স্বাবীনতা। যোটামুটি তাহার মতে অনেক 
সারবস্ত আছে। যদিও সমাজের দিকে তিনি সমধিক জোর দেন নাই এবং 
বুদ্ধির প্রাধান্ত অধিক দিয়াছেন, তাহা! হইলেও তাহার মতে শিখিবার ও 
জানিবার অনেক আছে । তিনিও দৈতবাদী। 
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৫৯২ কর্ম্মাতত্ 


হেগেল ( Hegel ) 

হেগেলের মতে প্রত্যেক বস্তই চৈতন্ম্বরূপ এবং চৈতন্যন্বরূপই সকল 
( Everything is spirit and spirit is everything )| সমস্ত প্রক্ৃতি 
চৈতন্তত্তাক | প্ররুতির 'অন্তরেই চৈতন্য । চৈতন্য সর্বব্যাপী। প্রত্যেক 
ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জগৎ আছে ( subjective mind ) | এই জগতে 
আত্মোপলবিই লক্ষ্য। অধ্যাত্ম জীবনযাপনই এই জগতের বিশেষত্ব । ইহা 
ব্যক্তিগত জগৎ, ইহাই আধেয়। ব্যক্তিগত জগৎ হইতে অন্ত একটি ব্যবহারিক 
জগৎ বা দৃষ্ঠ জগৎ আছে ( objective mind ) | এই জগতেই আমাদের 
অধ্যাত্ম জীবন সমাজে ও ওঁতিহাঁসিক বিধিসকলে অভিব্যক্ত। এই সামাজিক 
জগতে নিয়ম (1 ), নীতি (80915) এবং সামাজিক জীবন, নৈতিক, 
পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় জীবন অবস্থিত। প্রথম পারমাথিক জগতের নৈতিক জীবন 
হইতে এই ব্যবহারিক জীবন ভিন্ন। প্রতীচীন ও পরাচীন চৈতন্যের ( u- 
jective and objective spirit) একত্ই নিরঙ্কুশ, অসঙ্গ চৈতন্য । ইহাই সমষ্টি 
চৈতন্য ( the totality of the spiritual life of existence )| তাহার 
ভাষায় “the spirit in its community” সমষ্টি চৈতন্য ( das Geist in 
Seiner Gemeinde )—এই সমষ্টিতে ব্যক্তির সকল বিশেষত্ব লোপ পায়। 
সুকুমার শিল্প (2৮), ধর্ম্ম (religion ) এবং দর্শন (speculative philo- 
৪085 ) অসঙ্গ চৈতন্যের রূপ ( forms of the ablsolute minds ) পরিপূর্ণ 
অবস্থা মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের সম্পত্তি ; যদিও সৌন্দর্য্য (৭৮6), মাধুৰ্য্য 
(religion ) এবং জ্ঞান (philosophy ) মানবীয় সাধনার ফল, তথাপি 
এইগুলি সৰ্বাত্মচৈতন্তের (world-5চPirit ) স্বরপমাত্র (life-forms )। 
এই ব্বরপোপলন্ধি বিশ্বের কোনও বিশেষ স্থানেই হয়। তাহার মতে ইহা 
পৃথিবীতেই সম্ভব । তাহার মতে গ্রহগুলি সূর্য্য হইতে পুর্ণ (০০:০৮) এবং 
পৃথিবী সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ (70035 perfect ) |  সির্বাপেক্ষ। পুর্ণ_ইহার অর্থ 
এই পৃথিবীতেই অধ্যাম্মজীবন গঠিত হইতে পারে এবং এ বিষয়ে এই পৃথিবীই 
সর্বাপেক্ষা উপযোগী । 

তিনি সামাজিক নীতির (9%%170756% ) সহিত অধিকার এবং ব্যক্তিগত 
নীতির ( M০৮৭৭) তুলন| করিয়াছেন। সামাজিক নীতি পরিবারে, রাষ্ট্রে 
ও সমাজে অভিব্যক্ত। অধিকার ব্যক্তিবিশেষের সঙ্থল্লের অভিব্যক্তি মাত্র 
(the expression of individual will )i ব্যক্তিগত নীতি ব্যক্তির 


ইউরোপীয় দর্শন-_নবধূগ ৫৯৩ 


হিতাহিত জ্ঞানের (০০2$০16০6 ) অভিব্যক্তি । ব্যক্তিগত নীতি বাহিরের 
সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হইলে উহা খেয়ালে (০81০০ ) পরিণত হয় 
এবং উহাই পাপ (০৬), কেবল সামাজিক জীবনেই অধিকার ও ব্যক্তিগত 
নীতির অভ্যুদয় হইতে পারে । ইহারা সমষ্টির অংশ মাত্র, কিন্তু ইহারা সমষ্টি 
নহে (They are offshoots of the whole and are not themselves 
Wholes )। নৈতিক সামাজিক শৃঙ্খলায় জগতের প্ররুত মঙ্গল অবস্থিত | 
বাক্তির খেয়াল এবং বিবেকের উপরেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বা মীমাংসা নির্ভর করে 
না। নৈতিক জগতে এমন একটি জিনিস আছে যাহা ব্যক্তির জ্ঞানের অতীত। 
এই অর্থে ই সফোক্লিসের (50010901655 ) এন্টিগোন ( Antigone ) নিয়ম 
গুলিকে চিরন্তন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে । কেহই বলিতে পারে না কোথা 
হইতে নিয়মগুলির উদ্ভব । বাক্তিবিশেষের জীবন নৈতিক শক্তিতে পরিচালিত 
হয়। ইহা সত্য যে ব্যক্তির টানের উপরে নৈতিক শক্তির সংযোগ আছে, 
তাহা হইলেও ইহা অধীন নহে। তিনি ইহা হইতে আরও অগ্রসর হইয়া 
বলিয়াছেন —“Whether the individual exists or not is a matter 
:0 indifference to ০ objective moral order, which is alone 
steadfast. It is the power by which the life of individuals 
13 £0verned.”_ব্যক্তি থাকুক আর না থাকুক, পরিদৃশ্যমান নৈতিক শৃঙ্খলার 
তাহাতে কিছুই আসে যায় না। শৃঙ্খলা কেবল চিরস্থির, ইহার শক্তিতেই 
ব্যক্তির জীবন শাসিত হয় ।” 

সামাজিক নীতিকষত্রই ব্যক্তির প্রকৃত ক্ষেত্র। ইহার ভিতরে বাস করিয়াই 
কেবল ব্যক্তি স্বাধীন হইতে পারে । ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে 
বিশ্বাস ও প্রত্যয় এই সকল শব্দের ব্যবহার উচিত নহে? কারণ ইহাতে 
ভিন্নতার সম্পর্ক বোধ হয়। স্বাভাবিক ইচ্ছার স্থলে নূতন নৈতিক স্বভাবের 
উদ্ভব হয়। যে স্থলে নৈতিক বস্তুর বিকাশ-_অর্থাৎ যে স্থলে পারিবারিক, 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবের বিকাশ, সেই স্থলেই ব্যক্তির কর্তব্য আত্ম- 
প্রকাশ করে। 

তাহার মতে সামাজিক সঙ্ঘের মধ্যে রাষ্টই সর্বপ্রধান। রাজ্যের ভিতরে 
সমাজ ও পরিবার অন্তনিবিষ্ট । নৈতিক আদর্শের ইহাই পরিপূর্ণ বাস্তবতা । 
চৈতন্য প্ৰকৃতি হইতেও রাষ্ট্রে সমভিব্যক্ত। প্রকৃতিতে চৈতন্য স্পত, রাষ্ট্র 
জাগ্রত। রাষ্ট্র ভগবানের জগতে ক্রমগতি বা অগ্রগতি ( Progression )। 
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রাষ্ট্রকে অর্ধ পাথিব ও অর্ধ অপাথিবরূপে সম্মান করিতে হইবে। প্রত্যেকের 
কর্তব্য তাহার অধিকারের উপর নির্ভর করে। বাষ্রীয় শৃঙ্খলাও সেইরূপ 
স্বভাবের অভিব্যক্তি। এঁতিহাসিক ধারার ভিতর দিয়াই কালক্রমে রাষ্ট্রীয় 
শৃঙ্খলার উন্নতি হয়, কিন্ত ইহ্‌! কৃত বস্তু নহে ( but it :9 not something 
৷ )। তাঁহার মতে ব্যক্তির ইচ্ছা ও চিন্তা হইতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার 
মূল্য সমধিক । 

হেগেলের মতের সমালোচন।__বাস্তবিক হেগেলের মত অতীত সুন্দর | 
“সকলই চৈতন্যম্বরূপ' এই মতের সহিত শ্রীরামান্জের মতের সাদৃশ্য আছে। 
সর্বাত্মভাব তাহার মতের বিশেষত্ব, প্রকৃতির অন্তরালে চৈতন্-_-এই ভাবও 
অতীব শোভন, কিন্তু পারমাথিকভাবে প্রকৃতির অনির্বচনীয়তা তাহার মতে 
পরিক্ষুট হয় নাই। জগতের মায়িক উপাদান ক্ষুট হইলে তীহার মত বেদান্তমতের 
অনুপ হইত । সকল চৈতন্য বলিলে সকল বস্তুর পারমাথিক সত্তার প্রতীতি 
হয়, কিন্তু পারমাখিক দৃষ্টিতে বস্তুর পৃথক্‌ সত্ব। থাকিতে পারে না। নানাত্ব 
মিথ্যা। না হইলে একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রের অন্তরালের চৈতন্যাকে 
সজাগ বলায় এবং প্রকৃতির অস্তরালের চৈতন্যাকে সুপ্ত বলায় অসঙ্গতির উদ্ভব 
হইয়াছে। পারমািক দৃষ্টিতে রাষ্ট্রও জড়, প্রকৃতিও জড় । ব্যবহারিক হিসাবে 
প্রক্ৃতিও সজীব, রাষ্ট্রও সজীব, কারণ উভয়ের অন্তরাত্মা ভগবান্। পারমাথিক 
দৃষ্টিতে প্রক্ৃতিও মিথ্যা, রাষ্ট্রও মিথ্যা, ব্যবহারিক সত্তা উভয়েরই সমান। 
সমাজের কলকোলাহল হইতে দূরে অবস্থিত যোগী প্ররুতির প্রাণ অনুভব 
করিয়া বিচিত্রতার মূল অন্বেষণ করিতেছে, আর সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রের ভিতরে 
বিচিত্রতার মূল অন্বেষণ করিতেছে, উভয়ের জীবন ব্যক্তিত্বের হিসাবে ঠিক । 

আমাদের মনে হয়, হেগেল সমাজের দিকে অত্যন্ত জোর দিয়াছেন। ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্ব নষ্ট করিয়াও সমাজের সেবার ব্যবস্থা! দিয়াছেন । ব্যক্তিত্বের অতিরিক্ত 
প্রসার সঙ্কোচ করিয়াছেন, তথ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু সমাজের জন্যই জীবের 
জীবন__ইহা৷ অতিরিক্ত হইয়াছে । সমাজ ও ব্যক্তির সমকালে উন্নতিই প্ররুত 
পন্থা । ব্যক্তি থাক্‌ আর না-ই থাক্‌--এই মত অত্যন্ত অসমীচীন। আদর্শের 
হিসাবে ব্যক্তিত্ব ও সমষ্টিত্ব একই বস্ত। ফিক্‌টে ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র বলিয়া 
রাখিয়াছেন, আর হেগেল ব্যক্তিকে একরপ নষ্ট করিয়াছেন। সংসার হইতে 
অবসর নিবার একটা সময় থাকা চাই। আত্মজ্ঞান লক্ষ্য হইলে আত্মজ্ঞানের 
জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে ধ্যান আবশ্যক | “বানপ্রস্থ” অবস্থায় সমাজ হইতে 
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দূরে থাকিয়া ধ্যানে বস্তুর উপলব্ধি হইলে পুনরায় সন্যাসি-জীবনে সমাজের কার্যে 
আত্মনিয়োগ করা চলে । “স্বাত্মার্থং পরোপকারায়” এই মূল মন্ত্রে ব্যক্তি চালিত 
হইলে নিজের ও সমাজের বিশেষত্ব রক্ষিত হইতে পারে, কিন্ত কেবল সমাজের 
কাৰ্য্য করিলে তাঁহার প্রতিজ্ঞাত পারমাধিক অধ্যাত্ম জীবনের সঙ্কোচ হয় 
উভয় জীবনের একত্ব সম্পাদন যখন তাঁহার অভিমত, তখন অবশ্তই পারমাথিক 
জীবনেরও উন্নতিসাধন করিতে হইবে । ব্যক্তির খামখেয়াল ও বিবেকবাদ 
যেমন দুষণীয়, অতিরিক্ত সমাজবাদও তেমনি দৃষণীয়। নিজের বিচারবোধের 
সহিত নিয়মপদ্ধতির মিলন সংসাধন করিতে হইবে । ফিকুটে প্রভৃতি যেমন 
ব্যক্তির C০n5০ien০e বা হিতাহিত জ্ঞানের প্রতি সমধিক জোর দিয়াছেন, 
হেগেলও তেমনই নিয়ম প্রভৃতির প্রতি অতিশয় জোর দিয়াছেন, তবে প্রামাণ্য 
স্বীকার করায় তাহার মতের সমীচীনতা বিশেষ ক্ফুট | বাস্তবিক ব্যক্তির নিজের 
বুদ্ধির উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়! সঙ্গত নহে। প্রমাণমাল! আবশ্যক । 
তাহার প্রতিপাদিত Art, Religion ও 11110902125 সম্বন্ধে বিচার 
আবশ্তক। 4১০৮ এবং 7২18107-_শিল্প ও ধর্মকে সৌন্দৰ্য্য বা মাধুর্য বলিয়া 
গ্রহণ করিলে উহা ‘আনন্দ’ বলা যাইতে পারে এবং 'র্শন'কে ‘জ্ঞান’ 
অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে পাওয়া গেল__চিদানন্দ। 
সত্তার বিষয় না বলিলেও ধরিতে পারি ভগবানের রূপ চিদানন্দ বা 
সচ্চিদানন্দ, কারণ এইগুলিকে তিনি “life-forms of the world-spirit" 
(সৰ্্বাত্মচৈতন্তের স্বরূপ ) বলিয়াছেন। এগুলি মানবীয় সাধনায় উপলব্ধ হইতে 
পারে। আমরা বলিব__ইহা সঙ্গত নহে । ইহা! গম্য, কিন্তু সাধনগম্য নহে | 
কর্মের ফলে ইহা লাভ হইতে পারে না; কারণ ইহা আত্মস্থরূপ, জ্ঞানেই আমরা! 
আত্মন্বরূপ উপলব্ধি করি, কর্শ্মে নহে। “আমাকে” জানি জ্ঞানে, কিন্ত কন্মে 
নহে। কণ্ম অজ্ঞান, আর স্বরূপ নিত্যপ্রকাশিত। ইহাকে প্রকাশিত করিতে 
অন্য বস্তুর আবশ্যকতা থাকিতে পারে না। যদি এগুলি স্বয়ংপ্রকাশিত 
না হয়, তাহা হইলে এগুলি জড়। অন্য প্রকাশকের আবশ্যকত! আছে, কিন্ত 
চৈতন্য ব্যতীত অন্ত কোনও প্রকাশক নাই; অতএব এক্ষেত্রে তিনি ভ্রান্ত । 
তিনিই অনেক পরিমাণে সমাজতন্ত্রের অগ্রদূত । সমাজতন্ত্বাদিগণের প্রধান 
হোতা কোমটের পুস্তক তাই হেগেলের নিকট বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। 
হেগেলের মতেও ব্যক্তির ও সমাজের সমতা রক্ষিত হয় নাই, মোটামুটি তাহার 
মত অদ্ধালু হৃদয়ে অনেকাংশে গ্রহণ করা! যাইতে পারে, বিশেষতঃ সমাজ ও 
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রাষ্টরক্ষেত্রে ভাহার মত উপাদে়। রাষ্ট্রে কর্মচারীর শাদন সঙ্গত নহে। তিনি 
বলিতেছেন_“The Government rests with the world of k 
91153215._শাসনমন্্র কর্মচারিবর্গের উপরে নির্ভর করে”, এই অংশে তাহার 
মত অসমীচীন, কারণ কর্মচারী অনেক ক্ষেত্রেই স্বার্থান্ধ ৷ স্বার্থান্ধ ব্যক্তির শাসন 
কখনই মঙ্গল্নক হইতে পারে না। তিনি যে খামখেয়ালের বিরোধী, 
কর্মচারিবর্গ সেই খামখেয়ালের অবতার । প্লেটো যে বলিয়াছেন]. ছু 
Whatever city those who are to govern are the most 
adverse to undertake government, that city of necessity 
will be the best established, and the most free from sedition” 
(Republic যে নগরে শালনকর্ভাগণ শাসনবন্ত্র হস্তে নিতে অনিচ্ছুক 
অর্থাৎ চাকুরী পাইবার জন্ত কাঙাল নহে, সেই নগরই প্রতিষ্টাস্পন্ন ও 
রাজদ্রোহশূন্ত হইবে-ইহা অতীব সারাৎসার কথ|। কর্মচারী অর্থের দাস, 
অর্থের দাসের বিচারবুদ্ধি থাকে না) অতএব এ অংশে তাহার মতের 
অনুমোদন কর যায় না। নী 
ব্যক্তির চিন্তা হইতে সমাজের শৃঙ্খলার মূল্য অধিক-__এই বিষয়টি অতীব 
শোভন। সমাজের শৃঙ্খল! ভগ্গ করা উচিত নহে, তবে সমাজেরও ব্যক্তির এ 
প্রকাশ রুদ্ধ করা সঙ্গত নহে। বাস্তবিক সমতা রক্ষিত হইলে কোনও পক্ষেরই : 
দোষ হইতে পারে না। একটি কথার প্রতিবাদ করা আবশ্তক_“কেবল 
সামাজিক ক্ষেত্রে বাস করিয়াই ব্যক্তি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে,” ; এ স্থলে 
‘কেবল’ শব্দটির উপর জোর দিলে 'বানপ্রস্থ সন্যাস’ প্রভৃতির স্থান থাকে না, 
কিন্তু সমাজের জন্তও সম্যাস আবশ্যক ৷ সন্যাসের উপযুক্ত হইবার জন্য বানপ্রন্থ 
আবশ্যক । ধ্যান-সমাধির আবশ্যকতা যখন আছে, তখন এক্ষেত্রে তাহার 
মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করা যায় না, বরং এক্ষেত্রে ফিক্টে যে উপায়ে সমাজ বা 
রাষ্ট্রকে নির্দেশ করিয়াছেন, পুরুষার্থের দৃষ্টিতে তাহার সমীচীনতা সমধিক | টা 
আসল কথা, অধিকারিবাদ মানিলে এই গণ্জগোলের উদ্ভব হইতে পারে না: 
যাহার যেরূপ অধিকার তাহার সেরপ কর্তব্য-_হেগেল (He! ) তাহা : 
স্বীকারও করিয়াছেন। | 
হেগেলের স্বাভাবিকতা ও চিন্তাশীলত| সবিশেষ পরিক্ষুট, কিন্তু তাহার 
‘সমাজের জন্য আত্মবিসর্জন” কথাটার সমর্থন করিতে পারি না। ব্যক্তির : 
পক্ষে যাহা সত্য, সমাজের পক্ষেও তাহাই সত্য। নিজকে বিসজ্জন দিলে : 


J 
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( by negating the self) সমাজের উপকার হইতে পারে না। McKenzie 
তাহার £thi০5-এ হেগেলের ভাবে ভাবিত হইয়| বলিয়াছেন “We must 
realize ourselves by sacrificing 0Urselves 1” আমরা আত্মবিসঙ্জনে 
আত্মোপলন্ধি করিব । বাস্তবিক ইহ! আত্মবিসঞ্জন নহে, উহা আত্মার ব্যাপকতা 
সম্পাদন | তিনি বলিতেছেন_“We must negate the merely indi- 
vidual self”—বাক্তিত্বের অপলাপ বা নিরসন করিব। আমাদের মনে হয় 
বাক্তিত্ের নিরসনে নহে, ব্যক্তিত্বের ব্যাপকতায় আমরা আত্মোপলন্ধি করিতে 
গারি। ব্যক্তিত্বের নিরসন বা অপলাপ করিলে আমরা খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ হই । 
ব্যাপকতা সংসাধনই প্ররুত পদ্থ|। ব্যাপকবুদ্ধি আত্মাকে সমাজে মিলাইয় দিলে 
ব্যক্তি ও পমাজের স্বার্থ অভিন্ন হয় 

হেগেলের ব্যক্তিত্ব-নিরসনও ভ্রান্তির ফল। তাঁহার সম্র্থনও McKenzieর 
পক্ষে অসম্যক্‌ দর্শনের ফল। ব্যক্তিত্বের নিরাম অভিপ্রেত নহে। ব্যক্তিত্বের 
ব্যাপকতাই অভিপ্রেত। ব্যাপক হইলেই সমাজ ও ব্যক্তি এক হইয়া যায়, 
সমত! রক্ষিত হয়। জোর করিম! ব্যক্তিত্ব নিরস্ত করা যায় না। তাহা 
অস্বাভাবিক | অন্য দৌষ-_ প্রতিভার বিকাশ হইতে পারে না, ব্যক্তিকে ক্ষুণ্ন 
করিতে গেলে হয় ব্যক্তি দীন, হীন, কাঙাল হইয়া পড়িবে অথবা প্রতিক্রিয়ার 
ফলে উদ্ধত ও অবিনীত হইবে-_এ অংশে হেগেলের মত গ্রাহ নহে। 


সোপেনহর (Schopenhauer) 


সোপেনহরের মতে জগৎ ভান মাত্র (appearance )। তিনি সম্বল্পবাদী । 
এক সঙ্বল্লের বলেই জগৎ বিধৃত, তাই তাঁহার মতে জগৎ কেবল দঙ্ধল্প ও 
ধারণা মাত্র ( world as will and idea )| লক্ধল্পের উপরই সকল নির্ভর 
করিতেছে, জ্ঞানও সঙ্কপ্পেরই ফল। তাঁহার মতে স্বল্প ও জ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বস্ত 
(absolute different to ০7018 )| সঙ্ধল্প স্বতঃসিদ্ধ, ইহার কোনও কারণ 
নাই। জ্ঞানের কারণ আছে, সঙ্বল্প শাশ্বত ও নিবিরিকার ( eternal and 
unchangeable )| কিন্তু আমাদের জ্ঞাত বিষয় এবং জ্ঞানের উৎপত্তি 
আছে। ইহা! উন্নত হয় ও পরিবপ্তিত হয় । আর সঙ্কপ্পই জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত 


্ন্থেতিবৃত্ত (Bibliography) : 
1. Science of Logic. 2. Phenomenology of Mind. 3. Philosophy of 
Rights. 4 Encyclopaedia of Philosophical Science. 
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করে; আমাদের ধারণাগুনিকে অজানিতভাবে পরিচালিত করে। জ্ঞান 
সন্বল্পের সাহায্যকারী মাত্র ( উপায়মাত্র-_062175 )। বাচিয়া থাকিবার ইচ্ছা 
তৃপ্ত করিবার জন্য ব্যক্তি অন্যান্য পারিপার্থিক বস্তুর সহিত কি সম্পর্ক তাহা 
জানিয়া লইবে। সম্বন্ধ জ্ঞানের সমষ্টি ব্যতিরেকে আর কোনও জ্ঞান নাই। 
জ্ঞানে পূর্ণ বস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে না। যোগিগণ (3005) বিশেষতঃ 
খৃষ্টানগণের মত অতি সমীচীন, তাহীরা স্বাভাবিক আলো! বা জ্ঞানের যে 
অস্বীকার করিয়াছেন তাহা অতীব স্গত। জ্ঞান সঙ্কল্পের যন্ত্রমাত্র ৷ বাচিবার 
সম্বল্পই (২11 ০1:5০ ) আদত কথা । সঙ্কল্পের অর্থ তাহার মতে স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক প্রযত্র, কিন্তু অধ্যবদার ও নিশ্চয় নহে (capacity to 
deliberate 20466210719 )। তিনি পরিফার বলিয়াছেন__ধারণা 
বলিতে তাহাই মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে যাহা মানব ও পশুতে সমান। কিন্ত 
সকল মনোভাব (£০০106 ) এবং প্রযত্ব (50151076 ) সঙ্কল্পের অভিব্যক্তি- 
মাত্র, কেবল প্রযত্র ও ইচ্ছা সঙ্কল্পের অভিব্যক্তি নহে। স্ুখ-ছুঃখ, আশা-ভয় 
সকলই ইহার অভিব্যক্তি। এইগুলি অবিশ্রান্ত ও অন্ধ আত্মরক্ষার স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন আকার ( different forms ), ব্যক্তির তাদাত্ম প্রবৃত্তি 
বা সঙ্কল্পের তাদাত্ম্যের উপর স্থিত, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নহে । 

তাহার মতে সৌন্দর্যের অনুধ্যানেই মুক্তি। তিনি ব্যক্তিকে লইয়াই 
সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন; এতিহাসিক ধারার প্রতি বিশেষ নজর 
দেন নাই। ইতিহাস তাহার নিকট ঘটনার খেলামাত্র, সার্শির উপরে বরফ- 
টুক্রার অথবা ছুরবিনের ([915115০০০ ) চিত্রের মত ঘটনার খেল! । 
তিনি জাতির ক্রমোন্নতি স্বীকার করেন না। জ্ঞানের বিভিন্নত| যতই হউক 
না কেন, সঙ্কল্প সকল অবস্থায় একই থাকে । জ্ঞান সঙ্কল্পের দাস, কিন্ত ইচ্ছার 
উপর ইহার কোনও প্রভাব নাই। পক্ষান্তরে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে জান এই 
সঙ্বপ্পের বন্ধন পরিত্যাগ করিতে পারে। সে অবস্থায় মানবের ব্যক্তিত্ব নিরন্ত 
হয় এবং সে নিঃস্বার্থ ধ্যানে তন্ময় হইয়া! যায়। এই অবস্থা! আমরা কোনও 
স্বকুমার শিল্পে তন্ময় হইলে লাভ হয়। এই বিপ্লব ও মুক্তি সহজ জ্ঞানের 
(1051507 ) বৃত্তির সহস| উন্মেষের ফল। এই অবস্থায় সঙ্কল্প বিদূরিত হয় 
এবং পূর্ণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় হয়। জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কেবল 
ষ্টার সহিত দৃশ্যের সম্বন্ধ অর্থাৎ আমরা সাক্ষিমাত্র। সঙ্ধল্লের সহিত দুঃখের 
নিবৃত্তি হর। সুকুমার শিল্প বা! সৌন্দর্য্যই (4১৮) কেবল ছুঃখ-নিবৃত্তির কারণ । 


বিকার 
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কারণ হইতে কারণান্তরে জ্ঞান কেবল উর্দ্ধে অগ্রসর হইতেছে এবং সঙ্কল্প 
সন্মুখের দিকে নিয়ত চঞ্চলরপে প্রযত্ব করিতেছে। সৌন্দর্ধাই সমাপ্তি, ইহাতেই 
পরম শান্তি ( eternal rest—sub specie aeternitatis)| সুকুমার শিল্পের 
মধো সঙ্গীত সর্বশ্রেঠ। সঙ্গীতে সঙ্কল্প প্রকাশিত, বিশ্বন্ধলপ অভিব্যক্ত | 
উদাত্ত ও অন্ুদাত্ত স্বরে মৌলিক ও জড়িত আকারে স্বল্প প্রকট । 
আমাদের নিকট ইহার নব ইতিহাস, ঘাত-প্রতিঘাত, যুদ্ধ ও যন্ত্রণার বিয়ষ 
প্রকাশিত করে। 

জীবনে এই মাধুর্যভাব রক্ষা করা অত্যন্ত কষ্টকর, বিশেষতঃ এরূপ 
শক্তিমান্‌ পুরুষ অতি কম যাহারা এ ভাব রক্ষা করিতে পারে। সঙ্কল্পের 
সহিত অবিশ্রান্ত অনিবৃত্ত দুঃখের মিলন রহিয়াছে। দুঃখ সংসারময়। 
গ্রৃতিভাবান্‌ ব্যক্তিরাই শিল্পসৌনদর্ধ্য অনুভব করিতে পারে। 

স্বল্প হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে শিল্পসৌন্দর্য্যের অনুধ্যানের চেষ্টা 
আবশ্তক। এই চেষ্টা ও সঙ্কল্প, আদর্শ যে শক্তিতে নিদ্ধীরিত হয়, তাহার 
কোনও সংজ্ঞা তিনি দ্রিতে পারেন নাই, কারণ তাহার মতে মৌলিক বাচিবার 
সঙ্কল্লের কোনও রূপান্তর হইতে পারে না। 

প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তির নৌন্দধ্য-সাহাষ্যে মুক্তিও ক্ষণিক, ইহাও পুর্ণ নহে। 
শিল্পসৌন্দধ্য পরিপূর্ণ বিশ্রাম, অখণ্ড সুখ প্রদান করিতে পারে না, ইহা 
সাময়িক সান্তনা দিতে পারে । 

বিশবসঙ্বল্প (৮০:1৭ i! )-আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই ক্রিয়াশীল । 
যদিও প্রত্যেকেই সমষ্টি, তথাপি পরম্পর আক্রমণ চলিতেছে। রাষ্ট্রীয় 
শাসনের ভয়ে লোক অন্যায় আচরণ হইতে নিবৃত্ত হয়_ইহা সত্য, কিন্ত 
অহঙ্কারের প্রশমন প্রুতভাবে কখনও হয় না; কেবল যখন আমরা বুঝিতে 
পারি এক জীবনই প্রত্যেকের ভিতরে ক্রীড়া করিতেছে, তখনই অহঙ্কার 
প্রশমিত হইতে পারে । অন্তায়কারী ও অন্যায়ে প্রীড়িত উভয়ই অন্তর জগতে 
এক । কেবল মত্ততার বশেই মানব এই অভিন্ন ভাব বুঝিতে পারে নাঁ। 
প্রকৃত অনুতাপ ও ধর্দের উদয় তখনই হয় যখন আমরা বুঝিতে পারি যে 
ব্যক্তিত্ব মায়ামাত্ৰ Gndividuality is an illusion) জীবপ্রেম (Human 
1০০০) সকল মন্ুয্যের একত্বের গ্োতক। দুঃখ-নিবৃত্তিই হ্র্য। জীবপ্রেম 
পরকুতপ্রস্তাবে সহানুভূতি, ইহাতে দুঃখের আংশিক নিবৃত্ত হয়। সহানুভূতির 
উপরেই কর্মের ভিত্তি (ground-phenomenon of ethics ) | এ 


৬০০ কর্ম্মতত্ 


পরিপূর্ণ নিশ্চলতা ( Absolute quiescence ) কেবল সম্পূর্ণ আত্ম- 
বিমঞ্জনকারী লাভ করিতে পারে। বীচিবার বাসনা সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেধ বা 
অপলাপ করিলেই নিশ্চলতা লাভ হয়। কেবল তপস্বী ও সাধু ব্যক্তিগণ এ 
অবস্থা লাভ করিতে পারে। তাহাদের ভিতরে বাসন সজাগ থাকে না। 
তপস্তা অব্সন্নতা নহে, পারিবারিক জীবনে শান্তিলাভের জন্য রিপুদমন নহে, 
ইহা বাসনা-নিরৃত্তির ফল। জীবনের দুঃখ এবং ব্যক্তির নশ্বরত্ব যে বিশেষ 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়াছে সে নিশ্চলতা ভিন্ন অন্ত কিছুই প্রার্থনা করিতে পারে না। 
এই অবস্থায় মানুষ নির্বীণপ্রাপ্ত হয় এবং ইন্জিরগ্রাহ জগৎ শূন্যে পরিণত হয়। 
দার্শনিক স্বাভাবিক মৃত্যুকে (involuntary dying ) পরমমুক্তি বলিয়া 
জানে। সাধু ব্যক্তির যেমন দার্শনিক হইবার আবশ্যকত। নাই, সেইরূপ 
দার্শনিকেরও সাধু (5০8 ) হইবার আবশ্যকত| নাই । সাধুর আনন্দে দার্শনিক 
তাহার আদর্শ পরিপুরিত দেখিতে পায় এবং দার্শনিককে জগতের ধারণাকে 
পরিক্কৃত প্রত্যয়ে অলঙ্কৃত করিতে হয় (has only to clothe his con- 
ception of the world in clear ideals )| সাধুর নিকট দার্শনিককে 
অবনত মস্তকে অবস্থান করিতে হইবে । পন্থার ভিন্নত| থাকিলেও সাধু নম্ত। 
তাহার মতে অনুমান প্রত্যক্ষ পরিণতি লাভ করে। তাহার স্বতঃসিদ্ধ 
প্রতিজ্ঞা-পরোক্ষভাবে জ্ঞাতবস্তু প্রত্যক্ষে পরিণত হয়_The mediately 
known must be reduced to the immediately known. ইহার 
বলেই তিনি বাহশূহত্ব প্ৰতিপাদন করিয়াছেন। বাহৃবিষয়ের কোনও অস্তিত্ব 
নাই। জ্ঞানমাত্রই প্ৰত্যক্ষ । জ্ঞানের (1168 ) সর্বশৃন্যত্ব প্রতিপাদিত হয়; 
স্থতরাং বিজ্ঞানের সত্তা আছে। বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য সকলই অসত্য । এই 
মতের সহিত ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী যোগাচার সম্প্রদায়ের মতের সাদৃশ্য বিদ্যমান । 
সোপেনহরের মতের সমালোচন1-__সোপেনহরকে কেহ কেহ বৈদান্তিক 
মনে করেন। তাহাদের এ ধারণা অতিশয় ভ্রান্ত। তাঁহার মতের সহিত 
বৌদ্ধমতের সাদৃশ্য স্থপরিস্ফুট । তিনি বৌদ্ধমতে বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন । 
তাঁহার সঙ্কল্প বা স!]-ই বৌদ্ধের ‘বাসন!’ । জগৎ ভানমাত্র, শূন্যবাদ | মুক্তি 
ভৌতিক বস্তুতে পরিণতি। বৌদ্ধগণ ভৌতিক বস্তুতে পরিণতিই মুক্তি বলিয়া 
স্বীকার করেন। সোপেনহরও শিল্পবস্তর অনুধ্যানে তনায়ত্ব লাভকে মুক্তি 
বলেন। বৌদ্ধের বাসনা-ত্যাগ মুক্তি, তাহারও বাসনা-ত্যাগ মুক্তি। বৌদ্ধের 
জগৎ ছুঃখময়, তাহারও জগৎ ছুঃখময়। বৌদ্ধের জীবপ্রেমে সকল সমান, তাহার 


ইউরোগীয় দর্শন _নবযুগ ৬০১ 


জীবপ্রেমেও সকল সমান | বৌদ্ধের “সর্ব ক্ষণিকং ক্ষণিকং, ছুঃখং দুঃখ, স্বলক্ষণং 
স্বলশ্মণং, শৃন্তং শ্হযস্প_তীহার মতে সবিশেষ পরিস্ফুট ॥ আদিম খৃষ্টান ধ্ম্মের 
সহিতও তাহার মতের সাদৃশ্য আছে। সংসারের ছুঃখবহুলতা, জীবের দুঃখময় 
জীবন, ব্যক্তিত্ব মায়ামাত্র, তপন্তাই পরম স্থখ-এ অংশে তাহার মত বৌদ্ধ 
ও খৃষ্টান ধশ্মের অনুরূপ । জগৎ বাসনা ও ধারণায় ধৃত (০:14 ৭5 সা 
and idea ), ইহাঁও বৌদ্ধমতের অনুরূপ । বৌদ্ধের ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ ইহার 
মূল। বৌদ্ধগণ জগতের চেতন অধিষ্ঠাতা স্বীকার করেন নাই। কাধ্য-কারণ 
ধর্ম হইতেই জগতের উদ্ভব ॥ বীজ হইতে অঙ্কুরের ন্যায় কারণ হইতে কাধ্যের 
উৎপত্তি। এ ক্ষেত্রে যেমন কোনও কর্তার বা নিয়ামকের কোনও আবশ্তকতা 
নাই, জগতের জন্যও সেইরপ কোনও চেতনের আবশ্যকতা নাই। ধন্মীধন্মরূপ 
বাসনা হইতেই জগতের উদ্ভব। সোপেনহবের বাসনা হইতে জগতের উদ্ভবও 
তদ্রপ। এক্ষেত্রেও চেতনের কোনও প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয় না দোপেনহর 
উপনিষদ্‌ পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন “উপনিবৎ আমার জীবনের শান্তি, 
মৃত্যুর পরেও ইহাই আমার শান্তি হইবে-Upanished is the solace 
of my life and it il be my solace after death.” এই কথা গুনিয়া 
অনেকে মনে করিয়াছেন-_বেদান্তের মতের সহিত তাঁহার মতের মিল আছে। 
এমন কি, অনেকের মুখে শুনা যায়, সোপনহ্র বৈদান্তিক । আমাদের বিচারে 
দেখিলাম, এ ধারণ! সম্পূর্ণ জান্ত । বৌদ্ধের সহিত তাহার মিল যথেষ্ট বিদ্যমান । 
আমাদের মনে হয়, তাহার মত নৃতন-ছাচে-ঢালা বৌদ্ধমত। তাহার বাহ- 
শূত্তত্বের সহিত যোগাচার সম্প্রদায়ের বাহশ্তাত্ের সাদৃঠ আছে। তাহাদের 
মতেও বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব নাই। তাহার প্রতিপাদিত আ! and 
1458 বাসন! ও ধারণ! হইতে জগতের উদ্ভব বৌদ্ধদগ্তত “প্রতীত্যসমুৎপাদের” 
তুল্য। ‘প্রতীতাসমুৎপাদে’ সকল বস্তুরই অস্তিত্ব প্রতীতিমাঁত্র। প্ৰতীতি 
হইতে কাৰ্য্য ও বস্তমাত্রের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কাহারও কোনও চেতনা নাই, 
কাহারও কোনও নিয়ামক নাই, আপনা আপনিই সকল পদার্থের টি হয়। এই 
এপ্রতীত্যসমুত্পাদ”ই তাহার will and idea-র ভিত্তি বলিলেও কোনও দোষ 
হইতে পারে ন! ৷- তাঁহার প্রতিজ্ঞাত৷ অন! বা বাসনাই বৌদ্ধের বিত 
ইহা! হইতেই চিত্ত, চৈত্ত, ভূত, ভৌতিক উৎপত্তি ।৷ অতএব নিঃসংশয়ে বলিতে 
পারি সোপেনহর বেদাস্তের ভাবে অনুপ্রানিত নহেন, পরস্ত বৌদ্ধ ভাবে তাহার 
মত দোযদুষ্ট হইয়াছে । 


৬০২ কন্মতত্ব 


প্রথমতঃ বাহ্যবস্তর অভাব হইতে পারে না, কারণ তাহার উপলব্ধি হয়। 
ইহা! সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধ ।* 

তিনি বাসন! বা সঙ্কল্পের দাসরূপে জ্ঞানকে নির্দেশ করিয়াছেন । ইহাও 
অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। জ্ঞানেই বাসনার বিলোপ হয়। বাসনার অনাদিত্ব 
তিনি স্বীকার করিয়াছেন। বাসনার বিনাশ করিতে বাসনান্তরের প্রয়োজন । 
এ নৃতন বাসনা কোথা হইতে আপিল? তাহার উত্তর তিনি অবশ্যই দিতে 
পারেন নাই। 

জগত সঙ্কল্লে বিধৃত, সঙ্ধল্পের মূলে কোনও চেতন! নাই__ইহাও অসন্গত। 
চেতন ভিন্ন সঙ্কল্প কাহার? সঙ্কল্প জড়, জড়ের শৃঙ্খলাবিধান পৰ্য্যালোচনা 
অসম্ভব। পৰ্য্যালোচনা ভিন্ন কেবল স্বভাব-শক্তিতে জগতের উদ্ভব হইতে 
পারে না। বৈচিত্র্য সম্পাদন করে কে? বাসনার সংক্ষোভ হয় কেন? কে 
এই সংক্ষোভের বিধান করে? বামনা থাকিলে বাসনা কাহার? এ প্রশ্ন 
উদ্দিত হইবেই ; অতএব তাহার মত অসমীচীন। 

তিনি পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রথমে বলিয়াছেন, 
জ্ঞান সঙ্কল্পের ফল, আবার বলিতেছেন, মুক্তি সহজজ্ঞানের (intuition ) 
উন্মেষ। এ অবস্থায় বাসন! থাকে না। এই সহ্জজ্ঞান ও সঙ্কল্পজাত জ্ঞানের 
পার্থক্য কি? সহজজ্ঞান তাহা হইলে সঙ্কল্পের মূলে। সহ্জজ্ঞান মূল হইলে 
সন্কল্পে বিধৃত এই প্রতিজ্ঞার হানি হয়। অতএব তাহার মত অসঙ্গত। 

জ্ঞান বাসনার সহকারিমাত্র। জ্ঞানে বস্তর উপলব্ধি হইতে পারে না 
ইহা অতি অস্বাভাবিক ও হেয়। যদি এই জ্ঞান অর্থে বহর জ্ঞানও ধরিয়া 
লন, তাহা হইলেও বলিব, বহু জ্ঞানের মূলে অখণ্ড জ্ঞান, কেবল উপাধির 
জন্যই জ্ঞানের বহুত্ব আরোপিত হয়। প্রকৃতগ্স্তাবে জ্ঞান এক, অখগ্ড। জ্ঞান 
বাসনার সহকারী হইতে পারে না। যদি সহকারী হয়, তাহা হইলে সহজ- 
জ্ঞানে বাসনার নিবৃত্তি হইবে কেন? জ্ঞান অবশ্যই তাহার মতে গৌণ। 

জ্ঞানে পুর্ণবস্তর উপলদ্ধি হয় না। ইহা! তাহার অজ্ঞতার পরিচায়ক | এ 
স্থলে তাহার দার্শনিক দৃষ্টি কতকট। পরিমাণে সমাচ্ছন্ন। জ্ঞানেই বস্তুর নিরূপণ 
হয়। জ্ঞান কখনই সঙ্কপ্পের যন্ত্র হইতে পারে ন|। বুদ্ধি দ্বারাই আমরা বাসনাকে 
সংযত করি। উদ্দাম বাসনাও বুদ্ধির দার! নিয়মিত হয়। মূল বাসনা__যাহা 
অবিগ্ঠার ফল-_তাহীও জ্ঞানে বিদূরিত হয়; এতএব তাহার মত ভ্রান্ত । 

* এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ দর্শনের সমালোচনা দর্টবয | 
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মানুষে ও পত্ততে বাসনা সমান, কিন্তু মানুষের কল্যাণের বা মঙ্গলের বুদ্ধি 
আছে, কিন্তু পশুর তাহ! নাই_এ অংশে মানুষ পশু হইতে উৎকুষ্ট। ইহা 
স্বীকার না করায় তাহার মত অত্যন্ত হেয়। 

তাহার 11] বা বাসনা অন্ধ, স্থখ-দুঃখ আশা-ভয় সকলই বাসনার 
অভিব্যক্তি । যদি চেতনা না থাকে তাহা হইলে বোধ হইবে কাহার ? সখ 
দুঃখ বোধ করিবার চেতন ভোক্তা আবশ্যক ॥ অন্ধ বাসনা কখনই ভোক্ত। 
হইতে পারে না, অবশ্য অসঙ্গ আত্মারও ভোক্তৃত্ব অন্থুপপন্ন। অন্ততঃ চেতনের 
অধ্যান আবশ্যক, তাহ! তাহার মতে পরিলক্ষিত হয় না। 

প্রবৃত্তির তাদাত্মোর উপরে ব্যক্তির তাদাত্ম্য স্থিত, ইহাও সঙ্গত নহে, কারণ 
সকলের উপাদান সমান নহে । জ্ঞানের তাদাত্মাই প্রকৃত তাদাত্ম, অবশ্যই তাহার 
প্রবৃত্তিই সকল মানসিক গঠনের উপাদান । মানুষের বিভিন্নত! প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 
সকল মানুষ সমান নহে। এমতাবস্থায় প্রবৃত্তির একতে ব্যক্তির একত্ব অসম্ভব; 
বিশেষতঃ তাহার প্রতিজ্ঞাত ‘প্রবৃত্তি’ নিত্যচঞ্চলা ( restless ) | যাহা নিয়ত 
পরিবর্তনীল, তাহার ,একত্ব অসম্ভব, আর যদি কখনও সমতালাভ করে, 
তাহা হইলে চঞ্চলতা৷ থাকিতে পারে না। সাম্যাবস্থায় নানাত্ব নাই, চাঞ্চল্যও 
নাই ; অতএব এ দিদ্ধান্তও অসমীচীন | 

খিল্পসৌন্দর্যের অনুধ্যানে মুক্তি__ইহাও নিতান্ত হেয়। জড় বস্তুর ধ্যানে 
মানুষ জড় হইয়া! যায়। মান্গবের ভৌতিক পদার্থে পরিণতি একান্ত জঘন্য, যে 
জড়তা দূর করিবার জন্য মানু আত্মপিলব্ধির জন্তু চেষ্টিত সেই জড়তার ধ্যানে 
মুক্তি অসম্ভব । বিশেষতঃ যাহা জড়, তাহাই চঞ্চল। চঞ্চলতাঁই জড়ের ধর্ম্ম। 
যাহা নিশ্চল, যাহা স্থির তাহাই চৈতন্য । তাঁহার মতে নিশ্চল অবস্থাই 
পারমাহিক অবস্থা, অথচ শিল্পবস্তুর ধ্যানে মুক্তিইহা অসম্ভব। জড় বস্তু চঞ্চল, 
চঞ্চলের ধ্যানে নিশ্চলত! অসম্ভব । সুন্মাণু ( Electr০n ) চঞ্চল। তাহার 
ভিতরে বৈদ্যুতিক কম্পন আছে। সুন্মাণুর কম্পন শিল্পবস্ততে অভিব্যক্ত। 
আরও তাহার প্রতিপাদ্য “গ্রবৃত্তি' বা 'সহ্বর'ও নিতাচঞ্। সেই প্রতিই 
শিল্পবস্তুতে অভিব্যক্ত। এ স্থলে আরও একটি বিষয়ের অনুধাবন আবশ্যক । 
সৌন্দর্যবোধ চেতনের ধর্মম। সৌনদর্্যতৃপ্তি অস্তঃকরণের, বিশেষতঃ সৌন্দৰ্য্যবোধ 
ব্যক্তিগত । আমার অন্তরের সৌন্র্যবোধই বস্তুতে আরোপিত করিয়া! বস্তুকে 
সুন্দর করিয়া তুলি। আমার প্রিয়বস্ত আমার নিকট সুন্দর, অন্যের নিকট 
নহে । বিরহীর নিকট অনন্ত আকাশ, গভীর অতল সমুদ্রের সৌন্দধ্যের 
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কোনও প্রকার প্রভাব নাই, কিন্তু সামান্য চিহ্ও__যাহার সহিত তাহার স্থখ- 
স্মৃতি বিজড়িত, তাহার হৃদয়ে নৃতন ভাবের সঞ্চার করে। শোকাচ্ছন্ন ব্যক্তির 
নিকট সৌন্দর্য্যের কোনও মূল্য থাকে না। প্রিয় বস্তই সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। 
বাস্তবিক বস্তুর সৌন্দর্য্য আমাদের বোধে, কিন্তু সোপেনহর মানুষকে পাথর 
ভাবনা করিতে বিধান দিয়াছেন। ৌন্দর্ধ্যবোধ ভিতরের হইলে বস্তুর অনু 
ধ্যানে লাভ বিশেষ নাই, তবে বস্তুর আরোপিত সৌন্দর্য্য আমর! স্বীকার করি। 
প্রতিমার সৌন্দর্য আমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় ফুটিয়া উঠে, বাহিরের সৌন্দর্য্য 
আমার বোধে প্রতিফলিত হয়। বোধ অন্তরের । সৌন্দর্য্যের প্রাণ অন্তরে, 
বস্তু বাহিরে । এই বিষয় অনুধাবন করিলে মনে হয়, তিনি বোধের কোনও 
সার্থকতা রাখেন নাই। এই প্রপন্দে তিনি একটি কথা বলিয়াছেন__জ্ঞান 
সন্কল্পের বন্ধন কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করে। সে অবস্থায় মানুষের 
ব্যক্তিত্ব লোপ পায়, মানুষ তন্ময় হয়। বস্তুর সহিত তন্ময়ত্ব লাভ হইলে 
অবশ্যই জডত্ব লাভ হইবে । জ্ঞানে তন্ময় হইলে ব্যক্তিত্বের অপলাপ হয় না, 
কারণ ব্যক্তি জ্ঞানম্বরূপ, তন্ময়ত্বে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হয়। ইহা! 
আমরা স্বীকার করি। এ অংশে তীহার মত সমীচীন, কিন্ত দৃশ্য বস্তুতে 
তন্মযত্ব লাভ করিলে মানব অবশ্যই জড়ম্বভাব হইবে । ইহাই বৌদ্ধগণের 
মুক্তি__ভৌতিক বস্তুতে পরিণতি । ইহাতে মানব-জীবনের লাভ কি? মানুষ 
যদি জড়ত্ব লাভ করে, তাহ! হইলে মানুষের কোনও পুরুবার্থ রহিল না, 
বিশেষতঃ তাহার প্রতিজ্ঞাত নিশ্চলতাও অসম্ভব হইল। অতএব তাহার মুক্তি 
সম্বন্ধে মতও হেয় ও অস্বাভাবিক ৷ 

দুঃখের নিবৃত্তি হইল, কিন্তু আনন্দপ্রাপ্তিরূপ বাস্তব কিছুই তাঁহার মতে 
নাই, কারণ তাহার প্রতিপাদিত শান্তি ( Eterna] rest ) জড়তা । 

তাহার মতে বাসনার নিবৃত্বির জন্য প্রষত্ব আবশ্যক | এক প্রবৃত্তি বিদূরিত 
করিবার জন্য অন্য প্রবৃত্তির আবশ্যকতা । এক প্রবৃত্তি-_-আত্মরক্ষার চেষ্টা 
অন্ধ প্রবৃত্তি ভিন্ন অন্য প্রবৃত্তি তাহার প্রতিজ্ঞাত নহে; এমতাবস্থায় নৃতন 
প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল? তাহার প্রতিজ্ঞাত অন্ধ প্রবৃত্তি অনাদি, 
কিন্ত নব প্রবৃত্তি অন্ধ নহে। ইহারও অবশ্যই আদি নাই, কিন্ত অনাদি এই 
নব প্রবৃত্তি ছিল কোথায়? এক প্রবৃত্তি ভিন্ন যখন অন্য প্রবৃত্তির স্থান ছিল 
না, তখন এ প্রবৃত্তির উদয় কোথা হইতে হইল ? 

বাক্তিত্বের প্রসারে ও ব্যাপকতায় সমষ্টির সহিত একত্বের উপলদ্ধি হয়। 
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তাহাকে ব্যক্তিত্বের নিরসন না৷ বনিয়! ব্যাপকতা-নংসাধন বলিলে শোভন 
হয়। জীবপ্রেমে ব্যক্তির বা ব্যক্তিত্বের ব্যাপকতা সংসাধিত হয়। উহ! 
সহানুভূতি নহে। উহা সর্বাত্মভাব। সহান্ভূতিতে দ্বৈত থাকে । সর্ববাত্ম- 
ভাবে দ্বৈতৈর নিবৃত্তি হয়। বাস্তবিক সহান্ুভূতি ব্যক্তি ও মমষ্টির একত্বের 
গ্োতক নহে, পরন্ত পৃথকৃত্বের গ্যোতক ॥ উহা অদ্বৈত নহে, উহা! দ্বৈত। 
জীবপ্রেমে ব্যক্তিত্বের অপলাপ হইতে পারে না? অতএব তাহার জীবপ্রেম 
অনেকট। পরিমাণে কাল্পনিক ভিত্তিতে অবস্থিত । সকল মানুষ সমান না হইলে 
এরূপ প্রেম অসম্ভব । কিন্ত জগতের বৈষম্য প্রত্যক্ষমিদ্ধ, অবশ্যই তিনি 
জাগতিক বৈষম্যের ও দ্বন্দের কোনও নিষ্পত্তি করিতে পারে নাই। 

মৃত্যু মুক্তি নহে, জীবনই মুক্তি, আনন্দই মুক্তি! মৃত্যুমুক্তি কখনই 
গ্রাহ্য নহে। 

কর্ণের দিক্‌ দিয়! দেখিলে তাহার বাহবস্ত শূন্যবাদ কর্মের পরিপন্থী। যদি 
ৃশ্তমান্‌ জগৎ না থাকে, তাহা হইলে কর্ম কোথায় কাহার জন্য করিব? শূন্যে 
চেষ্টার যূল্য কি? তাহার মুক্তি জড়তা বা মৃত্যু। তাহার জগত চেষ্টার 
কোনও লাভ নাই, বাস্তবিক কর্ণ ও জ্ঞানের দৃষ্টিতে তাহার মতের কোনও 
সার্থকতা নাই। 

তাহার একটি বিষয়ের প্রতিবাদ আবশ্যক মনে করি। সাধুর দার্শনিক 
হইবার আবশ্যকতা নাই। ইহার অর্থ বুঝিতে পার! যায় না। আমাদের 
মনে হয়, বিচার ব্যতিরেকে আত্মজ্ঞান অসম্ভব । তর্কে জ্ঞান হয় না, কিন্ত 
বিচার (মনন) জ্ঞানের সাধন। অবশ্যই শুদ্ধ দার্শনিকের বিশেষ মূল্য নাই, 
কিন্ত দাশনিকতা জ্ঞানের সাধন । সাধুর দার্শনিক হওয়া আবশ্তক। সিদ্ধিলাভ 
সঙ্বন্নের প্রসারে হইতে পারে, কিন্তু তাহা! অজ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান নহে। পর্বত 
জ্ঞানে ‘শ্রবণ, মনন’ আবশ্যক |. মননই বিচার ৷. বিচারই প্রকৃত দার্শনিকতা | 
আমাদের মনে হয়, তিনি শুষ্ক দার্শনিক হইতে সাধনসম্পন্ন দার্শনিকের প্রাধান্য 
দিয়াছেন। কেবল দার্শনিক তর্কজাল বিস্তার করিতে পারে, কিন্ত সাধন নাই, 
রক্ত দার্শনিকভাবে জীবন যাপন. করে নাঁঁ_এরপ ব্যক্তি হইতে সাধু ব্যক্তি 
শ্রেষ্ট, কারণ সাধু জীবনে দার্শনিকতার অনুশীলন করে এবং দাৰ্শনিকভাবে 
তাহার জীবন পরিচালিত । 

মোটামুটি তাহার মত কর্মক্ষেত্রে উপযোগী নহে। আদর্শের হিসাবেও 
ইহার কোনও সার্থকতা নাই। তাহার সমাজপ্রেম বা জীবপ্রেম ব্যক্তিত্বের 


৬০৬ কৰ্ম্মতত্ব 


প্রসার রুদ্ধ করিয়াছে। ব্যক্তিকে মারিয়৷ সমাজের উদ্ধার করা একদেশদশিতার 
পরিচায়ক । বোধ হয়, এই জন্যই নিট্‌শে জীবপ্রেমিক ( Humanism ) 
বুন্ধধৰ্শ্ম ও খৃষ্টধৰ্শ্মের এত বিরোধী । ইহাদের অন্গমোদিত সমাজপ্রেম 
অনেকটা পরিমাণে নৈতিক দাসত্ব । বাস্তবিক ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়! সমাজ 
জাগ্রত হইতে পারে না। নৈতিক দাসত্বে ব্যক্তি বিনাশপ্রাপ্ধ হয়। ব্যক্তির 
ব্যাপকত৷ স্বীকার করিলে ব্যক্তিরও প্রসার হয়, সমাজও অক্ষগ্র থাকে। 
সমাজপ্রেম বৈষম্যের উপর স্থাপিত । ব্যবহার-জগতের বৈষম্য আছে, বৈষম্যের 
উপর সাম্য স্থাপিত হইতে পারে না। জ্ঞানে সকল বস্তু সমান, কিন্ত ব্যবহারে 
নহে, এ বিরোধ অনিবাধ্য। বাস্তবিক জ্ঞানী ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সর্বাত্মপ্রেম 
বা জীবপ্রেম সম্ভব নহে। সাম্য মৌলিক একত্ব জ্ঞানে, ইচ্ছায় বা সঙ্কল্পে নহে। 


অগাষ্ট কোম্টে ( Auguste Comte ) 
(সমাজতন্তু-বাদ ) 

কোমটে ইউরোগীয় সভ্যতার জন্য ব্যথিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে সেণ্ট 
সিমনও (5800 5i॥০n) তাহার সহিত একামত ছিলেন। সভ্যতা! 
অতিরিক্ত সমালোচনার ও বিপ্লবের ভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে _ইহাই তাহার 
ধারণা। পরস্পর সৌহার্দ্য নাই, চিন্তার ও কা্ধ্যের মিলন নাই, সাধারণ 
কার্যে পরস্পরের সাহায্যও নাই । 

তিনি বিজ্ঞানের তিনটি যুগ-বিভাগ করিয়াছেন। 

প্রথম_ কল্পনা প্রবণ উপাপনার যুগ—Theological stage. 

দ্বিতীয়_ব্যক্তিত্ব-প্রধান দার্শনিক যুগ—Metaphysical stage. 

তৃতীয়__বিজ্ঞান-প্রধান সামাজিক যুগ বা প্রত্যক্ষবাদ যুগ— Positive stage. 

কর্পনা-প্রবণ উপাসনার যুগে মানুষের সাধারণ প্রতিষ্ঠান ছিল। দার্শনিক 
যুগে ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্রে সাধারণ ভাবের পুষ্টি ছিল না। প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞানেই 
সাধারণ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে । 

তাহার মতে মানবজাতির ক্রমিক উন্নতি সাধিত হইতেছে। তিনি 
“মানবজাতির উপাসনার’ প্রবর্তক (Religion ০£ Humanity )| এই 


গ্রন্থেতিবৃত্ত (Bibliography) : 
1. The World as Will and as Idea. 2. The Will in the Nature. 
3. Ground Problem of Ehics. 


ইউরোগীয় দর্শন-_নবধুগ ৬০৭ 
উপাসনার ভালবাসা প্রাণ (07551015)) শৃঙ্খলা ভিত্তি এবং উন্নতি লক্ষ্য, 


(love, the principle ; order, the basis; progress the aim ) 

5০০০1০৪৮ বা সমাজতন্ত্র এই শব্দটি তাহার আত্মরতি, সেরূপ পরোপকার 
(altruism) এই শব্দটিও তিনি প্রচলিত করেন, (2167 শব্দের অর্থ 
প্রতিবাদী ) 

তাহার মতে সমাজ "স্থিতি ও গতি'র উপর প্রতিষ্ঠিত । Social 9080165 
সামাজিক স্থিতিবিজ্ঞানে সমাজের স্থির অবস্থার বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। 
Social 1057091০9- সামাজিক গতিবিজ্ঞানে সমাজের ক্রমোন্নতির নিয়মগুলি 
নির্ধারিত হয়। সমাজবিজ্ঞান উভয়ের মিলনজাত। স্থিতির মৌলিক ভিত্তি 
শৃঙ্খলায় (০:০7 )। গতির মৌলিক ভিত্তি উন্নতিতে (0:9£655)। স্থিতি- 
বিজ্ঞান ও গতিবিজ্ঞানের সম্বন্ধ অতিশয় নিকট, কারণ স্থিতি ও গতি পরস্পরকে 
নিয়মিত রাখে । তাহার মতে জাতীয় জীবনের উপর যেরূপ মনোবিজ্ঞানের 
ধারা নির্ভর করে, সেইরূপ সমাজের উপর কর্মবিজ্ঞান ও রাজনীতির ধারা! 
নির্ভর করে। 

জ্ঞান সম্বন্ধে তাহার" মত-_-আমাদের জ্ঞানের বৈষয়িক একত্ব (০৮1০০ 
tive Unity) হইতে পারে না। একত্ব ব্যক্তিগত ( subjective )| 
বাক্তিগত একত্ব ব্যাখ্যার প্রণালীর (15650) স্থিরত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। 
আমরা সকলেই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একরূপ প্রণালী অবলম্বন করি। সত্য বা 
যথার্থ বিষয় দিয়াই সত্য নিদ্ধীরণ করি (explain facts by facts )। এই 
প্রণালীর একত্বের উপরেই আমাদের সৌহার্দ্য (fellowship ) অবস্থিত । 

স্হিতিবিজ্ঞান_সমীজ একটি জীব। ইহ সমষ্টি (6০৮৭15)। ইহার 
মৌলিক উপাদানগুলি অতি নিকট-সপ্পকিত। একের পরিবর্তনে অন্ঠের 
পরিবর্তনও অবশ্ঠন্ভাবী। একের পরিবর্তনের অনুরূপ অন্যেরও পরিবর্তন 
হইবে। উহ! জীবন্ত প্রকৃতির (০:6811977) মত । রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক 
শৃঙ্খল! সভ্যতার সম্পূর্ণ অবস্থার সহিত দৃঢ়-সম্পকিত। ধারণা ( ideas ), রীতি- 
নীতি (53560005 ) এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের (in৪0৫U৮i০n5 ) সংযোগ ও 
ও মিলন অতি দৃঢ়। 

প্রতিরোধকারী (:০2০0:079:5 ) অথবা! বিপ্রবকারী (revolutionary ), 
কোনও প্রমাণেই এমন কোনও সামাজিক বিধির নৃতন পরিবর্তন আনয়ন 
করিতে পারে না যাহার সহিত গ্রবন্ঠিত ধারণা ও রীতিনীতির সংযোগ নাই। 


৬০৮ কৰ্ম্মতত্ব 
প্ৰতিষ্ঠান (17561510075 ), ধারণা ও রীতিনীতির উপর প্রতিঘাত করে এবং 
Y এ এই প্রতিক্রিয়াও বহুকাল অপ্রতিরোধের ফল ( undisturbed existence ) | 
" মানবজাতির শৈশবে ইহ সবিশেষ পরিদৃষ্ট হয়। ধারণা ও রীতিনীতিরও 

পরস্পরের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান । রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি : 
সহজ ও সামাজিকভাবে অভিব্যক্ত সামাজিক জীবনকে নিয়মিত করিবে। 
মানগষের শারীরিক, নৈতিক বুদ্ধির উন্নতির সহিত মিল রাখিয়া সামাজিক 
জীবনকে নিয়মিত করিতে হইবে। যে সকল মৌলিক উপাদান উন্নতির 
“ সহায়ত| করিয়াছে, সেই সকলই সমাজের পরিশেষে প্রধান (41104 ) উপাদান 
হইবে। “প্রামাণ্য বা কর্তৃত্ব’ (84১০1: ) স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতার উপর 
নির্ভর করে।” ইহার বিপরীত প্রতিজ্ঞার সার্থকতা নাই ( authority 
rests on voluntary co-operation, but the converse does not 
1০14 ৪০০৭ )। মানবজীবনের একস্থত্রতা বা সমস্থখদুঃখভাগিতার উপরই 
কর্্নীতির ভিত্তি। মান্থু স্বভাবতঃ সামাজিকভাবে ভাবিত হয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত : 
উন্নতির তুলনায়, আইন ও রাষ্ট্রের প্রাধান্য নিকৃষ্ট এবং আইনের ধারণা (con- 
cept ০£ 18২9 ) হইতে কর্তব্যের ধারণা উচ্চ । মানুষ নিজকে সমাজের অংশ 

মনে করিলেই তাহার কর্তব্যজ্ঞানের স্কুরণ হয়। মানবজাতির সমস্থখদুঃখ- ; 

ভাগিতার সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিলে কর্তব্যজ্ঞান স্কুরিত হয়। একস্থত্রত! দাম্পত্য- 

প্রণয়ে ও সন্তানবাৎসল্যে অভিব্যক্ত ৷ প্রাণের সাধারণ ও সহজভাবেই একক্ুত্রতা 

প্রকাশিত। মানব ক্রমশই পরোপকারে (৪1019) ) আত্মনিয়োগ 

করিতেছে । মানব্সভ্যতা ক্রমশই এই দিকে অগ্রসর হইতেছে, ব্যক্তির স্বার্থের : 

একেবারে মূলোৎপাটন করিতে হইবে না। পরার্থে (81619 ) নিজের 

তৃপ্তি ও অন্যের তৃপ্তিরও সার্থকতা আছে। অহঙ্কারমূলক মনৌভাবকে 
( egoistic instinct ) অধীন করিতে হইবে অর্থাৎ ইহার প্রাধান্য দূর করিতে : 
হইবে। জ্ঞান ও সহাঙ্গভূতির উন্নতি হইলেই আত্মপ্রাধান্য বিদুরিত হইবে ॥ 
সহানুভূতিতে ‘অহং’ বুদ্ধি কমিয়া যায় এবং বুদ্ধির বিকাশে একস্থত্রতার ভাব 
জাগিয়া উঠে । সামাজিক অবস্থায় বাস করিলে সহানুভূতির ভাব আরও সজাগ 
হয়। সকল জাতিতে মানবের ভালবাসা ব্যাপ্ত হয়। কারণ, জাতীয় জীবনের 
দীর্স্থারিত্ব তাহার নিজের জীবনের দীর্ঘস্থিতির সহিত অভিন্ন বলিয়। মনে করে | 
ব্যক্তি স্বতন্ব ও একাকী থাকিলে তাহা! প্রকৃত প্রস্তাবে অস্বাভাবিক নিলিপ্ততা ৷ 


(Isolated and single, ‘the individual is only an abstraction 


ইউরোপীয় দর্শন--নবযুগ ৬০৯ 


পরিবার সমাজের মূল, পরিবার দৃঢ়সংবন্ধ সমাজ, পরিবার সংহনন ( Union), - 
সম্মেলন ( Association) নহে (lt is the closest form of 
Society—a union, not an association ) 1 সহযোগিতা সমাজের 
প্রধান ধর্ম, পরিবারের অবান্তর ধর্ম্ম। সার্বজনীন উদ্দেশ্যে ও সাধারণ ধারণায় 
প্রতোক ব্যক্তির পরস্পর সহযোগিতাই সমাজে প্রধান ধর্ম্ম। সর্বপ্রধান ধারণা, 
বিশ্বমানবের ধারণা ; বিশ্বমানবের ধারণার মূলে ব্যক্তি ও সমাজের ধারণা উৎসর্গ 
করিতে হইবে । তাহার মতে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সমীজগত কর্তাবোর কোনও 
পার্থক্য নাই ( n0 distinction between private and public func- 
£i০৷)। প্রত্যেক সমাজের শাসনযন্ত্র আবশ্যক বুদ্ধিবৃত্তিই শাসক । বুদ্ধিযুক্ত এক- 
সুত্ৰতা (ntellectual solidarity) সমাজের পক্ষে আবশ্যক ৷ স্বার্থের এক্য ও 
সহান্ুভূতিই যথেষ্ট নহে । বাক্তিগত ভাব পরিত্যাগ করিয়া সামাজিক ভাবেরই 
অব্যাহত গতি প্রদান করিতে হইবে । এমন দার্শনিক ভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে 
হইবে, যাহাতে সকলেই নিজকে এক অখণ্ড মানবসমাজের ভিতরে সহযোগী 
কণ্মিকপে মনে করিতে পারে। শ্রমজীবিগণকে সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করিতে 
হইবে। তাঁহার মতে" রাজনৈতিক সমস্যা সামাজিক এঁক্যের অন্তরায় নহে। 
নৈতিক সমস্তাই প্রবল অন্তরায়। নৃতন নৃতন ধারণা ও রীতিনীতি 
প্রভাবে অন্তরায় বিদুরিত হইতে পারে। অধিকার হইতে কর্তবাবোধ 
প্রধান। ধারণা ও রীতিনীতির বদল হইলেই প্রতিষ্ঠাগুলিও উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইবে। 

সামাজিক গতিবিজ্ঞান ( Social Dynamics )__গতিবিজ্ঞানেই তিনটি 
যুগের নিয়ম ( the law of three stages ) ব্যবহৃত হইতে পারে। বুদ্ধির 
রাজ্যেই উন্নতির বিকাশ পরিলক্ষিত হইতে পারে। সামাজিক ও রাজনৈতিক 
উন্নতিতে তিনটি যুগ পরিস্ফুট। সামরিক ভাব বা যুগই ( militarism ) 
কল্পনাপ্রবণ উপাসনার যুগ ( theological 50886 )| এই যুগে পরিচালক 
কতৃত্বের ভাব সজাগ (This is the period of regulative authority) | 
এ যুগে শক্তির ক্রীড়া, সর্বসাধারণের লক্ষ্যবস্তর জন্য বলপ্রয়োগ আবশ্যক । 
শৃঙ্খল| রক্ষা ও আইন মানিয়া চলা এই সামরিক ভাবের স্থফল। এই 
যুগের শাসনযন্ত্র সামরিক । বাহিরের শক্তিতে মিলন ও সমাহার সংসাধিত 
হয় (interconnection and concentration ), বিশেষতঃ এ অবস্থায় 
যুদ্ধ সামাজিক উন্নতির জন্য একান্ত আবশ্তক। যুদ্ধের ফল দাসত্ব ( মঞ্চ 


৩৯ 
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introduces slavery ),. কারণ যুদ্ধের জন্য যৌদ্ধাগণ ব্যাপৃত থাকায় দাসের 
সাহায্যে শিল্পবাণিজ্যাদির (1010050:191) উন্নতিবিধান করিতে হয়। 

দার্শনিক যুগের অন্থরূপ আইনের যুগ ( juristic a6 )| এই যুগে 
আইনজ্ঞের প্রাধান্য (152151900:)। এই যুগে নানারপ শ্রেণীর বিভিন্ন 

- অধিকার নির্দেশ করা__বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকার নির্ণয়ই প্রধান 

কার্য। সামরিক জাতি ও পুরোহিত শ্রেণীর অধিকার সংস্থাপনই এই 
যুগের বিশেবত্ব। এ যুগে আক্রমণের ভাব নাই, আত্মরক্ষার ভাব 
সবিশেষ স্ফুট, সামরিক ভাবের হ্রাস হয় এবং উৎপাদনের (production ) 
দিকে ঝৌক হয়। মধ্যবিত্ত অগ্রসর হয় এবং রাজনৈতিক অধিকার জোরের 
সহিত দাবী করে। আইনজ্ঞের এই যুগে প্রধান, তাহারা প্রত্যেকের দাবীর 
্যাষ্যান্যায্য বিচার করে। এই যুগ বর্তমানের যুগ ( অর্থাৎ কোম্টের সম- 
সাময়িক অবস্থা )। এই যুগের ভাব অস্পষ্ট ও অস্থির ( vague and un- 
quiet transitional stage) প্রত্যক্ষ যুগের অনুরপ শমজীবিযুগ 
(industrial stage )| এই যুগে ২ৎপত্তিক শক্তিই (productive 
£০1০5 ) প্রধান । ইহারাই প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খল! ও শক্তির বণ্টন ( distribu- 
tion of power ) করিবে। এই যুগে রাজনৈতিক সমস্তার পরিবর্তে 
সামাজিক সমস্তা প্রবল হয়। শ্রমজীবিগণ বুঝিতে পারে রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে 
সামাজিক সমস্তার সমাধান হইতে পারে না। সকলের মানসিক উন্নতিবিধান 
ও কর্তবোর অধিকারনির্ণয়ে সকলেই ব্যাপৃত হইবে। শ্রমজীবিগণের সহিত 
প্রত্যক্ষদর্শনের একটা! রফ| হইয়া যাইবে । 

এই উপরোক্ত প্রত্যক্ষবাদ তাহার 'প্রত্যক্ষদর্শন (Philosophy Positive) 
নামক গ্রন্থে সবিস্তারে বণিত। ইহাতে বুদ্ধির ( 10:611169০৩ ) প্রাধান্য দেওয়া 
হইয়াছে। ইহার পরবর্তী ‘প্রত্যক্ষ রাজনীতি? (Politique Positive) নামক গ্রন্থে 
তিনি মনোবেগের (6০০1085) প্রাধান্য দিয়া “বিশ্বমানবের পুজা” “Religion 
0f humanity” প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। এ স্থলে “বিশ্বমানব পুজা” সম্বন্ধে 
বল! আবশ্ঠাক। 

বিশ্বমানব পুজ|__তিনি প্রত্ক্ষবাদে দৃশ্য জগৎ হইতে ব্যক্তির বিচার 
করিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে ব্যক্তির দিক্‌ দিয়াই বিচার করিয়াছেন। সমস্ত 
প্রকৃতিকে মানুষের দিক্‌ দিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে |  বিশ্বমানব সর্বশ্রেষ্ঠ 
জীব (highest being—le grand ৮৪), কেবল বুদ্ধি নহে, স্সেহ 
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প্রভৃতিও মধ্যস্থ হইবে। একত্ববোধই বিশ্লেষণ ও বিশেষরপ নির্দেশ 
( specialization ) হইতে শ্রেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইবে এই নৃতন 
উপাসন। বিশ্বমানবের পুজা। এই পুজায় সকলেই অধিকারী ৷ বর্তমানের, 
অতীতের ও ভবিষ্যতের সকল মানুষই এই পূজায় সমর্থ । প্রত্যেক চিন্তা ও কাৰ্য্য 
এই সর্ধশ্রেঠ জীবের ( G৮৭ 27০) উন্নতিবিধানে নিয়োজিত করিতে হইবে) 
ভবিশ্যতের রাষ্থীয় শাসনশৃঙ্খলা ( Constitution ) সামাজিক সাম্রাজ্যে 
(5০০০০৮৭০১ ) পরিণতি লাভ করিবে; একটা সামাজিক সঙ্ঘ স্থাপিত হইবে, 
যাহাতে কোনও স্থির বিধান থাকিবে না। অভিজ্াতগণ বস্তুর উৎপত্তির বিষয় 
পরিচালিত করিবে। দার্শনিকগণ বিচারবুদ্ধি নিয়মিত করিবে ॥ শ্রমজীবিগ্ণণ 
গতি বা শক্তির ধার! নিয়ন্ত্রিত করিবে, এবং স্ত্ীলাকগণ নেহের মৃত্তিরূপে 
সামাজিক সাম্রাজ্য পূর্ণাঙ্গ করিবে । সাধারণের মত ( public opinion ) 
এবং সহযোগিতার অস্বীকার ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরুদ্ধ করিবে। 

ধাহার৷ এই ভাবের প্রসার রুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদের তিনি তিরস্কার 
করিয়াছেন। সম্রাট জুলিয়ান (71097) এবং নেপোলিয়ানকে ( Napoleon) 
বেত্রাঘাতের উপযুক্ত ( well-deserved periodic flagellation), বলিয়া 
নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন। 

পরোপকারই (৭৫৮৬১৪৭) সর্বোচ্চ কর্তব্য এবং ইহাই পরম শান্তি 
(the highest blessedness )1.. শাসনযসত্রের পরিচালন অভিজাতগণের 
হস্তে নিয়োজিত হইবে। মহাজন ( bankers ), শিল্পী ( manufacturers ) 
এবং ভূম্যধিকারিগণ শাসনকর্তা হইবে। এত অধিক ধন ইহাদের হওয়া 
চাই, যাহাতে আর ধনলালসা থাকিবে ন|। পরিবারই মানবের শান্তির ভিত্তি । 
অমজীবিগণের স্থবিধ। ও স্বার্থের জন্য মূলধন অভিজাতগণের হস্তে থাকিবে। 
ইহাতে পরিচালন-শক্তি বুদ্ধিবলে উন্নত ও কেন্দ্রীভূত হইবে। দার্শনিকগণ 
জাতির মল কি প্রকারে হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবে। অমজীবিগণ 
উন্নতির চেষ্টা করিবে । ভ্ত্রীলোকগণ কাধ্যের উপযোগী মনোভাবের প্রবর্তন 
করিবে। দার্শনিক ও স্্রীলোকগণ শ্রমজীবিগণের সহিত সহানভূতিসম্প্ন হইবে 
এবং তাহাতে অভিঙ্গাতশ্রেণীর ক্ষমতার অগব্যবহার রুদ্ধ হইবে_ইহাই 
তাহার ভব্য্যিতের সামাজ্য। 

কোম্টের মতের সমালোচনা_-সমাজতন্ত্ের প্রধান দোব__ইহা মৌলিক 
একত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া বাহিরের বৈষমের উপরে স্থাপনের চেষ্টা । 
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বৈষম্যকে জোর করিয়া ভাদ্দিয়া দেওয়া যায় না। দল ভাঙ্গিতে গেলে দল 
বাধিয়! যাইবে । কোম্টের মত ইউরোপের তাৎকালিক অবস্থার পক্ষে অনেকটা 
পরিমাণে উপযোগী হইয়াছিল, কারণ ইউরোপ স্বার্থপরতায় অন্ধ । এই 
স্বার্থপরতা ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্তির ফল নহে । ইহ্‌! ব্যক্তির স্বতন্বতা ও অহঙ্কারের 
ফল। ইহার নিবারণকল্পে অগষ্ট কোম্টের চেষ্টা প্রয়োজিত হইয়াছিল । তিনি 
সামাজিক দিকে অতিশয় জোর দেওয়ায় ব্যক্তির বিকাশ কতকটা পরিমাণে 
রুদ্ধ হইয়াছে। ব্যক্তিত্বের অপলাপে সমাজের মঙ্গল হয় না। ব্যক্তিত্বের 
প্রসার ও ব্যাপ্তিতেই মঙ্গল সংসাধিত হয়। উপাসনাই সমাজের প্রাণ। কর্ম্মের 
ব্যান্তিই সমাজের প্রতিষ্টা । উপাসনার তাৎপৰ্য্য ব্যাপ্তিতে | জ্ঞানীর “নেতি 
নেতি” জড়ভাব, অজ্ঞান বিদূরিত করিবার জন্য। কর্মীর পক্ষে “নেতি নেতি' 
বিধি নহে। তাহার পক্ষে নিজের ব্যাপকতা-সংসাধনই বিহিত। ক্ষুদ্র গণ্ডিতে 
আবদ্ধ ব্যক্তির নিজকে ব্যাপক ভাবাতে গণ্ডি কাটিয়া যাইবে, মনের নির্্মনতা 
সাধিত হইবে । মনের নিশ্মলতা হইলে তখন ‘নেতি নেতি'র আবশ্যকতা ; 
বাস্তবিক “নেতি নেতি’ সাধনে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সঙ্কুচিত হয় না। ব্যক্তিত্বের 
প্রতিষেধ হয় না; বরং ব্যক্তিত্বের সর্বাত্মভাব সংসাধিত হয়। কোম্টে 
সমাজের দিকে অত্যন্ত জোর দেওয়ায় ব্যক্তির ব্যাপ্তি অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। 
ব্যক্তি ও সমষ্টি মিলিয়া একাকার হইতে পারে নাই। মানুষ "আত্মপ্রীতি 
মূল করিয়াই পরিবার ও সমাজ গঠন করিয়াছে । কেহ কেহ পিতৃভাব (patri- 
80781), ও কেহ কেহ মাতৃভাবকে ( matriarchal ) মৌলিক ভাব মনে 
করেন। কোম্টে দাম্পত্য ভাব ও সন্তানের ন্নেহকে ( পিতৃভাবই হউক অথব! 
মাতৃভাবই হউক ) মৌলিক ভাব মনে করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় "আত্ম 
ভাবই মৌলিক ভাব; অবশ্যই আত্মভাব বলিতে instinct of self-preser- 
৪07) আত্মরক্ষার বুদ্ধি_নহে। আত্মগ্রীতিতেই পিতা প্রিয়, মাতা প্রিয়, 
সন্তান প্রিয়, স্ত্রী প্রিয়। পরিবার-শব্দের অর্থ পর্যালোচনা করিলেও ইহা 
বুঝিতে গারি_যাহা দ্বারা নিজকে আবৃত করিয়া রাখি, অথবা! যাহা বরণ 
করি (পরি+ঁবু ধাতু-_বরণ করা বা আবরণ করা)। নিজের পূর্ণতার সর্বাংশে 
ব্যাপ্তির জন্যই অন্যকে বরণ করি। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় শাসন পশু-পক্ষী, 
কীট-পতঙ্গেরও আছে। পরিবারে বাস করা, সংবদ্ধ হইয়া বাস করা আকীট 
মানুষের স্বভাব। মানুষ পরিবার ও সমাজ গঠন করিতে কেবল পশ্বাদি 

সাধারণ ভাবে ভাবিত হয় নাই। পশ্বাদির ভাব হইতে মানুষের যাহাতে 
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বিশিষ্টতা সেই কল্যাণের বোধের উপরেই মানুষ সমাজ প্রভৃতি গঠন করিয়াছে। 
সমাজ-শব্দে পশু ভিন্ন মানুষের সঙ্ঘকেই বুঝিতে হইবে। (সম্‌অজ্‌ ধাতু 
গমনার্থক, সম্‌ উপসর্গের অর্থ তুল্য বা সহিত অথবা! সম্যক্রূপ ) যাহাতে ব্যক্তির 
ও সমষ্টির তুলারূপে অভ্যুদয় হইতে পারে, অথবা সম্যগ্রূপে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি 
হইতে পারে তাহাই সমাজ । ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সমষ্টির বিকাশ সমকালে 
যাহাতে সংসাধিত হয় তাহাই সমাজ। সমাজের তাৎপর্য পুর্ণতা-সংসাধনে । 
আমাদের মনে হয়, আত্মার কল্যাণেই সমাজের অভিব্যক্তি । আত্মার কল্যাণের 
সহিত সমষ্টির কল্যাণ বিজড়িত। স্সেহপ্রবণতা৷ সমাজের মৌলিক ভিত্তি নহে। 
স্থল দৃষ্টিতে বাহিরের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হইতে পারে, স্েহ- 
প্রবণতাই সমাজ ও পরিবারের মূল, কিন্তু অস্তৃষ্টিতে আত্মার কল্যাণ ও সমষ্টির 
সমকালীন কল্যাণই মানবীয় সমাজের মূল। মানুষ পশু নহে, মানুষের মঙ্গলের 
বুদ্ধি আছে, উহাই মান্ষের বিশেষত্ব । পশুভাব হইতে মানুষ সমাজ গঠন 
করিয়াছে, ইহা মনে করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পশুর সহিত মানবের 
বিশেষত্ব থাকিবেই। সন্তানন্নেহ, দাম্পত্যভাব পণ প্রভৃতিরও আছে, কিন্ত 
সে ভাবে প্রকৃত কল্যাণের বোধ নাই । আমাদের মনে হয়, এই কল্যাণের 
বোধের উপরেই মানুষ পরিবার ও সমাজ গঠন করিয়াছে ; অতএব আমরা 
এ অংশে কোম্টের মতের অনুমোদন করিতে পারিলাম না। 

এখন তাহার প্রত্যক্ষবাদ সম্বন্ধে বলিব__ইহা৷ অভিজ্ঞতাবাদ ( empiri- 
019) নহে, কিন্তু সহজ জ্ঞানের অভিব্যক্তি । এ সম্বন্ধে তাহার সহিত আমরা 
একমত ৷ জ্ঞানের প্রত্যক্‌ এঁক্য আমাদেরও সম্মত, বৈষয়িক এক্য নাই_ইহা 
অতি শোভন । 

তাহার প্রতিজ্ঞাত তিনটি যুগ, আমাদের মনে হয়, সকল সময়েই আছে। 
কোনও যুগের শেষ হয় নাই এবং পৃথিবী যতদিন থাকিবে ততদিনই ইহা 
থাকিবে। সমাজের গতিবিজানের তিনটি যুগও আবহমানকাল হইতে চলিয়া 
আসিয়াছে ও আবহ্মানকাল থাকিবে । সামরিক ভাব, আইনজ্ঞের ভাব ও 
অমজীবিভাব চিরকাল আছে ও থাকিবে । এ প্রসঙ্গে কোনও যুগের অবসান 
হইয়াছে ইহা আমরা মনে করি না। 

স্থিতি ও গতি লইয়া সমাজ__ইহা৷ অতি শোভন। সমাজ শব্দের অর্থ ই 
গতি এবং তিনি যে বলিয্াছেন_আমাদের মৌলিক ধারণার হ্কূলেই 
প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি অবস্থিত-_তাহাও সমীচীন ও শোভন । 


৬১৪ কৰ্ম্মতত্ব 


তিনি একত্ব সম্বন্ধে প্রণালীর একত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। আমাদের মনে 
হয়_ ইহ! সর্ববাংশে সঠিক নহে। জ্ঞানেই একত্ব, প্রণালীতে নহে। প্রণালীর 


বিভিন্নতা আছে । 00, বা আকার ব্দলায়। ‘সত্তা’ বা বস্তু স্থির থাকে। 


মানুষের প্রণালীগুলি জ্ঞানের আকারমাত্র। সেইগুলি সর্বত্র একরপ নহে। 
কাহারও প্রণালী অন্তর্মুখীন, কাহারও বহির্ধুথীন। বুদ্ধির বৈষম্য থাকায় 
প্রণীলীর বৈষম্য ও বিশ্বরূপতা অনিবাধ্য ; অতএব তাঁহার এ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। 
আমাদের সৌহার্দ্যের ভিত্তিও জ্ঞানে, প্রণালীতে নহে । 

একস্থত্রতা বা! সমস্থখদুঃখভাগিতার উপরে কর্মের ভিত্তি-_ইহাও অদঙ্গত। 
আত্মার ও সমাজের কল্যাণের উপরেই কর্শ্মের ভিত্তি। সমকালীন উন্নতিই 
আদর্শ এবং উহ্াই ভিত্তি। তাহার মতে সমাজের জন্যই মানুষের স্ষ্টি, মানুষের 
জন্য সমাজ নহে-_ইহাই বোধ হয়। আমাদের মনে হয়, তিনি ভাবুকতা দোষে 
ুষ্ট। অতিরিক্ত ভাবুকতায় মানুষের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য না করিয়া সমাজকে একটা 
যন্ত্রে ও মানুষকেও একটা যন্ত্রে পরিণত করিয়াছেন । 

মানুষ স্বভাবের বশেই সমাঁজগঠন করিয়াছে, সমাজের জন্য আত্মোতসর্গ 
করিতে নহে, নিজকে বিনাশ করিতে নহে, পরন্ত নিজকে বিস্তার করিতে । 
অহঙ্কারে অভিমানে বিস্তার হয় না, ব্যাপকতায় বিস্তার হয়। মান্য ব্যাপকতার 
জন্যই সমাজগঠন করিয়াছে। মানুষ তাই সমকালে উভয়ের মঙ্গলই কামনা 
করিবে। জোর করিয়া মানুষকে সমাজের পায়ে বলিদান দিতে চাহিলে তাহা 
মানুষ সহিতে পারে না। নিজের ব্যাপকতায় নিজকে বলিদান দিতে হয় না। 
সে মৃত্যু তাহার মৃত্যু নহে, তাহাই পরিপূর্ণ জীবন। মান্য জীবনের জন্যই 
সমাজগঠন করিয়াছে, কিন্ত মৃত্যুর জন্য নহে। এ ক্ষেত্রেও তাহার মতের 
অনুমোদন করা যাইতে পারে না। 

আইন ও অধিকার বোধ হইতে কর্তব্যবদ্ধি শ্রেষ্ট_ইহা! অতীব 
শোভন। আমরা কর্তবাবুদ্ধির সহিত বিধিপালনের ভাব সংযোজিত করিতে 
চাই। বিধিপালনে কর্তব্যবুদ্ধি ও টান ( ভালবাসা ) উভয়ই থাকে । ভালবাসা- 
শূন্য কর্তব্যবুদ্ধি বাতিকে দাড়াইতে পারে। প্রাণের টানে, বুদ্ধির বলে বিধি- 
পালন সর্বশ্রেষ্ঠ । 

বিশ্বমানবের ধারণায় ব্যক্তি ও সমাজকে উৎসর্গ করিতে হইবে-_ইহা অত্যন্ত 
অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক । এক্ষেত্রে তিনি কতকটা৷ পরিমাণে কাল্পনিক । 
বিশ্বমানব জ্ঞানীর জ্ঞানে অভিবাক্ত হইতে পারে, কিন্তু সকলের পক্ষে নহে। 
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বিশ্বমানবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া যাইতে পারে, কিন্ত ব্যক্তিত, জাতীয়তা 
বিসর্জন দেওয়া অসম্ভব । ভাবের ব্যাপ্থিতে বিশ্বের সহিত অভিন্নতা বোধ 
জন্সিতে পারে, কিন্ত নিজকে বিসর্জন দেওয়া অস্বাভাবিক ও অসম্ভব । নিজকে 
দীনহীন কাঙ্গাল করিলেই, নিজকে ক্ষুদ্র করিলেই, বিশ্বের মঙ্গল হয় না। 
নিকে জ্ঞানে বিশ্বব্যাপ্ত করিতে পারিলেই নিজের কল্যাণে বিশ্বের কল্যাণ 
সাধিত হইতে পারে । ক্ষুপ্রের বিশ্বের কল্যাণ মরীচিকায় জলান্বেষণ, বামনের 
চন্দ্র ধরিবার আশার মত অস্বাভাবিক ও উপহাসাম্পদ। “জগতের উপকার 
করিব” এই কথা শুনিলেই মনে হয় লোকটা ভ্রান্ত, কারণ যে ব্যক্তি আপনাকে 
সৰ্ক্দাত্মভাবে দেখিতে পায় নাই, সে জগতের উপকার করিবে ইহা শুনিলেও 
হাসি পায়। নিজের উপকার করিতে পারে না; স্বয়ং অপিদ্ধ পরকে সিদ্ধ 
করিবে__ইহু। সম্পূর্ণ অসম্ভব । “বিশ্বমানব' বলিলেই হইতে পারে না, ধারণায়ও 
সকল অবস্থায় থাকে না। আমাদের মনে হয় সকলের ধারণাও হয় না; 
বিশেষত; পরোপকার অর্থ নিজের উপকার, এক্ষেত্রেও তাহার সমর্থন করিতে 
পারি না। ভাবপ্রবণতুয় তাহার দার্শনিক ভাব কতকটা পরিমাণে বিপধ্যন্ত 
হইয়াছে। 

নৈতিক সমস্ত৷ সামাজিক একের প্রধান অন্তরায়-_ইহা স্বীকার করিতে 
পার! যায় ন; বাস্তবিক রাষ্ট্রীয় সমস্যা কোনও অংশে নৈতিক সমুস্তা হইতে 
নিয়ে নহে, অনেক সময় রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান হইলে সামাজিক এক্য 
সংসাধিত হয়। ধারণা, রীতিনীতি ইহারও যেমন আবশ্যকতা, রাষ্ট্রীয় শাসনেরও 
তেমনই আবশ্কতা। ত্রাঙ্গণভাব ও ক্ষত্রিয়ভাব মিলিয়াই সমাজকে ধারণ 
করিয়া রাখে। সামাজিক এক্যে উভয়ই সমান অন্তরায়, উভয়ই সমান 
উপযোগী । আমাদের মনে হয় সমাজ ও রাষ্ট্র অভিন্ন। ধৰ্শ্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র 
ও সমাজ স্থাপিত। রাষ্ট্র ও সমাজ অভিন্ন বস্তু৷ বিদেশী, বিধন্্ীর শাসন না 
হইলে সমাজ ও রাষ্ট্র একই বস্তু হইয়া! পড়ে। সমাজ ও রাষ্ট্রের অভিন্নতাই 
সঙ্গত। তাহাতে বিরোধের স্থ্টি হইতে পারে না। ব্যক্তির পক্ষে যাহা 
সত্য, রাষ্ট্রের পক্ষেও তাহাই সত্য হয়। 

তাহার বিশ্বমানবপুজা অনেকটা পরিমাণে কাল্পনিক । এই পুজায় সকলের 
সমান অধিকার । ইহার তাৎপর্য কিছুই নাই, বাস্তবিক এত উচ্চভাব সকলের 
থাকিতে পারে না। তাহার প্রতিপাদিত “বিশ্বমানব’ অবশ্যই দৃশ্যবন্ত ৷ “দর্ব- 
শ্রেষ্ট জীব’ বলিলেও অজ্ঞান আছে। ইহ! অবশ্যই সমষ্টি-চেতন্য নহে, বরং 
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সমষ্টি-জড়। চেতন ও জড়তা মিলিত হইয়াই জীবভাব। “বিশ্বমানব” বলিতে 
কি বুঝিতে পারি? একটা ধারণার বস্তু৷ জাতি, দেশ, কাল প্রভৃতির অতীত 
ভাব অবশ্যই তিনি স্বীকার করেন নাই। মানবসমাজ ভৌগোলিক সংস্থানে, 
জাতির বিভিন্নতায় অনেকটা! পরিমাণে বিভিন্ন। একত্ব বাহিরে নাই, একত্র 
মূলে, কিন্তু তাহার ‘বিশ্বমানৰ’ বাহিরের ; কারণ তাহা বিশ্বজগতে অভিবনঠ, 
বিশ্বমানব দৃশ্যবস্ত, দৃশযবস্ত হইলে ইহা জড়। চৈতন্যের দৃশ্যই জড়। জড় দৃশ্য, 
চৈতন্য দ্ৰষ্টা । তিনি জাতিবৰ্ণনিব্বিশেষে মানুষের পুজা করিতে বলিয়াছেন_ 
ইহ! মানুষের পুজা; অতএব দৃশ্যের পুজা, জড়ের পুজা । এই পুজ| আত্ম- 
প্রতীকে না হইলে জড়ের পুজা হয়, কিন্ত তিনি আত্মপ্রতীকের বিষয় বলেন 
নাই। ছোটতে উচ্চভাব দিতে বিধান দেন নাই। তাহার প্রতিপাদিত 
জগৎ ‘মধ্যপুরুষ’ ( great medium ) | পৃথিবী ‘great fetish’ বৃহৎ মৃত্তি 
এবং ‘reat being’ “লর্ব্বোচ্চ জীব’__এই তিনই দৃশ্যবস্ত । আত্মপ্রতীকে এই 
সৰ্ব্বোচ্চ জীবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা আবশ্যক । আত্মপ্রাণে সমাজের প্রতিষ্ঠা না করিলে 
সমাজ জড়, কারণ সমাজ দৃশ্য ; অতএব বিশ্বমানবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ( vitalising ) 
আবশ্যক । আত্মপ্রতীকে পুজার বিধান করিলে তাহার 'সর্ক্বোচ্চ জীব’ 
( fetish ) বা মূত্ি হইত না। জড়ের পুজায় ( fetisঁ৷ Wr$ip ) মানুষ জড় 
হইয়া যায়। আমর! যখন মৃষ্টির পুজা করি তখন তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া 
আত্মপ্রতীকে পুজা করি। কোম্টের “বিশ্বমানব” সর্ববাত্মভাবের অভিব্যক্তি 
নহে, কারণ সর্বাত্মভাব জ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব । উপাসনা বা পুজার বিধান 
করিয়। তাহার এক্ষেত্রে জড়োপাসনার বিধান দেওয়ায় তিনি মান্ষকে জড় 
করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। জড়ের উপাঁসনায় মানুষ জড় হৃইয়| যায়। উপাঁদক 
উপাস্য বস্তুর সহিত মিলিয়। এক হয়। কেহ কেহ বলিবেন__তীহার বিশ্বমীনব- 
পুজা সৰ্ববাত্মভাব। আমরা বলিব, তাহা হইতে পারে না। সর্বাত্মভাব 
দেশ, কাল, পাত্রের অতীত । কোমটের গ্রতিপাদিত অসীম, অনন্ত ‘বিশ্বমানব’ 
সসীম ও কালদেশপরিচ্ছিন্ন। বিশ্বমানবকে ভগবদ্বুদ্ধিতে উপাসনার বাবস্থা 
দিলে সঙ্গত হইত। অন্য দোষ__ইহা! সম্পূর্ণ অসম্ভব। জাতীয় স্বার্থ, দেশের 
স্বার্থ, ধর্মের স্বার্থ অতিক্রম না করিলে এই পুজা সম্পন্ন হইতে পারে না, কিন্ত 
মানুষের পক্ষে কর্শরাজ্যে ইহা অসম্ভব । জ্ঞানরাঁজ্যে সম্ভাবনা আছে, তাহা 
আমরাও স্বীকার করি। তিনি পরিবারকে 48710)” সংহনন বলিয়াছেন । 
সমাজকে 2530০12610 বা সমিতি বলিয়াছেন। পরিবার ও সমাজের মধোই 
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যখন পার্থক্য আছে, তখন “বিশ্বমানবের” পুজা সকল স্বার্থ অতিক্রম করিয়া 
সম্পন্ন হইতে পারে কি? কেহ কেহ কোম্টের এই সামাজিক সাত্রাজ্যকে 
(5০০1০9০:8০5) ইশ্বরীয় সাম্রাজ্য (॥e০০৮৭০১ ) মনে করিয়াছেন। আমাদের 
মনে হয়, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ ভগবান্‌ দৃশ্তবস্ত নহেন। ঈশ্বর দৃশ্যবস্ত 
হইলে জড়বন্ত হইয়া পড়েন । পূর্বেও বল৷ হইয়াছে, তগবান্‌ জ্ঞানের বিষয়ীভূত 
(০১০০০) হইতে পারেন না। জ্ঞানের বিষয়ীভূত বলিলে তাহাতে আরোপ 
করা হয় ও তাহাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। অথণ্ড বস্তুকে খণ্ডিত কর! হয়। 
কোম্টের সামাজিক সাম্রাজ্য বা! বিশ্বমানৰ দৃষ্ঠবন্ত ; অতএব ইহাকে ঈশ্বরীয় 
সাম্রাজ্য (৫০০৮৭০7) বলিতে পারা যায় না। 

নি এক্ষেত্রে ভাবের প্রাধান্ত দিয়াছেন। স্সেহ প্রভৃতির প্রাধান্য দেওয়া 
সমীচীন নহে। বুদ্ধি ও স্নেহের মিলনই প্রকৃত পন্থা । 

তাঁহার প্রস্তাবিত শাসনশৃঙ্খলাও অদ্ভূত, কোনও প্রসারের স্থির বিধান 
থাকিবে না_ইহা। সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ! বিধান না থাকিলে ব্যক্তি ও সমাজের 
জীবন বিধ্বস্ত হয়_ইহ! স্বতঃসিদ্ধ কথ|। তাহার শৃঙ্খলায় “বৈশ্ঠবৃত্তির' কর্তৃত্ব 
অত্যান্ত অশোভন ও অসমীচীন, ইহ! ধনীর শাসন ( timocracy )| সমাজে 
ধনীর প্রাধান্য বহুল দোষের আকর। ধনী দরিদ্রকে পীড়ন করিতে ব্যন্ত। তিনি 
যে বলিয়াছেন__ধনীদের অর্থ হইলেই অর্থের আকাঙ্ষা থাকিবে না_ইহা 
অস্বাভাবিক । অর্থ যতই বুদ্ধি পায়, আকাজ্ষাও ততই বাড়ে। অর্থের লালস! 
নিবৃত্ত হয় না। যতই সংগ্রহ হয় ততই পাইবার আশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। 
ইহ! সত্য, এ ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ কাল্পনিক । ধনীর শাসন স্বারথপ্রণোদিত। সেই 


ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় । বাতির ও সমাজের সমতা রক্ষিত না হইলেও 
অনেকটা পরিমাণে তাহার মত উপাদেয় ; বিশেষ তাহার ম্হাপ্রাণতা লক্ষ 
করার জিনিস। ইউরোপের বিশ্বগ্রাসী পিগাসা-নিবৃত্তির পক্ষে শান্তিজল, 
স্বার্থপরতা বিদুরিত করিবার জন্য তাহার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় ৷ কল্পনাপ্রবণতায় 
তাহার মত কর্মক্ষেত্রে অনেকাংশে উপযোগী নহে। 


1. Philosophy Positive. 2. Politique Positive. 


৬১৮ কম্মতত্ব 


হংলণ্ডীয় প্রত্যক্ষবাদ ( Positivism ) 

ইংলণ্ডে প্রত্যক্ষবাদের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন বেন্থাম (Bentham ) 
জেমস্‌ মিল ও জন্‌ ষুয়াট মিল। ইহারাই তথাকথিত হিতবাদের ( utilia- 
Tianism) প্রতিষ্ঠাতা । বেস্থামের মতে স্বার্থ ই কর্মের প্রবর্তক । লোকে 
স্বার্থ ভাল করিয়া বুঝিলেই, তাহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সকলে সকলের 
স্বার্থ বুঝিলে কোনওরূপ গোলমালের আশঙ্কা থাকে না। স্বার্থের জন্যই লোক 
সাধারণের হিতকর কার্যে যোগদান করিবে, বাস্তবিক স্বার্থ কর্মের প্রবর্তক 
হইলে সমাজ ও ব্যক্তি বিনষ্ট হয়; বিশেষতঃ পরম্পরের স্বার্থে ঘাতপ্রতিঘাত 
আছে। সর্বক্ষেত্রেই বিরোধী স্বার্থের উদ্ভব হয়, অতএব স্বার্থ সম নহে । 
তাঁহার মত অসন্গত। স্টুয়ার্ট মিল তাহার ভক্ত, কিন্ত তিনিও বলিয়াছেন 
বেস্থাম কেবল “মানুষের কর্মের ব্যবসার দিক্টাই" জানেন। (knows only 
the business part of human ৪081) ।  কারলাইল (Carlyle ) 
বিদ্রপও করিয়াছেন। তিনিও বেস্থামের হিতবাদের প্রতি তিরস্কার বাক্য 
প্রয়োগ করিতেও কুঠা বোধ করেন নাই। তিনি হিতবাদের নামে 'কাধ্য- 
কারণ দর্শন_cause and effect Philosophy’ রাখিয়াছেন। বেম্থামের 
নীতিকে তিনি লাভ-লোকসানের ধর্ম (ধর্ম্মবাণিজ্য )_'virtue by profit 
৭nd 1055’_বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। জেমস মিল হিতবাদের সমর্থক । 
তিনিই হিতবাদ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ্টুয়াট মিলে হিতবাদ 
পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। হিতবাদী সম্প্রদায় অভিজ্ঞতার উপরে জ্ঞানের ভিত্তি 
নির্দেশ করেন। ইহাদের প্রতিবাদকল্পে কোলেরিজ (Coleridge) ও 
কারলাইল (0৭11১! ) মসীযুদ্ধ আরম্ভ করেন। কোলেরিজ উচ্চতর জ্ঞানের 
পক্ষপাতী, কিন্ত কারলাইল উচ্চতর জ্ঞানের (higher knowledge) ধার 
ধারিতে রাজি নহেন। কোলেরিজ ক্যাণ্ট ও সেনিন্দের ভাবে ভাবিত 
ছিলেন। কারলাইল উচ্চতর জ্ঞানকে “বিশ্বাতীগ মরীচিকা' ( transcen- 
dental moonshine)  বলিয়াছেন। কারলাইল কর্মবাদী, প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের বিরোধী । তিনি বলেন, জগৎ ভগবানের পোষাক । বৈজ্ঞানিক 
পোষাকের বিচার করে, ভগবানকে দেখিতে পায় না। কন্ম সম্বন্ধে তাহার 
মত-_বৃহৎ কাৰ্য্য নীরবে সম্পাদিত হয়। কাধ্য সম্বন্ধে বিশেষ বোধ থাকিলেই 
কাধ্যটি ছোট ও যন্ত্রের মত হইয়া যায়। মুদ্তিতেই (5১৮০! ) সার সত্য 
নিহিত। মহাপুরুষগণই আদর্শ ও চালক; ভীহারাই যে-সকল বস্তু ভাল 
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তাহার সংস্থাপক । মহাপুরুষ ভবিযাদ্বক্তা (prophet ) কবি অথবা 
রাজনৈতিক (50৮৫5৭7 ) হইতে পারেন । তীহারা। শক্তির উৎস, মহান্‌ 
ভাবের প্রতিকৃতি । তীহাদের কার্য ও কথায় জীবনের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। 
সামাজিক সমস্তা সমাধানের জন্য মহাপুরুষের আবশ্যক । 

কারলাইলের মতের প্রধান দোষ তাহাতে বিশ্রান্ত বা উপশম নাই, 
জানের সার্থকতা নাই। তাঁহার মতে মান্য লাটিমের ন্যায় ঘুরিতে থাকিবে, 
বিরাম-বিশ্রাম থাকিবে না। তাহার প্রতিপাদিত 916590৫0655 জ্ঞানজ শান্তি 
নহে, তবে প্রকৃত কর্মের ফল নষ্ট হয় নাঁব০ true work is lost"— 
ইহা সমীচীন । 


জন ষ্টযার্ট মিল ( John Stuart Mill ) 
[ হিতবাদ—Utilitarianism ] 
তাঁহার মতে কাধ্যের ভালমন্দ (মূল্য) অন্যের সখের উপর নির্ভর করে। 
যে কাৰ্য্যে অন্যের সমধিক, স্থখ হয় তাহাই ভাল। কাধ্যের মূল্য নিৰ্ণয় করিতে 
হইলে অন্তের যে পরিমাণ সখ হয়, তাহার দ্বারাই নির্ণয় করিতে হইবে। তিনি 
ব্যক্তিত্বের বিকাশের সহিত হিতবাদের মিলন সংসাধিত করিতে ইচ্ছুক ৷ 
লক্ষ্য কর্তার সমধিক সুখ নহে, পরস্ত কার্য্যে যাহাদের স্বার্থ বিজড়িত, তাহাদের 
সমধিক স্থখই লক্ষ্য। তাহার মতে স্বার্থ (5৫]£-n৫:০৪) কর্মের প্রবর্তক 


(50125505০09) এবং অন্যের সম্মান লাভের ইচ্ছা_.এই সকলই নৈতিক 
ভাবের উৎপাদক। এই ভাবে ভাবিত হইলেই অবস্তকরতব্যতাবোধ জাগিয়া উঠে। 
এই সকল বিভিন্ন ভাব ব্যক্তির জীবনে এমনভাবে মিলিত হইতে পারে নে 
সংহত হইয়া একবস্ততে পরিণতি লাভ করিতে পারে। সামীজিক জীবনের 
প্রভাবেই এই সংহত ভাবের উন্নতি সাধিত হয়। উন্নত ভাবের অন্গবলেই 
মানুষ সাধারণের স্বার্থ রক্ষা করিতে ও সন্মিলিতভাবে কাধ্য করিতে অগ্রসর 
হয়। নৈতিক ভাৰ সহজাত (70465) নহে, সংহত ভাব ক্রমে সমস্থখছুখ- 
ভাগিতা ও একতা পরি হয এবং এই ভারী (কোম্টের দিনমানৰ পুজার 
মত) ধন্মভাবে পরিণতি লাভ করে। ভাবগুলি সহজাত নহে, কেবল চেষ্টা 


৬২০ কৰ্ম্মতত্ত 


দ্বারা লাভ করিতে হইবে। যদি কোনও ভাব সহজাত থাকে, তাহা কেবল 
সহানুভূতি ( sympathy ) | তিনি কতকপরিমাণে নিঃস্বার্থ ভাবের মধ্যাদা 
বুবিয়াছিলেন, তাই প্লেটোর সম্বন্ধে লিখিবার সময় অন্যায় করা অপেক্ষা অন্তায় 
সহা করাকে ভাল বলিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন_“The step marked 
by the Gorgious is one of the greatest ever made in moral 
culture,—the cultivation of a disinterested preference of 
duty for its own sake, as a higher state than that of 
sacrificing selfish preferences to a more distant self-interest.” 
জরজিয়াস্‌ নামক গ্রন্থে নৈতিক ভাবের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। 
নিঃন্বার্থভাবে কর্তব্যের জন্যই কর্তব্যানষ্টান প্রতিপন্ন হইয়াছে। স্থদূর স্বার্থের 
জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসঙ্জন দেওয়ার ব্যবস্থায় উন্নত অবস্থার আভান 
প্রদত্ত হইয়াছে। 

তাহার মতে সুখের গুণগত ( qualitative ) তারতম্য আছে, কেবল 
পরিমাণ দিয়াই সুখ মাপিতে হইবে না, গুণের হিসাবও থাকা চাই। যাহারা 
নিজের জীবনে নীনারপ স্থখ আস্বাদন করিয়াছে, তাহারাই সুখের মূলা নির্ধারণ 
করিতে পারে। তাঁহার মতে “A Socrates dissatisfied is better 
than a £001 satisfied.”—তপ্ মূর্খ হইতে অসলন্তষ্ট জ্ঞানী সোক্রেটিশ শ্রেষ্ট । 

তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও আত্মোন্নতির পক্ষপাতী । তাহার মতে 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা৷ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ও আত্মনির্তরতা প্রদান করিতে পারে 
না। সাধারণের মত (public ০Pini০n ), নৈতিক সিপাহী ( moral 
Police ) শারীরিক শক্তি হইতে বিশেষ উপকারী । নৈতিক অত্যাচার 
রাজনৈতিক অত্যাচার হইতে আরও ভয়ঙ্কর, কারণ তাহা হইতে পলায়নের 
পথ থাকে না, দৈনিক জীবনের ভিতরে তাহ প্রবিষ্ট হয় এবং মনকে দাস 
করিয়া ফেলে। যাহা মহৎ, যাহা সৎ তাহা উন্নতমন। ব্যক্তিগণের চিন্তার 
ফল। জনসাধারণের (20933 ) উন্নতমন। ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা পরিচালিত হওয়া 
আবশ্তক। যেসকল লোকের মৌলিকতা আছে, তাহারা সংখ্যায় অল্প, 
তাহারাই পৃথিবীর আদত মানুষ (salt ০f the ০৫70. )। তিনি মহাপুরুষ 
পুজা বা বীরপুজার পক্ষপাতী নহেন। তাহাদের মত ব্যক্ত করিবার পূৰ্ণ 
স্বাধীনতা তাহারা দাবী করিতে পারে। সাধারণের মতের অত্যাচার ও 
জনসাধারণের প্রবলতা৷ ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে। ব্যক্তিগত 
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স্বাদীনতাই সকল উন্নতির মূল । ব্যক্তির স্বাধীনতা ততদূর যতদূর অস্তের 
স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না হয়। ব্যক্তি তাহার নিজের কাজের সেই অংশটুকুর জন্য 
সমাজের নিকট দাঁরী যেটুকুর সহিত সমাজের যোগ আছে। তিনি মতের ও 
কারোর স্বাধীনতার পক্ষপাতী । ব্যক্তিও সামাজিক সমস্তার তিনি সীমা 
নির্দেশ করিতে পারেন নাই, ইহা নিজেও স্বীকার করিয়াছেন । 

তিনি সত্ীস্বাধীনতার পক্ষপাতী, দ্রীলোককে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া 
কর্তব্য। তাহাদের অধিকার দিলে তাহারা পুরুষের ন্যায় সকল বিষয়ে 
উপযুক্ত হইতে গারে । 

রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাহার মত-_ছুইরকম শাসনপ্রণালী বর্তমানে দেখিতে পাওয়া 
যায়_গণতন্্ব (democracy) এবং কন্মচারিতন্থ ( bureaucracy ) | 
গণতন্ত্রের কর্তৃত্বাধীনে কর্শ্মচারিগণকে আনয়ন করিলে বিবাদের নিপত্তি হইতে 
পারে। কর্শচারিবর্গ কাধ্য করিবে, সাধারণভাবে তাহাদের উপর কর্তৃত্ব থাকা 
আবশ্যক । তিনি সথান্গুপাতিক ভোটাধিকার বা নির্বাচনের পক্ষপাতী, তাহা 
না হইলে সংখ্যার অল্পতানিবদ্ধন কোনও দলের স্থার্থহানি হইতে পারে। তাহার 
ভবিষ্যতের আদর্শ গণতন্ত্রে অতীত । সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন 
ভিন্ন ব্যক্তিগত ও রাষ্্ীয় স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে না। ব্যক্তিগত ও 
সামাজিক অধিকারের ছন্দ এস্থলেও তাহার নিকট উপস্থিত। সামগ্রস্ত করিতে 
তিনি অনমর্থ_-এরূপ ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মতে ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি থাকা আবশ্যক | সমাজতন্ত্রবাদিগণ যে প্রতিযোগিতাকে সামাজিক 
অন্যায়ের মূল নির্ধারণ করিয়াছে, তাহা তাহার মতে ভ্রান্ত। তিনি বলেন, মূল 
কারণ পরিশ্রমের মূলধনের অবীনতা। অর্থের অধীনতায় শ্রমজীবীর কার্য 
করিতে হয় বলিয়াই সামাজিক অন্যায়ের উদ্ভব হয়। তিনি ব্যবসায়ি-সঙ্ঘ, 
কুষক-সঙ্ঘ স্থাপনের পক্ষপাতী । যে স্থলে প্রতিযোগিতা নাই, নে স্থলে 
একচেটিয়। (29092001015 ) বন্দোবস্ত থাকিবে | একচেটিয়! বন্দোবস্ত আলন্তের 
প্রশরযনাতা। তাহার মতে শ্রমজীবিগণের জীবনের ও স্বাচ্ছনদেঃর মাত্রা 
বাড়ালে (standard of comfort এ ০0£ life) এই দোষের পরিহার 
হইবে। প্রতিযোগিতায় শ্রমজীবিগণের বেতনের হার করিয়া যাইবে না। 

মিলের মতের সমালোচন|--মিল অভিজ্ঞতাবাদী | স্বাভাবিক ভাবের 
অভিব্যক্তি তিনি মানেন না। তিনি অনেক স্থলে সামঞ্রন্ত রক্ষা করিতে পারেন 
নাই। প্রথম, তাহার প্রতিপাদিত হিতবাদ কতকটা পরিমাণে অন্বাভীবিক। 
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হিতবাদে পরিমাণগত ও গুণগত তারতম্য তিনি স্বীকার করিয়াছেন 
পরিমাণের ব্যাপ্তি ও গভীরত। ( extensity and intensity ) সম্বন্ধে বিশেষ 
করিয়া বলেন নাই। কালগত (0:065291৩) তারতম্য সম্বন্ধে আদপে না 
বলায় হিতবাদের দার্শনিকের সার্থকতা! রক্ষিত হয় নাই। দশের সুখ দিয়াই 
কাধ্যের মূল্য নির্ধারণ করা অতীব অপমীচীন। সংখ্যার দাসত্ব আসিয়া 
উপস্থিত হইবে। তিনি অন্যের স্থখবিধানে কর্মের সার্থকতা নির্দেশ করিয়া, 
মূর্খের স্থখ হইতে জ্ঞানীর অসস্তোবের পার্থক্য নির্দেশ করায় পূর্বাপর দক্গতি 
রক্ষিত হয় নাই। ফরাসী বিপ্রবের সময় সহন্র সহস্র নরনারীর সুখবিধান 
হইয়াছিল যোড়শ লুইয়ের রক্তপাত । এই কাধ্াটিকে ভাল বলা যায় কি? 
প্রথম চার্লসের মৃত্যুতে শত শত লোক স্থখী হইয়াছিল । সেই কার্ধা নৈতিক 
দৃষ্টিতে সঙ্গত বলা যায় কি? লোক্রেটিশকে বিষপ্রদানে শত শত নাগরিক 
স্থথ পাইয়াছিল, সে কার্যোর সমর্থন করা যায় কি? যীশু খৃষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ 
করিয়া য়িহুদি নাগরিকগণ সুখবোধ করিয়াছিল, সে কার্ধা বিগহিত নয় কি? 
ূর্থের স্থখবিধান করিতে গেলে আলস্যের প্রশ্রয় দিতে হয়, অবিনয় শঠতার 
প্রশ্রয় দিতে হয়--এমতীবস্থায় দশের সুখবিধান সঙ্গত কি? স্থখের পরিমাণ 
অধিক হইল, কিন্ত স্থায়ী হইল না-_ইহাঁতে কর্শের লাভ বিবেচিত হইতে 
পারে কি? পরের জন্য কর্শ্ম করিতে গেলেই নিজের উপকার হয়, পরোপকার 
অর্থ নিজের উপকার। স্থুলদর্শী মিল মনোবিজ্ঞানের ধারা বুঝিতে পারেন 
নাই, পরের উপকারে আমার হৃদয়ে যে শান্তি অনুভূত হয়, তাহাই প্রকৃত 
লাভ। মান্য নিজের পূর্ণতার জন্যই কণ্ম করে, নিজের পুর্ণতার জন্যই সর্বব- 
ভূতের স্থহৃদ্‌ হয়, পরের সুখ লক্ষ্য নহে, নিজের আত্মীনন্দই লক্ষ্য । এ ক্ষেত্রে 
মিল ভ্রান্ত। এস্থলে আর একটি বিষয় জিজ্ঞান্ত-ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্য 
তাঁহার অভিপ্রেত। ব্যক্তির স্বাধীনতায় দশের স্থখ রক্ষিত হইল কোথায়? 
নিজের স্বাধীন ভাব রক্ষ। করিতে হইলে দশের সঙ্গে বিরোধ অনিবার্য হইয়া 
পড়ে। সমাজে কুসংস্কার আছে, কিন্তু কোনও ব্যক্তি কুসংস্কার-মুক্ত হইতে 
চায় । দশের স্থথবিধান করিতে হইলে, কুসংস্কার মানিয়া চল। উচিত, মানিলে 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা গু হয়। হিতবাদের সহিত ব্যক্তিত্বের মিলন করিতে 
গিয়া তিনি পূর্বাপর সঙ্গতি রাখিতে পারেন নাই। দার্শনিক দৃষ্টিতে তাহাকে 
প্রকৃত দার্শনিক বল! যাইতে পারে না, কিন্ত তাহার হৃদয়ের সরলতা ও মহত্ব 
প্রশংসনীয়।  যেস্থলে তিনি মীমাংসা করিতে পারেন নাই, সেস্থলে 'হ-ব-ব-র-ল' 
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করিয়া রাখেন নাই। তাহার প্রতিজ্ঞাত নৈতিক ভাব অভিজ্ঞতার ফল, 
কারণ উহা! সহজাত নহে। কর্ম করিয়া! অভিজ্ঞতা লাভ হয়, পূর্বে অভিজ্ঞ 
হইয়া কন্ম করিবে কি প্রকারে? স্বাভাবিক নৈতিক ভাব ক্রমশঃ অভিবাক্ত 
হইতে পারে। পূর্বের ছিল না, এখন উৎপত্তি হইল, ইহাতে অসৎ হইতে 
সতের উৎপত্তি (ex nikilo 151 18) হয়। তাহা হইতে পারে না। 
স্বাভাবিক ভাব অভিজ্ঞতার আরও বিকাশপ্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু মৌলিক 
ভাব অবশ্যই আছে। তাহার নৈতিক ভাবের উপাদানগুলিও নীতির বিধায়ক 
নহে। যথা ভয়, ভয়ে ভক্তি, ভয়ে ভালবাসা, ভয়ে জ্ঞান। উহা অভক্তি, 
অভালবাসা, ও অজ্ঞান। ভয়ে বুদ্ধির স্থিরতা, থাকে না। ভয়ে চিত্ত বিকল 
হয়, কর্তব্যাকর্তব্য বুদ্ধি বা নৈতিক বুদ্ধির উদ্ভব হইতে পারে না; বিশেষতঃ 
ভয়ে সহানুভূতি থাকিতে পারে না, ভয়ে অভিভূত হইলে পালাইবার পথ 
পায় না, সহানুভূতি দূরস্থ। আত্মসপ্মান ও ভয় একাধারে থাকিতে পারে না; 
অতএব এই সকল বৃত্তির মিলন অসম্ভব ( psychological impossibility ) | 
কাধ্যের ফলের আভজ্ঞতার পুর্বে কার্য কর! দরকার, অভিজ্ঞতা না জন্মিলে 
কাৰ্য্য হইতে পারে না । অভিজ্ঞতা হইতে কাৰ্য্য, কার্য হইতে অভিজ্ঞতা 
এই উভয়ের মীমাংসা কি? এ অংশেও তাহার মত অসমীচীন। 

অন্যায় কর! হইতে অন্যায় সহ কর! ভাল-__ইহা, আমরাও কতকপরিমাণে 
স্বীকার করি। অন্যায় করা ক্রিয়াশীল (2০৮৮) ভাব । অন্যায় সহ্য করা 
রিযাশূন্ত (53৮০) ভাব। আমাদের মনে হয় অন্ঠায়, করা ও সহ করা! 
উভয়ই দোযাবহ। শক্তিমান্‌ পুরুষের পক্ষে ক্ষমাগুণ প্রশংসনীয়, সে অর্থে আমরা 
মিলের সহিত একমত | সহ করা৷ শক্তিমানের পক্ষে ভাল, কিন্তু দুর্বলের, 
অক্ষমের সহগুণ তামসিকতা|। বিশেষতঃ অন্যায় সহ করায় মানুষের মন্াত্ব রুদ্ধ 
হয়। অবশ্য শক্তিমানের পক্ষে তাহা তত ক্ষতিকারক হয় না, কিন্ত দুর্বালের পক্ষে 
অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয়। আমাদের বিবেচনায় এই উপদেশ সার্বজনীন নহে । 

রাষ্ট্রীয় স্বাবীনতা। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বিধান করিতে পারে না-ইহাও 
অসন্গত। পরাধীনের ধর্মও অসম্ভব । যে জাতির স্বাধীনতা নাই, সে জাতির 
সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্শের আকার বিকাশ পাইতে পারে না। রাষ্ট্রীয় 
শৃঙ্খলার উপর ধর্শ্মের বহিরাচরণ সংবদ্ধ, অর্থাৎ ধর্শ্মের আকার বা শরীর 
(1০: ) রক্ষ। করে রাষ্ট্রীয় শক্তি । ধর্ম্মের বস্তু বা matter রক্ষিত হয় 
আপন শক্তিতে, সাধকের প্রচেষ্টা রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে ধর্ম্মের শরীর রক্ষা 
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করে; অতএব তীহার সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। নৈতিক জীবন পরাধীন 
দেশে সম্ভব নহে, কারণ সত্য, সরলতা, সংযম দয়া প্রভৃতি উচ্চভাবগুলি 
পরাধীনের থাকিতে পারে না । সত্য, সরলতা প্রভৃতি না থাকিলে নৈতিক 
জীবনলাভ অসম্ভব । 

তিনি নৈতিক অত্যাচারকে ভয়ঙ্কর বলিয়াছেন । আমাদের মনে হয় রাষ্্ী় 
অত্যাচারও যেমন ভীষণ, নৈতিক অত্যাচারও তেমন ভীষণ । উভয়ই মনকে 
দুর্বল করিয়া ফেলে, অত্যাচারের ফল উভয়েরই সমান। নৈতিক অত্যাচার 
বলিতে আদর্শের হীনতা প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় অত্যাচারেও 
আদর্শ সঙ্কুচিত হয়। মন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়, নিজকে দুর্বল বোধ হয়; রাষ্ট্রীয় 
অত্যাচারের ফলও তাহাই ৷ দৈনন্দিন জীবনেই আমরা ইহার প্রভাব বুঝিতে 
পারি; বিশেষতঃ রাষ্ট্র ও সমাজ অভিন্ন জিনিস, উহার পার্থক্য নাই। 
সামাজিক কুসংস্কার যেমন অনিষ্টকারক, রাষ্ট্রীয় কুসংস্কারও তদ্রপ অনিষ্টকারক ৷ 
বোধহয় মিল স্বাধীন দেশের লোক বলিয়! পরাধীন দেশের দুরবস্থা বুঝিতে 
পারেন নাই। যে কোনও প্রকারের পরাধীনতাই দুঃসহ, অবশ্যই স্বাধীনতা 
অর্থে উচ্ছচ্ঘলতা গ্রাহ নহে । 

তিনি ব্যক্তির স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ 
হয় না। অন্যের স্বাবীনতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া যতদূর সম্ভব অব্যাহত স্বাধীনতাই 
ব্যক্তির স্বাধীনতা । তাহা হইলে আত্মহত্যায় কোনও দোষ হইতে পারে 
না, কারণ আত্মহত্যায় অন্যের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে না। ব্যক্তি নিজের 
জীবনে সামান্য ছুঃখেই আত্মহত্যা করিতে পারে, কিন্তু আত্মহত্যার স্বাধীনতা! 
অবশ্যই ব্যক্তির থাকা উচিত নহে, অবশ্য বিশেষ অবস্থার কথা স্বতন্ত্র । 
নিয়মরূপে আত্মহত্যার ব্যবস্থা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। 

ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক অতি নিকট। বাক্তি সমাজের নিকট 
দায়ী এবং সমীজও ব্যক্তির নিকট দায়ী, এরূপ বাক্যপ্রয়োগের কোনও 
তাৎপৰ্য্য নাই; কারণ উহাদের সম্পর্ক ও স্বার্থ অভিন্ন। ব্যক্তি সমাজের নিকট 
তাহার কর্তব্যের কতকাংশের জন্য দায়ী, কিন্তু অন্য অংশের জন্য নহে। 
ইহার যৌক্তিকতা আদপেই নাই; তাহা হইলে আত্মহত্যার জন্যও ব্যক্তি 
সমাজের নিকট দায়ী হইতে পারে না। ব্যক্তির জীবন নিজের দিক্‌ দিয়াও 
যেমন আবশ্যকীয়, সমাজের দিক্‌ দিয়াও তেমনই আবশ্যকীয়_এ অংশে তাহার 
মতের সমর্থন করা যায় না। 


ইউরোপীয় দর্শন__নবযুগ ৬২৫ 


্ত্-স্বাবীনতা। সম্বন্ধে তাহার মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারা যায় 
না। সকলেই তাহার নিজন্ব ভাবে স্বাধীন; 'ন্ত্রীলোকের স্বভাব’ তিনি 
জানেন না। তিনি বলেন-ন্ত্রীলোকও সকল কর্মে পুরুষের সমান হইতে 
পারে। আমরা একটি বিষয় আলোচনা করিব, তিনি রাষ্ট্রায় অধিকার 
হইতে সামাজিক অধিকারের প্রাধান্ত দিয়াছেন; কারণ, রাজনৈতিক 
অত্যাচার অপেক্ষা সামাজিক অত্যাচার ভীষণতর। স্ত্রীগুরুষের সামাজিক 
সন্দ্ধ কি? অবশ্যই বলিতে হইবে উভয় জীবন উভয় জীবনের সহযোগী । 
দাম্পত্য জীবনের প্রধান তাৎপৰ্য্য সন্তানে । সন্তানের অবিচ্ছিন্ন ধারায় সমাজ ও 
জাতি সংরক্ষিত হয়। সমাজে প্রতিভাবানের আবশ্যকতা তিনিও স্বীকার 
করেন। প্রতিভাবান্‌ সন্তান উৎপত্তির জন্য দাম্পত্য প্রণয়ের দৃঢ়তা আবশ্যক । 
্ত্রীজাতি অতিশয় সবল! হইলে মেয়ের উদ্ভব বেশী হয়। দুইজনের সমান 
শক্তি থাকিলেও মেয়ের সম্ভাবনা বেশী ; বিশেষতঃ সন্তান দুর্বল হইয়া পড়ে। 
অতিরিক্ত পুরুষন্বভাব স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাদোষ হয়। স্ত্রজাতির কমনীয়তা 
সন্তানের জীবনে প্রতিফলিত হয় । মাতৃভাব ও পিতৃভাব সন্তানে অনেকাংশে 
বর্তে। উভয় ভাবের মিলনেই পুর্ণ মানুষ | স্ত্রী পুরুষ উভয়ে যদি অত্যন্ত 
কঠোর হয় তবে তাহাদের সন্তানও কঠোরম্বভাবযুক্ত হইয়। পড়ে, ক্ষেত্রজ 
ব্যাধিই তাহার নিদর্শন । স্ত্রস্বভাবের কোমলতা ও পুরুষের ক 
মিলন হইলেই সেই সন্তান প্রকৃত কাৰ্য্যক্ষম ও বলিষ্ঠ হইতে পারে । অনেক 
সময় যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই অত্যধিকমাত্রায় বৃদ্ধি পায়, সে সন্তান অতি 
সত্বর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শুক্রকীট ও রজঃকীটের গ্রহণ ও ত্যাগের 
ব্যাপারেও একট! রহস্ত আছে। ত্র ক্রিয়াশূন্য (55৮৫ ), আর পুরুষ 
ক্রিয়াশীল (2০৮৮০ ) অর্থাৎ চৈতন্য পুরুষের এবং শরীরটি স্ত্রীর । শক্তিকে 
পুষ্ট করে স্ত্রী, কিন্তু শক্তিসধর করে পুরুষ ; এমতাবস্থায় সন্তানের অশ্ব 
স্ত্রীভাব আবশ্যক অস্বাভাবিকতায় বৃদ্ধি হয় না, গতি কন্ধ হয়। সামাজিক 
জীবনের জন্য স্ত্রীভাব আবশ্যক | মানবের জাতীয় ধারা বজায় রাখিতে হইবে, 
স্বভাব ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। স্ত্রীলোক তাহার অবস্থানে স্বাধীন, 
পুরুষের অত্যাচার করিবার অধিকার নাই। যে যাহার জায়গায় স্বাধীন 
থাকিলে কে বড় বা ছোট-_এ প্রশ্ন উথাপিত হইবার আবশ্যকতা থাকে না। 
কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে বড় ছোট মীমাংসিত হইতে পারে না! সর 
দেবী, স্ত্রী লক্ষ্মী, এই ভাব থাকা আবশ্যক । স্ত্রী মাতা, স্ত্রী ভগিনী, স্তর 
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সেবিকা, স্ত্রী কন্তা, স্ত্রী সখী, স্ত্রী মন্ত্রী, স্ত্রী পত্বী__সহধশ্মিনী, জ্ত্রীতে সকল 
ভাবই অভিব্যক্ত। রামচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে “কাধ্যেযু মন্ত্রী করণেষু 
দাসী ধর্ম্মেযু পত্রী ক্ষময়া ধরিত্রী স্েহেযু মাতা রঙ্গেযু সখী ।” এক স্ত্রীতে 
সকল ভাব রহিয়াছে । মাতৃভাবে আরাধ্যা দেবী, পুরুষ মাতৃভাবকে শ্রদ্ধা 
করে__এ হিসাবে স্ত্রীর পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকাঁধ্য । অবশ্যই ‘মিল’ রাষ্ট্রীয় কাধ্যো 
সত্রীলোকদিগকে সমান অধিকার দিবার জন্যই উৎস্থৃক ছিলেন। আমাদের, 
মনে হয়, ইহা সঙ্গত নহে, তাহাতে স্ত্রীভাব বিনষ্ট হয়, সন্তান ভাল হইতে 
পারে না। স্ত্রীশিক্ষা স্্ীজাতির স্বভাবের অনুকূলে হওয়া উচিত । উপাদানের: 
বিভিন্নতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

তাহার রাজনৈতিক মতের সমালোচনা! আমাদের প্রণীত “রাজা ও প্রজা” 
নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। আর একটা বিষয়ের প্রতিবাদ আমরা আবশ্যক মনে 
করি। অরমজীবিগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রাবোধ বাড়াইলে প্রতিযোগিতা কমিয়া 
যাইবে__ইহা অতি অস্বাভাবিক কথা । অভাব বাড়িলেই প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি 
পায়। স্থখস্বাচ্ছন্দ্যের বোধ বাড়িলে অভাববোধ অনিবাধ্য । অভাবের ফল 
অসন্তোষ ।॥ অসন্ভোষে প্রতিযোগিতা কেন,_হিংসাই বদ্ধিত হয়। সন্তোষে 
প্রতিযোগিতার হ্রাস হয়, অসন্তোষে নহে। ভোগবিলাসের বোধ যাহাদের 
বেশী, বিশ্বগ্রাসী বুভুক্ষা তাহাদের অতৃপ্ত। ইউরোপীয় জাতিই তাহার 
নিদর্শন। আফ্রিকাকে টানিয়! ছিড়িয়া ভাগ বণ্টন করা ( scramble for 
Africa ) তাহাদের ভোগবিলাসের মাত্রা বাড়াইবার ফল। 

অনেকাংশেই তাহার মত কর্শ্মক্ষেত্রে গ্রাহ নহে । আদর্শ নাই, উপযোগিতা 
নাই, উপকারও বিশেষ নাই, ব্যক্তিত্বের ও সমাজের মঙ্গলও সমকালে সাধিত 
হইতে পারে না। 


হাৰ্বাট স্পেন্সার ( Herbert Spencer ) 


স্পেন্সার সমাজতন্ত্রের দিক্‌ দিয়! কর্মবিজ্ঞানের পরীক্ষা করিয়াছেন ॥ 
তাহার মতে চরিত্রের পরিবর্তন এক শতাব্দীর ফল নহে। জাতি ও তাহার, 
পারিপাশ্বিক অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে চরিত্রের পরিবর্তন সাধিত হয়। শিশুর. 


1. On Liberty. 2. Representative Government. 3. System of Logic. 
4, Subjection of Women. 5. Principles of Political Economy. 6. Utilita- 
rianism. 7. Essays on Religion. 


ইউরোপীয় দর্শন__নবধুগ ৬২৭ 
শিক্ষা সম্বন্ধে স্বাভাবিক বিকাশের উপর তিনি জোর দিয়াছেন। শিশুকে 
নিজ অভিজ্ঞতার ফলে শিক্ষালাভ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন । আগুনে হাত 
পুড়িলে শিশু আর আগুন ছু'ইতে যাইবে না। নিজের কার্ধ্যের ফলাফল বালক 
বুঝুক, ঘটনার সহিত তাহার পরিচয় ঘটুক, কোনওরূপ প্রতিবন্ধক না দিয়া 
তাহার গঠনের স্বাভাবিকতা রক্ষা করিতে দিলেই শিশু নিজকে গড়িয়া 
তুলিবে। ব্যক্তির চরিত্র সম্দ্ধে যাহ! সত্য, জাতির চরিত্র সদবন্ধেও তাহাই 
সত্য ( What is true of the character of the individual is also 
true of the character of the whole race ) | 

তাহার মতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রণালীর ( constitutions ) স্বাভাবিক- 
ভাবে উদ্ভব হয়, কিন্ত গঠিত হইতে পারে না (societies and consti- 
tutions grow and are not made)! তিনি জৈবিক প্রকৃতির 
(০1৪৭5 ) সহিত সমাজের তুলনা দিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি জৈবিক 
প্রকৃতির ক্ষুদ্র কক্ষের (০6105) ন্যায় একক (U6) । সমাজে ও জৈবিক 
প্রকৃতিতে পরম্পর পরস্পরের জীবন হইতে কতকটা পরিমাণে স্বাধীন, কিন্ত 
সমাজ ও জৈবিক প্রকৃতির ভিতরে বিশেষ একটু পার্থক্য আছে। জৈবিক 
প্রকৃতিতে চেতনা ( consciousness ) কেন্দ্রী যন্ত্রে অভিব্যক্ত। তাহার 
তুলনায় অন্যান যনত্গুনি অপ্রধান ; পক্ষান্তরে, সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির চেতনা 
আছে। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কোনও চেতন! নাই । জৈবিক প্রকৃতিতে 
অংশগুলি সমষ্টির জন্য অবস্থিত, কিন্তু সমাজে সমষ্টি অংশের জন্যই অবস্থিত 
অর্থাৎ জৈবিক প্রকৃতিতে সমষ্টির বল বেশী, সমাজে ব্যক্তির বল বেশী 
এই বিভিন্নতার অন্বলে একটা মত দীড় করান যাইতে পারে। সমাজে 
কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান (central organisation ) কখনও আবশ্যকীয় উপায় 
( necessary means) ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে, কিন্ত ব্যক্তিতে_যাহাতে - 
পরিপূর্ণ মানবজীবন অভিব্যক্ত হয়_ইহাই সর্বশেষ্ঠ মধ্যস্থ ( arbicer )। 
সামাজিক জীবনে এবং ব্যক্তির শিক্ষায় যথাসম্ভব কম কৃত্রিম উপায় অবলম্বন 
করা উচিত। অভিভাবকতাঁও যত কম হয় ততই ভাল। কৃত্রিম উপায়ে 
গঠিত কর্তৃত্বের জোর অতি সামান্য । স্বাভাবিক কর্তৃত্বের জোর সমধিক । 
ইহার ফলও ভাল হয়। সমাজকে একটা যন্ত্রূপে ( machinery ) পরিণত 
করিলে সমাজের পক্ষে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিতে অনেক শক্তির অপব্যবহার করিতে 
হয় এবং উদিষ্ট লক্ষ্যে না পৌছিয়া অন্য লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে (Te 
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social machinery consumes too much force in attaining its 
ends—and is only too apt to arrive at ends other than those 
aimed at )| রাজকীয় কর্্মচারিবর্গ হইতে ব্যক্তিবিশেষ পরিশ্রম ও পুরুষকার 
সম্বন্ধে অনেক বেশী অনুভব করে। যদিও তাহার মতে সমস্ত ভূভাগ 
(earth’s surface ) জাতির সম্পত্তি, তথাপি তিনি কৰ্ম্মচারিবর্গের 
কৰ্তৃত্বাধীনে থাকা পছন্দ করেন নাই । তিনি কর্মচারীর কর্তৃত্বের ( officialism ) 
বিরোধী ৷ তিনি সামাজিক উন্নতির অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন স্তর নির্দেশ করিয়াছেন। 
প্রথম অবস্থায় এককেন্দ্রীকরণ ( concentration ), দ্বিতীয় অবস্থায় ক্রম- 
বিকাশ প্রণালীতে বিভিন্ন অংশের উদ্ভব ( differentiation ), এবং তৃতীয় 
অবস্থায় বিচার-নিষ্পত্তি ( determinAtiON ) সম্পন্ন হয়। তাহার মতে 
সামরিক ভাব (01150০5 ) ও শিল্প-ভাবের (10005681197) ) একটী 
বিশেষ বিরোধ আছে । সমাজের প্রথম অবস্থায় সামরিক ভাবের প্রাধান্য $ 
সকল শক্তি সংহত করিবার চেষ্টা এই যুগে বিশেষ প্রবল। বাহিরের শত্রুর 
আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সামরিক সমাজের উদ্ভব হয়। কোন কোনও 
সমাজ অন্যকে বিনাশ করিয়াও নিজের জীবনরক্ষায় ব্যন্ত। এ অবস্থায় ব্যক্তি 
সম্পূর্ণরূপে সমষ্টির অধীন। ব্যক্তি উপায়মাত্র, উপেয় নহে (They are 
means and not ends )| বশ্যতাই সর্ধপ্রধান কর্তব্য, শান্তিজনক কাধ্য 
_ শরীররক্ষার উপযোগী খাদ্যাদি সংগ্রহ স্ত্রীলোক ও দাসের হস্তে নিয়োজিত, 
কিন্তু শিল্পিসমাজে (industrial 50০16) শান্তিজনক কাধ্যই প্রধান । 
এই সমাজে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিনিতে মিশিতে পারে। সকলের 
সহযোগিতায় সাধারণের কার্ধ্য নির্বাহ হয়। এইরূপে চরিত্রের, রীতিনীতির 
ও শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন সাধিত হয়। আদর্শ সমাজতন্ত্রে একজন 
পরিশ্রমীর অভ্যুদয় হইবে। প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কাধ্য ও নির্দিষ্ট বেতন 
থাকিবে । তিনি জর্শ্মনদেশে সমাজতন্ত্র ও সামরিক তন্ত্রের ( socialism 
and militarism ) মিলন দেখিয়াছেন। তাহার মতে তৃতীয় অবস্থার 
উদ্ভব হইতে পারে। শিল্পধুগের একটা দোষ জন্মিতে পারে যে সকল 
পরিশ্রমই কেবল জীবনরক্ষার উপযোগী উপায় উদ্ভাবনে ব্যরিত হইবে। 
তৃতীয় ও সর্বোচ্চ অবস্থায় সকলের কর্মতৎ্পরতায় স্বাধীন আত্মনিবেদন 
( free surrender to activities) সুখের নিদানরূপে গৃহীত হইবে এবং 
জীবনোপায়রূপে পরিগৃহীত হইবে না। বর্তমান সমাজে বিদ্াচরচ্চার ও 
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সৌন্দধ্যান্ুশীলনের যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাই ভবিষ্যতের সামাজিক 
জীবনের নিদর্শন । 

এই সৰ্ব্বোচ্চ মানবজীবনের নমুনা কশ্ধের অনুশীলনে উদ্ভুত হইবে । এই 
মানবসমাজই আদর্শ । সকল করের প্রচেষ্টা এই আদর্শের অভিমুখে নিয়োজিত 
হইবে। এই আদর্শ অবস্থা লাভ না হইলে কোনও স্থিরতর নৈতিক নিয়ম 
গঠন করা যাইতে পারে না। নীতির পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করিতে পুর্ণ সমাজে 
ব্যক্তির পূর্ণতা সবিশেষ আবশ্যক । আপেক্ষিক নীতিবিজ্ঞান সর্বদাই পারমাধিক 
নীতিবিজ্ঞানের ( absolute ethics ) সহিত তুলিত হওয়া আবশ্যক এবং 
পারমাথিক নীতিদ্ারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত (controlled and regulated ) 
হয়া একান্ত প্রয়োজনীয় । নীতিবিজ্ঞানের কর্তবা একটি আদর্শ জীবনের ছবি 
প্রদান করা । এই সামাজিক অবস্থায় সেই আদর্শ আয়ত্ত না হইতে পারে। 
বিভিন্ন নৈতিক উন্নতির অবস্থার তুলনা করিলে দেখিতে পাই সর্বদাই সাধারণ 
নিয়মে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। 

নৈতিক কাৰ্য্যে সংহত ও এককেন্দ্রিক ভাব বিশেষ পরিস্কুট । নৈতিক কর্শ্মে 
প্রণালীর বিভিন্নতাও সমধিক, কারণ যে ব্যক্তি কেবল নিজের জন্য কর্শ্ম করে 
তাহার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ এবং প্রভাবের সীমাও সঙ্বীর্ণ। স্থার্থপরতার বশে কাধ্য 
করিলে মানপিক বৃত্তিগুলির এবং অস্তনিহিত শক্তির (2350165527৫ 
potentialities ) বিবৃদ্ধি হইতে পারে না। মানুষ যখন পরের মঙ্গলের জন্য 
কাধ্য করে, তখনই কেবল তাহার উন্নততম অবস্থা লাভ হইতে পারে । 
পূর্ণ নৈতিক চরিত্রে একটা স্থিরনিশ্চয়তা (66171651555 )থাকে। স্থির- 
নিশ্চয়তায় কতকটা পরিমাণে আলগাভাবে নিজের ও পরের কর্শ্ব দেখে; 
পক্ষান্তরে, স্থিররূপে নির্ধারিতও করে । স্বাভাবিক বৃত্তির সংযম ও সামান্যাকারে 
আলগা ভাব দেওয়াই এই স্থিরনিশ্চয়তার ফল। এই ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে 
পারে। শ্ায়পরতা, বিচার ও পরিমিততা বা দমন (7004674508) প্রভৃতি 
স্থিরনিশ্চয়তার দৃষ্টান্ত ৷ 

পূর্ণ জীবনক্ষেত্রে ব্যক্তির উন্নতি অন্যের উন্নতির অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ । 
এই অবস্থায় মানুষ অন্তের উন্নতির অন্তরায় স্বভাবতই হইবে না, পরন্ত স্বচেষ্টায 
ইহার সমধিক উন্নতিবিধানের সাহায্য করিবে। 

উন্নত জীবনের গঠনের মূলমন্ত্র দয়া ( benevolence ) | তীহার মতে 
জ্ঞানের (intuitive ব| ৫ p7i০7i) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কম্মবিজ্ঞান আদর্শ 
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নির্দেশ করিতে পারে। অভিজ্ঞতায় আদর্শ নির্দেশিত হইতে পারে না, 
কারণ আদর্শ গভীরতর মানসিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত । 

মৌলিক অধিকার (14) )_ব্যক্তির স্বাধীনতা, অন্যের স্বাধীনতার 
ব্যাকোপ না করিয়া যে স্বাধীনতার উদ্ভব তাঁহাই মৌলিক অধিকার । প্রকৃত 
জীবনের ইহাই প্রথম বিশেষত্ব। 

তাহার মতে কর্তব্ভাব সকল অবস্থায় সম্ভব নহে। কর্তব্য আন্তরিক 
সংযমের উপর নির্ভর করে । এক মনোভাবকে অন্য ভাবদ্বার! নিয়মিত কারলে 
কর্তব্যভাব ( sentiment 0£ duty ) জাগরিত হয় । উন্নততর অবস্থার আর 
সংযমের আবশ্যকতা থাকে ন|। সেই অবস্থায় “প্রাকৃতিক নৈতিকতা 
organic morality’র উদ্ভব হয়। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই কর্ম্ম 
সম্পাদিত হয়। মাতার সন্তানবাৎসল্যের ন্যায়, শিল্পীর চিত্রাঙ্কনের ন্যায় 
স্বাভাবিক ভাবের উন্মেবেই কণ্ম সম্পাদিত হয়। এই অবস্থায় মানুষ সম্পূর্ণদূপে 
সমাজের সহিত মিশিয়! যার এবং সমাজও মানুষের সহিত মিশিয়। যায়। 

যতক্ষণ এই অবস্থা লাভ না হয়, ততক্ষণ গোজামিল দিতে হইবে ( make- 
shift with compromises) | প্রকৃত কৰ্ম্মবিজ্ঞান উন্নততম অবস্থায়ই সম্ভব হয়। 

ক্রমোন্নতির বশে যে যন্ত্রণার উদ্ভব হইবে, তাহা অতিক্রম করিবার উপায় 
নাই। পারিবারিক নীতি ও সমাজনীতির মিলনে গোলমাল করিতে নাই ॥ 
পারিবারিক নীতির তাৎপর্য সহায়হীন সন্তান-সন্ভতির শিক্ষাবিধান, এবং 
সমাজনীতির তাৎপর্য পূর্ণবয়স্কের পরস্পর সন্বন্ধের শৃঙ্খলাবিধান । এ 

এখন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির চরিত্রের যাহা বৈশিষ্ট্য তাহাই একদিন সার্বব- 
জনীন হইবে। সমস্ত মানবসমাজের ক্রমোন্নতি হইতেছে, ক্রমোন্নতিতে 
চরিত্রের পরিবর্তন হইবে। মানুষ আত্মভাব হইতে সামাজিকভাবে ও শেষে 
আত্মত্যাগে পূর্ণ শান্তি লাভ করিবে । Ee 

স্পেন্সারের মতের সমালোচন!__স্পেন্সার ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক । 
চিন্তাশলতা তাহার মতে সবিশেষ পরিস্ুট। স্বাভাবিকতার উপরে ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত করায় তাহার মত সবিশেষ উপাদেয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু 
তাঁহার মতে ব্যক্তিত্বের প্রসার রুদ্ধ হইয়াছে। ব্যক্তি ও সমাজের সমতা 
সর্বাংশে রক্ষিত হয় নাই। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural 
selection ) বা জীবনরক্ষার গ্রচেষ্টাই ( struggle for existence ) তাহার... 
নিকট survival of the fittest বা ‘যোগ্যতমের উদ্র্তন”_এই মতবাদে t i 
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দাড়াইয়াছে। আদর্শের হিসারে তাহার মতে কোনও আদর্শ নাই বলিলেই 
চলে; বিশেষতঃ ভ্রমোক্নতিবাদে মানসিক ধারার বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় নাই। 
মানস-জগতে উন্নতি ও অবনতি উভয়ই আছে, কেবল উন্নতি মানস- 
জগতের ধৰ্ম্ম নহে। উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি, আলোছায়া, দিবারাত্র 
_ইহা যেমন জড়-জগতের ধর্ম, উন্নতি-অবনতিও মানস-জগতের ধর্ম । তবে 
মান্য সাধনবলে ক্রমোন্নতি লাভ. করিতে পারে__ইহা আমরা স্বীকার করি, 
কিন্তু জগতে এমন দিন আসিবে যে সকলেই একরকম হইয়! যাইবে, তাহা 
আমরা স্বীকার করিতে পারি না, এবং ইহা অসম্ভব ; ইতিহাসের সাক্ষাও ইহা 
প্রতিপন্ন করে না। জাতির উত্থান-পতন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অস্কিত। ইউরোপ 
নৃতন নৃতন ভাবের অভ্যুদয় দেখিয়াই তাহার নৃতন সভ্যতার বাতিকে কতক 
পরিমাণে অযৌক্তিক ও কাল্পনিক স্থখস্প্র দেখিতেছে। জগতে যেদিন কর্ম 
ক্ষেত্রে সকলেই সমান হইবে, সেদিন বৈষম্যের লোপ পাইবে । বৈষম্যের 
লোপে জগৎ লোপ পাইবে। নানাত্ব জগতের প্রাণ, বৈষম্যই নানাত্বের জনক, 
বৈষম্য না থাকিলে নানাত্ব থাকিবে না। কর্মের বিভিন্নতা ব্যবহারিক জগতের 
নানাত্ব রক্ষা করিতেছে। 

শিক্ষা সম্বন্ধে আমরাও তাহার মতের অন্কুমোদন, করি। স্বাভাবিকভাবে 
বিকাশের আমরাও পক্ষপাতী, কৃত্রিম উপায়ে শিক্ষাপ্রদান অন্যায়, কিন্তু বালকের 
স্বাভাবিক স্ফরণের অন্থকুল বিধি থাকা আবশ্তক। বিধি বলিতে কতকগুলি 
নিয়মের শৃঙ্খলা নহে, বালকের কর্তবাবোধ জাগাইবার জন্য কতকগুলি বিধি- 
পালন--অবশ্ঠই তাহার স্বভাবের অন্ুকুল__আবশ্যক, তাহা না হইলে “ঠেকে 
শেখায়” জীবনের শক্তির অপব্যবহার হয়। সকল জিনিস অভিজ্ঞতার বশে 
বালককে শিখিতে দিলে, বালক যদি একবার দুষ্টামিতে অভ্যস্ত হয় তাহা 
হইলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া বোধহয় তাহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব 
হইয়া উঠিবে। নিয়মের নিগড়ে বাধিয়া দেওয়া সমীচীন নহে, কিন্তু বালক 
যাহাতে কর্তব্যবোধে ভালবাসার সহিত কাৰ্য্য করিতে পারে তাহার জন্য 
বিধান থাকা আবশ্যক । এ প্রসঙ্গে তাহার মত কতকটা পরিমাণে একদেশদরশী | 
উদ্দাম স্বাধীনত| উদ্ছৃ্খলতা, উহা জীবন নহে, উহা মৃত্যু । 

তাহার প্রতিপাদিত তিনটি স্তর (সামরিক, শিল্পীয় ও বৈষয়িক ) সম্বন্ধে 
বলিবার আছে। আমাদের মনে হয় সমাজের প্রত্যেক অবস্থায়ই জ্ঞান, বল, 
অর্থ ও সেবা আবশ্তক-_শর্থাৎ জ্ঞানশক্তি, ক্ষাত্রশক্তি, বৈশ্যশক্তি ও শূদ্রশক্তি 


৬৩২ কম্মতত্ 


আবশ্যক এবং প্রত্যেক সমাজেই এক সময়ে অল্পবিস্তর এই ভাবচতু্টয়ের 
অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সামরিক যুগের অবসান ও শিল্পীর যুগের 
(industrialism ) আবির্ভাব সন্ধদ্ধে তাহার মত বোধহয় বর্তমান সম্মিলিত; 
পক্ষগুলির কেন্দ্রীশক্তিবর্গের যুদ্ধের ব্যাপার দেখিলে অন্তরপ হইত। সকল 
সময়েই চারিটি ভাব অবশ্যই থাকিবে। জ্ঞান, বল, অর্থ, দেবা_এই চারিটি ভিন্ন 
সমাজ চলিতে পারে না। বলের প্রাধান্য অর্থের প্রাধান্যে নিয়ন্ত্রিত হ্য় না। 
সামরিক শক্তি জ্ঞানশক্তিতে নিয়ন্ত্রিত হয়। মানসিক বলের নিকট শারীরিক 
শক্তিও নিপ্রভ হয়। ইউরোপ চেষ্টা করিতে গিয়া সফলও হয় নাই। 
আমেরিকায় সাধারণতন্ত্র গড়িতে গিয়া ধনশালীর শাসন অনেকটা পরিমাণে 
গঠিত হইয়াছে । আমেরিকার শাসনযন্ত্র তৈয়ারী-করা ভিনিদ বলিয়া তিনি 
যে অস্বাভাবিকতার দোষ দিয়াছিলেন, সেই অস্বাভাবিকতার মূলে এই দোষটি 
বিদ্যমান। ক্ষাত্রশক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতে গিয়! অর্থের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । 
যদিও তিনি কেবল গঠনপ্রণাঁলীর দোষ দিয়াছেন, তথাপি আমাদের মনে হয় 
আমেরিকার গণতন্ত্র (460)90:805 ) ধনশালী ব্যক্তিতন্ত্র ( timocracy ) | 
প্রাকৃতিক নিয়মে সমাজে কোনও যুগের অবসান হয় না। সুস্্রভাবে সকল 
যুগই থাকে, কখনও কোনও ভাবের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এইমাত্র । জীবের 
যেরূপ সকলগুলির প্রয়োজন, একটা পুর্ণ মান্তুযের যেমন জ্ঞান, বল, অর্থ ও 
সেবা আবশ্যক, পূর্ণাঙ্গ সমাজের পক্ষেও সেইরূপ আবশ্যক। বৃক্ষেরও জীবধর্ম্ 
আছে, পশ্তপক্ষীরও জীবধন্ম আছে এবং মাহুষেরও জীবধর্শ্ম আছে, কিন্ত 
মানুষের বৈশিষ্ট্য আছে। জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য মানুষে বিদ্যমান । জৈবিক ধর্শ্মে 
মানুষ ও পশু সমান হইলেও মান্গুষের বৈশিষ্ট্য আছে। পশুর সমাজ ও মান্গুষের 
সমাজেরও ভিন্নতা আছে। মান্ষের কল্যাণের বোধ থাকায় মানবসমাজে 
আত্মজ্ঞান আদর্শ হয়। জ্ঞানানন্দই মানবের আদর্শ, পশুর খণ্ডিত সুখই আদর্শ। 
মানুষ পুর্ণতা। চায়, সমাজেও পূর্ণতার অন্ুদরণ করে। ইহাতেই মানুষের 
বৈশিষ্টা। স্পেন্সার জৈবিক প্ররুতিতে ও সমাজে যে ভিন্নতা দেখিয়াছেন, 
সেইরূপ ভিন্নতা পণুসমাজে ও মানবীয় সমাজেও বিদ্যমান। জৈবিক প্ররুতির 
কেন্্রশক্তির শক্তি সমধিক | সামাজিক প্রকৃতির ব্যক্তিশক্তি সমধিক । মান্য 
ও পশুতেও এরূপ ভিন্নতা আছে। পশু জীব, মানুষও জীব। পশুরও সমাজ 


আছে, মানষেরও সমাজ আছে; কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য আছে, এই বৈশিষ্ট্য Al 


জ্ঞান। মান্গুষের সমাজে তাই জ্ঞান, ক্ষাত্রশক্তি প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা : 


ইউরোপীয় দর্শন--নবযুগ ৬৩৩ 


সমধিক। নিজকে পূর্ণরূপে বিকশিত করিবার জন্য ব্যক্তি সমাজকে বরণ করে। 
ব্যক্তি ও সমাজ মিলিয়াই এক হয়। মিলনের ক্ষেত্র এ জ্ঞান। জ্ঞান বলিতে 
অবশ্যই সর্বববিষয়্ক জ্ঞান গ্রহণ করিতে হুইবে। তিনি চারিটি ভাবের মিলন 
দেখিতে পান নাই । মানবীয় সমাজের যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার প্রতি 
সমধিক দৃষ্টি দিলে চারিটি ভাবের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হইবে। তৃতীয় বা 
ভবিষ্যৎ যুগের যে চিত্র তিনি মানমপটে অঙ্কিত করিতেছিলেন, তাহাতে চারি 
ভাবের সমাবেশ কতকট! পরিমাণে করিতে চেষ্টিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, 
কাব্ণ তিনি স্বাভাবিকভাবে যাহার যে কর্মগ্রবৃত্তি তাহাকেই সে কৰ্ম্ম করিতে 
বিধান দিয়াছেন। তিনি সামরিক ভাব ও শিল্পীয় ভাবের সমাবেশ জন্মানিতে 
দেখিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ক্রমবিকাশবাদে অত্যন্ত বলিয়াই তিনি 
ভবিষ্যতে উহা হইবে ইহা মনে করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহা ভবিষ্যতের চিত্র 
নহে, কারণ সমাজে সে ভাব চলিতেছিল। তিনি ব্যক্তির পুর্ণতাকে আদর্শ 
করেন নাই। সমাজের একটা ষুগপ্রবর্তনাই ব্যক্তির কর্মের আদর্শ ইহা 
অতীব ভ্রান্তমত। এ স্থলেও ক্রমোন্নতিবাদে তিনি কতবপরিমাণে অযৌক্তিক 
হইয়া পড়িয়াছেন। মীন্ুষের মানসিক ধারার দিকে তিনি নজর রাখেন নাই । 
ব্যক্তির পুর্ণতাই আদর্শ । সমাজকে পূর্ণ করা অর্থাৎ সমাজের সকল ব্যক্তিকে 
সমান করা অসম্ভব । মানসিক গঠনের বিভিন্নতায় সকলকে সমান করিতে 
চেষ্টা মরীচিকায় জলাম্বেষণের মত পণ্ডশ্রম ; বিশেষতঃ নিজের পূর্ণতা সংসাধিত 
না হইলে সমাজের ম্ঙ্বলসাধনও অসম্ভব । ন্য়মপিদ্ধঃ পরান্‌ সাধয়েৎণ অর্থাৎ 
নিজে অসিদ্ধ অন্যকে সিদ্ধ করিবে__ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব । অস্বাভাবিক উন্নতির 
চেষ্টা তামসিক। যুগপ্রবর্তনায় আদর্শের উন্নত ভাব স্থাপন করিতে হইবে । 
যদি আদৰ্শ ই উন্নত করিতে হয়, তাহাতেও ব্যক্তির জীবনের পুর্ণতাই আবশ্যক । 
ব্যক্তির পূর্ণতা! সংসাধিত হইলে সামাজিক যুগপ্রবর্তনা আকাক্কিত না হইলেও 
আপন! হইতেই হইবে, কারণ পূর্ণ ব্যক্তির প্রেমে সমাজের আদর্শ নৃতন ভাবে 
পরিদৃষ্ট হয়। সমাজের যাহা আদর্শ তাহা নৃতন করিম দেখানই পুর্ণ মান্থষের 


হইতেছে কিন! তাহার হিসাব কি প্রকারে সম্ভব ? বাহিরের হিলাব দেখিয়। 
ইহার নির্ণয় অসম্ভব ; কারণ অপরাধ বা অপরাধীর সংখ্যায় কম-বৃদ্ধির কোনও 


৬৩৪ - কৰ্ম্মতত্ব 


নিয়ত নিয়ম নাই; কখনও উহা বাড়িতেছে, কখনও কমিতেছে। মনের 
উন্নত অবস্থার গণন| করা যায় না। আদর্শ ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর 
হইতেছে-_তাহাও বলিতে পারি না, কারণ আত্মজ্ঞান যখন আদর্শ, তখন সে 
আদর্শ সকল অবস্থায়ই এক থাকিবে ও আঁছে। যদি কেহ বলেন সে আদর্শ 
আমাদের নিকট আজ প্রতিভাত, তাহ! হইলে বলিব__ইহা ভ্রান্ত মত; কারণ 
বহু যুগ পূর্বেই আত্মজ্ঞানের প্রোজ্জল আলোক আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইতিহাস 
ইহার সাক্ষ্য দিতেছে ; আরও একটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য__যাহা। ব্যক্তির 
আদর্শ, তাহাই সমাজের আদর্শ । সমাজের সকলকে একই সময়ে সমান না 
করিতে পারিলেও ক্ষতি নাই, আদর্শ একই থাকিতে পারে, কারণ আদর্শ ব্যাপক 
বস্ত। তিনি নিজে যে প্রতিজ্ঞ। করিয়াছেন অর্থাৎ যাহ ব্যক্তির পক্ষে সত্য 
তাহাই সমাজের পক্ষে সত্য-_তাহাও ইহার সমর্থক । আদর্শ সমাজের যুগ- 
পরিবর্তন নহে, আদর্শ ব্যক্তির পুর্ণত|। ব্যক্তি ও সমাজ অভিন্ন। এ সম্বন্ধে 
তাহার মত স্থির না থাকায় তিনি স্থিরতর কর্মবিজ্ঞান ( absolute ethics ) 
গঠন করিতে পারেন নাই। ব্যক্তির পক্ষে যাহ! সত্য তাহাই ব্যাপক হইলে 
সমষ্টিকে অবগাহন করে, ব্যক্তি ও সমষ্টি এক হইয়া যায়। এক্ষেত্রে তিনি 
তত্বদর্শী নহেন। সামাজিক পুর্ণতা একটা কাল্পনিক জিনিস, ব্যক্তির পূর্ণতা 
স্বাভাবিক ৷ আদর্শ ব্যক্তির ও সমাজের এক, কিন্ত সকলের বিকাশ সমান 
নহে। ধারণায় ব্যক্তি ও সমষ্টি এক, কিন্তু উপাধির ভিন্নতা আছে; অতএব 
পুর্ণ সমাজে পুর্ণ ব্যক্তির পক্ষেই আদর্শ লাভ সম্ভব। এই প্রতিপাদ্য বিষয় ভ্রান্তি- 
পুর্ণ। সমাজ ব্যক্তির অনুকুল হওয়া আবশ্যক, কিন্তু ব্যক্তির পুর্ণতালাভ কেবল 
সমাজের উপরেই নির্ভর করে না। ক্রমোন্নতিবাদের অযৌক্িকতায় সমাজের 
এরূপ অবস্থার উদ্ভব কল্পনামাত্র, উহার বাস্তবত্ব নাই । আদর্শ এক হইলেও 
দূরত্বের তারতম্য আছে। জগতে সকলেই সমান হইতে পারে না; সমান 
করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র, জ্ঞানে সমান দেখা যায়, কিন্তু করা যায় না। 
সমাজ যে ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে__ইহাও বলা অসঙ্গত । উহার মাপকাঠি কি? 
স্বার্থপরতা নিন্দনীয়, কিন্তু আত্মজ্ঞালের জন্য কর্্ম কখনই স্বার্থপরতা নহে; 
কেবল পরের জন্য খাটিলেই প্রকৃত কর্ম্ম হইল না, উহা অনেকটা পরিমাণে 
বাতিকমাত্র। উহা! একপ্রকার নৈতিক ব্যাধি। ইহাতে ব্যক্তির বিকাশ 
নিরুদ্ধ হয়। কর্শ্মের উপকারিতা সমষ্টির ও ব্যষ্টির, কিন্ত উপযোগিতা ব্যক্তির । 
কেবল পরের জন্য কর্ম্ম করাতেও নিজের উপকার । কেবল পরের জন্য কর্ম 
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করিলেই উন্নত অবস্থা লাভ হইতে পারে__এই মত একদেশদশিতার পরিচায়ক। 
আত্মার্থ কর্শ্ম না৷ করিলে পরার্থ কর্ম সম্পূর্ণ অসম্ভব । এক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্ব নষ্ট করিয়াছেন । ইহাতে সমাজের প্রকৃত কল্যাণও সাধিত হইতে 
পারে না। ব্যক্তিত্বের প্রসার রুদ্ধ করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় নিট্‌শে তাহার 
দর্শনকে চাঁ-ওয়ালার দর্শন’* বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। নিট্‌শের নিন্দাবাক্য 
অবশ্য সমর্থন কর! যায় না; কিন্তু তিনি যে ব্যক্তিত্ব রুদ্ধ করিয়াছেন তদ্দিষয়ে 
সন্দেহ নাই _ এক্ষেত্রে তাহার মত অসমীচীন। 

কেবল দয়াই প্রকৃত জীবনের উপাদানরূপে গ্রহণ করাও সমীচীন নহে, দয়া 
অন্ততম উপাদান । তেজ প্রভৃতি না থাকিলে কেবল দয়ায় জীবন গঠিত হইতে 
পারে ন|। বাস্তবিক এক্ষেত্রে স্পেন্সার অনেকপরিমাণে ব্যক্তির সর্বনাশ 
সাধন করিয়্াছেন। একদেশদরধিতার ফলেই তিনি এরূপ মতের প্রতিষ্ঠা 
করিঘ়াছেন। আমাদের মনে হয়, ইংলগডের স্বার্থপরতা দেখিয়! তিনি এরূপ 
মতের প্রবর্ভনা করিয়াছেন ; বিলাপী স্বার্থসর্বন্ব ইংরাজের জীবনে নিঃস্বার্থভাব 
আনিবার জন্যই এরূপ মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন পারিপান্থিক অবস্থা 
অতিক্রম কর! মানুষের পক্ষে সহজ নহে। 

অন্যের স্বাধীনতার ব্যাকোপ না করিয়া নিজের স্বাধীনত| ব্যক্তির 
অধিকার__এই সংজ্ঞা নির্দেশেরও সমর্থন কর! যায় না। আত্মহত্যায় অন্যের 
স্বাধীনত। ক্ষুণ্ন হয় না, কিন্ত ব্যক্তির আত্মহত্যায় স্বাধীনতা বাঁ অধিকার 
থাকিতে পারে কি? ইহ! কি যুক্তিবিগহিত নহে? এরপ অধিকার-নির্দেশ 
ভরান্তির পরিচায়ক | এ বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত ক্যাণ্টের সিদ্ধান্তের অন্রূপ | 
উভয়েই ক্রমোক্সতিবাদের উন্মাদনায় কতকটা পরিমাণে উদ্ভ্ান্ত। অন্যের 
স্বাধীনতায় ব্যক্তির স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হয় না। প্রকৃত স্বাধীনতা ব্যাপক বস্তু, 
তাহাতে নিজেও অবশ হয় না, অন্যকেও অবশ করে না। স্বাধীনতা খণ্ডিত 
হইলে তাহ স্বাধীনতাই নহে, উহ অধীনত । পর্ণতাই স্বাধীনতা, ব্যাপকতাই 
স্বাধীনত|। খণ্ডত অধীনতা, আত্মস্থিতিই প্রকৃত স্বাধীনতা । বাস্তবিক এক্ষেত্রে 
হাৰ্বাৰ্ট স্পেন্সার ব্যাপকতার বিষয় অনুধাবন না করাতে তাঁহার মত অদমীচীন 
ও অশোভন হইয়াছে । উহাতে পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই। ব্যক্তির 
পক্ষে যাহা সত্য, সমাজের পক্ষেও তাহা! সত্য! এই প্রতিজ্ঞার পরে যখন 
বলিতেছেন_পারিবারিক নীতি ও সামাজিক নীতি পৃথক, তখন সঙ্গতি 
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রক্ষিত হইতেছে কি? সহায়হীনের শিক্ষাবিধান পরিবারেরও কর্তব্য, 
সমাজের কর্তব্য । পরস্পরের সম্বন্ধরক্ষা পরিবারেরও কর্তব্য, মমাজেরও কর্তব্য । 
ইহার পার্থক্য রক্ষা করিলে পূর্ব প্রতিজ্ঞার হানি হয়। 

ব্যক্তিবিশেষের বৈশিষ্ট্য একদিন সার্বজনীন হইবে__উহা৷ উদ্ভট কল্পনামাত্র 
অর্থাৎ একটা সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে । আমাদের মনে হয়, সত্য প্রভৃতি 
যুগ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে দৈনন্দিন আবির্ভূত হইতেছে। প্রত্যেক যুগের 
বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে অবশ্যই পরিস্ফুট, কখনও সত্যের ভাব, 
কখনও ক্রিয়াশীলতা বা সামরিক ভাব কখনও পুজার ভাব বা শান্তির কার্য__ 
শিল্পকাধ্য প্রভৃতি; আবার কখনও সেবার ভাব জাগিয়া উঠে। প্রত্যেকের 
জীবনেই এই সকল ভাব প্রতিনিয়ত জাগিতেছে। ব্যক্তির এই সকল ভাবের 
সমষ্টিই সত্য প্রভৃতি যুগ । যেমন বিশ্বের সমষ্টি বিরাট বা বৈশ্বানর, সেইরূপ 
ব্যক্তির জীবনের সত্যভাবের সমষ্টি সত্যযুগ । এইরূপ ক্রিয়াশীলতার সমষ্টি 
ত্রেতাযুগ । এই যজ্ঞের যুগে মানুষ নিজকে শক্তিশালী মনে করে, আবার 
ক্ষণকাল পরে দুর্বলতায় পুজার ভাব জাগিয়া উঠে__ইহা দ্বাপরযুগ, এবং 
যখন অতিশয় দুর্বল হয় তখনই সেবার ভাব জাগ্রত হয়, তখন কলিযুগ ৷ 
প্রত্যেকের জীবনে প্রত্যহ এইরূপ ভাবের অভিব্যক্তি হইতেছে । সমষ্টি 
সত্য প্রভৃতি যুগ। সত্যযুগ একটা আদর্শ। মান্য কলিযুগ বা সেবার যুগ 
হইতে দ্বাপরযুগ বা পুজার যুগে অগ্রসর হয়, ক্রমশঃ সত্যযুগে অবস্থিতি লাভ 
করে। এরপ ক্রমোন্নতি আমরা স্বীকার করি। ব্যক্তির জীবনের এরপভাবে 
সাধনার ফলে সত্য আদর্শলাভ হয়। কিন্ত সমষ্টিযুগ একটা আদর্শ (idea! ) 
মাত্র। সকলের পক্ষে সমান হওয়া অসম্ভব। এ স্থলে ভারতীয়ভাবে 
অনুপ্রাণিত কেহ কেহ বলিবেন, সত্য প্রভৃতি যুগ পুরাণে বর্ণিত আছে। 
আমর! তদুত্তরে বলিব, উহা! সমষ্টিভাব, কারণ “থাপুর্বামকথয়ৎ’ পূর্বে যাহা 
ছিল তাহারই মতন কল্পনা করিলেন। ইহাতেই স্পষ্ট মনে হয়, সত্য প্রভৃতির 
সমষ্টিভাব তাহাতে (ত্ৰহ্মে) অনভিব্যক্ত অবস্থায় ছিল। বাস্তবিক জগৎ 
অনাদি । প্রলয়ও এইরূপ ব্যক্তির স্বপ্নাবস্থা, সুযুণ্চি অবস্থার সমষ্টির দ্যোতক ৷ 
উপাধির যোগে স্থষুন্তি। উপাধি যখন ব্যাপক হইল তখনই প্রলয়--ইহাই 
পৌরাণিক মহাপ্রলয়; অতএব আমরা স্পেন্সারের কল্পিত উন্নততর যুগের 
সমর্থন করিতে পারিলাম না। জগতে সকলে কখনও সমান হইবে__ইহা 
আদপেই সম্ভব নহে। 


ইউরোগীয় দর্শন__নবযুগ ৬৩৭ 


আত্মত্যাগ ব| নিরসন কখনই শান্তির কারণ নহে, আত্মার ব্যাপকতা- 
বোধই শান্তির কারণ। সমাজের নিকট আন্মবিক্রয় দাসত্বের নামান্তর । পূর্বেও 
আমরা বলিঘ়্াছি__মাত্মত্যাগে নহে, আত্মার ব্যাপকতায়ই প্রকৃত শান্তি, 
তাহাতে ব্যক্তিত্ব বজায় থাকে, সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়। ব্যক্তিকে নষ্ট 
করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে ন|। কর্মক্ষেত্রে ইহার মত সর্ববাংশে 
গ্রাহ্থ নহে। 


নিট্‌শে ( Nietzsche ) 


নিট্‌শের মতে জীবনের একটা! বাস্তব মূল্য আছে। শক্তিশালী জীবনই 
আদর্শ। যন্ত্রণা ও মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করিয়া যে জীবনে শক্তির প্রকাশ হয়, 
সেই জীবনই প্রকৃত জীবন। জীবনসংগ্রাম তাহার. আদর্শ নহে। শক্তির 
সঞ্চয়ই আদর্শ ( will to power )| প্রাণিবিদ্যার উপরেই তিনি কর্মের 
ভিত্তি গড়িয়াছেন। তিনি বংশজাত জন্মগত গুণাবলী স্বীকার করিয়াছেন । 
তিনি বলেন “Everything good is an inheritance ; that which 
is not inherited is imperfect : itis simply a beginning.”— যাহা 
ভাল তাহাই জন্মের উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত । যাহা জন্মগত নহে, তাহা 
অসম্পূর্ণ। ইহাই আরম্ভ বা স্থত্রপাত। পূর্বপুরুষের ভাব পরবর্তী সন্তান- 
সম্ততিতে অভিব্যক্ত হয়। তীহার মতে দুর্বল ও অধঃপতিত বা! অপগামী 
( degenerate ) ব্যক্তিদিগকে সমাজ হইতে বিদুরিত করাই সন্দত। তিনি 
বলিতেছেন _“The weak and the botched shall perish ; First 
Principle of our humanity. And they ought even to be 
helped to perish. What is more harmful than any vice ? 
Practical sympathy with all the botched and the weak— 
Christianity’ দৰ্বল ও কদর্য ব্যক্তির মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় । ইহাই মানব 
সমাজের মূলতত্ব। এমন কি তাহাদের মৃত্যুর সাহায্য করাও উচিত। খৃষ্টান 
ধৰ্ম্ম যে দুর্বল ও কদর্ধ্ের গ্রতি সমধিক সহাম্ভূতিসম্পন্ন_ইহা৷ অপেক্ষা ঘোরতর 
ক্ষতিকারক পাপ আর কি হইতে পারে? 
5 গ্রন্থেতিবৃত্ত £ 
1. First Principles. 2. Biology. 3. Sociology. 4- Ethics. 5. Principles 


of Psychology. 6. Social Statics, 7. Essays, Scientific, Political and 
Speculative. 8. Education. 
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তাহার মতে যুদ্ধ ও প্রচেষ্টাই মানবের জীবন ও সমাজের জীবন। তিনি 
বলিতেছেন_‘For nations that are growing weak and con- 
temptible, war may be prescribed as a remedy, if indeed 
they really want to go on living. National consumption, as 
well as individual, admits of a brutal ০0০. -দূর্ব্বল ও ঘৃণিত 
জাতির পক্ষে যুদ্ধই পথ্য । বাচিবার ইচ্ছা থাকিলেই যুদ্ধ আবশ্যক । জাতির 
ক্ষয়ে ও ব্যক্তির ক্ষয়রোগে বিষচিকিৎসার প্রয়োজন।’ তিনি সাহস, নিভ,কতা। 
ও রণপ্রিয়তাকেই নীতিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন__'[£ ye 
cannot be saints of knowledge, then, I pray you, be at 
least its warriors. War and courage have done more great 
things than charity. What is the good? Yeask. To be 
brave is good. Let your love to life be love to your highest 
hope ; and let your highest hope be the highest thought of 
116-ঘিদি তোমরা জ্ঞানের সাধক না হইতে পার, অন্ততঃ যোদ্ধা হও। দয়া 
সংসারের যে উপকার করিয়াছে, তাহা হইতে যুদ্ধ ও সাহস অনেক মহত্তর কাৰ্য্য 
সংসাধিত করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিতেছ__প্রক্ৃত ভাল জিনিস কি? এততদুত্তরে 
বলিব-_সাহসিকতাই প্রকৃত উত্তম জিনিস। জীবনের প্রতি ভালবাসাই 
তোমার সর্ধোচ্চ আশার প্রতি ভালবাসা হউক এবং সর্বোচ্চ আশাই জীবনের 
সর্ব্বোচ্চ চিন্তা হউক |” 

যুদ্ধই জীবজগতের ধর্শ, যুদ্ধের বলেই জীব শক্তিসঞ্চয় করে। কেবল 
বাঁচিয়া থাকাই জীবের ধর্ম নহে, জীব প্রসার চায়, বৃদ্ধি চায়, আয়ত্ত করিতে 
চায়, শক্তিমান্‌ হইতে চায়; এক কথায় শক্তি চায় (will to power ) | 
তিনি বলিতেছেন_“Wherever I found a living thing, there 
found I the will to power; and even in the will of the 
servant found I the will to be master. Neither necessity 
nor desire, but the love of power, is the domain of man- 
kind. You may give men everything possible—health, food, 
shelter, enjoyment—but they are and remain unhappy and 


capricious, for the demon waits and waits and must be 


5atisfied.”—যে স্থলে জীব দেখিতে পাই, সে স্থলেই শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টা 
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পরিদৃষ্ট হয়। ভূতাও প্রভু হইতে ইচ্ছুক । আবশ্যকতা! অথবা বাসনাই মানব- 
সমাজের অন্তস্তলের প্রবর্তক নহে, শক্তিলাভের জন্ত স্পৃহা বা টানই প্রবর্তক। 
এই প্রবর্তক দৈত্যের মত অতৃপ্ত । মানুষকে খাগ্া, স্বাস্থা, আশ্রয়, ভোগ, যথা- 
সম্ভব সকল দাও। মান্য অস্থখী ও অসন্তুষ্ট থাকিবে, কারণ দৈত্যরণী প্রবর্তকের 
তৃপ্তি না হইলে চিরকাল এরূপ ভাব থাকিবে। 

তাহার মত্যে সত্যের মানদণ্ড শক্তিবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। “The 
criterion of truth lies in the enhancement of the feeling 
of power.” 

শক্তির নিকট সকল অবনত, শক্তিবলে যাহা অপদার্থ, যাহা গলিত তাহা 
বিদুরিত হয়। এজন্য তিনি তছেন_ “Passion for power is the 
earthquake which breaketh and upbreaketh all that is rotten 
and hollow; the rolling, rumbling, punitive demolisher 
of whited sepulchres ; the flashing interrogative sign besides 
premature answers ; passion for power ; before whose glance 
man creepeth দিল and drudgeth, and becometh 
lower than the serpent and the swine until at last great 
contempt crieth out 0f him.”—“শক্তির উচ্চাকাক্ক| ভূুকস্পের ন্যায় 
গলিত ও ফাপ৷| বস্তুপ্তলিকে চূর্ণ করে। শক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবরগুলিকে চুৰ্ণ-বিচুণিত 
করে, দলিয়! মথিয়া ভাদ্দিয়| চলিয়া যায়। অপূর্ণ উত্তরের পারে উজ্জল প্রশ্ববোধক 
চিহ্রূপে শক্তি অবস্থিত। শক্তির নিকট মানুষ অবনত, শঙ্কিত, চকিত, অন্ত 
হয়, এবং সর্প ও শূকর হইতে নীচ হইয়া যায়। অবশেষে অবজ্ঞার ভাব 
বিদুরিত হয়।” তাহার মতে স্থখ আদর্শ নহে, হুখ শতিবৃদ্ধির ফল মাত্র। 

ইতিহাসের আদর্শ বহুদূরে নহে। পৃথিবীর বীরপুরুষগণের জীবনেই এই 
আদর্শ অভিব্যক্ত। মহান্‌ মানবসমাজ একটা যন্ত্রমাত্র ৷ এক উচ্চ জাতির 
আবশ্যক, এই উচ্চ জাতির জীবন নিজস্ব । ইহাদের নিজস্ব জীবনই নিজেদের 
লক্ষ্য, অন্য কোনও লক্ষ্য নাই। ইহারা যন্ত্র নহে। এই অভিজাত সম্প্রদায়ই 
সমাজের প্রকৃত রক্ষক | যখন ইহার! নিজেদের জীবনে বিশ্বাসশৃন্ হয়, তখনই 
বিকৃতাবস্থার উদ্ভব হয় । অভিজাত সম্প্রদায় সাধারণ লোককে যন্ত্রের মত, 
আজ্ঞাবহ দৈত্যের মত পরিচালিত করিবে। এই ভাব পরিত্যাগ করিলেই 
সমাজ বিকৃত হইবে । অভিজাত সম্প্রদায় নিজেদের জীবনেই জীবনের মূল্য 
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প্রদর্শন করিবে। সকল মানুষ সমান নহে_“Men are not equal.” 
সাধারণের ভিতরে উচ্চভাবের সঞ্চার করা অসম্ভব; অতএব দুই দলের 
আবশ্যক । এক দল প্রভু ও অন্য দল দাস। দাসের দলের ধর্ম (religion ) 
ও নাগরিক নীতিপালন আবশ্যক, কিন্ত দাসের নীতি কখনই প্রভুর নীতি 
হইতে পারে নাঁ। ইতিহাসে দাস-নীতিরই প্রাধাগ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 
দাস-নীতিতে জীবনের প্রত মূল্য--উৎদাহ ও শক্তি_-অনেক স্থলে নষ্ট 
হইয়াছে । নৈতিক দাসের ( moral slaves ) উদ্ধবে ব্যক্তির জীবন বাড়িতে 
পারে নাই। বোদ্ধধর্ম্ম, সোক্রেটিশ, খুষ্টানধর্দ ও বর্তমানের মানবপ্রেম 
(humanism ) ব্যক্তির জীবনের মূল্য নষ্ট করিয়াছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও 
(natural science ) এই দোষে দুষ্ট । ইহাতে প্রকৃতির গণতন্ত্র সাধারণের 
সমতার (81716070165 ) উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যাপৃত । অনেক ক্ষেত্রে 
তিনি নৈতিক ভাব বিদুরিত করিতে যেন ইচ্ছুক । প্ররুতগ্রন্তাবে তিনি দাদ- 
নীতি বা নৈতিক দাসত্বের বিরোধী । দুর্বলের নীতিকেই তিনি দাসের নীতি 
বলিয়াছেন। বর্তমান নৈতিক অবস্থার উল্টা অবস্থা আনয়ন করাই তাহার 
অভিপ্রেত। জীবনের শক্তিবৃদ্ধি ও জীবনের প্রতিষ্ঠাই তাহার মতে নীতির 
মানদণ্ড। ব্যক্তির স্থখ লক্ষ্য নহে, সম্পূর্ণ জীবনের (the total life ) 
উন্নতিই লক্ষ্য । অবতারবাদে (5৷Peাm৭n ) এই ভাব বিশেষ ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। আমাদের বর্তমানের সকল চেষ্টা এক দল নৃতন মানুষের উদ্ভবে 
নিয়োজিত হইবে। ইহাই মানবসমাজের সার্বজনীন আদর্শ । দ্বৈতবৌধ 
ও শত্রুতা অন্তহিত হইবে। জোরাষ্টার বা জারথুষ্ট ( Zarathustra ) 
আদর্শ পুরুষ। তিনিই খঘি (52৫0 ), তিনিই পরিচালক ( ৪০1৭০) স্বণার 
বৃত্তি তাহাতে নাই ; কারণ তিনি নিজের দ্বণাকেই ঘ্বণা করেন ( hates his 
০wn hatred )| যেদিন যাইতেছে তাহাই পুনরায় আসিতেছে, এইরূপ 
অতীতই আবার বর্তমানরূপে আগমন করিতেছে; চিরন্তন এই পূর্ববানূরপ 
কল্পনা (eternal recurrence ) চলিয়। আসিতেছে। Zarathustra-ই 
অবতারের আগমনের স্থচনা-গান করিয়াছেন। শক্তিসঞ্চয়ই অবতারের বিশেষত্ব। 
মানুষ মান্sযকে অতিক্রম করিবে ( man is something that is to be 
surpassed )। অবতারই পৃথিবীর প্ররুত সার্থক জীবন (The superman 
is the meaning of the earth) | তাহার মতে মানবজাতি আদর্শ নহে, 
অবতারই আদর্শ (not mankind but superman is the goal ) | 


ইউরোপীয় দর্শন__নবযুগ ৬৪১ 


বিবাহ সন্ধন্ধে তাহার মত- স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাহার মতের পূর্বাপর 
সঙ্গতি নাই। জোরাষ্টার ( Zarathustra ) নামক গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন__ 
“Thou goest to women? Do not forget thy whip”— অৰ্থাৎ 
দ্ীলোকের নিকট যাইতেছ? তুমি চাবুকখানা ভুলিয়া যাইও না। অন্যত্র 
আবার বলিতেছেন_“One cannot be gentle enough towards 
Women 1”- অর্থাৎ স্ত্রীলোক এমন জিনিস যে তাহাদের প্রতি কতদূর ভদ্র 
হওয়া সঙ্গত তাহা বুঝাই কঠিন, অর্থাৎ অত্যন্ত ভদ্র হওয়া আবশ্যক । আরও 
বলিয়াছেন—“The perfect woman is a higher type of humanity 
than the perfect man, and also something much rarer.”—পুৰ্ণ 
স্ীলোক অতি উচ্চ, পুর্ণ মান্য হইতেও উচ্চ এবং বিরল । 

তিনি ইউরোপে বিবাহ-প্রণালীতে দোষ দেখিয়াছেন, উহ! প্রণয়ের বিবাহ 
হইলেও উহাতে পিতার ভ্রান্তি’ ও মাতার ‘অভাব’ আছে। তিনি বলিতেছেন 
—“What people however call love-matches now-a-days have 
error for their father and need for their mother.” 

তাহার মতে ব্যক্তি নিজেকে সুস্থ সবল ন! জানিয়া বিবাহ করিবে না। 
বংশপরম্পরায় উন্নত কি না, সন্তান-উৎপাদনের শক্তি তাহার আছে কি না 
এই সকল বিশেষরূপে বুঝিয়া তবে বিবাহ করা কর্তব্য । দুর্বল সন্তান উৎপাদন 
বিবাহের তাৎপৰ্য্য নহে। তিনি বলিতেছেন “Beyond thyself shalt 
thou build, but first of all must thou be built thyself, 
rectangular in body and soul. Not only shalt thou propa- 
gate thyself but upward ! For that purpose may the garden 
of marriage help thee! Marriage; so call I the will of 
the twain to create the one that is more than those who 
create it. The reverence for one another, as exercising 
such a will, call I a martiage.”— অৰ্থাৎ “তোমার বাহিরে বাহিরে 
তোমাকে তৈয়ারী করিতে হইবে। প্রথমে নিজে তৈয়ারী হও, শরীর 
ও মন দৃঢ়তর হউক, কেবল তোমাকে বিস্তৃত করিনেই চলিবে না, উরে 
উঠিতে হইবে অর্থাৎ উন্নত সন্তান উৎপাদন আবশ্যক । এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
জন্য বিবাহ তোমায় সাহায্য করুক। আমি তাহাকেই বিবাহ বলি যাহাতে 
উভয়ের ইচ্ছার বলে উভয় হইতে উন্নত বস্তু উৎপাদিত হইতে পারে। 


৪১ 


৬৪২ কৰ্ম্মতত্ব 


পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধায় যাহাতে এই সঙ্কল্লের উদয় হয়, তাহাকেই আমি 
বিবাহ বলি।” 

+ তাহার মতে বিবাহ আধ্যাত্মিক বন্ধুতা। দুর্বল, স্নাযুদুর্বল, রোগী 
প্রভৃতির বিবাহ উচিত নহে, কারণ তাহাদের সন্তান দুর্বল হইবে। সমাজের, 
এ ক্ষেত্রে বাস্তব কর্তব্য আছে। এরূপ বিবাহ ও সম্ভানোৎপাদন নিষেধ করাই 
সমাজের কর্তব্য । তিনি বলিতেছেন_“There are cases where to. 
have a child would be a crime—for example, for chronic. 
invalids and extreme neurasthenics. One of the regular 
symptoms of exhausted stock is the inability to exercise 
any self-restraint in the presence of stimuli, and the 
tendency to respond to the smallest sexual attraction. In 
such cases the priest and the moralist play a hopeless game. 
It is a question for the doctor. Society has here a positive 
duty to fulfil, and of all the demands that are made on it 
there are few more urgent and mecessary than this one.. 
Society, as the trustee of life, is responsible for every 
botched life before it comes into existence, and as society 
has to suffer for such lives it ought, consequently, to be 
made impossible for them ever to see the light of day. 
Society should in many cases actually prevent the act of 
procreation, and may, without regard for rank, descent or 
intellect, hold in readiness the most rigorous forms of 
compulsion and restriction, and under certain circumstances, 
have recourse to sterilisation. 

তাহার মতে হত্যা করিও ন!’ .( Thou shalt do no murder ) 
মোৌসেদের এই আদেশ হইতেও ‘জন্ম দিও ন!’ (Thou shalt not beget ) 
এই আদেশের সার্থকতা সমধিক | 

তিনি দুর্বল প্রভৃতিকে একদম সরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি 
বলিতেছেন_“The latter must, at all costs, be eliminated lest 
the whole should Perish.” দুর্বল অংশ কাটিয়া ফেলান ভাল, কারণ 


ইউরোপীয় দর্শন__নবধূগ ৬৪৩ 


সকল ধ্বংস হওয়া অপেক্ষা কোন অংশের বিনাশ ব্যবস্থেয়। তিনি সবল ও 
দুর্ববলের সমান অধিকার দিতেও নারাজ । তিনি বলেন_40071855100 
for decadents, equal rights for the physiologically botched 
—this would be the very pinnacle of immorality, it would 
be setting up Nature’s most formidable opponent as morality 
105৩1£”- কষয়গ্রস্ত লোকের জন্য দয়া, সুস্থ সবল ও জোড়াতালি-দেওয়া 
শরীর_এই উভয়ের সমান অধিকার নীতিবিগহিত। নীতিবিরুদ্ধ জিনিসকে 
নীতি বলিয়া পরিগণিত করা হইবে যদি এরূপ ব্যবস্থা গ্রবন্তিত হয়। 

নিট্‌শে জাতীয়তা বিদূরিত করিয়া ইউরোপকে অখণ্ড রাজ্যে পরিণত 
করিবার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মতে ইউরোপ এক হইতে 
চায়। তিনি জাতীয়তাকে গোজাতিস্থলভ জাতীয়তা বলিয়াছেন; কি প্রকারে 
অখণ্ড ইউরোপ গঠিত হইবে তাহার নিদর্শন বিশেষ কিছুই দেন নাই। 

নিট্‌শের মতের সমালোচন।_নিইশে শক্তিবাদী। শক্তির অন্তরালে 
যেজ্ঞানের মহিমা আছে, তাহা৷স্লৃষ্টিস্পন্ন নিট্‌শের নিকট প্রতিভাত হয় নাই। 
তিনি প্রাণিবিগ্ায় কেবল যুদ্ধই দেখিয়াছেন, কিন্ত প্রাণের অস্তরালে যে শাস্তির 
সৌধ রহিয়াছে__যাহাতে প্রাণের প্রতিষ্ঠা, তাহা অনুধাবন করিতে পারেন নাই) 
শক্তির প্রচেষ্টা দেখিয়াছেন, কিন্তু শক্তির উত্স দেখেন নাই-_-এই দেঁষে তাহার 
মত অনেকাংশে দুষ্ট হইয়াছে। ব্যাবহারক্ষেত্রে কতক সার্থকতা থাকিলেও 
আদর্শের হিসাবে তাঁহার মত হেয়। ডারউইনের (70820. ) “জীবনরক্ষার 
চেষ্টা” ( struggle for existence ) তাহার নিকট “শক্তিলাভের প্রচেষ্টায়’ 
পরিণতি লাভ করিয়াছে। গ্রীক দার্শনিক হিরার্লিটাসের মত তিনি কেবল 
যুদ্ধই দেখিয়াছেন; শাস্তির যে আবশ্তকতা আছে তাহা! ধারণা করেন নাই। 
জৈবিক প্রকৃতিতে আহার, প্রচেষ্টা ও বিশ্রাম তিনই আবশ্যক। খান্ত (6০০৫), 
প্রচেষ্টা (activity ) ও বিশ্রাম (169৮) এই তিনটি না হইলে জৈবিক 
প্রকৃতিও বীচিতে পারে না। বৃদ্ধি পাইবার চেষ্টা যেরূপ আছে, বিশ্রামের 
অবসরও সেরূপ চাই, উহা জীবধর্ম্ম। প্রত্যেক প্রচেষ্টার মূলেই বিশ্রাম । নিয়ত 
প্রচেষ্টা মানসিক রাজ্যেও অসম্ভব ( psychological impossibility ) t 
শক্তিলাভে যে মানুষের তৃপ্তি হয় না, শক্তি আরও চাই-_এই ভাব যে বৃদ্ধি পায় 
তাহা তিনি দেখিতে পান নাই। শক্তির একটা চরমভাব (09115) হইতে 
পারে না। বিশেষতঃ শক্তিমান ব্যক্তি অন্ত শক্তির নিকট নিশ্রভ হয়, তাহাতেও 


৬৪৪ কৰ্ম্মতত্তব 


সুখ থাকে না; যদিও নিটুশের মতে সুখ শক্তিরই ফল, তথাপি শক্তিমান্‌ ব্যক্তি 
ফললাভে বঞ্চিত হয়। নিট্‌শে শারীরিক ও কতকটা পরিমাণে মানসিক শক্তির 
বিবৃদ্ধির পক্ষপাতী । তিনি সর্ববাঙ্গীণ উন্নতির বিষয় (£০0৭1 116 ) যাহা 
বলিয়াছেন, তাহাও শারীরিক-মানসিক উন্নতির অতিরিক্ত কিছুই নহে; বিশেষতঃ 
যে শক্তির উদ্ভব করিতে বলিয়াছেন, তাহাতে লোককে অবশ ও অবনত করার 
ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। তিনি ব্যক্তিত্বের বিকাশ চান। শক্তি যদি লোককে 
অবনত ও দলিত মথিত (creepeth, croucheth, dredgeth) করিয়া ফেলে 
তাহাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ রুদ্ধ অবশ্যই হইল ; কারণ দলিত মথিত ব্যক্তি 
বাড়িতে পারিল না। অন্যকে পদদলিত করিলে নিজে বলবান্‌ হওয়া যায় না। 
উহা! দুর্বলতার নিদর্শন। সবল স্বাধীন কাহীকেও অবশ করে না, নিজেও 
অবশ হয় না। যাহা অন্যকে অবশ করে, তাহা! প্ররুতপ্রস্তাবে দুর্বলতা । 
উহা! প্ৰকৃত শক্তি নহে, উহা শক্তির অপব্যবহার। উহা তাহার ‘pinnacle 
of immorality” “অধর্মের ধ্বজা। এ অংশে তাহার মত অতীব হেয় ও 
অসমীচীন। 

জীবনের মূল্য স্বীকার-_শোভন ও সমীচীন। জন্মগত গুণ স্বীকার 
শোভন। দুৰ্ব্বল ও অপগামীর বিরুদ্ধে তিনি যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন তাহা 
বড়ই কঠোর ও অমান্ষিক হইয়াছে; বাস্তবিক দুর্বল সমাজের ক্ষতি করে, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । সমাজের প্রধান কর্তব্য সবল মানুষের স্থষ্টি করা, কিন্ত 
তাই বলিয়া দুৰ্বালের বিনীশসাধন যুক্তিযুক্ত হইতে পারে ন!। বিষদিগ্ধ অঙ্গুলীর 
ন্যায় দুর্বল ও কদধ্যকে বিনাশ না করিয়া যাহাতে এইরূপ জীবের উদ্ভব না হয়, 
তাহার ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। বিবাহের প্রসঙ্গে তাঁহার মত অনেকটা পরিমাণে 
এ অংশে সঙ্গত হইয়াছে । যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যক্তির ও সমাজের জীবন- এই মতও 
একদেশদখিতা-দোষে দুষ্ট । যুদ্ধের আবশ্যকতা আছে, যুদ্ধ স্বাভাবিক, কিন্তু 
যুদ্ধের আদর্শ শান্তিতে । শান্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত যুদ্ধই প্রকৃত যুদ্ধ। পশুরাও 
শততিবৃদ্ধির জন্য লড়াই করে। কিন্ত মানুষের বিশিষ্টতা থাকিবেই । সেই 
বিশিষ্টতা কল্যাণ বা মঙ্গলের বোধে । এই মন্গলের উপরেই যুদ্ধের ভিত্তি, ইহা 
স্বীকার না করায় তীহার মত দোযছুষ্ট হইয়াছে; এস্থলেও শরীরবিগ্ভার মোহে 
তিনি কতকটা উদ্ভ্রান্ত । যুদ্ধের সার্থকতা আমরা স্বীকার করি। যুদ্ধে অনেক 
দোষ বিদুরিত হয়, তাহাও স্বীকার্্য। এক্ষেত্রেও আদর্শের অভাবে মতটি 
একদেশী হইয়াছে । 


ইউরোপীয় দর্শন__নবযুগ ৬৪৫ 


সতোর মানদণ্ড শক্তিবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে_ইহাও অসমীচীন। কারণ, 
শক্তির তারতম্য আছে। তারতমাযুক্ত বস্তু মানদণ্ড হইলে নির্দেশ চলিতে 
পারে কি? সত্য কখনও খণ্ডিত হইতে পারে না। সত্য সর্বদাই পুর্ণ ও সঙ্গত। 
এস্থলে হেগেলের ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, Truth can never ৮৩ 
particular, but must always be totality—সত্য কখনও খণ্ডিত হইতে 
পারে না, সর্বদাই উহা! অথণ্ড হইবে । যাহা অব্যভিচারিত, যাহার বাধ হয় 
না, তাহাই সত্য । যাহার তারতম্য আছে, তাহার বাধও হয়, ব্যভিচারও 
আছে। সত্য একরস, ব্যভিচারিত বস্তু কখনই একরম নহে; অতএব শক্তি 
কখনই সত্যের মানদণ্ড হইতে পারে না। এক্ষেত্রে নিট্শে ভ্রান্ত । তাহার 
প্রতিপাদিত শক্তি অনেকটা পরিমাণে দানবীয় শক্তি। যে শক্তি অন্তকে অবশ 
করে, দলিত মথিত করে তাহা দানবীয় শক্তি। জ্ঞানের মহিমা না থাকায় 
এই শক্তিতে ব্যক্তির বিকাশ পূর্ণনূপে হইতে পারে না। শক্তি আবশ্যক, কিন্ত 
যে শক্তি অন্তকে অবনত করে, সে শক্তি নিজকেও অভিভূত করে_ইহা 
মনোবিজ্ঞানের সত্য | 

প্রভু ও ভৃত্যরপে "ছুই জাতি স্থট্টি করাও অসঙ্গত, কারণ ইহাতেও তাঁহার 
প্রতিজ্ঞাত ব্যক্তির প্রসার রুদ্ধ হইয়াছে। একদলের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিলেও 
ব্যক্তির প্রসার হইল না; কারণ অন্তান্ত প্রত্যেকেই ব্যক্তি। সকল মান্য 
সমান নহে, ইহা! অবশ্যই স্বীকাৰ্য্য; কিন্ত প্রত্যেকের নিজের অধিকারে 
থাকা আবশ্বক। একদল অন্য দলের বশবর্তী হইয়া থাকিলে সেই দলের 
জীবন দুঃসহ হইবে, জীবন বৃদ্ধি পাইবে না। তাহার প্রতিপাদিত সা: €০ 
০ম শক্তির জন্য প্রচেষ্টাও বিপর্যস্ত হইবে; কারণ সেই দলিত দল আবার 
মাথা তুলিয়া দীড়াইবে ৷ তিনি প্রভৃতৃতা সম্পর্কেও সেই ভাবের অভিব্যক্তি 
দেখিয়াছেন। পূর্বাপর সঙ্গতি এন্থলেও রক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেকেই তাহার 
নিজ অধিকারে স্বাধীন হইয়া সামাজিক হিসাবে উচ্চ-নীচ হইলে তাহাতে 
জীবনের প্রসার রুদ্ধ হয় না; কারণ তাহাতে মানসিক অধীনতা থাকে না, 
কেবল শারীরিক কার্যে একে অন্যের অপেক্ষা করে। ইহাই প্রকৃত পন্থা। 
অতএব তীহার এই মতও সমীচীন নহে। 


বাস্তবিক তেজীয়ান্‌ ব্যক্তির পক্ষে_শক্তিমানের পক্ষে ধর্মের ভিন্নতা থাকা 
আবশ্যক ৷ কতকগুলি বিষয়ে সকলের সমান অধিকার, কিন্ত কোনও কোনও ঘর 


৬৪৬ কর্মাতন্ 


শক্তিমানের বিশেষ থাক! আবশ্যক, তাহা না হইলে শক্তির বিকাশ হয় না, 
সমাজও উপকৃত হয় না। নীতির নিগড়ে সকলকে বীধিয়া রাখিলে চলিবে না, 
তাহাতে সমাজ বিধ্বস্ত হয়। প্রতিভাবান্‌ আপনার প্রভায় সমাজকে জাগ্রত 
করে। নীতির বিশেষত্ব থাকিলে মানুষ বাড়িয়া উঠিতে পারে । নীতির শৃঙ্খলে 
মান্য বাড়িতে পারে না। দাসত্ব কোনও ক্ষেত্রেই ভাল নহে। নৈতিক দাসত্বের 
প্রধান দোষ__মানুষের জীবন জীবন দিয়া বিবেচিত না৷ হইয়! নীতির মানদণ্ডে 
বিবেচিত হয়। কোনও ব্যক্তি জীবনে কোনও কাৰ্য্য নীতিবিগহিত করিতে 
পারে, তাহাতেই তাহার সমস্ত জীবন নষ্ট হইয়া যায় না। সমস্ত জীবনই দেখিতে 
হইবে। মনের কিরূপ বিকাশে মানবের সম্পূর্ণ জীবনটি বিকশিত হইয়াছে 
তাহাই দেখিবার বিষয়।. জীবনের পুর্ণতাই ( totality of life ) জট্টব্য | 
নৈতিক দাসত্বে মানুষ ব্যক্তিকে অংশে বিভক্ত করিয়া খণ্ড খণ্ড জীবনের পরীক্ষা 
করে এবং সেই পরীক্ষার মানদণ্ড নৈতিকতা । নীতির দিক্‌ দিয়! ব্যক্তিকে 
বিবেচনা করিতে গিয়া মানুষের জীবনকে খণ্ডিত করিয়া ফেল! হয়। সমস্ত 
জীবন দেখিবার অবসর থাকে না। আদর্শ মানবজীবনও নৈতিক নিক্তিতে 
দৌষযুক্ত হইয়া পড়ে। দৌধান্গন্ধানে কাহারও জীবনের কোনও উপকার হয় 
না। বাস্তবিক নীতির দিক্‌ দিয়া জীবন বিবেচনা কর! মনোবিজ্ঞানের হিসাবে 
অস্বাভাবিকতা ( psychological unnaturalness )| মানসিক ধারা রক্ষ] 
করিয়া মানুষ আপনার সমস্ত পরিপূর্ণ জীবনটি গড়িয়া তোলে। এই মহান্‌ 
সত্যটি নৈতিক দাস দেখিতে পায় না, উদ্ভট কল্পনায় একটা নিয়মের হিসাবে জীবন্ত 
মানুষকে বিবেচনা করিতে বসে। ইহাতে সংসারের অনেক ক্ষতিও হইয়াছে ও 
হইতেছে। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মসমাজও এই দোষে দুষ্ট, কারণ তাহারাও জীবনের 
পুর্ণত| লক্ষ্য না করিয়| নীতির মানদণ্ডে ব্যক্তির বিচার করে। এ সম্বন্ধে 
খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকলেই দোষী । ‘তেজীয়দাং ন দোষায়’ এই বাক্যের প্রকৃত 
তাৎপৰ্য্য ব্যক্তির সমস্ত জীবনের বিকাশে। ব্যক্তি যেরপভাবে আপনার পূর্ণ- 
জীবন লাভ করিয়াছে, দেই উপায়গুলির দিকে তত নজর দেওয়ার আবশ্যকতা 
নাই, কেবল পুর্ণাবস্থার দিকে বেশী নজর রাখিতে হইবে ও ক্রমিক কি ভাবে 
তাহার পুর্ণতালাভ হইয়াছে, সেই ধারাটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখ! আবশ্যক । 
যেরূপ ধারায় ব্যক্তির জীবনের পরিপুষ্ট হইয়াছে, সেই ধারার মাঝে কোনও 
অংশে সামান্য অনৈতিকত!| থাকিলেই জীবনটা নষ্ট হইয়৷ গেল ন|। বাস্তবিক 
সেই অনৈতিকতা৷ বিদুরিত করিয়া কিরূপভাবে জীবনের অভিব্যক্তি হইয়াছে 
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তাহাই দ্ৰষ্টব্য । কিরূপ ধারায় প্রবর্তিত ও প্রবাহিত হইয়া জীবনটির পূর্ণ বিকাশ 
হইয়াছে, তাহাই লক্ষ্য করিতে হয়। নীতির দান সেদিকে দৃষ্টি দেয় না। সে 
নীতিতে অন্ধ, ইহার নাম “নৈতিক অন্ধতা' দেওয়া যাইতে পারে । যেমন 
ব্যক্তি সম্বন্ধে তেমনই কর্ম সম্বন্ধে নৈতিক দাস নীতি দিয়া বিবেচনা করিতে 
বলে। সম্পূর্ণ কর্ম বিবেচনা ন! করিয়া, বর্ণ দিয়| বর্ণ, ব্যক্তি দিন ব্যক্তির 
বিবেচনা না করিয়| নীতির মানদণ্ডে বিচার করিতে বসে ৷ কর্শ্মের কোনও 
অংশ দৌযদুষ্ট হইলেই নীতিবাদী থেপিয়া উঠে। সম্পূর্ণ কন্মটি দেখিবার শক্তি 
তাহার নাই, ধৈর্য্য তাহার নাই। নৈতিক দাস একপ্রকার বাতিকরোগগ্রন্ত, 
সমাজের ক্ষতি করাই অজানিতভাবে উহার ব্রত হইয়া পড়ে। কর্ম 
সম্পূর্ণরূপে নির্দেদোষ হইতে পারে না । 

কর্থের সমস্ত অংশ, ফল, উদ্দেশ্য প্রভৃতি সকল দিক্‌ দেখিয়া বিবেচনা ও 
বিচার কর! আবশ্যক, কেবল নীতির দিক দিয়া দেখিলে ভগবানের ভাবগরাহিতা 
থাকে না। ভগবান্‌ ভাবগ্রাহী, ইহাতেই মানুষের কর্মের সার্থকতা রক্ষিত 
হইয়াছে, অন্যথায় কর্ম পণ্ড হইয়| যাইত। কর্মের কোনও মূল্য থাকিত না। 
মূল্যের পরিরক্ষণই (০0156558198 ০৫ ৪18০.) মানবীয় কর্মের সার্থকতা | 
উহা ব্যর্থ হইলে গগুপ্রম করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইত না। নৈতিক দাসহে 
সমাজ ধংস হয়। সমাজের প্রতিভাবানের বিকাশ হইতে পারে না। প্রতিভার 
বিকাশ ন। হইলে সমাজ পন্ধ হইয়। পড়ে । কেবল ছূর্বলকে রক্ষা করাই নীতির 


অসঙ্গত। এই অংশেই তাহার প্রতিবাদ পুর্বে করা হইয়াছে। ধর্ম কেবল 
দর্বলকে রক্ষ। করিতে নিয়োজিত হইলে সে ধৰ্ম্ম প্রকৃত ধৰ্ম্ম হইতে পারে না। 
সবলের বিনাশ সাধন করিয়! দুর্বলের রক্ষা বাস্তবিকই অধৰ্ম্ম । বোধ হয় এই 
জন্যই নিটশে খৃ্টবর্ম্মের বিরোধী ৷ খৃষ্টবর্ম সম্বন্ধে তাহীর এরূপ রায়ের তাংপর্য্যও 
এই ৷ তিনি বলিতেছেন“ condemn Christianity, and confront 
it with the most terrible accusation that an accuser has ever 
had in his mouth. To my mind it is the greatest of all con- 
ceivable corruptions. I call Christianity the one great curse, 
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the one enormous and innermost perversion, the one great 
instinct of revenge, for which no means are too venomous, 
too underground and too petty—I call it the one immortal 
blemish of mankind.”—আমি খৃষ্টধৰ্ষকে অবজ্ঞা করি। মানুষ যতদূর 
গালি দিতে পারে, আমি এই ধর্মকে ততদুর গালি দিতেছি। আমার 
মনে হয় খৃষটধন্ম যতদূর সম্ভব বিকৃত অবস্থার পরিচায়ক । আমি ইহাকে মহান্‌ 
অভিশাপ বলি, অতি বৃহৎ ও আন্তরিক সত্যচ্যুতি বা বিপধ্যয় বলি। ইহা 
মৃত্তিমান্‌ প্রতিহিংসা, এই প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যে সকল উপায় 
উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা বিদ্বেপূর্ণ, গুপ্ত জঘন্য উপায় আর কিছুই 
হইতে পারে না। আমি ইহাকে মানবসমাজের জলন্ত কলম্বস্বরূপ বলিয়া 
নির্দেশ করি। 

অবশ্যই আমরা নিট্‌শের অতিশয়োক্তির সমর্থন করি না, কিন্তু ব্যক্তির 
বিকাশ যে খৃষ্টধর্শ্মে রুদ্ধ হয়, তাহা আমাদেরও ধারণা, কারণ গ্রতিভাবানের 
বিকাশের আদপেই ব্যবস্থা নাই। এই দোষ বৌদ্ধধর্শ্মেও আছে। অবিকারবাদ 
না মানাতে এই দোষের উদ্ভব হইয়াছে । যে যেরূপ অধিকারী তাহার সেইরূপ 
ব্যবস্থা থাকিলে সকলেরই বৃদ্ধি হয়; পক্ষান্তরে, প্রতিভাবানের রক্ষা করিতে 
গিয়া! নিট্‌শেও দুর্র্বলকে পিধিয়! মারিয়াছেন। ইহাও অসঙ্গত। নৈতিক দাসত্বের 
ফলে এরূপ গ্রাতিভাবানের নির্যাতন অবশ্যম্ভাবী । নৈতিক দাসত্ব বা দাসনীতি 
অনেক ক্ষেত্রে সর্বনাশের কারণ। উহাতে নরম নৈতিকতার ( soft moral- 
1900 ) উদ্ভব হয়। তাহাতে জাতি, সমাজ, ব্যক্তির অধঃপতন হয়। ছুতমার্গা 
হইলে জাতির জীবন সঙ্কুচিত হয়। আমাদেরও মনে হয় নৈতিক ছু ৎ্মা্গী 
সমাজের সর্বনাশ সাধন করে ও করিতেছে। কেবল নীতির হিসাবে মানুষকে 
বিচার করিলে আর একটি দোষের উদ্ভব হয়__মান্যকে যন্ত্ররপে পরিণত করা! 
হয়। নিয়মের নিগড়ে মানুষ যন্ত্রের মত চলিতে থাকে, আর ইহা! কতকট! 
অস্বাভাবিক। 

নিয়োগ’ বা ‘আদেশ’ মানুষ কেবল মানিতেও পারে না। “নিয়োগ” 
(মীমাংসকের পরিভাষা ) “ভাবনার' সাহায্যে নিজের অস্তর-দর্পণে প্রতিভাত 
না হইলে মানব তাহা গ্রহণ করিতেও পারে না। আদেশ অপরিবর্জ্জনীয় 
হইলে “নিয়োগ'বাদের উদ্ভব হয়। মান্গুষের বিবেচনা করিবার শক্তি থাকে না, 
কেবল যন্ত্রের ন্যায় মানুষ চালিত হয়। য্তের ন্যায় চল! মানুষের স্বভাব নহে ॥ 
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মানুষ নিজে শৃঙ্খলা রচনা করে, তাহাতে প্রাণ থাকে, বিচারবুদ্ধি থাকে, কিন্ত 
শঙ্খল পরাইয়! দিলে মান বাঁচিতে পারে না। এ অংশে তাহার মতে এক- 
দেশিক সার্থকতা আছে। দুৰ্ববলের বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকিলে সর্বান্দজন্দর হইত। 
তাহার অবতারবাদ অনেকাংশে শোভন । আদর্শের হিসাবে কেবল শক্তির 
ব্যবস্থা থাকায় একটু দোষ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু অবতারের 
সার্থকতা আছে, তাঁহার আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করা চলে। অবতারের আবির্ভাবের 
উপযোগী আমাদের জীবন তৈয়ারী করা দরকার, কিন্তু আমরা প্রত্যেকে 
অবতার হইতে পারি না। অবতার নিজের নিজস্ব শক্তিতে শক্তিমান্‌ হইয়া 
আত্মপ্রকাশ করেন। সাধারণ জীব শক্তিতে বদ্ধ। অবতার শক্তিকে আপন বশে 
রাখিয়া অবতীর্ণ হইয়া! থাকেন_এই পার্থক্য আছে । বাঙ্লাদেশে এই কল্পনার 
যুগে অবতার কিছু বেশী বেশী হইতেছে। নিজস্ব শক্তি লইয়া যে অবতারের 
উদ্ভব হয় সেই কথাটি ভাবুকতায় অন্ধ বঙ্দদেশ এখন দেখিতে পাইতেছে না। 
আজকাল পথে ঘাটে অবতারের ছড়াছড়ি, ইহাও সামাজিক জীবনের দুর্বলতার 
পরিচায়ক। আদর্শ হিসাবে অবতারের তাৎ্পধ্য আছে। সকলেই অবতার 
হইলে অবতারের মর্যাদা থাকে ন|। উপান্ত বস্তু যদি আমারই মতন হয়, 
তাহা হইলে তাহার উপাসনায় কোনও ফলোদয় হইতে পারে না, বরং 
জড়োপাসনার উদ্ভব হয়। মান্-পুজা জড়োপাসনার নামান্তর । *আত্মবোধে 
পুজা না করিলে জীবপুজা বা জীবপ্রেমও জড়োপাসনা (fetish worship )। 
বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মত বিশেষরপে গ্রাহ। ধর্শের ভিত্তিতে বিবাহের 
প্রতিষ্ঠা হওয়া, চিরজীবন অচ্ছেগ্ সম্পর্বে আবদ্ধ থাকা, সন্তান উৎপাদন_ইহাই 
বিবাহের অন্যতম তাৎপৰ্য্য । এ স্থলে তাহার মত সমীচীন ও শোভন। 
জাতীয়তা বিদুরিত করিবার চেষ্টা কাল্ননিক। বাস্তবিক তিনি নিজেও 
স্বীকার করেন পারিপাখ্থিক অবস্থার ভিতর দিয়া সমাজ ও ব্যক্তি গঠিত 
হইয়া উঠে। তিনি ইউরোপের এক হইবার ইচ্ছা কোথায় দেখিতে পাইলেন? 
জাতীয়তা জীবের আছে ও থাকিবে। ব্যবহারক্ষেত্রে জাতীয় ভাবের পুষ্ট 
আবশ্যক, অন্যকে বিনাশ কর! জাতীয় ভাবের তাত্পর্্য নহে, কিন্ত জাতীয় 
ভাব মানুষের থাকা স্বাভাবিক । সংযুক্ত ইউরোপ উদ্ভট কল্পনামাত্র। জাতির 
সংঘর্ষ আছে ও থাকিবে । যতদিন পৃথিবী আছে, ততদিন জাতীয়তা ভাব 
থাকিবে। জোর করিয়া উহ! ভাঙ্গা যায় না। ফরাসীর ঢাকে জর্শনির গ* 
বাজে না এবং জর্শ্মনির ঢাকেও ফরাসীর গণ বাজিতে পারে না। জাতীয় 
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ভাবের বাতিকের আমরাও বিরোধী । সকলকে সমান করিতে পারিলে 
ইউরোপ এক হইতে পারে। তিনি নিজেই দেখিয়াছেন সকলকে সমান করা 
যায় না। সকলকে সমান করিতে গেলে ব্যক্তিত্বের প্রসারও রুদ্ধ হয়। 

মোটামুটি নিট্‌শের মতে ব্যক্তিত্বের বিকাশের চেষ্টা আছে। কতকটা 
পরিমাণে স্বাভাবিকতাও পরিলক্ষিত হয়। অতিরিক্ত ভাষার কঠোর ভার 
কারণ বোধহয় সমাজকে জাগ্রত করা । তিনি সমাজের দোষ দেখিয়াছেন। 
তিরস্কার না করিলে মোহমুগ্ধ সমাজ জাগ্রত হইবে না__ইহা মনে হওয়ায় ১২ 
কতকটা পরিমাণে কবিস্থলভ ভাবুকতায় ভাষার অতিশয়োক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
বাস্তবিক ভাষাস্তরিত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। ভাষার একটা জোর 
আছে, একট! মহিম। আছে, ইংরাজী ভাষার সাহায্যে এইটুকু উপলব্ধি হয়। 
জর্শ্মন ভাষায় হয়ত আরও মর্শম্পর্শী ভাব আসিবার সম্ভাবন|। 

নিট্‌শে ভারতের ব্যবহারিক ভাবের কতকটা আম্বাদ পাইয়াছেন। 
মনুসংহিতার উদার ও বীরত্বব্যপ্তক ভাবে তিনি কতকটা পরিমাণে অনুপ্রাণিত ; 
কেবল আদর্শের দিকে দৃষ্টি দিলে মতটি আরও সুন্দর ও উপযোগী হইত। 


ইউরোগীয় মতের সংক্ষিপ্ত আলোচন 

ইউরোপের মত আলোচনা করিয়া আমরা পাইলাম__কর্মক্ষেত্রে এখনও 
চরম গতি ও পরিণতি লাভ হয় নাই। জড়বাদ ও বিজ্ঞানবাদের ছন্দ এখনও 
চলিয়াছে। ব্যাণ্ট প্রভৃতির চেষ্টায় ইউরোপের চিন্তার ধার! কথঞ্চিৎ পরিবপ্তিত 
হইলেও এখনও শিশুর ন্যায় হাত পা ছুড়িতে শিখিতেছে, দ্বৈতবাদ এখনও 
বিদূরিত হয় নাই, অদ্ৈতৈর দিকে অগ্রসর হুইবার ভাব ক্রমশঃ প্রকাশ 
পাইতেছে। অনেকের রাজপিক ভাবের উন্মাদনায় মতগুলি অত্যধিক 
পরিমাণে বিপ্লব-গ্রবণ হইয়াছে, তামদিকতা বিদুরিত করিবার চেষ্টা সর্বত্রই 
পরিস্ফুট। কেহ কেহ ব্যক্তির দিকে অত্যন্ত জোর দিয়াছেন, কেহ বা সমাজের 
দিকে অত্যন্ত জোর দিয়াছেন; কিন্তু উভয়ের সামঞ্রন্ত কেহই রক্ষা করেন 
নাই। কোনও ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা, কোনও ক্ষেত্রে বা বৃদ্ধির 


তিবৃত্ত £ 
1. The Birth of Tragedy. 2. Genealogy of Morals. 3. Beyond Good 
and Evils. 4, Anti Christ. 5. Thus Spake Zarathustra, 6. The Will 
to Power, 7. Human, All too Human. 8. Joyful Wisdom. 9. The 
Dawn of Day. 10. Thoughts out of Season. 
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প্রবণতা প্রবল হইয়াছে, এ ক্ষেত্রেও সামঞ্রস্ত রক্ষিত হয় নাই, আদর্শ এখনও 
সথপরিস্ফুট হয় নাই, উপযোগিতা ও উপকারিতা সর্ববাংশে রক্ষিত হয় নাই। 
অধিকারী না মানায় ইউরোপ এখনও প্রকৃত কর্ম নির্দারণ করিতে পারে 
নাই; তবে ইউরোপে জ্ঞান-পিপাসা আছে, চেষ্টা আছে, জানিবার খুঁজিবার 
জন্য বিশেষ প্রযত্ব আছে; এই অংশে তাহাদের নিকট অনেক শিখিবার 
জিনিস পাওয়া যাইতে পারে, কিন্ত প্রকৃত শান্তি এখনও ইউরোপীয় দর্শনে 
দিতে পারে না। 

ইউরোপের আর একটি মহা দোষ__কর্ধনীতি পোশাকী জিনিস। পুথি- 
পত্রে একরকম, আর কার্ধ্যক্ষেত্রে অন্যরকম । জীবনে কর্নীতির কোনও 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। ইউরোপ কেতাবে-লেখা নীতির সাহায্যে অন্য 
দেশের রীতিনীতির বিচার করে। কেতাবের নীতি ও জীবনের নীতির 
সমতা নিজে রক্ষা করে না, আর বান্তবিকও তাহাদের নীতি প্রকৃত সমতা 
রক্ষা করিতে পারে না । কেতাবের নীতি সমাজের জীবনে প্রতিফলিত না 
হইলে তাহার কোনও মুল্য আছে বলিয়। আমাদের মনে হয় না। এ সম্বন্ধে 
আমরা MacKenzie-র বাক্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি । “We can 
learn what the moral life is by living it, and there is no 
908৩7 Way." আমরা জীবন যাপন করিয়াই নৈতিক জীবনের বিষয়ু জানিতে 
পারি__ইহা ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। এরিষ্টটল্‌ Nicomachean Ethics নামক 
গ্রন্থে ব্যবহারিক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। হেগেলও Philosophy of 
Ri€h নামক গ্রন্থে ব্যবহারিক কর্ম্মবিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন, কিন্ত 
তাহারও সামঞ্জস্ত রক্ষা করিতে পারেন নাই। আমরা তাহার মতের 
সমালোচনায় তাহা দেখাইয়াছি। অবশ্য ইহাদের প্রচেষ্টা বিশেষ শোভন, 
তদ্বিযয়ে সন্দেহ নাই। ইউরোপে সর্ধবোপরি অভাব কর্স্মযোগ ও ভক্তিযোগের | 
‘কৰ্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ’ সন্ধে বিশেষ মতবাদ ইউরোপে এখনও দাড়ায় নাই। 
ঈশ্বরগ্রীত্যর্থ বর্শ্ম ও ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মতে কোথাও 
নাই । অবশ্য কর্তব্যবোধে কর্তব্য আছে, কিন্তু ঈশ্বরার্থ কর্তব্য নাই। ঈশ্বরার্থ 
কর্তব্য অমৃষ্ঠিত না হইলে তাহাতে কর্তব্যের বাতিক বাড়িয়া যায় ও কর্মে 
টান থাকে না। এই দুইয়ের অভাবে ইউরোপের 'কম্মমত' অনেকাংশে হে 
বলা যাইতে পারে । 
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পাঁতনিকা 


ভারতীয় দার্শনিক মতগুলিরও আলোচনা আবশ্তক। দৌষগুণ বিচার 
করিলে কর্মক্ষেত্রে উপযোগিতা-অনুপযোগিতা প্রতিপন্ন হুইবে। ভারতীয় 
দার্শনিক চিন্তা জ্ঞানপ্রবণ। গ্রীকদর্শন ও জর্শ্মনদর্শন বাদ দিলে ইউরোপের 
দর্শন ভাবপ্রবণ। ভারতের বৌদ্ধদর্শনও ভ্ঞানপ্রবণ এবং বড়দর্শনও জ্ঞান- 
প্রবণ। মুক্তিই চরম লক্ষ্য। জ্ঞানে মুক্তি_এ অংশে ভারতীয় দর্শন একমত ; 
অবশ্যই চার্ববাকদর্শন ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে। স্ুখবাদী চার্ববাক পুর্ণ জড়বাদী, স্থখ 
তাহারও লক্ষ্য। ইউরোপীয় চিন্তার ধারা কর্মক্ষেত্রে কি ভাবে প্রবাহিত 
হইয়াছে, তাহা পূর্বে আমরা দেখাইয়াছি। এখন ভারতীয় চিন্তাধারার প্রসার 
দেখাইয়া আমাদের প্রতিপাদিত বিষয়ের সমধিক সার্থকতা প্রতিপন্ন করিব। প্রথম 
খণ্ডে সমন্বয়-সংলাধন করিয়| ‘অবিরোধ' স্থাপনের জন্যই দ্বিতীয় খণ্ডে ইউরোপীয় 
ও তৃতীয় খণ্ডে ভারতীয় অন্যান্য মতের বিবরণ ও সমালোচনা প্রদান করিলাম । 
ভারতীয় দর্শনের ভিতরে চার্ববাক প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরিক্ত প্রমাণাস্তর স্বীকার 
করে না; বৌদ্ধ ও বৈশেষিক প্রত্যক্ষ ও অনুমান স্বীকার করে; সাংখ্য ও 
পাতঞ্জল প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ_এই তিন প্রমাণ মানে। ন্যায় প্রত্যক্ষ, 
অনুমান, শব্দ ও উপমান-_এই চারিগ্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন।» মীমাংসক 
(প্রাভাকার মত ) অর্থাপত্তি প্রমাণ ও নৈয়ায়িকের চারি প্রকার প্রমাণ স্বীকার 
করে। মীমাংসকের ভাট্টমতে প্রমাণ ছয়টী_প্রত্যক্ষ, অনুমান, শখ, উপমান, 
অর্থাপত্তি ও অনুপলন্ধি বা অভাব। বেদান্ত উক্ত চারিটি প্রমাণ, অর্থাপত্তি ও 
অনুপলব্ধি এই ছয়টি প্রমাণই স্বীকার করে। এই প্রমাণগুলিই জ্ঞানোৎপত্তির 
কারণ। অন্যান্য মৃতাবল্বিগণ আরও তিনটি প্রমাণ স্বীকার করে, যথাসম্ভব 
(equivalence), এতিহ (infallible testimony) এবং চেষ্টা (gesture) | 
যে মতে যতই প্রমাণ স্বীকার বরুক, সকলেরই কিন্তু জ্ঞান লক্ষ্য এবং জ্ঞানের 
ফলে দুঃখনিবৃত্তি, আননপ্রাপ্তি ও মুক্তি । চার্বাকও স্ুখই আকাঙ্ষা করে। 
স্থখের তারতম্য স্বীকার ন! করিয়া ইন্দিযতর্পণের স্থখকেই পরমার্থ বলিয়া 
নির্দেশ করিগাছে। বৌদ্ধও তাহার দুঃখনিবৃত্তি করিতে চায়। যোগীও দুঃখ 
দূর করিতে চায়, নৈয়ায়িকও মুক্তি চায়_এই অংশে ভারতীয় মতের সাদৃশ্ঠ 


৬৫৬ কম্মতত্ব 


মতের এক্য বিগ্ঘমান, তবে তারতম্য অবশ্যই আছে। অন্যান্য মতে ছুঃখ- 
নিবৃত্তি পর্য্যন্ত বল! হইয়াছে; নিবেধমুখে বলায় একটা বাস্তব জিনিসের নির্ণয় 
হয় নাই। বেদান্ত এই বাস্তব (০5৮১৮৩) বস্তুর নির্দেশ করায় সকল 
দর্শনের শিরোমণি হইয়াছে । কর্মক্ষেত্রেও বেদান্তের মত সকল মতের মুঝুট- 
ভূষণ, তাহাই আমরা! প্রথম খণ্ডে প্রপঞ্চিত করিয়াছি। অন্যান্ £ মতের 
আলোচনায়ও আমরা ইহা প্রতিপন্ন করিব। 


প্রথম অধ্যায় 


ভারতীয় দার্শনিক মত 
চর্ববাক দর্শন 


চার্াক মতে দেহভিন্ন অন্য আত্মার অস্তিত্ব নাই। দেহই আত্মা । দেহের 
ধ্বংসেই আত্মার ধ্রংস। সংসারে এন্দরিয়িক স্থখই পরমার্থ। দেহভির অন্ত 
আত্মার কোনও প্রমাণ নাই; কারণ আত্মা প্রত্যক্ষ নহে। অনুমানারি 
প্রমাণের কোনও সার্থকতা! নাই । পৃথিবী, জল, বায়, অগ্ি--এই চারি ভূত 
হইতেই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে। চৈতন্যও ভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, পরলোক 
ও পুনৰ্জ্জন্ম নাই। মৃত্যুই অপবর্গ। সংসারের সুখ দুঃখমিশ্রিত বলিয়া যাহারা 
সে স্থথভোগ উপেক্ষা করে, তাহারা পশ্ুবত মূর্খ । মৎস্তে কাটা আইশ আছে 
বলিয়া কি উহা পরিত্যাগ করিব? ধান্তে তুষ কুড়া আছে বলিয়া কি অন্রাহার 
পরিত্যাগ করিব? দুঃখের ভয় আছে বলিয়া অনুকূল বেদনীয় মুখ কখনই 
পরিত্যাজ্য নহে। বনে “পশুর ভয় আছে বলিয়া কি বৃক্ষ কাটিব না? ভিক্ষুক 
আছে বলিয়া কি অন্ররন্ধন করিব না। চার্বধাক মতে পারলৌকিক সখ 
নাই, যথা 
“ত্যাজাং সুখং বিষয়সঙ্গদন্মপুংসাং 
দুঃখোপস্ষ্টমিতি মূৰ্খবিচারণৈষা ৷ 
্রীহিপ্রিহাগতি সিতোত্তমতঞজুলাগ্যান্‌ 
কো নাম ভোস্তবকণোপহিতান্‌ হিতার্থী।" 
অতএব বহু বিত বায় করিয়া যজ্ঞাদির কোনও আবস্তকতা। নাই । বেদবাক্য- 
সকল মিথ্যা, পরস্পর বাক্যের ব্যাঘাত হয়, উহাতে পুনরুক্তিদোষ আছে। 
উহাতে কখনও কর্ম্মষাণডীকে আবার কখনও বা জ্ঞানকাণ্ডীকে দৌষ দিতেছে। 
অন্য দিকে আবার জ্ঞানকাণ্ডী, ক্স্মকাণ্ডীকে দোষ দিতেছে, অতএব বেদ 
ধূর্ত বকের প্রলাপমাত্র। কতকগুলি ধূর্ত লোকের জীবিকানির্বাহার্থ এই 
সকল যজ্ঞাদির ব্যবস্থা । এ সম্বন্ধে আভার্ণকেও আছে_ 
“অগ্রিহোত্র ভ্রযো। বেদান্ত ভন্মগওঠনম্‌। 
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতি; ॥ 
- বৃহস্পতি বলেন, অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, ত্রিদণ্ড, ভন্মাঙ্প্রলেপ প্রভৃতি বুদ্ধি 


৪২ 


৬৫৮ কৰ্ম্মতত্ব 


শক্তিহীন ব্যক্তিগণের উপজীবিকার উপায়মাত্র। কণ্টকাদিজন্য দুঃখই নরক ॥ 
লোকসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর, আর দেহবিচ্ছেদই মোক্ষ । 

অন্মানাদির জ্ঞান ব্যক্তিজ্ঞানসাপেক্ষ। ব্যাপ্ডিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ভিন্ন হইতে পারে 
না। অথচ প্রত্যক্ষজ্ঞান বর্তমান সম্বন্ধেই প্রযুক্ত । ভূত বা ভবিষ্যৎ বিষয় প্ৰত্যক্ষ 
হওয়া অসম্ভব; অতএব অনুমান ভ্রমসঙ্কুল। প্রত্যক্ষই প্রমাণ, অন্য প্রমাণ 
গ্রাহ নে । চার্ধ্বাকদিগের মতে শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তি শ্রেষ্ঠ। 

“কেবলং শান্ত্রমা্রিত্য ন কর্তব্যোহর্থনির্ণরঃ। 
যুক্তিহীনবিচারে তু ধন্মহানিঃ প্রজায়তে ॥” 

কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়! নির্ণয় কর্তব্য নহে, কারণ যুক্তিহীন বিচারে 
ধর্শহানি হয়। 

তাহারা বলেন_যেমন গুড় তণ্ডুল প্রভৃতির সংযোগে মাদকতাগুণবিশিষ্ট 
স্থরার উৎপত্তি হয়, তেমন ক্ষিতি, অপ, তেজ, ও মরুং--এই ভূত চতুষ্টয়ের' 
সংযোগে চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়| থাকে | চারি ভূতের অভাব হইলেই দেহনাশ 
হয়। দেহনাশে আর পুনরুৎপত্তির আশা নাই। স্বভাবের বশেই উৎপত্তি। 

তাহাদের উপদেশ--যতদিন বীচ, সুখ করিয়া যাও, ভোগ কর, খণ করিয়াও র 
দ্বত খাও, দেহ ভন্মীভূত হইলে আর পুনরাগমনের সম্ভাবনা কোথায় ?* 
ইহাই তাহাদের মূলমন্ত্র স্বর্গ, মুক্তি, পরলোক, আত্মা, বৈদিক ক্রিয়াকর্ম 
কিছুরই সার্থকত। তাহাদের মতে নাই । জ্যোতিষ্টোমঘজ্ঞে পশুহত্যা করিলে 
পশু যদি স্বর্গে গমন করে, তাহা হইলে জমান আপন জনক-জননীকে এ 
যজ্ঞে বলি দেয় না কেন? শ্রা্ধাদিতে পিওদানে যদি প্রেতলোকের পরিত্ৃপ্তি 
হইত, তাহা হইলে আঙ্গিনায় অন্ন রাখিলে অট্রালিকার উপরিস্থিত ব্যক্তিরও 
উদরপুত্তি হয় না৷ কেন? এ জন্য চার্ববাক-মতাব্লম্বী বলিতেছেন__“ত্রয়ো বেদন্ 
কর্তারো ভণ্তধর্তনিশাচরাঃ ৷” Ee, 

চার্ববাক মতের সমালোচনা-_চার্বাক মতের একটা বেশ জোর আছে, 
তাহা অস্বীকার করিবার উপান্থ নাই ; তবে স্থূলদশিতাদোষে দুষ্ট হওয়ায় এই 
মত অনেক ক্ষেত্রেই অসমীচীন হইয়| পড়িয়াছে। আদর্শহীন স্থথের পরিমাণগত) 
কালগত ও গুণগত তারতম্য স্থলবুদ্ধি চার্বাকের নিকট প্রতিভাত হয় নাই।' 
স্থখ যে আদর্শ তদ্বিবয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহা বিশুদ্ধ, যাহা চিরস্থায়ী, যাহা, : : 


* “যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ খণং কৃত্বা ঘ্ৃতং পিবেৎ। 
ভল্মীভূতন্ত দেহস্ত পুনরাগমনং কুতঃ ॥ 
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ব্যাপ্ত ও গভীর তাহাই গ্রাহ, পারলৌকিক সুখ না মানাতে কর্মের প্রসার রুদ্ধ 
হয়। আশায় যে কৰ্ম্ম করে তাহা অতিশয় উচ্চ কর্শ্ম না হইলেও তাহাতে 
চিত্তের ময়লা কথঞ্চিৎ পরিমাণে ক্ষালিত হয়। চার্বাক- মানসিক ধারার 
প্রতি লক্ষ্য না করাতে সংসারের সর্ধনাশের ব্যবস্থাই করিয়াছেন। কম্মেতে 
মৃত-ব্যক্তির উপকার হউক বা না হউক, অন্ততঃ কর্তার চিত্ত নিশ্ল হয়, 
নিজের তৃপ্তি হয়। এই তৃপ্তি যতই ব্যাপক হয়, ততই অন্যেতে স্পর্শ করে৷ 
সুখ-দুঃখের এইরূপ স্পর্শ সর্বজনপ্রত্যক্ষ। একের স্থখ অন্যের চিত্তে 
প্রতিফলিত হয়। একের দুঃখে অন্তে দুঃখিত হয়। কেবল দূরত্ব ভাবের 
গতি রুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। বহুদূরে অবস্থিত পুত্র মাতার আশীর্বাদ 
স্মরণ করিয়া নিজে তৃপ্ত হয় এবং কর্মে অযুত হস্তীর বল লাভ করে । প্রণস্থী 
বহুদূরে থাকিয়াও প্রণয্লিনীর চিন্তায় সুখ বা দুঃখ বোধ করে; এমন কি, 
গভীর চিন্তায় তাহার সান্লিধ্যও উপলব্ধি করে। মনের এই চিরন্তন ধর্ম্মটী 
স্থুলবুদ্ধি চার্বাকের নিকট প্রতিভাত হয় নাই। শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করার তাৎপর্য 
তৃপ্তি। আত্মতৃপ্ত ব্যাপ্ত হইলেই সমস্ত বিশ্বে উহা পরিব্যাপ্ত হয়। ইহা 
মনন্তত্বের সত্য । দূরত্বে ব্যাপকতা রুদ্ধ হয় না। ব্যাপকতা সুক্ষ, মনো- 
জগতের এই সার সত্য অনুধাবন না করাতে অনেকেই চাৰ্বাক হুইয়া পড়েন। 
পারলৌকিক স্থখ না থাকিলে যজ্ঞে ইহলৌকিক স্থখ অবশ্যই আছে। কর্ম 
করিলে চিত্তে প্রসন্নতা জন্মে । স্বর্গের আশায় কর্শ্ম না করিলেও কর্শ্মজনিত 
ফল অবশ্যই হইবে। মানসিক ফলের অন্যথা হইবে না; অতএব চার্ববক মত 
অতীব অসমীচীন ও অসঙ্গত। 

প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণান্তর চাৰ্বাক স্বীকার করেন না, কিন্তু তাহাদের ভূত- 
চতুষ্টয়ের সংযোগে চৈতন্য উৎপত্তি হয়। চৈতন্য ভূতগ্রামের স্বভাব, এই স্বভাব 
প্রত্যক্ষ হয় কি? অবশ্যই বলিতে হইবে__হয় না, ইহা অনুমানগম্য | অঙ্ুমান 
স্বীকার না করিয়াও অনুমান স্বীকার করিতে হইল। দ্বিতীয় যুক্তি এই_ 
যদি ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগে চৈতন্য উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে মৃত শরীরে 
চৈতন্য থাকে না কেন? মৃত শরীরে ভূতাদি চতুষ্টর অবশ্যই আছে, সংযোগে 
শরীর বিধ্বৃত। এমতাবস্থায় চৈতন্য নাই কেন? তদুত্তরে চার্বাক কিছুই 
বলিতে পারেন না; অতএব এ অংশেও চার্ববাক মত অতীব হেয়। চার্ববাক 
শিশ্যাকে উপদেশ দিবেন, কিন্তু শিবা বুঝিল কি না, ইহ! তিনি কিরূপে বুঝিবেন। 
অবশ্যই তাহাকে অনুমান করিতে হুইবে। চার্কাকের উপদেশও লোকের জন্য । 


৬৬০ কর্ম্মতত্ব 


লোককে বুঝাইতে হইলে, লোকে বুঝিল কি না তাহা অনুমান করিতেই 
হইবে, অতএব বাধ্য হইয়া অনুমান প্রমাণ স্বীকার করিতে হয়। আর লোকলিদ্ধ 
রাজাই পরমেশ্বর--ইহাও অতীব হেয়। ভগবান্‌ না থাকিলে ন্যা়-অন্যায়ের 
বিচার করিবার ক্ষমতা অন্য কাহারও নাই। যিনি অন্তৰ্য্যামী, যিনি সর্বজ্ঞ 
তাঁহারই পক্ষে বিচার সম্ভব । অপরাধের বিচাঁর করে মা, অবশ্যই বাহিরের 
ফলাফল দেখিতে পা, কিন্তু অন্তরের ভাব মানুষ সর্বাংশে জানিতে পারে না; 
অতএব গাপপুণ্যের বিচার করিরার অধিকার মান্থষের নাই । এইরূপ মতবাদে 
কর্শ্মের শৃঙ্খলা থাকে না। মান্য গোপনে কোনও কাৰ্য্য করিতে পারিলেই, 
রাজার চক্ষুতে ধুলা! দিতে পারিলেই হইল। ইহাতে বিশ্বাসঘাতক, প্রবন্ধ 
ধর্ম্রোহী, দেশত্রোহীর উদ্ভব হয়, সমাজ ধ্বংস হয়; এই মত অতীব হেয়। 

যুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার্য্য নহে, কারণ তর্ক অগ্রতিষ্ঠ। তর্কের মূলস্বরপ 
স্বীকৃত বস্তু একান্তই প্রয়োজনীয় $ কারণ পুরুষের বুদ্ধির বিশ্বরূপতা আছে। 
কেবল যুক্তির উপর ধর্মাধন্ম নির্ণাত হইলে শৃঙ্খলা থাকে না। চার্ববাকের 
গ্রতিপাদদিত পরমেশ্বররূপ রাজার আইন মানাও চলিতে পারে না, কারণ 
ুক্তিতর্কবলে আইন মাঁনিতে গেলে আইনের মর্যাদা রক্ষিত হয় না। 
সকলের যুক্তিতর্ক একরপও নহে। আমি চলিব দক্ষিণে আর অন্যে চলিবে 
উত্তরে, ইহাতে মীমাংসার অবসর নাই। তর্ক বা যুক্তি অন্মানজনিত, কিন্ত 
চার্ধাক অঙ্গমান-প্রমাণ স্বীকার করেন না, তাহা হইলে যুক্তির অবসর থাকে 
কোথায়? যুক্তির অবতারণ। করিতে অনুমানের 'আবশ্তকতা, সিদ্ধান্ত না 
হওয়া পর্যন্তই অস্ুমান। বিশেষতঃ চার্ববাকের যুক্তি অতীব অদ্ভূত; কারণ গে 
যুক্তির প্রসার মনোরাজো নাই। মনোরাজো না থাকিলে যুক্তি চলিতে পারে 
কি? কেবল প্রত্যক্ষের উপর বিচার চলিতে পারে না। কেবল প্রত্যক্ষের 
উপর বিচার প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াই চার্ববাক কর্ষ্মের মূলে ও জ্ঞানের মূলে 
কুঠারাঘাত করিয়াছেন, তাই তাহার স্থখ উচ্ছৃঙ্খলতা। 

চার্ধাকের সুখবাদে সমাজ চলিতে পারে না, বাক্তিত্বের গ্রসারও রুদ্ধ হয়। 
তাহার মতে যে কোন উপায়ে সুখভোগ কর। উপায়ের শুদ্ধাশুদ্ধি না 
থাকিলে ব্যক্তিও বিনাশ পায়, সমাজও ধ্বংসোন্মুখ হয়। এ স্থলে চার্কাককে 
ভরিজ্ঞাসা করিতে হয়_যে কোন উপায়ে সুখভোগ করিতে গেলে তাহার 
প্রতিজ্ঞাত পরমেশ্বররূগী রাজার শাসন মানিয়| চল! যায় কি? পরস্ সকলেই 
যদি নিজ নিজ স্থখান্েষেণে ব্যাপৃত হইয়া উপায়ের কোনও মধ্যাদা রক্ষা না 
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করে, তাহা হইলে শাপন রক্ষিত হয় কি? পরস্পরের সুখান্বেষণের ফলে 
বিরোধ অনিবাধ্য । বিরোধে দুঃখ আপিবে। যদিও দুঃখমিশ্রিত স্ুখই 
বরণীয়, তথাপি কেবল দুঃখ বরণীয় নহে, কারণ তিনি নিজেই কণ্টকাদিজনিত 
দুঃখকে নরক বলিয়াছেন। তবে এ ক্ষেত্রেও চার্ববাক মতের ভাল দিক্‌ আছে 
অর্থাৎ লক্ষ্যের দিকে একাগ্র হও, কিন্তু লক্ষ্যের সহিত উপায়ের মিলন হইলেই 
পুণ্যতীর্থ হয়। লক্ষ্যের একাগ্রতায়। ব্যক্তির বলবৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্ত 
সমাজের সহিত নিজের বলবৃদ্ধি হয় না। কর্পক্ষেত্র কোনও অংশেই 
চার্বাকমত গ্ৰাহ নহে, ইহাতে উপকারিতা আদপেই নাই। প্রবৃত্তি আছে 
নির্ত্তি নাই, বুদ্ধি আছে নৈর্শল্য নাই, অদ্ধার স্থান আদপেই নাই; অতএব 
এই মত হেয়। এরকুত জীবন এই মতে গঠিত হইতে পারে না, তবে এই 
মতের জোর আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে, একটা উচ্ছঙ্খল উদ্দাম 
স্বাধীনতা আছে, কিন্তু কর্ণক্ষেত্রে এই মত সর্ববাংশে অগ্ৰাহ ৷ 


বৌদ্ধমত 
বৌদ্ধেরা দশনীল আঁচরণ করে। এই দশশীল বুদ্ধের দশটা আঁদেশ। 
১। প্রাণিবধ করিব না। 
২। পরদ্রব্য হরণ করিব না। ৪ 
৩। ব্যভিচার করিব না। 


৪। মিথ্যা কথা| বলিব না। 
৫ প্রসারের কারণ ্থরা মৈরেয় প্রভৃতি সন্পান করিব না। 
৬। অপরাহ্ে ভোজন করিব না। 
ণ। নৃত্যগীত, বাগ্য ও উৎসবাদি দর্শন করিব না। 
৮ শোভার নিমিত্ত মাল্য বা গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিব না। 
৯ উচ্চাসন বা উচ্চ শয্যায় উপবেশন বা শয়ন করিব না। 
১০। সুবর্ণ বা রৌপ্য প্রতিগ্রহ করিব না। 
এই দশ আদেশের বা নিয়মের উপরেই কর্মের ভিত্তি, ‘অহিংসাই পরমধন্ম', 
নির্ধাণই লক্ষ্য, জীবপ্রেমই পরমসাধন, ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ দান__এই সকল বুদ্ধের 
সম্মত। বুদ্ধদেব বলিতেছেন_- 
“ন হি বেরেন বেরাণি সম্মস্তিধ কুদাচনং 
অবেরেন চ সন্মস্তি এস ধন্মো সনাতন৷” ( ধন্মপদ ) 


৬৬২ কম্মতত্ব 


_ শক্রতাদ্ধারা শত্রুতা নিবারিত হয় না, অক্রোধদাঁরাই ইহাকে দমন করা 
বায়, ইহাই সনাতন ধৰ্ম্ম । 
অপরে কিরূপ ব্যবহার করে তাহার দিকে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন নাই 
( অৰ্থাৎ সকল সহিয়াও )__ইহাই তাহার ব্যবস্থা । তিনি বলিতেছেন__ 
“ন পরেসাং বিলোকান, ন পরেসাং কতাকতং 
অত্তন্যেব অবেঙ্ঘেষ্য কতাঁনি অকতাঁনি চ ৷” ( ধন্মপদ ) 
--পরের পরুষ ব! মর্দচ্ছেদক বাক্যে মনোনিবেশ করিবে না, কিন্বা পরে 
কি করিয়াছে বা করে নাই তাহা! দেখিবে না, কিন্ত নিজে কি করিয়াছি বা করি 
নাই তাহাই দেখা উচিত। 
বুদ্ধদেবের মতে যে কর্শ্মে অনুতাপ হয়__এরপ কর্ম করিবে না। তিনি 
বলিতেছেন__ 
“ন তং কন্মং কতং সাধু যং কত্বা অনুতপ্নতি । 
যস্স অস্ন্মুখো রোদং বিপাকং পটিসেবতি ॥৮ 
যে কর্ম করিয়া লোকের অন্ণুতাপ করিতে হয় এবং যাহার ফল রোদন 
করিতে করিতে অশ্রমুখে ভোগ করিতে হয়, সে কর্ম কর! ভাল নয়। 
তাহার মতে সংসার দুঃখময়। সংসারের কশ্ম দুঃখবহুল। অতএব 
সংসার পরিত্যাগপুর্ব্বক সন্্যাসই বিধেয় । তিনি বলিতেছেন__ 
. পক্থহ ধন্মং বিগ্নহয়ে সুকং ভাবেথ পণ্ডিতো, 
ওকা অনৌকৎ আগন্ম বিবেকে যখ দূরমৎ | 
তত্রাভিরতিমিচ্ছ্য্য, হিত্বা কামে অকিঞ্চনো 
পরিয়োদপেষ্য অত্তানং চিত্তক্লেশে হি পণ্ডিতে। ॥ . (ধন্মপদ ) 
_-পণ্ডিত ব্যক্তি সংসারের ছুঃখময় জীবন পরিত্যাগ করিয়া প্রত্রজ্যা 
অব্লঙ্বনপুর্্বক ( শুরুবর্ণ ) বৈরাগ্যপূর্ণ পুণ্যময় জীবনযাপন করেন ; যে বিবেক- 
লাভ ( নির্ববাণ ) দুষ্কর, পণ্ডিত ব্যক্তি বাসনাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তের 
মলিনতা পরিহারপূর্বাক সেই বিবেকে অভিরম্ণ করেন। 
তাহার মতে যুদ্ধদয়ী অপেক্ষা আত্মজয়ীই শ্রেষ্ঠ । তিনি বলিয়াছেন _ 
“যো সহম্সং সহম্সেন সঙ্গামে মানুষে জিনে, 
একঞ্চ জেয়ামত্তানং সবে সঙ্গামজুত্তমো 1৮ (ধম্মপদ ) 
যদি কেহ যুদ্ধে সহক্রগুণ সহস্র ব্যক্তিকে জয় করেন এবং অপর কেহ 
কেবল আপনাকে জয় করেন, তবে তিনিই সংগ্রামে জয়শীলদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 


*ভারতীয় দার্শনিক মত ৬৬৩ 


তিনি যজ্ঞের বিরোধী | সহন্ৰ হজ্ঞফল হইতেও যোগীর পুজা তাহার মতে 
প্রশস্ত। তিনি বলিতেছেন 
“মাসে মাসে সহস্সেন যো যজেথ মত সমং, 
একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুহুত্তমপি পুষে, 
সাষেব পুজন্য সেয্যো| হজ্জে বম্মসতং হুতং। 
যো চ বন্মনতং জন্তু অগ্নিং পরিচরে বলে, 
একমত ভাবিতত্তানং মূহুত্তমপি পূজয়ে, 
সাযেব পুজনা সেয্যো| যজ্ঞে বস্মমতং হুতং 1" 
_ যদি কেহ শত বৎসর ধরিয়া সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া মাসে মাসে যজ্ঞ 
করে, এবং সেই ব্যক্তিই যদি অন্য একজন ধন্মপরায়ণ স্থিতপ্রজ্ঞ ( যোগযুক্ত ) 
ব্যক্তিকে মুহূর্তমাত্রও পুজা, করে, তবে শতবর্ধের হোম অপেক্ষাও সেই পুজাই 
শ্রেষ্ট । 
যদি কেহ শত বৎসর ধরিয়া বনে অগ্রিদেবের পরিচর্যা করে এবং অপর- 
দিকে সেই ব্যক্তিই যদি কোন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজনকে? 
মুহ্ভমাত্র পুজা করে, তব শতবর্ধের হোম অপেক্ষা সেই পুজাই শ্রেষ্ট 
তাহার মতে কাহারও প্রতি দগুপ্রয়োগ অসঙ্গত ; কারণ সকলেই দণ্ডকে 
ভয় করে। নিজে যখন দণ্ড পাইলে দুঃখবোধ করে, তখন অন্যের, প্রতি দণ্ড 
প্রয়োগ কখনই সঙ্গত নহে । তিনি বলিতেছেন_ রঃ 
“সব্রে তসন্তি দণ্ডন্ম সব্বে ভায়ন্তি মচ্চুনো, 
অত্তানং উপমং কত্বা। ন হনেষ্য ন ঘাতয়ে।” 
__সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে; অতএব সকলকে 
আপনার ন্যায় ভাবিয়া! ( অন্যে আমাকে দণ্ড দিলে কিরূপ অনুভব করিব এই 
ভাবিয়া ) কাহাকেও আঘাত করিবে না। 
সকলেই দণগ্ডকে ভয় করে, সকলেরই জীবন প্রিয় ; অতএব 
“অত্তানং উপমং কত! ন হলেষ্য ন ঘাতয়ে” 
তিনি আত্ার্থ সাধনের বিশেষ পক্ষপাতী ৷ পরার্থে বছ কর্তব্যের অমুরোধেও 
নিজের ধ্যানধারণ! পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে। তিনি বলিতেছেন 
“অত্তদ্থং পরখেন বহুনাহপি ন হাপয়ে, 
অতদখমভিঞএয় সদখপস্থতো দিয়া ৷” 
_ পরার্থে বহু কর্তব্যের অনুরোধেও কোনও ব্যক্তির নিজের স্বার্থ পরিত্যাগ 


৬৬৪ কৰ্শ্মতত্ব 


করা উচিত নয়। স্বকীয় (মঙ্গলজনক ) কার্ধ্য উত্তমরূপে জানিয়া তাহাতে নিবিষ্ট 
থাকা কর্তব্য । 
কোনওরূপ পাপকর্ না কর! ও কুশল কর্শ্বানুষ্ঠানই বুদ্ধের অভিমত। এ 
সম্বন্ধে তিনি বলেন_ 
“সব্‌ব গাপস্স অকরণং, কুদলম্ন উপসম্পদা, 
সচিত্ত পরিয়োদপনং, এতং বুদ্ধানসাসনং |” 
_ কোনও প্রকার পাপকর্ম না করা, কুশলকর্শ্মের অনুষ্ঠান করা এবং আপনার 
চিত্বকে নির্মল রাখা__ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন। 
তাহার মতে প্রেম প্রভৃতি দুঃখের কারণ; অতএব প্রেম অজ্ঞান। প্রেম 
হইতে মুক্ত ব্যক্তিই সুখী । তাহার শোক থাকে না। তিনি বলিতেছেন_ 
“পিয়তো জায়তে সোকে। পিয়তো। জায়তে ভয়ং, 
পিয়তো বিপ্লমুক্তমস নাখি সোকে। কুতো ভয়ং ॥” 
_-প্রিয় বস্তু হইতে শোক উৎপন্ন হয়, প্রিয়বস্ত হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। যে প্রিয় 
বস্তু হইতে মুক্ত হইয়াছে, তাহার শোক থাকে না, ভয় তাহার আর কেমন 
করিয়া থাকিবে? 
“পেমতে। জায়তে সোকে। পেমতো! জায়তে ভয়ং, 
ৰ পেমতো বিপ্লমুক্তম্স নাথি সোকো কুতো ভয়ং ৷” 
_ প্রেম হইতে শোক উৎপন্ন হয়, প্রেম হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। যে প্রেম হইতে 
বিপ্রমুক্ত হইয়াছে, তাহার শোক থাকে না, ভয় আর কেমন করিয়া থাকিবে । 
তাহার মতে ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা জয় করিবে। অসাধুতাকে সাধুত! 
দ্বারা, কপণকে দান দ্বারা এবং মিথ্যাবাদীকে সত্য দ্বারা জয় করিবে । 
অহিংসাই তাহার মূলমন্ত্র! তিনি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন-_ 
“ন তেন অরিয়ো৷ হোতি যেন পাণানি হিসতি, 
অহিংস! সবৰ পাণানাং অরিয়ো তি পবুচ্চতি ॥” 
_যদি কেহ প্রাণিহিংসা করে, তবে সে তদ্বারা “আর্ধ্য” হয় না। সর্ব প্রাণীতে 
অহিংসা হেতুই লোক আৰ্য্য বলিয়া কথিত হয়। তাহার মতে সুখান্বেষণের জন্য 
লোক ইহলোকে জন্ম ও জরা ভোগ করে । তিনি বলিতেছেন__ 
“সারিতানি সিনেহিতানি চ, সোমনস্পানি ভবন্তি জন্তুনো। 
তেসাত সিত। স্থখেসিনো তেবে জাতিজ রূপগা নরা ॥” 
_দেহীর পক্ষে স্থখ অতি স্নিগ্ধ বলিয়া বোধ হয়। সে সর্ব বস্ততেই সুখ অন্বেষণ 


*ভারতীয় দার্শনিক মত ৬৬৫ 


করে। এই প্রকারের মহুস্বোরাই স্থখন্রোতে নিমগ্ন ও ন্ুখাম্বেষী হইয়া বারংবার 
জন্ম ও জরা ভোগ করিয়া থাকে । 
তাহার মতে ত্যাগেই পরমপুরুঘার্থ লাভ হইতে পারে । জন্ম জরা বিদূরিত 
করিতে ত্যাগই প্রধান অবলম্বন । তিনি বলিতেছেন__ 
গমুঞ্চ পুরে মুক্চ পচ্ছতো, 
মন্ধা মুঞ্চ ভবম্দ পারগু, 
সৰ্বথ বিমুত্ত মানসো ন পুন 
জাতিজরং উপেহিসি ৷” 
সন্মুখে পশ্চাতে বা মধ্যভাগে তোমার হাহা কিছু আছে, তাহা ত্যাগ কর, 
ত্যাগ করিয়া সংসারের পরপারে গমন কর। সর্ধপ্রকারে বিমুক্তচিত হইলে 
পুনরায় তোমাকে ভন্ম-জরা ভোগ করিতে হইবে না। 
বৃদ্ধদেবের মতে বৈরাগ্যই প্ররুত পদ্থা। অহিংসা ও ত্যাগই প্রধান মূলমন্ত্র 
নির্বাণই প্রধান লক্ষ্য । অধিকারীর কোনও তারতম্য নাই । সকলের পক্ষেই 


করিয়াছিলেন ও যেরূপ দার্শনিক মতের অভিব্যক্তি হইয়াছিল, তাহা পরবর্তী 
প্রবন্ধে লিখিত ও সমালোচিত হইবে। বুদ্ধদেব উৎসাহ, উদ্যম প্রভৃতির 
সবিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। আলস্ত প্রভৃতি তাহার মতে দোষের আকর। 
যমভয়, সংসারের দুঃখ তাঁহার মতে সবিশেষ পরিক্থট। পাগেই দুঃখের উদ্ভব 
পাপ হইতে বিরত হওয়াই প্রকৃত জীবনের লক্ষ্য। যোগের সাধন, ধারণা, 
ধ্যান, সমাধি, প্রভৃতিরই তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ৷ দান, দয়া, অক্রোধ, উৎসাহ, 
সংযম, সত্য প্রভৃতি সমাদৃত । 

বৌদ্ধমতের সমালোচনা _বুদ্দেবের উপদেশ সন্্যাসীর জীবনে বত 
উপযোগী, গৃহস্থ জীবনে আদগেই তত নহে। ব্যক্তিবিশেষের সামান্যাকারে 
উপকার হইতে পারে, কিন্ত সমাজের ধ্বংসের পথ অনিবার্য ৷ অবহুই আমরা 


প্রয়োজিত হইয়াছিল, তথাপি সেই উপদেশবাক্য সাধারণ গৃহস্থ ব্যক্তিরাও 
অন্থুদরণ করিত ; কারণ তিনি অধিকারিবাদ স্বীকার করেন। তিনি সকলকে 
সন্ন্যাসের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন । কিন্তু সকল ক্ষেত্রেও সন্্যাসীর জন্য 
উপদেশ বিহিত হয় নাই। ৃহস্থদিগকেও তিনি উপদেশ দিয়াছেন, এমন কি 


৬৬৬ কৰ্ম্মতত্ব 


ত্যাগের উপদেশটী-“মুঞ্চ পুরে মুঞ্চ পচ্ছতে|-:-জাতিজরং উপেহিসি” বেস্থবনে 
উগগসেন সেঠঠিকে ( উগ্রসেন শ্রে্টীকে ) প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রীতি ও প্রেমের 
বিরুদ্ধে উপদেশ জেতবনে অঞ্ঞতর কুটুম্বিক ও বিশাখা৷ উপাপিকাকে প্রদত্ত 
হইয়াছিল; অতএব দিদ্ধান্ত করিতে পারি যে অনেক উপদেশই তিনি সংসারী 
ও সন্ন্যানীকে সমানভাবেই দিয়াছেন। “অহিংস! পরমো ধর্ম” ইহাই সার্বজনীন । 
সন্ন্যাপীর জীবনের কর্তব্য যদি সাধনের জন্য বিহিত হয়, তাহা হইলে ভগ্ডামির 
প্রশ্রয় অনিবাধ্য। চিত্তের নির্মলতা। সম্পাদিত না হইলে, জ্ঞাননিষ্ঠা না৷ জন্মিলে 
এরূপ উপদেশ অস্বাভাবিক হুইয়া পড়ে, বিশেষতঃ এরূপ উপদেশ 
সাধারণ লোকে প্রতিপালন করিতে গিয়াই সমাজকে দুর্বল অকর্শপ্য 
করিয়। ফেলিয়াছে। : বৌদ্ধমতের এই প্রভাবে জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গি 
গিয়াছে। পরবর্তী কালে বৌদ্ধগণও বুদ্ধের আদেশ প্রতিপালন করিতে পারে 
নাই।  বৌদ্ধরাজগণ রক্তের নদীতে ধরণীর বক্ষ ভাসাইয়াছে। ইহা 
এতিহাসিক সত্য | 

প্রথমে দশশীলের আলোচনা! করা যাক। “করিব না_এরপ নিয়ম বা 
প্রতিজ্ঞা অতীব অন্যায় ; কারণ নিয়মভঙ্গ পদে পদে ঘটিবার সম্ভাবনা। 
প্রতিজ্ঞাভন্গে মনে অনুতাপ জন্মে, অনুতাপে হৃদয় দুর্বল হয়। নিয়ম করার 
তাতপৰ্য্য সবলতা রক্ষা, তাহ! না হইয়া সম্পূর্ণ বিপরীত দুর্বলতার সঞ্চার হইল; 
পক্ষান্তরে দুদিন দশদিন ভাঙ্গিলে মনে ওদ্ধত্য আসে, তখন মনে হয়-_-“একেন 
যদি শতেন কিং বা”_একবারেও যে পাপ দশবারেও সেই পাপ। ইহাতেও 
প্রকৃত জীবনের সরলতা থাকে না। এখন এক একটা প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিষয় 
আলোচনা আবশ্যক | 

*প্রাণিহত্যা করিব ন!” প্রভৃতি পাঁচটি আদেশ সকল গৃহস্থের প্রতিপালন 
করিতে হয়, তৎ্গরের তিনটি আরও উন্নতের পক্ষে বিহিত। শেষ দুইটি 
কেবল সন্গ্যাসীর জন্য। আমাদের মনে হয়, বুদ্ধদেবের সময়ে এই বিভাগ 
ছিল না। পরবর্তী কালে সকল উপদেশের সকলের পক্ষে প্রতিপালন অসম্ভব 
মনে করিয়াই এরূপ বিভাগ করা হইয়াছিল; কারণ বুদ্ধদেব সকলের জন্তাই 
সন্যাসের ব্যবস্থা দিতেন। নির্বাণের আদর্শের দিকে অন্থুপ্রাণিত করিবার 
জন্য সর্বদাই তিনি চেষ্টিত ছিলেন। সঙ্ঘ প্রবর্তনার তাৎপধ্যও তাহাই, 
বিশেষতঃ তাহার উপদেশগুলি সকলই সন্ধ্যাসীর জন্য ॥ যদিও দু এক স্থলে যথা 
“অলন্ধ/। যোববনে ধনম্” প্রভৃতি উপদেশ আছে; তাহাও অতি বিরল। 


* ভারতীয় দার্শনিক মত ৬৬৭ 


«আচরিত্ব ব্র্চরিয়ং অলব্ধা! যোব্‌বনে ধনং” এই উপদেশ মহাধন সেট্ঠি পুত্রকে 
(মহাধন শেষ্টপুত্রকে ) প্রদান করিয়াছিলেন । এ ক্ষেত্রে ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালনের জন্যই 
বোধহয় অজেষ্টিপুত্রকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন; কারণ পরেই বলিতেছেন__ 
_ উপার্জন না৷ করিলে অনুশোচনা, করিতে হয়। তাৎ্পর্ধযার্থ গ্রহণ করিলে 
মনে হয়, তিনি সময়মত সকল কাৰ্য্য করিতে বলিতেছেন । ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি 
উপলক্ষ্যমাত্র । যাহ হউক, এরূপ উপদেশ অতি বিরল__নাই বলিলেও চলে । 
বুদ্ধদেব আদর্শবাদী। আদর্শবাদীর পক্ষে আদর্শের দিকে ঝৌক দেওয়াই 
স্বাভাবিক । সন্সাসের অনুকুল উপদেশ দেওয়াই তাহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ, 
কারণ দুঃখময় সংসার হইতে উদ্ধার করাই তাঁহার জ্রীবনব্রত ; অতএব তাহার 
পব্তিত দশশীলকে সার্বজনীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, আর যেরপভাবে 
পঞ্চশীল’ 'অষ্টশীল' ও দশশীল’ ভাগ আছে, সেরূপভাবে বিচার করিলেও দেখিতে 
পাই এই উপদেশ অত্যন্ত অস্বাভাবিক । এরূপ নিয়ম প্রতিপালন অসম্ভব, 
আর প্রতিপালন করিলেও সমাজ চলিতে পারে না, ব্যভিচার অবশ্স্তাবী। 
ব্যভিচারের ফলে বৈরাগোর বাতিক সমাজে প্রবেশ করে। বৈরাগ্যের বাতিকে 
সমাজ বিধ্বস্ত হয়। “গ্রাণিহত্যা। করিব না"_এই নিয়ম সাধারণের পক্ষে পালন 


অন্যদিকে ভীবহত্যা করিতে হয়। বৈধহিংসার ব্যবস্থা না থাকায় এই নিয়ম 
অন্যায় ও অস্বাভাবিক হইয়াছে । পপরদ্রব্য হরণ করিব না’, “মিথ্যা কথা বলিব 
না” এইগুলিও সাৰ্বভৌমিক মহাব্রত হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আমরা 
পর্বে আলোচনা! করিয়াছি। দন্থার নিকট হইতে কোনও ব্যক্তিকে রক্ষার জন্য 
মিথ্য। বল! দোযাবহ হইতে পারে না। দন্্যর নিকট হইতে অস্ত্র অপহরণ 
দোমাবহ হইতে পারে না। জীবনরক্ষার্থ থর প্রতৃতিরও পান আবশ্যক_ইহাও 
সাৰ্ব্বভৌম মহাত্রত হইতে পারে না। 
অপরাহ্থে ভোজন করিব না_এই আদেশ বা নিয়ম অতিশয় অন্তায়। 
সন্্যাপীর পক্ষে ধ্যানের জন্য ওরূপ বিধান থাকা কতকটা সঙ্গত, কিন্তু সাধারণ 
গৃহস্থের পক্ষে এই বিধান অত্যন্ত অসঙ্গত। আহার জীবশরীরের পক্ষে 
প্রয়োজনীয়। সাংসারিক জীবনে পরিশ্রমে যে পরিমাণ ক্ষয় হুইবে, সেই পরিমাণ 
পরিপৌধণ আবশ্তক। প্রাণীর শরীরপোষণ ও মনের সজীবতা রক্ষার জন্য 
দুইবার খাগ্য আবশ্যক । একবার দিনে আহার করিয়া আর আহার না করায় 


৬৬৮ কর্ম্মতন্ব টি 


দূর্বলতা অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে কর্শ্মপ্রবৃত্তিও ক্ষুণ্ণ হয়, সমাজ, জাতি সর্বনাশের 
পথে অগ্রসর হয় ; অতএব এ নিয়মও অসন্গত। নৃতা, গীত, উৎসবাদি দর্শন 
করিব না--এই নিয়ম-প্রবর্তন অতীব অন্যায়। ইহার ফলে মানবের সৌন্দধ্য- 
বোধ বিনষ্ট হয়, সুকুমার শিল্পের, সঙ্গীত প্রভৃতির মূলে কুঠারাঘাত কর! 
হইয়াছে। “কাব্য নাটক’ প্রভৃতি মানবীয় প্রকৃতির শৌন্দধ্যোপলন্ধির নিদর্শন। 
বুদ্ধদেবের প্রবস্তিত এই নিয়মে সঙ্গীত, কাবা, নাটক-_এইগুলির সর্বনাশ সাধিত 
হইয়াছে । মানবের সৌন্দর্ধাবোধের প্রসার না হওয়ায় মানুষ অস্বাভাবিক ভণ্ড 
হইয়া পড়ে। উত্সবাদি জীবনের জন্য আবশ্যক, ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির নী 
হইলেও চলিতে পারে, কিন্ত সর্বসাধারণের পক্ষে ইহা নিতান্ত আবশ্যকীয় ৷ 
বাস্তবিক মানুষের সৌন্দধ্যম্পৃহা আছে, সেই সৌন্দধ্যম্পৃহা ধ্যানীর অন্থর-সৌন্দধো 
মিশিয়া অভিনব পদার্থের স্থষ্টি করে--তদ্বিযয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাধারণের 
পক্ষেও সঙ্গীত, কাব্য, নাটকের সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সঙ্গীতের ছন্দে 
জীবনমন্ত্র পরিচালিত হয় । সঙ্গীতের সুর আমাদের প্রাণের স্থরে মিলিয়া 
নৃতনতর অপুর্ব ভাবের সঞ্চার করে। সঙ্গীত প্রভৃতির প্রভাব ক্ষণস্থায়ী হইলেও, 
রাজসিক হইলেও ইহার সমধিক প্রয়োজনীয়তা আছে। ব্যক্তির জীবনের 
প্রসারের জন্যই ইহা আবশ্যক। দ্বিতীয় কথা, উৎসব ভিন্ন সাধারণের জীবন 
শুঞ্ষ মরুভূমির ন্যায় হইয়া পড়ে । সামাজিক জীবনে মিলন-মিশবণের জন্য উৎসব 
একান্ত আবশ্যক, বিশেষতঃ সঙ্গীতাদি নিষেধ করিলেও লোকের দেখিবার স্পৃহা 
থাকে । ব্রহ্মচারী জীবনের পক্ষে নৃত্য-গীত-বাছের আমরাও বিরোধী, কিন্ত 
সামান্যরূপ উৎসবাদিতে ব্রহ্মচারীরও স্থান আছে। যজ্ঞাদি উৎসবে ব্রহ্মচারী 
দর্শনার্থ সমবেত হওয়! বিধেয় । গীতবাদিত্রাদি বন্ধ করিলেও স্পুভার বশে লোক 
আকৃষ্ট হয়, কেবল বাহিরের ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করিলেও অস্তরিন্দরিয়ের পিপাসায় মানুষ 
কপটাচারী হইয়া পড়ে। বাস্তবিক এইরূপ নিয়ম সমাজের ও ব্যক্তির বিকাশের 
পথ রুদ্ধ করে। বাছ্ে, স্বরলহরীর নৃত্যে ছন্দ ও তালের অভিব্যক্তি হয় 
ছন্দ, তাল ও স্বর বা স্থরেরসহিত মানবজীবনের অচ্ছেগ্য সম্পর্ক । ছন্দে, সুরে, 
তালে কশ্ম করাই প্রকৃত কর্ম । বেস্থরো৷ বাজাইলে, বেতালে নাচিলে যেমন 
অস্বাভাবিক হয়, সেইরূপ আমাদের কন্মগুলিও বেস্থরো৷ বেতালা হইলে 
অস্বাভাবিক হয়। নৃত্যে, বান্যের তালে ও কুরে আমর! কর্শ্মের সুর তাল শিক্ষা 
করি। আমাদের অন্তরের নিহিত স্বরতালছন্দ এ বাহিরের স্পন্দনে জাগিয়া 
উঠে। যুদ্ধক্ষেত্রে বাগ্যোগ্মে হৃদয় নাচিয়া উঠাই উহার নিদর্শন। যে কোনও 
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উৎসবেই গীতবাগ্যের ব্যবস্থা এ কশ্মের প্রবর্তনার জন্যা। প্রভাতের করুণ সঙ্গীত 
মানবজীবনে নৃতন ভাব জাগরিত করে, গভীর রাত্রের স্থর নৃতন ভাব সঞ্চারিত 
করে। “বিভাস' সুরের প্রশান্তগন্ভীর ভাব মানুষকে উদাস করিয়াও তোলে, 
আবার বাছ্যের উন্মাদনায় কর্মপ্রচেষ্টাও বাড়িয়া মায় । নৃত্যের শৃঙ্খলায় জীবনে 
একটা শৃঙ্খলা আসে । এই সকল পথ রুদ্ধ করায় সমাজের জীবন বিনাশপ্রাপ্ত 
হয়। আমাদের মনে হয়, এ অংশে বৌদ্ধমত জগতের অকল্যাণ সাধন করিয়াছে, 
কল্যাণ করিতে গিয়া অস্বাভাবিক উপদেশ দিয়া সমাজের সর্বনাশ সাধন 
করিয়াছে । বৃদ্ধদেবের উদ্দেশ্য সৎ ও সাধু, তাহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্ত 
নিজের দৃষ্টান্তে মান্থযকে বিবেচনা করিয়া তিনি মানুষের মানসিক ধারার প্রতি 
লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। মানসিক গতি পরিলক্ষিত নাহ ইলে নিয়মের 
অস্বাভাবিকতা অনিবাৰ্ধ্য, কেবল নির্ববাণের দিকে জোর দেওয়ায় তাহার মতের 
এইরূপ অস্বাভাবিকতা-দোষের উদ্ভব হইয়াছে । 

শোভার নিমিত্ত মাল্যগন্ধ ব্যবহারের নিষেধও সার্বজনীন হওয়ায় উল্লিখিত 
দোষের উদ্ভব হইয়াছে । আমর! এইগুলি ব্রহ্মচারী জীবনে নিষিদ্ধ মনে করি, 
কিন্তু গৃহস্থ জীবনে কর্মক্ষেত্রে এইগুলির আবশ্যকতা সমধিক ; সকলকে বুদ্ধদেব 
তৈয়ারী করার চেষ্টাই অস্বাভাবিক । এই চেষ্টার ফলেই অনর্থের উদ্ভব হয়। 
সকলে সন্ন্যাসী হইলে সমাজ চলে না, আর সকলেই সন্যাসী হইতেও পারে না, 
হইতে গেলে ভণ্ডামি অপরিহার্য | ভভ্তামিতে সমাজ নষ্ট হয় । 

উচ্চাসন, উচ্চ শয্যা ব্যবহার ও স্থবর্ণরৌপা-প্রতিগ্রহ সন্নযাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ ॥ 
পরবর্তী বৌদ্ধগণ এই দুইটি নিয়ম কেবলমাত্র সনন্যাসীর জন্য বিহিতরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন; বাস্তবিক এই নিয়মও সাধারণের জন্য হইলে সমাজ চলিতে 
পারে না। উচ্চাসন, উচ্চ শধ্যাও স্থানবিশেষে সন্নাসীর পক্ষেও আবশ্যক | 

মোটামুটি দেখা যায়, ইহাতে কর্মের পথ রুদ্ধ হইয়াছে । অম্বাভাবিকতা- 
দোষে দুষ্ট হওয়ায় সমাজে ভণ্ডামির প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে; এই জন্যই আমরা 
পর্ব উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছি যে, বৌদ্ধধর্ম্ম এশিয়ার পুর্ববাংশের সর্বনাশ 
সাধন করিয়াছে । আততায়ী অত্যাচারীর, দেশলুঠনকারীর অত্যাচারও 
নীরবে সহা করিয়াছে। প্রাণিহত্যা করিব না বলিয়া দেশ, সমাজ ও ধর্ম্ 
বিপধ্যস্ত হইলেও ভ্রক্ষেপ নাই-_এইবূপ তামসিকতায় জাতি মেরুদগুহীন, অপদার্থ 
হইয়া পৃথিবীর কল্বস্বরূপ হইয়াছে। “অহিংসা পরমো ধর্ম্ঃ” এই সার্বজনীন 
আদেশে সমাজ পঙ্গু হইয়াছে, কেবল অত্যাচার সহিয়| মান্য তামসিক তৃপ্তিতে 
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নিজেও বিনষ্ট হইয়াছে, আর সমাজকেও ধ্বংসোন্মুখ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাধি_-বৈরাগোর বাতিক। এই বৈরাগ্যের বাতিকে রাজসিক 
ত্যাগের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। পরের নিন্দা, পরের তাচ্ছিল্য, পরের 
অবজ্ঞা অবাধে গলাধঃকরণ করিয়া পরপদানত হইয়| জাতি অপদার্থ হইয়াছে। 

অক্রোধ ভাল, কিন্ত তেজ থাকা চাই। কেবল ক্রোধ দূর করিলাম, কিন্ত 
তেজ নাই__ইহাতে মানুষ অপদার্থ হয়। বুদ্ধদেবের উপদেশে শত্রুতা 
প্রতিরোধ করিবার উপায়টি নিক্ষিয়, অর্থাৎ ক্রোধের পরিবর্তে অক্রোধ__ইহ! 
সন্ন্যাসীর পক্ষে খাটে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে উহা একান্ত অসঙ্গত। দণ্ডেরও 
স্থান আছে। ক্রুদ্ধ না হইয়াও সংশোধনের জন্য তেজের আবশ্যকতা আছে । 
দুষ্টের শাসনও আবশ্যক, কেবল তরল প্রেমে দুষ্টের দমন হয় না, রুদ্ররূপও 
চাই। নিরীহ মেষশাবক দেখিতে অন্দর হইলেও কাধ্যের নহে। বিশেষতঃ 
যেরূপ সহনশীলতার উপদেশ বুদ্ধদেব দিয়াছেন, উহীও সন্যাসীর পক্ষেই 
প্রযোজ্য । সাধারণে ওরূপ করিলে উহা! ভণ্ডামি । দেশ, জাতি, মাতা, পিতা, 
গুরুকে গালাগালি দিলে নীরবে উহা হজম করা সাধারণ মানুষের ধর্ম 
নহে, উহ জ্ঞানীর ধর্ম | কারণ জ্ঞানীর উহাতে চিত্তের বিকলতা! আসে না, 
কিন্তু সাধারণের পক্ষে ওরূপ অপমান, লাঞ্ছনা সহা করা অস্বাভাবিক; 
ইহা ছূর্বলতা। মনে আঘাত লাগিবে, অথচ সহনশীলতার ভান-_ইহা পরিপূর্ণ 
তামসিকতা। নীরবে দেশ, ধর্মের প্রতি গালাগালি সহ কর! অতিমানুষের 
পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, কিন্ত উহা! সাধারণ মন্থস্বোচিত নহে। সন্গ্যাসীর 
পক্ষে এই উপদেশের সার্থকতা আছে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে নাই। 

সংসার ছুঃখময় বলিয়া সন্্যাসগ্রহণের ব্যবস্থা প্রকৃতপ্রস্তাবে রাজসিক ত্যাগ । 
আমরা ইহার অনুমোদন করিতে পারিলাম না। সংসার অসার ইহা বিচার 
করতঃ বুঝিয়া সারবস্ত দর্শনের জন্যই সন্যাসের ব্যবস্থা । সংসার ছুঃখময় বলিয়া 
পরিত্যাগ করিলে তাহা রাজসিক ত্যাগ হয় এবং ত্যাগের ফললাভ হয় না । 
সংসার কম্মভূমি, দুঃখকর বলিয়া যে কর্মত্যাগ তাহা রাজসিক ত্যাগ । ইহা 
সন্াসোচিত নহে। এরূপ রাজসিক ত্যাগের ফলে সমাজের সর্বনাশ হয়। 
সংসার ছুঃখময়” এইভাবে ভাবিত হইয়া প্রব্রজা। অবলম্বনে ভারতীয় সমাজ 
বিধ্বস্ত হইয়াছে। সংসারে দুঃখ কষ্ট আছে, তাই বলিয়াই ইহা পরিত্যাগ করিতে 
হইবে__ইহা! দুর্বলতার লক্ষণ। বিচারে সংসার মিথ্যা বোধ হইলে তীব্র 
মুমুক্ষা জন্মিলেই সম্াসের বিধান; বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম এই অমানুষিক মতের 
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প্রতিষ্ঠা করায় সন্গাঁসের বাতিকে সমাজ বিনষ্ট হইয়াছে । কেহ ভারতীয় 
অবনতির ধারা অনুধাবন করিলে দেখিতে পাইবেন__এই মহান্‌ অতথ্যটি এই 
অধঃপতনের মূলে বর্তমান। শীতকালে প্রাত্ঃন্গান করিতে শারীরিক কষ্ট হয় 
বলিয়া প্রাতঃস্গান-ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ নহে, কিন্তু ভারতে বৌদ্ধ মতের 
গ্রবর্তনায় এরূপ রাজসিক ত্যাগের বাড়াবাড়ি হইয়াছিল আর ইহাতেই ভারতীয় 
সমাজ বিধ্বস্ত হইয়াছে । সংসারের দুঃখ কখনও কখনও কাহারও মনে উদিত 
হয়। অনেকের মর্কট-বা শ্মশান-বৈরাগ্যও আসে, কিন্তু শশান-বৈরাগ্যে 
সাংসারিক কর্তবাত্যাগ পরিপূর্ণ তামসিকতা। কর্তব্যের বৌধও আছে» 
আবার কর্শ্ম করিতেও ইচ্ছা নাই__ইহাই তামসিক ত্যাগের লক্ষণ। সংসার 
ছুঃখময়__এই বোধের ফলেই কর্তব্যবোধ শ্রথ হইয়াছে, কর্তব্যবোধ সামান্য 
থাকিলেও কশ্ম করিবার ইচ্ছা তেমন নাই; কারণ দুঃখ আসিবে__এইরূপে 
সমাজ তামসিকত। আলিঙ্গন করিয়া! ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়াছে। ভারতীয় 
সমাজের অধঃপতনের ইহা! অন্যতম কারণ। “্সর্ববং ক্ষণিকং ক্ষণিকং দুঃখং 
দুঃখম্‌” ইহা ভাবিলে মানুষ বাড়িতে পারে নাঁ। 'দুঃখ দুঃখ’ ভাবিলে মান্য 
দুঃখী হইয়া যায়। যমের ভয়, দুঃখ ও পাপের বিভীষিকা বৌদ্ধধর্শো এত অধিক যে 
তাহাতে মানুষকে অপদার্থ কর্শ্মকুণঠ করিয়া তোলে। পাপ পাপ, অঙ্তুতাপ-- 
ইহ্‌ বৌদ্ধমতে সবিশেষ স্ষুট। ইহাতে মানুষ বাড়িতে পারে ন, অনুতাপে 
মানুষ জৰ্জ্জরিত হয়। পাপ পাপ ভাবনায় মান্য পাপীই হইয়া যায়। যুদ্ধজয়ী 
অপেক্ষা আত্মজয়ী শ্রেষ্ট, তাহা স্বীকার্ধ্া, কিন্তু যুদ্ধদয্নীও কতকট! পরিমাণে 
আত্মজয়ী। যুদ্ধজয়ে সংযম আবশ্যক । এই উপদেশও সকলের পক্ষে প্রযোজ্য 
হইতে পারে না। সন্্যাসীর পক্ষে এই উপদেশ গ্রাহ্য, সাধারণের পক্ষে এই 
উপদেশ বিহিত হওয়াতে ভারতে মানুষ মান্থষের মত মরিতে শিখে নাই। 
যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বে একটা মহিমা আছে, সেই মহিমা সন্্যাদের মহিমা হইতে 
নিরুষ্ট হইলেও আদর্শরূপে উহা গৃহীত হইতে পারে। আমাদের মনে হয়, 
ধন্ার্থে, দেশার্ধে, যুদ্ধে জীবন দান যোগীর মৃত্যুর তুলা। যুদ্ধের বীরত্ব ঘোগীর 
সাধনার তুলা । অবশ্যই জ্ঞানের হিসাবে ন্যনতা আছে, কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হওয়। 
যোগীর লক্ষণ । এই ক্ষেত্রেও বৌদ্ধমত একদেশী হওয়াতে কর্মের পথরুদ্ধ 
হইয়াছে, সমাজের বিস্তৃতি বন্ধ হইয়াছে, অধিকন্ত পরদাসত্বরূপ মহামহিমা 
শিরোভূষণ করিয়াও, পরপদ লেহন করিয়াও, আত্মজগ্নের বাহাছুরী কর! অভ্যাস 
হইয়া পড়িয়াছে। অনধিকারীর পক্ষে এইরূপ উপদেশেই ভারতীয় সমাজ বিধ্বস্ত 
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হইয়াছে। এশিয়ার পূর্বাংশও এইজন্যই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। জাপানের 
শিষ্টধন্ধ জাপানকে বাচাইয়াছে। ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এখনও যায় 
নাই। আচার্য কূমারিল ও ভগবান্‌ শঙ্করের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী কালে বৌদ্ধ- 
প্রভাবে দেশ প্রভাবিত হইয়াছিল। আচাধ্যগণের প্রচেষ্টায় কতকটা৷ ভাব 
বিদূরিত হইলেও বহু শতাব্দীব্যাপী বৌদ্ধভাব একেবারে যায় নাই, সাধারণ 
মানুষের ভিতর ইহার প্রভাব অনেকদিন চলিরা আসিয়াছে। আমাদের মনে 
হয়, ভারতকে নিজ্জাঁব করিবার অন্যতম কারণ বৌদ্ধধন্ম 

যজ্ঞ বন্ধ করিয়াও সমাজের কণ্মপ্রচেষ্টা রুদ্ধ কর! হ্ইয়াছে। জগতে 
সকলেই জ্ঞানী হইতে পারে না। সকলকে জ্ঞানী করিতে চেষ্টা করায় মহা 
অনর্থের স্থত্রপাত হয়। যজ্ঞের বাবস্থা না থাকিলে ব্যক্তির ও সমাজের উন্নতি 
হয় না। যজ্ঞে ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি হয় এবং দানাদিতে সমাজেরও উপকার হয়। 
সুক্মভাবে বিচার করিলে বজ্ঞই জীবের জীবন, ছন্দৌবদ্ধভাবে ক্রিয়াই যজ্ঞ। 
যজ্ঞের পথ রুদ্ধ হইলে সামাজিক জীবন চলিতে পারে না। একদম জ্ঞানীর 
রাজ্য উদ্ভট কল্পনামাত্র। সকলকে জ্ঞানী করিবার চেষ্টায় বৌদ্ধধর্শ্ম মানব- 
জাতির উপকার করিতে গিয়া অপকার করিয়াছে। কাহারও মতে বৌদ্ধ- 
সন্যাস উদ্যমশীলতার পরিচায়ক । 07110675 সাহেব এই মতের বিশেষ 
সমর্থক, কিন্ত বুদ্ধদেবের উপদেশবাক্যে ধ্যান-ধারণাঁর যেরূপ প্রাধান্য তাহাতে 
চাইন্ডার্স (01165) সাহেব প্রভৃতির মত সঠিক বলিয়া মনে হয় না; কারণ 
বুদ্ধদেব পরার্থে বহু কর্তব্যের অনুরোধেও নিজের আত্মার্থ সাধনের পরিত্যাগ 
নিষেধ করিয়াছেন; বিশেষতঃ ধ্যানের অবস্থায় পৌছিলে মানুষের পক্ষে অধিক 
কর্ম করাও মানস রীতিতে অসম্ভব (psychologically impossible)! 
বাহিরের যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান বন্ধ করিয়া কেবল ধ্যানের প্রাধান্য দেওয়ায় লোক 
কর্মকৃ হইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে কপটাচারী হয়। “মনে মনে মনকলা?” খাইয়া 
চক্ষু মুদ্রিত করিবার ভাব জাগিয়া উঠে। সকলের পক্ষে ধ্যানের ব্যবস্থাও 
হইতে পারে না। যাহাদের মন চঞ্চল, তাহাদের পক্ষে ধ্যানের বিধান 
অস্বাভাবিক । সন্্যাসীর পক্ষে উপদেশের সার্থকতা আছে ও থাকিতে পারে, 
কিন্তু এইরূপ উপদেশ সাধারণের পক্ষে হওয়াতে সর্বনাশের পথ পরিদ্ভত 
হুইয়াছে। অশ্বমেধ, রাজন্থর প্রভৃতি যজ্ঞ সামাজোর শৃঙ্খলার জন্য বিহিত। 
সামাজ্যর মদমত্ততা নিবারণের জন্য অশ্বমেধ প্রভৃতিকে যজ্ঞরূপে ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে, কারণ যজ্ঞবুদ্ধিতে সাম্রাজ্য স্থাপিত হইলে রাজনৈতিক 
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অত্যাচার (92:555102) প্রভৃতি রুদ্ধ হয়। প্রবৃত্তির বশে মানুষের মাংসাদি 
খাইবার আবশ্যকত| ; এই প্রবৃত্তি যজ্ঞে পশুহত্যায় কতকটা সঙ্কুচিত হয়। 
সকলেই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির নহে । বিশেষতঃ মাংসভক্ষণের প্রবৃত্তি মানুষের 
সহজাত । এই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই যজ্ঞের বাবস্থা । হৃঠ, 
করিয়া উহা বন্ধ করা যায় না। যজ্ঞার্থে পশুহত্যায় এ ভাব কমিয়া আসে । 
যখন জ্ঞানোদয়ে কর্মের স্পৃহা থাকে না, তখন ঘজ্ঞও নিবৃত্ত হয়, মাংসাদি 
খাইবার স্পৃহাও নিবৃত্ত হইয়| যায়। জোর করিয়া ছাঁড়াইতে গেলেই উল্টে দিকে 
উহার ঝোঁক বাড়িয়া পড়ে__ইহা৷ মনের স্বাভাবিক ধর্ম ; অতএব এই অংশেও 
বৌদ্ধমতের সমর্থন করিতে পারা যায় না। যজ্ঞ হইতে সাধূসেবার প্রাধান্য _ইহা 
অর্থবাদ হইলে অধিক কিছু বলিবার থাকে না, কিন্তু তিনি যজ্ঞের বিরোধী বলিয়া 
আমরা এ বাকোর সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারিলাম না। সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
অপেক্ষা সাধুসেব৷ শ্রেষ্ঠ__ইহা কখনই হইতে পারে ন! । যজ্ঞের ফলে চিত্ত বিশুদ্ধ 
হইলে তখন সাধুসেবার প্রবৃত্তি আসিবে । যাহার চিত্ত বিশুদ্ধ নহে, তাহার 
পক্ষে লক্ষ লক্ষ সাধুসেবারও কোনও তাৎ্পর্ধ্য নাই, তাহাতে চিত্তের মলিনতা 
ঘোচে না; অধিকন্ধ লৌক-দেখান সাধু সাজিবার ভাব জাগিয়া উঠে, মানুষ 
কপটাচারী হয়। এই অংশেও তাহার মতের অনুমোদন করিতে পারা যায় না। 

দণ্ডকে সকলে ভয় করে, নিজে দণ্ডিত হইলে দুঃখ বোধ করে। এই 
‘বোধের বলে কাহাকেও দগুপ্রদান করিবে না অর্থাৎ আত্মাকে উপমা করিয়া 
কাহাকেও দগ্ুগ্রদান করিবে না-_ইহারও সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পার! যায় না। 
সংশোধনের জন্য দণ্ড আবশ্যক, এমন কি মানুষ অনেক ক্ষেত্রে কেহ কোনও 
দোষের জন্য শাসন করিলে তাহাতে সন্তষ্টও হয়। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি নিজকেও 
দণ্ডিত করিতে কুষ্ঠিত হয় না। এইরূপ উদ শ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে 
পারে না। বাজার প্রজাকে শাসন করা চে না, পিতার পুত্রকে শাসন করা 
চলে না, শিক্ষকের অবাধ্য ছাত্রকে দগ্ুপ্রদান চলিতে পারে না__এইরূপ উপদেশ 
যদি সকলের জন্য প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে সমাজে মান্য টিকিতে পারে না, 
বোধহয় পশুমমাজে পরিণত হয়__না, ইহাও বলা চলে না; কারণ পশুরও 
শাসন আছে। আমাদের মনে হয়, নৈতিক উপদেশ অবস্থাভেদে, কীলভেদে, 
ব্যক্তিভেদে প্রযোজ্য হওয়াই সমীচীন। এইরূপ নিরঙ্কুশ উপদেশ সার্বভৌম 
হইলে সমাজের সর্বনাশ সাধিত হয়। কেহ বলেন-_আত্মার উপমায় দয়া 
করা উচিত। হিতোপদেশে দেখিতে পাই_-“আত্মৌপমোন ভূতেষু দয়া” 
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কুর্বন্তি সাধবঃ।” আমাদের মনে হয়, এইরূপ উপদেশ কতকটা পরিমাণে 
সঙ্ধীর্ণ দৃষ্টির পরিচায়ক । দয়ার বৃত্তি স্বাভাবিক, স্বতঃপ্রবৃত্ত দয়ার জন্য বিচার 
করিতে হয় না। জোর করিয়৷ উহা উৎপন্নও কর! যায় না, অনুশীলন কর। চলে। 
দয়ার কাৰ্য্য ভাবিলে দয়ার উদ্রেক হয়, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই বাড়ান কমান যায় 
না; বিশেষতঃ হিসাব করিয়া! দয়ার উদ্রেক হইতে পারে নাঁ। সকলের উপর 
দয়ার উদ্রেকও হয় না। ‘আমার’ নিজের কথা! ভাবিয়া! হিসাব-কর! দয়া একরপ 
অস্বাভাবিক ব্যাপার, উহা লোক-দেখান দয়া হইতে পারে। উপমা খুজিয়া 
দয়া করা চলে না। মনন্তত্বের দিকে দৃষ্টি না থাকাতে এরূপ অস্বাভাবিক 
উপদেশের উদ্ভব হয়। সাধু ব্যক্তিরা দয়া করেন দয়ার জন্য, নিজের হিসাবে 
নহে। “চাই না তোমার ওজন-করা ভালবাসা” এই কথাটির ভিতর সার্থকতা 
আছে। কারণ ওজন করিয়_হিসাব করিয়া ভালবাসা হয় না। ওজন করিয়া 
দয়াও হইতে পারে না; অতএব উহার সারবত্তা নাই। নিজের উপমাতে দণ্ড 
পরিহার করিলেও অনর্থের উদ্ভব হইবে । সংশোধনের জন্য দণ্ড প্রয়োজন | 
মন্গলকামনা থাকে বলিয়াই দণ্ডের আদর । অবশ্যই আমর! প্রতিহিংসার দণ্ড 
বা প্রতিশোধের দণ্ড আদপেই অনুমোদন করি না; অতএব দণ্ডের আবশ্যকতা 
আছে। এরূপ উপদেশও সর্ববাংশে গ্রাহ্য নহে । 

পরার্থে বহুকর্তব্যের অন্থরোধেও নিজের সাধন পরিত্যাগ কর্তব্য নহে। 
ইহা সন্্যার্ীর পক্ষে কতকটা উপযোগী, কিন্ত সাধারণের পক্ষে আত্মার্থ ও পরার্থ 
সমকালেই সাধিত হওয়া উচিত। অবশ্যই আত্মার কল্যাণ সাধিত ন| হইলে 
পরের উপকারও করা যায় না, কিন্তু তাই বলিয়! পরার্থ বাদ দেওয়| যায় না; 
কারণ পরের উপকারে নিজেরই উপকার হয়। পরার্থসীধনে চিত্তের মলিনতা! 
বিদূরিত হয়। এস্থলেও উপদেশটী নির্দোষ নহে । সমকালেই কল্যাণ সাধিত 
হইলে সামগ্রস্ত রক্ষিত হ্য়। 

প্রেম-গ্রীতির বিরোধী মতও সন্র্যাসের উপযোগী । বৈরাগ্যের ক্ষেত্রে এইরূপ 
উপদেশের তাৎপৰ্য্য আছে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে এইরূপ উপদেশের সার্থকতা 
নাই বলিলেই চলে । কারণ মানুষ ইচ্ছা! করিলেই ভালবাস! তাড়াইতে পারে না । 
বৈরাগ্য স্বাভাবিক, উহা! বলপুর্বক উৎপাদিত হয় না। এরূপ গ্রেম-গ্রীতি 
বিদুরিত করিবার উপদেশ সার্বভৌম হইলে সমাজের গতি রুদ্ধ হয়। দাম্পত্য- 
প্রেম, পিতৃমাতৃস্গেহ, পরিজনের ভালবাসার আবশ্যকতা আছে; অতএব এই 
উপদেশ সন্ন্যাসের পক্ষে উপযোগী হইলেও সকলের পক্ষে নহে। 
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স্থখান্বেষণ সম্বন্ধেও বলিবার আছে। পরমার্থ-স্থখের অন্বেষণ দূষণীয় নহে। 
বিরাগীর পক্ষে সংনারের স্থখের দৌষান্ুসন্ধান বিহিত । কিন্তু স্থখ একেবারে 
দূর করিবার চেষ্টা অস্বাভাবিক ও অন্যায় স্থখের একটা বিশেষ মজা আছে। 
না চাহিলেই ইহা! পাওয়া যায়। এ হিদাবে স্ুখান্বেষণের চেষ্টা অনেকটা 
পরিমাণে বিফল । বৌদ্বমতে সাংসারিক স্থখের অনুসন্ধানই পরিত্যাজ্য । 
আমর! ইহার সমর্থন করিতে পারি না। সর্বত্রই বৌদ্ধমত বৈরাগ্যের 
উদ্বোধক । এই ক্ষেত্রেও সেই ভাবই স্থপরিস্কুট। কর্টের ক্ষেত্রে ইহার 
উপযোগিতা অতি কম, এমন কি এক প্রকার নাই বলিলেই চলে । 

ত্যাগের উপদেশও সন্ত্যাসী জীবনের অনুকুল, কিন্তু উহা সাধারণের পক্ষে 
নহে। এরূপ ত্যাগের উপদেশ সার্বজনীন হইলে সমাজ বিধ্বস্ত হয়। ত্যাগের 
বাতিকে মান্য আপনার বলে বলীয়ান্‌ হইতে পারে না। অপমান, লাঞ্ছনা 
অবাধে হজম করে ; দেশ, ধর্ম্ম বিধ্বস্ত হইলেও “অস্বাভাবিক ত্যাগের মহিমায়? 
নীরবে অবস্থান করে। এরূপ ত্যাগ তামসিক ত্যাগ । রাজপিক ও তামসিক 
ত্যাগ ব্যক্তির ও সমাজের সর্বনাশের কারণ। ত্যাগের বাতিক ভয়ানক ব্যাধি, 
পাইবার ইচ্ছাও আছে, ‘অথচ ত্যাগ, ইহা ভণ্ডামিমাত্র। ত্যাগ স্বতঃ ও 
স্বাভাবিক | জোর করিয়া ত্যাগ করিতে গেলে অস্থাভাবিকতায় “পা'ন না তাই 
খান না” এই রকমই হইয়া পড়ে। মনে রাখিবার অত্যন্ত ইচ্ছা, আরু বাহিরে 
ত্যাগ অনেক ক্ষেত্রেই বকধাশ্মিকতায় পরিণত হয়| 

আমরা দেখিতে পাইলাম বৌদ্ধমত সন্্যাসের উপযোগী, কিন্তু উহা! সাধারণের 
ক্ষেত্রে আদপেই উপযোগী নহে। সাধারণ লোক ইহার অন্থকরণ করিতে 
গিয়াই সমাজকে ধ্বংসোণুখ করে। অনধিকারী হইয়া! উচ্চাধিকারীর ন্যায় 
ব্যবহার করিতে গেলে আত্মপ্রতারণ। অবশ্যম্ভাবী হইয়া ড়ে। আত্মপ্রতারণায় 
ব্যক্তিও নষ্ট হয়, আর সমাজকেও কলুষিত করে । 

সত্য, দান, দয়! প্রভৃতির স্থান থাকায় বৌদ্ধামত এক্ষেত্রে বিশেষ উপাদেয়, 
কিন্তু তেজ প্রভৃতির স্থান না থাকায় ইহ মাহুযকে দুর্বল করিয়া তুলিয়াছে। 
অধিকারিবাদ মানিলে বৌদ্ধধর্ম সর্বাঙ্গন্ন্দর হইতে পারিত। সয়্যাসের 
আদর্শে এই মতের প্রয়োজনীয়তা সমধিক, কিন্ত করের দৃষ্টিতে এই মত আদপেই 
গ্রাহ নহে। বুদ্ধদেব সন্ধযাসীদিগকে যে ভাবে উপদেশ দিয়াছেন, গৃহস্থগণকেও 
সেইভাবে উপদেশ দিয়! সম্যাসাভিমুখীন করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। সকলকে 
একদমে নির্ধাণের পথে লইয়া যাওয়ার চেষ্টায় সমাজ কর্ম্মকাতর, অলস ও 
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অস্বাভাবিক ত্যাগী হইয় নিজের বিনাশের পথ নিজেই উন্মুক্ত করিয়াছে। এই 
জন্যই আমর! পূর্বে দেখাইয়াছি যে বৌদ্ধধন্ম পূর্বব এশিয়ায় সর্বনাশ সাধন 
করিয়াছে; মানুষকে দুর্বল, শক্তিহীন করিয়া সমাজ, জাতির মেরুদণ্ড 
ভাঙ্গিয়া দিয়াছে । সার্বজনীন সাত্বিকতায় তামসিকতার উদ্ভব হইয়াছে । 
বৌদ্ধধন্দ্ের সর্বশ্রেষ্ঠ দান “নৈতিক দাসত্ব” । এই ধর্মের প্রভাবে নীতির 
বাড়াবাড়ি অত্যধিক হওয়ায়, মানুষকে মানুষ দিয়া না মাপিয়া নীতি দিয়া 
মাপা আরম্ভ হইয়াছিল। মানুষকে মানুষের দৃষ্টান্তেই মাপা উচিত। কিভাবে 
মানুষ মানসিক ধারা রক্ষা করিয়া আপনাকে বিকসিত করিবে, সেইদিকে লক্ষ্য 
রাখিয়াই জীবনের বিচার করিতে হয়। কোথায় জীবনের কোন্‌ অংশে সামান্য 
নীতিভঙ্গ হইয়াছে, আর সমস্ত জীবনটাই ব্যর্থ_এইরূপ মতের বিভীষিকায় 
জাতীয় আদর্শ পর্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। মানুষের জীবনে কোথায়ও একটা 
দোষ থাকিতে পারে বা নৈতিকতা ভঙ্গ হইতে পারে; কিন্তু কিরূপভাবে মানুষ 
প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া মনোরাজ্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়াছে, কিরূপে 
জীবনের পূর্ণত৷ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে । মাছির 
মত ঘায়ে বসা নৈতিক দাসত্বের ফল। একটা নিয়ম দিয়া মান্ুধকে মাপা 
কখনই সঙ্গত নহে । মানুষের পূর্ণজীবন দিয়াই মানুষকে বিচার করা আবশ্যক। 
সম্পূর্ণ জীবন দিয়া মান্থকে বিচার করিলে সামান্য দোষটিও খণ্ডিত হয়। 
আমাদের জীবনের আদর্শরূপে তাহার জীবনের পুর্ণতাই ফুটিয়া উঠে। 
নীতির দাস হওয়। অতীব অন্যায়। '‘দাস-নীতি’ও অন্যায় । দাস-নীতিতে 
ছূর্বলের স্থান থাকে, প্রতিভাবানের বিকাশ রুদ্ধ হয়। মানুষ কেবল গণ্ডাকয়েক 
নীতি-নিয়মের শৃঙ্খলে বন্ধ থাকিবার জন্যই জন্মে নাই, আপনার পুর্ণ বিকাশ 
মানুষ আকাঙ্ষা করে। সন্াসের জন্য যেমন স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ আবশ্যক, 
এক্ষেত্রেও তেমন কতকটা পরিমাণে নীতিভন্দ দোষ হয়, কিন্ত দোষ আদপেই 
গ্রাহ নহে, কারণ পূর্ণতালাভই লক্ষ্য । সেইরূপ কর্শক্ষেত্রেও পূর্ণতার জন্য সাধন 
চলিতেছে, সামান্য নীতিভঙ্দে জীবন ব্যর্থ হইয়া যায় না। নীতির দাসত্বে মানুষ 
অপদার্থ হয়। হয়ত নিজের জীবনে নীতি পালন করে না, কিন্তু পরের 
দৌষান্ুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে । যাহারা নৈতিক দাসত্বকে মহিমায় মণ্ডিত করে, 
তাহাদের সমাজ অনেকক্ষেত্রেই “ভিতরে গলদ্‌ বাহিরে চটক্‌” হইয়া পড়ে। 
কথার বাহাছুরী থাকে কিন্তু কার্যে তাহার কিছু থাকে না। মানুষের জীবন 
এমন নিক্তি-মাপা নহে যে, একটু-আথটু নীতিভঙ্গ হইবে না। কোথায় সামান্য 


দি 
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নীতিভঙ্গ হইয়াছে, তাহার জন্য আদর্শ পুরুষকে বিসঙ্জন দেওয়া ব্যাধির লক্ষণ। 
এই ব্যাধিতে মানুষ নিজেও দুর্বল হয়, সমাজকেও দুর্বল করে, কারণ ভণ্ডামি 
অপরিহাধ্য হইয়া পড়ে। নীতিকে মানুষ আপনার বিকাশের জন্য বরণ করে। 
নীতির জন্য মানুষ হইলে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না। 

কর্মক্ষেত্রে ‘নৈতিক দাসত্ব" মানুষকে ছু ৎমার্গী করিয়া তোলে। যাহা হউক, 
কর্মক্ষেত্রে বৌদ্ধমত সর্ববাংশে গ্রাহ্থ হইতে পারে ন! কেবলমাত্র সন্যাসের 
অংশে গ্ৰাহ ৷ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
কৌদ্ধদর্শন 


ুর্ববাধ্যায়ে ধর্মমতের আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান কর! হইয়াছে । 
বৌদ্ধধর্দের দার্শনিক মত পরবর্তী কালে বুদ্ধদেবের শিশ্া-্রশিস্তাগণ দ্বারা প্রতি- 
স্থাপিত হইয়াছিল । বুদ্ধদেব সংসারের দুঃখ জরা মৃত্যু দেখিয়া ব্যথিত হন। কি 
প্রকারে দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে তাহা নির্দেশ করিবার জন্য সন্ন্যাসাশ্রম 
গ্রহণ করিয়া ধ্যানমগ্ন হন। ছুঃখোৎপত্তি ও দুঃখনিবৃত্তির কারণ-পরম্পর| 
তাহার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল। দুঃখ ও দুঃখের উৎপত্তি এবং দুঃখধ্বংস 
ও ছু'খধ্বংসের উপায় বিষয়ে যে চিন্তাত্রোত প্রবাহিত হয়-__বৌদ্ধদর্শনের তাহাই 
মূলীভূত। তাহার মতে__রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চস্থন্ধ- 
সমুপেত’ দেহই দুঃখস্বরপ । যে অবস্থায় আর দেহধারণ না করিতে হয় অর্থাৎ 
নির্বাণ হয়, তাহাই সুখ । বুদ্ধদেব স্থির করেন, জন্মগ্রহণই সকল দুঃখের কারণ। 
তাহার মতে কর্মই জন্মের মূল। কর্মের ধর্মাধন্মই জন্মের হেতু। সেই কর্ম 
আবার তৃষ্ণা-সমুভূত। ইন্দ্রিয় হইতে তৃষ্ণার নুচনা। ইন্দ্রিয়ের সহিত 
বিষয়ের সন্সিকর্ষ হইলে যে বেদনা সম্পস্থিত হয় তাহাই তৃষ্কার মূলীভূত। 
তৃষ্ণা বা বাসনা অবিগ্যামূলক। এইরূপ কারণ-পরম্পরা অন্ছদন্ধানে স্থিরীকৃত 
হয়_অবিষ্যা দূর করিতে পারিলে, তৃষ্ণার উচ্ছেদ হইলে জন্মের গতিরোধ 
হয়। সেই জন্মরোধই নির্বাণ; তাহাই আত্যন্তিক ছুঃখনাশ। জন্ম 
না হইলে ‘তুমি’ ‘আমি’ ভেদ থাকে না, রূপ-রগাদির বোধ হয় না, আশা এবং 
নৈরাশ্তের ঘাত-প্রতিঘাতের সম্ভাবনা থাকে না। 

বুদ্ধদেব যখন ধ্যাননিবিষ্ট ছিলেন, তখনই তাহার মনে প্রথমে এই চিন্তার 
উদয় হয়_“জরামরণং কিং মূলকম্‌ ?” পরক্ষণেই উত্তর হয়__“জাতিপ্রত্যয়ং 
হি জরামরণম্‌।” তখন পুনরায় প্রশ্ন ওঠে_কিং মূলকং জাতি: ?” উত্তর 
হইল-_“জাতির্ভব্তি ভবপ্রত্যয়া” অর্থাৎ সিদ্ধান্ত হয়--উৎপত্তিই জাতির 
হেতুভূত। উৎপত্তির বীজ উপাদান (ক্ষিত্যপ্তেজ ইত্যাদি )। উপাদানের 
বীজ তৃষ্ণা, তৃষ্ণার বীজ বেদন|। ইন্দ্িয়ের সহিত বিষয় সন্নিকর্ধলাভই বেদনার 
কারণ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহব|, ত্বক, মন-_এই যড়ায়তনেই সেই 
সন্নিকর্ষ সাধিত হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ_এই পঞ্চ বিষয়েই যড়ায়তনের 
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প্রবর্তন । রূপ-রদাদির বীজ বিজ্ঞান; বিজ্ঞানোৎপত্তির বীজ সংস্কার, সংস্কারের 
মূল অবিদ্যা, অবিদ্যা রোধ করিলে সংস্কার নিরুদ্ধ হইবে। সংস্কার রোধ 
হইলে বিজ্ঞান দূর হইবে। তৎ্পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দুঃখ নিরুদ্ধ হইলে 
নির্বাণমুক্তি লাভ হইবে । বৌদ্ধদর্শনে এই দুঃখোৎপত্তি 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' 
নামে অভিহিত হয়। সকল বস্তরই অস্তিত্ব প্রতীতিমাত্র। প্রতীতি হইতে 
বস্তু ও কাৰ্য্যমাত্রের জ্ঞান উৎপন্ন হয়_এই জন্যই ইহার নাম 'প্রতীত্যসমুত্পাদ' । 
অবশ্যই বুদ্ধদেব নিজে কোনও গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। তাহার উপদেশ 
অবলম্বনে তাহার শিশ্যগণ নির্ববাণ বিষয়ে যে গ্রন্থাদির রচনা করেন, তাহাই 
বৌদ্ধদর্শন নামে পরিচিত । ধম্মপদে মগগবগ্চে বুদ্ধদেবের একটি উপদেশ 
দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি পঞ্চশত ভিক্ষুকে জেতবনে উপদেশ দিতেছেন। 
তাহাতে জগতের সমস্ত পদার্থকে অনাত্মলক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি 
বলিতেছেন__ 
“সব্বেধম্মা অনত্তাতি যদাপঞ্ঞায় পস্মতি। 
অুখনিৰ্‌ বিন্দতি দুক্খে, এস মগ্গো বিস্ুদ্ধিয় ॥” 

( ধণ্মপদ, মগগব্গগ ) ৭ 
--সকল ধৰ্ম্ম (পদাৰ্থই ) অনাত্ম। ইহ্‌! যখন মনুষ্য সম্যক্‌ জ্ঞানের সহিত দর্শন 
করেন, তখন তিনি সর্ব দুঃখে নির্বেদ প্রাপ্ত হন? ইহাই বিশুদ্ধি লাভের 
উপায়। এস্থলে জগতের অনাত্মলক্ষণ নির্দিষ্ট হইল। এই অনাত্মভাবের 
উপরে 'প্রতীত্যসমূৎপাদে”র ভিত্তি । এই প্রতীত্যসমূৎ্পাদও বাহ্‌ ও আধ্যাত্মিক 
‘ভেদে ছুই প্রকার। এই ছুই প্রকার আবার প্রত্যেকে “হেতুপনিবন্ধ' ও 
প্রত্যয়োপনিবন্ধ' এই দুই ভাগে বিভক্ত। হেতৃপনিবন্ধের অর্থ কার্যোৎপতি- 
কালে যাহাতে কেবলমাত্র হেতুভাব বিদ্যমান থাকে; প্রত্যায়োপনিবদ্ধের অর্থ_ 
কাধ্যোৎপত্তির পূর্বে কারণদ্রব্যের সম্বায়ভাব | প্রত্যয়োপনিবন্ধের সংগ্রাহক 
সূত্র এই ইদং কাৰ্য্যং যে অন্তে হেতবঃ প্রত্যয়ন্তি। কোনও চেতন কারণের 
প্রয়োজনীয়তা নাই । আপনা আপনিই সকল হেতু হইতে কার্যোর উদ্ভব হয়। 
যেমন বীজ হইতে অন্তর উৎপর হয়, সেইরপ পৃথিবী হইতে কাঠি ও গ্ 
উৎপন্ন হয়। অব্‌ ধাতু হইতে স্মেহ ও রস উৎপন্ন হয়। তেজো ধাতু হইতে 
রূপ ও ওষ্য এবং বায়ু হইতে স্পর্শ ও চলন, আকাশ হইতে অবকাশ ও শব্দ 
উৎপন্ন হয়। হেতৃপনিবন্ধেরও সংগ্রাহক সুত্র এই__“উৎপাদাদ্ব৷ তথাগতানাম- 
সুৎগাদাছা স্থিতৈবৈষা* ধৰ্ম্মাণাং ধৰ্ম্মত ধর্মস্থিতিতা৷ ধর্মনিয়ামকতা চ প্রতীত্য- 
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সমূৎপাদান্ুলোমতেতি।” বৌদ্ধমতে কাধ্যকারণের যে ধশ্ম তাহার উৎপত্তি- 
অন্ুৎপত্তি স্থির, অর্থাৎ যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি সেই বস্তই সেই কারণের 
কাধ্য। ধশ্মরূপ কারণই কাধ্যের নিয়ামক। যদি কেহ আপত্তি করেন যে, 
কাধ্য-কারণভাব চেতন-ব্যতিরেকে সম্ভব নহে, তদুত্তরে বলা হইতেছে 
কারণের প্রতীতি অন্ুসারেই ধন্মোৎ্পাদ বা অন্থৎপাদ স্থিত। কোনওরূপ 
চেতনে অধিষ্ঠাতা উপলব্ধ হয় না। 

বাহা আধ্যাত্মিক ভেদে যে চারিপ্রকার 'প্রতীত্যসমূৎ্পাদ" তাহার দৃষ্টান্ত 
এইবূপ-_মৃূলবীজ হইতে অঙ্কুর, পত্র, কাণ্ড, নাল, পুষ্প, ফল প্রভৃতির যে 
উতৎপত্তি-পর্ধ্যায়, তাহাই হেতুপনিবন্ধ বাহ ৷ প্রতীত্যসমূৎ্পাদ এবং ক্ষিত্যপূ- 
তেজোমরুদ্ধোম ও কাল-_এই যড় বিধ পদার্থের সমন্বয়ে বীজাঙ্কুরাদির যে 
উৎপত্তি তাহাই প্ৰত্যয়োপনিবন্ধ বাহ প্রতীত্যসমুৎ্পাদ। অবিদ্যা হইতে বিজ্ঞান, 
নাম, রূপ, স্পর্শ, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি প্রভৃতির যে উৎপত্তি তাহাই 
হেতৃপনিবন্ধ আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদ। আর, ক্ষিতাপ্তেজোমরুদ্ধযোম ও 
বিজ্ঞানের সংযোগে যে জীবাদির উৎপত্তি, তাহাই প্রত্য়োপনিবন্ধ আধ্যাত্মিক 
প্রতীত্যসমূৎ্পাদ | কাহারও কোনও চেতনা নাই, কাহারও কোনও নিয়ামক 
নাই, আপনা আপনিই সকল পদার্থের স্থ্ট হয় স্থৃতরাং স্থষ্টিকর্ভা ঈশ্বরের 
কোনও প্রয়োজন নাই, নির্ববাণমুক্তিলাভ করিলেই সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। 

বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মতে জগতের মূলতন্ব ছুইটি__চিত্ত ও ভূত। তাহারা 
বলেন_“ভূতং ভৌতিকং চিত্তং চৈত্তধ্চ” অর্থাৎ ভূত হইতে জগতাদি 
ভৌতিক পদার্থের এবং চিত্ত হইতে রূপবিজ্ঞানাদি পঞসন্ধাত্মক চৈত্ত 
পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। ভৌতিক পদার্থ চারিটি__পৃথিবী, অপ, 
তেজ ও বামু। এই চতুব্বিধ ভূত বা ধাতু” হইতে পরিদৃশ্যমান বিশ্বের 
স্বষ্টি হইয়াছে। পৃথিব্যাদি চতুব্বিধ ধাতুর (পরমাণুর) সংহতিক্রমে স্ুৃষ্ি 
সাধিত হয়। চতুব্বিধ ধাতুর আবার খর, স্সেহ, উষ্ণ, ঈরণ (গতিশীল) 
চতুব্বিধ স্বভাব । আকর্ষণ, বিকর্ষণ, বিক্রিয়া, ধর্মব্তা প্রভৃতিও ধাতুচতুষ্টয়ের 
স্বভাবান্তরগত। স্বভাববশে সংযোগ-বিয়োগে স্থূল জগতের স্থষ্টি হয়, ভৌতিক 
জগত উৎপন্ন হয়। চৈত্পদার্থের মধ্যে--“রূপ-বিজ্ঞান-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার- 
সংজ্ঞকাঃ পঞ্চসবন্ধাশ্চিভ্চৈভাত্মকাঃ |” রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার 
এই পাঁচটি অবয়ব । ইন্দরিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ব__রপস্বন্ধ ; সুখ-ছুঃখাদির 
অন্ুভব-_বেদনাস্বন্ধ ; ‘আমি’ “আমার? ইত্যাদি অহংভাব-_বিজ্ঞানক্বন্ধ ; ইহ! 
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মন্ুযু, ইহা পশু, ইত্যাদি ভেদভাব__সংস্ঞাস্বন্ধ ; রাগছেষাদি ভাব-_সংঙ্কারস্বন্ধ ৷ 
সংস্কারই অবিগ্যার মূল। ক্ষণস্থায়ী পদার্থের স্থায়িত্বকল্পনাই অবিদ্া। অবিদ্যা 
হইতে রাগ, দ্বেষ, ধর্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির আবির্ভাব হয়। বৌদ্ধগণ 
ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে স্ষ্টি স্বভাবের ক্রিয়া। সৃষ্টি চিরদিন 
সমভাবে চলিতেছে । কর্শদ্ধারা জীব সংসারে আগমন করে এবং কর্মফল 
ভোগে বাধ্য হয়। জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক, কর্ম করিলে উহার ফল- 
ভোগ করিতেই হইবে । তাহাদের মতে কর্্মই ফলদাতা ; স্ৃতরাং কর্ম্মবন্ধন 
ছিন্ন করিস! প্রজ্ঞ! লাভের দ্বারা নির্বাণপ্রাপ্তিই চরম লক্ষ্য। করুণা, চিত্রস্থৈষ্য, 
গৌরব ত্যাগ, শম, দম, ক্ষমা! প্রভৃতি দ্বার! প্রজ্ঞালাভ হইয়া থাকে। বৌদ্ধ- 
গণের মতে সকল পদার্থ ই ক্ষণিক, সকল পদার্থ ই দুঃখময়, সকল পদার্থ ই 
বিসদৃশ, সকল পদাৰ্থই অলীক! 
“সৰ্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং দুঃখং দুঃখম্‌। 
স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং শূন্যং শূন্যম্‌ ॥” 

এইরূপ ভাবনাই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির হেতুভূত ৷ এরপ ভাবনা যতই উৎকৃষ্ট 
হইবে ততই নির্বাণের পথ পরিষ্কৃত হইবে। করণা প্রভৃতি গুণে বিভূষিত 
হইয়া যাহার! সংসারের এইরূপ নশ্বরত্ব ধারণা করিতে পারেন, তীহারাই নির্বাণ- 
মুক্তিলাভের অধিকারী; বৌদ্ধদর্শনের ইহাই মূলতত্ব। বৌদ্ধ নির্মাণে সকলই 
ভৌতিক পদার্থে বিলীন হইয়া যায়। ভৌতিক পদার্থে লীন হওয়াই 
বৌদ্ধ নির্ববাণ। 

নির্বাণ সম্বন্ধে মৌলিক মত এক হইলেও বৌদ্ধার্শন চারিসম্প্রদায়ে বিভক্ত 
হইয়াছে। চারি সম্প্রদায়ই “সর্বাং ক্ষণিকং” ইত্যাদি ভাবনায় মুক্তি হয় 
_ ইহা স্বীকার করিয়াছেন। চারিটি সম্প্রদায়ই প্রসিদ্ধ। চারিটি সম্প্রদায় 
এই 

১। মাধ্যমিক। ৩।  সৌত্রান্থিক 
২। যোগাচার। ৪| বৈভাষিক 

মাধ্যমিক মাধ্যমিকগণ সর্বশূন্ঠতাবাদী॥ ইহারা সর্বশৃন্ঠতা প্রচার 
করেন। ইহাদের মতে জ্ঞান ও বিষয় সকলই শূন্য । সৃষ্টির পূর্বে আদ্যন্তহীন 
শূন্যই বিগ্যমান ছিল। শূন্য অবলগ্গনেই বিশ্বপ্রপঞ্চের থষ্টি, আবার শুন্যেই 
তাহার লয় হইবে। শুন্তবাদী মাধ্যমিকগণের মতে অভাব হইতে ভাবকার্যের 
উৎপত্তি হয়। “অভাবাদ্‌ ভাবোৎপত্তি নাঙুপমৃদ্ধ প্রাদুর্ভাবাৎ ৷” বীজাদির নাশ 
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হইলেই অঙ্কুরাদি জন্মে। দুগ্ধাদির নাশেই দধ্যাদি জন্মে ; অতএব বুঝিতে হইবে 
অসৎ হইতেই সতের উৎপত্তি হয়। এই মতে আত্মার স্বরূপ-উচ্ছেদই মুক্তি । 

যোগাচার-__যোগাচারিগণ বাহশূন্যতাবাদী, কিন্ত বিজ্ঞানাস্তিতবমাত্র স্বীকার 
করেন। ইহাদিগকে বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদী বলা যাইতে পারে। তাহারা বলেন, 
বাহ বিষয়ের কোনও অস্তিত্ব নাই, জ্ঞানমাত্রই প্রত্যক্ষ, জ্ঞানের স্বরূপেই 
সর্বশূন্যত্ব প্রতিপাদিত হয়। নীল পীত প্রভৃতির ক্ষণিকত্ব বিজ্ঞান সাহায্যেই 
নিণীত হইয়! থাকে ; সুতরাং বিজ্ঞানের সত্তা আছে__বিজ্ঞান ভিন্ন আর সমস্তই 
অসত্য, কিন্ত বিজ্ঞান ক্ষণিক ৷ 

সৌত্রান্তিক_ইহার! বাহ্া্ান্ুমেযত্ব স্বীকার করেন। তাহারা বলেন, 
জ্ঞান প্রত্যক্ষ, বিষয় অনুমেয়, জ্ঞান আত্মাংশে অনুভূত হয়; বাহ্য বস্তু বহিরংশে 
অন্ুভাবা । সুতরাং জ্ঞান সত্য হইলে, বাহ্য বস্তু অবশ্যই সত্য হইবে । 

বৈভাষিক-__ইহারা বাহার্থপ্রত্যক্ষবাদী। ইহারা বলেন, জ্ঞানও প্রত্যক্ষ, 
বিষয়ও প্রত্যক্ষ। আত্মাংশে অবস্থিত বলিয়া জ্ঞান যদি প্রত্যক্ষ হয়, তবে 
জ্ঞানান্ুভৃত বাহ পদার্থ ই বা প্রত্যক্ষপধ্যায়ভুক্ত না হইবে, কেন? 

সৌন্রান্তিক ও বৈভাষিক উভয়েই সর্বা্তিত্ববাদী। ইহার! বাহা ও 
আভ্যান্তর, ভূতভৌতিক, চিত্তচৈত্ত সকল বস্তরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন। 
পৃথিব্যাদি ভুত, রূপ ও চক্ষু প্রভৃতি ভৌতিক। চতুর্বিধ ধাতু অর্থাৎ পৃথিবী 
অপ্‌, তেজ ও বায়ুর পরমাণু, খর, স্েহ, উষ্ণ ও গতিশীল-্বভাব। ইহাদের 
সংহতিক্রমে সূলস্থষ্টি এবং রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এই পঞচস্ন্ধ 
অধ্যাত্মসকল ব্যবহারের আশয়রূপে সংহত হয়। সকল মতেই পদার্থ ক্ষণিক। 
দীপশিখা ও বায়ুচালিত মেঘসমূহ যেমন ক্ষণিক, জলস্রোত যেরূপ ক্ষণিক অথচ 
সৎ, বৌদ্ধগণের মতে পৃথিবীও তদ্রপ ক্ষণিক ও সৎ। অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি 
সকলেরই সম্মত | 

বৌদ্ধদর্শনের সমালোচন।-_বৌদ্ধদর্শনের স্থষ্টিতত্ব অতীব অযৌক্তিক ৷ 
প্রথমে সর্বাস্তিত্ববাদিগণের মত নিরসন প্রয়োজন । তাঁহাদের প্রতিজ্ঞাত 
ভূতভৌতিক, চিত্তচৈত্তাত্মক সকল বস্তুর নিয়ামক কেহই নাই। এইগুলি সকলই 
অচেতন। চিত্তের অভিজলনও এই সকলের উপর নির্ভর করে; কারণ অন্ত 
কোনও চেতন ভোক্তা ব৷ প্রশাসিতা নাই, প্রবৃত্তি নিরপেক্ষ, কাহারও অপেক্ষা 
নাই,তাহা হইলে চিরকালই প্রবৃত্তি থাকিবে। প্রবৃত্তির উপরম হইতে পারে না। 
প্রবৃত্তির উপরম না হইলে মুক্তিও অসম্ভব | আশয়ও অনিরপ্য, কারণ ইহার 
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অন্যত্ব ও অনন্যত্ব আছে, সকল আশয় একরূপ নহে। পদার্থ ক্ষণিক হইলে কোনও 
ব্যাপার না থাকিলে প্রবৃত্তিও হইতে পারে না; অতএব তাহাদের প্রতিজ্ঞাত 
সমুদায়ই অযৌক্তিক | সমুদায় অনুপপন্ন হইলে তদাশ্রয় লোকযাত্রাও লুপ্ত হয়। 
কর্মের প্রসার থাকে না, সংসার শূন্য হুইয়! পড়ে, কিন্ত ইহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ | 

তাহাদের প্রতিপাদদিত অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান প্রভৃতির ইতরেতর কারণ 
হইতে লোকঘাত্রার উপপত্তি হইতে পারে, কারণ অবিগ্যাঁদি পরস্পর নিতা- 
নৈমিত্তিকভাবে ঘটীঘস্ত্রের মত সর্বদা আবন্তিত হওয়ায় হঠাৎ সংঘাতের উৎপত্তি 
হইয়াছে। অবিগ্ভার বশেই লোকযাত্রা চলিতে পারে। আমরা বলিব, 
তাহা কখনই হইতে পারে না। এরূপে সংঘাতের উৎপত্তি হইতে 
পারে না; কারণ কোনও নিমিত্ত নাই। সংঘাত উপপন্ন হইত যদি কোনও 
নিমিত্ত থাকিত। কোন নিমিতই পরিদৃষ্ট হয় না, কারণ অবিদ্যাদি 
পরস্পর পরস্পরের প্রত্যয়ের কারণ হইলেও পুর্ব পূর্ব্টী উত্তরের নিষিত্মাত্র 
ইহাই তাহাদের সম্মত, কিন্তু সংঘাত উৎপত্তির কোনও নিমিত্ত নাই। ভোক্তার 
অভাবে সংঘাতের উৎপত্তি অসম্ভব। আর যদি সংঘাত অনাদি হয়, এবং 
অবিগ্যাদি তদাশ্রয় হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিব-_সংঘাত হইতে সংঘাতা- 
স্তরের উৎপত্তি কি নিয়মসহকারে অথবা সৃশভাবে সংঘটিত হয়? অথবা 
অনিয়মে বা সদৃশ বা বিসদৃশভাবে হয়? যদি নিয়ম স্বীকৃত হক তাহা হইলে 
মনগত্য পুগগলের দেবতির্য্যক্যোনি কিংবা নরকপ্রাপ্তি হইতে পারে না। কিন্তু 
ইহা তাহাদের সম্মত। অনিয়ম স্বীকার পাইলে মনুষ্য পু্গল কদাচিৎ হস্তী 
হইয়। অথবা দেবতা হইয়া ক্ষণপরেই মনুন্য হইতে পারে, ইহাদের উভয়ই 
অযৌক্তিক । আরও, যাহার ভোগের জন্য এই সংঘাত সেই জীব তাহাদের মতে 
স্থির ভোক্তা নহে। তাহা হইলে ভোগ ভোগার্থ, অন্যের প্রার্থনীয় নহে। 
তাহা হইলে মোক্ষও মোক্ষার্থ,মুমুক্ষ অন্য কাহারও প্রার্থনীয় হইতে পারে না। 
বাস্তবিক ইহার! নিজের সিদ্ধান্তই নিজেরা খণ্ডিত করিয়াছেন । কর্ম ও জানের 
ক্ষেত্রে ইহাদের মত অসঙ্গত, আদপেই উহা! গ্রাহ৷ নহে । 

বৌদ্দগণের শ্গণভঙ্গবাদও অযৌক্তিক | তাহাদের মতে উত্তরক্ষণের উদয়ে 
পূর্বক্ষণ নিরুদ্ধ হয় । এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে পুর্ববোত্তরক্ষণের হেতুফল ভাবসম্পন্ন 
হইতে পারে না, পুর্বঙগণ হেতু ও উত্তরণ তাহার ফল-_ইহা সম্পাদিত হইতে 
পারে না; কারণ নিরুধ্যমান বা নিরুদধ পুর্বর্গণ অভাবগ্রস্ত। ইহাতে কখনই 
উত্তরক্ষণের হেতু হইতে পারে না। যদি বলেন, ভাবভূত পরিনিষ্পন্নাবস্থ 


৬৮৪ কন্মাতত্ব 


পর্বক্ষণ উত্তরক্ষণের হেতু, তদুত্তরে আমরা বলিব, তাহাও অযৌক্তিক, কারণ 
ভাবভূত ক্ষণের পুনরায় ব্যাপার কল্পনায় ক্ষণান্তরের সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে । আর যদি বলেন, ভাবই ইহার ব্যাপার,__তাহাও উপপন্ন 
নহে,_কারণ, হেতু-ম্বভাবের সহিত যে ফলের অন্ুপরক্তি নাই তাহার উৎপত্তি 
অসম্ভব । স্বভাবের সহিত উপরাগ স্বীকার পাইলে হেতু-স্বভাব ফলকালাবস্থায়ী 
হয়, ফলকালাবস্থায়ী হইলে ক্ষণভঙ্গ-সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিতে হয়। স্বভাব 
উপরাগ ব্যতীত হেতৃফলভাব স্বীকার করিলে সর্বত্র সর্বব বস্তুর প্রাপ্তি হইত, 
তাহা কখনই হয় না। আরও, উৎপত্তি-নিরোধ বস্তুর স্বরূপই হউক, আর 
অবস্থান্তরই হউক, অথব! বন্ধন্তরই হউক,_-কোঁনরূপেই উপপত্তি হইতে পারে 
না। যদি উৎপাদ-নিরোধ বস্তুর স্বরূপ হয়, তাহা হইলে বস্তু ও উৎ্পাদ-নিরোধ 
একই পৰ্য্যায় হয়, কিন্তু উৎপাদ-নিরোধ এই শব্দদয় দ্বার! মধ্যবর্তী বস্তুর আগ্যন্তাখ্য 
অবস্থাদয়, তাহাদের প্রতিজ্ঞাত বস্তুর আগ্ন্তমধ্য-্সণস্থায়িত্ব স্বীকার করিলে 
ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তের হানি হয়। আবার যদি বলেন, উৎপাদ-নিরোধ অত্যান্ত 
ব্যতিরিক্ত”_অশ্ব-মহিষের ন্যায়, তাহা হইলে বস্তু শাশ্বত হইয়া পড়ে। যদি 
উত্পাদ-নিরোধ দর্শনাদর্শন অর্থে গৃহীত হয়, তাহা হইলেও দর্শনা দর্শন দ্রষ্টার ধন্ম, 
বস্তুর ধৰ্ম্ম নহে; অতএব বস্তু শাশ্বত হইয়। পড়ে। অতএব মৌগতমতের 
ক্ষণভঙ্গবাদ অতি অসঙ্গত | 

ক্ষণভঙ্ববাদে তাহাদের নিজ প্রতিজ্ঞারও হানি হয়। তাঁহাদের শ্ষণভঙ্গ- 
বাদে হেতু না থাকিলেও ফলোৎপন্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের প্রতিজ্ঞা 
চতুব্বিধ হেতুর প্রতীতিতে চিউচৈত্ত উৎপন্ন হয়_-এই প্রতিজ্ঞার হানি হয়। 
উৎপত্তির কোনও হেতু না থাকাতে কোনও নিয়ামক না৷ থাকায় সর্বত্রই 
সর্ববস্তর উৎপত্তি হইতে পারে। আর যদি বলেন-_উত্তরক্ষণ যাবৎ না 
উৎপন্ন হয়, তাবৎ পুর্বক্ষণ থাকে ; তাহা হইলে হেতু ও ফলের যৌগপদ্য হয়; 
তথাপি প্রতিজ্ঞাহানি নিশ্চিত; কারণ, সকল সংস্কার ক্ষণিক এই প্রতিজ্ঞার 
হানি হয়। 

বৈনাশিকগণ সকলেই সর্ব বস্তুর ক্ষণিকতা স্বীকার করিয়া উপলব্ধিকর্ভারও 
ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ইহা একান্ত অসম্ভব, কারণ উপলব্ধি হইলে 
স্মরণ হয়, স্মরণ উপলব্িকর্তা থাকিলেই সম্ভব । কারণ একের উপলব্ধ বিষয় 
পুরুধান্তরের স্মরণ হয় না। দর্শন ও স্মরণ-_কর্তার প্রত্যক্ষ ও প্রত্যাভিজ্ঞা-- 
সর্বলোকপ্রপিদ্ধ । “আমি দেখিয়াছি__এই দেখিতেছি” ইহ প্রপিন্ধ; অতএব 


বৌদ্ধ দর্শন ৬৮৫ 


বৈনাণিক মত অন্ুপপন্ন। বৈনাশিক মতে অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি হয়। 
“নাহুপমৃগ্য প্রাদুর্ভাবাৎ” ইহাই তাহাদের মূলমন্ত্র । বিনষ্ট বীজ হইতে অঙ্কুর 
জন্মে, বিনষ্ট দুগ্ধ হইতে দধি জন্মে, মৃৎপিণ্ড হইতে ঘট জন্মে, ইহাই তাহাদের 
দৃষ্টান্ত। যদি কুটস্থ কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সকল বস্ত 
হইতে সকল বস্তুর উদ্ভব হইতে পারে__এই যুক্তিবলে তাহারা অভাব হইতে 
ভাবোৎপত্তি স্বীকার করেন; অভাবগ্রস্ত বীজাদি হইতে অস্কুরোৎ্পত্তি হয়, 
ইহাই তাহাদের সিদ্ধান্ত । ইহ! অতীব অসঙ্গত। অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি 
হইতে পারে না, যদি অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি হইত, তাহা হইলে অভাবের 
কোনও বিশেষত্ব ন! থাকায় বিশেষ কারণের আবশ্যকত| কিছুই থাকিত না» 
উহা অনৰ্থ হইত। বীজাদি ভাব বিনষ্ট হইলে যে অভাবের উদ্ভব হয়, তাহা 
শশকের শুপের ন্যায় নিঃস্বভাব। এমন কোনও বিশেষত্ব অবশ্যই নাই যাহার 
অন্ুবলে বীজ হইতে অঙ্কুর হইবে, এবং দুগ্ধ হইতে দধি হইবে। বিশেষ কিছু 
না থাকাতে বীজ হইতেও দধি হইতে পারে এবং দুগ্ধ হইতেও অন্কুরোদগম হইতে 
পারে। অতএব এরূপ বিশেষ কারণের কোনও অর্থবত্তা থাকে না। পক্ষান্তরে, 
নির্বিশেষ অভাব হইলে এবং তাহা হইতে উৎপত্তি স্বীকার করিলে শশবিষাণ 
হইতেও অঙ্কুরোদগম হইতে পারে, কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। আর যদি 
পুনরায় অভাবের বিশেষত্ব স্বীকৃত হয়,_যেমন পল্মের নীলত্বাদি, তাহা হইলে 
অভাবের বিশেষত্ব থাকায় পদ্মের ন্যায় ভাবত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, 
পরন্ত অভাব কখনও কোনও বস্তুর উৎপত্তির হেতু হইতে পারে না; কারণ 
যাহা নাই, তাহ। হইতে উৎপত্তির অর্থ কি? অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি হইলে 
সকল কাধ্যই অভাবান্বিত হয়__ইহাও প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। সকল বস্তই নিজ নিজ 
স্বরূপে অবস্থিত বলিয়! পরিদৃষ্ট হয়। মৃত্তিকার বিকার শরা প্রভৃতি কখনই 
তন্তুর বিকার বলিয়| কাহারও নিকট প্রতিভাত হয় না। মৃদ্বিকারকে মৃদিত 
বলিয়াই প্রতীত হয়। তাঁহারা বলেন_ স্বরূপ বিনষ্ট না হইলে কোনও কুটস্থ 
বন্তর কারণত্ব অন্তুপপন্ন। অতএব অভাব হইতেই ভাবোৎপত্তি স্বীকার 
মঙ্গত।__ইহাও নিতান্ত অসমীচীন ; কারণ স্থিরস্বভাব সুবর্ণ হইতে প্রত্যক্ষতঃ 
বলয় প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে, ইহাতে স্বর্ণের স্বভাব কখনই উপমঙ্দিত হয় না। 
বীজ হইতে যে অঙ্কুরোদগম হয় তাহাতেও বীজভাব উপমদ্দিত হয় না, বীজাদির 
অবয়বেরই উপচয়-অপচয় হয়, কিন্তু বীজন্বভাব নিয়ত স্থির । অতএব অভাব 
হইতে ভাবোৎপত্তি অন্ুপপন্ন। অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি স্বীকার করিলে 


৬৮৬ কন্মতত্ 


বৌদ্ধগণের নিজেদের প্রতিজ্ঞারও হানি হয়। চতুৰ্বিধ চিত্তটচত্ত, ভূতভৌতিক 
উৎপত্তি তাহাদের সম্মত। বাস্তবিক বৌদ্ধগণ নিতান্তই অসঙ্গত মতের স্থাপন 
করিয়াছেন। অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি স্বীকার করিলে-_উদাসীন নিশ্চেষ্ট 
ব্যক্তিরও অভিমত সিদ্ধি লাভ হইতে পারে। কোনও কাধ্য না করিলেও 
ফললাভ হইতে পারে, কারণ অভাব হইতে উৎপত্তি হইবে । কৃষকের! ক্ষেত্র- 
কর্মে প্রযত্ব না করিলেও শস্তনিষ্পত্তি হইবে। কুম্ভকার মৃত্তিকার সংস্কার প্রভৃতি 
না করিলেও ঘট প্রভৃতির উৎপত্তি হইবে, কোনওরপ চেষ্টা না করিলেও স্বর্গাদি- 
লাভ ও মুক্তিলাভ হইবে। অতএব বৌদ্বগণের এই দিদ্ধান্ত উন্মত্ত প্রলাপব 
নিতান্ত উপেক্ষণীয় ৷ 

ঘোগাচার সম্প্রদায়_ইহার! সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকগণের বাহা বস্তুর 
অস্তিত্ব স্বীকার অসঙ্গত বলিয়া নির্দেশ করেন। তাঁহার! কেবল বিজ্ঞানের 
অস্তিত্ব মানেন। তাহার| বলেন, বাহার্থের অস্তিত্ব সৌগতসম্মত নহে। 
তাহারা বলেন, প্রমাণ, প্রমেয় এবং ফল ব্যবহার সকলই বৃদ্ধ্যারূটরূপে অন্তস্থ ; 
কারণ বাহার্থ থাকিলে ও বুদ্ধিতে আর্ড না হইলে প্রমাণাদি ব্যবহারের 
অবতারণা হইতে পারে না। সকল ব্যবহারই অন্তস্থ, বিজ্ঞান বাতিরিক্ত 
বাহ অর্থ নাই,_এই সিদ্ধান্তও অসমীচীন ও অযৌক্তিক । বাহ্‌ বস্তুর অভাব 
হইতে পারে না, কারণ বাহ বস্তুর উপলব্ধি হইতেছে । ঘট, পট, মঠ প্রভৃতি 
সকল বস্তরই উপলব্ধি হয়। যাহার উপলব্ধি হয়, তাহার অভাব হইতে পারে 
না। বস্তু দেখিয়াও যদি কেহ বলে আমি দেখি নাই ও সেই বস্তু নাই, 
তাহা হইলে এ বাক্য উপাদেয়রূপে গ্রহণ করিতে পারা খায় না। অতএব 
তাহাদের এই মত অসন্গত। তাহারা বলেন_্বপ্লাদি প্রত্যয়ের মত 
জাগরণের গোচরীভূত প্রত্যয়ও বস্তনিরপেক্ষ হইতে পারে, অর্থাৎ স্তম্ভাদি 
বস্তু না থাকিলেও প্রত্যয় হইতে পারে, কারণ প্রত্যয় অবিশেষ। কিন্ত 
আমরা বলি, ইহা! সঙ্গত নহে, কারণ স্বাপ্রিক প্রত্যয় জাগরণের প্রত্যয়ের 
মত হইতে পারে না, উহাদের ধর্মের বিভিন্নতা আছে, স্বপ্ন ও জাগরণের 
ধর্ম ভিন্ন। স্বপ্নের প্রতায়ের বাধ হয়, কিন্তু জাগরণের প্রত্যয়ের বাধ হয় 
না। জাগরিত অবস্থায় স্বপ্নের প্রত্যয় বাধিত হয়। স্বপ্নে সাধুমঙ্গ করিলাম, 
কিন্ত জাগরণে দেখি তাহা সত্য নহে। নিপ্রাজনিত মানসিক গ্লানিতে 
্রান্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতেই এরূপ দেখিয়াছি এরূপ বোধ জাগরণে হয় 
এবং স্বপ্নের প্রত্যয় প্রবাধিত হয়। কিন্তু জাগরণের প্রতীত বস্তুসমূহ স্বপ্নে 


৭. বৌদ্ধদর্শন ৬৮৭ 


প্রবাধিত হয় না। স্বপ্নদর্শন স্থৃতিমাত্র, কিন্ত উপলব্ধি জাগরিত দর্শন। স্থৃতি 
ও উপলব্ধির পার্থক্য স্বয়ং অনুভব করিতে পারা যায়। অভীষ্ট পুত্রকে স্মরণ 
করি, কিন্তু উপলব্ধি করি না, উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করি; অতএব 
স্বপ্নোপলন্ধির মত জাগরণের উপলব্ধিকে গ্রহণ কর! যাইতে পারে না,_এরূপ 
করাও অসঙ্গত। উভয়ের পার্থক্য অনুভূত হয়, নিজের অনুভবের অপলাপ করা 
যুক্তিযুক্ত নহে, অনুভব-বিরুদ্ধ বলিয়া জাগরিত প্রত্যয়গুলিকে স্বতঃ নিরালশ্বন 
করিতে না পারিয়া স্বপ্নপ্রতায়ের সহিত সমধন্মী বল! কখনই সঙ্গত নহে, 
কারণ যাহার চেষ্টা স্বাভাবিক ধর্ম তাহা অন্যের সাধর্শ্মো কখনই তদ্বরশ্মাক্রান্ত 
হইতে পারে না। অগ্নির উষ্ণত| অস্থভূত হইয়া জলের সাধর্থ্যে শীত হইতে 
পারে না। অতএব এক্ষেত্রেও বৈনাশিক-( ধোগাচার )গণের মত অসঙ্গত। 
ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বলেন, বিষয় না থাকিলেও বাসনার বিচিত্রতায় জ্ঞানের 
বৈচিত্র্য হইতে পারে। আমরা বলিব তাহা! হইতে পারে না, কারণ 
তাহাদের মতে বাহ্ার্থের উপলব্ধি নাই ; অতএব বাসনার বিদ্যমানত! থাকিতে 
পারে না। বিষয়ের উপলব্ধি নিমিত্তই প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন 
বাসনার উদ্রেক হয়। "বিষয় অনুপলন্ধ হইলে কি নিমিত্ত বাসন! বিচিত্র 
হইবে? অনাদিত্ব স্বীকার করিলে অন্যপরম্পর1 ন্যায়ে অপ্রতিষ্ঠ হয়। 
অনবস্থায় ব্যবহারলোপ সাধিত হয়, ইহা কখনই উপাদেয় হইতে পারে না। 
আরও, বাসনা সংস্কারমাত্র। সংস্কীরসমূহ আশ্রয় ব্যতিরেকে অবকম্পিত 
হইতে পারে না; কারণ ইহা লোকপ্রসিদ্ধ যে বৌদ্ধগণের বাসনার আশ্রয় 
কোনও কিছুই নাই, বিশেষতঃ ক্ষণিকত্ব স্বীকার করায় “আলয়-বিজ্ঞানে” 
অনবস্থিতস্বরপ হইয়া পড়িয়াছে। আলয়-বিজ্ঞানকে বৌদ্ধগণ বাসনার আশ্রয়- 
রূপে কল্পনা করেন। অতএব বৌদ্ধগণের বিজ্ঞানবাদও অসঙ্গত। 

সর্বশূন্যবাদ সর্বপ্রকার দোষে দুষ্ট । জগৎ যদি শূন্য হয়, বিজ্ঞান যদি শূন্য 
হয়, তবে কণ্ করিবে কে? কোথায় কর্শ্ম করিবে? যখন কোনও পদার্থ 
নাই, তখন কর্তা নাই, জাতাও নাই, আর কর্শ্মের স্থানও নাই এবং জ্ঞাতব্য 
বিষয়ও নাই। এরূপ অদ্ভূত মতে সর্বনাশ ব্যতীত অন্য কিছুরই সম্ভাবনা 
নাই। কর্মের ক্ষেত্র না থাকায়, জ্ঞানের প্রসার না থাকায়-_ইহা মানব- 
সমাজের সর্ধনাশের কারণস্বরূপ । এই সর্শূন্যবাদে মানবসমাজ বিধ্বস্ত 
হইয়াছে; ইহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অশ্রদ্ধেয়; যুক্তি নাই, সঙ্গতি নাই, নিজেদের 
প্রতিজ্ঞাত বিষয়ও নিরারুত হইয়াছে, কোনও অংশেই এই মত গ্রাহ নহে। 


৬৮৮ কৰ্ম্মতত্ব 


বৌদ্ধ-নির্ব্বাণও অতীব অযৌক্তিক । বিজ্ঞান ক্ষণিক, পদার্থশূন্য, উহার মূলে 
আত্মবন্ত নাই ; অতএব তীহাদের প্রতিপাদিত নির্বাণ ভৌতিক পদার্থে পরিণতি 
মাত্র। জড় পদার্থে পরিণতিতে লাভ কি? মানুব যদি পাথর হয়, তাহাতে 
লাভ কিছুই থাকিতে পারে না। পাথর হইলে স্থখই বা থাকে কোথায়? 
এই মত অতি অপদার্থ জড় পাথরে পরিণত হইয়! দুঃখের নিবৃত্তি পরিপূর্ণ 
অপদার্থতা, মূর্খও ইহা কামনা করে না। 

“সকল ক্ষণিক সকল ছুঃখময়” ভাবনায় কর্মের স্থান আদপেই নাই; অতএব 
ইহা অগ্রান্থ ও অযৌক্তিক । 

কর্মের ফলভোগে জীবের স্থষ্টিব_ইহা আমরাও স্বীকার করি_-এই মত 
গ্রাহথ। কিন্তু জানিয়া হউক অথব| অজানিতভাবে হউক, কর্ম্ম করিলেই 
ফলভোগ করিতে হইবে। অগ্নিতে জানিয়া হউক, অজানিতভাবে হউক, 
হাত দিলেই হাত পুড়িবে । এই দৃষ্টান্তবলে কৰ্শ্মের ফলসিদ্ধি নিতান্ত অসঙ্গত | 
সছুদ্দেশ্তটে কৰ্ম্ম করিলেও অনেক সময় ফল খারাপ হইতে পারে। ভগবান্‌ 
ভাবগ্রাহী, ভাবগ্রাহিত! ন! থাকিলে মান্য বাচিতে পারিত না। আমার উদ্দেশ্য 
ভাল থাকিলেও উপায়ের বিশুদ্ধি থাকিলেও, কর্শ্ম একেবারে নির্দোষ হইতে 
পারে না। এমতাবস্থায় যদি আমার ফলভোগ সমানই করিতে হয়, তাহা হইলে 
সকলের সকল কর্ধের ফলই সমান হইয়া পড়ে। ন্যায়-অন্যায়ের কোনও মাত্র! 
থাকে না। এরূপ অসঙ্গত মত আদপেই গ্রাহ হইতে পারে না। কর্ান্যারী ফল 
হয়, কিন্তু ফলদাতা ভগবান্‌। কৰ্ম্ম নিজে জড়। তাহার ফলদাতৃত্ব অন্গপপন্ন, 
কারণ দাতৃনিষ্ট ধর্ম্ম চেতনের, জড়ের নহে; বিশেষত: কোন্‌ কালে কোন্‌ কর্মের 
ফলপ্রপব করিবে, তাহ! কর্শ্মের জানিবার শক্তি অবশ্যই নাই। সর্বজ্ঞ ব্যতীত 
তাহা কেহই জানিতে পারে না, ঈশ্বর স্বীকার না৷ করায় এরূপ অপদার্থ মতের 
উদ্ভব হইয়াছে। 

অতএব অনেকাংশেই এই দার্শনিক মত কর্মক্ষেত্রে উপযোগী নহে, ইহার 
উপকারিতাও নাই । আদর্শ নির্বাণ হইলেও, সেই নির্বাণ ভৌতিক বস্তুতে 
পরিণতিমাত্র-_ইহাও হেয়। আমাদের মনে হয়, বুদ্ধদেবের বাক্যসমূহ ষথার্থরূপে 
গ্রহণ করিতে না পারায় এইরূপ অদ্ভুত মতের উদ্ভব হইয়াছে। ক্ষণিকত্ব স্বীকার 
করায় কৃত কশ্মের প্রণাশ, অকুত কশ্মের ফলভোগ, মুক্তির অভাব ও স্ৃতিভঙ্গদোষ 
অপরিহাধ্য হইয়া পড়ে। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তু অপন্ধব করিয়া এরূপ মত 
স্থাপন নিতান্ত অযৌক্তিক । 


তৃতীয় অধ্যায় 
জৈনদর্শন 


জৈনধর্মমতও বৌদ্ধধন্মমতের অনুরূপ । অহিংসাই ইহাদের মূলমন্ত্র । ইহারা 
বৌদ্বগণের ক্ষণিকত্বপক্ষ নিরসন করিয়া কথঞ্চিৎ স্থারিত্ব স্বীকার করিয়াছেন । 
ইহারা ক্ষণিকত্বপক্ষের নানারূপ অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। স্থির আত্মা 
স্বীকৃত না হইলে লৌকিক কণ্ম সম্পাদন বিফল হয়। একের কর্মে অন্যে ফল- 
ভোগ করে। রুত কর্শ্মের নাশ হয়, অকুত কর্মের ফলভোগ হয়, মুক্তির ভঙ্গ 
হয়, ইত্যাদি; আরও, ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে জ্ঞানকালে জেয়ের অসত্তা এবং 
জেয়কালে জ্ঞানের অসত্ব। হওয়ায় গ্রাহ গ্রাহক ভাব থাকিতে পারে না। গ্রাহ- 
গ্রাহক ভাব না থাকিলে সকল লোকযাত্রার শেষ হয়। এরূপ অযৌক্তিকতার 
জন্য বৌদ্ধমত আদপেই গ্ৰাহ নহে। জৈনমতে পদার্থ সংক্ষেপতঃ ছুইটা_-জীব 
ও অজীব। জীব বোধাত্মক, অজীব অবোধাত্মক । এবিষয়ে পন্মনান্দীও 
বলিয়াছেন__ রি 
“চিদচিদ্‌ দ্বে পরে তত্তে বিবেকস্তদ্বিবেচনম্‌ । 
উপাদেয়মুপাদেয়ং হেয়ং হেয়ং চ কুরব্বতঃ ॥ 
হেয়ং হি কর্তৃরাগাদি তৎকাধামবিবেকিনঃ | 
উপাদেয়ং পরং জ্যোতিরূপযোগৈ কলক্ষণম্‌ ॥” 
_চিদ্‌ ও অচিদ্‌ এই দুইটা পরমতত্ব। এই উভয়ের উপাদেয়কে উপাদেয়রূপে এবং 
হেয়কে হেয়রূপে বিবেচনাই বিবেক। কর্তার রাগাদিই হেয়। ইহা অবিবেকীর 
কাৰ্য্য এবং পরমজ্যোতিঃ স্বরূপ সহজ চিদ্রূপ পরিণতিই উপাদেয়। প্রধানত: 
জৈনগণ সপ্ত পদার্থ স্বীকার করেন, যথা--জীব, অজীব, আন্রব, সংবর, নিঞ্জর, 
বন্ধ ও মোক্ষ। এই সপ্ত পদাৰ্থই সংক্ষেপতঃ ছুই পদার্থ_-জীব ও অজীব। 
কেহ কেহ ‘পঞ্চান্তিকায়’ স্বীকার করেন।  জীবাস্তিকায়, পুদগলাস্তিকায়, 
ধ্মাস্তিকায়, অধশ্মাস্তিকায় ও আকাশান্তিকাত্থ। সকলেই নিজ নিজ মতানুসারী 
নানারপ অবান্তর ভেদ স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু সকলেই 'সপ্তভঙ্গীন্ায়ের' 
অবতারণা করেন। আছে (স্তাদন্তি), নাই (স্তাযনান্তি); আছেও নাইও 
(স্তাদন্ডি চ নান্ডি চ); অবাক্তরূপে আছে (স্তাদবক্তব্যঃ)$ আছে এবং 
অবাক্তরূপে আছে (স্তাদস্তি চ অবক্তব্যশ্চ ); নাই এবং অবক্তব্য (স্ান্ান্তি 
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চাবক্তব্যশ্চ ); আছে, নাই এবং অবক্তব্য (স্যাদস্তি চ, নাস্তি চাবক্তব্যশ্চেতি )) 
একত্ব ও নিত্যত্বাদিতেও এই সপ্চভঙ্গীন্তার় প্রযোজ্য । 

জৈনগণ জীবকে শরীরপরিমাণ স্বীকার করেন । ইহাদের মতে অস্ত্যাবস্থায় 
অর্থাৎ মুক্তাবস্থায়ও জীবপরিমাণ নিত্য । 

চৈতন্য সকল জীবের সাধারণ। কর্মের উপশম হইলে, যখন আর কর্শ্মোদয় 
হয় না, তখন জীবের যে অবস্থার উৎপত্তি হয়, তাহাই ওপশমিক অবস্থা । 
যেরূপ কতকাদি দ্রব্যযোগে জলের পঞ্ষিলত! বিদুরিত হইয়! জলের নিম্নভাগে 
পদ্ষের অবস্থিতি হয় এবং জলের স্বচ্ছতার উৎপত্তি হয়, সেইরূপ কর্মের 
উপশমে জাত ভাবই মোক্ষ। ইহা! কর্মক্ষয় করিয়া উদ্ভূত হয়, অতএব ক্ষয়িক। 
জীব উভয়ভাবের মিশ্রণ । জলের অর্দ স্বচ্ছতার মতন, কম্মোদয়ে যে ভাবের 
উদ্ভব হয় তাহাই ওঁদয়িক, এবং কর্মের উপশম হইলে অনপেক্ষ, সহজভাব 
চেতন! প্রভৃতি পারিণামিক, অর্থাৎ যাহা ভব্য ও যাহা! অভব এই উভয় অবস্থাই 
জীবের তত্ব বা স্বরূপ, অর্থাৎ জীব উভয়ধন্দী । এ সম্বন্ধে বাচকাচার্যের সুত্র 
এই_- 

“খপশমিকক্ষয়িকৌ ভাবো মিশ্রশ্চ জীবস্য সত্তমৌদয়িকপরিণা মিকৌচেতি” ॥ 
স্বরূপ সম্বোধনে*ও বল! হইয়াছে, 

“জ্ঞানান্তিন্ে! ন চাভিন্নে ভিন্নাভিন্নঃ কথঞ্চন । 
জ্ঞানং পুর্ববাপরীভূতং সোহয়মাত্মেতি কীন্তিতঃ ॥” 

আত্মা জ্ঞান হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন অথবা ভিন্নাভিন্ন কিছুই নহে । আত্ম! 
পুর্ববাপরীভূত, জ্ঞান, ভেদাভেদ পরস্পর পরিহাররূপে অবস্থিত। ইহাই জীবের 
স্বরপ। জীবের বিপরীত অজীব। 

যাহারা সপ্ত পদার্থ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতেও জীব ও অজীব পুর্কোক্ত- 
রূপ। সপ্রপদার্থবাদিগণের আত্রব নিরূপণ প্রসঙ্গে তাঁহারা যাহ! বলিয়াছেন তাহ! 
নিম্নে উক্ত হইল । 

আজ্বৰ-_ইহা প্ৰবৃত্তিবিশেয এবং একপ্রকার যোগ। আত্মার নানারূপ 
শরীর পরিচালন জন্য এই যোগ আবশ্যক । আত্মা যে শক্তিবলে বহির্বস্ত গ্রহণে 
তৎপর হয়, সেই ইন্দিয়ের শক্তিকে ( কার্য্যকে ) আত্মব বলা যাইতে পারে। 
ইহা ভালমন্দ উভয়ই হইতে পারে। ভালবিষয়ে প্রধাবিত হইলে ভাল এবং 
মন্দ বিষয়ে মন্দ হয়। শুভ আজব জন্য, অশুভ পাপ, কথায় প্রভৃতি অশুভ, এবং 
অহিংসা, সত্য, মিতভাষণ প্রভৃতি শুভ । 


জৈনদর্শন ৬৯১ 


বন্ধ_আত্মা মিথ্যাদর্শন, অবিরতি, প্রমাদ, কষায়বশে ও যোগবশে যে কর্শ্ম- 
বন্ধনে বদ্ধ হয় বা কর্শবন্ধন-যোগ আশ্রয় করে, তাহাই বন্ধ £ ( কষায়__ক্রোধ, 
মান, মায়া, লোভ ইত্যাদি)। বাচকাচাধ্য বলিয়াছেন--“মিথ্যাদর্শনাবিরতি- 
গ্রমাদকঘায়! বন্ধহেতব ইতি ৷” 

সংবর__আশ্রবের নিরোধই সংবর। যাহার অন্ুবলে আত্মাতে প্রবিষ্ট 
হইয়| কণ্ম প্রতিষিদ্ধ হয় তাহাই সংবর। আত্মসংযমই মতবর । 

নির্ভর _অজ্জিত কর্শ্মের তপঃ প্রভৃতির সহযোগে নাশই নির্জর। চির- 
কাল প্রবৃত্ত কযায়কলাপ, পুণ্য, জুখদুঃখ সাধনা বা তপদ্যাবলে বিনাশ করাই 
নিজ্জর। 

মোক্ষ বন্ধনের হেতুভূত মিথ্যাদর্শনাদির নিরোধ মুক্তি। নির্জরের হেতু- 
সন্নিধানে অজ্জিত কর্মের নিরসনে আত্যন্তিক কর্মের মোঙ্গণই মুক্তি, অর্থাৎ 
বন্ধনের হেতুভূত, জন্মের হেতুভূত নিখিল কর্ম্মের বিপ্রমোক্ষণই মুক্তি। মুক্তির 
ফলে উর্ধে আলোকপ্রাপ্তি হয়। আলোকান্ত গমনই মুক্তির তাৎ্পধ্য, যদিও 
কোন কর্ণের প্রসার নাই, তথাপি পূর্ব কৃতকৰ্শ্মের সংস্কারবশেই উর্দলোকে 
নীত হয়। যেমন কুত্তকারের চক্র হস্ততাড়িত হইয়া ঘুরিতে থাকে, কিন্ত 
হস্ততাড়ন বন্ধ হইলেও সংস্কারবশে চলিতে থাকে, সেইরূপ বন্ধ রুদ্ধ হইলেও 
মুক্তিলাভের জন্য যে সকল কণ্ম অনুষ্টিত হইয়াছে, তাহারই সংস্কারবশে্, আলোক- 
রাজ্যে নীত হয়; অথবা কোনও অলাবুকে মৃত্তিকা মাখিয়| জলে ডুবাইলে যেমন 
মৃত্তিকার ভারে জলের অধন্তলে নীত হয়, পুনরায় মৃত্তিকা ধৌত হইয়া গেলে 
উৰ্দ্ধে উথিত হয়, সেইরূপ কর্শ্মরহিত আত্ম! অসঙ্গত্ব-নিবন্ধন উর্দ্ধে গমন করে, 
বন্ধন ছেদিত হইলে এরগুবীজের ন্যায় উর্ধে গমন করে। উর্ধগতি অগ্রিশিখার 
ন্যায় স্বাভাবিক । সমাগদর্শন ও চরিত্রবলে মোক্ষলাভ হয়। যে স্বভাবে 
জীবাদি পদার্থ ব্যবস্থিত, সেই স্বভাবে মোহসংশয়রহিতরূপে অবগমই সম্যক্‌ 
জ্ঞান। কথিত আছে 

“ঘ্থাবস্থিততত্বানাৎ সংক্ষেপাদ্ধিস্তরেণ বা। 
যোহববোধন্তমত্রাহহঃ সম্যগ জ্ঞানং মনীষিণঃ ॥ 

সংক্ষেপ তউক বা! বিস্তৃতভাৰে হউক যথাবস্থিত তত্বে সকলের যে অববোধ 
তাহাকেই মনীষিগণ সম্যক্‌ জ্ঞান বলিয়াছেন। 

জৈনমতের সমালোচন|-কর্ক্মক্ষেত্রে অহিংস! প্রভৃতি সম্বন্ধে জৈনমত 
বৌদ্ধমতেরই তুল্য । সক্ত্যামী জীবনের অনেকটা৷ পরিমাণে অনুকূল, কিন্ত 


৬৯২ কন্মতত্ব 


সাধারণের পক্ষে উহা একরপ অসম্ভব | এইরূপ সন্যাসোচিত মতের প্রবর্তনায় 
জাতি দুর্বল হইয়া পড়ে । জৈনগণের ‘সপ্তভঙ্গীন্তায়' কর্শ্ম ও জ্ঞানের মূলে কুঠারা 
ঘাত করিয়াছে। সপ্ত পদার্থ ই হউক আর পঞ্চ পদার্থ ই হউক জীব ও অজীবের 
অন্তর্ভূক্ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু একই বস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ ( আছে 
ও নাই ইত্যাদি ) অসঙ্গত ও অযৌক্তিক। পরমার্থ সৎ একই বস্তুতে পরমার্থ সৎ 
সত্ত। ও অসত্তার যুগপৎ সমাবেশ অসম্ভব । একবস্ততে পরস্পর-বিরুদ্ধ বস্তুর 
সমুচ্চয় অসম্ভব। একধর্ীতে যুগপৎ সত্তা ও অসত্তারপ বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ 
করিতে গেলে, শীত ও উষ্ণের সমাবেশের ন্যায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। নির্ধারিত 
সপ্ত পদার্থ সপ্ত হইতে পারে, রকমারিতেও অর্থাৎ প্রকারভেদেও এরূপ হইতে 
পারে, পক্ষান্তরে নাও হইতে পারে, ইহা সম্যক জ্ঞানের একান্ত বিরুদ্ধ। 
সংশয়যুক্ত জ্ঞান অপ্রমাণ। যদি বলেন যে, বস্তু অনেকাত্মক, এরূপ নির্ধারিত 
হইলেও যে জ্ঞান জন্মে তাহা কখনই সংশয়ের ন্যায় অপ্রমাণ হইতে পারে না। 
আমরা বলিব-_নহে, প্ররুতপ্রস্তাবে উহা অপ্রমাণ ; কারণ সকল বস্তুতে নিরঙ্কুশ 
অনেকাত্মত্ব থাকায় জ্ঞানেরও নানাত্ব অবশ্যস্তাবী, কারণ নির্দারণও বস্তুর সহিত 
অবিশেষ। বস্তুর বস্তত্ব নির্ধারণে জ্ঞানের বনুত্ব অবশ্যন্তাবী । “স্তাদপ্তি স্যান্নাস্তি” 
এরূপ বিকল্পের উপনিপাতে নির্দারণ হইতে পারে না, উহা৷ অনির্দারণ এবং 
যিনি নির্ধারণ করিতেছেন ও নির্দারণ ফলেরও পক্ষে অস্তিত্ব আছে, পক্ষে 
অনস্তিত্ব। কশ্মসন্বন্ধেও এইরূপ-_-ফল আছে ও নাই, কর্মকর্তা আছে ও নাই । 
এরূপ হইলে প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাত্‌, গ্রমিতি প্রভৃতি নির্ধীরিত বস্তু সম্বন্ধে কি 
প্রকারে উপদেশ প্রদান সম্ভব হয়? কখনই সম্ভব নহে। আর কি প্রকারেই 
বা জৈনতীর্ঘঙ্করের অভিপ্রায়ান্থসারে কাধ্যকারিগণ তাহার উপদিষ্ট অনির্দারিত 
প্রয়োজনে প্রবন্তিত হইবে ? ফলের অনৈকান্তিকত্ব নির্ধারিত হইলে তৎসাধন- 
জন্য সকলকে অনাকুলিত চিত্তে প্রবন্তিত করে, অন্যথায় নহে। যাহার অর্থ 
নির্দারিত নহে এরূপ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া বাতুলতার পরিচয় প্রদান করা 
হইয়াছে । যাহারা পঞ্চান্তিকায় স্বীকার করেন, তাহাদের পঞ্চত্ব সংখ্যা আছে এবং 
নাই, একপক্ষে আছে, পক্ষান্তরে নাই ; অতএব হয় নান সংখ্যা অথবা! অধিক 
সংখ্যা অবশ্যই হইয়া পড়িবে । পদার্থসমূহের অবক্তব্যত্বও সম্ভব নহে, অবক্তব্য 
হইলে উচ্চারিত হইতে পারে না, উচ্চারিত হয়, কিন্ত অবক্তব্য-ইহা! নিতান্ত 
বিপ্রতিষিদ্ধ। উচ্চারিত হইলেও এইরূপে অবধারিত হইবে, পক্ষান্তরে হইবে 
না। সেইরূপ অবধারণের ফল সম্গ্দর্শন আছে ও নাই ( অস্তি বা নাস্তি ), 


জৈনদর্শন ৬৯৩ 


এরূপ ইহার বিপরীত অসম্যগ্দর্শন আছে ও নাই। ইহা পাগলের প্রলাপ 
ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। পাগলের প্রলাপের মত ইহাতে প্রত্যয় করা 
যাইতে পারে ন|। 

স্বর্গ ও মুক্তি পক্ষে আছে, পক্ষান্তরে নাই। অধিকন্তু পক্ষে নিত্যতা, 
পক্ষান্তরে অনিত্যতা-_এরূপ হইলে তাহাতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? প্রবৃত্তি 
অন্থপপন্ন। জৈনগণ অনাদিসিদ্ধ সর্বজ্ঞ অর্থ প্রভৃতি জীবগণের স্বীকার করেন। 
তাহাদের শান্তাবধৃত স্বভাবে অর্ৎগণেরও অযথাবধৃত স্বভাবত্বপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। 

জীবাদি পদার্থে একধর্ীতে সত্তা ও অসত্বারূপ বিরুদ্ধ ধন্মের সমাবেশ 
অসম্ভব । সত্তাধশ্ম থাকিলে অসতারূপ ধর্ম্মান্তর অসম্ভব । অসতা থাকিলে 
সত্তারপ ধর্ম্ম অসম্ভব ; বাস্তবিক এই অর্হৎ মত নিতান্ত অসঙ্গত। ইহাদের “এক 
অনেক’, নিত্য অনিতা, ব্যতিরিক্ত, অব্যতিরিক্ত প্রভৃতি সকল অভ্যুপগমই 
দোযদুষ্ট ও অসঙ্গত। 

পঞ্চান্তিকায়বাদী পুদগল নামক অণু হইতে সংঘাতের উদ্ভব স্বীকার করেন, 
তাহাও অসমীচীন। অচেতন অণুর কর্শ্ব-প্রবৃত্তির সম্ভাবন! কোথায়? দ্যণুকাদি- 
ক্রমেও উৎপত্তি অসঙ্গতণ নিরবয়ব পরমাণুদ্ধয় হইতে সাবয়ব দ্বাণুকের উৎপত্তি 
হইতে পারে না, কারণ সংশ্লেষ কি প্রকারে হইবে? অণুর জ্ঞান নাই, জ্ঞান ন! 
থাকিলে অণু জড়, জড়ের পর্য্যালোচন| করিবার শক্তি নাই। জগতে 
পর্যালোচনা বিশেষ পরিস্দুট । এ সম্বন্ধে অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই; 
কারণ অণুবাদ জড়বাদেরই নামান্তর । স্যাদ্বাদ অন্য দোষেও দুষ্ট। ইহার! 
আত্মার শরীর-পরিমাণ স্বীকার করিয়াছেন, সর্বগতত্ স্বীকার করেন নাই। 
আত্মা শরীর-পরিমাণ হইলে, ইহা অসর্ধগত, পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। পরিচ্ছিন 
হইলে ঘটাদির ন্যায় অনাদি বস্তু হইয়া পড়ে। শরীর-পরিমাণেরও কোনও 
স্থিরতা নাই। মনুষা জীব । মন্ুগ্য শরীর-পরিমাণ হইয়া পুনরায় কণ্মাবিপাকে 
হস্তিজন্ন লাভ করিলে অবশ্যই সমস্ত হন্তিশরীর পরিব্যাপ্ত হইতে পারিবে না। 
মধুমক্ষিক! বা পি'পড়ে জন্মে সম্পূর্ণ মক্ষিকার শরীরের সমান হইতে পারিবে না। 
একজন্মেই কৌমার, যৌবন, স্থবির অবস্থায় এই দোষের উদ্ভব অনিবার্ধ্য। 

তাহারা বলিবেন__জীব অনস্তাবয়ব। তাহার এই অবয়বসকল অরশরীরে 
সঙ্কুচিত হয়, এবং মহান্‌ শরীরে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। এ স্থলে জিজ্ঞান্ত এই 
যে অনস্থ জীবায়বের সমানদেশন্_ প্রতিহত হয় কি না। প্রতিহত হইলে 
অনন্ত অবয়ব হইতে পারে না, কারণ পরিচ্ছন্ন দেশে সমানতা! প্রাপ্ত হয়। 


৬৯৪ কৰ্ম্মতত্ব 


অপ্রতিহত হইলে, একাবদ্বব-দেশত্বের উদ্ভব হয়, সর্ববাবয়ব একদেশস্ব প্রাপ্ত 
হয়। সর্বাবয়বের বিস্তৃতি না থাকায় জীব অণুমাত্র পরিমাণ হইয়া পড়ে; 
পক্ষান্তরে, শরীরমাত্র-পরিচ্ছিন্ন জীবাবয়বের আনন্ত্যও অনস্তব। 

তাহারা বলিতে পারেন যে, পধ্যায়ক্রমে বৃহৎ শরীর গ্রহণকালে কোন 
কোনও জীবাবরব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অল্পশরীর গ্রহণকালে ক্ষুত্রায়তন হয় । আমরা! 
বলিব- পর্ধ্যাযক্রমে উপগম-অপগম দ্বারাও জীবের দেহপরিমাণত্ব অবিরোধে 
উপপন্ন করিতে পারা! যায় না। কারণ, বিকারাদি দোষের উদ্ভব হ্য় । অবয়বের 
উপগম-অপগম হইলে সর্বদাই আপুধ্যমাণ ও অপক্ষীয়মাণ হইতে থাকিবে; 
অতএব জীবের বিক্রিয়ত| অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। জীব বিক্রিয় হইলে 
জীব অনিত্য, অনিত্য হইলে বন্ধমোক্ষের প্রতিজ্ঞাও বাধিত হইল। কর্্মাষ্টক- 
পরিবেষ্টিত জীব অলাবুব সংসার-সাগরে নিমগ্ল। তাহার বন্ধনের উচ্ছেদ 
হইলে উদ্দগমন হয়, ইহাই মুক্তি। জীবের অনিত্যতায় মুক্তি অসম্ভব হইল। 

আরও, অবয়বসমূহের বৃদ্ধি হয় এবং অপগমনও হয়। আগম ও অপায় 
ধর্ম আছে। আগম ও বিনাশ বা অপায় থাকিলে অনাত্মত্ব অবশ্যই স্থীকার্ধ্য। 
তাহা! হইলে জীব শরীরাদির ন্যায় অনাত্মক হইয়া পড়ে, এবং কোনও অবস্থিত 
অবয়বই আত্মা হইতে পারে। কোন্‌ অবয়ব আত্মা তাহা নিরূপণও শক্তির 
অতীত। 

জীবাবয়ব-সকল যদ্দি আগমন করে, তাহা হইলে জিজ্ঞান্ত-_কোথা হইতে 
প্রাদুর্ভূত হয়? এবং অপগমে কোথায় লয় প্রাপ্ত হয়? ভূতগ্রাম হইতে 
প্রাদুর্ভাব ও ভূতগ্রামে লয়_ইহাও বলিতে পারেন না, কারণ জীব অভৌতিক। 
অন্য কোনও সাধারণ বা অসাধারণ জীবাবয়বের আধার নিরূপণ করিতে 
জৈনগণ পারেন না, কারণ প্রাণের অভাব। 

এরূপ স্বীকার করিলে আত্মার স্বরূপ অবধারণ করা যাইতে পারা যায় না। 
কারণ উপগম ও অপগমে অবয়বের নিয়ত কোনও পরিমাণ নাই; অতএব 
পর্যায়ক্রমে উপগম ও অপগম কোনও মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। 

স্তাদ্বাদিগণ মুক্তীবস্থায় জীব-পরিমাণের নিত্যত্ব স্বীকার করেন, সেইরূপ 
আগ্ম-মধ্যেরও জীব-পরিমাণ নিত্য হইয়| পড়ায় সর্বত্রই অবিশেষ প্রসঙ্গের 
উদ্ভব হয়। বন্ধ ও মুক্তির কোনও বিশেষত্ব থাকে না। একশরীর-পরিমাণতাই 
সিদ্ধ হয়। উপচয়-অপচয়যুক্ত শরীরান্তর-প্রাপ্তি কোনও মতেই সিদ্ধ হইতে 
পারে না। 


৭. জৈনদর্শন ৬৯৫ 


পক্ষান্তরে, অন্তাজীব-পরিমাণ অবস্থিত হইলে পূর্বের অবস্থাছয়েও জীব 
অবস্থিত-পরিমাণ হইয়া পড়ে। তাহা হইলে জীবকে সর্বদাই অবিশেষে অণু 
বা মহান্‌ পরিমাণরপে গ্রহণ করিতে হয়। শরীর-পরিমাণ কোনও মতেই 
্বীকার্য্য হইতে পারে না। সর্বপ্রকারেই অর্ৎ মত অসঙ্গত। 

ইহাদের প্রতিপাদিত মুক্তিও প্রক্কত নির্বাণ নহে। ইহাও ভৌতিক 
পরিণতিমাত্র ; বিশেষতঃ গমনাগমন আছে, কণ্ম রুদ্ধ হইলেও সংস্কার আছে, 
ইহা জৈনগণ স্বীকার করেন। সংস্কার থাকিলেই কর্মের উদ্ভব অনিবাধ্য। 
কর্মশূন্য অবস্থাই তাঁহার! মুক্তিরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু গমনের ব্যবস্থা 
থাকায় গতি আছে। গতি থাকিলেই ক্রিয়া আছে; অতএব ইহা মুক্তি 
নহে। গতির অভাবকেই মুক্তি বলিয়া পুনরায় ক্রিয়ার সংস্কার স্বীকার করায় 
ইহা অসঙ্গত হইয়া পড়িয়াছে। গতি থাকিলে স্থিরতা নাই, প্রবাহ্রূপে নিত্য 
হইলেও স্থিতি অবশ্যই নাই । স্থিতি না থাকিলে অনিত্য হইয়া পড়ে, কিন্ত 
জৈনগণ মুক্তির নিত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। সর্ববাংশেই জৈনমত দোষদুষ্ট 
হইয়াছে। বৌদ্ধমত নিরসন করিতে গিয়া নিজেরাও দৌদষট হইয়া পড়িয়াছেন। 
ক্ষণিকত্ববাদ নিরন্ত করিয়াও নিজেরা “স্তাদন্তি স্তাযান্ডি” এই বিকল্পের টি 
করায় কর্শ্মের পথ রুদ্ধ করিয়াছেন । কর্তার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, ফলের অস্তিত্ব 
ও অনস্তিত্ব, উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব যুগপৎ স্বীকৃত হইলে কর্মের অবসর 
আদপেই থাকে না। 

অধিকারিবাদ স্বীকার না করায় সকলকে ‘অহিংসা’ প্রভৃতির উপদেশ 
দেওয়া অস্বাভাবিক হইয়াছে। ইহাদের “অহিংসা"ও সার্বভৌম মহাত্রত। 
অক্রোধ, সংযম প্রভৃতির স্থান ইহাদের মতেও আছে, কিন্তু তেজ, বীৰ্য্য প্রভৃতির 
কোনও স্থান নাই। তেজ, বীর্য না থাকাতে এই মত কর্মক্ষেত্রে উপকারী 
হইতে পারে নাই। সন্মাপজীবনের উপযোগী মত নিদ্দেশও সর্বসাধারণের 
উপযোগী হয় নাই। আদর্শ মুক্তিও দোষদুষ্ট। উর্দগতি বলিতে কি বুঝিব? 
আলোকের রাজ্যে গমন করিলেই মহান্‌ আনন্দনাভ হইতে পারে না। 
উৰ্দ্ধে অবস্থিতির স্থানই বা কোথায়? ইহ সীমাবদ্ধ হইলে তাহাতে লাভ 
কি? সেই আলোকের রাজত্বেও পরস্পর ছন্দ চলিতে পারে, কারণ সংস্কার 
অবশ্যই থাকিবে | জীবন্মক্ত অবস্থা স্বীকৃত হয় নাই, কিন্ত অর্ৎগণের সর্ধজ্ঞতা 
স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার! সর্বজ্ঞ, রাগাদি-দোষ-পরিশ্ন্ঘ, ত্রিলোকের পুঁজিত, 
ষথাস্থিতার্থবাদী, পরমেশ্বর । ইহারা! অনাদিসিদ্ধ জীব। অহ্ত্গণের উপদেশ 


৬৯৬ কন্মতত্ব 


দিবার ক্ষমতা আছে, ইহা পক্ষান্তরে জীবন্মুক্ত অবস্থার গ্োতক | যাহা হউক, 
মুক্তাবস্থায় জীবের গতি থাকায় জীবন্মুক্ত অবস্থায় জগতের কাধ্য করিবার 
তাহার সম্ভাবনা নাই। কারণ মুক্ত হইলেই, সমাগ্জ্ঞান হইলেই উ্ধগতি 
অবশ্থাস্তাবী। অনাদিসিদ্ধ অর্থৎগণ ব্যতিরেকে অন্য কাহারও মুক্ত অবস্থায় 
থাকিয়া জীবের মঙ্গলবিধান করিবার সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ সম্ভাবনা না থাকাতে 
জীবের প্রকৃত কল্যাণও সংসাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে । জীবন্মুক্ত সর্বাত্মভাবে 
ভাবিত জ্ঞানী প্রকৃত মঙ্গলের বিধান করিতে পারেন। অর্হঁৎগণই তাহার 
নিদর্শন। অর্হংগণের অন্তর্দানে আর কাহারও সম্ভাবনা না থাকায় জীব চিরকাল 
তমসাচ্ছন্ন থাকিতে পারে । গুরুর উপদেশের সাথকতা জৈনগণ অবশ্যই স্বীকার 
করেন। মোক্ষমার্গে উপদেষ্টার আবশ্যক | অর্হৎগণ না থাকাতে উপদেষ্টা অন্য 
কাহারও হইবার সম্ভাবনা অতীব অল্প। যাহারা মোক্ষমা্গে অগ্রসর হইতেছেন, 
তাঁহাদের কর্শক্ষয় আবশ্যক, কারণ সর্ববকর্দ্মের মোক্ষণই মুক্তি। শিশ্বাদিগকে 
উপদেশ দিতে হইলে কর্শ্মের প্রসার আছে। যিনি কম্মমোক্ষণে ব্যস্ত তাহার পক্ষে 
উপদেশের অবসর অবশ্যই নাই। 

ইহাদের মতের বিকল্প আছে, নাইও- স্বীকার করিলে কৃতপ্রণাশ ও 
অকৃতাভ্যাগম-দোষ অপরিহাধ্য হইয়া পড়ে । বৌদ্ধদের দোষ নিরাকরণ করিতে 
গিয়াও ইহারা সেই দোষে দুষ্ট হইয়াছেন। কৃতকর্মের বিনাশ না করিয়াও 
ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে। এরূপ হইলে প্রযত্বের কোনও সার্থকতা আঁদপেই 
থাকে না। কৃতকর্মের বিনাশ হইলে আর কর্মের প্রবৃত্তি হইতে পারে নী, 
এবং না করিয়াও ফল পাইলে পরিশ্রম করিয়া কর্ণ করিতে কে প্রবৃত্ত হইবে? 
বরং তাহাতে আলস্তের প্রশ্রয় হইবে। লক্ষ্য মুক্তির জন্যও কেহ সাধনা করিবে 
না, কারণ সাধন না করিলেও মুক্তিলাভ হইবে; কিন্তু মুক্তি সাধনগম্য_-ইহাই 
তাহাদের স্বীকার্ধ্য। আশ্রব, নিরোধ ( সংবর ), নির্জ্জর প্রভৃতির সাহায্যে সর্ব- 
কর্ধ-নিবৃত্তিতে মোক্ষ। এ স্থলেও তাহাদের মতের সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই। 

জীবের স্বরূপ উভয় ভাবের মিশ্রণ, ইহাও সঙ্গত নহে। একই বস্তু যুগপৎ 
বিরুদ্ধ ধর্মাক্রান্ত হইতে পারে না। এ বিষয় “সপ্ডভঙ্গীন্তায়” বিচারকালেই আমরা 
দেখাইয়াছি। কন্ম জীবের বা আত্মার ধর্ম হইলে তাহা কখনই পরিত্যক্ত 
হইতে পারে না। স্বভাবের প্রচ্যুতি অসম্ভব; অতএব মুক্তিও অসম্ভব হইয়া 
পড়ে। প্রায় সর্বাংশেই গৌতম মতের ন্যায় অর্হৎ মতও অসঙ্গত। কর্মক্ষেত্রে 
ইহার সার্থকতা নাই বলিলেই চলে। 


চতুর্থ অধ্যায় 
বৈশেষিক দর্শন 


বৈশেধিক দর্শনের প্রতিপাদ্য আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। ধর্মব্যাখ্যা করিতে 
আরম্ভ করিয়া দর্শনকার বনিয়াহেন_যাহা। হইতে ইহলৌকিক উন্নতি ও মুক্তি 
সাধিত হয় তাহাই ধৰ্ম্ম । প্যতোহভ্যুদয়নিঃশরেয়সসিদ্ধি: স ধর্ম” | মহধি কণাদের 
মতে পদার্থ দ্বিবিধ,_-ভাবপদার্থ ও অভাবপদার্থ। ভাবপদার্থ ছয়টা দ্রব্য, গুণ, 
কণ্ধ, সামান্য, বিশেষ, এবং সমবায়। ভাবের অভাবই__অগাবপদার্থ। অভাব- 
পদার্থ একমাত্র। বড়বিধ ভাবপদার্থের সাধ্য ও বৈধর্ম্য প্রদর্শনপূর্বাক 
নিঃশ্রেমসলাভের উপায় নির্দেশই-_বৈশেষিক দর্শনের উদ্দেশ্য বৈশেষিক 
মতে তৰজ্ঞানই নিঃশ্রেয়স বা! মোক্ষের মূল। তবজ্ঞানলাভই ধর্ম। 

সাধৰ্ম্য অর্থে সাধারণ ধর্ম, যেমন__পৃথিবী, জল ইত্যাদি। দ্রব্যের সাধশ্য-- 
ণ্তরব্যত্ব’। আর দ্রব্যের বৈধর্ম্য_“গুণত্ব”; যেহেতু ভ্রবোর গুণত্ব দৃষ্ট নহে। 
সুম্মদৃ্টিতে দেখিলে, গুণৈর বৈধর্ম্য দরব্যত্ব, এবং দ্রব্যের বৈধৰ্ম্্য কৰ্শ্মত্ব ইত্যাদি । 
বৈশেষিক মতে দ্রব্য নয়টা_ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, বায়, আকাশ, কাল, দিক্‌, 
আত্মা ও মন। গুণপনার্থের সংখ্যা চব্বিশটা | রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ সংখ্যা, 
পরিমাণ, পৃথকৃত, সংযোগ, বিভাগ, পরত্, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, ইচ্ছা, দে, 
প্রযত্ব প্রভৃতি সতেরটা এবং ভান্মকার প্রশস্তপাদের মতে__গুরুত্ত, দ্ব্যত্, স্েহ, 
সংস্কার, ধর্ম, অধৰ্ম্ম ও শব্দ এই সাতটা। কর্ম্মপদার্থ পাচটী__উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, 
আবুঞ্চন, প্রসারণ এবং গমন। সামান্য অর্থে_জাতি। ইহা দুই প্রকার-_সামান্য 
বা সাধারণ জাতি, এবং বিশেষ জাতি। এই ছুই জাতিকে “পরা” ও “অপরা”ও 
বল৷ হয়। প্রাণিত্ব বলিতে সাধারণ জাতিত্ব বুঝায়। মন্য্াত্ব, পশুত্ব বলিতে 
বিশেষ জাতি বুঝাইয়া থাকে । বিশেষ পদার্থ একটা, তাহাই পরমাণুর 
বিশেষত্ব পরমাণুর সমষ্টিতে পৃথিবী গঠিত, সমান পরমাণু, হইতে বিভিন্ন 
দ্রব্যের উৎপত্তির মূলে এ বিশেষ। যে পরমাণুতে ধান্যোৎ্পত্তি হয় এবং 
যে পরমাণুতে বৃক্ষোৎপত্তি হয় উভয়ের মধ্যে যে বিশেষত্ব তাহাই বিশেষ 
পদার্থ । 

সমবায় অর্থে নিত্য সম্বন্ধ । ঘটের সহিত মৃত্তিকার, তন্তর সহিত বন্ধের, 
জাতির সহিত ব্যক্তির যে নিত্য স্বন্ধ বিস্ধমান তাহাই সমবায় । 


৬৯৮ কম্মতত্‌ 


অভাবপদার্থের প্রধানত: ছুই ভাব__সংসর্গাভাব ও অন্যোন্তাভাব। সংসর্গা- 
ভাব ত্রিবিধ__ধ্বংসাভাব, প্রাগ্ভাব ও অত্যন্তাভাব। স্মুলতঃ ভাবের অভাবই 
অভাব, যেমন আলোকের অভাব অন্ধকার । ঘট ছিল, চূর্ণ হইয়| গিয়াছে; 
দেহ ছিল, ভন্মসাৎ হইয়াছে,_-তাহাই ধ্বংসাভাব। মৃত্তিকা আছে, ঘট 
প্রস্তুত হইবে; সুত্র আছে, বস্ত্র প্রস্তুত হইবে; এ স্থলে, মৃত্তিকা ও সুত্র, ঘট 
ও বন্তের প্রাগ্ভাব। অত্যন্তাভাব অর্থে”_একে অন্যের একান্তাভাব, যেমন_ 
জড়দেহে চৈতন্তাভাব। এ স্থানে পট নাই 'বলিলে, পটের প্রাগ্ভাব বা 
ধ্বংসাভাব কিছুই সুচিত হয় না। স্থতরাং তাহার অত্যন্তাভাব বুঝিতে 
হইবে । 

অন্যোন্যাভাব অর্থে_-একে অন্যের অভাব। যেমন ঘটে পটের অভাব 
পটে ঘটের অভাব। সিংহে ব্যাপ্রের অভাব। ব্যাদ্রে সিংহের অভাব 
ইত্যাদি। 

বৈশেষিকের মতে “সদকা রণবন্লিত্যম্” অর্থাৎ সৎ পদার্থের মধ্যে যাহা 
কারণবৎ নহে, অর্থাৎ যাহার কারণ নাই, তাহাই নিত্য । এই হিসাবে 
পরমাণুই নিত্য, ইহাই সৎ পদার্থ, তাহার আর কারণ নাই। ইহ্‌সংসার 
পরমাণু-সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং কোনও অব্যক্ত কারণে সে সংযোগ 
সাধিত হয়। পৃথিবীর সকল পদার্থ ই সুস্মানুসুন্ম পরমাণুর সমষ্টিমাত্র। বিভাগ 
করিলে সকল পদার্থ ই এক সুম্মতম অবস্থায় উপনীত হয়। সে অবস্থায় আর 
বিভাগ করা যায় না। সেই অবিভাভ্য স্বস্মতম পদার্থ ই নিত্য পরমাণু, তাহারই 
সংযোগে স্থূল সংসারের উৎপত্তি হয়। পরমাণুপকল কিঞ্চিংকাল কার্ধ্য আরম্ভ 
না করিয়া যথাযোগ রূপাদি যুক্ত হইয়া ও পারিমাগুল্য* পরিমাণ হইয়া! অবস্থান 
করে, পশ্চাৎ অদৃষ্টাদি পুরঃসর সংযোগবশে দ্যণুকাদিক্রমে সমস্ত কার্ধাজাত স্থা্ট 
করে। কারণ গুণই কার্য গুণাস্তররূপে অভিব্যক্ত হয়। যখন দুইটি পরমাণু 
দ্বাণুক স্থষ্টি করে, তখন পরমাণুগত রূপাদি গুণবিশেষ অর্থাৎ শুরাদি দ্যণুকে 
শুক্লাদির স্থষ্টি করে। পরমাণুর বিশেষত্ব পারিমাগুল্য দ্বযণুকে পারিমাগুল্যের উদ্ভব 
করে না; কারণ ছ্যণুক পরিণামান্তর লাভ করিতে পারে। অথুত্ব ব্স্বত্ব দ্যণুক- 
বর্তী পরিমাণ। দুইটি দ্যণুক যখন চতুরণুক স্থষ্টি করে তখনও দ্বাণুক সমবারী 
গুক্লাদি থাকে । কিন্ত দ্যণুকের অণুত্ব হৃস্বত্ব তাহাতে থাকে না, কারণ চতুরণুকের 
মহত্ব দীর্ঘত্বের উদ্ভব হয়, যখন বহু পরমাণুর, বহু দ্বাগুকের অথবা ছ্যণুক সহিত 

* স্তায়ো্ত__অসমবাঁয়ি কারণশুন্য পরমাণু পরিমাণ। 


বৈশেষিক দর্শন ৬৯৯ 


পরমাণুর কার্য আরম্ভ হয়, তখনও এইরূপেই সকল নিপন্ন হয় অর্থাৎ পরমাণুর 
নিত্যসৎ পরিমগুল হইতে অণু ও তুম্দ্বাগুকের উৎপত্তি, মহৎ দীর্ঘ ত্রাণুকাদির 
উদ্ভব ৷ কিন্তু পরিমণ্ডলের উদ্ভব হয় না। অণু ও স্ব দ্বাণুক হইতে মহৎ ও দীর্ঘ 
ত্রাণুকের উদ্ভব হয়, কিন্তু অণু ও হুম্বের উৎপত্তি হয় না। অতএব চেতন ব্ৰহ্ম 
হইতে অচেতন জগতের উদ্ভব স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই । 
চেতন ব্ৰহ্ম হইতে অচেতন জগতের উদ্ভব নিরাক্কৃত হইল ৷ 

বৈশেষিক মতে__সকল সাবয়ব দ্রব্য অর্থাৎ পটাদি স্থান্ছগত তত্বাদি দ্রব্যের 
সংযোগবশে উৎপন্ন হয় । সামান্তরূপে সাবয়বন্ব স্বান্থগত সংযোগবশে তখত+ 
দ্রব্যে অভিব্যক্ত হয়। এই অবয়ব ও অবয়ৰীর বিভাগ অপকর্ষ হইতে হইতে 
একমাত্র পরমাণুতে গিয়| নিবন্তিত হয়। পরমাণু অবিভাজ্য, গিরিসমুদ্রাদিযুক্ত 
সমস্ত জগৎ সাবয়ব ৷ সাবয়ব বলিয়াই উহাদের আন্ত আছে; কারণ ব্যতিরেকে 
কাৰ্ষ্যোৎপত্ি হইতে পারে না; অতএব পরমাণুসকল জগতের কারণ। পৃথিবী, 
জল, তেজ ও বায়_এই চারি ভূতের সাবয়বর্ূপে উপলব্ধি হয়। ইহারা চারি 
প্রকারের পরমাণুতে পরিকল্লিত। এই পরমাগুগুলি অপকর্ষ পর্যন্ত অর্থাৎ শেষ 
অবস্থায় পৌছাইলে আঁর স্থন্ম বিভাগ সম্ভব নহে। বিনাশপ্রাপ্ত পৃথিব্যাদির 
পরমাণু পর্য্যন্ত বিভাগ হয়, ইহাই প্রলয়কাল। পুনরায় স্থষ্টিকালে বায়বীয় 
অণুতে অদৃষ্টবশে কর্মোৎপত্তি হয়। সেই কর্ম নিজের আশ্রিত অণুকে অন্ত 
অণুর সহিত সংযুক্ত করে। তদনন্তর দ্ধাণুকাদিক্রমে বায়ুর উৎপত্তি হয়। এই 
প্রকার জল, অগ্নি, পৃথিবীর উদ্ভব হয়। ইন্জিয়যুক্ত শরীরও পরমাণু হইতে 
জাত। সর্ব জগৎ অণু হইতে উৎপাদিত। অপুগত রূপাদি হইতে দ্বাপুকাদি- 
গত রূপাদির উদ্ভব হয়। 

কণাদের মতে দ্রব্যাদি সপ্ পদার্থের তব্জ্ঞান লাভ হইলে, নিঃশ্রেয় অর্থাৎ 
দুঃখনিবৃত্তিরপ মোক্ষলাভ হয়। তাহার মতে ভোগাভোগ এবং দেহান্তর প্রাপ্তি 
সমস্তই অনৃষ্টসাপেক্ষ। কর্ণানুষ্টান জন্য, কর্মের শুভাগুভ ফলভোগের জন্য 
শরীরের প্রয়োজন হয়; তাহাই অদৃষ্ট। তবজ্ঞানদবারা সেই অদৃষ্টের নাশ হয় 
এবং তাহাতেই জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । ঈশ্বরের সহিত জীবের কোনই 
সম্বন্ধ নাই। মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। সপ্ত পদার্থের 
সাধৰ্শ্য-বৈধৰ্শ্য জ্ঞান জন্মিলেই মুক্তিলাভ ঘটে । ঈশ্বরের কোনও কার্যকারিতা! 
নাই, অদৃষ্টই সকল ্ষ্টির মূলাধার। কণাদ বলিতেছেন__“অগ্নেরু্দজলনং 
বায়োস্তির্যাগ্পবনম্‌ অণুনাং মনসম্চাদ্ধাং কর্ম্মাদৃষ্টকারিতম্‌” অর্থাৎ অগ্নির ক্রিয়া 


৭০৩ কন্মতত্ব 


অনুষ্টের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। অদৃষ্টবশে পরমাণুতে ক্রিয়া, পরমাণুর ক্রিয়াহেতু 
সৃষ্টি, স্থতরাং স্থির সহিত ঈশ্বরের কোনই সম্বন্ধ নাই। পরমাণু ও অদৃষ্ট 
সর্বমূলাধার। অদৃষ্টের অভাবে শরীর-সংযোগের অভাব হয়, এবং ভবিষ্যতে 
আর তাহার পুনরুৎপত্তি হয় না; তাহাই মোক্ষ । বৈশেষিক মতে প্রমাণ 
ছুইটি_ প্রত্যক্ষ ও অনুমান। শব্দপ্রমাণ অনুমানের অন্তর্ভুক্ত । কোনও দ্রব্য 
আনয়ন করিতে বলিলে, শব্দ বণ করিয়| সেই দ্রব্য বিষয়ে অনুমিতি জন্মে, 
অর্থাৎ কোন্‌ দ্রব্য আনিতে বলা হইয়াছে বা তাহার স্বরূপ কি, বুঝিতে পারা 
যায়; অতএব ইহা অনুমান প্রমাণ। বৈশেষিক দর্শনে প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় 
সুত্র ও দশম অধ্যায়ের শেষ স্থত্র_“তদ্বচনাদাক্সায়ন্ত প্রামাণ্যম্”__তাহার বাক্য 
বলিয়াই ইহা প্রমাণ__এইরূপ উক্তির অন্তর্গত ‘তৎ’ ব! তাহার শব্দের, টাকাকার- 
গণ ঈশ্বরবাক্য বা বেদবাক্য বলিয়! অর্থ করিয়াছেন। তাহারা বলেন_যদ্ধারা 
প্রমা অর্থাৎ ভ্রমশৃন্ত জ্ঞান জন্মে তাহাই প্রমাণ। বেদ সেই যথার্থজ্ঞান জন্মাইয়া 
থাকেন; কেননা বেদ ঈশ্বরের বাক্য। বেদ যদি মন্তুয্যপ্রণীত হইত তাহ! 
হইলে ভ্রমপ্রমাদ থাকিত। (কিন্ত বৈশেষিককার বেদে সে দোষ স্বীকার করেন 
নাই। তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন--ুদধিপররবা বাকাকুতির্কেদে” অর্থাৎ বুদ্ধি 
পূর্বক বেদবাক্য রচনা হইয়াছে ; বেদবাক্য ঈশ্বরবাকা। বেদবাক্য ধর্ম্মাধর্ম্মের 
প্রমাণ ; বেদবাকা অভ্রান্ত। 

বৈশেষিক মতে আত্মত্বসামান্যের অভিসন্বন্ধে আত্মাকে আত্মরূপে লক্ষিত 
করা যাইতে পারে। আত্ম! সুক্ষ, প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, কিন্তু অনুমিত 
হইতে পারে । ইন্দরিয়াদির উপলব্ধির শক্তির মূলে আত্মার অঙ্গমান হইতে 
পারে। শরীর হইতে আত্মা ভিন্ন, কারণ শরীর অচেতন। শরীর ঘটাদির 
ন্যায় ভূতের কাধ্য। আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌, কারণ ইন্দিয়গুলি কারণ। 
ইন্দিয়গুলি উপহত হইলেও বিষয়ের সান্নিধ্য না থাকিলে অন্ুস্থৃতি হয়। অতএব 
আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। আত্মা মন হইতেও পৃথকৃ) কারণ মনও কারণ- 
মাত্র। আত্মার কাধ্য হইতেই আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। আত্মা সক্রিয়। 
আত্মা শরীর-সমবায়ী, হিতাহিত পরিহারের ক্ষমতা আত্মার আছে, প্রবৃত্তি 
নিবৃত্তি আছে, রথের সারথির ন্যায় প্রযত্ববান্‌ বিগ্রহরূপে আত্মা অধিষ্টিত। আত্ম! 
সগ্তণ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব, ধর্ম, অধৰ্ম্ম, সংস্কার, সংখ্যা, পরি- 
মাণ, পুথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ প্রভৃতি আত্মার গুণ। বুদ্ধ্যাদি প্রযত্বসকল 
আত্মার লিঙ্গ । 
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বৈশেবিক মতে মনও সগুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, 
পরত্ব, অপরত্ব, সংস্কার প্রভৃতি মনের গুণ। সকল মলের প্রযত্ব ও জ্ঞানের 
যৌগপগ্ঠ নাই; অতএব প্রতি-শরীরের মন এক। মনের বিভিন্নতা আছে, 
মন অণুপরিষাণ, মন শীপ্বগামী, মন অজ্ঞ, মন কারণ বলিয়া পরার্থ, গুণশালী 
বলিয়া দ্ৰব্য, ক্রিয়াশীল বলিয়া মূর্ত, অপদর্পণ ও উপস্পণ আছে বলিয়াই মনের 
সংযোগ বিভাগ আছে । ও 

বৈশেধিক মতে ধর্ম পুরুষের গুণ, পুরুষের কর্্সামর্থ্য নহে। ধর্ম কর্তার 
প্রিয়, হিত মোক্ষলাভের হেতু, অধিকারিবাদ স্বীরুত। শ্রতিস্থৃতি-বিহিত কন্ম 
কর্তৃব্য। সামান্ত ধর্ম- ধরে শ্রদ্ধা, অহিংসা, ভূত-হিতত্ব, সত্য বাকা, অচৌধ্য, 
ধা, অপুপধা, ক্রোধবর্জন, শৌচ, বিশিষ্ট দেবতাভক্তি, উপবাস, অপ্রমাদ 
প্রভৃতি । চতুরাশ্ম ও চাতুর্বর্যবিহিত কণ্মানষ্টান স্বীকৃত । বৈশেধিক মতে 
অধন্মও আত্মার গুণ। 

জঞানপু্বধক সঙ্ত্যাগে কর্ধানুষ্ঠান করিলে, বিশুদ্ধ বংশে জয্নগ্রহণ করিলে, 
দুখবিগমের উপায় জিজ্ঞাহ্থ হইয়া আচার্য্যের নিকট উপনীত হইয়া বষ্ট- 
পদার্থের তত্বজ্ঞানলাভ করিলে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। অজ্ঞানের নিবৃতি 
হইলে বিরক্ত ব্যক্তির রাগছেষাদি থাকে না। রাগদ্বেষাদির জয়ে ধন্মাধর্মের 
উৎপত্তি হইতে পারে না। পুর্বস্চিত ধর্ধন্্ের উপভোগে নিরোধ হইলে 
শরীরের পরিচ্ছেদ হয়, সন্তোষ স্থখের উদ্ভব হয়। রাগাদির নিবৃতিতে 
নিবৃত্তিলক্ষণ কেবলধৰ্শ্মের উদ্ভব হুয়। পরমার্থদর্শনজ স্থখে সমাপ্তি লাভ করে। 
নিরুদ্ধ হইলে নিব্াঁজ আত্মার শরীরাদির নিবৃত্তি হয়। পুনরায় শরীরাদির 
উৎপত্তি হয় না, দগ্ধকাষ্ঠ অনলের ন্যায় উপশমই মোক্ষ। এ সম্বন্ধে প্রশস্তপাদাচারধ্য 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন _ 

“জ্ঞানপূর্ববকাত্ত, ক্ৃতাদসঙ্কপ্লিতফলাদ্বিশুদ্ধে কুলে জাতন্ত দুঃখবিগমোপায়- 
জিজ্ঞাসোরাচা্যামুপসঙ্গম্যোৎপরটপদার্থতবজ্ঞনস্তাজ্ঞাননিরূতৌ বিরক্তন্ত রাগ- 
দেধাদেরভাবাৎ তঙ্জযোর্ধনধন্ময়োরস্থৎপতৌ পূরবসঞ্চিতয়োশ্চোপভোগানিরোধে 
সন্তোষস্ুখং শরীরপরিচ্ছেদং চোৎপদ্য রাগাদিনিবৃতৌ নিবৃত্তিলক্ষণঃ । কেবলো 
ধর্মঃ পরমার্থদর্শনজং সুখং কৃত্বা নিবর্ততে। তদ! নিরোধা নিৰ্বীজস্তাত্মনঃ 
শরীরাদি পুনঃ শরীরাঘ্বন্ংপত্তৌ দখেন্ধনানলবদুপশমো মোক্ষ ইতি ৷” 

বৈশেষিক মতের সমালোচন!অণু হইতে জগতের স্ষ্টি হওয়ায় 
ঈশ্বরের কার্যকারিতা নাই। স্থষ্টির মূলে ঈশ্বর না থাকিলে, কর্ণের মূলে ঈশ্বর 
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না থাকিলে প্রক্ৃত কৰ্ম্মানুষ্ঠান হইতে পারে না। প্রথমে অণুকারণবাদ নিরাকরণ 
আবশ্যক। বৈশেষিক মতে কারণদ্রব্য সমবায়িগুণপকল কাধ্যদ্রব্যে সমান- 
জাতীয় গুণ স্থা্ট করে। শুরু তন্ত হইতে শুরু পটের উৎপত্তি হয়। চেতন ব্রহ্ম 
জগৎকারণ হইলে কার্য্যস্বরপ জগতেও চৈতন্য থাকা আবশ্যক, কিন্তু জগতে 
চৈতন্য নাই। অতএব ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারে না। তাঁহাদের এই 
সিদ্ধান্ত নিতান্ত হেয়, কারণ তাহাদের নিজ মতেই ইহার ব্যভিচার আছে। 
দ্বাুকাদি কাধ্যদ্রব্য ৷ ইহারা পরিণামান্তরে আক্রান্ত, কিন্তু ইহাদের কারণগত 
পারিমাগুল্যাদি নাই, পরন্ধ চেতনের অবিরোধী কোনও গুণাস্তরে জগৎ 
আক্রান্ত ইহা স্বীকৃত নহে, যাহার অঙ্গবূলে কারণগত চেতনাকাধ্যে অন্ত 
চেতনার স্থ্টি না করিতে পারে । অচেতন নামক চেতনাবিরোধী কোনও গুণ 
নাই। অচেতন! চেতনার প্রতিষ্ধমাত্র। অতএব পারিমাগুল্যাদির বৈষম্য- 
হেতু চেতনারই স্ষ্টিকতৃত্ব সাব্যস্ত হয়। কারণে বিদ্যমান পারিমাগুল্যাদি যেরূপ 
অনারম্তক, চৈতন্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ । অতএব তাহাদের সিদ্ধান্তে চেতন 
কারণবাদ নিরারুত হইতে পারে না। সেরূপ করিতে গেলে তাহাদের অণু 
কারণবাদও খণ্ডিত হয়। 

অগুকারণবাদ অসঙ্গত। তাহাদের মতে বিভাগ অবস্থায় অণুসকলের 
সংযোগ কর্ম্মাপেক্ষ, কারণ কর্মযুক্ত তন্তমকলের সংযোগ পরিদৃষ্ট হয়। কর্্মও 
কাৰ্য্য; অতএব ইহার নিমিত্ত থাকা আবশ্যক । নিমিত্ত না থাকিলে নিমিত্তের 
অভাবে অণুতে আগ্য কর্মের উদ্ভব হইতে পারে না, আর নিমিত্ত স্বীকার 
করিলে, প্রযত্র, অভিঘাত প্রভৃতি দৃষ্ট কোনও নিমিত্ত কর্মের হেতুরূপে স্বীকৃত 
হয়। তাহা হইলে আমরা বলিব, এইরূপ নিমিত্ত অসম্ভব। নিমিত্তে অসম্ভবে 
অণুতে আগ্কর্ম্ের সম্ভাবনা নাই। এই অবস্থায় আত্মগ্রণ প্রযত্ব প্রভৃতির 
সম্ভাবনা নাই, কারণ শরীরের অভাব, শরীরে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে মনেতে 
আত্মার সংযোগে আত্মগুণ প্রযত্ব প্রভৃতির উদ্ভব হয়, ইহাই তাহাদের সিদ্ধান্ত । 
অতএব অভিঘাতাদিরও নিমিত্তত্ব অন্পপন্ন। স্থ্টির পরে এই সকলের উদ্ভব 
হয়। অতএব আগ্যকর্ের নিমিত্ত হইতে পারে ন| | 

অদৃষ্টকে নিমিত্তরূপে গ্রহণ করা হয়। এস্থলে জিজ্ঞান্ত, অদৃষ্ট আত্মসমবাঁরী 
অথবা অণুসমবায়ী ? উভয় রকমেই অথুতে অদৃষ্ট নিমিত্ত কর্ম অবকল্পিত হইতে 
পারে না, কারণ অদৃষ্ট অচেতন। অচেতন বস্তু চেতনাধিষ্ঠিত না হইলে স্বতন্ত্র 
প্রবপ্তিতও হয় না, কাহাকে প্রবর্তিতও করে না । অন্ুুৎপন্নচৈতন্য আত্মাও সেই 
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অবস্থায় অচেতন । আত্মসমবায়িত্ব স্বীকার করিলেও অদৃষ্ট অণুতে কর্মের 
নিমিত্ত হইতে পারে না, কারণ কোনও সম্বন্ধ নাই | আর যদি বলেন 
অনুষ্টবান্‌ পুরুষের সহিত অণুর সম্বন্ধ আছে, তাহা হইলে আমরা বলিব_ইহার 
কোনও নিয়ামক না৷ থাকায় সম্বন্ধমাতত্যে প্রবৃত্তিসাতত্য-প্রসঙ্গ অনিবাধ্য । 
কোনও নিয়ত কৰ্্মনিমিত্তের অভাবে অগুতে আগ্যকর্শ হইতে পারে না। কর্মের 
অভাবে তন্নিবন্ধন সংযোগ হইতে পারে না। সংযোগের অভাবে তত্রিবন্ধন 
ছ্াণুকাদি কার্ধাজাত উদ্ভূত হইতে পারে না। 

এখন প্রশ্ন _অণুর অন্য অণুর সহিত সংযোগ সর্বাত্মভাবে হয় অথবা একদেশে 
হয়? যদি সর্বাত্মভাবে হয়,_তাহা হইলে উপচয় বা বৃদ্ধি হইতে পারে না। 
উপচয় না হইলে অণুত্ব অপরিহাধ্য হইয়া পড়ে। ইহাতে দৃষ্টবিপর্ধায়-প্রসঙ্গ 
উপস্থিত হয়; কারণ দেশদ্বার| পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যই দেশপরিচ্ছি্র দব্াস্তরের সহিত 
সংযুক্ত হয়। একদেশ স্বীকৃত হইলে-_অথুগুলি সাবয়ব হইয়া পড়ে। পরমা 
সকলের প্রদেশ যদি কল্পিত হয়_আমর! বলিব, কল্পিত বস্তু অবস্ত; অতএব 
সংযোগও অবস্ত এবং কারধ্যবস্তর অসমবায়িকারণ হইতে পারে না । অসমবায়ি- 
কারণ না৷ হইলে দ্বাুাদি কারধত্রব্যও উৎপন্ন হইতে পারে ন|। যেমন সৃষ্টির 
আদিতে নিমিত্তের অভাবে সংযোগোৎপত্তির মূলীভূত কর্ম্ম অণুর সম্ভব নহে, 
সেইরূপ মহাপ্রলয়েরও বিভাগোৎপত্তির জন্য অপুসকলের কর্ণের সম্ভাবনা নাই। 
এই অবস্থায়ও নিয়ত কোনও নিমিত্ত নাই। অদৃষ্ট ও ভোগ প্রসিদ্ধির জন্য। 
প্রলয় গ্রসিদ্ধির জন্য নহে। অতএব নিমিত্ত না থাকাতে অপুসকলের 
সংযোগ ও বিভাগোৎ্পত্তির জন্য কর্শ নাই, এবং সংযোগ ও বিভাগের 
অভাবে তদায়ত্ত স্থটট-প্রলয়েরও অভাব অবশ্ঠভাবী ; অতএব পরমাণুকারণবাদ 
অন্ুপপন্ন । | 

বৈশেধিক মতে দুইটি অণুর সাহায্যে দ্যণুক উৎপন্ন হয়। “অগুদয়ের 
সমবায়ে অণুদ্ধয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন দ্বাণুকের উদ্ভব হয়”_এরূপ স্বীকার 
করিলে অপুকারণতা সমর্থন করিতে পারা যায় না; কারণ সাগ্ষ্যহেতু অনবস্থা- 
দোষের উদ্ভব অনিবার্য হয়। যেরপ অপুদ্ধয হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ছ্যুক 
সমবায়লক্ষণ সম্বন্ধে তাহাদের দ্বার| সংবন্ধ সেইরূপ সমবায় ও সমবায়িদয় হইতে 
অত্যন্ত ভিন্ন হইয়াও সমবায়লক্ষণ অন্য সম্বন্ধে সমবারিগণ দ্বারা সংবদ্ধ হইতে 
পারে, কারণ ভেদ্সাক্ষ্য সমধিক । এইরূপে অন্য অন্য সম্বন্ধ কল্পিত হইলে 
অনবস্থা অপরিহার্ধ্য হইয়া পড়িবে । 


৭০৪ কৰ্ম্মতত্ব 


কিন্তু বৈশেযিক মতে প্রত্যয়গ্রাহ সমবায় সমবায়ী দ্বারা! নিত্যসম্বদ্ধ, অসম্বদ্ধ 
নহে, অথব! সম্বন্ধান্তরীপেক্ষও নহে, অতএব অন্য সম্বন্ধ কল্পনা কর। উচিত 
নহে, যাহাতে অনবস্থাদোষের উদ্ভব হইতে পারে। যদি বলেন_ না, আমরা 
বলিব সংযোগও এই প্রকার সংযোগিগণ দ্বারা নিত্যসম্বদ্ধ ; সমবায়ের ন্যায় অন্য 
সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে না। যদি বলেন_-সংযোগের অর্থান্তর আছে, অতএব 
সন্বন্ধান্তরের অপেক্ষা আছে, তাহা হইলে সমবায়েরও অর্থান্তর থাকায় 
সম্বন্ধান্তরের অপেক্ষা আছে। বাস্তবিক সংযোগ গুণ বলিয়াই সম্বন্ধান্তরের 
অপেক্ষা রাখে, এবং সমবায় অগুণ বলিয়াই সম্ন্ধাত্তরের অপেক্ষা রাখে না 
এরূপ বলা! যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ উভয়েরই অপেক্ষার কারণ তুল্য, অতএব 
সমবায়কে অর্থান্তররূপে স্বীকার করিলে অবস্থার প্রসক্তি অবশ্যম্ভাবী । অনবস্থার 
উৎপত্তি হইলে কোনও এক বস্তু সিদ্ধ না হওয়ায় সকল বস্তুর সিদ্ধি হইতে 
পারে, তাহা! হইলে দুইটি অণুর সাহায্যে দ্বাণুক উৎপন্ন না হইতে পারে, অতএব 
পরমাণুকারণবাদ অযৌক্তিক। 

আরও, অণুসকল প্রবৃত্তি-স্বভাব অথবা! নিবৃত্তি-্বভাব, অথব| উভয়-ন্বভাব, 
অথবা অন্ুভয়-স্বভাব__-এইবপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়; কারণ, কোনও গত্যন্তর নাই। 
এই চারি প্রকারের কোনও রকমই উপপন্ন নহে । প্রবৃত্তি-্বভাঁব স্বীকৃত হইলে 
নিত্যই প্রবৃত্তি থাকিবে, অতএব প্রলয়ের অভাব হয়। নিবৃত্তি-স্বভাব স্বীকৃত 
হইলে সৰ্ব্বদা নিবৃত্তি বলিয়া স্থষ্টির অভাব হয়। উভয়-স্বভাব পরস্পর-বিরোধী 
বলিয়া অনুপপন্ন, অঙ্গভয়-স্বভাব স্বীকৃত হইলে অদৃষ্টাদির নিমিত্তের নিত্যসন্গিধান- 
হেতু নিত্যপ্রবৃত্তির প্রসঙ্গ অনিবার্য হয়, অতএব পরমাণুকারণবাদ অনুপপন্ন। 

বৈশেষিক মতে সাবয়ব দ্রব্যের অবয়বক্রমে বিভাগ হইলে যে অবস্থায় 
আর বিভাগের সম্ভাবনা নাই, সেই অবস্থার চতুব্বিধ রূপাদিযুক্ত পরমাণু চতুরবিবধ 
ভূতভৌতিক পদার্থের আরম্তক। এই পরমাণুগুলি নিত্য। আমর! বলিব, 
এই সিদ্ধান্তও নিরালম্বন, কারণ পরমাণুসকল রূপাদিযুক্ত হইলে উহার অণুত্ব ও 
নিত্যত্ব থাকিতে পারে না। পরমকারণ অপেক্ষায় স্কুলত্ব ও নিতাত্বের উদ্ভব 
হয়। ইহা তাহাদের অভিপ্রায়ের বিপরীত। আমরা দেখিতে পাই, যাহা 
রূপাদিমৎ বস্তু তাহা নিজের কারণ অপেক্ষা স্থল ও অনিত্য, যেমন--পট 
তন্ত অপেক্ষা স্থল ও অনিত্য। তন্তসকল অংশু হইতে স্থল ও অনিত্য। 
পরমাণুসকল রূপাদিমস্ত হইলে, তাহারা কারণবস্ত, এবং কারণ অপেক্ষা স্থূল ও 
অনিত্য। তাহারা কারণের নিত্য সম্বন্ধে যেহেতু নির্দেশ করিয়াছেন 


বৈশেিক দর্শন ৭০৫ 


“সদকারণবন্নিতাম্” অর্থাৎ সৎ পদার্থের মধ্য যাহার কারণ নাই, তাহাই 
নিত্য, সেই হেতু অণুর রপাদিমত্বে সম্ভব হইতে পারে না। তাহা হইলে 
অণুরও কারণ অবশ্যই থাকিবে। নিত্যের দ্বিতীয় 'হেতু--“অনিত্যমিতি চ 
বিশেষত: প্রতিষেধাভাবঃ”_ অনিতা বিশেষতঃ প্রতিষেধের অভাবমাত্র । 
ইছাতেও পরমাণুর নিত্যত্ব সাধিত হয় না, যে কোনও নিত্যবস্ত না থাকিলে 
নিত্য শব্দের সাহায্যে নঞ্্‌ সমাস সম্পন্ন হইতে পারে না। পরমাণুর 
নিত্যন্বের কোনও অপেক্ষাও নাই; অতএব পরমকারণ নিত্যত্রন্ম অবশ্যই 
্বীকারধ্য। স্থতরাং পরমাণুকারণবাদ অযৌক্তিক । 

বৈশেধিক মতে স্থল পৃথিবীর গুণ-_গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ; সগ্ম জলের গুণ 
রূপ, রস, স্পর্শ ; সুক্মতর তেজের গুণ__রূপ, স্পর্শ ; বায়ু সুক্মতম, তাহার গুণ 
_স্পর্শ। এই চারিভূত গুণের কম ও বৃদ্ধিতে স্থূল, সুক্ম, সুগ্মতর, সুঙ্মতম 
প্রভৃতি তারতম্য যুক্তভাবে দৃষ্ট হয়। এ স্থলে জিজ্ঞাস্ত_সেইরপ পরমাণুসকলের 
কমবৃদ্ধি কল্পিত ভইবে কি না? উভয় প্রকারেই দোষের উদ্ভব অপরিহাধ্য । 
গুণের কমবৃদ্ধি কল্পিত হইলে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গুণের ৃদ্তির বৃদ্ধি হওয়ায় পরমাণুত্ব 
থাকে না। মুক্তির উপচয় ব্যতিরেকে গুণের বৃদ্ধি হইতে পারে না, ইহা 
তাহাদেরই দিদ্ধান্ত, কারণ কার্ধানূপ ভূতগণে গুণের উপচয়ে মুদ্ঠির উপচয় 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। গুণের কমবৃদ্ধি কল্পিত না হইলে; পরমাণুর 
সমতানিবন্ধন যদি সকলের এক একটি গুণই কল্পিত হয়, তাহা হইলে তেজে 
স্পর্শোপলব্ধি হইবে না, জলে রূপ ও স্পর্শের, পৃথিবীতে রস, রূপ ও স্পর্শের 
উপলব্ধি হইতে পারিবে না যেহেতু কারণগ্ুণই কার্য্যগুণের আরম্ভক | সকলে 
চতুপ্তণ কল্পিত হইলে, জলে গন্ধের উপলদ্ধি হইত, তেজে গন্ধ ও রনের, বায়ুতে 
গন্ধ, রূপ ও রসের উপলব্ধি হইত। কিন্তু ইহ! প্রত্যক্ষবি । ইহা দেখিতে 
পাওয়া যায় না; অতএব পরমাণুকারণবাদ অন্পপন্ন | 

বৈশেধিক মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়__এই ছয়টি 
পদার্য স্বীরুত। ইহার! অত্যন্ত ভিন্ন ও ভিন্নলক্ষণ, যেমন__মানুষ, অশ্ব, শশক 
প্রভৃতি ভিন্ন, সেইরূপ এইগুলিও ভিন্ন। ভিন স্বীকার করিয়া তদ্বিরুদ্ধ গুণ, কর্শ, 
সামান্য, বিশেষ, সমবায় প্রভৃতির ভ্রব্যাদীননথ স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা কখনই সঙ্গত 
নহে; যেহেতু শশক, কুশ ও পলাশ প্রভৃতি অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থের ইতরেতর 
অবীনত্ব কখনই হইতে পারে না। এইরূপ ভ্রব্যাদিও অত্যন্ত ভিন্ন ; অতএব 
গুণাদির ভব্যাধীনত্ব কখনই সম্ভব নহে, উহা অযৌক্তিক। আর ঘদি গুণাদির 


৪৫ 


৭০৬ কম্মতত্ 


্রব্যাধীনত্ব স্বীকৃত হয়, তাহা! হইলে দ্রব্যের সততায় সত্তা, দ্রব্যের অভাবে অভাব 
হয়। এক দ্ৰব্যই সংস্থানাদিভেদে অনেক শব্দপ্রত্যয়ভাক্‌ হইয়া পড়ে। যেমন 
অরুণ এক হুইয়াও অবস্থান্তরযোগে অনেক শব্দপ্রত্যয়ভাক্‌ হয়, সেইরূপ 
এক দ্রব্ই অনেক শব্দের প্রত্যয়ভাক্‌ হইয়া পড়ে। এইরূপ স্বীকার করিলে 
সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয় ও নিজেদের সিদ্ধান্তের বিরোধ উপস্থিত হয়। 
যদি বলেন__অগ্নি হইতে পৃথক্‌ ধূমের অগ্নির অধীনতা দেখিতে পাওয়া যায়। 
আমরা বলিব, অবশ্যই পাওয়া যায়, কিন্তু অগ্নি ও ধৃমের ভেদ-প্রতীতি হয়, 
অতএব ধূমের অগ্নির অধীনতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দ্রব্য ও গুণের 
ক্ষেত্রে সেরূপ কোনও ভেদ-প্রতীতি হয় না। শুরু বস্তু, রক্তবর্ণ ধেনু, নীল পদ্ম 
এই সকল দ্রব্য সেই সেই বিশেষণে প্রতীয়মান হয়। ইহাদের ভেদ-প্রতীতি 
হয় না। অতএব গুণের দ্রব্যাত্মকতাই প্রতিপন্ন হয়। কর্শ্, সামান্য, বিশেষ, 
সমবায় সম্বন্ধেও দ্রব্যাত্মকত! সিদ্ধ হয় । 

বৈশেষিক মতে দ্রব্য ও গুণ অযুতদিদ্ধ, অযুতসিদ্ধ বলিয়াই গুণের দ্রব্যাধীনত্ব। 
এ স্থলে জিজ্ঞাস্ত_ অধুতসিদ্ধত্ব কি অপুথগ্দেশত্ব, অথবা অপুথক্কালত্ব অথবা 
অপুথক্ম্বভাবত্ব ? কোনও রূপেই উপপত্তি হইতে পারে না। অপুথগ্দেশত্ব 
স্বীকার করিলে নিজের প্রতিজ্ঞার বিরোধ হয়, কারণ তাহাদের মতে তন্তু- 
আরব্ধ পট তন্তুদেশেই অস্তুপগত হয়, কিন্তু পটদেশে নহে। পটের শুরুত্বাদি 
গুণসকল পটদেশে অভ্যুপগত হয়, কিন্তু তন্তদেশে হয় না। তাহাদের স্ত্রও 
এই-ব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভন্তে গুণাশ্চ গুণাস্তরম্চ। কারণ দ্রব্যরূপ তন্তসকলই 
কার্যাদ্র্য পটের স্থষ্টি করে। তন্ধগত শুর্লাদি গুণসকল কার্যদ্রব্য পটে শুরলাদি 
গুণের সৃষ্টি করে। ইহাই তাহাদের মত। এই সিদ্ধান্ত দ্রব্য ও গুণের 
অপৃথগ্দেশত্ব স্বীকার করিলে বাধিত হয়। অযুতমিদ্ধত্বের অপুথকৃকালত্ব 
স্বীকার করিলে, বাম ও দক্ষিণ গোশৃদ্দেরও অফুতসিদ্ধত্ব হইতে পারে। 
অপৃথকৃম্বভাবত্ব স্বীকার করিলে দ্রব্য ও গুণের আত্মভেদ সম্ভব নহে, তাদাত্মা- 
সন্বন্ধই প্রতীত হয় । 

বৈশেধিক মতে যুতসিদ্ধ বস্তুর সম্বন্ধকে সংযোগ ও অযুতসিদ্ধ বস্তুর সম্বন্ধকে 
সমবায় বল! হয়। এই সিদ্ধান্তও মিথ্যা। কারণ, প্রাকৃসিদ্ধ কারণের কাৰ্য্য 
হইতে অধুতসিদ্ধত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত তাহা হইলে অন্ততর 
বস্তুর অপেক্ষ। রাখে__অর্থাৎ অযুতসিদ্ধ কার্যের কারণের সহিত সম্বন্ধ সমবায়, 
ইহার উপপত্তি হয় না। সেইরূপ পূর্বে অসিদ্ধ অলন্ধাত্মক কাধ্যের কারণের 
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সহিত সমন্ধ অন্গপপন্ন হয়; কারণ সম্বন্ধ দুইয়ের আয়ত্ব । যদি বলেন, সিদ্ধ 
হইয়| সংবদ্ধ হয়, তাহা হইলে কারণ-সম্বন্ধের পুর্বে কাধ্যের সিদ্ধি স্বীকার 
করাতে অযুতপিদ্ধের অভাব হইয়া পড়ে। কার্ধ্যকারণের সংযোগবিভাগ নাই, 
এইরূপ অযৌক্তিক বাক্যের উদ্ভব হয় । 

বৈশেষিক মতে উত্পর্নমাত্র, অক্রিয় কার্ধ্যদ্রব্যের সহিত ব্যাপক 'আকাশাদি 
দ্রব্যের সন্বন্ধকে সংযোগ বলা হইয়াছে, কিন্তু সমবায় বল! হয় নাই ; অতএব 
এরূপ স্বীকার করিলে, কারণ দ্রব্যের সহিত সঙ্বন্ধও ‘সংযোগ’ হইয়া পড়ে, 
সমবায় হইতে পারে না। সংযোগ অথবা সমবায় সঙ্বন্ধের সন্বন্ধী ব্যতিরেকে 
অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই। যদি বলেন, সঙ্বন্ধী শব্দপ্রত্যয় ব্যতিরেকেও 
সংযোগ ও সমবায় শব্দের প্রতায় দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব তাহাদের 
অস্তিত্ব আছে। আমরা বলিব--না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, একই বস্তু 
স্বরপ ও বাহরূপে অনেক শব্দপ্রত্যয়ের কারণ হয়, যেমন,_একই মোহিনী 
স্বরূপ ও সম্বন্ধিরপে অপেক্ষা করিয়া অনেক শব প্রত্যয়ভাক্‌ হয়, যথা-মন্ধ্যযা, 
ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রিয, বদান্য, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, পিতা, পুত্ৰ, পৌন্র, ভ্রাতা ইত্যাদি 
শবদপ্রতায়ভাক্‌ হয়। এক রেখাই স্থানের নানাত্ব হেতু এক, দশ, শত, সহ 
ইত্যাদি শব্দ প্রতায়ভেদে ভিন্ন হয়। সেই প্রকার সম্বন্ধী শব্দপ্রত্যয় বাতিরেকেও 
সন্বন্িদ্বয়ের সংযোগ সমবায় শব্দের প্রত্যয়যোগ্যত। নিষ্পন্ন হয়। পরস্তু অণু, আত্মা 
ও মনের দেশপরিচ্ছেদ না থাকাতে সংযোগের সম্ভাবনাও নাই। দেশপরিচ্ছির 
বস্তরই পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সহিত সংযোগ হয়। আর যদি আত্মা, মন ও অণুর প্রদেশ 
কল্পিত হয়, আমর! বলিব, তাহা হইতে পারে না । কারণ অবিদ্যমান অর্থ- 
কল্পনায় সর্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে। এতগুলি অবিদ্যমান বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ 
অর্থ কল্পনা করিতে হইবে, ইহার অধিক নহে, এরূপ কোনও স্থির নিয়ম না 
থাকায় কল্পনাও নিজায়ত্ত, যত ইচ্ছা অর্থবল্পনা করা যাইতে পারে এইরপ 
হওয়ায়, বৈশেষিক কল্পিত ছয় পদার্থ ( বা সপ্ত পদার্থ ) ছাড়া আরও শত সহজ 
অর্থ কল্পিত হইতে পারে। ইহার নিবারক কোনও হেতু নাই, যাহার যাহা 
রুচি সে তাহাই সিদ্ধ করিতে পারে । কোনও রুপালু ব্যক্তি প্রাণিগণের 
দুঃখবহুল সংসার না থাকুক, এরূপ কল্পনা করুন, অন্য মুক্ত ব্যক্তির পুনরুংপত্তি 
কল্পনা করুন, ইহাদের নিবারক কেহই থাকে না। 

দুইটা নিরবয়ব পরমাণুর যোগে সাবয়ব দ্বাণুকের আকাশের গ্যায় সংশ্লেষও 
অযৌক্তিক ; কারণ আকাশ এবং পুথিব্যাদির জতুকাষ্টবৎ সংশ্লেষ নাই। যদি 
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বলেন, কাধ্য ও কারণ দ্রব্যের আশ্রিতাশ্রয়ভাব অনুথায় উপপন্ন হইতে পারে না, 
অতএব অবশ্যই সমবায় কল্পনা আবশ্যক । আমরা বলিব, তাহা হইতে পারে 
না। তাহা হইলে ইতরেতর আশ্রয় অবশ্যম্ভাবী ভাবসিদ্ধি, আশ্রিতাশ্রয 
ভাবসিদ্ধিতে উহাদের ভেদসিদ্ধি কুণ্ডবদরবৎ ইতরেতরাশয়তার উদ্ভব হয়। 
কাৰ্য্যকারণেতরভেদ ব| আশ্রিতাশ্রয়ভাব আমরাও স্বীকার করি না। আমরা 
কার্য্যকে কারণের সংস্থানমাত্ররপে স্বীকার করি। 

আরও পরমাণুগুলি পরিচ্ছিন, যে কয়টী দিক্‌ আছে, অর্থাৎ আট্‌টিই হউক 
অথবা দশটিই হউক, তত পরিমান অবয়বে তাহার! সাবয়ব অবশ্যই 
হইবে । সাবয়ব হইলে অনিত্য ; অতএব নিত্যত্ব, নিরবয়বস্ত প্রতিজ্ঞার বাধ 
হইল। 

অতএব সর্ব্বাংশেই অণুকারণবাদ অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। ঈশ্বর স্বষ্টির মূলে 
না থাকায় নানারপ অনর্ণের উদ্ভব অনিবাধ্য ; অতএব কর্মক্ষেত্রে এই মত 
আদপেই গ্রাহ্য হওয়| সমীচীন নহে । 

অদৃষ্ট হইতে কর্মের নিষ্পত্তি হইলে, অদৃষ্টই কর্শ্মফলদাতা হইয়া পড়ে। 
অদৃষ্টই কর্ধের কারয়িত! হয়, কিন্তু ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। অদৃষ্ট জড়বস্ত, 
সর্বজ্ঞতা৷ অপৃষ্টের নাই, কখন কোন্‌ ফল ফলিবে, কি প্রকারে ফলিবে_-এই সকল 
জড়ধন্্ অদুষ্টের পক্ষে জানা একান্ত অসম্ভব । অচেতন বস্তু কারয়িতাও হইতে 
পারে না। ঈশ্বর্ই কণ্মফলদীতা, তিনি অন্তর্ধ্যামী বলিয়াই লোকের প্রচেষ্টা । 
এক্ষেত্রে বৈশেষিক সিদ্ধান্ত অসমীচীন । 

আমাদের মনে হয়, বৈশেষিক নিরীশ্বরবাদী; কারণ কণাদ কোথায়ও 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। স্থষ্টির ব্যাপারেও চেতন কারণবাদ 
নিরাকরণ করিয়াছেন। ঈশ্বর শব্দটা পর্য্যন্ত বৈশেষিক দর্শনে কোথাও পাওয়া 
যায় না, এবং “বুদ্ধিপূর্বব| বাক্যকুতির্ব্বেদে” বাক্যে, পুরুষের বুদ্ধিদ্বারা বেদবাক্য 
রচিত হইয়াছে, ইহা বোধ হয়। ঈশ্বর জগতের কারণ নহেন, ইহা স্বীকার 
করায় বৈশেষিক নিরীশ্বরবাদী বলিয়াই প্রতিভাত হয়। “তদ্বচনাদায়ায়্ত 
প্রামাণ্য” এইস্থলে ‘তৎ’ শবে ঈশ্বরকে নির্দেশ করিতেছে এইরূপ দিদ্ধান্ত 
টাকাকার শাঙ্কর মিশ্র করিয়াছেন। তিনি লিখিম়াছেন-_-তদিত্যন্থুপক্রান্তমপি 
প্রসিদ্ধিসিদ্ধতয়েশ্বরং পরামৃশতি”-_প্রসিদ্ধি-সিদ্ধি-হেতু ‘তৎ’ শব্দে ঈশ্বরকে 
বুঝাইয়া থাকে। “ও তৎসদিতি নির্দেশে” এই বাক্যেও ‘তৎ’ শব্দে ঈশ্বরকে 
বুঝাইয়াছে। আমরা এতদুত্তরে বলিব, “তৎ শব্দে যে ঈশ্বরকে বুঝায় তাহা 
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আমরা! স্বীকার করি, কিন্ত বুদিপূর্বাক বেদবাক্যের রচন! ঈশ্বরের কাধ্য বলিলে 
ঈশ্বরে বুদ্ধি প্রভৃতির আরোপ করিতে হয়। 

ঈশ্বর সর্ববশক্তিমান্‌। তাঁহার ক্রিয়াবল জ্ঞান স্বাভাবিক বেদ তাহার নিশ্বাসে 
উদ্ভৃত, বেদ কোনও প্রযত্বের ফল নহে। এরূপ অবস্থায় বুদধপুর্বক বলায় ঈশ্বরের 
প্রযত্ব করিতে হইয়াছে, এইরূপ প্রতীয়মান হয়। ইহা অসঙ্গত। বুদ্িপূর্বক’ 
পুরুষ ঝ। জীবের পক্ষেই সঙ্গত হয়। ভ্রমপ্রমাদশূন্য কোনও পুরুষ বেদ রচনা! 
করিয্াডেন। এই অর্থে ‘তৎ’ শব্দের প্রয়োগ অসম্ভব নহে, বৈশেষিক বেদের 
অপৌরুষেযত্ব স্বীকার করেন নাই, এই জন্যও আমাদের সিদ্ধান্তই ঠিক বলিয়াই 
মনে হয়। 

বৈশেধিক মতে আত্মা সক্রিয় ও সগ্ণ। বুদ্ধি, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ, প্রযত্ব 
ইত্যাদি আত্মার গুণ। ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত ও অসমীচীন। সুখ দুঃখ প্রভৃতি 
আত্মার গুণ হইলে ইহাদের বিগম হইতে পারে না। দুঃখনিবৃত্তিরপে মোক্ষ 
অসম্ভব হয়, অভাব থাকিলেই প্রযত্ব সম্ভব, অভাবই দুঃখের কারণ। প্রযত্বাদি 
থাকিলে দুঃখ থাকিবে। দুঃখ আত্মার গুণ হইলে তাহার বিনাশ হইতে পারে 
না। আত্মার অধীন “হইলেও পরিহার করা যাইতে পারে না। ক্রিয়া জড়ের 
ধৰ্ম্ম, আত্মা সক্রিয় হইলে জড়ধর্মী হইয়া পড়েন । ক্রিয়া থাকিলে মুক্তিও 
অসম্ভব। ক্রিয়া অভাবমূলক, অভাব থাকিলেই দুঃখ আছে। পুর্ণতায়ই 
দুঃখের বিগম হয়, কারণ অভাব থাকে না। ুখদুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম, তাহা! 
আত্মধন্ম ব| গুণরূপে গ্রহণ করায় বৈশেষিক মত অসঙ্গত হইয়াছে। ক্ষেত্রের 
ধর্ম ক্গেত্রজে প্রদত্ত হইয়াছে; অতএব এই মত অসঙ্গত ও অশোভন । অর্শ 
আত্মার গুণ হইলে অধর্্ের পরিহার কখনও সম্ভব নহে, কিন্তু অধর্ম আত্মার 
গুণরূপে বৈশেষিকে স্বীকৃত ৷ 

মন অণুপরিমাণ__ইহাও অসঙ্গত, কারণ মন ব্যাপক, মন ব্যাপক না 
হইলে আমর! এক সময়েই দুইটি ইন্জিয়ের কাধ্য করিতে পারি না। শোনা ও 
দেখা প্রায় সকালেই সংসাধিত হয়। উভয় ইন্জিয়ের বোধের অন্তরাল অতি 
সামান্য কালই । মন অগুপরিমাণ হইলে তাহার সম্ভাবনা থাকিত না। অণু 
পরিমাণ হইলে বিস্তৃত আকাশের ধারণা আমরা করিতে পারিতাম না। এক 
স্থানে অবস্থিত থাকিয়া আমরা! মনের সাহায্যে বিশ্বের বস্তুর ধারণা করিতে 
পারিতাম না। গান গাহিতেছি ও বান্ধ বাজাইতেছি, দুইটি ইন্জরিয়ের কার্য 
প্রায় সকালে হইতেছে। তালভঙ্গ না হয় তাহার জন্য মনোনিবেশপূর্বাক 


৭১০ কৰ্ম্মতত্ব 


শুনিতেছি, মন ব্যাপক না হইলে এই তিনটি কার্য একই সময়ে করিতে 
পারিতাম না; অতএব মনের অণুপরিমাণত্ব স্বীকার অতীব অসঙ্গত। সমস্ত 
স্বগব্যাপী বোধ আমাদের হুয়। মন অণুপরিমাণ হইলে সম্তত্বগ্ব্যাগী বোধ 
জন্মিতে পারে না। মন স্বন্ম হইতেও স্থ্্ম ও মহৎ হইতেও মহৎ বস্তুর ধারণা 
করে সমুদ্র, আকাশ, পর্বত প্রভৃতির ধারণা করে। মহৎ বস্তুর ধারণা 
করিতে হইলে মন সেই বস্তুতে ব্যাচ হইয়| পড়ে, ব্যাপক না৷ হইলে ধারণা 
করা অসম্ভব । 

বৈশেঘিক মতে আত্মা শরীর-সমবায়ী। তাহা হইলে আত্মার ব্যাপকত্ব 
নাই। প্রত্যেক শরীরে আত্মা ভিন্ন, আত্মা পরিচ্ছিন্ন বস্তু । পরিচ্ছিন্ন হইলেই 
অনিত্য হইল। আত্মা অনিত্য হইলে ঘুক্তিলাভে আত্মলাভ হইতে পারে 
না, পরমাণুতে লয় হওয়া মুক্তি হইতে পারে না; কারণ তাহা ভৌতিক 
পরিণতিমাত্র। অনিত্য বস্তুতে পরিণতি লাভ করিলেও মুক্তির সার্থকতা 
থাকে না। সংযোগ, বিভাগ প্রভৃতি আত্মার গুণ হইলে আত্মা পরিচ্ছিন্ 
বস্তু হয়। সাবয়ব বন্তরই সংযোগ-বিয়োগ সম্ভব। আত্মার সংযোগ-বিয়োগ 
থাকিলে আত্মা সাবয়ব হয়। সাবয়ব বস্তুই অনিত্য, সাবয়ব বস্তই উৎপত্ত্যাদি 
ষড়্বিকারশীল, তাহা হইলে আত্মা জড়বস্ত হইয়| গড়েন। ইহা! সম্পূর্ণরূপে 
অসঙ্গত। 

কর্মক্ষেত্রে অধিকারিবাদ স্বীকার কর! বিশেষ শোভন, কিন্তু ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব স্বীকার না করায় ঈশ্বরগরীত্যর্থ কর্ম্ম ও ঈশ্বরার্থ কর্মের অনুষ্ঠান বৈশেষিক 
মতে স্থান পায় নাই। ফলসঙ্বপ্ল-ত্যাগের কথা ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন, 
কিন্তু ঈশ্বর না থাকাতে গ্রীত্যর্থে কর্ম অনুষ্ঠিত ন! হওয়ায় ঈশ্বরার্থ কর্ম 
অনুষ্ঠিত ন! হওয়ায় চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা নাই; অতএব এ হিসাবেও বৈশেষিক 
মত শোভন নহে। 

বৈশেষিক মতে ছুঃখনিবৃত্তিই মোক্ষ, কিন্তু পরমানন্দপ্রাপ্তিকপ বাস্তব কোনও 
বস্তু নাই। ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ শরীরের পরিচ্ছেদে যে সস্তোষ স্থখের কথা 
বলিয়াছেন তাহা আনন্দ নহে। যদিও তিনি পরমার্থ-দর্শনঙ্গ স্থখ বলিয়াছেন, 
তথাপি তাহা বুদ্ধিগ্রাহ্থ। ইহার অতিরিক্ত কিছুই নহে। নিষেধমুখে দুঃখ- 
নিবৃত্তি বলায় বাস্তব (positive) কোনও বস্তু নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে। বুদ্ধিগ্রাহ্য সুখ হইলেও তাহ। পরমানন্দপ্রাপ্তি নহে ; অতএব 
এ অংশেই বৈশেধিক মত অনেকট। পরিমাণে হীন । 


+» বৈশেষিক দর্শন ৭১১ 


অভাব হইতে বা অসৎ হইতে সতের উদ্ভব, ইহা বৈশেধিক মতে স্বীকৃত । 
প্রাগভাব হইতে বস্তুর উৎপত্তি ন্যায় ও বৈশেধিক উভয় মতেই স্বীকার কর! 
হইয়াছে, ইহাও অসঙ্গত ; কারণ কার্ম্যটি সৎ না হইলে অর্থাৎ অসৎ হইলে কেহ 
তাহাকে উৎপন্ন করিতে পারিত ন|। কাধ্য ও কারণের নিয়ত সম্বন্ধ থাকা চাই, 
নতুবা সকল বস্তুতেই সকল বস্তুর উদ্ভব হইতে পারে। সদসতের সম্বন্ধ হইতে 
পারে "| যাহা নাই তাহার সহিত সম্বন্ধ কি প্রকারে সম্ভব? কাধ্যান্থকূল 
শক্তিম: কারণ হইতেই কার্ধ্যের উৎপত্তি হয়, দুগ্ধ হইতেই দি হয়, বালু 
হইতে দধির উৎপত্তি হইতে পারে না। অসৎ কাধ্য শক্তির নিরপক হইতে 
পারে না, অতএব উৎপত্তির পূর্বেও কার্ধা কারণে সৎ। কাধ্য কারণ অভিন্ন, 
কাৰ্য্য কারণের সংস্থানমাত্র। অতএব অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি নিতান্ত 
অসঙ্গত। 

অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইলে কাধ্য না করিয়াও ফললাভ হইতে 
পারে, কিন্তু ইহ! সর্ধবতৌভাবে অসঙ্গত। একের কার্যে অন্যের ফললাভও 
হইতে পারে, ইহা ও অসমীচীন। অতএব শ্রেয়সিদ্ধির হিসাবে কর্মক্ষেত্রে সর্ববাংশে 
বৈশেধিক মত গ্রাহ্য হইতৈ পারে না। অধিকারিবাদ চতুরাশ্রম প্রভৃতি গ্রাহ। 
ভগবানের অস্তিত্ব ও জীবের স্থহদ্রপে তাহাকে গ্রহণ করিলে, আত্মাকে 
অসঙ্গ বলিলে তাহাদের মত শোভন হইতে পারিত। h 

তত্বঙ্ঞানে মুক্তি__এ সম্বন্ধে তাহাদের সহিত আমরা একমত । তবে ঘড় 
পদার্থের তত্জ্ঞানে মুক্তি, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। ব্রদ্ধাট্মেক্য- 
জ্ঞানে মুক্তি, ইহ! আমরা! প্রতিপন্ন করিয়াছি। 


পঞ্চম অধ্যায় 


স্যায়দর্শন 


্যায়দর্শনের মুখ্য প্রতিপাগ্-_ছুঃখনিবৃত্তি । দুঃখের উৎপত্তি ও তন্নিবারণের 
উপায় স্তায়দর্শনে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। তত্বজ্ঞানে মুক্তি। স্ত্রকার বলিতেছেন, 
পছুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ - মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্ত রাপায়ে তদন্তরাপায়াদপবর্গ;” | 
ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন ভাষ্যে লিখিয়াছেন_“ঘদা তু তত্বজ্ঞানাৎ মিথ্যাজ্ঞানম্‌ 
অপৈতি তদা মিথ্যাজানাপায়ে দোষা অপযন্তি দোষাপায়ে প্রবৃত্তিরপৈতি, 
প্রবৃত্যপায়ে জন্ম অপৈতি জন্মাপায়ে দুঃখমপৈতি ছুঃখাপায়ে চাত্যন্তিকোহপবগে! 
নিঃশ্রেয়পমিতি” অর্থাৎ ত্ৰিবিধ ছুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি, সেই মুক্তিলাভ করিতে হইলে, 
ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবারণ প্রয়োজন । দুঃখের নিবারণ করিতে হইলে 
জন্মের নিবারণ করিতে হয়। জন্মের নিবারণ করিতে প্রবৃত্তির বিনাশসাধন 
করিতে হয়। প্রবৃত্তির বিনাশ করিতে ত্রিবিধ দোষ অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ-মোহ 
দূর করিতে হয়; দোষ নিবারণ করিতে হইলে মিথ্যাজ্ঞানের নিবারণ করিতে 
হয়, মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিতে তত্বজ্ঞানের উদয় হয়। তত্বজ্ঞানে মুক্তি । তন্বজ্ঞান 
লাভ না৷ হইলে মিথ্যাজ্ঞান ধ্বংস হয় না এবং তত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই 
আত্যন্তিক দুঃখনাশ বা নিঃশ্রে় লাভ হয়। 

স্ত্রকার বলিয়াছেন__ “গ্রমাণ-গ্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-ৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব- 
তর্ক-নির্ণ্য়-বাঁদ-জল্প-বিতওা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্বজ্ঞানানিঃ- 
শ্রেয়মাধিগমঃ |” অর্থাৎ নিঃশ্রেয়সরূপ মঙ্গল লাভ করিতে হইলে, প্রমাণ, 
প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতপ্ডা, 
হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান এই যোড়শ পদার্থের তত্রজ্ঞান আবশ্যক | 
্তায়দর্শনের সংজ্ঞা ও পদার্থবিচার অনেকটা বৈশেষিক দর্শনের অন্থরূপ। ন্যায় 
মতে প্রথম পদার্থ_ প্রমাণ, মেয়সিদ্ধি মানাধীন। “মানাধীনা মেয়সিদ্ধিরিতি” 
এই ন্যায়বলে প্রমাণই প্রথম পদার্থ। প্রমাণ শব্দের অর্থ-_যথার্থ জ্ঞানলাভের 
উপায়। জ্ঞান ছুই প্রকার-__যথার্থ ও অযথার্থ । রজ্জুকে রজ্ছুবোধ যথার্থ জ্ঞান 
এবং রজ্জুকে সর্পজ্ঞান অধার্থ জ্ঞান। প্রমাণদ্বার| যথার্থ ও অযথার্থ ভেদ উপলব্ধি 
হয়। প্রমাণ__বথার্থ জ্ঞান, আর যাহা অধথার্থ অথচ প্রমাণবৎ প্রতীয়মান, 
তাহা প্রমাণ নহে, প্রমাণাভাসমাত্র। ন্ায়দর্শন চতুব্বিধ প্রমাণ স্বীকার করেন__ 
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প্রত্যক্ষ, অন্থমান, উপমান ও শব্দ। ইহাদের মতে ইন্দরিয়্ধারা উপলব্ধ জ্ঞানই 
প্রত্যক্ষ। গৌতম মতে প্রত্যক্ষ ছুই প্রকার-__সবিকল্পক ও নিব্বিকল্পক ৷ ঘট, 
পট প্রভৃতি যখন ‘ঘট’ ‘পট’ নামে অভিহিত হয়, তখন সবিকল্পক জ্ঞান । এই 
জ্ঞানে সামান্ত-বিশেষভাবে অর্থাৎ অনুগত ও ব্যাবৃত্ব ধর্মসহকারে বস্তুর 
অসাধারণ স্বরূপ নির্ণীত হয়। যে ধর্ম্মটি অনেক ধর্ম্মীতে থাকে তাহা অনুগত, 
যেটি কেবল এক ব্যক্তিতে থাকে তাহাকে ব্যাবৃত্ত বলা হয়। যেমন ঘটত্ব 
অন্তগত, তদ্বাক্তিত্ব ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ জাতি, ক্রিয়া, গুণ প্রভৃতি বন্তধন্ম ছার! 
বিশিষ্টন্ূপে বস্তুর নির্ধারণ হয় । এই জ্ঞানটি প্রত্যক্ষ ও সবিকল্পক। আর যখন 
ঘট পটাদি সাধারণ ‘বস্তু’ সংজ্ঞালাভ করে, বিশেশ্ব-বিশেষণ ভাববিহীন আলোচন 
জ্ঞান হয়, বস্তুর বিশেষ ধশ্ৰের লাভ হয় না, তাহাই নিব্বিকল্পক জ্ঞান ( [- 
₹ellection )| “ইন্দিয়জন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্” অথবা 'জ্ঞানাকরণকৎ জ্ঞানং 
প্রত্যক্ষম্‌' প্রভৃতি প্রত্যক্ষের লঞ্ষণ। স্থত্রকার গৌতমের লক্ষণ এই_ইন্দিয়ার্থ 
সন্নিকষোৎপর্নং জ্ঞানং ব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং ্রত্যক্ষম্‌” অর্থাৎ 
চক্ষুরাদি ইন্দিয়ের সহিত ঘটাদি বিষয়ের সংযোগ হইলে অবাধিত জ্ঞান হয়; 
তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে।* উহা! দুই প্রকার-_অব্যপদেশ্ঠ অর্থাৎ নিব্বিকল্পক এবং 
বাবসায়াত্মক অর্থাৎ সবিকর্ক। ্যায়মতে আত্ম! সগ্ুণ, স্থতরাং বিষয়েন্দিয়- 
সংযোগজন্য জঞান__ব্যবসায় জ্ঞান_“অয়ং ঘটঃ" এই ঘট ইত্যাদি জ্ঞান 
আত্মাতেই হয়, কিন্তু এই ব্যবসায় জ্ঞান অন্গব্যবসায় ( ঘটমহং জানামি,আমি 
ঘট জানি ইত্যাদি ) জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত হয়। “সবিষয়-ভ্ঞান-বিষয়-জঞানত্বম্‌ 
অন্ব্যব্সারত্বম” অর্থাৎ বিষয়ের সহিত জ্ঞান যে জ্ঞানের বিষয় তাহাকে 
অনুবাবসায় বলে। ন্যায়মতে জ্ঞান স্বগ্রকাশ নহে, সুতরাং জ্ঞানান্তর দ্বারা 
প্রকাশিত হয়। 

্ায়মতে অনুমান তিন প্রকার-“অথ তৎপুর্বাকং ত্রিবিধং অন্মান, পূর্বব 
শেষবৎ সামান্যতো। দৃষ্ট” অর্থাৎ অন্থমান তিন প্রকার-_পুর্বববৎ, শেষব ও 
সামান্যতো দৃষ্ট । মেঘ দর্শন করিয়! বৃষ্টির অনুমান-__প্র্ববব্ণ অনুমান । এস্থলে 
‘পূর্ব’ শব্দের অর্থ__কারণ। অর্থাৎ পূর্ববর্তী কারণ দর্শনে পরবর্তী ঘটনার 
অনুমান । *শেষবৎ” অনুমান, যেমন-_নদীর জলবৃদ্ধিতে পার্বত্য প্রদেশে বৃষ্টির 
অনুমান ৷ এন্থলে ‘শেষ’ অর্থ_ কাৰ্য্য ; অর্থাৎ অতীত কাৰ্য্য দেখিয়া কার্য্যান্তরের 
অঙুমান। কারণ বা কার্য নাই, অথচ দর্শনাধীন যে অনুমান, তাহাই 
সামান্যতে| দুষ্ট অন্থমান। এই অনুমানে অবিনাভাব সমন্ধ । এই বাক্যার্থ 
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বুঝিতে হয়। অবিনাভাবের মোটামুটি অর্থ_স্থায়িত্ব ( নিজস্ব গুণ—inherent 
এualitiesও হইতে পারে)। যদি বলি-_লৌহপিণ্ডে ধূম নাই, কিন্তু অগ্নি 
আছে, তাহা হইলে ধূমের 'বিনাভাব” এবং অগ্নির “অবিনাভাব' সম্বন্ধ 
বুঝিতে হইবে। 

শব্দপ্রমাণ সম্বন্ধে গৌতম স্ুত্র_“আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ” অর্থাৎ ভ্রম, প্রমাদ, 
প্রতারণা, ইচ্ছা এবং ইন্দরিয়াদির অপটুতা গ্রভূতি দোধশুন্য যে বাকা, তাহাই 
আপ্তবাক্য। এই আপ্তবাক্যই শব্দপ্রমাণ মধ্যে গণ্য । 

উপমান-__থে স্থলে একের সহিত অপরের উপমা দেওয়া যায়, তাহাই 
উপমান। ন্টায়মতে উপমান সাদৃশ্ঠ-জ্ঞান-সাধন। “প্রসিদ্ধ-সাধর্্যাৎ সাধনমুপমানম্‌” 
পশুতে গো'র সাদৃশ্য, মুখে চন্দ্রের সাদৃশ্ঠ ইত্যাদি জ্ঞান যন্দার! লাভ হয় তাহাই 
উপমান । 

প্রমাণের পর প্রমেয়্ অর্থাৎ প্রমাণের বিষয়, ন্তারমতে এই প্রমেয় দ্বাদশ 
গ্রকার। আত্মা, মন, শরীর, ইন্দিয়, অর্থ, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, 
দুঃখ, অপবর্গ-_-এই দ্বাদশ প্রকার গ্রমেয়েরও অনেক প্রকার ভেদ আছে, যেমন 
ইন্জিয় প্রমেয়ের মধ্যে চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি, দোষ প্রমেয়ের মধ্যে রাগ দ্বেষ ইত্যাদি । 
উক্ত ষোড়শ পদার্থের তত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ 
লাভ হয়। : 

ন্যায়মতে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্ত ঈশ্বরের স্থষ্টিকতৃত্ব নাই | কৃষ্টি 
বিষয়ে ঈশ্বরাতিরিক্ত অন্য এক মুখ্য কারণ আছে-_ইহাই তাহাদের অভিপ্রায়। 
ঈশ্বর প্রতিপাদন জন্য তর্ক উত্থাপিত করিয়াছেন_-“ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকম্মীফলা- 
দর্শনাৎ” অর্থাৎ মন্য্যরূত কর্শোর সর্বদা সাফল্য দেখা যায় না) সুতরাং ঈশ্বরই 
জগতের কারণ, কিন্ত পরক্ষণেই মীমাংসা করিয়াছেন_-“ন পুরুষকর্দীভাবে 
ফলনিষ্পত্তেঃ” অর্থাৎ পুরুষ-কর্খ ভিন্ন ফলনিষ্পত্তি হয় না, ফলনিষ্প্তি ঈশ্বরাধীন 
হইলে, কখনও পুরুষ-চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, সুতরাং ঈশ্বর ভিন্ন স্থষ্টির অন্য 
কারণ অবশ্য আছে, সেই কারণই অদৃষ্ট বা কর্মফল। ঈশ্বর জগতের কর্তা 
হইলে তিনি শরীরী হন। নৈয়ায়িকগণ বলেন--“জগৎ নিশ্মাণে ঈশ্বরের প্রবৃত্তি 
কি নিমিত্ত? স্বার্থে অথবা পরার্থে? যদি স্বার্থে হয় তাহা হইলে জিজ্ঞাসা 
অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য অথবা অনিষ্ট পরিহারের জন্য ? কি জন্য তাহার প্রবৃত্তি ? 
অভীষ্ট প্রাণ্ির জন্য হইতে পারে না, কারণ আপ্তকামের কোনও প্রাপ্তির আশা 
থাকিতে পারে না। অনিষ্ট পরিহারের জন্য হইতে পারে না, কারণ এরূপ 
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বিষয়ে কোনও প্রেক্ষাবানের প্রবৃত্তি অসম্ভব ৷ যদি কেহ বলে, করুণার বশে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা হইলে বলিব-_সকল প্রাণীকে সখী করিয়া! সথপ্টি করাই 
ঈশ্বরের উচিত ছিল, দুঃখী করিয়া স্যষ্টি করায় ঈশ্বরের করুণার কোনও নিদর্শন 
নাই। নিজের স্বার্থের অপেক্ষা না রাখিয়া পরের ছুঃখগ্রহণেচ্ছাই কারুণ্য। 
অতএব ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব যুক্তিযুক্ত নহে । এ বিষয়ে ভট্টাচার্য্যও বলিয়াছেন__ 
প্রয়োজনমন্ুদ্দিশ্য ন মন্দো হি প্রবর্তিতে | 
জগচ্চ ক্জতন্তস্ত কিং নাম ন কৃতং ভবেৎ ॥ 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তীহারা তর্কজাল বিস্তার করিয়াছেন। তাহারা 
বলেন-_-ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ কি? প্রত্যক্ষ, অনুমান বা আগম? প্রত্যক্ষ 
প্রমাণে অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না; কারণ ঈশ্বর রূপাদিহীন, অতএব 
অতীন্দিয়। অতীন্দিয় বস্ত গ্রত্যাক্ষের বিযয়ীভূত হইতে পারেন ন|। অন্থমীন- 
প্রমাণেও ঈশ্বর প্রমাণিত হইতে পারেন না; কারণ অন্ুমানে প্রত্যক্ষের ব্যাপ্চি- 
জ্ঞান আবশ্তক। আগম-প্রমীণেও সিদ্ধ হইতে পারেন না, কারণ বিকল্প সহ 
হইতে পারে না। আগম কি নিত্যরূপে জানায় অথব| অনিত্যরপে? আদ্য 
স্বীকার করিলে অপসিদ্ধান্তের উদ্ভব হয়। দ্বিতীয়টি স্বীকার করিলে পরম্পরাশ্রয় 
দোষ হয়। ঈশ্বর নিয়ত বিষয় অতএব উপমানেরও সার্থকতা নাই। তাহা 
হইলে ঈশ্বর শশবিষাণের মত হুউক। নৈয়ায়িক বলিতেছেন__তহা হইতে 
পারে না, কারণ ঈশ্বর চতুরচিত্ত লোকের চিত্তে চমৎকাররূপে আবিষ্কৃত হন, 
“চতুরচেতপাং চেতসি চমৎকারমাবিষ্ধরোতি ৷” 

গৌতম আত্মার অনাদিত্ব স্বীকার করেন। তিনি বলেন-ূর্ববাভ্যন্ত” 
্ৃত্যনববন্ধাজ্জাতন্ত হর্শৌকভয়সম্প্রতিপত্তে:”* অর্থাৎ সন্যোজাত শিশুর হর্ষ, 
ভয়, শোক প্রভৃতি হইয়া থাকে। তাহার কারণ পূর্বাভ্ান্তস্মিতি। ভূমিষ্ঠ 
হইবামাত্র স্তন্পানে শিশুর প্রবৃত্তি জন্মে। আহারই বে ক্ষুননিবৃত্তির উপায় শিশু 
কি প্রকারে জানিল? পুর্বাভ্যাসে স্মরণ ব্যতিরেকে শিশুর আহারে প্রবৃত্তি কি 
প্রকারে সম্ভব? এ জন্মে সে তো আহারের উপযোগিতা শিক্ষা করে নাই। 
নূতন শরীর গ্রহণ করায় পুর্ব্াভ্যন্ত স্বতিই আহারের উপযোগিতা স্মরণ করাইয়া 
দিল। এ স্থলে “পন্মাদিযু প্রবোধঃ সন্মিলনবিকারবত্তদ্ধিকারঃ” (২০ সুত্র ) 
অথাৎ পদ্ম যেমন আপনা আপনিই প্রন্দুটিত হয়, তাহার যেমন পূর্বসংস্কার থাকা 
সম্ভবপর নহে, বালকের হর্ষ শোকজনিত. বিকারও সেইরূপ বলিয়া মনে করা 


*১৯ সুত্র, ৩ অঃ, ১ আঃ। 
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যাইতে পারে। কিন্তু ন্যায়দর্শনে ইহার উত্তর আছে, “উষ্ণশীতবর্ধাকাল- 
নিমিভাৎ পঞ্চাত্মকবিকারাণাম্‌” (৩ অঃ, ১ পাঠ ২১ স্ুত্র)। গ্রীষ্ম, শীত, বর্ষা, 
ধতু প্রভাবে এই বিকার পঞ্চভূতাত্মক পদার্থে সম্ভবপর । বিনা কারণে কখনই 
কাৰ্য্য হয় না। কারধ্যের কারণ অবশ্যই থাকিবে । এ স্থলে পুনরায় তর্ক উঠিতে 
পারে--তাহাই যদি হয়, চুম্বকের প্রতি লৌহ আকৃষ্ট হয় কেন? ইহার উত্তর__ 
চুম্বকের প্রতি লৌহ যে আকৃষ্ট হয়, সে আকর্ষণের কালাকাল নাই, প্রবৃত্তি- 
নিবৃত্তিও নাই । কিন্ত ক্ষুধা না পাইলে শিশু স্তন্ত পান করে না, ক্ষুনিবৃত্তি হইলে 
সে স্তন্যপানে অনভিলাধী হয়। শিশুর প্রবৃত্তিনিবুত্তি কোথা হইতে আদিল? 
অবশ্যই পুর্বস্থতি। জাতমাত্র শিশু যে রাগদেষাদি প্রকাশ করে, পূর্বস্বৃতি 
ভিন্ন তাহার সম্ভাবনা! নাই। মহর্ষি গৌতম তাই স্পষ্ট বলিয়াছেন “পূর্বরুত- 
ফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ” অর্থাৎ পুর্ববরৃত কর্শের ফলান্ুসারেই এরূপ ব্যাপার- 
পরম্পরা সংঘটিত হয়। ফলত: নৈয়ায়িকগণের যুক্তি এই-_পূর্বজন্মের স্মৃতিই 
সর্বমূলাধার ; আমরা যাহা কিছু করি, যাহা কিছু ভাবি, সকলই সেই স্মৃতি 
হইতে সমূত্পন্ন। ইহজন্মে যেমন সাদৃশ্য দেখিয়া পদার্থতত্ব নির্ণয় করি, বর্ণমালা 
শিক্ষার সময়ও শিশু যেমন তাহার পূর্ববদৃষ্ট আকারাদির সহিত বর্ণমালানমূহের 
সাদৃশ্য বুঝিবার চেষ্টা করে, আত্মাও সেইরূপ পূর্বববিষয়ের স্থৃতিদ্বারা৷ পরিচালিত 
হয়। ইহজীবনে শৈশবের স্থৃতি বয়োবুদ্ধির সহিত মান্য যেমন ধীরে ধীরে 
তুলিয়া যায়, পু্ববজন্মের অতীত স্মতিও ইহজন্মে মানুষ তেমনই ভুলিতে থাকে। 
শেষে সে স্মতির কিছুমাত্র তাহার মনে আর উদয় হয় না। এই জীবনের 
চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে পুর্বস্থিতি সকলই ছিন্ন হইয়া পড়ে। কর্শ্মফলেই মানুষ 
ধনী বা স্থখদুঃখভাগী হয়, কিন্ত পুরুষের এই কর্মফল বা অদৃষ্ট ঈশ্বরাবীন। যেমন 
বীজান্থসারে ভূমিতে শস্ত উৎপন্ন হয়, ভূমির তাহাতে কোনও দোষাদোষ নাই, 
সেইরূপ অদৃষ্টামুসারে ঈশ্বর জীবের স্খছুঃখ বিধান করেন। ঈশ্বরের সহিত 
মুক্তির সম্বন্ধে ভগবান্‌ অস্থগ্রাহকমাত্র। গৌতমের মতে--শরীর হইতে 
আত্মা পৃথক্‌। আত্মা সক্ৰিয় ও সপ্তণ। “ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ব-সুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনে! 
লিঙ্গমিতি” ( ১ অঃ, ১ পাঃ, ১৪ম সুত্ৰ ), অৰ্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব, স্থখদুঃখ- 
জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ। আত্মার কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব আছে। ন্যায়নতে মন অণু 
পরিমাণ। গৌতম বলিতেছেন-_.ধুগপছজ্ঞানানুৎপত্তিরশনসোলিঙ্গমূ” অর্থাৎ 
ইন্জিয়র্থ সনিকর্ষ হইলেও যুগপৎ জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই, অতএব ইহা স্থির যে 
সেই ইস্জরিয়ের সহকারী নিমিতান্তর আছে। এই নিমিত্রান্তরই মন, কিন্তু মন 
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অব্যাপক, কারণ তাহার সন্গিধান ও অসন্নিধানে জ্ঞানের উৎপত্তি ও অনুৎ্পত্তি 
হয়। বাঞ্তিককার বলিতেছেন-_“যস্মাদিক্দরিয়ার্থদন্নিকর্ধসত্যপি যুগপজ্জ্ঞানানি ন 
সম্ভবন্তি। অতো গম্যতে অস্তি তদি্দ্রিয়সংযৌগসহকারী নিমিতান্তরমব্যাপি, 
যন্ত সন্গিধানাসন্িধানা্গবিধানাৎ জ্ঞানস্তোব্পত্যান্থৎপত্তী ভবত ইতি |” মহষি 
গৌতম প্রকারান্তরে পরমাণুবাদ স্বীকার করিয়াছেন। ন্যায়মতে বৈধহিংসার 
ব্যবস্থা আছে। গৌতমের মতে মুক্তি একপ্রকার মূচ্ছাবিশেষ। তিনি 
বলিতেছেন_ন্ুযপ্তস্ত স্বপ্নাদর্শনে ক্লেশাভাববদপবর্গ:”_ ন্থযুপ্ত ব্যক্তি স্বপ্ন না 
দেখিলে যেরূপ তাহার ক্রেশান্থবন্ধ ছিন্ন হয়, স্থথছুঃখসাধন অনুবন্ধও ছিন্ন হয়, 
অপবর্গেও সেইরূপ অর্থাৎ অপবর্গে আনন্দ ও চৈতন্য নাই । 

তত্বজ্ঞানের ফলে নিঃশ্রেয়সলাভ হয়। তত্বজ্ঞানের পরেই কি মুক্তিলাভ 
হয়? এতছুত্তরে নৈয়ায়িক বলেন_-না” কিন্তু তত্জ্ঞানে দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি 
দোষ, মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতির উত্তরোত্তর বিনাশে ও পুনরুৎপত্তির বিনাশে মোক্ষ- 
লাভ হয়। অনাত্ম দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিই মিথ্যাজ্ঞান ; তদনুকূলে রাগ ও 
প্রতিকলে দ্বেষ হয়। প্রকুতপ্রস্তাবে আত্মার অনুকুল প্রতিকূল কিছুই নাই। 
শরীরের সহিত আত্মার সংযোগ হওয়ায় “আমি বড়, আমি ছোট ও আমি 
অনুরক্ত, আমি কুপিত'_এইরূপ অহঙ্কারের উদয় হয়। এই দোষবশে 
প্রেরিত প্রাণী শরীরদ্বার! হিংসা, চুরি প্রভৃতি প্রতিষিদ্ধ কর্ম আচুরণ করে। 
বাকাদ্বারা মিথ্যভাষণ ও মনদ্বারা পরদ্রোহাদি আচরণ করে। ইহা পাপ প্রবৃত্তি 
বা অধন্ম। প্রশস্ত দানাদি পরের পরিত্রাণ শরীরদ্বারা আচরণ, হিতসত্যবাক্য 
প্রয়োগ, মানসিক অহিংসা প্রভৃতি পুণ্যরপ প্রবৃভিধন্ম । এই প্রশস্ত বা নিন্দিত 
প্রবৃত্তি অনুদারেই প্রশস্ত বা নিন্দিত জন্মপরিগ্রহ হয়। স্ুত্রকার বলেন__ 
“প্রবৃত্তিবাগ্বুদ্ধি: শরীরারম্ত ইতি।” পুনঃ পুনঃ শরীরাদির প্রাদুর্ভাব হয়। সুত্রকার 
বলেন__“পুনকুৎপত্তিপ্রেতাভাবঃ”, এইরূপ হওয়াতে প্রতিকূল বেদনীয়রূপে 
বাসনাত্মক দুঃখের উদয় হয়। মিথ্যাঙ্ঞানাদি দুঃখ পর্য্যন্ত সকল অবিচ্ছেদে 
প্রবর্তমান হইয়া ঘটাচক্রের ন্যাপ নিয়ত পরিভ্রমিত হইতে থাকে । যথন কোনও 
বুদ্ধিমান পুরুষ পূর্বরুত পুখাবশে আচার্যের উপদেশে সকল ছুঃখায়তন ও 
ছুঃখানষক্ত বলিয়া দর্শন করে, তখন সকল হেয় বলিয়া বোধ হয়, তখন সে 
মূলীভূত অবিদ্যার উচ্ছেদে ইচ্ছুক হয়; তত্নিবৃত্তির উপায়রূপে তবজ্ঞান আশ্রয় 
করে। সম্যগ্দর্শনরপ তত্বজ্ঞানের উদয়ে মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হয়। মিথ্যা- 
জ্ঞানের বিনাশে দোষসকল বিনষ্ট হয়, দোষের বিনাশে প্রবৃত্তির বিনাশ, 
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প্রবৃত্তির বিনাশে জন্মের বিনাশ, জন্মের বিনাশে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি । 
দেই আত্যন্তিক নিবৃত্তিই অপবর্গ। আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে আর পুনরায় 
উৎপত্তির আশঙ্কা নাই। এই মুক্তিলাভ পরমেশ্বরের অনুগ্রহে লভ্য। শ্রবণাদি- 
ক্রমে আত্মতত্ব-সাক্ষাৎকারী পুরুষের আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তিরপ নিঃশ্রেয়ণলাভ 
হয়। ন্যায়মতে সমাধি প্রভৃতির যম নিয়ম ও একান্তবাস প্রভৃতিরও 
প্রয়োজনীয়তা আছে। যজ্ঞাদির আবশ্যকতা স্বীকৃত । 

ন্যায়মতেও অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি স্বীকৃত । গৌতমও বলিতেছেন__ 
“প্রাগুহপত্তেরভভাবোপপত্তেশ্”_উৎপত্তির পুর্ব্বে অভাবের উপপত্তি আছে। 
বান্তিককারও লিখিয়াছেন-_“অভাবদ্ধৈতং খলু ভবতি প্ৰাগুৎপত্তেরবিদ্যমানতা 
উর্দং চ বিনাশাদবিগ্যমানতেতি” অর্থাৎ প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব আছে। প্রাগভাব 
হইতেই বস্তুর উৎপত্তি। 

নব্যন্যাঁয়-_নবান্ায় বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনের সংযোগে উৎপন্ন । ন্যায়ের 
পদার্থ ও বৈশেষিকের পদার্থ গ্রহণ করিয়াই নব্যন্যায়ের উদ্ভব। দীধিতিকার 
রঘুনাথ মহধি কণাদপ্রোক্ত কতিপয় পদার্থের খণ্ডন করিয়াছেন, এবং কণাদের 
অনুক্ত কয়েকটি অতিরিক্ত পদার্থের অঙ্গীকার করিয়াছেন। ভাষাপরিচ্ছেদকার 
বৈশেষিকের সপ্ত পদার্থ নৈয়ায়িকগণের স্বীকৃত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন-_দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়াভাবাঃ স্ব পদার্থাঃ 
যোড়শানামত্্ৈবান্তর্ভাবাৎ” অৰ্থাৎ দ্রব্যাদি অভাবান্ত এই সাতটি পদার্থ, যোড়শ- 
পদাৰ্থও এই দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থেরই অন্তভূর্তি। সেই অন্তর্ভাব এইরূপ, যথা 
দ্রব্যে প্রত্যক্ষ, প্রমাণ ও আত্মশরীরেন্দ্রিয়নোরপ প্রমেয়সমূহ | গুণে 
অনুমান, উপমান, শব্দ, রূপারি, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, যত, রাগ, দ্বেষ, ভ্রমাত্মক মোহরূপ 
দোষ, শরীরসংযোগরূপ প্রেত্যভাব, স্থখ, ছুঃখভোগাত্মক ফল, দুঃখ, সংশয়, 
সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতগ্ডা, ছল, জাতি, গ্রতিজ্ঞাহানি, 
গ্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরৌধ, প্রতিজ্ঞাসন্সযাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর ইত্যাদি। 
নিগ্রহস্থান শব্দগুণের অন্তভূতি। ন্যায়দশনোক্ত এই সকল পদার্থ শব্দেরই ভিন্ন 
ভিন্ন রূপবিশেষ ; স্থৃতরাং ন্যায়দর্শনের অধিকাংশ পদার্থ ই বৈশেষিকগণ গুণ- 
পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। 

অভাবে আতান্তিক-দুঃখ-ধ্রংসরূপ অপবর্গ। প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত ও 
হেত্বাভান অবস্থাবিশেষে দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও অভাব প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া 
খাকে। 


হ্যায়দর্শন ৭১৯ 


তুতাঁত ভট্ট মতাবলদ্বিগণ দ্রবা, গুণ, কর্ম ও সামান্ত--এই চারি পদার্থমাত্র 
স্বীকার করেন। আবার অপরপক্ষ গুরুসম্প্রদারীরা দ্রব্য, গুণ, কর্ণ, সামান্য, 
সংখ্যা, সমবায়, সাদৃশ্য, শক্তি এই আট পদার্থ স্বীকার করেন। 

যাহা হউক নব্যন্তায়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও উপমান এই চারি প্রমাণ 
বিচারই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্ুমিতির আলোচনা নব্যন্তায়ের বিশেষত্ব । 
অনুমিতিই মনন। এই অন্থমিতির দ্বারাই আত্মতর-জ্ঞান লাভ হয়। এই 
অনুমিতিই আৰ্বীক্ষিকী বিদ্যার বীজমন্ত্র। ন্যায় উপপত্তি ব্রদজ্ঞানের সহায়ক । 
“ন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ” ইহাই নব্যন্তায়দর্শনের মূলমন্ত্র । 

ন্যায়মতের সমীলোচনা_ ন্যায়ের অনুব্যবসায় জ্ঞান স্বীকার কল্পনাগৌরব- 
মাত্র। জ্ঞানের স্বপ্রকাশতা স্বীকার না করায় অনন্ত অঙ্গৰ্যবসায় স্বীকার 
করিতে হ্ইয়াছে। জ্ঞান জ্ঞানান্তরের প্রকাশ, আবার সেই জ্ঞান জ্ঞানান্তরের 
প্রকাশ্য, এরূপ অনন্ত অনুব্যবসায় স্বীকার কল্পনামাত্র॥ সু্ধ্যকে প্রকাশ করিবার 
জন্য অন্য আলোকের প্রয়োজন হয় না। একটি প্রদীপকে প্রকাশিত করিবার 
জন্য প্রদীপান্তরের প্রয়োজনীয়তা নাই। জ্ঞানের স্বভাবও তাহাই । উহা 
্বপ্রকাশ। উহাকে প্রর্কাশিত করিবার জন্য অন্য জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। 
অনুব্যবপায় স্বীকার করিলে জ্ঞান অনেকট! পরিমাণে অভিজ্ঞতার ফল হয়। 
জ্ঞানের স্বাভাবিকতা থাকে ন!।' ঘট পুর্বে জানি বৰিয়াই ‘এই ঘট’ এরূপ 
জ্ঞান জন্মে ৷ পুর্ব্বের অভিজ্ঞতার ফলে জ্ঞান জন্মিতেছে। বাহিরের উপলব্ধিতে 
বস্তুর আবশ্যক । বস্তু না থাকিলে উপলব্ধি হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান 
স্বাভাবিক ও স্বগ্রকাশ, সুর্য যেমন বাহিরের বস্তুদ্দাত প্রকাশ করিয়া আপনিও 
প্রকাশিত হয়, জ্ঞানও সেইরূপ অতএব ন্যায়ের অনুব্যবসায় স্বীকার কল্পনার 
গৌরব। 

ঈশ্বরের স্ব্টিক্তৃত্ব নাই__ইহা অপঙ্গত ও অযৌক্তিক অদৃষ্ট বা পরমাণু 
হইতে সৃষ্টি বৈশেষিক মত অলোচনার প্রসঙ্গে খণ্ডিত হইয়াছে, এ স্থলে আর 
তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রায়োজন ৷ ঈশ্বরের বৈষম্য নৈশ্মল্যেরও সম্ভাবনা নাই। 
মেঘের জল যেমন নানারপ' বৃক্ষের উৎপাদকশক্তি হইয়াও বৃক্ষের দোষগুণে 
কোনওরূপ সংসক্ত হয় না, সেইরূপ ভগবানেও বৈধমা প্রভৃতির দোবের সংস্পর্শ 
হইতে পারে না। তাহার জ্ঞান ক্রিয়াবল স্বাভাবিক। মায়াময় জগতের 
দোষগুণও মায়াবীতে সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না) বিশেষতঃ পরমাণু কারণবাদ ও 
চেতনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। অদৃষ্ট জড়, তাহার পর্য্যালোচন করিবার 
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শক্তি নাই। প্রথম কর্মপ্রবৃত্তি উদ্বোধন করিবার জন্য পরমাণুর উত্তেজক 
কারণের আবশ্যকতা আছে, এ প্রসঙ্গে আমরা বিশেষরূপে পুর্বে আলোচনা 
করিয়াছি। 

ঈশ্বর কোনও প্রমাণের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না__ইহা আমরাও স্বীকার 
করি। তিনি চতুর লোকের চিত্তে আবিভূর্ত হন, এই সম্বন্ধে আমাদের 
বলিবার আছে । আমরা বলি ঈশ্বর ও আত্মা অভিন্ন। ঈশ্বর বাহিরের বস্ত 
নহেন। তিনি মানসিক জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না। তিনি যেমন 
প্রমাণের অবিষয়ীভূত, সেইরূপ মনেরও অবিষয়। তিনি নিত্যস্ব প্রকাশ, 
তাহাকে প্রকাশিত করিবার জন্য অন্য কোনও প্রকাশের প্রয়োজন নাই। তিনি 
চিত্তের প্রকাশ্য নহেন। তাঁহার জন্যই চিত্ত বিঘয় গ্রহণ করিতেছে । “তমেব- 
ভান্তমন্ভাতি সর্বং তস্য ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতি |” আমি যেমন (আত্মা) 
গ্রমাণান্তরের বিষরীভূত হইতে পারি না, “আমি*ই সর্ব প্রমাণের প্রমাণ, সেইরূপ 
ঈশ্বরও সর্ধব প্রমাণের প্রমাণন্বরূপ, তিনি প্রতাগাত্মন্বরপ । কেহ বলিতে 
পারেন, প্রত্যগাত্মন্বরূপ হইলে তিনি অবিষয় হন। আমরা! বলিব, প্রত্যগাত্মা 
একান্ত অবিষয় নহেন, কারণ উপাধি সহযোগে আমাদের প্রত্যয়ের বিষয় হন। 
প্রত্যগাত্ম। অপরোক্ষ, কারণ “আমি” নাই ইহা কাহারও প্রত্যক্ষ হয় না। আমি 
আছি ইহাই, সর্বজন প্রত্যক্ষ, সেইরূপ মারোগাধিক ঈশ্বর সম্টি-চৈতন্য । তিনি 
একান্ত অবিষয় নহেন। তিনি একান্ত অবিষয় হইলে অজ্ঞেয় হইয়া! পড়েন । 
তিনি প্রত্যগাত্মন্বরূপ বলিয়া একান্ত অজ্ঞেয় নহেন। আমরা বলিতে চাই, 
তিনি প্রত্যগাত্মস্বরূপে সর্বজনপ্রত্যক্ষ, কেবল ভ্রান্তিবশে লোক তাহাকে 
সর্ববাংশে উপলদ্ধি করিতে পারে না। তিনি বাহিরের দৃশ্ঠবস্ত নহেন। তিনি 
আমাদের অন্তরাত্মন্বরূপ । যখন আমরা তাহার উপাসনা করি, তখন তাহাকে 
উপাধি সহযোগে প্রত্যগাত্মরূপে গ্রহণ করি। উপাসনায় চিত্তের নৈর্মল্য 
সম্পাদিত হইলে জ্ঞানে উপাধির বিগম হয়, তখন তিনি ও আমি এক হইয়া 
যাই। তিনি চিত্তে আবিষ্কৃত হন এরূপ নহে, তিনি নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ | 
তিনি “প্রতিবোধবিদিতং», অতএব অজ্ঞেয় নহেন। প্রমাণের বিষয় হইতে 
পারেন না ইহা আমরাও স্বীকার করি, অধিকন্ত বলিতে চাই তিনি সর্ব 
প্রমাণের প্রমাণ, কারণ তিনি জ্ঞানন্বরূপ | তিনি জন্যবস্ত নহেন, তিনি সিদ্ধ বস্তু ৷ 
তিনি বাহিরের দৃশ্য নহেন। তিনি অন্তরাত্স। | তিনি চিত্তের দৃশ্য নহেন, চিত্তের 
দৃশ্য হইলে জড়বস্ত হইয়া পড়েন, এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এইমাত্র । 
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আত্মার অনাদিত্ব সম্বন্ধে তাহার সহিত আমরা একমত, কিন্তু আত্মা সগ্ুণ 
ও সক্রির, আত্মা কর্তা ও ভোক্তা ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। আত্মা 
সক্রিয় হইলে তাহাতে বিকার আছে। ক্রিয়ার ধর্মই এই যে উহা! আশ্রয়বস্তকে 
পরিচালিত না করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। পরিচালিত হইলে 
পরিষ্পন্দ আছে, পরিম্পন্দ থাকিলেই বিকার আছে, বিকার থাকিলেই অনিত্য। 
আত্মা সক্রিয় হইলে আত্মার অনানিত্ব প্রতিজ্ঞার হানি হয়। আত্ম সগুণ হইলে 
তাহার গুণের কখনও পরিহার হইতে পারে না। প্রযত্বাদি গুণ, ছুঃখাদি 
আত্মার থাকিলে তাহার পরিহার অসম্ভব। দুঃখাদি পরিহার না করিলে 
আত্যন্তিক নিবৃত্তিরপ মুক্তিও অসম্ভব । আত্মা সক্রিয় হইলে তাহাতে অভাব 
আছে, অভাব থাকিলে মুক্তি কি প্রকারে সম্ভব? অভাব আছে বনিয়াই পূর্ণতা 
লাভ করিতে চায়। ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্র, সুখ-ছুঃখাদি যদি আত্মার লিঙ্গ হয়, তাহা 
হইলে এগুলি আত্মার ধৰ্ম্ম বা স্বভাব। স্বভাবের পরিহার হইতে পারে না। 

“সাংসিদ্ধিকী স্বাভাবিকী সহজ! 'অকৃতা চ যা। 
প্রকৃতি? সেতি বিজ্ঞেয়া স্বভাবং ন জহাতি যা ॥” 

_ যাহা সংসিদ্ধ, যাহা স্বাভাবিক, যাহা সহজাত, যাহা অকুত, তাহাই লৌকিক 
প্রকৃতি । এই লৌকিক প্রকৃতির স্বভাবের কখনও পরিহার হয় না। মিথ্যাকল্পিত 
লৌকিক বস্থতেই যখন প্রকৃতির অন্যথা হয় না, তখন অজন্বভাব পরুমার্থবস্ততে 
স্বভাবের অন্যথা কখনই সম্ভব নহে , অতএব মুক্তিও অসম্ভব হয়, কারণ দুঃখ- 
নিবৃত্তি হইতে পারে না। স্ুখছুঃখ যখন আত্মার স্বভাব, তখন স্থখ নিজে 
স্থখ চায়’ ইহার কোনও তাৎ্পধ্য নাই। 'দুঃখ নিজে নিজেকে পরিত্যাগ 
করিতেই ইচ্ছা করে’ এরূপ হইতে পারে না। আপনার উপর আপনার কোনও 
ব্যাপার চলে না, “নহি স্থশিক্ষিতোহপি নটঃ সন্বদ্বমধিরোহতি”_ন্শিক্ষিত 
অভিনেতাও আপনার স্বন্ধে আপনি চড়িতে পারে না। “স্বভাবে| সদৃশো যস্ত ন 
জহাতি কদাচন।” এম্থলে নৈয়ায়িকের মত অসঙ্গত; ভোক্তৃত্বও অসঙ্গত। 
সাংখ্যমতের আলোচনা প্রসঙ্গে আমর! উহা নির্ধারিত করিব । 

মন অণুপরিমাণ__ইহাও অযৌক্তিক | শরীরে চন্দন লাগাইলে সর্বশরীর 
ব্যাপী বোধ আমাদের হয়। মন ব্যাপক না হইলে স্পর্শজনিত স্থখদুঃখ আমরা 
বুঝিতে পারিতাম না। মন অপুপরিমাণ হইলে সর্কত্বগবব্যাগী বোধ হইতে 
পারে না। আমরা বাক্য উচ্চারণ ও হস্তের পরিচালন ও গমন প্রায় সমকালেই 
করি। মন ব্যাপক বলিয়াই উহা সম্ভব। স্বপ্নাবস্থায় মন ব্যাপক বলিয়াই সকল 
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ইন্দিয়ের কার্য্য করিতেছে । মন একটি বিষয় এক সময় গ্রহণ করিলেও 
সমষ্টিকে গ্রহণ করিতে পারে। মন ব্যাপক না হইলে সমষ্টির ধারণা সম্ভব নহে। 
সমগ্র জগতের বিষয় ধারণ! করা যাইতে পারে । পরের দুঃখে দুঃখী হওয়া, 
সুখে সুখী হওয়াও মনের ব্যাপকতার নিদর্শন। মন ব্যাপক না হইলে শব্দ 
শুনিবার কালেও কোন্‌ দিক হইতে শব্দ আসিতেছে, ইহার বোধ হইতে পারে 
না। নৈরায়িক জলতরনন্যায়ে অথবা কদন্বকোরকন্যায়ে শব্দের ঘাত স্বীকার 
করেন-_ ইহা অসঙ্গত। শব্দ আঘাত-পরম্পরায় আমাদের কর্ণপটহে আঘাত 
করে, কিন্তু শব্দের মুলীভূত আকাশ ব্যাপক হইয়া শব্দোৎপত্তির স্থলে যায় না 
ইহাই নৈয়ায়িকের সন্মত, কিন্তু ইহা 'অসঙ্গত। শব্ধতত্বের মূলীভূত আকাশ 
ব্যাপক না হইলে কোন্‌ দিক হইতে শব্দ আসিতেছে, তাহার নির্ণয় অসম্ভব, 
কারণ আকাশ ব্যাপক হইয়া শব্দোৎপত্তির স্থানে ব্যাপ্ত হয় এবং তাহাতেই 
শব্দের দিক্‌ নির্ণয় হয়, কিন্ত শ্রোত্রের মূলে মন; কারণ মন ব্যতিরেকে শব্দের 
পরিগ্রহ হইতে পারে না। সকল ইন্দিয়জ্ঞানের মূলে মন। মন ব্যাপক না 
হইলে শব্দের গ্রহণ হইতে পারে না। কোন্‌ দিক্‌ হইতে আসিতেছে তাহা 
নির্ণয় করিতেও মনের আবশ্যকতা; অতএব মন অণুপরিমাণ নহে। মন 
ব্যাপক । অনন্ত বিস্তারিত আকাশের ধারণা আমরা করিতে পারি। মন 
ব্যাপক না হইলে আকাশে অবগাহন করিয়া অনন্ত আকাশের ধারণা করিতে 
পারিত না, দিগন্ত-প্রসারিত সমুদ্রের ধারণ! করিতে পারিত না। উপাসনাদির 
তাৎপধ্যও মনের ব্যাপকতা সম্পাদনে; মন যতই ব্যাপকভাব অবলম্বন করে 
ততই তাহা নিৰ্ম্মল হয়। এ স্কলেও ন্যায়মত ভ্রান্ত । 

বৈধ হিংসার ব্যবস্থা থাকা সমীচীন ও সঙ্গত। মুক্তি মৃচ্ছাবিশেষ_ইহাও 
নিতান্ত অসঙ্গত। জড়ত্ব লাভ করায় মানুষ কি শান্তি পাইবে? তমোহভিভূত 
অবস্থা কখনই কাম্য হইতে পারে ন|। মুক্তি মৃচ্ছার ন্যায় হইলে তাহাতে জ্ঞান 
থাকে না। অজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের নামান্তর | মৃচ্ছিতাবস্থায় সুখ-দুঃখের অনুভব 
থাকে না। সেই অবস্থা যদি পাঁরমাথিক অবস্থা হয়, তাহা হইলে সাধনের 
কোনও প্রয়োজনই থাকে না । লগুড়াঘাতেও লোক মৃচ্ছিত হইতে পারে, 
ওধধপ্রয়োগেও মূচ্ছিত হয়। মৃচ্ছার ন্যায় অবস্থাবিশেষ যদি মুক্তি হয় তাহা! 
হইলে উহ্‌ পরিপূর্ণ তামসিকতা। কোন প্রেক্ষাবান্‌ ব্যক্তিরই উহা কাম্য হইতে 
পারে না। মুক্তি আনন্দস্বরূপ ; আনন্দবিহীন তমোহভিভূত অবস্থার জন্য কে 
অভিলাষী হইবে? ইহাতে শাস্তি নাই, উহ তমসাচ্ছন্ন অশান্তি ৷ 
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ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্পর্কও বিশেষ ঘনিষ্ট নয়, ঈশ্বর কেবল অনুগ্রহ- 
নিগ্রহে সমর্থ, ইহার অতিরিক্ত কিছুই নহেন। ঈশ্বর অন্তরাত্মা নহেন, ঈশ্বর ও 
জীব পৃথক্‌। ঈশ্বর যে জীবের সুহৃদ তাহাও অঙ্গীকৃত নহে,_ইহা অতীব 
অসঙগ্গত। ভক্তিনামক পদার্থের কোনও স্থান ইহাতে নাই। ঈশ্বরে পরাহ্ন- 
রক্তির অবস্থান ন! থাকায় প্রকৃত কর্মান্ষ্ঠটানও হইতে পারে না, ভগবংগ্রীত্যর্থ 
কর্শ্ম ও ঈশ্বরার্থ কর্শ্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। ঈশ্বর আত্মীয় না হইলে তাহাতে 
প্রেমের অবসর কম। ভক্তি না থাকিলে নিষ্কামকর্ম্মযোগ অনুষ্ঠিত হইতে 
পারে না। ভগবানে ও জীবে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। ভগবান্‌ জীবের আত্মন্বরূপ। 
নৈয়ায়িক ভগবান্কে প্রেমময় জ্ঞানময় না দেখিয়া কেবল উদ্বাসীন দেখিয়াছেন। 
ভগবান্‌ যে জীবের কর্মপ্রচেষ্টার মূল, তাহা নৈয়ায়িক দেখিতে পান নাই। 
ভগবানের সাক্ষিত্ব-নিবন্ধনই কর্শ্ম প্রচেষ্টা । ভগবান্ই অন্তধ্যামী, ভগবান্‌ 
ভাবগ্রাহী, ইহাও নৈয়ায়িক স্বীকার করিবেন না । ইহা অতীব অসঙ্গত। কর্ম্ম- 
ফলদাতৃত্ব ঈশ্বরের, ইহা কতকপরিমাণে স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা অসঙ্গত। 
ভগবানের অনুগ্রহ অনেকটা পরিমাণে বড়লোকের অনুগ্রহের মত। উহাতে 
ভগবান্‌ যে খুব আমাদের নিকটবস্ত তাহার বোধ হয় না। ভগবানের সহিত 
জীবের পুথকৃত্ব স্তায়মতে বিশেষ পরিক্ফুট। ব্রহ্মাত্মৈক্যরপ মুক্তি ন্যায়মতে 
নাই, আদর্শের হিসাবে স্থায়-প্রতিপাদিত মুক্তি ও ঈশ্বরের সহিত সম্পর্ক 
অতীব নিরুষ্ট। ইহা! কর্ম্মক্ষেত্রে গ্রাহ হইতে পারে না। নৈয়ায়িকের এই- 
রূপ ভগবানে ওদাসীন্য ও যুক্তিতর্কের প্রবলতার জন্যই মহাপ্রভু চৈতন্তদেব 
জ্ঞানশূন্ট ভক্তির’ দিকে অত্যন্ত জোর দিয়াছিলেন। নৈয়ায়িক মতের প্রতি- 
ক্রিয়ায় তাহার মত অতিশয় ভাবপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে, স্তাযমতে 
যুক্তির প্রবলতা! থাকায় বুদ্ধির বিকাশ হইতে পারে, কিন্ত শ্রদ্ধার বিকাশ ও 
প্রসার ন। থাকায় মত একদেশী হইয়াছে । যজ্ঞাদি কর্ম প্রভৃতির অনুষ্ঠান 
হইতে পারে, কিন্তু কর্ম্মযাগ ও ভক্তিযোগের সংস্থান না থাকায় কশ্মক্ষেত্রে 
এইমত গ্ৰাহ হইতে পারে না। মুক্তির উপায়রূপে মিথ্যাজ্ঞান-নিবৃতি সঙ্গত, 
কিন্ত চিত্তশুদ্ধির উপায়রূপে কর্শ্মযোগ ও ভক্তিযোগের ব্যবস্থা না থাকায় প্রকৃত 
মুক্তিলাভও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কর্ণক্ষেত্রে কর্মযোগ ও ভক্তিযোগই 
প্রধান। এ অংশে ন্যায়ের মত আদপেই শোভন নহে। ধ্যানাদির আবশ্যকতা 
স্বীকার সঙ্গত। 

অসৎ হইতে সতের উৎপত্তিও অসঙ্গত। বৈশেষিক দর্শনের আলোচনা 


৭২৪ কন্মতত্ত 


প্রসঙ্গে আমরা ইহার দোষ প্রদর্শন করিয়াছি; এ জন্য এ স্থলে উহার 
পুনরুল্লেখ করিতে আমরা বিরত হইলাম । | 

নবান্তায়ের বিশেষত্ব আর কিছুই নাই । ন্যায়দর্শনে যেমন বুদ্ধির প্রথরতা 
জন্মে, নব্যন্ায়েও সেইরূপ বুদ্ধির প্রাখধ্য হয়, কিন্তু ভক্তি প্রভৃতির স্থান থাকে 
না। অনেকক্ষেত্রে যুক্তির অতিরিক্ততায় কর্ম্মও পণ্ড হয়, নিরঙ্কুশ তর্কেও 
ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না ।__“নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়াঃ”। অবশ্য যুক্তি 
তর্কেরও আবশ্যকতা আছে, কিন্ত নবানৈয়ায়িকের যুক্তিতর্ক কেবল প্রমাণে 
পর্য্যবসিত। প্রমেয় প্রভৃতির বিষয় আলোচনা না৷ থাকায় উহা তর্কশাস্ত্র বা 
যুক্তিশান্ত্র হইয়া! দীড়ায়। গ্রীস্‌ দেশের ‘5০চ৮i$5’ বা! যুক্তিবাদিগণ যেরূপ, 
নব্যন্তায়ও অনেকটা পরিমাণে সেইরূপ । তর্কে বুদ্ধির প্রসার হয়, কিন্ত শ্রদ্ধার 
হানি হয়। শ্রদ্ধাপুর্বক তর্ক আমরাও বরণ করি । নব্যন্তায়েও একদেশী ভাবের . 
উদ্ভব হয়। অনেক সময় যুক্তিতর্কে মানুষ যন্ত্রের মত হইয়া যায়। শ্রদ্ধা ও 
বুদ্ধির মিলন না থাকায় ইহা ও একদেশী হইয়া পড়ে। 


যন্ঠ অধ্যায় 
সাতখ্যদর্শন 


সাখখ্যদর্শনের মুখা প্রতিপাদ্য বিষয়__আত্যান্তিক ছুঃখনিবৃত্তি। সংসার 
দুঃখময় ; পুরুষার্থ দ্বারা সেই দুঃখ দূর হয় জ্ঞানই পরমপুকুঘার্থ, জ্ঞানলাভ 
হইলেই মানুষের দুঃখ দূর হয়। যজ্ঞাদি কন্মানষ্ঠানে যে ফললাভ হয়, তাহা 
ক্ষণিক, ইহাতেও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের ফল 
স্বর্গ। ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তির স্বর্গ হইতে প্রচ্যুতি ঘটে; স্থতরাং কিছুকাল পরে 
পুনর্বার দুঃখে পতিত হয়। ন্বর্গাদি স্থথে তারতম্য আছে, যাগাদিতে পশু- 
বধাদি জন্য পাপ হয়, সুতরাং দুঃখের সংশ্রব আছে। স্ব্গস্থথের তারতম্য 
থাকাতে অধিক সুখ দেখিয়া অল্প স্থখীর দুঃখ জন্মে ইহার বিপরীত, 
পাপাদিদোষে দুষিত নহে, এমত উপায় “বক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞান” প্ররুতি-পুরুষ 
ভেদ সাক্ষাৎ করে__ইহাই শ্রেষ্ঠতর, উহা মহ্দাদি ব্যক্ত, অব্যক্ত প্রক্কৃতি ও 
জ্ঞ পুরুষের বিশেষরূপ জ্ঞানব্শতঃ হইয়া থাকে। 

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ত্ৰিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক 
নিবৃত্তিই পরমপুরুযার্থ। সাংখ্যস্থত্রে দেখিতে পাওয়া যায়_“অথ ত্রিবিধ- 
ছুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুযার্থ* ৷ এই আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার ছুই প্রকার__ 
শারীরিক ও মানসিক। বাতপিত্ক্েম্মাদির বৈষম্যে পীড়া হয়। পীড়াজনিত 
ছুঃখই শারীরিক দুঃখ; কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, শোক প্রভৃতি হইতে যে 
দুঃখ হয় তাহা মানসিক। দেবতা! হইতে অর্থাৎ বাত বৃষ্টি-বজপাতাদি হইতে 
যে দুঃখের উদ্ভব হয় তাহা “আধিদৈবিক দুঃখ’ । মনুষ্য পণ্ড, পক্ষী, সরীস্থপ 
প্রভৃতি হইতে যে দুঃখ তাহাই ‘আধিভৌতিক’ দুঃখ। এই ত্ৰিবিধ দুঃখের 
আত্যন্তিক নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ । 

সাংখ্যমতে দুঃখের দুই অবস্থা। এক স্থূল, অন্য স্বন্ম। সংসারের অনেক 
দুঃখ মান্য চেষ্টা করিয়া নিবারণ করিতে পারে, সেই দুঃখ-_স্থূল দুঃখ। যেমন 
জলপানে পিপাসার নিবৃত্তি অম্নে ক্ষুন্িবৃত্তি, ওষধে রোগনিবৃত্তি ইত্যাদি। 
ইহাকে লৌকিক উপায়ে দুঃখনিবৃত্তি বলে, কিন্তু এরপ দুঃখনিবৃত্তিকে আত্যন্তিক 
দুঃখনিবৃত্তি বলা যায় না। প্রথমতঃ, ওষধসেবনে রোগ প্রশমনের চেষ্টায় কটু- 
তিক্ত-কষায় ওুষধের পরিবর্তে সুস্বাদু ওষধ প্রাপ্তির আকাজ্া হওয়ায় আত্যস্তিক 


৭২৬ কর্ম্মতত্ 


ছুঃখনিবৃত্তি বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, উধধসেবনে আপাততঃ রোগশান্তি 
হইলেও ভবিষ্যতে রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে; স্থৃতরাং লৌকিক চেষ্টায় 
আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি কদাচ সম্ভবপর নহে। বৈদিক বজ্ঞাদিতে দুঃখনাশে 
স্থখধাম স্বর্গলোক লাভ হয়। স্বর্গ “যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রন্তমনত্তরং 
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎস্থখং স্বপদাস্পদম্‌ ॥” অর্থাৎ যে স্থখ দুঃখের সহিত মিশ্রিত 
নহে, উত্তরকালের দুঃখদ্বারা পরিভূত নহে, অর্থাৎ ধারাবাহিক সুখ ; সুখের 
বিগম হইয়া দুঃখ হইবে, এরূপ নহে, এবং যাহা ইচ্ছানলারে উপস্থিত হয়, দুঃখের 
বিরোধী এরূপ স্থখবিশেষকে স্বর্গ বলে। কিন্তু কন্মান্ূসারে ফলভোগের তারতম্য 
আছে, পুণ্য ক্ষীণ হইলে মত্যলোকে জন্মপরিগ্রহ আছে। পর্চশিখাচাধ্য বলেন 
_ত্বক্পঃ সঙ্করঃ, সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষ: ইতি” অর্থাৎ যাগাদি স্বল্প সঙ্কর, 
সপরিহার, সপ্রত্যবমর্ধ। যাগাদির ফলে যে স্বর্গ উৎপন্ন হয় তাহার সহিত 
পশুহিংসাদি দ্বারা উৎপন্ন দুঃখের কারণ অল্পপরিমীণ পাপের সংশ্বব থাকে । 
ইহাকে স্বল্প সঙ্কর ব| স্বপ্ন পাপের সহিত সঙ্কর বলে। পূর্বোক্ত পাপ অল্প পরিমাণে 
প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পরিহার করা যাইতে পারে, অতএব সপরিহার ; অনবধানতা- 
বশতঃ যদি প্রায়শ্চিত্ত কর! না হয়, তবে প্রধান কশ্ম যাগাদির পরিণাম ন্বর্গাদি- 
ভোগের সময় এ অল্পপরিমাণ পাপেরও পরিণাম অর্থাৎ ছুঃখভোগ হয়, তাহা 
হইলেও এ পাপ যতটুকু দুঃখ উৎপন্ন করে, তাহা অনায়াসে সহ করা যাইতে 
পারে।  প্রত্যবমর্ষ অর্থাৎ সহিষ্ণুতার সহিত বর্তমান বলিক্সা ইহাকে সপ্রত্যবমর্ষ 
বলে। পুণ্যরাশি দ্বারা সমুত্পন্ন স্বগনুধাসহ হৃদে যে সমস্ত পুণ্যশীলগণ অবগাহন 
করিতেছেন, তাহার! অল্প পাপে উৎপন্ন ছুঃখরূপ অগ্নিকণাকে সহজেই সহ্য করিতে 
পারেন। অতএব স্বর্গ সুখও আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তি নহে । 

ইহার উপরে আবার স্থক্ম দুঃখ আছে । যাহা সুক্ম দুঃখ তাহা লৌকিক 
উপায়ে নিবৃত্ত হইতে পারে না । মাতৃশোক হইয়াছে, অন্য চিন্তায় মনোনিবেশ 
করিয়া সে শোক নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে পারা যায়, কিন্ত একেবারে সে শোক 
বিস্বত হইতে পারা যায় না। রোগে কোনও অঙ্গব্যবচ্ছেদ করিতে হইল, রোগ- 
মুক্ত হইয়াও, দুঃখনিবৃত্তি হয় না, কারণ অভাববোধ থাকে । ইহা! সুঙ্্ দুঃখ, 
আরও, বর্তমানের দুঃখ আপাততঃ দূর করিবার সামর্থ্য থাকিলেও অনাগত ভবিষ্য 
দুঃখ দূর করিরার সামর্থ্য নাই। অদৃষ্ট ভবি্য দুঃখও সুক্ষ দুঃখ । পুরুযার্থ প্রভাবে 
দুঃখের আত্যন্তিক বিগম হয়। জ্ঞানলাভই পুরুযার্থ_জ্ঞানান্মুক্তিঃ”_ জ্ঞানই 
মুক্তির মূলীভূত। প্ররুতি পুরুষের ভেদজ্ঞানই তত্বজ্ঞান। 


সাংখ্যদর্শন ৭২৭ 


প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনকার বলেন-_আমার দেহ, আমার 
মন হইতে আমি স্বতন্ত, সুখদুঃখাঁদির ভোগকর্তা অথচ ইন্দরিযগোচর নহি_এই 
যে ‘আমি’ ইহারই নাম ‘পুরুষ’, ইহাই আত্মা। এই পুরুষ ভিন্ন অন্য সকলই 
প্রকৃতি। সত্বরজস্তমঃ_এই অবস্থার সাম্যভাবই মূল প্রকৃতি, ইহারই নাম 
গ্রধান। এই তিন অবস্থার বৈষম্যভাবকে ‘বিকৃতি’ কহে, যে বিকৃতি সুখকর 
_ তাহা সত্বপ্রধান, যাহা ছুঃখকর তাহা রজঃপ্রধান এবং যাহ! মৌহকর তাহা 
তমঃপ্রধান। যেমন দুগ্ধ হইতে দৰি, দধি হইতে নবনী, নবনী হইতে ঘ্বৃত উৎপন্ন 
হয়, প্রকৃতি সেইরূপ সর্ব্বকারধ্যের মূল। প্রকৃতির এই পরিবর্তনের নাম বিকৃতি । 
সাংখ্যমতে অষ্ট প্রকৃতি ও যোড়শ বিকার স্বীকৃত মূল অব্যক্ত প্রকৃতি, মহত 
বা বুদ্ধিসমন্টরি, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র (স্বন্ম ) এই অষ্টপ্ররুতি। ইহার মধ্যে আদি 
কারণ মূলপ্ররুতি। মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র_ইহারা কাধ্য ও কারণ 
উভয়রূপ ; কোনটি অপেক্ষাকারণ ; কোনটি অপেক্ষাকার্য্য । পঞ্চতন্বা্র ( রগ, 
রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ ), পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ. তেজ, মরুৎ, ব্যোম ) পঞ্চ 
জ্ঞানেন্দরিয (চক্ষু, কৰ্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক্‌ ), পঞ্কর্টেন্িয় ( বাক্‌, পাণি, পাদ, 
পায়ু, উপস্থ ) ও মনঃ এই যোড়শাদি কেবল কাৰ্য্য, অর্থাৎ কোনও তত্বের কারণ 
নহে, পুরুষ কাঁধ্যও নহে, কারণও নহে। 

“মূলপ্রকতিরবিরুতিঃ মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত; |, 
যোড়শকস্ত বিকারঃ ন প্রকৃতি বিরুতিঃ পুরুষঃ ॥” 

_অষ্ট প্রকৃতি, যোড়শ বিকার ও পুরুষ__পঞ্চবিংশ তত্ব বা পঞ্চবিংশ পদার্থ । 
পুরুষ বা আত্মা প্রকৃতি ও বিরুতির অতীত। পুরুষ ও প্রকৃতি” উভয়েই 
নিত্য, উভয়েই অব্যয়, উভয়েই অনাদি। প্রকৃতি হইতে পুরুষ পর্য্যন্ত এই 
পঞ্চবিংশ পদার্থ এবং তাহার জ্ঞানলাভই-_তবজ্ঞানলাভ। লাংখ্যমতে পুরুষ 
নিত্য সত্বাদিগুণশূহ্য কুটস্থ চৈতন্ান্বরূপ | পুরুষ নিলি, প্রকৃতির সহিত তাহার 
কোনও সংশ্রব নাই । প্রকৃতির সংযোগে তাহার দুঃখের উৎপত্তি এবং প্রকৃতির 
সহিত বিচ্ছিন্নতাই তাহার দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তি । প্রকৃতি হইতে পুরুষ স্বতন্ত্র; 
পুরুষ সুথছুঃখ ও কর্মকর্তৃত্বের অতীত । আর প্রকৃতি সর্ব বিক্লতির__সকল 
নুখদুঃখের মূলীভূত, কেবল নৈকটাবশতঃ প্ররুতির স্থখদুঃখাদি পুরুষে অধিগত 
হয়; প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ অনাদি, যেমন_স্ফটিক সন্গিধানে জবাকুস্থম 
রাখিলে স্ফটিকে পুষ্পবর্ণের সমাবেশ হয়, প্রক্কতি-সন্লিহিত পুরুষে সেইরূপ স্থখ- 
ছুংখাদি বুদ্ধির আরোপ হইয়া থাকে। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকিলেও, 
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কাচপাত্রে নিপতিত ছায়ার ন্যায়, প্রকৃতি পুরুষের স্বচ্ছতা ঢাকিয়া রাখে । 
প্রকৃতির সেই ছায়া দূর করিতে পারিলেই পুরুষ আত্মতত্ব বুঝিতে পারে । পুরুষ 
ব| আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাংখ্য হেতু-নিদ্দেশ করিয়াছেন। পুরুষ ও প্রধান 
সুক্ম ও অতীন্দরিয়, কিন্তু শেষবৎ ও সামান্যতোদুষ্ট অন্ুঘান সাহায্যে উহাদের 
অনুমান হয়। “কাধ্যতন্তদুপলন্ধে+” প্রকৃতির অনুমান তাহার কাৰ্য্য মৃহদানি, 
হইতে হয়। পুরুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সাংখ্য বলিয়াছেন 

“সংঘাত-পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ। 

পুরুষোহস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥ 
অর্থাৎ সংঘাত পরম্পর মিলিত হইয়। শয্যা আসনাদি পদার্থ সকল পরার্থ__ 
পরের প্রয়োজন সাধন করে, সাদি গুণত্রয়ের সংঘাতই বুদ্ধাদি ; অতএব 
উহারাও পরের প্রয়োজন সাধন করিবে । সেই পরটি অতিরিক্ত পুরুষ, পুরুষটি 
সংহত নহে, সেরূপ হইলে উহাতে ত্রিগুণাদির বিপর্ধায় অর্থাৎ অত্রৈণ্য 
(স্থখাদির অভাব ) বিবেক ইত্যাদি থাকিতে পারিত ন|। চেতন সারথি প্রভৃতি 
অধিষ্ঠান অর্থাৎ সান্লিধ্যবিশেষবশত:ই অচেতন রথাদির প্রবৃত্তি দেখা যায়।' 
বুদ্ধ্যাদি অচেতন, উহার কেহ অধিষ্ঠাতা আছে, সেইটি অতিরিক্ত পুরুষ। 
ভোক্তা ব্যতিরেকে ভোগ্য হয় না। বুদ্ধযাদি ভোগ্য অর্থাৎ উহাদের 
অনুভব হয়! যে অনুভব করে, সেইটি অতিরিক্ত পুরুষ। মুক্তিলাভের 
নিমিত্ত শিষ্ট মহধিগণ চেষ্টা করেন। দুঃখের অত্যন্ত বিনাশকেই মুক্তি 
বলে। বুদ্ধ্যাদিকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে উক্ত মোক্ষ সম্ভব হয় না। 
বুদ্যাদির স্বভাব স্খছুঃখাদি। স্বভাবটি চিরকালই থাকিয়া যায় (স্বভাবস্ত 
ঘাবদূদ্রবাভাবিত্বাৎ )। অতএব এরপ একটি আত্মা স্বীকার করিতে হইবে, 
যেটি সুখছুঃখাদিরহিত, সেই অতিরিক্ত আত্মাই নিগুণ পুরুষ, উহারই 
আরোপিত সুখছুঃখাদির বিগম হইলে মুক্তি হয়। 

সাংখ্যমতে পুরুষ নিক্রিয ও অসঙ্গ, কিন্তু পুরুষ বহু । তাহারা বলেন 

জন্ম-মরণ-কারণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ্প্রবৃত্তেশ্চ। 

পুরুষবহু ত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুপ্য-বিপর্ধ্যয়াচ্চৈব ॥ 
_ জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দিয়ের ব্যবস্থা আছে, একের জন্মে সকলের জন্ম হয় না, 
একজন মরিলে সকলে মরে না, একজন অন্ধ বা বিধবাদি হইলে সকলেই অন্ধ 
বা বিধবাদি হয় না। জীবগণের যুগপৎ প্রবৃত্তি অর্থাৎ এক সময়ে যত্বপূর্বক 
শরীরের ব্যাপার-চেষ্ট! হয় না। জীবগণের স্থখদুঃখ ও মোহের পার্থক্য আছে ॥ 
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কেহ সত্বগুণবহুল বলিয়া! প্রধানতঃ সুখভোগ করে। কেহ রজোগুণবহুন বলিয়া 
প্রধানতঃ ছুঃখভোগ করে৷ কেহ বা তমোগুণবহুল বলিয়! সর্বদা মুগ্ধ থাকে । 
এই সমস্ত কারণবশতঃ পুরুষ অর্থাৎ আত্মা অনেক ইহা বুঝিতে হইবে । আত্মা 
এক হইলে “একের জন্মে সকলের জন্ম” ইত্যাদি দোষ হয়। 

সাংখামতে পুরুষ ভোক্তা বা ্রষ্টা, কিন্তু কর্তা নহে। তাহারা বলেন, 

তম্মাচ্চ বিপর্য্যাপাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্ত পুরুষন্ত। 
কৈবল্যং মাধ্যস্থাং দ্ষ্ট ত্বমকৰ্তৃভাবশ্চ ॥ 

ত্রিগুণাদি হইতে বিপর্ধ্যাস অর্থাৎ বৈপরীত্য অতিগুণত্বাদি ধর্ম ও বহুতত্ববশতঃ 
পুরুষকে সাক্ষী (প্রকুতি ধাহাকে শবদাদি বিষয় প্রদর্শন করে_ সাক্ষী চ দশিত- 
বিবয়ে। ভবতি, ঘান্ৈ প্রদশ্যতে বিষয়ঃ স সাক্ষী ) কেবল অর্থাৎ ছুঃথরহিত নিত্য- 
মুক্ত, উদাসীন, ভরষ্টা ও অকর্তা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; অতএব আত্মা 
নির্তন। জ্ঞানাদি চিত্তধৰ্শ্ম আত্মায় প্রতিফলিত হয়। পুরুষ কর্তা নহে, চৈতন্ত- 
রহিত মহদাদি পুরুষের সন্রিধিবিশেষবশতঃ চেতনের ন্যায় হয় এব বিকাররহিত 
উদাসীন পুরুষ মহদাদির (বুদ্ধযাদির ) কর্ৃত্ে কর্তার ন্যায় হয়, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি 
কিছু করিলে আমি করিতেছি বলিয়| আত্মার ভ্রম হয়। জ্ঞানাদি ধৰ্ম্ম যে আত্মায় 
প্রতিফলিত হয়, তদ্বিষয়ে টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ও বিজ্ঞানভিক্ষুর মতান্তর 
আছে। বাচস্পতির মতে পুরুষ (আত্ম!) বৃততিযুক্ত চিত্তে প্রতিবিদ্বিত হইয়া 
চিত্তের ধণ্ম সখাদিকে গ্রহণ করে ভিক্কুর মতে চিত্তে পুরুষের প্রতিবিষ্ব পড়ার 
ন্যায় পুরুষেরও চিত্তের প্রতিবিষ্ব পড়ে । 

্্টিতন্ব_প্ররুতিপুরুবের সন্বন্ধ আলোচনাই সাংখ্যদর্শনের মেরুদণ্ড 
স্বরূপ। জগতের পদার্থসমূহ পঞ্চৰিংশতি ভাগে বিভক্ত। প্রকৃতি হইতে 
জগতের উৎপত্তি প্রকৃতি নিত্যবস্ত, প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতিরিক্ত অন্যান্য 
সকল পদার্থই অনিত্য। সাংখ্যন্ত্রে দেখিতে পাই--“প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ 
সর্বমনিত্য্”_ প্রকৃতিপুকুষের মধ্যবর্তী__অর্থাৎ, মহদাদি সকলই অনিত্য। 
প্রকৃতির পরিণামেই এই সকল অনিত্য পদার্থের উৎপত্তি হইয়। থাকে ॥ 
ঈশ্বরকৃষ্ণচাধ্য তাহার কারিকায় লিখিয়াছেন_ 

“হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গং । 
সাবয়বং পরতন্্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্‌ ॥” 

মহত্ত্ব প্রভৃতি ব্যক্তগণের উপাদান আছে, উহার! অনিত্য, অব্যাপক, 
পরিস্পন্দ-ক্রিয়াযুক্ত, অনেক, স্ব স্ব কারণে অবস্থিত । প্রধানের অনুমাপক, 
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অগ্রাপ্রিপূ্ববক প্রাপ্থিরপ সংযোগবিশিষ্ট এবং স্বকার্য্যজননে পরাধীন অর্থাৎ 
প্রধানের সাহায্য অপেক্ষা করে। প্রধানরূপ অব্যক্তটি ইহার বিপরীত, উহার 
হেতু নাই, নিত্য, ব্যাপক, ক্রিয়াবিহীন, এক, অনাশ্রিত, অলিঙ্গ, অনবয়ব 
ও স্বতন্ত্র ৷ 

প্রকৃতি ত্রিগুণমন্ত্ী, সত্বরজন্তমোগুণময়ী, ইহাই সুখ, দুঃখ ও মোহ, প্ররুতি 
গুণত্রয়ের স্বরূপ, গুণত্রয় প্রকৃতির উপলক্ষণ, ব্যক্ত মহদাঁদি গুণের কাঁধ্য, স্ৃতরাং 
গুণত্রয় হইতে পৃথক্‌ হয় না। গুণত্ৰয়ের মধ্যে সত্ব সুখাত্মক, রজঃ দুঃখাত্মক ও 
তমঃ মোহাত্মক। সত্বের কাধ্য প্রকাশ, রজের ক্রিয়া, ও তমের নিয়ম অর্থাৎ 
আচ্ছাদন, গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করে অর্থাৎ ইতর গুণদ্বয়কে 
অভিভব করিয়া এক একটি গুণ স্বকীয় কার্য্যে উন্মুখ হয়। ইহা পরাখিত 
অর্থাৎ স্বকীয় কাধ্যজননে অপরের সাহায্যপ্রার্থী, পরস্পর পরিণামে হেতু এবং 
মিথুন অর্থাৎ নিত্য সহচর ; গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায়ই মূল গ্ররুতি। 

সত্ব লঘুপ্রকাশক,_ঘে ধৰ্শ্ম থাকিলে উদ্ধগমন ও শীন্রকাধ্যকারিতাদি 
জন্মে, তাহাকে লাঘব বলে। বিষয়ের উদ্ভাসনের নাম গ্রকাশ। উক্ত 
ধৰ্ম্ম সত্বগুণের, রজৌগুণ স্বয়ংচল অর্থাৎ ক্রিয়াশীল এবং অপরের চালক । 
তমোগুণ গুরু ও অন্তরের আবরক | উক্ত গুণত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব হইলেও 
ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থবশতঃ প্রদীপের ন্যায় উহাদের ব্যাপার হইয়| থাকে । 
বন্তি, তৈল প্রভৃতি অন্লবিরুদ্ধ পদার্থসমুদায় যেমন একত্র মিলিয়া প্রদীপরূপে 
গৃহাদির প্রকাশ করে, তন্্রপ সত্বাদিও একত্র মিলিত হইয়া মহত্তবাদি কাৰ্য্য 
জন্মা়। প্রকৃতির সাম্যাবস্থার পরিণামে “মহত্ত্ব; সেই মহত্ত্ব হইতে 
অহঙ্কারের উৎপত্তি। অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্নাত্র,__শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ 
প্রভৃতির উদ্ভব, এবং একাদশ ইন্্িয়ের উৎপত্তি হয়। পঞ্চতন্মাত্র হইতে 
আকাশাদি পঞ্চ স্থুলভূতের উৎপত্তি হয়। ইঈশ্বরুষ্ণাচাধ্য বলিয়াছেন 

“প্ররূতের্মহাতস্ততোহহস্কারন্তম্মাদ্গণ্চ যোড়শকঃ | 
তল্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভাঃ পঞ্চভূতানি ॥ 

এইরূপ প্রকৃতির পরিণামে স্থূল, সুক্ম জগতের সৃষ্টি হয়। তখন প্ররুতি 
অচেতন হইলেও চেতনের ন্যায় প্রতিপন্ন হয়, পুরুষের কর্তৃত্ব না থাকিলেও, 
পুরুষ কর্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। দর্পণে তেজ না থাকিলেও, যেমন সুর্যের 
প্রতিবিশ্বে দর্পণের তেজ প্রতীত হয়; স্র্যযে মলিনতা বা চাঞ্চল্য না থাকিলেও 
দর্পণের মলিনতায় বা চাঞ্চল্যে ধের প্রতিবিশ্ব যেরূপ মলিন বা চঞ্চল হইয়া 
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থাকে; সেইরূপ চেতন পুরুষসন্নিধানে প্রকৃতি চৈতন্বাযুক্তা এবং প্রকৃতি- 
প্রতিবিদবিত পুরুষ কর্তৃশূনয হইয়াও ক্তৃ ত্বযুক্ত হন। ঈশবরকষাচাধ্য সেই ভাব 
ব্যক্ত করিয়াছেন। 
“পুরুষন্ত দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য। 
পদ্ন্ববদুভয়োরপি সংযোগন্তত্কতঃ স্বর্গ: ॥” 

পুরুষ ব্যতিরেকে প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধ্যাদির জ্ঞান হয় না। প্রকৃতি ব্যতিরেকে 
পুরুষের যুক্তি হয় না। অতএব খঞ্জ ও অন্ধ ব্যক্তির ন্যায় পরস্পর অপেক্ষা 
থাকায় পরম্পর সংযোগ হয় । এই সংযোগ হইতেই মহদাদি কার্যাবর্গের সৃষ্টি 
হয়। এই সংযোগ অনাদি। পঙ্গু চলিতে পারে না, অন্ধ দেখিতে পারে না, 
এমতাবস্থায় পঙ্গু অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পথ দেখাইতে পারে, অন্ধও 
অনায়াসে চলিতে পারে, এইরূপ প্ররূতি ও পুরুষ মিলিয়! কার্য্য করিতে গারে। 
প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া! পুরুষ বন্ধ হয়, দুঃখ-যন্তরণায় অস্থির হইয়া মুক্তির 
উপায় অনুসন্ধান করে। সংযুক্ত না হইলেই চলে ॥ নিজে ইচ্ছা করিয়া জাল 
প্রস্তুত করিয়া সেই জালে পড়া কেন? এরূপ আশঙ্কা, করা উচিত নহে, 
কারণ প্রকৃতির সহিত" পুরুষের সংযোগ অনাদি। স্্প্রবাহের আদি নাই, 
স্থতরাং প্রথমতঃ সংযোগ কেন হয়? এরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে না; কারণ 
অনাদির প্রথম নাই। এই সংযোগ বাচস্পতির মতে ভোগাতা, ও ভোক্তত্ব 
সম্বন্ধ । তিনি বলিতেছেন__“তদনেন ভোগ্যতা প্রধানস্য দিতা, ততশ্চ 
ভোগা প্রধানং ভোক্তারমন্তরেণ ন সম্ভবতীতি যুক্তাস্য ভোক্ত,পেক্ষা ৷” 
অর্থাৎ ইহা দ্বারা বলা হইল পুরুষের উপভোগ্য ‘পরধান'। অতএব 
ভোক্তা ব্যতিরেকে প্রধানটি ভোগ্য হয় না বলিয়া প্রধান পুরুষরূপ ভোক্তার 
অপেক্ষা করে ইহা উপযুক্ত। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে সংযোগ বিশেষ, সামান্য 
গুণের অতিরিক্ত গুণের সম্বন্ধ হইলেই বিকারী হয়; স্থতরাং উক্ত সংযোগ 
সত্বেও পুরুষ বিকারী নহে, অন্যথা! পুরুষের সর্বমূর্ত সংযোগত্বরপ বিভুত্ব সিদ্ধ 
হয় না। 

সৃষ্টি ব্যাপারে ঈশ্বরের কোনও আবশ্যকতা নাই। প্ররুতিপুরুষের 
সংযোগেই স্ট্ট। সাংখ্য ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্বীকার করেন না। সাংখ্যমতে 
বস্তমাত্রই সৎ অর্থাৎ চিরবিগ্যমান আছে। কার্ধাও সৎ, কারণও সৎ। 
ইহারা উৎপত্তি-বিনাশ স্বীকার করেন না। ইহাদের মতে আবির্ভাবেও 
বস্তুর সত্তা, তিরোভাবেও বস্তর সত্তা প্রমাণিত হয়। ঘটপটাদির মূল 
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যেমন মৃত্তিকা, স্থষ্টির মূলও সেইরূপ প্ররুতি। এ সম্বন্ধে ঈশ্বরকুষণচাখ্চ 
বলিয়াছেন__ 

“অসদকরণাদুপাদীনগ্রহণাৎ সর্ববসস্তবাভাবাৎ । 

শক্তন্ত শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকাধ্যম্‌ ॥” 
অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বেও কাৰ্য্য সৎ, কেন না! কাধ্যটি অসৎ হইলে কেহ তাহাকে 
উৎপন্ন করিতে পারিত না। কাৰ্য্য ও কারণের নিয়তসন্বন্ধ থাক! চাই, নতুবা 
সকল বস্তুতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে, সৎ ও অসতের সম্বন্ধ হয় না, 
অতএব কাৰ্য্য সৎ। শক্ত কারণ হইতেই শক্য কাধ্যের উৎপত্তি হয় ; অসৎ, 
কাৰ্য্য শক্তির নিরূপক হয় না; অতএব সৎ কাধ্যটি কারণের অভিন্ন, কারণটি সৎ 
অতএব কাধ্যও সৎ। 

সাংখ্যমতে স্থষ্টিকর্তা কেহই নাই। প্রকৃতি হইতেই সংসার উৎপন্ন হইয়াছে ৷ 

প্রকৃতি অচেতন হইলেও প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়। ঈশ্বর- 
কৃষ্যাচাৰ্য্য দৃষ্টান্তস্বরূপে বৎসের পুষ্টির নিমিত্ত অচেতন ছুগ্ধের ব্যাপারের দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়াছেন, যথা 

“ৰত্স-বিবৃদ্ধি-নিমিততং ক্ষীরস্ত যথ! প্রবৃত্তিরজস্ত | 

পুরুষ-বিমোক্ষ-নিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্তয ॥” 
অর্থাৎ বসের পুষ্টির নিমিত্ত যে প্রকার অচেতন দুগ্ধের ব্যাপার হয়, তদ্রপ 
পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত অচেতন প্রধানের ব্যাপার হইয়া থাকে। পুরুষকে মুক্ত 
করিয়াই প্রকৃতি নিবৃত্ত। হয়। ইচ্ছা পুর্ণ হইলেই লোকে যেরূপ আর সে কারা 
করে না, প্ররুতিও সেইরূপ পুরুষকে মুক্ত করিবার জন্য স্থ্টি করে। মুক্ত 
পুরুষের নিমিত্ত আর সৃষ্টি করে না। ইশ্বরকষ্ণাচার্ধা বলিয়াছেন 

“ৎন্থক্য-নিবৃত্ত্যর্থৎ যথা! ক্রিয়াস্থ প্রবর্তিত লোকঃ । 

পুরুষস্ত বিমোক্ষার্থং প্রবর্ততে তদবদব্যক্তম্‌ ॥” 
অর্থাৎ সাধারণ লোকে যেমন ইচ্ছাপুরণের নিমিত্ত কার্যে প্রবৃত্ত হয়, অভীষ্ট 
বিষয় পাইলে আর সে কাধ্য করে না, তদ্রপ পুরুষকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত 
প্রকৃতি স্থ্টি করে। মুক্ত পুরুষের নিমিত্ত আর পুনর্বার স্থষ্টি করে না। 

“রক্দন্য দর্শয়িত্ব নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাৎ। 

পুরুষস্ত তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিব্র্ভতে প্ররুতিঃ ॥” 
অর্থাৎ যেমন নর্তকী রঙ্গালয়ে লোকগণের সাক্ষাতে নৃত্য প্রদর্শন করাইয়! নিবৃত্ত 
হয়, তদ্রপ প্ররূতি পুরুষের উদ্দেশ্যে স্বকীয় কাৰ্য্য প্রদর্শন করাইয়া নিবৃত্ত হয়। 
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গুণশালিনী প্রকৃতি নানা প্রকার উপায়ে পুরুষের উপকার করে। নিগুণ 
পুরুষ হইতে কিছুই লাভ করে না, অতএব পুরুষের অর্থ প্রকৃতি নিঃস্বার্থভাবে 
সাধন করে। 

ৃদধিরূপ প্রকৃতি পুরুষার্থ সম্পাদনের নিমিত্ত ধর্ম, অধৰ্ম্ম, অজ্ঞান, বৈরাগা, 
অবৈরাগা, ্বধ্য ও অনৈশ্্যা-_এই সাতটি ভাবের দ্বারা আপনাকে আপনিই 
বন্ধ করে। উত্তবিধ প্রক্ৃতিই তবজ্ঞানের দ্বারা নিজকে নিজে মুক্ত করে। 

তৰজ্ঞানের বারম্বার চর্ডা করিলে “আমার ব্যাপার নাই, আমি কর্তা নহি, 
আমি কোন বিষয়ের ফলভোগী নহি” এই প্রকার জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞানে সংশয় 
ও ভ্রম নাই, অতএব বিশুদ্ধ; ভাবিকালেও উহ! মিথ্যাজ্ঞানদ্বার৷ অভিভূত হয় 
না। তবসাক্ষাংকার হইলে আর প্রকৃতির কাধ্য থাকে না। তত্বজ্ঞানের 
উৎপত্তিতে ধর্ম্মাদির বিগম হয় । এই অবস্থায় পুরুষ স্বকীয় নির্মল রূপে অবস্থান 
করিয়। উদাসীনের ন্যায় প্রকৃতিকে দর্শন করে । বুদ্ধির ধর্ম আর পুনে আরোপ 
হয় না। আমি শব্দাদিরূপে ও ভিন্নরূপে প্রকৃতিকে দর্শন করিয়াছি, আর 
দর্শনের প্রয়োজন নাই বলিয়! পুরুষ আর প্রকৃতিকে দেখে না। আমি বিশেষরূপে 
পুরুষকর্তুক পরিরৃষ্ট হই'্রাছি, পুরুষের প্রতি আর স্বকীয় কাৰ্য্য প্রদর্শনের 
আবশ্যকতা নাই বলিয়। প্রকৃতি স্থষ্টি হইতে বিরত হয়। প্রকৃতি ও পুরুষের 
উভয়ের ভোগ্যতা ও ভোক্তৃতা সম্বন্ধ থাকিলেও ্থষ্টকার্ধে আর প্রয়োজন না 
থাকায় স্থষ্ট হয় না__বীজভাব বিনষ্ট হইলে যেরূপ আর অঙ্কুরোদগম হয় না, 
কেবল সংস্কারবশে চক্রের ভ্রমির ন্যায় জীবনুক্ত অবস্থায় অবস্থিত হয়। 

সাংখ্যমতে নিশ্চয়-বৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণকে বুদ্ধি বলে । ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য 
ও এশ্ব্য এই চারিটি বুদ্ধির সত্বোৎকর্ষের ফল। “অধাবসায়ে! বৃদ্ির্শো জ্ঞানং 
বিরাগ এঁশবর্য্যং সান্বিকমেতদ্রপমূ ৷" 

সাংখামতে ঈশ্বর অসিদ্ধ। সাংখ্যকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান । 
তাহার মতে “ঈশ্বরাসিদ্ছেঃ” অর্থাৎ ঈশ্বর অসিদ্ধ । সাংখ্য বলেন-_যদি ঈশ্বর 
থাকিতেন, তিনি যদি সবষ্টিকর্তা হইতেন তাহা হইলে হয়ত তিনি মুক্ত_নয় 
তিনি বন্ধ, ইহার একতর হইবেনই হইবেন । মুক্ত হইলে রাগাদি প্রবৃত্তি তাহার 
নাই, অতএব তিনি ক্রিয়ারহিত। যিনি ক্রিয়াহীন তিনি সুষ্টিকর্তা হইবেন 
কিরূপে} তিনি যি বন্ধ হন, তাহা হইলে তাহার অপরিচ্ছ অনীম শক্তি হইতে 
পারে না। সাংখ্যকারের মতে “কেবলমাত্র ঈশ্বরের অধিষ্ঠান দ্বারা ফলনিষ্পত্তি 
হয় না, আবশ্যকানুরূপ কর্মারাই ফলনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। যদি কাধ্যশক্তি 
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বা অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর সাংসারিক মানুষের মধ্যে পরিগণিত 
হন। সেরূপ কল্পনা গরিভাষামাত্র। রাগ বা উৎকট ইচ্ছা ভিন্ন স্থষ্টি সম্ভবপর 
নহে, তাহাতে মুক্তত্বের অস্ভাব প্রতিপন্ন হয়। ঈশ্বরের যদি রাগ বা উৎকট 
ইচ্ছাই থাকিল, তাহা হইলে তিনি তে মানুষের স্ায় বিষয়ী হইয়া দাড়াইলেন, 
তারপর সত্তা আছে বলিয়াই তিনি যদি ঈশ্বর হন, তাহা হইলে সকল পদার্থকেই 
তে ঈশ্বর বলিতে হয়; সুতরাং প্রমাণাভাবে ঈশ্বর সিদ্ধ হইল না। সাংখ্যকার 
তাই উচ্চকণ্ডে কহিলেন__“প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ| পতাক্ষ প্রমাণ তো 
নাই-ই, অনুমান প্রমাণেও ঈশ্বর সাধিত হয় না; যেহেতু তাঁহার “হিত সম্বন্ধাভাব 
শব্দ প্রমাণেও তিনি প্রমাণিত হন না; যেহেতু শ্রুতিও প্রকৃতির কাধ্য । সাংখ্য- 
দর্শনের মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণে ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না! অনুমানেও হয় না, কারণ, 
সাংখ্যদর্শনকার বলিতেছেন__“সম্বন্ধাভাবান্ান্থমানম্” অর্থাৎ সম্বন্ধাভাব-নিবন্ধন 
অনুমান প্রমাণেরও অভাব । “শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্ত” অর্থাৎ শ্রুতিও প্রকৃতি 
হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব কোনও প্রমাণে ঈশ্বর সিদ্ধ না হওয়ায় ঈশ্বর 
নাই। ঈশ্বরকে স্ষ্টিকর্ত৷ স্বীকার করিলে, ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব দোব আসিয়া 
পড়ে। একজনকে স্থখী করা ও অপরকে দুঃখী করা কখনই নিরপেক্ষ ঈশ্বরের 
সঙ্গত নহে, পরন্ত অচেতন প্রকৃতিতে ্ষ্িপ্রবৃত্তি অসম্ভব নহে। তত্বকৌম্দীকার 
বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াঁছেন__“ন চ ক্ষীরপ্রবৃত্তেরপীশ্বরাধিষ্ঠাননিবন্ধনত্বেন সাধ্যত্বানন 
সাধ্যেন ব্যভিচার ইতি সাম্প্রতং, প্রেক্ষাবৎ প্রবৃত্তেঃ স্বার্থকারুণ্যাভ্যাং ব্যাপ্তত্বাৎ, 
তে চ জগৎসর্গাদ্যাবর্তমানে প্রেক্ষাবৎ প্রবৃত্তি-ুর্বকত্বমপি ব্যাবর্তয়তঃ, নহব্যাপ্ত- 
সকলেপ্সিতস্ত ভগবতে| জগৎস্থজতঃ কিমপ্যভিলফিতং ভবতি, নাপি কারুণ্যাদস্ত 
সর্গে প্রবৃত্তি, প্রাক্সগাঁজ্জীবানামি্্িয-শরীর-বিষয়াঙ্গংপত ছুঃখাভাবেন কম্ত 
প্রহাণেচ্ছাকারুণাম্‌? সর্গৌত্তরকালং ছুঃখিনোহবলোক্য কারুণা ছ্যুপগমে দুরুত্তর- 
মিতরেতরাশ্য়ত্বং, কারুণোন স্থষ্টিঃ,সুষ্ট্যা। চ কারণ্যমিতি। অপি চ করুণয়া 
প্রেরিত ঈশ্বরঃ স্থথিন এব জন্তুন্‌ হৃজেৎ ন বিচিত্রান্‌। কম্মবৈচিত্র্যাৎ বৈচিত্র্যমিতি 
চেৎ কৃতমস্ত প্রেক্ষাবতঃ কর্মাধিষ্ঠানেন, তদনধিষ্ঠানমাত্রাদেব অচেতনস্তাহপি কর্ম্মণঃ 
্রবৃত্যন্ূপপত্তেস্তৎকার্ধ্যশরীরে ব্য বিষয়ান্ৎপত্তৌ দুঃখানুৎপত্তৌরপি স্থকরত্বাৎ। 
প্রকৃতেম্থচেতনায়াঃ প্রবৃত্তেঃ ন স্বার্থানুগ্রহো ন বা কারপ্যং প্রয়োজকমিতি 
নোক্তদোষপ্রসঙ্গাবতারঃ। পরার্থমাত্রস্ত প্রয়োজকমুপপদ্যতে ৷” অর্থাৎ দুগ্ধের 
ব্যাপারেও ঈশ্বরের অধিষ্ঠান জন্তরূপে সাধ্য (উপপাদ্য) বলিয়া সাধ্যের সহিত 
ব্যভিচার হইবে না, এরূপ বলা যায় না। (“অবচেতনের ব্যাপার চেতনের 
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অধিষ্ঠানবশতঃই হয়”_-এরপ নিয়মের ব্যভিচার আছে), কারণ, বুদ্ধিপূৰ্ববক 
কার্যকারী ব্যক্তির ব্যাপার স্বার্থ বা দয়ার দ্বারা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি হয় 
নিজের প্রয়োজনবশতঃ, না হয় পরের দুঃখ নিবারণের জন্য কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া 
থাকেন। জগতের স্ষ্টিতে উক্ত দুইটি (স্বার্থ ও কারুণ্য) না থাকায় “প্রেক্ষা- 
বানের ঘত্বপূর্ববক জগতের স্থষ্টি হইয়াছে” ইহাও অসম্ভব হয়। ঈশ্বর অভীষ্ট 
সকল বস্তুই পাইয়াছেন, জগৎ স্থষ্টি করিতে গিয়া উহার কোন বিষয় অভীষ্ট 
হইতে পারে না, অর্থাৎ কোনও অভিলফিত বিষয় পাইবার জন্য ঈশ্বর জগৎ 
সৃষ্টি করিয়াছেন এরূপ বল! যায় না। ঈশ্বর পুর্ণকাম, কোন বিষয়ের অভাব 
থাকিলে আর ঈশ্বরত্ব ঘটে না। ভগবানের দয়াবশতঃ সৃষ্টিতে প্রবৃতি হয় 
এরূপও বলা যায় না। কারণ স্থির পূর্বে জীবগণের ইন্দিয়, শরীর ও ভোগ্য 
বিষয়ের উৎপত্তি না হওয়ায় দুঃখের সম্ভাবনা নাই, তবে কোন্‌ দুঃখের হানি 
বিষয়ে দয়া হইবে? স্ষ্টির পরে দুঃখিত জীবগণকে দেখিয়া দয়! হয়, এরপ 
বলিলে অন্ঠোনটা শরয়দোষ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে; কেন না, দয়াবশতঃ সৃষ্টি ও 
সৃষ্টবশতঃ দয়া এইরূপ হয়। ঈশ্বর দয়া করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন না, এ 
বিষয়ে আরও কারণ,-* দয়াপরতন্ত্র হইয়া ঈশ্বর জগতের স্থষ্টি করিলে কেবল 
সুখী জীবগণকেই স্থষ্টি করিতেন, সুখী দুঃখী নানারূপ জীব সৃষ্টি করিতেন না। 
কর্শ্মের বিচিত্রতাবশতঃ স্ষ্ট প্রাণীর বিচিত্রতা হয়, অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম অনুসারে 
স্থথ ও অধৰ্ম্ম অনুসারে দুঃখভোগ করে,এরপ যদি হয়, তবে প্রেক্ষাবান্‌ (বুদ্ধিমান্‌) 
ঈশ্বরের কর্শ্মে অধিষ্ঠানের আবশ্যক কি? ঈশ্বর কর্ণ্মে অধিষ্ঠান না করিলে 
অচেতন কর্শেরও প্রবৃত্তি না হওয়ায় উহার কার্য্য শরীর, ইন্দিয় ও ভোগ্য 
পদার্থের উৎপত্তি না হওয়ায় দুঃখের অনুৎ্পত্তিও সহজে ঘটিয়া। উঠে। অচেতন 
প্রকুতির প্রবৃত্তির প্রতি স্বার্থসিদ্ধি বা দয়া ইহার কোনটি কারণ নহে; স্থতরাং 
উল্লিখিত দোষের সম্ভাবনা নাই। পরের প্রয়োজন সিদ্ধিরপ গ্রয়োজকটি উপপন্ন 
হইতে পারে, অর্থাৎ জড় প্রকৃতি পুরুষের ভোগাপবর্গসিদ্ধি নিমিত্ত সষ্টি 
করে একথা অসঙ্গত নহে। 

দুঃখনিবৃত্তির মুখ্যসাধন তনবজ্ঞান এবং গৌণসাধন পঞ্চসিদ্ধি__যথাশীস্ত্র গুরুর 
মুখ হইতে অধ্যাত্মবিগ্ভার অক্গরম্বরপগ্রহণই অধ্যায়ন, তদর্থবোধ, পঠিত বিষয়ের 
মনন, তত্বনিরণয়ের জন্য সমপাটাদিগের সহিত আলাপ ও বিবেকজ্ঞানের পরিশুদ্ধ 
ইহাই গৌণসাধন। উহঃশব্দোহধ্য়নং দুঃখবিঘাতান্তযঃ সুহৎপ্রাপ্তি দান 
সিদ্ধয় ইতি ৷” 


৭৩৬ কম্মতত্ব 


সাংখ্যমতের সমালোচন।__সাংখামতের স্ৃপ্্রিতত্ব অসঙ্গত। চেতনের 
অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতনের প্রবৃত্তি হইতে পারে না, বিশেষতঃ বিচিত্র এই 
জগতের সৃষ্টির মূলে চেতন অধিষ্ঠাতা না থাকিলে__বাহা ও আধ্যাত্মিক ভেদে 
জগতের বৈচিত্রা সম্পাদিত হইতে পারে না। ধন্মাধন্মজনিত ফল, নানারূপ 
জাতি, প্রতিনিয়ত অবস্নববিন্যাস, কৰ্ম্মজনিত ফলভোগের জন্য পুথিব্যাদি 
স্থান, উচ্চনীচ স্থষ্টি, চেতন অধিষ্ঠাতা না থাকিলে কখনই সম্ভব হইতে 
পারে না। মৃত্তিকা হইতে কুস্ত উৎপত্তিতেও কুস্তকারের আবশ্যকতা আছে। 
রচনার বৈচিত্র্যসম্পাদনে পর্ধযালোচনা আবশ্তক। প্রাসাদ তৈয়ারী করিতে 
শিল্পী মনে মনে অঙ্কিত করিয়া তাহাই বাহিরে ইট্‌ ইমারত দিয়া গড়িয়া 
তোলে। কেবল উপাদান কারণেই বস্তুর উদ্ভব হয়_-এরূপ কোনও নিয়ামক 
কারণ নাই, পক্ষান্তরে, বাহক নিমিত্তকারণ কুস্তকারাদির আশ্রয় ব্যতিরেকে 
মুলকারণ নির্দেশ করিতে হইবে এইরূপ কোনও নিয়ামক নাই। বাহা ও 
আধ্যাত্মিক ভেদসমূহ হুখ-ছুঃখ-মোহাত্মক বলিয়া উহাদের অন্বয় হইতে পারে না) 
কারণ সুখাদির প্রতীতি আন্তরিক (স্থখাদীনাং চান্তরত্বপ্রতীতেঃ) কিন্ত শব্দাদির 
প্রতীতি সেরূপ হয় না (শব্দাদীনাং চাতদ্রপত্তপ্রতীতেঃ )। আরও বাহিরের 
শব্দাদির উপলদ্ধিতে আন্তরিক প্রতীতি হেতু (তন্নিমিত্তত্বপ্রতীতেশ্চ ), শব্দাদির 
কোনও বিশেষত্ব না থাকিলেও বিশেষ বিশেষ ভাবনার বিশেষ বিশেষ 
সুখের উপলব্ধি হয়। আরও মূল অঙ্কুর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু পরিমিত, 
উহাদের সংসর্গে উৎপত্তি হয়। বাহা ও আধ্যাত্মিক নানা বস্তুও পরিমিত । 
উহাদেরও সংসর্গপুর্ধবক উদ্ভব হয় এইরূপ অনুমান করিলে সত্‌ রজঃ ও তমেরও 
সংসর্গপূর্বকাত্বের প্রসঙ্গ অনিবার্ধা হইয়া পড়ে, কারণ পরিমিতত্ব উভয় ক্ষেত্রেই 
সমান, পরন্ত কার্য্যকারণভাব বুদ্ধিপূর্বাক নিশ্মিত বন্ত্সকলেই পরিদৃষ্ট হয়; 
অতএব বাহ ও আধ্যাত্মিক ভেদসমূহের অচেতন প্রস্ততি হইতে উদ্ভব 
অসঙ্গত। 

রচনা স্বীকার করিলেও, রচনার সিদ্ধির উপযোগী প্রবৃত্তি প্রধানের নাই । 
সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুতিই প্রবৃত্তি, সত্ব, রজঃ ও তমের অঙ্গার্জিভাৰ প্রাপ্তিই 
প্রচ্যাতি। এই প্রচ্যুতিবলেই বিশেষ বিশেষ কাধ্যের অভিমুখে প্রবৃত্তি হয়। এই 
প্রবৃত্তি অচেতন স্বতন্ত্র প্রধানের সম্ভব নহে, কারণ মৃত্তিক! বা! রসাদির কোনও 
প্রবৃত্তি নাই, চেতন কারণ ব্যতীত প্রবৃত্তির সম্ভাবনা হইতে পারে না । রথাদ্দির 
প্রচেষ্টার মূলে অশ্বাদি ও মৃত্তিকার কার্যোৎপত্তির মূলে কুস্তকার। দৃষ্িব্যাপার 


সাখখ্যদর্শন ৭৩৭ 


হইতেই অদৃষ্টের সিদ্ধি হয় ( দৃষ্টাচ্চাৃষ্টসিদ্ধিঃ ), অতএব প্রবৃত্তি নাই বলিয়া 
প্রকৃতি ব প্রধান জগতের কারপরূপে অনুমিত হইতে পারে না। যদি বলেন 
যে, কেবল চেতনেরও প্রবৃত্তির দেখা যায় না-আমরা বলি, তাহা সত্য, 
তথাপি চেতনসংযুক্ত অচেতন রথাদির প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু অচেতনসংযুক্ত 
চেতনের প্রবৃত্তি কখনও দেখা যায় না। এ স্থলে জিজান্ত_ধাহাতে প্রবৃত্তি 
দেখা যায় সেই প্রবৃত্তি তাহার অথবা যৎ্সংপ্রযুক্ত প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয় সেই 
বস্তুর ? যদি তাহারা বলেন__যাহাতে প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়, প্রবৃত্তি তাহারই 
হওয়া যুক্তিযুক্ত; কারণ উভয়ই প্রত্যক্ষগোচর ৷ কিন্ত প্রবৃত্তির আশ্রয়রূপে 
কেবল চেতনের রথাদির ন্যায় প্রত্যক্ষত্ব নাই। প্রবৃত্তির আশ্রয়ীভূত দেহাদি- 
সংযুক্ত চেতনেরই সপ্ভাব দেখা যায়, আবার অচেতন রখাদি হইতে জীবদেহের 
বৈলক্ষণ্যও আছে; অতএব প্রত্যক্ষ দেহ থাকিলেই চৈতন্য পরিদৃষ্ট হয়। 
দেহ না থাকিলে চৈতন্য দেখা যায় না। ইহার অন্থবলেই চার্বাক দেহের 
চৈতন্ত স্বীকার করিয়াছেন, অতএব অচেতনেরই প্রবৃত্তি স্বীকৃত । অচেতনে 
যে প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অচেতনের, এরূপ আমরা বলিব না। 
হউক তাহার প্রবৃত্তি, কিন্তু সেই প্রবৃত্তি চেতন হইতেই সমূত্পন্ন ইহাই আমর! 
বলিব; কারণ চৈতন্য থাকিলে প্রবৃত্তি হয়। না৷ থাকিলে প্রবৃত্তি হয় না 
( তাবে ভাবাত্তদভাবে চাভাবাৎ )। চার্বাক মতেও চেতন দেই অচেতন 
রথাদির প্রবর্তক ; অতএব চেতনের প্রবর্তকত্ব প্রতিপন্ন হইল; এস্থলে 
আমাদিগকে সাংখ্য বলিতে পারেন-_দেহাদি-সংযুক্ত হইলেও আত্মার বিজ্ঞান 
্বরপমাত্র ব্যতিরেকে প্রবৃত্তির উপপত্তি নাই। প্রবৃত্তির উপপত্তি না থাকাতে 
্রবর্তকত্ যদি অন্ুপপন্ন হয়, তদুত্তরে আমরা বলিব-_না, তাহা হইতে পারে না। 
চুম্বকের মত এবং রূপাদির মত প্রবৃত্তিরহিত বস্তুও প্রবর্তক হইতে পারে । 
যেমন অয়স্কান্ত মনি স্বয়ং প্রবৃত্তিবিরহিত হইয়াও লৌহের প্রবর্তক হয়, যথা 
রূপাদি বিষয়সকল স্বয়ং প্রবৃত্তিবিরহিত হইয়াও চক্ষুরাদির প্রবর্তক হয়, সেই 
প্রকার ঈশ্বর প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও সর্বগত, সর্বাত্থা ও সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্রূপে 
সকলকে প্রবর্তিত করিতে পারেন। আমাদের মতে কোনও অসঙ্গতি নাই। 
আর যদি সাংখ্য বলেন, একত স্বীকার করায় প্রবর্তকের বিষয় প্রবস্ত্য না থাকায় 
প্রবর্তকত্বই অনুপপন্,, আমরা বলিব, তাহা হইতে পারে না; কারণ অবিষ্তা- 
প্রত্যুপস্থাপিত নামরপ মায়াবেশবশে তাহার প্রবর্তকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব 
সৰ্ব্বজ্ঞ হইলেই প্রবৃত্তির দাবনা থাকে, অচেতনের প্রবৃত্তির সম্ভাবন। নাই। 


8৭ 


৭৩৮ কম্মতত্ 


সাংখ্য, অচেতন ক্ষীরের বৎস-বিবৃদ্ধির জন্য স্বাভাবিক প্রবর্তনার দৃষ্টান্ত 
_. দিয়াছেন। তীহারা অচেতন জলের দৃষ্টান্ত দিতে পারেন। অচেতন জল 
. স্বভাববশে লোকের: উপকারের জন্য স্তন্দিত হয়, সেইরূপ প্রধান অচেতন 
হইলেও স্বভাববশে পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য প্রবন্তিত হইতে পারে । আমরা বলিব, 
তাহাদের এই উক্তি সাধু ও শোভন নহে, কারণ দুগ্ধ ও জল উভয়ের অধিষ্ঠাতা৷ 
"চেতন বলিয়। উহাদের প্রবৃত্তি__ইহ! সাংখ্যের দিদ্ধান্ত। আমরাও চেতনের 
. অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার করি। অচেতন রথাদিতে প্রবৃত্তি নাই, চেতনাধিষ্ঠিত 
বস্ততেই প্রবৃত্তি আছে__ইহা সাংখ্য স্বীকার করিয়াছেন; অতএব দুগ্ধ ও 
জলেরও চেতন অধিষ্ঠাতা আছে। শান্তর প্রমাণেও পাই--“যোহপ সু তিষ্টন্”, 
“যোহপোহস্তরো। যময়তি”, “এত্ত ব| অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোহন্যানগ্যঃ 

_.. স্যন্ৰন্তে”, সমস্ত পরিস্পন্দিত বস্তুর অধিষ্ঠাতারপে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর রহিয়াছেন। 
রি আরও চেতন ধেন্ুর স্নেহেচ্ছায় দুগ্ধের প্রবর্তকত্ব। বৎস চোষণ করে 
বলিয়াই দুগ্ধ আকৃষ্ট হয়। উভয়ই চেতন। জলেরও অন্যের অপেক্ষা আছে, 
.. নিম্নভূমিতেই জলধারা! প্রবাহিত হয়। চেতনের অপেক্ষা পূর্বেই প্রদশিত 
হইয়াছে; অতএব এই দৃষ্টান্তবলেও প্রধান কারণবাদ সমথিত হইতে পারিল না। 
 সাংখ্যমতে ত্রিগুণ সাম্যভাবে অবস্থিত হইলেই তাহাই প্রধান। ইহ 
ব্যতিরেকে প্রধানের প্রবর্তক বা নিবঞ্তকরূপে কোনও বাহবস্তর অপেক্ষা নাই, 
পরস্ধ পুরুষ উদাসীন, প্রবর্তকও নহে, নিবর্তকও নহে; অতএব প্রধান অনপেক্গ, 
কাহারও অপেক্ষা প্রধানের নাই। অনপেক্ষ বলিয়া কখন মহদাদিরূপে পরিণত 
হইতে পারে, আবার কখন নাও পারে__ইহা অতীব অসঙ্গত ও অযৌক্তিক, 
কিন্তু ঈশ্বর কারণবাদে এই দোষের কোনও কারণ থাকে না, কারণ ঈশ্বর 
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্। তিনি মহামায়াবী। প্রবৃত্তি ও অপ্রবুত্তির বিরোধ 

তাহাতে নাই। 

সাংখ্য বলিতে পারেন--তৃণ, পল্নব ও জল প্রভৃতি কোনও নিমিত্বাস্তরের 
অপেক্ষা না রাখিয়! স্বভাববশে ছুগ্ধাদি আকারে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রধানও 
মহদাদি আকারে পরিণত হইতে পারে। তাহার! বলিবেন, তৃণাদি ব্যতিরেকে 
অন্য কোনও নিমিত্তের অপেক্ষা নাই, কারণ যদি নিমিত্তান্তরের অপেক্ষা 
থাকিত, তাহা হইলে যথেচ্ছ সেই সেই নিমিত্তদ্বার! তৃণাদি গ্রহণপূর্ব্বক দুগ্ধ 
সম্পাদন কর! যাইত, কিন্তু তাহা করা৷ যায় না; অতএব তৃণাদির পরিণাম 
. স্বাভাবিক, প্রধানেরও এইরূপ হউক | ইহার উত্তরে আমরা বলিব-_তৃণাদির 
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্ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রধানের পরিণাম হইতে পারে । যদিও তৃণাদির স্বাভাবিক 
পরিণাম স্বীকার করা যায়, কিন্তু তৃণাদির স্বাভাবিক পরিণামে দুগ্ধাদির উৎপত্তি -. 
স্বীকার কর! যায় না, কারণ অন্য নিমিত্তের অপেক্ষা আছে। সর্বত্রই তৃণাদি - 

হইতে দুগ্ধ হয় না, ধেঙ্গু তৃণাদি ভক্ষণ করিলেই তৃণাদি ক্ষীররূপে পরিণত হয়, 


কিন্তু বলদ তৃণভক্ষণ করিলে তাহা হইতে দুগ্ধ হয় না। যদি নিনিমিত্ত ..: 


হইত, তাহা হইলে ধেন্ুর শরীর হইতে অন্যত্রও তৃণাদি দুগ্ধরপে পরিণত 
হইতে পারিত। মানুষ ইচ্ছা! করিলেই এরূপভাবে দুগ্ধ উৎপন্ন করিতে পারে - 
না; অতএব তৃণাদিবৎ প্রধানের স্বাভাবিক পরিণাম হইতে পারে না। 

যদি প্রধানের প্রবৃত্তি স্বাভাবিকই হয় ও অন্য কোনও বস্তুর অপেক্ষা না 
থাকে, তাহা হইলে যেমন কোনও সহকারী বস্তুর অপেক্ষা নাই, সেইরূপ কোনও 
প্রয়োজনেরও অপেক্ষা নাই। এই বিষয় স্বীকার করিলে সাংখ্যের নিজের 
প্রতিজ্ঞার বাধ হয়। প্রধান পুরুঘার্থের জন্ প্রবন্ধিত হয়_এই প্রতিজ্ঞার হানি 
হয়। তাহার! যদি বলেন__কেবল সহকারীর অপেক্ষা নাই ইহাই স্বীকার, 
প্রয়োজনের অপেক্ষা নাই ইহা আমরা বলি না, তাহা হইলে আমরা জানিতে চাহি 
_ প্রধান প্রবৃত্তির প্রয়োজন কি? ভোগ অথবা অপবর্গ অথবা উভয়? যদি 
বলেন ভোগ, তাহা হইলে বলিব-_কিদৃশ অনাধেয় ও অতিশয় পুরুষের ভোগ 
হইবে? পরন্ত অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গ অনিবাধ্য। যদি বলেন-_অ্পবর্গ, তাহা 
হইলে বলিব, প্রবৃত্তির পুর্কোই অপবর্গ সিদ্ধ হওয়ায় প্রবৃত্তির আনর্থক্য হয়। 
শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধিও হইতে পারে না, অন্ুপলন্ধি প্রসঙ্গ অনিবাধ্য হইয়া 
পড়ে। উভগ্নার্থতা স্বীকার করিলেও ভোক্তব্য প্রধান মাত্রাসকলের আনন্ত্য- 
নিবন্ধন অনিৰ্মোক্ষ প্রসঙ্গ অনিবাধা হয়। কেবল গুৎস্থক্য নিবৃত্তির জন্যই প্রবৃত্তি 
হয় না, অচেতন প্রধানের ওৎস্থক্যও অসম্ভব, নির্শ্মন পুরুষেরও অসম্ভব। 

যদি দৃক্শক্তি ও স্বষ্টিশক্তির বৈযর্থোর ভয়ে প্রবৃত্তি স্বীকৃত হয়, তাহা 
হইলেও দৃক্শক্তির উচ্ছেদ নাই। দৃক্শক্তির অন্থচ্ছেদবৎ স্বষ্টিশক্তিরও অনুচ্ছেদ 
হউক। স্বষ্টিশক্তির অনুচ্ছেদে সংসারের উচ্ছেদ হইতে পারে না। সংসারের 
অন্থচ্ছেদে অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গ অপরিহাধ্য, অতএব প্রধানের পুরুযার্থের জন্য 
পরবৃত্তি__ ইহা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক 

সাংখ্য বলেন অন্ধপদ্ুন্তায়ে সংসাধিত হইতে পারে।, আমরা বলিব, 
ইহাতেও দোষ আছে । দোষ হইতে তাহারা উদ্ধার পাইতে পারেন না। 
তাহাদের সিদ্ধান্তের বাধ হয়। তাহাদের মতে প্রধান স্বতন্ প্রবৃত্তি তাহার, . 
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কিন্ত পুরুষের প্রবর্তকত্ব নাই । তাহা হইলে কি প্রকারে উদাসীন পুরুম প্রধানকে 
প্রবত্তিত করিবে? প্থু অন্ধকে বাক্যাদিদ্বারা পরিচালিত করে, পুরুষের সেই 
প্রকার কোনও প্রবর্তনা ব্যাপার নাই, কারণ পুরুষ নিক্ষিয় ও নিগুণ। ' চুম্বকের 
মত সর্নিদিমাত্রে প্রবর্তন করে__ইহাও নহে, কারণ এই সান্নিধ্য নিত্য। ইহা 
নিত্য বলিয়া প্ৰবৃত্তিও নিত্য, কিন্ত চুম্বকের সান্নিধ্য নিত্য নহে, অনিত্য বলিয়াই 
স্বব্যাপারে সান্নিধ্য লাভকরে ; বিশেষতঃ পরিমার্জ্জনাদি দ্বারা সংস্কৃত হইলে 
সান্নিধ্যের ব্যাপারেও তারতম্য হয়। 

আরও, প্রধান অচেতন, পুরুষ উদাসীন_-এই উভয় হইতে তৃতীয় কোনও 
সম্বন্ধয়িত| নাই ; অতএব সন্বন্ধও অসম্ভব । যদি বলা হয়, যোগ্যতা নিমিত্ত 
সম্বন্ধ, তাহ! হইলে বলিব, যোগ্যতার অনুচ্ছেদে অনির্মোক্ষ প্রসন্গ অনিবাধ্য। 


আমাদের মতে এই দোষের সম্ভাবনা নাই, কারণ পরমাত্মার স্বরূপ ব্যপাশরয়েই J 


ওুদাসীন্তয এবং মায়াশয়ে প্রবর্তকত্ব। 

সত্বরজন্তমোগুণের অন্তোশ্যগুণ প্রধানভাব পরিত্যক্ত হইলে যখন সাম্য- 
ভাবে স্বরূপমাত্রে অবস্থিত হয়, তখনই প্রধান বা! অব্যক্ত বলা হয়। এই অবস্থায় 
কেহ কাহারও অপেক্ষা রাখে না। স্বরূপের নাশ হইবে এই ভয়ে যে 
পরস্পর অঙ্কাদ্দিভাবে মিলিত হইবে তাহার কোনও প্রবর্তক নাই। প্রবর্তক 
না থাকাতে সাম্যাবস্থার ক্ষোভ উৎপাদন করিবার কেহই নাই ; অতএব গুণের 
বৈষম্য-নিবন্ধন যে মহদাদির উৎপত্তি তাহাও হইতে পারে না, অতএব প্রধানের 
প্রবৃত্তি অসঙ্গত। শ্রুতিপ্রমাণেও প্রধান কারণবাদ অসঙ্গত, ঈশ্বরকারণবাদ 
সমথিত। 

বাচস্পতি মিশ্র যে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন তাহাও অযৌক্তিক 
“অচেতনের ব্যাপার চেতনের অধিষ্ঠানবশতঃই হয়, ইহার ব্যভিচার আছে__ 
ইহা আমরা যুক্তিবলে খণ্ডন করিয়াছি । বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি হয় নিজের প্রয়োজনে 
অথবা পরের প্রয়োজনে কার্ধো প্রবৃত্ত হয়। ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন নাই, 
তিনি কেন ব্যাপৃত হইবেন, ইত্যাদি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও অযৌক্তিক, 
কারণ কোনও রাজা আপ্তকাম হইলেও লীলারপ ক্রীড়াদি করিয়া থাকেন । স্বাস- 
প্রশ্বাস স্বাভাবিক । কোনও বাহক অভিসন্ধি না থাকিলেও স্বাভাবিকভাবেই 
শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া হয়। চুম্বকের স্বাভাবিক আকর্ষণের ন্যায় প্রধানের ক্রিয়া- 
প্রবৃত্তি সাংখ্যও স্বীকার করিয়াছেন। কোনও প্রয়োজনের অপেক্ষা না রাখিয়া 
ঈশ্বরের স্বভাব হইতেই কেবল লীলারপ প্রবৃত্তি হইতে পারে | ঈশ্বরের কোনও 
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প্রয়োভন্ান্তর ঘুক্তিবলে গৃহীত হইতে পারে না। আর স্বভাবেরই বা ব্যতিক্রম 
কেন হইবে ? আমাদের নিকট এই জগদ্দিশ্ব-রচন! অতিশয় গুরুতর বিষয় হইলেও 
ঈশ্বরের পক্ষে কেবল লীলার ন্যায়, কারণ তাহার শক্তি অপরিমিত। সংসারে 
লীলাতেও কিঞ্চিৎ প্রয়োজনের অবসর আছে, কিন্তু ঈশ্বর আপ্তকাম বলিয়া 
কোনও প্রয়োজন তাহার নাই ৷ ঈশ্বর সর্বজ্ঞ অতএব তাহার পক্ষে অপ্রবৃভি 
বা উন্মত্ত প্রবৃত্তিরও সম্ভাবনা নাই । আমরা সুষ্টির পারমাথিক সত্তা স্বীকার 
করি না, কারণ স্থষ্টি অবিগ্যাকল্পিত নামরূপ ব্যবহার-গোচর মাত্র। ত্রহ্মভাব 
প্রতিপাদনই স্থষ্টির তাৎপর্য্য। কর্মের পরিণতি এ ব্রহ্মভাবে। 

ঈশ্বরের বৈষম্য নৈদ্বণ্য প্রসঙ্গ সম্বন্ধে যাহা বল! হইয়াছে তাহা ও অযৌক্তিক 
ঈশ্বরের বৈষম্য নৈর্বণ্য সম্ভব হইত যদি তিনি কোনও বিষয়ের অপেক্ষা না 
না রাখিয়া এইরূপ বিষম স্থষ্টি করিতেন! নিরপেক্ষ নির্্াতৃত্ব নাই, ঈশ্বর ধম্মা- 
ধর্মের অপেক্ষা রাখিয়াই বিষম সৃষ্টির নিশ্মাতা। স্জযমান প্রাণীর ধর্শ্মাধর্ম্ 
অপেক্ষা করিয়াই স্থত্টির বৈষম্য । এক্ষেত্রে ঈশ্বরের অপরাধ কি? যেমন ত্রীহি- 
যবাদি সৃষ্টিতে মেঘ সাধারণ কারণ। ত্রীহ্ষবাদির বৈষম্যের কারণ নহে, 


ও রুতপ্রণাশ অবশ্তভাবী হয়, ন! করিয়াও ফল পাওয়া যাইতে পারে এবং 
পক্ষান্তরে কৃতকর্মের গ্রণাশও সম্ভব হয়। সংসারের অনাদদিত্ব সাংখ্যও স্বীকার 
করিয়াছেন। সংসার অনাদি না হইলে স্থখছুঃখ নিনিমিত্ত হইয়া পড়ে। 
অতএব অরুতাভ্যাগম ও রুতপ্রধাশ অপরিহার্য্য হয়। এতএব ঈশ্বরের বৈষম্য 
নৈষ্্য দোষ হইতে পারে না। সংসারের 'অনাদিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় অন্যোইস্তাশয় 
দোঁষের অবসরও নাই। দয়াবশতঃ স্ষ্টি ও স্ষ্টিবশতঃ দয়া এরূপ কোনও 
বিষয়েরই উত্থাপন হইতে পারে না। 

সাংখ্যমতের ঈশ্বরের অসিদ্ধতাও অযৌক্তিক । ঈশ্বর মুক্ত হইলে তিনি 
ক্রিয়াহীন। যিনি ্রিয়াহীন তিনি কি প্রকারে স্ষ্িকর্তা হইবেন? এই 
আপত্তির উত্তরে একটি কথা জিজ্ঞান্ত। তাঁহার প্রতিপাদিত নিক্ষিয় পর্গু 
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পুরুষ ও অচেতন অন্ধপ্ররুতির সংযোগে ভোক্তাভোগ্যসম্পর্ক হয় কিরূপে ? 
পরস্পরের সংযোগে সৃষ্ট হয়__ইহাই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত । স্থষ্টিব্যাপারে প্ররুতি 
স্থতন্্রা হইলেও পুরুষের ভোগাপবর্গ-সংসাধন প্ররুতিরই কাধ্য, অন্ধপন্থন্যায়ে 
তাহা সংসাধিত হয়। এস্থলেও নিক্ষিয় পুরুষই প্রবর্তক হইয়া পড়ে, এ সম্বন্ধে 
আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। 

ঈশ্বর কোনও প্রমাণের বিষয়ীভূত হইতে পারেন নাইহা আমরাও 
স্বীকার করি, কারণ তিনি সর্ব প্রমাণের প্রমাণ। ঈশ্বর প্রত্যগাত্মন্বরূপ ; 
অতএব একান্ত অবিষয়, ইহাঁও বলিতে পারি না। তিনি প্রত্যগাত্মরূপে 
সর্বজনপ্রত্যক্ষ, অবশ্যই প্রকৃত স্বরূপ, অর্থাৎ নিত্যমুক্ত সমষ্টিচৈতন্যরূপে তাহার 
উপলব্ধি আমাদের সর্বাবস্থায় হয় না, কিন্ত তিনি একান্ত অবিষয়, ইহা বলা 
যায় না। প্রত্যগাত্মরূপে ও সর্ববাত্মরূপে তিনি উপলব্ধ হন ; অতএব তাহাকে 
অসিদ্ধ বলা নিতান্ত অসঙ্গত ও অশোভন। ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব স্বীকৃত না 
হওয়াও অসমীচীন। ঈশ্বর স্বীকৃত না হওয়ায় কর্শ্মযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতির 
অবসর নাই, অতএব সাংখোর মত কর্মক্ষেত্রে এই অংশে নিতান্ত অনুপযোগী । 

সাংখ্যমতে যজ্ঞাদির নিরসন সন্গ্যাসীর পক্ষে উপযোগী হইলেও সাধারণের 
পক্ষে নহে । আমরা! বলি, যজ্ঞাদি ত্যাজা নহে, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও কর্শ্ম 
প্রভৃতি পবিভ্রতা-সম্পাদক | সন্ন্যাসীর পক্ষে ত্যাজা, তাহা আমরা বলিয়াছি। 
এস্থলেও সাংখ্যমত কর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে । 

সাংখ্যের সৎকাধ্যবাদও অসঙ্গত। আমরা কাধ্যকে কারণের সংস্থানমাত্র- 
রূপে গ্রহণ করি। জগতের পারমাখিক সত্তা নাই, ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার 
করি। সাংখ্য পারমাথিক সত্তা স্বীকার করেন_ইহা আমরা অসঙ্গত মনে 
করি। যাহা ত্রিকালে ত্রি-অবস্থায় অবাধিত তাহাই সৎ। জগৎ দৃশ্য, জগৎ 
জড়, জগৎ পরিচ্ছিন্ন; অতএব স্বপ্নদৃশ্য যেমন জাগরণে বাধিত, সেইরূপ দৃশ্যত 
সামান্য জ্ঞানে জগৎ প্রধাবিত। জগৎ ত্রিকালে ত্রি-অবস্থায় অবাধিত নহে; 
অতএব সৎ নহে । যাহা সদসদ্বিলক্ষণ তাহাই মিথ্যা, অর্থাৎ যাহাকে সৎও 
বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না তাহাই মিথ্যা। “সদসদ্বিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম্‌ ৷” 
জগৎকে সৎও বলা যায় না, কারণ সর্বাবস্থায় জগতের বৈচিত্রাজ্ঞান থাকে না, 
আবার অসৎও বলা যায় না, কারণ জগত প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যাহাঁকে সৎ্ও বলা 
যায় না অসংও বলা যায় না, তাহাই মিথ্যা, অতএব জগৎ মিথ্যা। জ্ঞানে 
জগ নিবত্তিত হয়, অতএব মিথ্যা_“জ্ঞাননিবর্তাত্বং বা মিথ্যাত্বম্”। জগৎ সৎ 
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নহে, স্জ হইতে যাহা পৃথক্‌ তাহাই মিথ্যা। “সদ্ধিবিক্তত্বং বা মিথ্যাত্ম্”_-অতএব 
জগৎ মিথ্যা। কারণই সৎ, অধিষ্ঠানই সৎ, কাধ্য বাক্যারন্ধনাত্র । মৃত্তিকাই সৎ, 
ঘট-সরাবাদি মুত্তিকার সংস্থানমাত্র, উহাদের কেবল নামীয় পার্থকা। প্রকৃত- 
প্রস্তাবে ঘট-সরাবাদি মৃত্তিকাই, স্বর্ণ, কুণ্ডল, বলয় প্রভৃতি স্বর্ণ ই, কেবল 
বাক্যারন্ধ বলিয়া ব্যবহার হয়, কার্য্য মিথ্যা, অধিষ্ঠান সৎ, মায়াবীর লীলার ন্যায় 
কার্য মিথ্যা । 

কারা সং হইলে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরপ মুক্তি অসম্ভব । দগ্ধ বীজের 
ন্রায় প্ররোহ না থাকিলেও কার্যের মূলীভূত কারণ অবশ্যই পুরুষের বিক্ষোভ 
জন্মাইবে। সামান্য স্পন্দন থাকিলেই আত্মস্থভাব সিদ্ধ হইল না। সংস্কার 
থাকিলে স্পন্দন আছে, সংস্কার থাকিলে ছুঃখও আছে। তব্জ্ঞানে মিথ্যাত্ব 
নিশ্চিত না হওয়াতে আত্মার বা পুরুষের সন্মুখে প্রকৃতির লীলা থাকিবেই। 
লঙ্জাশীল৷ কুলবধূর মত প্রতি কোথায় যাইবে? পুরুষের দর্শন-পথবর্তী হইয়া 
নিজকে সঙ্গোপনে কোথায় রাখিবে? ‘যদি প্রকৃতি সৎ হয় কারণ সাংখ্যমতে 
কাৰ্য্য ও কারণ অভিন্ন, উভয়ই সৎ। কার্ধা কারণে তিরোহিত হয় এই মাত্র। 
প্রকৃতিই কারণ। পুরুষের সুখে প্রকৃতি অবস্তই থাকিবে; লজ্জাগীলা হইলেও 
যাইবার স্থান কোথায়? নর্তকী নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হইলেও দর্শকের হৃদয়ের 
ভাব থাকে । নর্তকীর লাস্ দর্শকের হৃদয়ে অস্ষিত থাকে। হাবভ্রাব ও শরীর- 
সংস্থান প্রভৃতি, সঙ্গীতের স্থুরলহরী প্রভৃতিরও চিহ্ন হৃদয়ে থাকে; অতএব 
পুরুষে প্রকৃতির ছাচ থাকিবে। বাস্তবিক এই দৃষ্টান্ডেও সাংখ্যমত সমধিত হইতে 
পারে না। প্রকৃতি ও পুরুষের ভোগ্য-ভোক্তত্ব-সম্বন্ধ সাংখ্যের স্বীকাৰ্য্য। 
ভোগ করিয়া ত্যাগ করিলেও প্রকৃতি সম্মুখে থাকিবে । তাহার স্পন্দনের 
জন্য প্রকৃতরূপে ছুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে না। বিজ্ঞানভিক্ষু যে সংযোগ- 
বিশেষ স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতেও সংযোগ কখনই পরিহার হইতে পারে 
না। উভয় সিদ্ধবস্তর সংযোগে সামান্য গুণের সম্বন্ধ হইলেও পরিচ্ছিননত্ব 
অপরিহাধ্য হইয়া পড়ে, পরস্ত অনাদি সংযোগবিশেষ স্বীকার করিলেও প্রকৃতি 
থাকায় আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি অসম্ভব; অতএব সৎকাধ্যবাদ অসঙ্গত। 

সাংখামতে পুরুষ অসঙ্গ ও নিঙ্িয, ইহার আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। 
কিন্ত পুরুষের ভোকৃত্ব অন্ুপপন্ন। ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিলে আত্মার নিক্ষিয়ত্বের 
ব্যাঘাত হয়। বস্তুর মিথ্যাত্বজ্ঞানে সাক্ষীরপে অবস্থিতিলাভ করিলে তাহাতে 
আত্মার সংশ্লেষ হয় না। মিথ্যার সহিত সংযোগ কি প্রকারে হইবে? কিন্ত 
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ভোগ্যবস্ত সং। পুরুষ যদি ভোক্তা হন তাহা হইলে তাহাতে চঞ্চলতা 
অবশ্যম্ভাবী, নর্তকীর নৃত্যদর্শন করিতে উপস্থিত দর্শকগণ ভোক্তা, ভোক্তা 
বলিয়াই তাহাদের চিত্তের চাঞ্চল্য আছে, অসঙ্গ নিলিপ্ত আত্মার চাঞ্চল্য 
থাকিতে পারে না। যাহা অসঙ্গ তাহার আবার ভোক্তৃত্ব সম্পর্ক কি প্রকারে 
সম্ভব? যাহার সহিত কাহারও সঙ্গ নাই, যাহা নিলিপ্ত তাহাই অসদ। 
ভোত্ৃত্ব স্বীকার করিলে সম্বন্ধ আসিয়া পড়ে, সম্বন্ধ হইলে আত্মার অসঙ্গত 
থাকে না; অতএব এ অংশে সাংখ্যমত অসঙ্গত | 

সাংখ্যের বহুপুরুষবাদও অসমীচীন। পুরুষের বা আত্মার বনুত্ব স্বীকার 
করিলে আত্মা খণ্ডিত হইয়| পড়ে, আত্মা পরিচ্ছিন্ন হইয়| পড়ায় আত্মার নিত্যত্ব 
থাকে না। পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন হইলে পুরুষ পরিচ্ছিন্ন হয়, পরিচ্ছিন্ন বস্তু মূর্ত, 
মূর্ত বস্তু অনিত্য ও বিকারী, বিকারী হইলেই সক্রিয়, কিন্তু সাংখ্য আত্মাকে 
নিক্ষিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; অতএব সাংখ্যের নিজের সিদ্ধান্তই খণ্ডিত 
হয়। পুরুষবহুত্বের যে সকল হেতু প্রদশিত হইয়াছে, তাহাও নিতান্ত 
অশোভন। সাংখ্যের আত্মা বা পুরুষ অসঙ্গ ও নিগুণ। জন্ম-মরণ কখনই 
আত্মার ধৰ্ম্ম নহে, যাহা অসঙ্গ, যাহা! নিগুণ, তাহার জন্ম-মরণই বা কি? 
ইন্জিয়ের ব্যবস্থাই বা কি? নিগুণ আত্মার কখনই জন্ম-মরণ প্রভৃতি ধর্ম 
বা গুণ থাকিতে পারে না। সাংখ্য নিজের সিদ্ধান্তই নিজে খণ্ডন করিয়াছেন। 
যাহা প্রকৃতির ধর্ম্ম তাহাই আত্মার ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করাতে এই ভ্রান্তিতে 
পতিত হইয়াছেন। সকলের যুগপৎ প্রবৃত্তি হয় না; তাহার কারণ আত্মার 
বহুত্ব নহে, কিন্তু চিত্তেরই বহুত্ব। প্রক্ৃতিই নানা, আত্মা চৈতন্তশ্বরপ ; আর 
চৈতন্য সর্বত্র সম। ‘অহংজ্ঞান’ সর্বত্র এক, অহংজ্ঞানের প্রকারভেদ (modality) 
নাই; গুণগত, কালগত, পরিমাণগত তারতম্যও নাই । চৈতন্তাংশে সকলই 
সমান, কেবল চিত্তের ভিন্নতার জন্যই বা মায়ার নানাত্বের জন্যই যুগপৎ প্রবৃত্তি 
হয় না। সর্বত্রই সাংখ্য ভ্রান্তিবশে চিত্তের ব! বুদ্ধির ধর্ম আত্মধর্শ্ম বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন। ত্রিগুণ কখনই আত্মার ধর্ম বা গুণ নহে। সাংখ্যমতে আত্মা 
নিগুণ-_ত্রিগুণবিপর্ধায়াচ্ৈব”__কেহ সব্বপ্রধান, কেহ রজঃপ্রধান; কেহ বা 
তমোবহুল-_ইহাঁতে আত্মার বহুত্ব সিদ্ধ হয় না; কারণ গুণ চিত্তের ধর্ম । 
আত্মা নিগুণ, তাহাতে গুণ থাকিবে কি প্রকারে? সাংখ্য নিজেই নিজের মত 
অপহৃব করিয়াছেন। পুরুষ বহু হইলে জ্ঞানের সাম্য অসম্ভব হয়। চিত্তের 
বৈষম্যের জন্যই বহু বলিয়া বোধ হয়। কিন্ত জ্ঞান অখণ্ড, চিত্তের ধৰ্ম্ম আত্মাতে 
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আরোপ করাতেই বনু বলিয়৷ বোধ হয়। প্ররুত প্রস্তাবে আত্মা ব্যাপক, অথণ্ড 
ও এক ; অতএব সাংখ্যের এই সিদ্ধান্ত অসঙ্দত ও অযৌক্তিক । 

জ্ঞানাদি ধৰ্ম্ম যে আত্মায় প্রতিফলিত হয়, তদ্দিষয়ে বাচস্পতি মিশ্র ও 
বিজ্ঞানভিক্ষুর মতান্তর আছে । আমাদের মনে হয় এবিষয়ে বাচম্পতির মতই 
সঙ্গত। পুরুষ বৃত্তিযুক্তচিত্তে প্রতিবিশ্বিত হইয়া চিত্তের ধর্ম স্ুখাদিকে গ্রহণ 
করে__এই মতই সঙ্গত। স্থর্য্যের বিশ্বই জলে পতিত হয়, জলের বিশ্ব কখনই 
সূৰ্য্যে পতিত হয় না। কীচেই আলোকের বিশ্ব পড়ে, কিন্তু আলোতে কখনও 
কাচের বিশ্ব পতিত হয় না স্বয়গ্রকাশ বস্তুই প্রকাশ্য বস্তুতে বিশ্বিত হয়, প্রকাশ্য 
বস্তুর প্রতিবিষ্ব কখনই প্রকাশশীল বস্থতে পতিত হয় না। চিত্তে পুরুষের প্রতি- 
বিশ্বের ন্যায় পুরুষেও চিত্তের প্রতিবিশ্ব পড়ে__এই মত অতীব অসমীচীন । 

সাংখ্যমতে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম প্রভৃতি কেবল বুদ্ধির ভাব। এস্থলে কর্মের অধিষ্ঠান 
চিত্ত (£৫০৪5) স্বীকৃত না হওয়ায়, বুদ্ধির দিকে অতিশয় জোর দেওয়া 
হইয়াছে _এ অংশে সাংখ্যমত একদেশী হইয়াছে। বুদ্ধির উপরে ধর্মের ভিত্তি 
করিলে সন্যাস চলিতে পারে, কিন্ত অন্যান্য আশ্রম অসম্ভব হয়। কৰ্ম্মত্যাগ 
সম্ভব হইতে পারে, কিন্ত কর্ম সম্ভব হয় না। সাংখ্যমতে ভক্তি, ভালবাসা, 
প্রেম প্রভৃতির স্থান না থাকায় বড়ই দোষদুষ্ট হইয়াছে। কেবল বুদ্ধির উপরে 
কর্শ্মের প্রতিষ্ঠা হইলে একটা টানের অভাবে কন্ম প্ররুতরূপে সস্তোষ-বিধান 
করিতে পারে না। অনেক কার্ধ্য বর্তব্যবুদ্ধিতে করিলেও প্রাণের টান না 
থাকায় কর্ধটি আদপেই ভাল লাগে না। তাহাতে চিত্তের প্রসন্নতাও হয় না। 
কেবল বুদ্ধির দিকে ঝৌক দিলে সমাজও চলিতে পারে না। বুদ্ধি ও প্রেমের 
মিলনই বাঞ্ছনীয় । সাত্বিক ভাবের উদয়ে চিত্তের নৈর্ল্য হয়। চিত্ত বা 
অন্তঃকরণের নির্শলতায় ভালবাসা ও বুদ্ধি উভয়ই পরিষ্কৃত হয়। সেই স্থলে 
ভালবাসা ও বুদ্ধি মিলিয়া মিশিয়া একই বন্তরূপে কর্শ্মের প্রবর্তক হয়। 
ভালবাসাকে জোর করিয়া বিসর্জন দেওয়া হয় না। বুদ্ধির চাপে ভালবাসা 
সামান্য নিয়ন্ত্রিত হইলেও পুনরায় সুযোগ পাইলেই উহা! উষ্াই়া উঠে_ইহা 
মনোবিজ্ঞানের সত্য । ভালবাসা ও বুদ্ধি পরস্পর বিরোধী নহে। উহাদের 
সঙ্গম সংসাধিত হয়। প্রেমের সহিত কর্তব্যবোধের অপূর্ব মিলন সাধিত 
হইতে পারে_এ ক্ষেত্রেও সাংখ্যমত একদেশী। 

সাংখ্যমতে কেবল উচ্চ অঙ্গের সাধনের ব্যবস্থাই আছে; শ্রবণ, মনন ও 
ধ্যানের ব্যবস্থাই আছে। যাহা মুক্তির মুখ্য ও সন্নিহিত সাধন তাহারই 
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ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। অন্যান্য ব্যবস্থা না থাকায়, কর্ম্মযোগ প্রভৃতির অবকাশ 
না থাকায় সাংখ্যমত এ ক্ষেত্রেও একদেশী হইয়া পড়িয়াছে। সাংখামতে 
সামাজিক কর্তব্যের স্থান একপ্রকার নাই বলিলেও চলে__-এই দোষে প্রকৃত 
কর্ণ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহা আমরা পূর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। 

সাংখ্যমতে সকল স্তরের সাধনার ব্যবস্থা না থাকায় তাহা কম্মজীবনের 
পক্ষে উপযোগী হইতে পারে না। ঈশ্বরাস্তিত্ স্বীকার না করাও কর্মজীবনের 
পরিপন্থী । 

সাংখ্যের জ্ঞান গবেষণা, চিন্তার প্রসার বাস্তবিকই উন্নত। সাংখোর 
আলোচনায় একটা মহত্বের মহিমা প্রাণে অন্গভূত হয় । জ্ঞানের শুভ্রালোকে 
জগৎকে ভাসাইয়া সাংখ্য আপনার মহিমায় জগৎসমক্ষে জ্ঞানের মহা মহিমা 
উদেবাষিত করিয়াছে । 


সপ্তম অধ্যায় 
পাতগ্জল দর্শন 


পাতঞ্জল দর্শনের মতেও ছুঃখ-নিবৃত্তিই পরমপুরুঘার্থ। এ বিষয়ে সাংখ্য 
ও পাতঞ্জল উভয়ের মতই এক । প্ররুতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানে মুক্তি__এ সম্বন্ধেও 
উভয় দর্শনের মত অন্গরূপ। প্ররুতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানের জন্য সাধন আবশ্যক, 
সেই সাধনই যোগ । যোগ ভিন্ন তবজ্ঞান লাভ হয় না। কৈবল্য বা মোক্ষ 
লাভ করিতে হইলে যোগ একান্ত আবশ্যক। পদার্থতত্ব নিরপণেও পাতঞ্চল 
সাংখ্যের অনুসরণ করিয়াছেন, কেবল পাতঞ্জল অতিরিক্ত ঈশ্বর স্বীকার করেন। 
তাই অনেকে পাতঞ্জলকে “সেশ্বর সাংখ্য’ বলিয়া অভিহিত করেন। পাতঞ্জলের 
মতে পঞ্চবিংশতি তত্ব ব্যতীত সেই এক পুরুষ আছেন যিনি “ক্লেশকর্ম্মবিপাকা- 
শয়ৈরপরামৃষ্টঃ” অর্থাৎ যিনি অবিগ্ভামূলক ক্লেশ, কম্ম, বিপাক ও আশয়ের সহিত 
শূন্য, সেই পুরুষবিশেষই ঈশ্বর । তিনি নিতামুক্ত, নিরতিশয় এ্বর্যাশালী 
এবং জ্ঞানাধার। তিনি ব্রহ্মাদি গুরুগণেরও গুরু এবং ত্রিকালের অতীত 
পাতঞ্চলের মতে, -সাধারণ পুরুষ রাগ-দ্বেষাদির, ক্লেশের, পাপপুণ্য কর্মের, 
জন্মামুভোগ কম্মফলের এবং তদন্ুরূপ সংস্কারের অধীন, কিন্তু ঈশ্বর সে সকলের 
অতীত। তিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই অনন্ত এবং তীহাতেই জ্ঞানের পরাকাষ্টা - 
“তত্র নিরতিশয়সর্বজ্ঞবীজম্”। 

যোগপ্রভাবে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ হয় । সেই জ্ঞানলাভই কৈবলা ৷ কৈবল্য 
নিরূপণই পাতঞ্চলের প্রতিপাগ্ঠ। যোগ কাহাকে বলে তাহা নির্দেশিত 
হইয়াছে_-“যোগশ্িত্বৃত্ভিনিরোধঃ” অর্থাৎ যন্বারা চিত্তবৃত্তি রোধ করিতে পারা 
যায়_-তাহারই নাম যোগ । চিত্স্থর্য সাধন করিতে নানারগ উপায় পাতগ্রলে 
বিহিত হইয়াছে, যখা__-অভ্যাস বৈরাগা বলে, প্রাণায়ামাদির সাহায্যে, সাধু 
বাক্তির চিত্তে চিত্তসংযম করিলে অথবা যথাভিমত ধ্যান করিলেও চিততসথৈধ্য 
হয়। ঈশ্বরপ্রণিধানেও চিত্তের স্থৈর্য সম্পাদিত হয়-ঈশ্বরপ্রণিধানাদা” 
অর্থাৎ ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পন করিলে চিত্স্থৈর্্য হয়। এ সম্বন্ধে ভাষ্যকার 
লিখিয়াছেন-_“প্রণিধানাদ্‌ ভক্তিবিশেষাদাবঞ্জিত ঈশ্বর্তমন্গৃহাতি অভিধ্যান- 
যাত্রেণ, তদভিধ্যানাদপি যোগিন আদন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলং চ ভবতি ইতি ৷” 
প্রণিধানে অর্থাৎ ভক্তিবিশেষে ভগবান্‌ অভিমুখীন হন। ঈশ্বর অভিমুখীন 
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হইয়| নিজকে প্রকাশিত করিয়া সেই ভক্তকে অনুগৃহীত করেন। তাহার 
অভিধ্যানে যোগীর সমাধি ও তৎফল মোক্ষ আপসন্নতম হয় । 

ঈশ্বরপ্রণিধানে সমাধি শীব্র হ্য়_-তাহার কারণ যোগের অন্তরায় ব্যাধি 
প্রভৃতি ঈশ্বরপ্রণিধানে হইতে পারে না। ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশিত হইলে 
ভক্ত নিজের স্বরূপও বুঝিতে পারে । ঈশ্বর যেরূপ শুদ্ধবুদ্ধ, সেইরূপ ৭ক্ষর 
প্রতিসংবেদী পুরুঘ বা আত্মাও শুদ্ধবদ্ধ, এই জ্ঞান জন্মে। এই সম্বন্ধে 
পাতঞ্জলের স্থত্র এই__“ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোইপ্যন্তরাম্মাভাবশ্চ” ।__ঈশ্বর- 
প্রণিধানে আত্মন্বরূপ উপলব্ধি ও যোগের অন্তরায়সকল বিদূরিত হয় অর্থাৎ 
সমাধি ও মুক্তির অন্যতম উপায় ঈশ্বর । 

যোগের অঙ্গ আটটি, যথা__“ঘমনিয়মীসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যান- 
সমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি” অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, 
ধ্যান, সমাধি । ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটি বহিরক্গ এবং শেষোক্ত তিনটি 
অন্তরঙ্গ ; যেহেতু ঘমনিয়মাদির সহিত শরীরের এবং ধ্যানধারণাদির সহিত 
চিত্তের স্বন্ধ । হেয়, হেয়-হেতু, হান ও হানোপায়, যোগশাস্তরের এই চারিটি 
পর্ব | ইহাদের মতে সংসার হেয় ; কেন না_ছুঃখময় প্ররুতি-পুরুষের সংযোগই 
দুঃখের হেতু, কারণ তাহাতেই অবিগ্যার উৎপত্তি। প্ররুতি-পুরুষের সেই 
সংষোগবিচ্ছিত্তিই হান; যেহেতু তদ্বারা অবিষ্যা-হনন হইয়া থাকে। প্ররুতি- 
পুরুষের ভেদজ্ঞানই হানোপায়, কারণ তন্বারা তব্জ্ঞানোদয়ে মিথ্যাঙ্ঞানের 
নিবৃত্তি হয়। যোগদ্ধারাই পুরুষ এই হানোপায় স্থির করিতে পারে। 

চিত্তের অবস্থা ও বৃত্তিগুলিও এই দর্শনে নির্দিষ্ট হইয়াছে । তাঁহাদের মতে 
চিত্তের অবস্থা পাচ প্রকার, উহাদের বৃত্তিও পঞ্চবিধ। চিত্তের সেই পাঁচ প্রকার 


অবস্থাক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। চিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হইলে সেই 


অবস্থার নাম ক্ষিপ্ত-_-রজোগুণাধিক্যই ইহার কারণ। চিত্ত মোহাচ্ছন্ন বা তমো- 
ভাবাপন্ন হইলে উহাকে মৃঢাবস্থা বলে। চিত্তে কখনও স্তে্য কখনও অস্থৈধয 
ভাবের সমাবেশই বিক্ষিপ্ত অবস্থা । এই অবস্থ| সত্বরজোভাবের ছন্দে পুর্ণ। চিত্ত 
অবিচলিতভাবে ধ্যেয় বস্তুতে সংসক্ত হইলে বস্ধন্তর গ্রহণ না করিয়া নিবাতস্থ 
প্রদীপবৎ অবস্থিত হইলে তখন চিত্ত একাগ্র, এবং সকল বৃত্তির নিরোধ হইলে 
তখন চিত্ত নিরুদ্ধ। এই নিরুদ্ধ অবস্থায় সংস্কারমাত্র শেষ থাকে | মহষি পতর্জলি 
বলিতেছেন-__“বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপুর্ববঃ সংস্কারশেষোহন্যঃ”-_অভ্যাসে সমস্ত 
বৃত্তির বিরামে সংস্কারমাত্রশেষ নিরদ্ধ চিত্তের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। এ সম্বন্ধে 
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ভাষ্যকারও বলিয়াছেন_+পর্ববৃত্িপ্রতান্তময়ে সংস্কারশেযো নিরোধশ্চিত্ন্ত 
সমাধিরসন্প্রজ্ঞাতঃ”__ইহাই নিব্বাজপমাধি। এই অবস্থায় চিত্ত নিরালম্বন ও 
যেন অভাবপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয় না। ভাত্বকার তাই 
বলিয়াছেন_-****তদভ্যাসপূর্বং চিত্তং নিরালম্বনমভাবপ্রাপ্তমিব ভবতি ইত্যোষ 
নিব্বাজঃ সমাধিরসম্প্রজ্ঞাতঃ | 

বৃত্তি পাচটী এই প্রমাণ, বিপর্ধ্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি । বিপৰ্য্যয় অর্থ 
বৈপরীত্য অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান। “বিগর্য্যয়ে| মিথ্যাজ্ঞানমতন্রপপ্রতিষ্টম্*_বিপধ্যয় 
মিথাজ্ঞান, যাহা যাহা নহে__তাহাকে তাই বলিয়| বোধই বিপর্যয় । জলে 
বিদ্িত দ্বিচন্দজ্ঞান, একচন্্রজ্ঞানে বাধিত হয়, প্রমাণে বিপর্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান 
বাধিত হয়। এই মিথ্যাজ্ঞানই অবিদ্যা, ইহা আবার পঞ্চপর্ববা__অবিদ্যা, 
অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই পাঁচটি পর্বব। ইহাকে ক্লেশ বলা হইয়াছে। 

বিকল্প-_“শবজ্ঞানানুপাতী বন্তশৃন্তো বিকল্পঃ”_বস্ত না থাকিলেও শব্দের 
মাহাত্মো ব্যবহার চলিতে পারে_এরপ ইচ্ছানুষায়ী কল্পনাবিশেষই বিকল্প । 

নিদ্রা_“অভাবপ্রত্যয়ালম্বনাবৃত্তিনিদ্রা”__অভাব প্রত্যয় আলঙ্কনে থে বৃত্তি 
তাহাই নিদ্র৷। নিদ্ৰা প্ৰত্যয়ৰিশেষ। ইহা একান্ত অভাববৃত্তি নহে। নিদ্ৰাতে 
প্রত্যয় না থাকিলে স্থপ্তোখিতের সেই বিষয়টির স্মরণ হইতে পারে না। আথে 
দুঃখে অথবা মুঞভাবে ঘুমাইয়াছি__এরপ স্মরণ নিদ্রোখিতের হয়।*প্রত্যয়াহভব 
না থাকিলে তদাশ্রিত স্মৃতি হইতে পারে না; অতএব নিদ্রাও প্রত্যয়বিশেষ। 
* স্মৃতি__অন্ভৃতবিবয়াহসম্প্রমোষঃ স্থৃতিঃ” অর্থাৎ অনুভূত বিষয়ের অচৌধ্য 
অর্থাৎ বিশ্মরণ না হওয়াই স্থৃতি। এই পঞ্চৃত্তির নিরোধেই মুক্তি। ইহাতে 
অসম্পরজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়, তাহাই কৈবল্য। : যোগের প্রভাবে এই সকল 
চিত্তবৃত্তির রোধ হইতে পারে; পুরুষে কোনরূপ বিকৃতি উপস্থিত হইতে পারে 
না। পাতগ্রলের মতে-_ ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা যোগের অন্গকুল নহে। 
একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থায়ই যোগ সম্পন্ন হইতে পারে। নিরুদ্ধ চিততেই পূর্ণযোগ । 
পাতগ্রলের মতে চিত্তনিরোধের প্রধান উপায় অভ্যাস ও বৈরাগ্য। তাহারা 
বলেন__“অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাৎ তন্নিরোধ:” অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারাই 
চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। চিত্তের প্রশাস্তভাবে অবস্থানের জন্য প্রযত্রই অভ্যাস। 
“তত্ৰস্থিভৌ যত্োহভ্যাসঃ” অর্থাৎ প্রশাস্তবাহিতাবস্থায় চিত্তের স্থিতিবিধানের 
প্রযত্ব বা উৎসাহই অভ্যাস । এই অভ্যাসও দীর্ঘকাল, নিরন্তর ও আদর- 
সহকারে সেবিত হইলে দৃঢ় হয়। “স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারসেবিতো 
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দৃঢ়ভূমিঃ”। বৈরাগ্য প্রথমতঃ ছুইপ্রকার__পরা৷ ও অপরা। অপরা বৈরাগ্য 
আবার চারিপ্রকার, যথা-__যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় ও বশীকার | নিরোধ 
বা নিব্বাঁজ সমাধির উপায় অভ্যাস ও বৈরাগ্য। অন্যান্য উপায়গুলি, যথা 
ঈশ্বরপ্রণিধান প্রভৃতি দ্বারাও সমাধি হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্যই মুখ্য। যে 
সমাধিদ্ারা সর্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, তাহাই নিব্বাজ সমাধি। এই সমাধি আয়ত্ত 
হইলেই পুরুষ শুদ্ধ মুক্ত হয়। সেই অবস্থাই কৈবল্য। “পুরুষার্থশুন্তানাং গুণানাং 
প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্াৎ স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।” গুণের সহিত পুরুষ 
সম্বন্ধশূ্ হইলে পুনরায় বিকার উপস্থিত হয় না। সেই অবস্থায় কৈবল্য অর্থাৎ 
আত্মন্বরূপে অবস্থিতি লাভ হ্য়। স্থখদুঃখ আত্মার ধন্ম নহে। উহা চিত্তের 
ধর্ম। আত্মায় প্রতিবিদ্বিত হয় মাত্র ; স্থতরাং রাগছেষাদি চিত্তবৃত্তির সহিত 
সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়| স্বন্বরূপে অবস্থাই কৈবল্য বা মুক্তি। ভোগ অপবর্গ 
সংসাধিত হওয়াতে গুণসকলের আর কোনও পুরুঘার্থ থাকে না। পুরুষার্থশুন্য 
গুণনকলের কারণে আত্যস্তিক লয় হওয়ায় পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়, পুনরায় বুদ্ধির 
সত্বের সহিত কোনও অভিসন্বন্ধ থাকে না, কেবল চিতিশক্তি থাকে__এই 
অবস্থায় অবস্থিতিই মোক্ষ । 

পাতগ্রলের মতে তপস্তা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান প্রভৃতিই ক্রিয়াযোগ__ 
“তপঃস্থাধ্যায়েশ্বরপ্রশিধানানি ক্রিয়াযোগঃ”। চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনের চেষ্টাই 
তপস্তা। গ্রণবাদি জপ বা মোক্ষশান্ত্র অধ্যয়নই স্বাধ্যায়। সকল ক্রিয়া পরম- 
গুরুরূপী ভগবানে অর্পণ ও তৎফলসন্গ্যানই ইঈশ্বরপ্রণিধান,_“ঈশ্বরপ্রণিধানং 
সর্ধক্রিয়াণাং পরমগ্ডরৌ অর্পণং তৎফলসন্ন্যাসো৷ বা।” 

এই ক্রিয়াষোগের অনুষ্ঠানে সমাধিলাভ হয় এবং ক্লেশসমূহ ক্ষীণ হয়। 
অবিদ্যা, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ__এই পাঁচটি ক্লেশ । অবিদ্যাই 
অন্য সকলের মূল। অনাত্মবস্ততে আত্মবোধই ‘অবিদ্যা! । পুরুষ দ্রষ্টা ও বুদ্ধি 
দৃশ্য, এতদুভয়ের এক স্বরূপাপত্তিই “অস্মিতা"। স্থখাভিজ্ঞের পূর্ববস্থথ স্মরণ 
হ্য়; সেই স্মরণের অনবলে স্থখ ও তৎ্সাধনে যে তৃষ্ণা তাহাই “রাগ” বা 
ভালবাসা । ভালবাসা প্রকৃত প্রস্তাবে অবিদ্যা। ‘সুখাহুশায়ী রাগঃ।” ছুঃখাভিজ্ঞের 
ুরব্ব দুঃখ স্মরণপূর্কাক দুঃখে ও তত্সাধনে যে ক্রোধ তাহাই '‘দ্বেষ'। মরণ 
দুঃখান্ভবে সকল প্রাণীই মরিতে অনিচ্ছুক । এই মরণভীতির ভাবই অর্থাৎ 
আমি যেন না মরি এই ভাবই ‘অভিনিবেশ’। ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠানে এই 
অবিদ্যা প্ৰভৃতি প্ৰক্ষীণ হয়, অনুরাগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। 
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যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ সাধনে মুক্তিলাভ হয়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য ও অপরিগ্রহ, ইহাই যম-_“অহিংসাসতামন্তেয়বরক্ষরধ্যাপরিগ্রহা যমা:1” 
এই অহিংসা প্রভৃতি জাতি, দেশ, কাল প্রভৃতি পরিচ্ছেদে অবচ্ছিন্ন না 
হইয়া সার্বভৌম মহাব্রত হওয়া আবশ্যক । এ সম্বন্ধে স্থত্রকার বলিতেছেন 
_ “জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্ত অর্থাৎ অহিংসা 
প্রভৃতি দেশ, কাল, পাত্র নির্হিবশেষে অনুষ্ঠিত হওয়াই সার্বভৌম মহাব্রত। 
শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান__-এই গাচটি নিষ্ষম। আসন 
নানারূপ হইতে পারে । স্থিরভাবে উপবেশনই আসনের তাৎ্পধ্য ॥ প্রাণায়ামে 
শরীরের আভ্ত্তরিক স্থিতি হয় ও মল বিদূরিত হয়। প্রত্যাহারে শরীর 
স্থির হয় ও অন্তত্ম্থীন হয়। এইগুলি বহির্ধ সাধন । ধারণা, ধ্যান ও সমাধি 
অন্তরঙ্গ সাধন ৷ যোগের পরিভাষায় ইহাদিগমে সংযম বলে/_ত্রয়মেকত্রসংযমঃ” | 
চিত্ত স্থির হইলে, শক্তিসঞ্চয়ের জন্য নানারূপ বস্তুতে চিত্ত একাগ্র হইলে 
নানারূপ শক্তিলাভ হয়। যোগীর অণিমাদি অষ্ট এশ্বর্ব লাভ হয়। যোগী চিত্ত 
স্থির করিয়া নানারপ বিভূতি লাভ করিতে পারে; শারীরিক মানসিক শক্তি 
বিদ্ধ করিতে পারে।* বিভূতির দিকে অত্যন্ত নজর দিলে বিভৃতিগুলি 
মোক্ষপথের বিশ্ম্বরূপ হয়। 

পাতঞ্জলোক্ত মতের সমালোচন।-__পদার্থতত্ব ও হষ্টিতত্ব বন্ধে পাতগ্রন 
সাংখোরই অঙ্গ্রপ । স্থষ্টির মূলে ঈশ্বর নাই_ইহা। নিতান্ত অসঙ্গত। পূর্বে 
সাংখ্যমতের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহা দেখান হইয়াছে। অতিরিক্ত ঈশ্বর 
স্বীকার করিয়াও পাতঞ্জল ঈশ্বরের সহিত জীবের কোনও সম্বন্ধ স্থাপন করেন 
নাই। ঈশ্বর পুরুষ-বিশেষ যা্র। জীবের সহিত তাহার নৈকট্য স্ন্ধ কিছুই 
নাই। ঈশ্বর উদাসীন । ঈশ্বর যে জীবের আত্মপদার্থ, ঈশ্বর যে জীবের অন্তধ্যামী, 
তিনি যে জীবের অন্তরাত্মা, ঈশ্বর ও জীব যে পারমাথিক দৃষ্টিতে অভিন্ন, তাহা 
পাতগুল স্বীকার করেন নাই। ঈশ্বর আত্মীয় বস্তু না হইলে প্ররুতরূপে 
কর্ধার্পণও হইতে পারে না; কারণ ঈশ্বর অন্তরধ্যামী বলিয়াই আমার ভাবগ্রহণ 
করিতে পারেন। ঈশ্বরের সর্বন্ঞতা পাতঞল স্বীকার করিয়াছেন সত্য, কিন্ত 
ঈশ্বর দূরের বস্তু, দূরের বস্তুর সহিত বিশেষ যোগাযোগ পাতঞ্জল-মতে স্বীকৃত 
নহে। ঈশ্বর কেবল অনুগ্রহ করিতে পারেন, তাহার অন্থধ্যানে ক্লেশাদি 
বিদুরিত হয়। ঈশবরানুধ্যান বা প্রণিধান চিত্তহ্থৈর্য্যের অন্তম কারণমাত্র। 
আমরা ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন ভাবকেই মুক্তি বলি। আমাদের 
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মতে ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন ভাবনা বা অনুধ্যানই মুক্তির পুল কারণ_এ 
অংশে পাতগ্রল-মতের অনুমোদন করা যাইতে পারে না। ঈশ্বর আমার 
আত্মবস্ত বলিয়াই তাহাতে কর্ার্পণে আমার আনন্দ হয়। 

ঈশ্বর কেবল অনুগ্রহে সমর্থ হইলে তিনি কেবলমাত্র প্রভু হইয়া গড়েন । 
ঈশ্বরের সহিত জীবের পার্থক্য থাকে, অভিন্নভাব হইতে পারে না__এক্লে 
একটি বিষয় জিজ্ঞাস্য যে, পুরুষ মুক্তিলাভ করিলেও নিত্যমুক্ত ঈশ্বরের অধীন 
থাকিবে। তাহা হইলে পুরুষ মুক্ত হইল কোথায়? অধীনতা কখনই মুক্তি 
হইতে পারে না। পাতগ্জল ঈশ্বরের তুল্য অন্য কাহাকেও স্বীকার করেন না। 
তাহা হইলে মুক্তপুরুষ ঈশ্বরের অধীন হইয়া পড়ে। অধীনতা যাহা তাহাকে 
দাসত্ই বল! যাইতে পারে, উহা কখনই মুক্তি নহে। 

পাতগঞ্জল-মতে কর্মার্পণ ও কর্মফলার্পণ স্বীকৃত হইয়াছে__ইহা! উত্তম, কিন্ত 
ঈশ্বর দূরের বন্ত, তিনি অন্তর্য্যামী নহেন__এমতাবস্থায় তাহাতে কন্মার্পণ বা 
কর্মমফলার্পন হইতে পারে কি? কর্ম্ম বা কম্মফল ছু'ড়িয়া ফেলিবার জিনিস নহে। 
কর্ম করা হইল, কর্মের ভাবটাই ভগবানের জন্য দরকার । কর্মের মনোবিজ্ঞানের 
দিক্‌ অর্থাৎ কি উদ্দেশ্যে, কি লক্ষ্যে, মনের কিরূপ অবস্থায় কশ্ম কর! হইয়াছে, 
তাহা জানা! আবশ্যক। আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অবস্থিত হইয়া 
আমার ভাব তাহার জানা আবশ্তক | পাতগ্রল-মতের অন্ুবন্তিগণ বলিতে 
পারেন, _-ভগবান্‌ সর্বজ্ঞ, তিনি সকলকেই জানিতে পারেন। তদুত্তরে আমরা 
বলিব__পাতগ্জলকে ভগবান্‌ জানিতে পারেন তাহা সত্য, অনুগ্রহ করিতেও 
পারেন, কিন্তু অনুগ্রহ করা অনেক সময় কেবল কার্যের বাহিরের অভিব্যক্তি 
দেখিয়া হইতে পারে । যে উপযুক্ত তাহাকে অনুগ্রহ করিলাম, আর যে দুর্বল 
তাহাকে নিগ্রহ করিলাম__ইহাও সম্ভব হয়। তাহা হইলে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব 
অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। কাৰ্য্য দেখিয়া অনুগ্রহ করিতে হইলে তাহার স্বাভাবিক 
সৌহার্দ্যের হানি হয়। তিনি সর্ব্বভূতের সুহৃদ, কোনওরূপ উপকারের 
প্রত্যাশা না রাখিয়াই করুণা করেন। তাঁহার করুণা যদি কেবল আদান- 
প্রদান লেনা-দেনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তিনি আমাদেরই 
মতন হইয়া পড়েন। তাহার নিতামুক্তত্বের হানিও হয়। তাহার করুণ! 
অফুরন্ত । স্র্যরশ্মি যেমন ব্যাপক, তাহার করুণাও তেমনি ব্যাপক । হিসাব- 
করা যে করুণা তাহ! করুণার মধ্যেই পরিগণিত নহে । ভগবানের সহিত একটা! 
নৈকট্য সম্বন্ধ না থাকিলে তাহার জন্য কর্ম্ম করিতেই বা প্রীতি হইবে কেন? 
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ধাহাকে আমরা ভালবাসি, তীহার জন্য কর্ম করিতে আমর! আনন্দ উপভোগ 
করি। “আপনার জন” বলিয়া বোধ না হইলে, তাহার জন্য কর্ণ করিয়। প্রীতি 
লাভ করিতে পারিব না, আর গ্রীতিলাভ না করিলেও বন্মযোগজনিত 
গৌমনলা অসম্ভব হয়। ভগবান্‌ যদি “কাঠখোট্া” সেনাপতির ন্যায় নির্মম 
নিষ্ঠ হন, তাহার যদি আমাদের জন্য কোনও প্রকার প্রেম না থাকে, তাহা 
হইলে তাহার জন্য কর্ম করিতে আমাদের প্রাণে ভাল লাগিবে না। অবশ্য 
তাহার ভয়ে ভয়ে কর্শ হয়ত করিতে পারি, তোষামোদ-পরায়ণ হইয়াও কর্ম 
করিতে পারি, তাহার কপার ভিখারী হইতেও পারি, নিগ্রহের ভয় থাকিতে 
পারে, কিন্ত তাহাতে আমার চিত্তশুদ্ধি হয় কি? খোশামুদির কর্ম কি 
প্রকৃত কর্ম? উহাতে চিত্ত মলিনই হয়| পাতগ্রল যে ঈশ্বরপ্রণিধানকে অন্যতম 
উপায়রূপে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তি হইতে জ্ঞানের প্রাধান্য দেওয়া 
হইয়াছে। এইরূপ ভাবগ্রহণ করিলে তাহার সহিত আমরা একমত, কিন্ত 
তত্জ্ঞানে মুক্তি__এই তত্ত্বজ্ঞান আমাদের মতে ব্ৰহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান, ঈশ্বরের 
সহিত অভিন্ততা জ্ঞান। পাতঞ্ললের মুক্ত পুরুষ আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াও 
ঈশ্বরের সহিত অভিন্নতা লাভ করিতে না পারায় দ্বৈত রহিয়া গেল। 
ঈশ্বরের তুল্য কেহই নাই, মুক্তপুরুষও ঈশ্বরের তুল্য নহে__এই দ্বৈতৈর ফলে 
“ছুই থাকিলেই ভর আছে” ইহা! অনিবাধ্য হইয়া গড়িল। ভগবান্‌ সর্বশক্তিমান্‌ 
অনন্ত, তাহার করুণা না থাকিলে প্রত্যেক পদক্ষেপে জীবের জীবনে প্রত্যবায়ের 
ফলে মানুষের আর উদ্ধারের আশাও থাকে না। ভগবানের করুণ! অনন্ত, 
তাহার নিকটে যে যত অগ্রর হয়, সে ততই তাহার সান্নিধ্য উপলব্ধি করে। 
জীব ব্যষ্ট-চৈতন্য । ঈশ্বর সমষ্টি-চৈতন্য । ব্যষ্টিকে ব্যাপক করিয়া সমষ্টিতে 
মিলাইতে হয়। ব্যাষ্টি ও সমষ্টি পরমার্থরূপে একই, ভেদ কেবল উপাধিতে । 
উপাধির জন্যই মানুষ ভগবান্‌কে পুর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারেনা । মাচ 
নিষ্কাম কর্ম্মযোগে অন্তরের অন্তরালে তাহাতে ফলার্পণ করে, অন্তরাত্মায় সকল 
নিবেদন করে। ভগবান্‌ যদি বাহিরের বস্তু হন তাহা হইলে বলিব, তিনি 
অবশ্যই প্রত্যক্ষ নহেন। অন্তরের অন্তস্তলে জ্ঞান্ঘন-রূপে তাহার সত্তা 
সর্বাবস্থায় আছে। ফলা্পণ করিবার জন্য তাহাকে অন্ত কোনও স্থান হইতে 
ডাকিয়া আনিতে হইবে না, কারণ তিনি অন্তরাত্মা। তিনি যদি আত্মবস্ত না 
হন তাহ! হইলে তিনি অন্য কোথাও থাকিবেন। তিনি কোথায় আছেন তাহা না 
জানিলে ডাকাও যায় না, অধিকন্ত তিনি দৃশ্যও নহেন। তিনি যখন সর্বজ্ঞ, তখন 
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তাহার জ্ঞান সর্বব্যাপী হওয়া আবশ্যক। তিনি যখন জ্ঞানস্বরূপ, তখন তাহার 
জ্ঞান সর্বব্যাপী হইলে আমাদের অন্তরেও তিনি ব্যাধ । আমাদের আত্মাও 
 জ্ঞানন্বরূপ, “তদা! জট স্বরূপে অবস্থানম্”। দৃক্শক্তিই আত্মা, চিতিশক্তিই জ্ঞান- 
স্বরূপ, ভগবান্ও জ্ঞানস্বরপ, আত্মাও জ্ঞানন্বরূপ, উভয়ই অন্তরে আছেন। তাহা 
হইলে উভয়ে কি পৃথক্‌ বস্তু হইতে পারে? 

পাতঞ্জলের ঈশ্বর অনুগ্রহ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি জীবের সর্ধবকর্শের 
মূল প্রবর্তক নহেন। তাহার সাক্ষিত্ব-নিবন্ধন যে জীবের পুরুষকার তাহা 
পাতঞ্চল-মতে নাই । তিনি সুর্যের ন্যায় সকল কর্মের প্রবর্তক হইয়াও 
নিত্যমুক্ত । জীবরৃত দোষ-গুণ, পাপ-পুণ্য তাহাতে স্পর্শ করে না । সর্বপ্রবর্তনার 
মূল উৎ্সটি স্বীকার না করাও অসঙ্গত। 

পাতগুলের মতে ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বও স্বীকৃত হয় নাই বলিলেই চলে । 
তাহার অনুগ্রহে অন্তরায় বিদূরিত হইলেও তাহাতে তাঁহার ফলদাতৃত্ব উপপন্ন 
হয় না; কারণ এ ক্ষেত্রেও তাহার অনুধ্যানে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। 
তাঁহার প্রকাশে জীব নিজের স্বরূপ শুদ্ধ মুক্ত অবস্থা জানিয়া লয় এইমাত্র_ 
এ ক্ষেত্রেও তিনি ক্রিয়াশুন্য (9591০) এজেন্ট (28০0) পাতগ্জলের ঈশ্বর 
এক্ষেত্রে অনেকটা! পরিমাণে দেওয়ালে টাঙ্গান ছবির মত,__দেখিলে একটা ভাব 
আসে এইমাত্র। জীবের পুরুষকার ভগবৎশক্তি। জীবের প্রচেষ্টার মূলে 
তিনি। তিনি কারয়িতা হইয়াও অসংস্ৃষ্ট। ঈশ্বর স্বীকার করিয়াও পাতঞ্জল 
কর্শক্ষেত্রে বিশেষ কোনও উপকার সংসাধিত করিতে পারেন নাই। 

পাতঞ্জলের মুক্তি সম্বন্ধেও আমাদের বলিবার আছে। অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থা 
বা সমাধিতেও সংস্কারমাত্র শেষ থাকে । গুণসকল স্বকারণ মূল প্ররুতিতে লয় 
পায়। প্রকৃতি সদ্বস্ত, প্রকৃতি মায়! বা মিথা। নহে। সংস্কারমাত্র শেষ 
বলায়ও মূল প্রকৃতির সত্তা আছে-__ইহা! প্রতীয়মান হয়। মুক্ত পুরুষের দ্রষ্টারূপে 
অবস্থিতি হয়। পুরুষ দৃক্শক্তি বা চিতিশক্তি। গুণের লয়ে প্রকৃতি সংস্কার- 
মাত্র থাকে, কিন্তু কোনওরূপ সংযোগ হয় না। ইহার তাৎ্পর্ধ্য কি? স্বীকার 
করিলাম যে মূলপ্রুতি বা সংস্কার অতীব ব্যাপক । ব্যাপক হইলেও গ্ররুতি 
জড়,_ইহা পাতঞ্চল স্বীকার করেন। প্রকৃতি জড় ও পুরুষ চেতন। প্ররুতিও 
অনাদি, পুরুষ অনাদি এবং সংযোগও অনা্দি। কিন্তু তবজ্ঞানে প্ররৃতি- 
পুরুষের ভেদজ্ঞান হইলে সংযোগ বিদুরিত হয়। এস্থলে জিজ্ঞাস্ত_এই সংযোগ 
কাহার আশ্রিত? অবশ্যই বলিতে হইবে ঘে সংযোগ কাহারও আশ্রিত নহে 
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_উহা অনাদি। তাহা হইলে সংযোগ নামক পদার্থান্তরের উদ্ভব অনিবাধ্য 
হইল, পরন্থ প্রকৃতি সৎ। পুরুষ আছে আর প্রক্ৃতিও আছে--উভয় বস্তুই 
ভিন্নধৰ্মী ; এস্থলে জিজ্ঞাস্ত_একে অন্যকে পরিচ্ছিন্ন করে কিনা? মুক্তপুরুষ , 
আত্মুম্বরূপে অবস্থিত হইলেও তাহার দ্বৈতনিৰৃত্তি হয় না, ইহার কারণ মূলপ্রক্ৃতি | 
সংস্কাররূপে তাহার নিকট প্রতিভাত হয়। প্রক্কতির মিথ্যাত্ব নিশ্চিত না! 
হওয়ায় প্রকৃতি অবশ্যই সম্মুখে ভাসিবে। সংস্কার থাকিলেই প্ররোহ হইবে ॥ 
যদি বলেন _দগ্ববীজবৎ সংস্কারের আর প্ররোহের শক্তি নাই। তাহা হইলেও 
দ্বিতীয় বস্তু রহিল। জাগরণের সংস্কার সমাধিতে বিলুপ্ত হয়_“তজ্জঃ 
সংস্কারোহন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী”_-সমাধি প্রজ্ঞাপ্রভব সংস্কার বুখান সংস্কারাশয়কে 
বাধিত করে এবং এই সংস্কারও আবার নিরোধজ সংস্কারে প্রধাবিত হয়। 
সত্রকার বলিয়াছেন _“ত্তাপি নিরোধে সর্বনিরোধান্নিবীজঃ সমাধি: |" 
সমাধিজ সংস্কার নিরুদ্ধ হইলে সকল নিরোধে নিব্বীজ সমাধি লাভ হয়। ভাষ্যকার 
ইহার ভায্যে লিখিয়াছেন-“নিরোধজঃ সংস্বারঃ সমাধিজান্‌ সংস্কারান্‌ বাধত 
ইতি” অর্থাৎ নিরোধজ সংস্কার সমাধিজাত সংস্কারকে বাধে। সংস্কার থাকিল, 
মূলপ্রকৃতিই সংস্কাররূপে পুরুষের সন্মুখে ভাদিবে। চৈতন্বস্বরূপ পুরুষের সম্মুখে 
ভাসায় একে অন্যকে খণ্ডিত করিবে কিনা? জড়ের ধর্মই খণ্ডিত করা। 
প্রকৃতি যখন মায়! বা মিথ্যা নহে, তখন অবশ্যই খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ করিতে 
চাহিবে। প্ররুতির *্পন্দন অবশ্যম্ভাবী । সাম্যাবস্থায়ও আন্তরিক স্পন্দন 
আছে, যদিও বিক্ষোভ নাই। সাংখ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রকৃতির সাম্যাবস্থার 
বিক্ষোভক কেহ নাই দেখাইয়া আমর! ইহার অযৌক্তিকতা৷ প্রদর্শন করিয়াছি। 
এখন দেখা যাউক প্রকৃতির স্বভাব কি। ক্রিয়া বা! স্পন্দনই প্রকৃতির 
স্বভাব ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। জড়ের ধর্মই চঞ্চলতা। স্পন্দন ও গতি 
জড়েরই ধর্মম। চেতন যাহ! তাহার চঞ্চলতা নাই, স্পন্দনহীন ও স্থির । দুইটি 
বস্তু থাকিলে একে অন্যকে পরিচ্ছিন্ন করে_ইহা বস্তুর ধর্মা। যদি প্রকৃতি 
মিথ্যা না হয় তাহা হইলে আত্মাকে সে পরিচ্ছিন্ন করিবে। উপাধি আরোপ- 
মাত্র, উহা প্রকুতপ্রস্তাবে মিথ্যা, এজন্যই বস্তু পরিচ্ছি্ন হয় না। প্রকৃতি যখন 
সৎ, তখন অবশ্যই আত্মাকে সে পরিচ্ছিন্ করিবে । আত্মা পরিচ্ছিয় হইলে মূর্ত 
হইয়া পড়ে। আত্মা সাবয়ব হইলে বিকারী হয়, আর বিকার থাকিনেই উহা 
অনিত্য। পাতঞ্জলের মতেও আত্মা লিক্রিঘ়্ ও নিতা, এজন্য এক্ষেত্রে নিজের 
প্রতিপন্ন বিষয়েরই বীধ হয়; অতএব পাতগ্রলের এই মত অসঙ্গত ও অশোভন । 
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পাতঞ্লের মত সন্যাসী জীবনে যত উপযোগী, সাধারণের জীবনে ততটা 
নহে। বৈরাগ্য প্রভৃতি সন্াসের উপযোগী । জ্ঞানের উপযোগী তদ্দিষয়ে 
সন্দেহ নাই। পাতঞ্জলের সাধন যে সন্গাসের উপযোগী তাহা আমরা সর্ববতো- 
ভাবে স্বীকার করি, কিন্তু গৃহস্থোচিত সাধনের অবসর নাই বলিলেই চলে। 
আমর! বলি, যে যে-কোনও আশ্রমে বা৷ অবস্থায় থাকুক না কেন সে তাহার 
নিজের অধিকারে থাকিয়। “স্বকর্শ্মণা তমভ্যর্চ” সিদ্ধি প্রাপ্ত হউক _ পাতঞ্জলে 
এই ভাব নাই। এজন্য আমরা বলি, যোগী সন্যাসীর পক্ষেই উহা উপযোগী, 
সাধারণের পক্ষে নহে; বাস্তবিক সকলে যোগী সন্যাসী হইতেও পারে না। 
শাস্ত্রে সকলের স্থান থাকাই আবশ্যক, কোন অঙ্গ বাদ দিয়| সমাজ চলিতে পারে 
না। দর্শন যদি কেবল কোনও অর্গবিশেষের উপষোগীই হয়, উহাতে অন্যান্য 
অঙ্গের কোনও বিধান না থাকে, তাহা হইলে সমাজ দুর্বল ও অকন্মণ্য হইয়া 
পড়ে । প্রাণি-শরীরে যেরূপ কোনও অঙ্গ অত্যধিক পরিমাণে (abnormally) 
বাড়িলে অন্য অঙ্গ দুর্বল হওয়ায় শরীর প্ররুতগ্রস্তাবে দুর্বল হইয়া পড়ে; 
সেরূপ সমাজের ব্যাপারে ও হইয়! থাকে | 

কর্মার্পণ ও কর্মফলার্পণ স্বীকৃত হওয়ায় মতের সার্থকতা আছে, কিন্ত 
ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠতর হওয়া আবশ্যক ছিল। তপস্যা, স্বাধ্যায় 
প্রভৃতি স্বীকার করা শোভন ও সঙ্গতই হইয়াছে-_ইহীতে কর্মের প্রসারও 
রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু যমের পঞ্চান্দ “অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচ্য, অপরি- 
গ্রহ” প্রভৃতিকে দেশ, কাল ও পাত্রের অপেক্ষা না রাখিয়। সার্বভৌম মহাত্রত- 
রূপে গ্রহণ করায় অস্বাভাবিক হইয়| পড়িয়াছে। সন্যাসীর জীবনে উহার 
সার্থকতা থাকিলেও উহ! সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 
জর্ম্মন দার্শনিক ক্যাণ্টের (Kant) “Perfect obligation” কতকট! এই 
এই ধরণের। অহিংস! প্রভৃতির অনুষ্ঠান একেবারে বীধা। উহার অন্যথা 
করা৷ যাইবে না। সার্বভৌম মহাব্রত হইলে আর কোনও স্থলে অহিংসা 
প্রভৃতির নিয়মভঙ্গ হইতে পারিবে না। এইরূপ কঠোরতায় মান্গষের জীবন 
ক্ষু হইয়া পড়ে ; বিশেষতঃ অহিংসা প্রভৃতি সার্বভৌম মহাত্রত সকলের পক্ষে 
হইলে সমাজ চলিতে পারে না। উহা! সন্নযাসীর জীবনে হইতে পারে, কিন্ত 
সাধারণের জীবনে ইহা! অসম্ভব ; বিশেষতঃ মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইলেও একান্ত 
অপরিগ্রহ সম্ভব নহে। শরীরস্থিতির উপযোগী পরিগ্রহ একান্ত আবশ্যক | 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য ও সার্ব্বতৌম মহাব্রত সন্গ্যাসী, ত্রদ্ষচারীর জীবনেই সম্ভব, পরস্ত 
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গৃহস্থ-জীবনে ইহা বিহিত হইলে চলিতে পারে কি? এইরূপ বিধান সার্বজনীন 
হইলে একপ্রকার বাতুলতায়ই পরিণত হয়। 

আমর! পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, পাতঞ্চলের এই কঠোরতা সন্যাসী 
জীবনের উপযোগী হইতে পারে, কিন্ত কর্মক্ষেত্রে ইহার সার্থকতা নাই। দেশ, 
কাল প্রভৃতি অবস্থার উপরে অহিংসা প্রভৃতির অপেক্ষা না থাকিলে সমাজ 
চলিতে পারে না। আততায়ীকে দণ্ড না দিলে সমাজ চলিতে পারে কি? 
অত্যাচারীকে শাসন না করিলে চলিতে পারে কি? দন্থার নিকট হইতে 
কোনও ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য মিথ্যাভাষণে দোষ হইতে পারে কি? 
অপরিগ্রহ যদি সার্ব্ভৌমই হয় তাহা হইলে সংসার চলিতে পারে কি? 
ব্ৰহমচর্য্য যদি সার্বভৌম মহাব্রত হয়_মন, বাক্য ও কাৰ্য্যে সর্বপ্রকারে স্রীসঙ্গ 
ত্যাগ করিলে ওঁ অবস্থায় সমাজ চলিতে পারে কি? সকলেই যদি নৈষ্টিক 
শ্ষচারী হয়, তাহা হইলে সমাজ চলিতে পারে না; পক্ষান্তরে, সকলে 
নৈটিক ব্রহ্মচারী হইতেও পারে না। আমাদের মনে হয়, মোক্ষমার্গে চলিতেও 
এরূপ নির্ঘাত আদেশ প্রতিপালনের আবশ্যকতা হয় না। সন্ত্যাসের অবস্থায় 
এইগুলি গ্ৰাহ, কিন্তু অন্য কোনও অবস্থায়ই এইগুলি মহাত্রত নহে। এইরূপ 
অহিংসাদিকে মহাব্রতরূপে গ্রহণ করিলে যজ্ঞাদির স্থান থাকে না_ জ্ঞাদি 
আবশ্তক। সমাজ ও ব্যক্তির বিকাশের জন্যই যজ্ঞ প্রভৃতির আ্মীবশ্তকতা; 
পক্ষান্তরে, সকলেই যদি অপরিগ্রাহী হয় তাহা হইলে দানের অবসর থাকে না। 
দানের বৃত্তি মানুষের আছে ও দানের বৃত্তিতে মানুষ উন্নত হয়। দেশ, কাল, 
পাত্রের অপেক্ষা না রাখিয়া অপরিগ্রহ মূলমন্ত্র করিলে সন্যাপীর জীবনও চলিতে 
পারে না। সঞ্চয় সন্গ্যাসীর উপযোগী নহে, কিন্ত জীবনধারণোপযোগী প্রতিগ্রহ 
তাহারও আবশ্যক ; এজন্য মনে হয়, এরপ নির্ঘাত আদেশ কখনই যুক্তি 
যুক্ত নহে। ইহাতে কর্শ্মের সঙ্কোচ হয় ও জীবনের প্রসারও আংশিকভাবে 
নিরুদ্ধ হয়। 

পাতঞ্জলের মতে রাগ অবিষ্ঠা; সুখ বা তৎসাধনে তৃষ্ণাকেই রাগ বলিয়া 
গ্রহণ করা হইয়াছে। সাংসারিক সুখের তৃষ্ণা মুক্তির পথিককে অবশ্যই 
পরিত্যাগ করিতে হয়। স্থথ সকলের আদর্শ। পাতল দুঃখনিবৃত্তিকেই 
মুক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । বাস্তব সুখ ( আনন্দ ) তাহার আদর্শ না হওয়ায় 
সুখ ও তত্প্রাপ্ির চেষ্টা বা ইচ্ছাকে অবিদ্যা বলিয়া নির্দেশ করা কতকটা 
পরিমাণে অযৌক্তিক হইয়াছে । অজানজনিত অন্ুরাগের আমরাও পক্ষপাতী 
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নহি। স্থখের আদর্শকে আমরা অবিদ্যা বলিতে পারি না। খণ্ডিত ও. 
পরিচ্ছিন্ন সুখের পরিবর্তে আমরা অখণ্ড সুখকেই পরমপুরুতার্থ মনে করি। 
পরিচ্ছিন্ন সুখ কেবল দেশ, কাল প্রভৃতি উপাধিদ্বারা খণ্ডিত। ব্রহ্মানন্দই 
উপাধিযোগে সাংসারিক সখ । স্থখের ও তৎসাধনের চেষ্টাকে অবিদ্যা বলা : 
সর্বাংশে শোভন নহে। স্থখ পরমপুরুতার্থ, অবশ্যই উহা খণ্ডিত সুখ নহে, কেবল 
উপাধির তারতম্যেই স্থখ খণ্ডিত মনে হয় । প্ররুতপ্রস্তাবে সাংসারিক সুথ ও 
ব্ৰহ্মানন্দ পারমাথিক দৃষ্টিতে এক বা অভিন্ন। আনন্দলাভের জন্য প্রযত্ব কখনই 
অবিদ্যা হইতে পারে না। স্থখের জন্য ব্যাকুল হইয়া ন্ন্ :1.ন্ত তৃষ্ণায় কাতর 
হওয়াই দোষের । সেইরূপ স্থুখ-পিপাসার আমরাও অনুমেনন +।র না, চার্ববাকের : 
স্থখ-পিপাসার আমরাও বিরোধী । খণ্ডিত সুখ-আকাজ্ফার আমরাও পক্ষপাতী 
নহি। গুণগত, কালগত ও পরিমাণগত অনন্ত স্থখ কাম্য। স্ুখপ্রাপ্তির আর 
একটা রহস্তও আছে। স্থুখ না চাহিলেই উহা! আপনি আপনি আসিয়া উপস্থিত 
হয়, আর স্থখপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইলেই দুঃখ আসে। ব্যাকুলতা! প্রকৃত 
প্রস্তাবে দুঃখ, সুখের জন্য ব্যাকুলতাও দুঃখ । সুখ আদর্শ, জুখই লক্ষ্য। পরিপূর্ণ 


ছুঃখনিবৃত্তিবূপ নিষেধমুখে মুক্তির বিষয় বলায় কোন বাস্তব (positive) জিনিস 
ন! থাকায় মুক্তি আনন্দন্বরপ হয় নাই। দুঃখের নিবৃতিই স্থখ নহে, কারণ 
স্থখ ও দুঃখের মাঝামাঝি একটা অবস্থা আছে। যেটা স্থখও নহে, দুঃখও 
নহে। কোনও বস্তু পাইলাম, বেশ স্থখ বোধ হইল, বস্তুটি নাই, সুখ নাই, 


গাজরের লারমা না চার) রাস UGE 
যেরূপ শক্তি বাড়াইতে ইচ্ছুক সে সেইরূপ শক্তিই বাড়াইতে পারে । শারীরিক, | 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিবিবৃদ্ধির পক্ষে যোগের সাধন সর্ববাংশে উপযোগী । 
একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা কর্মক্ষেত্রের সর্বপ্রধান বল। যোগবলে একাগ্রতা: 
সাধিত হয়। একনিষ্ঠ সাধক জগতের যতটা মঙ্গল সাধন করিতে পারে এমন 
আর কেহই পারে না। একাগ্রতা একনিষঠার ব্যবস্থা প্রদান করিতে কর্মক্ষেত্রে 
পাতগ্চলের মত অতীব উপাদেয়। শক্তিবিবৃদ্ধির মূল উদঘাটন করাতেও 
পাতগ্রলের মহিমা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কর্শ্মে একাগ্রতায় পাতঞ্জলের নিদ্দিষ্ট 
পন্থা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্টিত। উহাতে মনোবিজ্ঞানের ধারাও সংরক্ষিত। 


,  পাতঞ্জল দর্শন ৭৫৯ 


পাপবৃত্তি ও পুণাবৃত্তি এই উভয় বৃত্তিই সহজাত ৷ এই মহান্‌ সত্যটি যেরূপ- 
ভাবে প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে পাতগ্রলের মতবাদ যে মনোরাজ্যে সমধিক 
পরিমাণে অগ্রসর তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই । “চিত্তনদী উভয়তোবাহিনী”, 
একদিকের স্রোত রুদ্ধ হইলে অন্যদিকের শত বিবৃদ্ধ হয়_এই মহান্‌ সত্যটি 
নির্দেশ করিয়া পাতঞ্জল মানসিক কর্মের দিক্‌ সমধিক প্রশস্ত করিয়াছেন। 
মাননিক শক্তি বাড়াইলে মানুষ যে অসাধাসাধন করিতে পারে, কর্মক্ষেত্রে যে 
মানুষ আপনার প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে-_ইহ্‌। প্রদর্শন করিয়া পাতঞ্জল 
জগতের মহছুপকার সংসাধন করিয়াছেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে যোগের 
সাধনের মৰ্য্যাদা সমধিক । যে সকল স্থলে যৌক্তিকতা আছে, তাহা বিদূরিত 
হইলে পাতঞ্জলের মত সর্াপনন্দর হইতে পারিত $ অবশ্য পাতগরলের দৈতবাদ 
আমর! সমর্থন করি না। সাংখ্যের জ্ঞান-গব্ষেণ! ও পাতগ্রলের মানমিক কর্মের 
প্রসার ও প্রতিপত্তি জগতের অমূল্য সম্পত্তি । মনোরাজ্যে গাতগ্রল অনেকাংশে 
্রমাণস্বরপ। অবস্থানির্দেশ ও বৃত্তিনির্দ্দেশও বিশেষ সমীচীনই হইয়াছে। 
মানসিক কর্মক্ষেত্রে পাতঞ্জলের ব্যবস্থা সর্বব্েষ্ঠ। 


অষ্টম অধ্যায় 
পূর্বমীমাৎস। বা জৈমিনি-দর্শন 


ধর্মতত্ব নিরূপণই মীমাংসা-শাস্ত্রের প্রয়োজন_“ধর্ম্মাখ্যং বিষয় বক 
মীমাংসায়াঃ প্রয়োজনম্‌।” স্বত্রকারের প্রথম স্থত্র_“অথাতে| ধশ্ম জিজ্ঞাসা” । 
ধর্মমীমাংসার জন্যই এই দর্শনের অবতারণা । ধর্মের লক্ষণ নির্দেশে জৈমিনি 
বলিয়াছেন__“চোদনালক্ষণৌহর্থে ধর্ম2_ুক্তি বা নিঃশ্রেয়সে যাহাতে প্রবর্তনা 
করে তাহাই ধন্ম। যাহা অনর্থে পরিচালিত করে তাহা ধর্ম নহে। বেদ- 
বোধিত ক্রিয়াদিই ধৰ্ম্ম । যাহা। বেদের নিষিদ্ধ কর্ম তাহা। অধর্ম, কারণ ইহাই 
অধর্থের হেতু, অতএব অনর্থ। অর্থ বা মুক্তির যাহা প্রবর্তক তাহাই ধর্ম্ম। 
ইন্দিয়াদির ব্যাপার ধর্ম নহে। মুক্তিতে যাহা! প্রেরণ করে-_সেই প্রেরণা 
লক্ষণই ধর্ম । বেদবাকা কখনও মিথ্যা হয় না, কিন্ত লৌকিক বাক্য মিথ্যা হয়। 
যাহা উৎপন্ন হইয়! পুনরায় প্রধ্বংস হয়, ইহ! এরূপ নহে, এইরূপ জ্ঞান হয় তাহাই 
মিথ্যা প্রত্যয়_“যে| হি জনিত্ব। প্রধ্বংসতে, নৈতদেবমিতি স মিথ্য| প্রতায়ঃ ৷” 
বেদবাক্য কালান্তরে, পুরুষান্তরে, অবস্থান্তরে, দেশাস্তুরে বিপর্যস্ত হয় না; অতএব 
বেদবাক্য অবিতথ। মীমাংসকের মতে বেদ নিত্য। বেদ অপৌরুষেয় ও অন্রান্ত। 
বেদ চিরদিন বিগ্কমান আছে ও চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে। বেদ স্বতঃসিদ্ধ। 
জৈমিনির মতে-_বেদের কম্মকাওই সর্ধস্ব। তদতিরিক্ত যাহা বেদে আছে, সে" 
কেবল কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্তি জন্মাইবার উদ্দেশ্যে। তাহাদের মতে কর্মই সারভূত। 
সমস্ত বেদের তাত্পধ্য কর্মই_-অন্য সকল অবান্তর । আচার্য্য জৈমিনি এসম্বন্ধে 
যাহা বলিতেছেন তাহ! এই_-“আয়ায়স্ত ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্” অর্থাৎ 
কৰ্ম্মই বেদের সার। কর্ম ভিন্ন বেদে অন্ত যে অংশ দৃষ্ট হয় তাহা অনর্থক | 

জৈমিনির মতে আত্মজ্ঞান ফলশ্রুতি বা অর্থবাদমাত্র। আত্মা সক্রিয়, 
কর্তৃত্ই আত্মার ধন্ম। কর্মের জন্যই জ্ঞান আবশ্যক। দেহ হইতে আত্মা 
পৃথক্‌ এই জ্ঞান না থাকিলে পারলৌকিক স্বর্গাদি লাভের জন্য অনুষ্ঠান সম্ভব 
নহে। দেহ হইতে আত্ম! পৃথক্‌ এই জ্ঞান জন্মিলেই কৰ্ম্ম করিয়া স্বর্গলাভ হয়। 
আত্মার যে অপহৃতপাপ্ুত্বাদি বিশেষণ আছে তাহা! কেবল স্ততির জন্য ৷ 
“অসংসারী ব্রহ্ম জগতের কারণ, তিনিই সংসারী আত্মার স্বরূপ, এই সিদ্ধান্ত 
কেবল ফলদ্বারে আক্ষেপ সমাধানমাত্র। 


গূর্ববমীমাংসা বা জৈমিনি-দর্শন ৭৬১ 


বৈদেহ জনক বহুদক্ষিণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন ব্রহ্গবিৎ। 
শ্রাতিতে দেখিতে পাওয়া যায়_“জনকো বৈদেহো বহুদক্ষিশেন যজ্জেনেজে” 
“্যক্মাণো বৈ ভগবস্তো ইহমন্মি* এই সকল বাক্যে ব্ৰহ্মবিদ্গণেরও কর্শ্মসম্বন্ধ 
দেখিতে পাওয়া! যায়। উদ্দালক প্রভৃতি গৃহস্থ, তাহারাই পুত্রকে অনুশাসন 
প্রদান করিতেছেন। যদি কেবল জ্ঞানেই পুরুঘার্থসিদ্ধি হইত, তাহা হইলে 
তাহারা অনেক আয়াসসাধা কর্ম করিবেন কেন? গৃহকোণে মধু সঞ্চিত 
থাকিলে মধু আহরণের জন্য পর্বতে আরোহণ করিবার কি প্রয়োজন? 

শ্রুতি বলিতেছেন-_“্যদেব বিদ্বয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্ধা- 
বত্তরং ভবতি”__এ স্থলে কর্মশেষত্বই প্রতীত হয়; অতএব কেবল জ্ঞানে 
পুরুষার্থসিদ্ধি হইতে পারে না। অন্তত্রও দেখা যায় “তং বিদ্যা কর্মণি 
সমন্বারভেতে” এই স্থলেও বিদ্যা (জ্ঞান) ও কর্মের সাহিত্য দেখিতে পাই; 
অতএব বিদ্যার (জ্ঞানের ) স্বাতন্ত্য নাই। 

“আচাৰ্য্যকুলাদ্বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্্মীতিশেষেণাভিসমাবৃত্য 
কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ”_এইরূপ শ্রুতিবাক্যে সমস্ত বেদার্থ বিজ্ঞান- 
বানের কর্মাধিকার প্রদশিত হইয়াছে; অতএব বিজ্ঞানে স্বতন্ত্রপে ফলহেতুত্ব 
হইতে পারে না। “অধীত্য” এই বাক্যে কেবল অধ্যয়নমাত্র স্থচিত হইয়াছে, 
অর্থবিজ্ঞান সুচিত হয় নাই_-ইহাতে কোনও দোষ হইতে পঢ়রে না; কারণ 
বেদাধায়ন দৃষ্টার্থ। অর্থ অববোধন পর্যান্তই অধ্যয়নের প্রসার। 

“কুর্বন্নেবেহ কর্্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমা। 

এবং ত্বয়ি নান্তথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।” 
এইরূপ শ্রতিবাক্যে যে নিয়ম পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতেও বিদ্যার (জ্ঞানের ) 
কন্মশেষত্ব উপপন্ন । 

নীমাংসাকার বেদকে পঞ্চাদ্দে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে__বিধি, 
নিষেধ, মন্ত্র, নামধেয়, অর্থবাদ এই পাঁচটি অঙ্গ । বেদের যে বাক্যে মাঙ্জযের 
কর্তব্য নিদ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাই বিধি, যেমন-_ন্বর্গলীভের জন্য যজ্ঞ করিবে ইহাই 
বিধি। বিধি সম্বন্ধে বাৰ্ত্ধিককার প্রভৃতির মতের পৃথক্ত্ব আছে। বাত্তিককার ভট্ট 
কুমারিলের মতে “শব্দভাবনাই বিধি’। জৈমিনির মত ইহারই অমুকুলে মনে হয়। 
প্রভাকরের মতে নিয়োগই বিধি, আর তাকিক-মতে ইষ্টসাধনতাজ্ঞানই বিধি। 

ব্ৰহ্মহত্য| করিও না ইহাই নিষেধ। উৎপত্তি, অধিকার, বিনিয়োগ, প্রয়োগ 
প্রভৃতি ভেদে বিধি চারি প্রকার। কোন্‌ যজ্ঞ করিবে, কাহার উদ্দেশ্যে ব 1 ক 


৭৬২ কৰ্ম্মতত্ব ) 


দ্রব্যে সে যজ্ঞ সাধিত হুইবে, বজ্ঞানুষ্ঠানে কি কি অঙ্গের প্রয়োজন, কোন্‌ যজ্ঞ 
কাহার অনুষ্ঠেয় ‘বিধিচতুষ্টয়ে’ তাহাই নির্দেশ করিয়া দেয় অর্থাৎ অগ্নিহোত্র যজ্ঞ 
করিতে হইলে তাহা অবশ্যই জানা থাকা আবশ্যক যে কোন্‌ দ্রব্যের দ্বারা কোন্‌ 
দেবতার উপাসনা প্রয়োজন। তারপরে আরও জানা থাকা প্রয়োজন যে, 
সেই যজ্ঞে কোন্‌ ক্রিয়ার পর কোন্‌ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বিধিসঙ্গত। আরও জানা 
আবশ্যক, সে ব্যক্তি কিরূপ যজ্ঞের অধিকারী । ফলে, যে কোনও ব্যক্তি যে 
কোনও দ্রব্যে যে কোনও যঙ্ঞানুষ্ঠানের অধিকারী নয়_বিধিচতুষ্টয় তাহাই 
নিৰ্দেশ করিয়া! দেয়। নিয়ম ও পরিসংখ্যার দ্বারা আবার এই বিধির বিচার 
হয়। যে বিধি পক্ষে প্রাপ্ত অর্থকে নিয়মিত করে তাহাই নিয়মবিধি। দুইটি 
বিষয়ের সমুচ্চয় থাকিলে ইতরনিবৃত্তিস্থচক বিধিই পরিসংখ্যাবিধি। 
মন্ত্র অর্থে__দেবতাগণের আবাহন। তাহার ক্রমভঙ্গ, শব্দবিপধ্যয় বা 
উচ্চারণদোষ অভীষ্ট কাধ্যের অন্তরায়। শিক্ষার বাক্যই ইহার প্রমাণস্বরপ £ 
“মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা 
মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। 
স বাগ্বজো যজমানং হিনস্তি 
যথেন্দ্রশক্রঃ স্বরতোহপরাধাৎ ৷” | 
_ মন্ত্র ঘদি স্বরবর্ণহীন হয় অথবা মিথ্যা প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উদ্দিষ্ট অর্থ 
প্রকাশ করে না। সেই বাকারূপ বজ্র যজমানকেই বিনাশ করে, যেরপ ইন্্রশক্রর 
বিবৃদ্ধি হউক এই বাক্য প্রয়োগে মন্ত্রের তুল হওয়ায় তবষ্টাপুল্র বৃত্রান্থর বিনষ্ট 
হইয়াছিল। : 
যে উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়__তাহাই সেই যজ্ঞের নামধেয়। অর্থবাদ 
দ্বারা বিধি ও নিষেধের প্রশংসা-নিন্দা সুচিত হয়। অর্থবাদ তিন প্রকার যথা, 
_গুণবাদ, অঙ্কবাদ ও ভূতার্থবাদ। প্রমাণান্তর বিরোধার্থবোধক গুণবাদ যথা, 
_আদিত্যযুপ”। প্রমাণাস্তর প্রাপ্তার্থবোধক অনুবাদ। যেমন অগ্নি হিমের 
ইবধ। প্রমাণান্তরের বিরোধ-প্রাপ্তিরহিত অর্থবোধক বাক্যই ভূতার্থবাদ। এ 
সম্বন্ধে সংগ্রহ্নোকও আছে £ 
বিরোধে গুণবাদ; স্তাদন্ুবাদোহবধারিতে। 
ভূতার্থবাদস্তদধানাদর্থবাদস্ত্ধা মতঃ ৷ 
মীমাংসক-মতে-দেবতা মন্ত্রী । দেবতা কখনও শরীরী হইতে পারে রর 
না। শরীরী হইলে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহার অবস্থান অসম্ভব; 
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পরন্ত শরীরী হইলে স্তবকারীর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারিত, তাহ! যখন হয় না 
তখন দেবতার শরীর নাই । 
মীমাংসক-মতে বটবীজের ন্যার সংসার অনাদি। ইহারা সখকন্্রবাদী। 
জৈমিনির মতে যজ্ঞাদি কর্শ্মই মোক্ষফলপ্রদ, তবে যজ্ঞাদি কর্শ্ম বিশুদ্ধভাবে 
সম্পাদিত হওয়া আবশ্তক। ক্রিদ্বাপ্ধতি ও মন্তরোচ্চারণাদি বিশুদ্ধ না হইলে 
অভীষ্টলাভে বিস্্ ঘটে । স্বগস্থখ প্রাঞ্চিই মোক্ষ। ্বর্গনথথও কর্শদ্বার! লভ্য । 
যন্ন দুঃখেন সংভিন্নৎ ন চ গ্রন্তমনন্তরম্‌। 
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎস্থখং সম্পদাম্পদম্‌ ॥ 
মীমাংসক অতীন্দরিয় সখ স্বীকার করেন না। অতীন্দরিয় শ্ুখাভাবই তাহাদের 
অভিপ্রেত। তাহাদের মতে অপূর্বই ফলদাতা। এক একটি কার্য্যানুষ্ঠানে 
পণ্ডাপুর্বের উদ্ভব হয়, এন্ূপ অনেকগুলি পপ্ডাপুর্ব মিলিত হইয়া প্রধানাপূর্কের 
উৎপত্তি হয়। প্রধান অপূর্ববই স্বর্গাদি ফল প্রদান করে । 
মীমাংসক ঈশ্বর স্বীকার করেন না; বেদকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া স্বীকার 
করেন না। জৈমিনি-মতে বেদের কর্তা থাকিতে পারে না। শব্দের নিত্যত্ব 
ও একত্বই বেদের মূলীভূত। বেদ অপৌরুষের ও নিত্য, বেদের প্রামাণ্য স্বতঃ। 
অন্যান্ স্থৃতি প্রভৃতি বেদমূলক বলিয়া পরতঃ প্রমাণ। 
শব্দের নিত্যত্ব সম্বন্ধে জৈমিনি বলিয়াছেন-“নিত্যস্ত স্যাৎ দহনিস্য পরার্থত্বাৎ” 
অর্থাৎ উচ্চারণমাত্র শব্দের অর্থপরিগ্রহ হয়। “শব্দ বিনষ্ট হয় না, স্থতরাং 


* শব্দ নিত্য। “সৰ্ব্বত্ৰ যৌগপন্যাৎ” সর্বদা সর্বত্র এক শব্দের একই অর্থ 


গৃহীত হইয়া থাকে__এজন্যও শব্দ এক ও নিত্য। “সংখ্যাভাবাৎ” শব্দের 
ক্ষয়বৃদ্ধি নাই; যেহেতু একই শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইনেও তদ্বারা 
শবোচ্চারিত বস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না। “অনপেক্ষত্বাৎ” কাহারও অপেক্ষা 
নাই, এইজন্যও শব্দ নিত্য, “নিঙ্গদর্শনাচ্চ” শব্দ-নিত্যত্বের চিহ্ন বিদ্যমান; যেহেতু 
শব্দ বিনষ্ট হইবার কোনও হেতু দেখা যায় না। সেই নিত্য অপৌরুষেয 
শব্দই বেদ। 

বেদবিহিত বৰ্শ্মাননষ্ঠানেই মুক্তিলাভ। তাহারা সন্যাস স্বীকার করেন না। 
যাবজ্জীবন কর্মসম্পাদন করিতে হইবে। কর্মেতেই মুক্তি। মীমাংসক-মতে 
কর্ম ছুই প্রকার যথা,__গুণকর্্ম ও অর্থকর্শ্ম। যে কর্শ্ম যজ্ঞের কারক সকল 
আশ্রয় বিহিত তাহাই গুণকর্ম্ম। গুণকর্শ্ম আবার চারিপ্রকার যথা।_উৎ্পত্ভি, 
আপা, বিকুত ও সংস্কৃতি। অর্থকর্ তিন প্রকার যথা,_নিত্য, নৈমিত্তিক ও 
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কাম্য। অর্থকর্মে ভ্রব্যাপেক্ষা কর্মের প্রাধান্ত। কর্শ্মে দ্রব্যের গুণত্ব, কিন্ত 
গুণকর্শে দ্রব্যের প্রাধান্য এবং দ্রব্যে কর্মের গুণত্ব__এই পার্থক্যমাত্র। 
মীমাংসকের মতে সকল জ্ঞান প্রমা। স্থূল শরীর হইতে আত্ম! ভিন্ন 
ওপরমার্থ নিত্য, কিন্তু আত্মা সক্রিয় ও সপ্তণ। আত্মাই ভোক্তা । 
পূর্ববমীমাংসা ব| জৈমিনি-দর্শনের সমালোচন| বেদের কর্মকাই 
সর্বস্ব-_ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক। সকল কর্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ 
করে। কর্ম অজ্ঞানমূলক ও অনিত্য কিন্তু জ্ঞান নিত্য। মুক্তিলাভ যখন 
আদর্শ, তখন কর্শ্মজনিত শ্ষয়িফু ফল কখনই গ্রাহ হইতে পারে না। শ্রুতি 
নিজেও কম্মজিত লোকের ক্ষয় বা বিনাশের কথা বলিয়াছেন “যখেহ কর্ম্মভিতো 
লোক ক্ষীয়ত ইতি" “অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যোইবি্যামুপাসতে ৷” স্থৃতিও 
এসম্বদ্ধে বলিয়াছেন_ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি।” যে বস্তু নিজে নিত্য 
নহে, তজ্জনিত ফল কখনই নিত্য হইতে পারে না। কর্মের আবশ্যকতা আমরা 
স্বীকার করি, কিন্তু কম্মের তাৎপধ্য জ্ঞানে পরিসমাপ্তিতে । কর্শ্মকাণ্ডই বেদের 
সার, অন্য সকল অনর্থক--ইহার সমর্থন করা আদপেই যায় না। বিশ্রান্তি 
মানুষের আবশ্বাক। বেদের তাৎ্পর্য্য কর্মে নিবদ্ধ হইলে আজীবন কর্ণ্চক্রে 
ঘুরিতেই হুইবে। শান্তি নামক পদার্থ মান্তষের থাকিবে না-ইহা নিতান্ত 
অস্বাভাবিক "মান্য প্রাকৃতিক নিয়মেই শাস্তির প্রয়াসী, কেবল পারলৌকিক 
শান্তি শান্তি নহে, ইহলৌকিক শান্তিই তাহার প্রার্থনীয়। জৈবিক ধর্মেও মানুষের 


বিশ্রাম আবশ্যক । বেদের শীর্ষভাগ জ্ঞানকাণ্ড কম্মের অনুবাদ বা অর্থবাদ_ ইহা 


আদপেই স্বীকার্ধা নহে। ইহা শ্রুতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ_এই মত নিতান্ত অসঙ্গত। 
যদিও মীমাংসক কর্মের প্রাধান্য দিয়াছেন, তথাপি ইহা গ্রাহ হইতে পারে না। 
কর্ণের প্রকৃত তাৎগর্য্য জ্ঞানে এবং জ্ঞানে যে মুক্তি ইহাই প্রকৃত কথা । শ্রুতি 
বলিতেছেন__“তরতি শোকমাত্মবিৎ”_-আত্মজ্ঞানী শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়। 
“শ যো হ বৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রশ্গৈব ভবতি”_যে পরম ব্রঙ্গকে জানে সে 
বদ্ধ হয়।" “ব্ৰহ্মবিদাপ্নোতি পরম্”_ত্রহ্বজ্ঞানী পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠবস্ত লাভ করে। 
অন্যান্য শ্রতিবাকাও ইহার প্রতিধ্বনি করিতেছে__“আচার্যবান্‌ পুরুষো বেদ তন্ত 
তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষোহথ সংগতস্তে |” “্য আত্মাহপহতপাপ্]া”_-এই 
বাক্যে আরম্ভ করিয়া “স সর্ধবাংস্চ লোকানাপ্োতি সর্ববাংশ্চ কামান্‌ যস্তমাত্মান- 
মঙ্ণবিদ্য বিজানাতি”_এই বাক্যে উপসংহার করা হইয়াছে। “আত্মা বা অরে 
দ্্টব্যঃ”_এই বাক্যে আরম্ভ করিয়া “এতাবদরে খন্বমৃতত্বম্”_-এই সকল বাক্যে 
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শ্রুতি কেবল জ্ঞানেই পুরুষার্থ ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন। তত্বজ্ঞানে মুক্তি ইহা 
অন্যান্য দর্শনকারেরও সম্মত, অতএব মীমাংসকের মত অসঙ্গত 

মীমাংসক বলিতেছেন-_সংসারী শারীর আত্মাই কর্তা ও ভোক্তা । শরীর 
হইতে ভিন্ন আত্মা নাই। বেদাস্তে উপদিষ্ট এবং সেই হেতুই আত্মজ্ঞানের 
সম্বন্ধীয় ফলশ্ৰুতি অর্থবাদমাত্র। আমরা বলিব, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অশোভন। 
যদি বেদান্তে সংসারী শারীর আত্মা কর্তা ও ভোক্তারপে উপদিষ্ট হইত 
এবং তদতিরিক্ত অসংসারী, কর্তৃত্বাদি সংসারধধ্মানির্ক্ত ঈশ্বররূপী পরমাত্মাকে 
বেছ্যারূপে উপদেশ দেওয়া না হইত, তাহা হইলে ফলশ্রুতি অর্থবাদ হইতে 
পারিত, কিন্তু বেদান্তে শরীরাতিরিক্ত অসংসারী, অপহতপাপ্যা, কর্তৃত্বাদি 
সংসারধন্মরহিত ঈশ্বরকে পরমাত্মারপে জানিতে হইবে_-এই উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে। ব্রহ্মবিজ্ঞান কর্শের প্রবর্তকও নহে, পরন্ত ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্ম ছিন্ন হয়। 
কর্মশেষত্ব হেত্বাভাসমাত্র। শ্রুতিও শারীর আত্ম! হইতে অধিক ঈশ্বর প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। “যঃ সর্বজ্ঞ: সর্ববিৎ”, “ভীষাম্মাদ্বাতঃ পরতে”, “মহন্তয়ং বজ্র- 
মুদ্যতম্”, “তস্য বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গাগি”, “তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি 
তত্তেজোহস্থজত ইত্যাদি বাক্যে শারীর আত্মা! হইতে অধিক ঈশ্বর প্রতিপন্ন 
হইয়াছেন। 

“আত্মনস্ত কামায় সৰ্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্ম! বা অরে দ্রষ্টব্যঃ,” “যঃ প্রাণেন 
প্রাণিতি সত আত্মা সর্ববান্তরঃ,” “য এষোহক্ষির্ণি পুরুষে| দৃশ্যতে” এই সকল 
‘বাক্যে ও “এতং ত্বেব তে ভূয়োহনুব্যাখ্যান্তামি” এইরূপ বাক্যে যে ক্রিয়াদি- 
সংস্থচিত সংসারী আত্মাকে বেগ্রূপে অন্থকর্ষণ করা হইয়াছে, তাহাও “অস্ত 
মহতে| ভূতস্ত নিঃশ্বসিতমেতদ্‌ যদৃথ্থেদঃ”, “যোহশনয়ো পিপাসে শোকং মোহং 
জরাং মৃত্যুমত্যেতি”, “পরং ভ্যোতিরপং সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স 
উত্তমঃ পুরুষঃ” এই সকল বাক্যবলে ঈশ্বরের আধিক্য উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্ত 
এই আবিক্যও অত্যন্ত অভেদ প্রতিপন্ন করিবার জন্যই প্রযুক্ত, সংসারী আত্মার 
পারমাথিক স্বরূপ ঈশ্বরত্ব (পরমেশ্বরমেব হি শারীরস্ত পারমাথিকং স্বরপম্‌ )। 
শারীরত্বও উপাধিক্ৃত। “তত্বমসি”, “নান্যাদতৌহস্তি দ্রষ্ট” ইত্যাদি বাক্যে শারীর 
আত্মার কেবল উপাধিগত ভেদই প্রতীত হয়। পারমাথিক অভিন্নতা স্পষ্টতঃ 
প্রতীয়মান হয়। 

মীমীংসক বলেন__জনকাদ্ির আচার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার! 
্রহ্মবিৎ হইয়াও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; অতএব বিদ্যার কর্্মশেষত্বই 
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প্রতিপন্ন । এক্ষেত্রে আমরা বলিব-_বিদ্ভার অকর্মশেষতেও আচার পরিরৃষ্ট 
হয়; এক্ষেত্রেও উভয়ই তুল্য। শ্রুতি বলিতেছেন_-“এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্দিদ্বাংস 
আহঞবয়ঃ কাবষেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে | এতদ্ধ সম 
বৈ তৎ পুর্বে বিদ্ধাসোহগ্নিহোত্ৰং ন জুহবাহচক্রিরে ৷” “এতং বৈ তমাত্মানং 
বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈঘণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যখায়াম ভিক্ষাচয্যাং 
চরস্তি”, “ন বর্ম্মণা, ন প্রজয়া, ন ধনেন, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ” এইগ্রকার 
শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানের অবর্শ্মশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রক্মবিৎ যাজ্ঞবন্ধ্য 
প্রভৃতিরও অকর্মনিষ্ত্ব দেখিতে পাওয়া ঘায়। “এতাঁবদরে খন্সমৃতত্বমিতি 
হোক যাজ্ঞবন্ধয:ঃ প্রবতরাজ” ইত্যাদি বাক্যে যাজবাক্যের অকর্নিষঠতই প্রদশিত 
হইয়াছে। প্যক্ষ্যমাণে বৈ ভগবস্তোহহমস্মি* এই বাক্য বৈশ্বানর-বিগ্যাবিষয়ক । 
সোপাধিক ত্ৰহ্মবিদ্যায় কর্মমসাহিত্য সম্ভব, কিন্ত ব্ৰহ্মজ্ঞানে কর্শাঙ্গত অন্গপপন্ন। 

মীমাংদক বলিয়াছেন__“যদেব বিদ্যয়া করোতি” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যবলে 
বিষ্ঠার কর্শ্মশেষত্ব স্থিরীকৃত হ্য় । আমরা তদুত্তরে বলিব__এই শ্রুতির বিষয় 
সর্ববিষ্ঠা নহে_ ইহা অসার্ধত্রিক। প্রকরণ-প্রতিপান্ত উদগীত বিদ্যার প্রসঙ্গেই 
উহা বল! হইয়াছে। *ওমিত্যেতদক্ষরমূদ্গীথমূপাসীত”__এই উদগীথ বিদ্যার 
সম্বন্ধেই ও বাক্য প্রযোজ্য হইয়াছে । 

মীমাংসক বলিয়াছেন__“ত বিছ্যাকন্মণী সমন্বারভেতে"_-এই সমন্বারস্ত বাক্য 
বিদ্যার অস্বাতস্ত্রোর গ্োতক'। আমরা এই স্থলে বলিব--বিভাগ এই স্থলে 
গ্রহণ করিতে হইবে। বিদ্যা একেতে অন্বিত হয় আর কর্ম অন্যতে অন্বিত 
হয়। যেমন শত বস্তু ইহাদিগকে বিভাগ করিয়। দাও_এরূপ বলিলে এককে 
পঞ্চাশ ও অপরকেও পঞ্চাশ এরূপ বিভাগ করিয়। দেওয়। হয়। এ স্থলেও' 
কাহারও জ্ঞান ও কাহারও কর্ম এইরূপ বিভাগ করিতে হইবে। সমন্বারভ 
বাক্য মুমুক্ষুর জন্যও প্রপঞ্চিত হয় নাই, কারণ “ইতি হ কাময়মানঃ” এই বাক্যে 
উপসংহার করা হইয়াছে । ইহা সংসারীর পক্ষেই প্রযোজ্য । পুনরায় “অথা- 
কাময়মানঃ” এই বাক্যে মুমুক্ষুর বিষয় বল! হইয়াছে। বিশেষ না থাকাতে 
সংসারীর বিষয়ে বিদ্যা বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ উভয়ই হইতে পারে। যথাপ্রাপ্ত 
অঙ্গুবাদ গ্রহণ করিলে বর্শ্মও বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে ; অতএব বিভাগ 
করিয়। কাহারও কর্ম এবং কাহারও জ্ঞান এরূপভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। 

মীমাংসক বলেন-__“আচাধ্যকুলাদ্েদমধীত্য” ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত বেদার্থ 
বিজ্ঞানবানেরই কর্্মাধিকার প্রদশিত হইয়াছে । আমরা! বলিব-__এস্থলে অধ্যয়ন 


পুববমীমাংসা বা জৈমিনি-দর্শন ৭৬৭ 


মাত্রের উল্লেখ থাকায় যে ব্যক্তি অধ্যয়নমাত্র করিয়াছে তাহারই কন্মবিধি__ 
ইহাই আমরা স্বীকার করিব। যদি বলেন--এরূপ হইলে বিদ্যা না হওয়ায় 
কর্মে অনধিকার, ইহাই স্থচিত হয়। আমর! বলিব-_ইহাতে দোষ নাই, 
কারণ আমরা অধ্যয়ন-প্রভব কর্ম অববোধ বারণ করি না। অধ্য়ন-প্রভব জানে 
কর্ম করা যাইতে পারে, এবং তাহ অধিকারের নিরণায়ক। আমর! 'ইপনিষদাত্ম- 
জ্ঞানকে কন্মাধিকারের কারণরূপে গ্রহণ করিতে পারি না, স্বতন্্ভাবেই উহার 
প্রয়োজনীয়তা আছে। যেমন কোনও যজ্ঞের জ্ঞানে অন্য যজ্ঞের জ্ঞানের অপেক্ষা 
নাই, সেইরূপ এস্থলেও দ্রষ্টব্য | 

মীমাংসক বলেন_+কুর্বন্নেবেহ কর্শ্মাণি জিজীবিষে্” এই বাক্যে কর্শ্মের 
নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা বলিব__এই বাক্য অবিশেষে বিদ্বানের 
পক্ষেও প্রয়োজ্য হইয়াছে, ইহ কখনই নহে। বিদ্বানের কোনও বিশেষ 
নিয়ম নাই, এরূপ কোনও প্রসন্বই দেখিতে পাওয়া যায় না। “কুর্বন্নেবেহ 
কৰ্ম্মাণি” এই বাক্যের অন্য বিশেষত্ও আছে। যদিও প্রকরণবশে বিদ্বানের 
কর্ম এইরূপ বোধ হয়, তথাপি বিদ্যার স্বতির জন্য কর্মের অনুজ্ঞা, ইহাই 
ব্য, কারণ শ্রুতি পরে বলিয়াছেন “ন কর্ম লিপ্যতে নরে” অর্থাৎ বিদ্বান্‌ 
ব্যক্তি যাবজ্জীবন কর্শ্ম করিলেও জ্ঞান-সামর্থ্যে আত্ম! অসঙ্গ, গুণা গুণেষু 
বর্তন্তে এই বোধে কর্মের লেপ তাহাতে লঙলিষ্ট হয় না, ইহাই, গ্রকরণের 
তাৎপৰ্য্য ; অতএব উহা জ্ঞানের স্তর্তিমাত্র । J 

কোন কোনও জ্ঞানী জ্ঞানলাভ করিয়া ফলান্তর-দাধন সন্তানসন্ততির 
প্রয়োজনাভাবই প্রদর্শন করিয়াছেন। উহা! কামের হেতু বলিয়া পরিত্যাজ্য । 
বাজসনেয় উপনিষৎ বলিতেছেন_“এতদধ স্ম বৈ তৎপুর্বে বিদ্বাসঃ প্রজাং ন 
কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেযাং নোহয়মাত্মা যং লোক ইতি।” আরও 
একটি বিষয় অবধারণ করিতে হুইবে_জ্ঞানের ফল অন্ুভবার ক্রিয়ার ফলের 
ন্যায় কালান্তরভাবী নহে; অতএব জ্ঞানের কর্্মশেষত্ব উপপন্ন হইতে পারে 
না। তদ্বিষ়ক ফলশ্ৰুতি অযধার্থ ইহাও বলা যাইতে পারে না। 

শ্রতিও জ্ঞানের সামর্থো কর্মাধিকারের হেতুভূত ক্রিয়াকারক ফললক্ষণ 
অবিদ্যারুত সমস্ত প্রপঞ্চের বিলয় হয়, ইহা! প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন, 
“ত্র তবস্ত সর্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেত তৎ কেন কং দিদ্রেৎ” ইত্যাদি । 
বেদান্তোদিত আত্মজ্ঞানে কর্ম্মাধিকার সিদ্ধি করিলে কর্শ্মাধিকারের উচ্ছেদ 
হয়; অতএব মীমাংসকের মত অমদ্গত। সন্্যাসাশরমে জ্ঞানের স্তুতি দেখিতে 


চু 


৭৬৮ কন্মতত্ব 


পাই। সেই আশ্রমে জ্ঞানের বর্শ্মা্গত্ব উপপন্ন হইতে পারে না, কারণ সেই 
আশ্রমে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম নাই । যদি বলেন, সন্ন্যাস আশ্রম বেদে দেখিতে পাওয়া 
যায় না, তদুত্তরে আমরা বলিব, ইহাও অসঙ্গত। বেদবাক্যে সন্ন্যাসের উল্লেখ 
আছে। “ত্রয়ো ধৰ্ম্মস্বন্ধা * * * * ব্ৰহ্মসংস্থোহমৃতত্বমেতি”, “যে চ মেহরণ্যে 
অদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে”, “তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যপবসন্তরণ্যে”, “এতমেব প্রত্রাজিনো 
লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি”, “ত্রন্ষচরধ্যাদেব প্রত্রজেৎ”, এই সকল শ্রুতিবাক্য 
সন্্যাসের গ্োতক ৷ গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়াই হউক অথবা না করিয়াই হউক, 
খণত্রয় পরিশোধ করিয়াই হউক, অথবা! না করিয়াই হউক, সন্ত্যাসের বিধি 
শ্রুতিস্থৃতি সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হয় ; অতএব জ্ঞানের স্বাতন্ত্রা আছে। 

আমরা যজ্ঞাদি কর্মকে জ্ঞানোৎপত্তির সহকারী বলি। জ্ঞানের ফল- 
সিদ্ধিতে কর্মের কোনও অপেক্ষা নাই। জ্ঞানোৎপত্তিতে কর্মের আবশ্যকতা 
আছে। শ্রুতিও ব্লিতেছেন__“তমেতং বেদান্বচনেন বত্রাহ্মণা বিবিদিষস্তি 
যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন।” যজ্ঞাদি বিদ্যা বা জ্ঞানের সাধনমাত্র, এজন্য 
জ্ঞানের ফলসিদ্ধিতে কর্শের অপেক্ষা নাই, জ্ঞানোৎপত্তিতে আছে। ফলাকাজ্জা 
না করিয়া! কণ্ম অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তি মুমুক্ষু ব্যক্তির জ্ঞানের সাধন হয়। 
আমর! বলি, শমদমাদি জ্ঞানের মুখ্য ও প্রত্যাসন্ন সাধন । যজ্ঞাদি কম্ম বিবিদিষার 
সাহায্যকারিরূো বাহ্‌ সাধন-__এস্থলে মীমাংসার মত অসঙ্গত ও অশোভন । 

বিধি সম্বন্ধে গ্রাভীকর মতের ‘নিয়োগ’ অসঙ্গত মনে হয়। কেবল আদেশই 
প্রেরণা । শব্দের অর্থবোধ নাই। শব্দ শুনিলাম আর করিলাম, ইহা! একান্ত 
অস্বাভাবিক । মানুষ প্রস্তর নহে, নিয়োগে বিবেচন| করিবার অবসর থাকে না। 
নিয়োগ বাহিরের চাপ । বাহিরের চাপে মানুষ বাড়িতে পারে না । বিধি আছে, 
আদেশ আছে, আমার তাহাতে বিবেচনা করিবার অবসর না থাকিলে সে 
নিয়োগ মানিব কেন? এরূপ নিয়োগ মান্য করা একরূপ অসম্ভব, বিশেষতঃ 
ইহাতে কোনও টান থাকে না। ক্যান্টের (Kant) অবশ্তপালনীয় আদেশের 
(categoricalimperative) মত এই নিয়োগ অস্বাভাবিক। কেহ কোন নিয়োগ 
প্রদান করিল, কোনও কার্যে নিয়োজিত হইবার জন্য আদেশ দিল, বিবেচনা 
বা বিচার না করিয়া নিয়োগ প্রতিপালন মানসিক অস্বাভাবিকতা (psycho- 
logical unnaturalness)| বেদের আদেশ হইলেও আদেশের অর্থবোধ 
হওয়া আবশ্যক । আদেশ কি অর্থে প্রযোজ্য হইয়াছে এই জ্ঞান না থাকিলে 
অনেক স্থলে অবিধিকেও বিধি বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে । ‘নিয়োগ’ যদি 


ূর্ববয়ীমাংসা। বা জৈমিনি-দর্শন ৭৬৯ 


অভিপ্রেত হয়, তাহ! হইলে মীমাংসার প্রয়োজন কি? বেদে যে ভিন্ন রকমের 
আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়_উদয় হইলে হোম করিবে ও অন্দয়ে হোম 
করিবে, তাহারও মীমাংসা দরকার । “নিয়োগ' স্বীকার করিলে কোন্টি 
প্রতিপালন কর! আবশ্যক ? অতএব “নিয়োগ? স্বীকার অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত। 

ভট্ট কুমারিলের মত জৈমিনির মতের অনুরূপ ব্লিয়। বোধ হয়। ভট্টমতে 
শব্দভাৰনাই বিধি । “গাভীটি আন’ এরূপ বাক্য বলিলে প্রযোক্তার অভিপ্রায় 
অনুসারে প্রবৃত্তির অনুকূল প্রেরণা হয়, কিন্তু বেদে গ্রযোক্তা পুরুঘ নাই ; অতএব 
নিঙাদি শব্দনিষ্ঠ প্রেরণাই শাব্দীভাবন।। শব্দনিষ্ঠ ব্যাপার বলিয়াই ইহাকে 
শাব্দীভাবনা বলা হয়। ্বর্গকামনায় ষজ্ঞ-করিবে” এই লিঙের প্রয়োগ বিধি- 
ছ্যোতক। এ বাক্যের শব্দার্থ অন্থ্ধাবন করিলেই বিধিবোধ হইবে, ইহাই 
ভট্টমত। 

এই শান্দীভাবন। নিয়োগ হইতে শ্রেষ্ঠ ও কতকটা পরিমাণে যুক্তিযুক্ত ৷ 
ইহাতে বিবেচনার কতকটা৷ অবসর আছে। শব্দের অর্থবৌধ হইলে একটা 
প্রেরণা আসে, সেই প্রেরণাতেই লোক কর্ম করিতে পারে। কিন্তু শব্দের অর্থবোধ 
হইল, তখন কর্ম করিলে 'আমার অভীষ্ট নিদ্ধ হইবে কিনা, আমার উন্নতি হইবে 
কিনা ইহা না বুঝিয়! কর্ম করিতে অনেক সময় প্রবৃত্তি হয় না। এ ক্ষেত্রেও 
কর্মে টান ন! থাকিতে পারে । কোনও কর্ম “করিতে হুইবে' এই ভাবনা মনে 
উদ্িত হইল, তখন প্রেরণাও অনুভব করিলাম, অঙ্গনি কর্ম করিতে প্রবৃত্ত 
হইলাম। কেন করিতে হইবে? করিলে লাভ কি? করিবার প্রয়োজন কি? 
এই সকল বিষিয়ে ভীবনা নাও আসিতে পারে । এই সকল বিষয়ে ভাবনা! না 
আনিলে কর্খে টান থাকে না ইহ! মানসিক সত্য (psychological truth)! 
“প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোহপি প্রবর্ততে ৷” প্রয়োজন থাকা চাই । “ভাবনা 
শবের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে চলিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে লিঙের 
কোনও বিশেষ সার্থকতা থাকে না। বেদকে আমরাও কর্শক্ষেত্রে প্রমীণম্বরূপ 
মনে করি। আমাদের প্রমাণ শান, গুরুবাক্য-ও অনুভূতি বৈদিক আদেশ প্রা 
প্রাণে বুঝিয়া গ্রহণ করিতে অনুভূতির আবশুক । আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে, 


বিষয়ক ভাবনা বলি তাহা হইলে শোভন হয়। বেদের বিধিপালন আমার পক্ষে 
৪৯ রঃ 


নর কৰ্ম্মতত্ব 


মঙ্গলকর, এই ভাবনা শাব্দীভাবনারপে গৃহীত হইলে শোভন হয়। আমাদের 
মনে হয়, জৈমিনীয় মীমাংসকগণ এরূপ অর্থে গ্রহণ করেন নাই। কর্মের অবশ্য- 
করণীয়তার দিকে অতিশয় জোর দেওয়ায় কেবল বেদের আদেশ বলিয়াই কৰ্ম্ম 
করিতে হইবে, এইরূপ প্রেরণায় কর্ম্ম করাই শাব্দীভাবনারপে পরিগৃহীত হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। এরূপ ভাব গ্রহণ করিলে মানসিক ধারা রক্ষিত হয় না। 
মানসিক ধারা রক্ষিত না হওয়াতে এরূপ “ভাবনা” অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। 
সৈনিক যখন সেনাপতির আদেশ নির্বিচারে গ্রহণ করে, তখন তাহার একটা 
শৃঙ্খল! আসে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলও অনিবার্য হয়। মনোরাজো বিশেষ 
উন্নতিও সাধিত হয় না। কেবল শাব্দীভাবনাকে বিধিরূপে স্বীকার করিলে 
জ্ঞানকাণ্ডের সার্থকতাও থাকে না। কেবল লিঙের প্রয়োগে প্রেরণা অনুভব 
করিলে কর্ম করিতেই হইবে, নিবৃত্তি থাকিবে ন| এবং কর্মসন্ন্যাস অসম্ভব হইবে; 
অতএব ভট্টমতও সর্বাংশে অনুমোদিত হইতে পারে না। 

তাকিকগণের ইষ্টপাধনতা-জ্ঞানই বিধি অনেকটা পরিমাণে মানসিক ধারা 
রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান বলিলে সর্বববিষয়ক জ্ঞান বুঝায় না। 
আমাদের মতে 'র্ববিষয়ক জ্ঞানই” প্রবর্তক | 'সর্বববিষিয়ক জ্ঞান” বলিতে 
উহার অন্তরে সকলই পড়িল, ইহাতে কর্মে টান থাকে, সকল দিক্‌ বিবেচনা 
করিবার অবসর থাকে, কম্ম করা ও কর্ত্যাগ করা সকলই স্কসম্পন্ন হইতে 
পারে। বৈদিক আদেশের তাৎপর্ধ্য বোধ হওয়াতে নিজের মঙ্গল হইবে 
এই বোধ হওয়াতে কর্শ্মে প্ৰবৃত্তিও জন্মে। যখন কম্মের ফলের ক্ষণিকতা বোধ 
হয়, তখন নিষ্কাম কন্মে প্রবৃত্তি আপিবে । কেবল নিত্যনৈমিত্তিক ও কাম্য কৰ্ম্ম 
স্বীকার করিয়া মীমাঁংসক শাব্দীভাবনার প্রাধান্য দিয়াছেন । নিষ্কাম কর্মের স্থান 
থাকিলে শাব্দীভাবনার উপর এতটা জোর দেওয়া হইত না; অতএব বিধিকে 
সর্বববিষয়ক জ্ঞানের প্রেরণ। বা! প্রবর্তন! অর্থে গ্রহণ করাই সঙ্গত ও শোভন। 
কেবল শাবীভাবন! গ্রহণ করিলে পদে পদে প্রত্যবায়ের ভয়। ভয়ে ভয়ে 
কৰ্ম্ম করিতে গেলে ভালবাসা থাকে না, ভালবাসা বা শ্রদ্ধা না থাকিলে কর্ম্মও 
গ্রকূত কর্ম হইতে পারে না; অতএব মীমাংসকের মত অনেকটা পরিমাণে 
অদঙ্গত। 

মন্তরগুলি সামান্য হীন হইলে দোষাবহ-_ইহাও অত্যন্ত কঠোর । বিশুদ্ধভাবে 
কর্ধানুষ্ঠটানের আমরাও পক্ষপাতী, কিন্ত সামান্য অপরাধে গুরুতর দণ্ডের বিধান 
কখনই সঙ্গত হইতে পারে না! । ভগবান্‌ ভাবগ্রাহী, ভাবগ্রাহিতার জন্যই জীব 
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কৰ্ম্ম করিয়। আনন্দলাভ করে। জীব জানে, তাহার সামান্ত অপরাধ হইলেও 
ভগবান্‌ মার্জনা করিয়! নিবেন। বিশেষতঃ মন্ত্রগুলি জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানক্ৃত 
উভয় ভাবেই স্বর বা বর্ণহীন হইতে পারে । জ্ঞানক্ৃত ও অজ্ঞানকৃত উভয় 
প্রকার অপরাধের শাস্তি সমান হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ, ইহ! নিতান্ত অসমীচীন। শুদ্ধ- 
ভাবে কর্ধানুষ্ঠানে ভক্তি বা ভালবাসা একান্ত আবশ্তক। কেবল উচ্চারণ ও 
অনগগুলি বিশুদ্ধরপে অনুষ্টিত হইলেই চলিতে পারে না; ভার' থাকা চাই। 
ঈশ্বর স্বীকৃত না হওয়ায় মীমাংসকের মতের এই কঠোরতা ও অস্বাভাবিকতা! 
অনিবাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ মন্ত্রের বিশুদ্ধির উপরেই আত্যন্তিক জোর 
দিলে মাত্র ছুই চারিজন পণ্ডিত ব্যতীত আর কাহারও কর্ম করিবার উপায় 
থাকে না। বেদজ্ঞানহীন ব্যক্তিও স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবশে গুরুজনের প্রদশিত 
মার্গ অনুবর্ভন করিতে পারে, উহাতে তাহার চিত্ত শুদ্ধ হয়। শাস্ত্ৰবিধি কাম- 
বশে অতিক্রম করা বিগহিত, কিন্তু না জানিয়াও অদ্ধালু হৃদয়ে ্রীগুরুর প্রদর্শিত 
মার্গে বিচরণ, ভক্তিপুরঃসর ভজন করিতে গিয়! সামান্য বর্ণাশুদ্ধিতে সকল বিনষ্ট 
হওয়| একান্ত অযৌক্তিক । এরূপ হইলে কর্মের মূল্য আদপেই থাকে না। 
পদে পদে পড়িবার আশঙ্কা, থাকায় সাবধান হওয়া দরকার। পদে পদে 
প্রত্যবায়ের ভয়ে মানুষ ছু'ত্মার্গা ও অপদার্থও হয়। অতএব মীমাংসকের এই 
মতও অশোভন । ib 

সংসারের অনাদিত্ব আমরা! স্বীকার করি, কিন্তু সংসার মায়াময়, জগৎ 
মিথ্যা বা মারা, প্রবাহরূপে জগৎ নিত্য, কিন্তু পারমাধিক দৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা। 
যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান তিন কালেই একরূগে অবস্থিত, যাহা নির্ববাধ তাহাই 
সত্য। যাহা পরিবর্তনশীল, যাহাতে বীধ বা ত্রভঙ্গ আছে তাহা কখনই 
সত্য হইতে পারে না। সত্য একরস ও সম। “একরূপেণ হাবস্থিতো যোহর্থ: স 
পরমার্থঃ।”_যাহা। সর্ববকালে সর্ববীবস্থায় একরূপে অবস্থিত তাহাই সত্য। 
তাহাই ব্ৰহ্ম, জগৎ বাক্যারভ্তমাত্র_“বাচারজ্ভণং বিকারনামধেষম্‌ 1” জগতের 
ব্যবহারিক সত্তা আমরা স্বীকার করি। পারমাধিক দৃষ্টিতে অধিষ্ঠান ব্ৰহ্মই 
সৎ, জগৎ মিথ্যা । জগৎ দৃশ্য বলিয়াই মিথ্য|। দৃশ্য সকল অবস্থায় সমভাবে 
থাকে না, দৃশ্যের বাধ হয়, ক্রমভগ্গও হয়; অতএব জগৎ মিথ্যা । ব্ৰহ্ম ব্যতিরেকে 
কাধাজাত থাকে না, থাকিতে পারেও না। অধিষঠানই সৎ, বিকারজাতই অনৃত ৷ 
জগৎ পরিজ আর গরিছিয় বস্তু নিত্য হইতে পারে না এবং নিত্য না হইলেই 
উহা মিথ্যা হয় । উপলব্ধি হয'ৰলিয়া জগতের ব্যবহারিক সভা অবসঠই সকার । 


৭৭২ কৰ্ম্মতত্ব 


কর্মে মুক্তি হয়, ইহাও অসঙ্গত। কৰ্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির সহায়রূপে, পরম্পরা- 
ক্রমে মুক্তির সাধন, ইহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। মুক্তিও স্বর্গপ্রাপ্তির 
অতিরিক্ত কিছুই নহে_ইহাও অশোভন; কারণ স্ব্গন্থথের তারতম্য আছে। 
ইন্দ্রের সুখসস্তোগ ও অন্যান্য দেবতাগণের স্থখসম্ভোগ সমান নহে। স্বর্গ ক্ষয়িষ্ণু 
_শক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি ৷” শ্রুতিও কর্শ্মান্জিত লোকের বিনাশ- 
শীলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভোগ ও এশ্ধ্যই স্বর্গের প্রলোভন। এই 
প্রলোভনের জন্যই কর্ম চিততশুদ্ধির কারণ হয় না। উহাতে চিত্ত কলুষিত হয়। 
নরকের বিভীষিকা ও স্বর্গের প্রলোভন উভয়ই মনোরাজ্যের শক্ত । আদর্শের 
হিসাবে স্বর্গ অতিশয় নিয়ে । স্বর্গের" অমরত্থও প্রকৃত অমৃত নহে। “প্রলয় 
পর্যন্ত অবস্থানই স্বর্গের অমৃতত্ব।” প্রলয়ে পতন অবশ্যম্ভাবী | মানুষের পুণ্য 
ক্ষীণ হইলে পুনরায় জন্ম-জরা! ভোগ করিতে হয়; অতএব স্বর্গ মুক্তি হইতে 
পারে না। গালের যানে অতিনিকে--এ পংশেও নদ রী 


অতীন্দরি় সুখ অন্বীকারও অসঙ্গত ও অশোভন । উদ্জিয়িক সুখ বিধ্বংসী, 
উন্দ্িয়িক সুখে মুগ্ধ হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ। সুখ আদর্শ, কিন্তু উহা ওন্দিয়িক 
সুখ নহে। এন্ডিয়িক সুখ হইতে বুদ্ধিগ্রাহ অতীন্দ্ৰিয় সুখ সমধিক প্রশস্ত । 
নিষ্কাম কর্ণানুষ্ঠানে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে যখন মানুষ ধ্যানরাজ্যের অধিবাসী হয়, : 
তখন বৃদ্ধিগ্রাহ অতীন্দরিয় সুখ লাভ করে। জ্ঞানে স্ুথন্বরূপ, আনন্দস্বরপ 
হইয়া যায়। এই সুখ দেশ, কাল প্রভৃতির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত নহে। 
ন্দিয়িক সুখ পরিচ্ছিন্ন; অতএব অনিত্য। অনিত্য স্থখ কখনই আদর্শ হইতে: 
পারে না। এন্দ্রিরিক স্থখের সহিত দুঃখের মিশ্রণ অবশ্যই থাকিবে। এন্দিয়িক : 
স্বখবিলাসের ফল অবসন্নতা। এই অবসন্নতাই দুঃখ, অতএব মীমাংলকের এ ও 
দিদ্ধান্তও অশোভন ও অসমীচীন। ঁ 

অপূর্কের ফলদাতৃতবও অনুপপন্ন, কর্ম ফলদাতা ইহাও অযৌক্তিক । শ্রাতিও 
ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ঈশ্বরই ফলহেতু, তিনিই সর্বনথষ্টির 
যুল। শ্রুতি বনিয়াছেন__স বা এষ মহানজ আত্মান্সাদো বন্দানঃ | কর্মফল 
বিধানেও ঈশ্বরের বৈষম্য-নৈদ্বণ্যের অবসর নাই, কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম অপেক্ষা করিয়াই 
তিনি এই বিচিত্র জগতের ফলবিধান করেন। কৰ্ম্ম অনুন্মণ বিনাশসীল। বিনষ্ট 
কর্ম হইতে ভবিষ্যতে ফলোৎপাদিত হইলে অভাব হইতে ভাবোৎ্পত্তি হয়_ : 
ইহা অঙ্গত। অপূর্ব অচেতন । চেতনের প্রবর্তন না থাকায় জড় অপূর্ব 
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কি প্রকারে ফলোৎ্পত্তি করিবে? ধৰ্ম্মাধৰ্শ্মের কারমিতারূপে শ্রুতি ঈশ্বরকেই 
নির্দেশ করিয়াছেন। “এষহেব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য 
উন্নিনীযতে । এষ উ এবা সাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে ৷” তিনিই 
স্ব গ্বর্তনার মূলে অসঙ্গ নিলিপ্ত প্রবর্তক । ভগবানও গীতায় বলিয়াছেন_ 
“যে যে! যাং যাং তঙ্ুং ভক্তঃ অ্য়াচ্চিতুমিচ্ছতি । 
তশ্ত তস্তাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ । 
স তয়৷ শদ্ধয়া যুক্তন্তন্তারাধনমীহতে । 
লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌ ৷” ইত্যাদি । 
মকল সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর থাকায় ফলদাতৃন্দ তাহার-ইহাই মঙ্গত। অতএব 
মীমাংসকের এই মতও অযৌক্তিক ।  শ্রতিপ্রামাণ্য মানিয়াও মীমাংসক 
এক্ষেত্রে ভ্রান্ত। মীমাংসক একদেশদশিতা-দোষে দুষ্ট । 
মীমাংসক ঈশ্বর স্বীকার না করায় কর্ম্যোগ ও ভক্তিযোগের স্থান নাই। 
চিত্তগুদ্ধির করণীভূত কর্মযোগ প্রভৃতির অবকাশ না থাকায় মীমাংসক-মত 
কর্মের প্রাধান্য দিয়াও প্রকৃত কর্মের পথ রুদ্ধ করিয়াছেন । 
বেদের নিত্যত্ব ও ‘অপৌরুষেয়ত্ব আমর! স্বীকার করি। আমর! বেদের 
কর্ভার্পে ঈশ্বরকে স্বীকার করি। জ্ঞানে বেদ বিধৃত, শ্রুতিও ঈশ্বরকে বেদের 
অধিষ্ঠাত্রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। “অস্ত মহতো ভূতত নিঃক্থসিতমেতদ্‌, 
যনৃখেদ:1”-_খগ্েদ এই মহান্‌ ভূতের ( ঈশ্বরের ) দিশ্বাসমাত্র। বেদ জ্ঞানে 
প্রতিষ্ঠিত । বেদের বিধিনিষেধ অজ্ঞানমূলক, তাহা আমরা স্বীকার করি। 
পারমাধিক দৃষ্টিতে বেদ অজ্ঞান, কিন্ত বেদের অধিষ্ঠান জান। : সেই জ্ঞানের 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই বেদ প্রমাণ । বেদের স্বতঃগ্রামাণ্য আমরাও 
স্বীকার করি। বেদ নিষেধমুখে সেই অখণ্ড জ্ঞানের আভান প্রদান করে । 
অখণ্ড জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ । সেই স্থয়ংগ্রকাশ বস্তুকে গ্রকাশ করিতে অন্য কোনও 
বস্তুর প্রয়োজন নাই । বেদ অথণ্ড বস্তুর উপলব্ধির পন্থা। নির্দেশ করে। সেই 
পন্থা নির্দেশেই বেদের প্রামাণ্য । 
শব্দের নিত্যত্ব আমরাও স্বীকার করি। নৈয়ায়িকগণ শব্দের নিত্যত্থ 
্বীকার "করেন চলা): (A দর্শনাং” 
(২)"অস্থানাৎ্” (৩) “করোতিশব্দাৎ,” (৪) দসত্তান্তরে যৌগপন্থাৎ,” (৫) “প্রকৃতি- 
বিক্ৃতিশ্চ,” (৬) “ৰৃদ্দিশ্চ কৰ্তৃভুয়ান্ত,” অর্থাৎ যতুদ্বার| শব্দ উচ্চারিত হইয়! থাকে; 
স্থতরাং তাহার নিত্যত্ব নাই, উৎপত্তিমাত্র শব নষ্ট হয়; শব্দ অস্থায়ী, স্থৃতরাং 
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তাহাতে নিত্যত্ব সম্ভব নহে। “শব্দ করিয়া থাকে” অর্থাৎ লোকই শব্দের 
সৃষ্টিকর্তা ; সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব সপ্রমাণ হয় না। শব্দ এককালে বহু ব্যক্তির 
কর্ণগোচর হয়; স্থতরাং বহুত্বহেতু তাহার একত্ব ও নিত্যত্ব অসম্ভব । প্রকৃতি- 
প্রত্যয়হেতু শব্দের রূপান্তর ব! বিকৃতি ঘটিয়া থাকে; স্থৃতরাং শব্দ নিত্য হইতে 
পারে না। একই শব্দ একাধিক ব্যক্তি উচ্চারণ করিলে, একাধিকবার সেই 
শব্দ উচ্চারিত হইতে পারে; শব্দকর্তার সংখ্যার হ্বাসবৃদ্ধিতে শব্দেরও হ্বাস- 
বৃদ্ধি হয়; স্থতরাং শব্দের নিত্যত্ব নাই। মীমাংসক নৈয়ািকের এই সকল 
আপত্তিও খণ্ডন করেন। তাহার! বলেন__(১) “সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমা্» 
(২)“প্রয়োগন্ত পরমম্”, (৩) “আদিত্যবৎ যৌগপদ্যম্”, (৪) “বর্ণাস্তরমবিকারঃ”, 
এবং “নাদবুদ্ধি: পরা”, অর্থাৎ শব্দ সর্ববসময়ে উচ্চারণকারীর সহিত সম্ন্যুক্ত 
থাকে না, এজন্য উহ! অনিত্য বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু যে শব্দে যে জ্ঞান, 
সে জ্ঞান চিরকাল সমভাবে থাকে ; স্ৃতরাং শব্দ অনিত্য নহে, উহা নিত্যাই। 
“শব্ধ করে’ ইহার তাৎ্পর্ধ্য শব্দের উচ্চারণমাত্র, শব্দের নিৰ্ম্মাণ নহে। 
সূর্য্য যেমন এক হইয়াও সর্বত্র পরিদৃশ্যমান, শব্দও তন্রপ এক হৃইয়াও বহু 
ব্যক্তির শ্রাব্য হইয়| থাকে । প্ররুতি-প্রত্যয়ে বর্ণের পরিবর্তনে বর্ণের বিকার 
হয় না। বর্ণ বর্ণান্তরে অবস্থান করে মাত্র। এই শব্দ বহুবার উচ্চারিত হইলে 
ধ্বনিমাত্র বৃদ্ধি পায়; কিন্তু শব্দ বৃদ্ধি পায় না; সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব অবশ্য 
স্বীকার্য্য। আমরা মীমাংসকের সম্পূর্ণ অন্থমোদন করি। আমরা আরও বলি 
যে, বর্ণই শব্দ, উহা নিত্য, কারণ উহার প্রত্যভিজ্ঞা হয়। সেই বর্ণই এই 
এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়। স্মরণের মূলে অনুভূতি আবশ্তক। বস্তু না থাকিলে 
অন্ৃভূতি হইতে পারে না; অভাবের অর্থাৎ যাহা নাই তাহার উপলব্ধি হইতে 
পারে না। সেই ‘ক’ই এই, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞ। হয়; অতএব বর্ণ নিত্য। বর্ণ 
নিত্য বলিয়াই শব্দ নিত্য। শব্দের নিত্যত্ব সম্বন্ধে আমর! মীমাংসকের মতের 
সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। 

কন্মে মুক্তি__ইহার দোষ আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। যাবজ্জীবনই কর্ম 
করিতে হইবে-সন্যাস নাই, ইহাও অসঙ্গত। শ্রুতি সন্ন্যাসের সমর্থন করেন, 
ইহা! পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে । সমাজের কল্যাণ ও আত্মার কল্যাণের জন্য 
সন্ন্যাস আবশ্তক-_এক্ষেত্রেও মীমাংসকের সমর্থন করিতে পারা খায় না। বেদের 
একদেশ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করায় এরূপ মতবাদের স্থষ্টি হইয়াছে। এরূপভাবে 
মতের অন্বর্তন করিলে প্ররুত জীবনলাভ হইতে পারে না। জ্ঞানেই কর্মের 
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পরিসমাপ্তি এবং জ্ঞানেই মুক্তি__এই জ্ঞানের আদর্শ জীবনে অনুভূত না হইলে 
মানবজীবনের সার্থকতা থাকে না। 

জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব সমীচীন ও শোভন । স্থলশরীর হইতে আত্মা ভিন্ন 
হইয়া, আত্ম। মনকে একত্র গ্রহণ করায় আত্মার অসন্গত্ব সিদ্ধ হয় নাই। 
আত্মা কর্তা ও ভোক্তা হইলে অনিত্য হইয়া পড়ে, প্রকৃত মুক্তি লাভ হইতে 
পারে নাঃ অতএব এই মতও সমীচীন নহে। 

মীমাংসকের মতের প্রধান বিশেষত্ব_কর্মের প্রাধান্য । কৰ্ম্ম করিবার 
প্রবর্তকরূপে সীমাংসাদর্শন সর্বপ্রধান। আদর্শ প্রভৃতি ন্যুন হইলেও মীমাংসকের 
মতের কর্ণপ্রধান ভাব প্রশংসনীয়। উঁচাদ্দের কৰ্ম্ম (বৰ্ম্মযোগ প্ৰভৃতি ), ঈশ্বর- 
কারণবাদ ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানজ সুখ স্বীকার করিলে কণ্মাকে জ্ঞানের সহকারী 
বলিলে মত সর্বাঙ্গসন্দর হইতে পারিত। বিধিনিষেধ অজ্ঞানীর পক্ষে । 


গৃহীত হইবে কেন? রাত্রির অন্ধকারে পথন্রমে গর্ভকণ্টকাদিতে ক্ষতবিক্ষত 
হইয়| সূর্য্যোদয়ে গর্ভকণ্টকাদির বোধ জন্মিলে প্রকাশমান রবিকরোজ্জল 


বৃদ্ধিতে সংসাধিত হইলে চিতশুদ্ধিদ্বারে মুক্তির সাধনরূপে পরিগৃহীত হয়_ 
ইহাই সারসিক সিদ্ধান্ত । 


নবম অধ্যায় 
রামানুজ-দর্শন 

রামান্গজের মতে পদার্থ তিন প্রকার যথা,_চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর ।* 
জীবাত্মা চিৎ। ইনি ভোক্তা ও নিত্যচেতনম্বরূপ।  প্রত্যক্ষগোচর যাবতীয় 
পদার্থকে অচিৎ কহে। অচিৎ জড়াত্মক ও ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত ; অন্লজলাদি 
ভোগাবস্ত, ভোজনপাত্রাদি ভোগোপকরণ এবং শরীরাদি ভোগায়তন। 
ঈশ্বর বিশ্বের কর্তা ও উপাদান। ইনি অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরপ এবং চিৎ ও 
অচিৎ ইহার শরীরম্বরূপ । ইনি সর্বজীবের নিয়ন্তা। 

বাহ্ছদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুত:। 
ভুবনানামুপাদানং কর্তা জীবনিয়ামকঃ ॥ 

চিৎ্শববাচ্য জীবাত্মা পরমাম্মা হইতে ভিন্ন ও নিত্য। অচিৎ্শব্ববাচ্য দৃশ্য 
জড়জগৎ ভোগ্য উপকরণ ও ভোগায়তন ভেদে তিন প্রকার । 

বিষুই এই স্থষ্ট-স্থিতি-প্রলয়-কারণ পরমবরক্ম। প্রথমে কেবল একমাত্র 
তিনিই ছিলেন; তাহা হইতে এই জগৎ স্থষ্ট হইয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলেন, 
আমি বহু হই এবং ইচ্ছামাত্রে স্থুলরূপে আবির্ভূত হইলেন। > 

রামান্গজের মতে বিশ্বের সহিত বিশ্বের কারণ অভিন্ন। যেমন একমাত্র 
মৃত্তিকাই ঘটসরাবাদি বিভিন্ন রূপে অবস্থান করে, একমাত্র পরমেশ্বর সেইরূপ 
চিদচিৎ বিভিন্ন রূপে বিরাজমান হইতেছেন; কিন্তু তিনি অভেদবাদ স্বীকার 
করেন না, জীব ও ব্রন্ষের এক্যও স্বীকার করেন না। তিনি বলেন 
জীবাত্মা যেমন হস্তপদাদিবিশিষ্ট ভৌতিক দেহের অন্তর্য্যামী বলিয়া এ দেহটা 
জীবের শরীর বলিয়াই পরিগণিত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা, জীব ও জড়ের 
অন্তৰ্য্যামী বলিয়া জড় ও জীবাত্মাকে পরমাত্মার শরীর বলিয়াই গণ্য করিতে 
হয়; অতএব শরীর ও জীব শরীরাত্মভাবে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও যেমন 
বাস্তবিক অভিন্ন নহে, পরমাত্মাও সেইরূপ জড় ও জীবের সহিত বাস্তবিক 
অভিন্ন বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারে না। পরমাত্মা ঈশ্বর, জীবাত্মা দাসস্বরূপ ৷ 

“ঈশ্বরাদন্যঃ তদ্বয়িত্যচেতনঃ তদ্দান্তে জীবো ভবতীতি সিদ্ধম্” অর্থাৎ 
ঈশ্বর হইতে অন্য, কিন্তু তাহার ন্যায় নিত্য ও চেতন জীব তাহারই দাস। 

* ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থজিতয়ং হরিঃ 

ঈশ্বরশ্চিদিতি প্রোকো| জীবো দৃষ্তমচিৎ পুনঃ 


ইসস রা AE 
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জীব ও ব্ৰহ্ম অভিন্ন নহে। যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি, তিনিই ব্রহ্ম, 
তিনিই নিয়ামক, সকলই তাহার কর্তৃত্বাধীন। ব্রহ্ম সগ্ুণ ও সাকার। তাহার 
গুণ অনন্ত-_“তশ্ত গুণাশ্চ জ্ঞানানন্দাদযোহনন্তান্ততো| নাতিরিচ্যন্তে 1” ঈশ্বর সগুণ 
ও সবিশেষ তিনি নিখিল-হেয়-প্রত্যনীক অর্থাৎ দৌষপরিশূন্য । তিনি অখিল 
কল্যাণ-গুণাকর। তিনি জ্ঞানের অতীত নহেন, চিন্তাও অতীত নহেন, 
পরন্ধ সকলের কর্তা ও উপাদান। 

্র্গ ও জীব এক নহে । জীব অপেক্ষা ব্ৰহ্ম শ্রেষ্ঠ ব্রদ্ধ উপাস্ত ও জীব 
উপাসক ৷ ব্ৰহ্ম ইষ্ট, জীব ইষ্টপ্ৰার্থী ৷ ধ্যান-ধারণা ও উপাসনা গ্রতৃতি দ্বার জীব 
্রদ্মের সামীপ্য লাভ করিতে পারে? সাধনাদির দ্বারা জীব তাহার ন্যায় 
গুণসম্পন্ন হইতে পারিলেই মুক্তির অধিকারী হয়। মুক্ত পুরুষ ব্রন্ধের সহিত 
সমগ্ুণসম্পন্ন হইলেও ব্ৰন্মের কর্তৃত্বাধীন। মুক্তপুরুষ সকল ক্ষমতা লাভ করেন । 
তাহার সকল সঙ্কল্পই সিদ্ধ হয়। 

রামান্ূজ জীব ও ব্র্ধের সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ স্বীকার করেন না, কেবল 
স্বগতভেদ স্বীকার করেন। বৃক্ষে ও পণুতে যেমন ভেদ--এই প্রকার বিজাতীয় 
ভেদও জীবে ও ব্রন্ধে নাই। আম বৃক্ষ ও পলাশ বৃক্ষে যে প্রকার ভেদ__ এই 
প্রকার সজাতীয় ভেদও জীব ও ব্রদ্দে নাই। বৃক্ষ ও শাখার, সমুদ্র ও তরদদের 
যেরূপ স্বগতভেদ আছে, জীব ও ব্রন্মেরও সেইরূপ স্বগতভেদ আছেন 

জীব আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের অধীন । ব্রহ্ম দুঃখের অতীত । ব্ৰহ্ম 
ও জীব এক হইতে পারে না 

রামানজের মতে-_ভক্তিই ব্রহ্মলাভের একমাত্র উপায়। যিনি প্রকৃত 
সাধক তিনি স্তব, শরণ, নমস্কার, বন্দন, কীর্তন, অর্চন প্রভৃতি ছারা ত্রগ্গের করুণা 
প্রাপ্ত হন; তন্দারা তাহার অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়। অজ্ঞানত! বিদূরিত 
হইলে তিনি পরসপুরুষের অন্ুগ্রহলাভে কুতার্থ হন। 

্দ্মের দুইটা রূপ। একটা পরমাত্মরূপ অর্থাৎ কারণরপ এবং অপরটা 
স্থুলরূপ অর্থাৎ বিশ্বরূপ। এই ছুই রূপ ব্যতিরেকেও ভক্তবত্দল করুণাময় 
ভন্তগণের হিতার্থ সময় সময় পাচ প্রকার মুষ্ঠি ধারণ করিয়াছেন। এই পাচ 
প্রকারের, মৃদ্ঠি__অর্চা, বিভব, বুহ, স্বন্ম ও অন্তরধ্যামী। প্রতিমাদির নাম 
অৰ্চ্চা অর্থাৎ তিনি প্রতিমায় আছেন। বিভব অর্থে অবতার, তিনি মতস্ত, 
কুৰ্ম্ম প্রভৃতি অবতার হুইয়াছেন। বান্থদেব, সনবর্ষণ, প্রদ্যুয় ও অনিরুদ্ধ_এই 
চারিটা বৃহ। বাসদের চিত্তন্বরপ, সন্ব্ষণ অহঙ্কারস্বরপ, অনিরুদ্ধ মনঃম্বরূপ ও 
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প্রদ্যায়ন বুদ্ধিস্বরপ । বাস্থদে হইতে সন্ধর্যণের উৎপত্তি হয়, আর সন্বর্ষণ হইতে 
প্রদ্যা্ন এবং প্রদান হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয়। সম্পূর্ণ যড়গুণশালী 
বান্তদেবাখ্য পরমত্রন্বের নাম স্থন্ম। অপহতপাগ্রাদিই বড়গুণ। তিনি 
“অপহতপাপ]! বিজরো বিমৃত্যুবিশোকো। বিজিঘিৎস: সত্যকামঃ সত্যসন্্পঃ।” 
বিজর অর্থাৎ জরামরণাদি বিনির্মুক্ত অবস্থা, বিমৃত্যু অর্থাৎ মরণশূহ্যতা, বিশোক 
অর্থাৎ শোকাদি ছুঃখপরিশূন্য অবস্থা, বিজিঘিৎসা। অর্থাৎ ক্ষুৎপিপাসার 
অভাবাবস্থা এবং সত্যকাম আর সত্যসঙ্থল্ন এই ছয়টি গুণ। সকল জীবের 
নিরামকই অন্তধ্যানী। ভক্তগণ পুর্ব পুর্ব মৃত্ঠির উপাসনা দ্বারা পাপক্ষয় করিলে 
উত্তরোত্তর মুদ্তির উপাসনার অধিকারী হয়। 
বাস্থদেৰঃ স্বভক্তেষু বাৎ | 
অধিকাধ্যান্ুগ্ণ্যেন প্রযচ্ছতি ফলং বহু ॥ 
তদর্থং লীলয়া স্বীয়াঃ পঞ্চ মূত্তাঃ করোতি বৈ। 
প্রতিমাদিকমর্চ| স্তাদবতারাস্ত বৈভবাঃ ॥ 
সন্ধর্যণো বাসদেবঃ প্রদ্যায়শ্চানিরুদ্ধকঃ | 
ব্যহশ্চতুব্বিধে| জ্ঞেয় সু সম্পূ্ণযড় গুণম্‌ ॥ 
তদেব বাস্থদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম নিগগ্যতে । 
অন্তৰ্য্যামী জীবসংস্থে! জীবপ্রেরক ঈরিতঃ ॥ 
য আত্মনীতির্বেদান্তবাক্যজালৈনিরূপিতঃ। 
অর্চ্চোপাসনয়| ক্ষিপ্তে কল্মযেইধিক্বৃতে| ভবেৎ ॥ 
বিভবোপাসনে পশ্চাদ্বুহোপান্তৌ ততঃ পরম্‌। 
সচ্ষে তদনু শ্তঃ স্তাদন্তধ্যামিনমীক্ষিতুম্‌ ॥ 
উপাসনাও পাচ প্রকার যথা,_-অভিগমন, উপাদান, ইজ্যাচস্বাধ্যায় এবং যোগ । 
অভিগমন-_দেবতাগৃহ ও তদীয় পথের মাজ্জন ও অন্গলেপনাদির নাম 
অভিগমন। 
উপাদান-_গন্ধপুষ্পাদি পুজাদ্রব্যের আয়োজনের নাম উপাদান। 
ইজ্য।__ভগবানের পুজার নাম ইজ্যা। 
স্বাধ্যায়__অর্থবোধের সহিত মন্্রজপ, বৈষ্ণবসুক্ত ও স্তোত্র পাঠ, নামসঙ্ধীর্তন 
ও তত্বপ্রতিপাদক শাস্তাভ্যাসের নাম স্বাধ্যায়।_স্বাধ্যায়ো নাম অর্থান্থসন্ধান- 
পুর্বকো মন্তরজপো বৈষ্ণবসথক্স্তোত্রপাঠো নামসন্ধীর্ভনং তত্বপ্রতিপাদক- 
শাস্ত্রীভ্যাসশ্চ |” 
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যোশী__ধারণা, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি দেবতানুসঙ্ধান ব্যাপারের নামই 
যোগ। 

এই প্রকার উপাসনাবলে সাধক বৈকৃবাসী হইয়া! ভগবানের সর্ববক্ভৃত্ব- 
গুণ ভিন্ন অন্য সমুদয় গুণ প্রাপ্ত হন এবং তাহার সহিত স্থপবিত্র নিতানখ- 
সম্ভোগ করেন। রামাহুজের মতে--*উপলন্ধি হয় বলিয়া জগতের সত্তা স্বীকার 
করিতে হয়।” 

রামানুজ স্বগতভেদ স্বীকার করিষা ঈশ্বর ও জীবের ভেদজ্ঞানে মুক্তি হয়, 
ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্তন্বরূপ নদী ও সমুত্রকে গ্রহণ করা 
যাইতে পারে । অদ্বৈতবাদী নদী ও*সমুত্রের দৃষ্টান্ত জীব ও ব্রন্মের একাত্মভাব 
প্রতিপন্ন করেন। নেই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াই রামানুজ-মতাবলগ্থিগণ বলেন_ 
“নদী ও সমুদ্রের জল দৃষ্টতঃ অভিন্ন মনে হইলেও, উহাতে বিবিধ ভেদ পরিলক্ষিত 
হয়। নদীর জল বিশুদ্ধ, আর সমুদ্রের জল লবণাক্ত নদী ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ, 
সমুদ্র অসীম ও অনন্ত । নদী যখন সমুজ্রে মিলিত হয়, তখন তাহার ইতর-বিশেষ 
বুঝিতে পারা যায় না বটে, কিন্ত বস্তুগত জলের মধ্যে বিশুদ্ধতা ও লবণাক্ততার 
প্রভেদ থাকেই থাকে। জীব ও ঈশ্বরের স্ন্ধও ঠিক সেইরূপ । প্রলয়ে জীব 
পরমবন্ধে মিলিত হইলেও উভয়ের পার্থক্য অবশ্যই আছে। দুগ্ধ ও জল 
মিশ্রিত হইলে তাহার পার্থক্য অনুভূত হয় না বটে, কিন্তু হতগণ সে পার্থক্য 
ভেদ করিতে পারে; তাহারা অনায়াসে সেই *দুগ্ধমিশ্রিত জল ত্যাগ করিয়া! 
* দুগ্ধ পান করিয়া থাকে । সেই দুগ্ধ ও জলের প্রভেদ ব্রহ্ম ও জীবের প্রতেদ- 
তুল্য । জল ও দুঞ্ধের প্রডেদ যেমন হংলগণ বুঝিতে পারে, তেমন গুরূপদেশ- 
প্রাপ্ত নিশ্বলচেতা৷ সাধুগণ জীব ও ব্ৰন্মের প্রভেদ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। 
তখন জীৰ আপনাকে সেবক ওঈস্বরকে সেব্যরূপে বুঝিতে পারে । সেব্য-সেবক 
সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়া জীব যখন ত্রন্গের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, তখনই 
তাহার দুঃখভোগের অবসান হয়। আপনাকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন জানিয়া 
ঈশ্বরের ভজনা দ্বারাই জীবের মুক্তিলাভ হয়। উপাসনা (কর্ম) বলেই জীব 
মুক্তিলাভ করে। 

রামানুজ কুপাবাদী ও নির্ভরতার সবিশেষ পক্ষপাতী । তাঁহার মতে 


রামানুজ-মতের সমালোচনা _রামানজ বিশিষ্টাদ্বতবাদী । জীব ও 
্রন্মের পার্থক্যস্বীকার করিয়া সেই পার্থক্য-ভূত প্রকৃষ্ট সামগ্রীকে “বিশিষ্ট” 


৭৮০ কৰ্ম্মতত্ব 


বলেন। তাহার মতে জীব ও জগৎ ভগবানের শরীর । ভগবান্ই জীব ও জগত্রপে 
পরিণত। ঈশ্বরই কার্য্যরূপে জীব ও জগৎ । জগৎ জড়ধন্ম্ী, জীব চেতন। গরমার্থ 
সদ্বস্তই সমকালে বিরুদ্ধ ধশ্মাক্রান্ত হইতে পারে না; অতএব রামানুজের মত 
অসঙ্গত ও অযৌক্তিক | অগ্নি উষ্ণ ও শীতল ইহা যেমন অসম্ভব, ভগবান্‌ চেতন ও 
জড় ইহাও তেমনই অসঙ্গত। জগতে বৈষম্য আছে, কিন্তু ঈশ্বরে বৈষম্য স্বীকার 
করিলে তিনি আমাদেরই মত একজন হইয়া পড়েন। অবশ্যই ঈশ্বরকে 
রামান্থুজাচাধ্য বিষম বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না ও করেন নাই। একই 
বস্তু অৰ্দ্ধেক জড় ও অৰ্দ্ধেক চেতন ইহাও হইতে পারে ন|।  “অদ্ধজরতীপন্যায় 
উপস্থিত হয়। একটি স্ত্রীলোক অদ্দীংশে যুবতী ও অদ্ধাংশে বুদ্ধা-_ইহাও যেমন 
অস্বাভাবিক ও অসম্ভব, একই বস্তু অৰ্দ্ধেক জড় ও অর্দেক চেতন ইহাও তত্রপ 
অস্বাভাবিক ও অসম্ভব । তিনি কাৰ্য্য কারণের অভিন্নতা স্বীকার করিয়াছেন । 


তাহার মতে জগৎ সৎ। জগতের দুঃখ, যন্ত্রণা, পাপ, তাপ প্রভৃতি সকলই 


আছে। এইগুলির উপলব্ধি হয়। “নাভাব উপলন্ধষেঃ।” জগতের এই সুখ 


দুঃখ প্রভৃতি ভগবানে আছে। যদি বলেন যে এইগুলি আগন্তক ধর্ম তবে 


জিজ্ঞাদা করিব ইহা কোথা হইতে আসিল? জগৎ মায়াময় স্বীকার না করিলে 
এ দৌবটি অপরিহাধ্য হইয়া পড়ে; অতএব এই মত অযৌক্তিক । মা 
জীব ও ব্রঙ্গোর ভিন্নত্বও আমরা অন্থমোদন করিতে পারি না। শ্রুতি জীব 
ও ব্রন্মের এক্য-প্রতিপাদক” বাক্যসকল বলিয়াছেন যথা,__“অয়মাত্মা। ব্রহ্ম,” 
-“্তত্বমসি,” “অহং ত্্ধান্মি” ইত্যাদি। “নেহ নানান্তি কিঞ্চন” প্রভৃতি বাক্যে 
ভেদও নিরসন করিয়াছেন। শ্রুতি ভেদের নিন্দা করিয়াও অভেদত্ব প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। জীবও চেতন, উশ্বরও চেতন--এ অংশে তাহাদের সহিত 
আমাদের কোনও বিরোধ নাই। ঈশ্বর অসীম আর জীব সসীম, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ 
আর জীব অল্পঙ্ঞ, ঈশ্বর সর্ববশক্তিমান্‌ আর জীব স্বল্পশক্তিমান_এই সকল গ্রহণ 
করিয়াই তাহার] জীব ও ব্রন্মের পুথকৃত্ব স্বীকার করেন। অসীমত! ও সসীমতা! 
কেবল উপাধির জন্য নয় কি? এ যে ভেদ, উহা কি পারমাথিক ? ঘটাকাশ ও 
মঠাকাশ উপাধিবিমুক্ত হইলেই মহাকাশ ; আরও সুক্ষ্ভাবে দেখিলে ঘটাকাশ 
ও মঠাকাশ সকল অবস্থায়ই মহাকাশ । সশীমতা ও অসীমতা৷ সর্বত্রই , জ্ঞানের 
দৃষ্টিতে উপাধির ভেদমাত্র। অখণ্ড, অনন্ত কালকে আমর! যখন দিন, মাস, 
বৎসর দিয়া খণ্ডিত ও সসীম করি, তখন মাত্র উপাধির আরোপ করি। উপাধির 
আরোপেই সসীম হয়। নিরুপাধিকভাবে দেখিলেই একবস্ত প্রতিভাত হয় । 


র্‌ রামানুজ-দর্শন ৭৮১ 


যেরপ সর্বজ্ঞ ও অন্নজ্ঞ উপাধির ভেদ হইতেই হয়, সেইরূপ শক্তির তারতমাও 
উপাধির ভেদের জন্য | 

ঈশ্বর উপাধিযোগে সগ্তণ, ইহা আমরা স্বীকার করি। তিনি মায়োপাধিতে 
সপ্ণ, কিন্ত স্বরূপতঃ নিগুণ। পারমাধিকরূপে তিনি যে সপ্তণ, ইহা স্বীকার করা 
যায় না। তাহার সগ্চণ ভাব মায়িক। তিনি সপ্ুণ হইলে অবশ্যই সাকার । 
সাকার ও সপ্তণ ভাব অবশ্য আমরা স্বীকার করি, কিন্তু তাহা মায়িক | তিনি 
যদি স্বরূপতঃ সগুণ ও সাকার হন, তাহা! লইলে মূর্ভদ্রব্য হইয়া পড়েন। আর 
ূরধদব্য হইলে অনিত্যতা! অপরিহাধধ্য হয়। কিন্ত ঈশ্বর নিত্যবস্ত, অতএব ইহাও 
সর্বাংশে গ্রহণ করিতে পারা যায় না।* একই অরুণ যখন রঙ্গমঞ্চে রাবণ সাজিয়া 
বীরদর্পে ভূমণ্ডল কীপাইয়া দর্শকগণের চিত্তে রুদ্ররসের সঞ্চার করে, সে-ই আবার 
রামচন্দ্র সাজিয়া কল্যাণের ভাবে সকলকে প্রমুগ্ধ করে, আবার ও একই ব্যক্তি 
লক্ষ্মণ সাজিয়া ভ্রাতৃপ্রেমের অনন্ত প্রবাহসিঞ্চনে সকলকে পুত পবিত্র করে, কিন্ত 
সে আপন স্বরূপে সেই অরুণই ; কেবলমাত্র উপাধির সংযোগে সে কখনও রাবণ, 
কখনও রাম, কখনও বা লক্ণরূপে লীলা করিয়াছে । ঈশ্বরও স্বরূপতঃ নিগুণ ও 
নিরাকার হইয়াও অনির্বচনীয়। মায়ার উপাধিতে যেন সপ্ুণের স্ায় প্রতিভাত 
হন। অবশ্যই আমরা তাহার উপাসনাকালে প্রত্যগাত্মূপে সাঁকারকে বিরাট্‌- 
রূপে, সমষ্টিরপে গ্রহণ করি,_কিন্ত উপাসনার প্রভাবে চিততশুদ্ধি হইলে 
শমদমাদির অনুনীলনে যখন জ্ঞানের স্বয়স্রভ প্রত্যগীত্ম ভাবের উদয় হয়, তখন 
"সাকার ও সগুণ ভাবের বিলোপ হয়। আমরা পারমাথিক হিসাবে সাকার ও 
সগুণ ভাবকে মারিক বলি, সপ্তণ ভাবকে ত্রন্মের তটস্থ লক্ষণ বলি, কিন্তু সপ্তণ 
ভাবকে স্বরূপ লক্ষণ বলিলে আমরা আদপেই তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। 
সগুণ হইলে ত্রন্মের অসঙ্গত্বও থাকে না। 

তিনি জ্ঞানের অতীত নহেন-_এই কথাটিও সর্বাংশে গ্রহণ করিতে পারা 
যায় না। তিনি জ্ঞানের বিধয়ীভূত হইতে পারেন, ইহা আমরা স্বীকার করিতে 
পারি না। স্বরূপতঃ তিনি জ্ঞানের বিষয় হইলে মূর্ত জড়ত্রব্য হইয়া পড়েন। 
তাহ! নিতান্তই অসঙ্গত। আমরা সমষ্টিরূপে তাহার অনুধ্যান করিতে ও 
তাহাকে প্রত্যগাত্মভাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, অন্যথায় তিনি দৃশ্ত হইয়া 
পড়েন। তাহার দৃশ্তভাব সমষ্টিরপে আমরা স্বীকার করি, কিন্তু সে দৃশ্তভাবটা 
মায়িক, উপাধি অংশই দৃশ্য, আর স্বরূপতঃ তিনি আত্বস্বরপ, জ্ঞানন্বরূপ । তিনি 
জ্ঞানঘন, কিন্ত জ্ঞানের বিষয় নহেন। আমর! বলি, তিনি গ্রতাগাত্মরূপে জ্ঞান- 


৭৮২ কৰ্ম্মতত্ব 


স্বরূপ। বামানুজ সগ্ুণ ও সাকার ভাব স্বীকার ও জীব এবং ব্রদ্ষের ভিন্নতা 
অঙ্গীকার করিয়| জ্ঞানের বিষয়ীভূতভাবে ভগবানকে গ্রহণ করিতে চান-_ইহা 
আদপেই সঙ্গত নহে ; তাহা হইলে ভগবান্‌ দৃশ্যবস্ত হওয়ায় জড় হইয়া পড়েন_ 
ইহ্‌ নিতান্তই অসঙ্গত ৷ অভ্যাসবশতঃ আমাদের চিত্ত সাকার ভিন্ন ধারণা করিতে 
পারে না। অখণ্ড বস্তুকে ধারণা করিতে হইলেই আমরা উহাকে খণ্ডিত করিয়া 
লই। উপাসনার জন্য নিগুণ, নিবিবিশেষ, নিরুপাধিক ব্রহ্মকে সগুণ, সবিশেষ 
করিয়া লই । এই সপ্তণ সবিশেষ ভাব তাহার স্বরূপ লক্ষণ হইতে পারে না ইহা 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । 

মুক্তপুরুৰ ভগবানের কর্তৃত্বাধীন”_ইহাও অসঙ্গত। “ব্রদ্ধবিদ্‌ ব্ৰদ্বৈব 
ভবতি” এই সকল শ্রুতিবাক্য জীব ও ত্ৰন্মের এক্যের গ্যোতক | মুক্তপুরুষও 
যদি পরতন্ত্র হন, তাহ! হইলে তাঁহার মুক্তির তাৎ্পধ্য কি? “দ্বিতীয়া ভয়ং 
ভবতি”__ছুই থাকিলেই ভয় আছে, অধীনতা থাকিলেই বন্ধন আছে । আত্ম- 
স্বরূপে অবস্থিতি না হইলে__একজন কর্তা হইয়া পরিচালিত করিলেই বন্ধন। 
বন্ধাবস্থায়ও ঈশ্বর কর্তা, তবে মুক্তাবস্থার পার্যক্য কি? মনের স্বভাবই এই 
যে যে বিষস্বভাবনাকারে তদাকারিত হইয়। যায়, ভগবান্কে ভাবিতে ভাবিতে 
তন্ময় হইয়া গেলেও ভগবানাকারাকারিত হইবে; বিশেষতঃ জীবও চিৎ 
ঈশ্বরও চিৎ। “ সমধন্রী জিনিস মিলিত হইলে উপাধির বিগমে অবশ্যই মিশ্রিত 
হইবে। আকাশে আকাশের মতন মিলন অনিবাধ্য । আকাশ হইতেও স্থন্মবস্তুর 
মিলন-মিশ্রণ নিত্য। আত্মা আকাশ হইতেও স্বন্ম ও ব্যাপক । আকাশেই 
কোনও বস্তুর সংশ্লেষ হয় না। নিত্যশুদ্ধ, ব্যাপক ও সুক্ষ্ম বস্তুতে সংগ্লেষ হইবে 
কেন? অবিগ্যার অন্ত হইলেই জীব আপন পারমাথিক স্বরূপ ঈশ্বরভাবে 
অবস্থিতি লাভ করে । 

ঈশ্বরের সহিত দাস সম্পর্কও অতীব নীচ। প্রভুর রক্তনেত্রের ভয়ে তাহার 
সহিত যেরূপ প্রেম অসম্ভব, ভগবান্‌ প্রভু হইলেও ভয়ের ভাব বেশী আসিবে। 
ভয়ে ভক্তি বা ভালবাসা হইতে পারে না। ভগবান আমার আত্মবস্ত 
বলিয়াই তাহাতে আমার প্রেম-প্রীতি সধিক। আত্মা সর্বাপেক্ষা প্রিয়। 
ঈশ্বর ও আত্মবস্ত অভিন্ন, এজন্য আত্মরগী ঈশ্বরে প্রেম সর্বাপেক্ষা বেশী। 
আমাদের মনে হয়, সকল সম্পর্কের নীচ প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক। প্রেম না থাকিলে 
কন্মযোগ ও ভক্তিযোগও প্ররুতরূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। 

ভক্তিই ব্ৰহ্মলাভের একমাত্র উপায়__ইহাও অসঙ্গত ; ভক্তি অন্ততম উপায় । 
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ভক্তি চিন্তশুদ্ধির কারণ, চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞাননিষ্ঠা যোগ্যতাছ্ধারে জ্ঞানপ্রা প্রিতে 
্হ্ষলাভ বা মুক্তি হয়। ভক্তি বা কর্ম গৌণ কারণ, জ্ঞানই মুখ্য কারণ। 

চতুর্বাহ সম্বন্ধেও বলিবার আছে। উপাধিযোগে ঈশ্বর নানাকারে 
প্রতিভাত হইতে পারেন, তন্বিষয়ে আমাদের নিরাকরণ করিবার কিছুই নাই। 
শ্রতিও বলিয়াছেন “স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি,” কিন্তু বাস্থদে হইতে সক্র্ণণের 
উৎপত্তি, সঙ্র্ণ হইতে প্রায় এবং প্রদাম্প হইতে অনিরুদ্ধের যে উৎপত্তি_ইহার 
নিরাকরণ করা আবশ্যক । বান্থদেব হইতে জীবসংজ্ঞক সন্ধর্মণাদির উৎপত্তি 
হইলে সন্ধ্ষণ জন্যবস্ত হন। এ সকল জন্তবস্ত হইলেও অনিত্য হইয়া পড়েন! 
জীবের নিত্যত্ব রামানুজও স্বীকার করেন। জীব উৎপন্ন বস্তু হইলে উহার 
নিত্যত্ব থাকিতে পারে না। 

তাহাদের অন্ত কল্পনাও অসঙ্গত-_বথা, কর্তা জীব সংকর্ষণ হইতে করণরূপী 
্রছায়সংজ্ঞক মনের উৎপত্তি এবং কর্তারূগী সন্বর্ষণ হইতেই অনিরুদ্ধসংজ্ঞক 
অহঙ্কারের উৎপত্তি। কোথায়ও দেখা যায় না যে কর্তা দেবদত্বাদি হইতে 
করণ পরশু প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। এরূপ কোনও দৃষ্টান্ত তাহারা দেখাইতে 
পারেন না, আর এরূপ কোন শ্রুতিবাকাও নাই । 

জগতের অস্তিত্ব স্বীকার সম্বন্ধেও ব্যাবহারিক সত্তা আমরা স্বীকার করি। 
কিন্তু পারমার্ধিক সত! স্বীকার করা যায় না। আমরা! পূর্বের অনেক স্থলেই 
এবিষয় আলোচনা করিয়াছি । দিগ্ত্রম, মরীচিকায়ী জলভ্রান্তি, রজ্ছুতে সপর্রম 
* প্রভৃতির উপলব্ধি হয়, কিন্তু সে ভ্রম কখনই সত্য হইতে পারে না। জগতের 
ব্যাবহারিক সত্তা আছে, স্বপ্নের দৃশ্য হইতে জাগরণের দৃশ্যের পার্থক্য আছে, 
বৌদ্ধমত নিরাকরণ প্রসঙ্গে তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি, কিন্ত ত্রি-অবস্থায় 
ত্রিকালে সত্য নহে বলিয়া জগৎকে পারমাথিক সৎ বলিতে পারি না। 
প্রাতীতিক সমতা হইতে ব্যাবহারিক সম্ভার অধিকতর বাস্তবত্ব অবশ্যই স্বীকার 
করি, কিন্তু পারমার্থক দৃষ্টিতে ব্যাবহারিক জগৎও মিথ্যা বলিয়াই প্রতিপন্ন 
হইবে। জাগরণের নানাত্বস্বপ্াবস্থায়ও আছে, কিন্ত ্যুণ্তি অবস্থায় নানাত্ব 
নাই। সর্বাবস্থায় সমভাবে নাই বলিয়াই জগৎ মিথ্যা। যাহাকে স২ও বলা 
যায় না, অসৎও বলা যায় না তাহাই মিথ্যা। যতক্ষণ বোধ না জন্মে ততক্ষণ 
সৎ, আর বোধ জন্মিলেই অসৎ। “রজ্ছসর্পভ্রমের বেলায়” রজ্জু সত্য এই বোধ, 
জন্মিলেই সর্প মিথ্যা হইয়া যায়। রজ্জুজ্ঞান ন! হওয়া পর্যন্তই সর্পরপ মিথ্যা- 
জান থাকে। জ্ঞানের উদয়ে উহার নিবৃত্তি হয়। জাগতিক জ্ঞানও পূর্ণজ্ঞানে 


৭৮৪ কর্ম্মতত্ত 


নিবৃত্ত হয়। নাম ও রূপ নিয়াই জগৎ, নাম ও রূপের বিগমে অধিষ্ঠানরূপ জ্ঞানই 
থাকে । অধিষ্ঠানই সত্য । বাহিরের বিকার বাক্যারস্ত মাত্র। জগত পরিচ্ছন্ন, 
পরিচ্ছিন্ন বস্তু অনিতা । যাহা নিত্য নহে তাহা সৎও নহে । জগৎ জড়, জড় বস্তু 
পরিবর্তনশীল । পরিবর্তনশীল বলিয়াই উহ! নিত্য নহে, নিত্য নহে বলিয়াই 
কোনও অবস্থায় বাধিত হয় । যাহা কোনও অবস্থায় বাধিত হয় তাহাই মিথ্যা। 
জগৎ দৃশ্য, দৃশ্য সর্বাবস্থায় সম নহে। ডষ্টাই সর্বাবস্থায় সম। দৃশ্যবস্ত নিত্য 
পরিবর্তনশীল, অতএব মিথ্যা। জগৎ কাল, দেশ, বস্তু পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ 
অতএব মিথ্যা। যাহ! পরিচ্ছিন্ন তাহা নিত্য হইতে পারে না। জগতের 
প্রবাহরূপে নিত্যতা, যাহা আমরা পূর্বে স্বীকার করিয়াছি, তাহা আপেক্ষিক 
নিত্যতা, কেবল পারমাথিক দৃষ্টিতেই জগৎকে মিথ্যা বলি। ব্যাবহারিক সত্তা 
্বীকার্ধা, তাহা পূর্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। ব্যাবহারিক রূপে জগত 
প্রবাহ নিত্য, কিন্ত পারমাথিক রূপে নহে। রামানুজ পারমাথিক রূপে জগৎকে 
সং বলেন বলিয়াই আমরা এস্থলে ইহার প্রতিবাদ করিলাম । জগৎকে 
সৎ স্বীকার করিয়াই তিনি পরমার্থসৎ ব্রক্মকে সমকালে বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত 
করিয়াছেন, বাস্তবিক ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। 7 

তিনি যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া দ্বৈত প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী, তৎ- 
সম্বন্ধেও বলিবার আছে। দৃষ্টান্ত ও দাট্টান্তিক সর্ববাংশে এক হইলে দৃষ্টাপ্তের 
(কোনও তাত্পর্যযই থাকে না। চন্দ্রবধন বলিতে যদি মুখ ও চন্দ্র সর্ববাংশে 
একই হয় তাহা হইলে উপমার বা দৃষ্টান্তের সার্থকতা কোথায়? চন্দ্রের মতন 
গোল বদন কেহই পছন্দ করিতে প্রস্তুত নহে, চন্দ্রের অন্তরে যে সকল গহ্বরাদি 
আছে, মুখে যদি সেরূপ গহ্বরাদি থাকে, তাহা কেহই পছন্দ করিতে পারে; 
না, সে অংশে মানুষ তুলনাও করে না। চন্দ্রের স্সিগ্চতা মনোহারিত্ব অংশেই _ 
তুলনা করা হয়। ছুই বস্তু যদি সর্ববাংশে একই হয়, তাহা হইলে দৃষ্টান্ত দিবার 
আবশ্যকতা কি? ব্ৰ্মকে যখন আকাশের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তখন অবশুই 
্রহ্ম আকাশের ন্যায় জড় এরপুগ্রহণ করিতে হয় না, পরস্ত আকাশের ন্যায় বিভু, 
আকাশের ন্যায় সুন্ম, এই অর্থেই গ্রহণ করিতে হয়। কোন কোনও বিষয়ের : 
সাদৃশ্য নিয়াই দৃষ্টান্তের অবতারণা । সর্বাংশে সাদৃশ্য থাকিলে একই বস্ত হইয়া : 
পড়ে, সে স্থলে আর দৃষ্টান্ত কি? নদী ও সমুদ্রের দৃষ্টান্তও নামরূপ পরিত্যাগ 


অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। নদী যখন সমুদ্রে মিশিয়াছে, তখন তাহার 


নাম ও রূপ থাকে না। নদী ও সমুদ্র তখন এক হইয়া যায়। নদীরপ উপাধির 
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বিগম হইলেই, সমুদ্র একায়তন হয়। নদীগত যে নাম ও রূপ ছিল তাহা 
মার সমুত্রে নাই। লবণজল ও মধুরজল এই তারতম্যের কোনও কথাই এই 
দৃষ্টান্তস্থলে আপিবার কোনও হেতু নাই। নদীর জল সমুদ্রে মিশিলে লবণাক্তই 
হয়। বিশুদ্ধতা ও লবণাক্ততার কোনও প্রভেদ থাকে না। 'প্রভেদ অবশ্যই 
থাকে ইহা! সম্পূর্ণ গ্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। আমাদের মনে হয়, এই দৃষ্টান্তবলেও 
দ্বৈতভাব সিদ্ধ হয় না। 

ভেদজ্ঞানে মুক্তি হইতে পারে না। শ্রুতি ভেদজ্ঞানের নিন্দাই করিয়াছেন। 
“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্োতি য ইহ্‌ নামেব পশ্যৃতি”_যে নানাত্ব দর্শন করে সে 
মৃত্যু হইতেও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। একচবোধক শ্রুতিগুলিও ইহাতে প্রবাহিত 
হয়। “আত্মা বা অরে শ্রোতব্য" ইত্যাদি বাক্যে আত্মারূপেই পরমত্রদ্ধের অব 
মনন ধ্যানের বিধান হুইয়াছে। সেবা-সেবক ভাব দাসত্বের নামান্তর । বিরহ 
থাকিলেই দুঃখ আছে, ভেদ থাকিলেই উচ্চনীচ আছে, ছুঃখও অবশ্যম্ভাবী । 
দুঃখ ভয় থাকিলে মুক্তির আর সার্থকত! কি? এই ভেদজ্ঞানের ফলে, সেব্য- 
সেবক ভাবের ফলে, মান্ুয় নিজকে অপদার্থ বা হেয় মনে করিয়া দুর্বল ও 
নির্ভরবাদী হইয়! পড়ে।* 

কপাবাদ, নির্ভরতাবাদ প্রভৃতি অস্বাভাবিক ভাবের উদ্ভব হওয়ায় মানুষ 
তাহার মানবোচিত গুণগ্রাম হারাইয়া ফেলে। সে অনার তামসিক ভাবাপন্ন হইয়| 
নিজের ছুঃসহ জীবনভার বহন করে। সমাজেরও লে সর্বনাশ করে। আত্ম- 
নির্ভরতা-শৃনট ব্যক্তি ভগবানেওনির্ভর করিতে পারে না| নির্ভরতাবাদ ও ক্পাবাদে 
পুরুষকারের স্থান থাকে না। পুরুষকার না থাকিলে কম্মের গতি রুদ্ধ হয়। 
ভেদজ্ঞানের অন্য বিষময় ফল দীনতা। এই দীনতায় মানুষ অপদার্থ হয়। 
রামান্থজের মতের বৈশিষ্ট্য ভক্তির প্রাধান্তে । এই মতে জ্ঞানের প্রাধান্য না 
থাকায় ভাবপ্রবণতাদোষে দুষ্ট হইয়াছে। 

রামানজের মতে একটা প্রাণ আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই মতে যে 
উপাসনাদির ব্যবস্থা আছে, তাহা শোভন, কেবল ভেজ্ঞানেই তাহার মত দোষ- 
যুক্ত হইয়াছে। অন্যান্য দৈত্যভাম্ত হইতে রামানুজের ভাস্তে যুক্তি তর্ক বেশ 
প্রবল। প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার পরিচয় ইহাতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। সর্ধবোপরি 
পাওয়া যায় একটা! মহাপ্রাণতা | 

রামান্ছজের মতে উপাসনারই প্রাধান্ত, অন্যান্য কর্ম সম্বন্ধে ভক্তিবাদ কতকটা 
পরিমাণে কর্ণ্পথ রুদ্ধ করিয়াছে। ঈশ্বরভজনাতিরিক্ত অন্ত কর্মের কোনও 
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সার্থকতা নাই বলিলেই চলে-_ইহা অত্যন্ত দোষের । ইহাতে সমাজ চলিতে 


বাড়িতে না পারায় ব্যক্তি অক্ষম ও দুর্বল হইয়াছে, সমাজও অক্ষম দুর্বল 
ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। 


দশম অধ্যায় 
ূর্ণপ্রজ্দর্শন 
(স্বতন্তাস্বতন্ত্ৰবাদ ) 


মধ্বাচাধ্য বা আনন্দতীর্ঘ এই মতের প্রতিষ্ঠাতা । তাহার মতে তত্ব দ্বিবিধ_ 
স্বতন্ত্র ও অন্বতন্ত্র। তত্ববিবেকে এ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে _ 
“ম্বতন্তমন্বতন্ত্ং চ দ্বিবিধং তত্মিস্থাতে । 
স্বতাস্্ো ভগবান্‌ বিষ্ণুনি্দোযোহশেষসদ্গুণঃ ॥” 
অশেষ সন্গণশালী বিষ্ণু স্বতন্ত্র এবং জীব অস্থতন্থ। তাহার মতে বিষ্ণুই 
বিশ্বকারণ পরমেশ্বর । আদিতে একমাত্র অদ্বিতীয়স্বরপ নারায়ণ বিদ্যমান 
ছিলেন 
“একো নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ ৷ 
আনন্দ এক এবাগ্র আসীন্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ 
সমুদয় জগৎ তাহারই শরীর হইতে উৎপন্ন । “বিষোর্দেহাৎ জগৎ সর্বমাবি- 
রাসীৎ।” তিনি অশেষরূপ সদ্গুণসম্পন্ন অনির্বচনীয় স্বরূপ ও স্বতন্ত্র । তাহার 
মতে ব্ৰহ্মা ও জীবের সত্ব! পৃথক্‌ ৷ ভীবাত্মা নিত্য, ঈশ্বরের অধীন ও তাহার সহিত 
চির সম্বন্ধে সংবদ্ধ, কিন্তু উভয়ে এক নহে। ভেদের দৃষ্টান্তরূপে মহোপনিষত্ 
বাক্যের অবতারণা করা হয়_ 
“্যথ| পক্ষী চ স্থত্রং চ নানাবৃক্ষরসা যথা 
যথা নগ্াঃ সমুদ্রাশ্চ শুদ্ধোদলবণে যথা 
চোরাপহাধ্যে চ যথা যথা পুংবিষয়াবপি 
তথা জীবেশ্বরৌ ভিন সর্কদৈববিলক্ষণৌ ॥” 
অর্থাৎ পক্ষী ও সুত্রে, বৃক্ষে ও রসে, নদী ও সমুদ্রে, শুদ্ধ জল ও লবণে, চোর ও 
হৃতদ্রব্যে এবং পুরুষ ও ইন্দরিয়ের বিষয়ে যেমন বিভিন্নতা আছে, সেইরপ জীব ও 
ঈশ্বর নিয়তই পরস্পর বিভিন্ন ও বিলক্ষণ। 
ভগবান্‌ সেব্য ও জীব সেবক; অতএব ভিন্ন। যেমন রাজা ভৃত্য হইতে 
পৃথক, ভৃত্য রাজাকে স্তব করিয়াই রাজার সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে, 
নিজের হীনন্ব স্বীকার করিয়া রাজার গুণোৎকর্ষ কীর্তন করিলেই রাজা 
সন্তষ্ট হন ও অভীষ্ট প্রদান করেন, সেইরূপ ভগবান্‌ সেব্য, জীব সেবক । 


৭৮৮ কম্মতত্ব নস 


জীব ভগবানের গুণকীর্ভন করিলেই ভগবান্‌ সন্থষ্ট হন। মধ্বমতাবলগ্বিগণ be 
বলেন__ a 
প্ঘাতয়স্তি হি রাজানে| রাজাহহুমিতি বাদিনঃ। 
দদত্যথিলমিষ্টং চ ন্বগুণোতকর্ষবাদিনাম্‌॥” ইতি 
নাবিল বেবন ভরি তেল বীকার করিনা নি 
পরন্ত পঞ্চপ্রকার ভেদজ্ঞান অঙ্গীকার করেন। জীবেশ্বরভেদ, জড়েশ্বরভেদ, 
জড়জীবভেদ এবং জীবগণের ও জড় পদার্থের পরস্পর ভেদ_এই পঞ্চভেদই 
প্রপঞ্চ। if 
“জীবেশ্বরভিদা চৈব জড়েশ্বরভিদ| তথা । 
জীবভেদে| মিথশ্চৈব জড়জীবৃভিদা! তথা ॥ 
মিথশ্চ জড়ভেদো যঃ প্রপঞ্চো ভেদপঞ্চকঃ ৷ 
সোহয়ং সৃত্যোহপ্যনাদিশ্চ সাদিশ্চেন্নাশমাপ্,য়াৎ ॥ 
ন চ নাশং প্রযাত্যেষ ন চাসৌ ভ্রান্তিকল্লিতঃ। 
কল্পিতশ্টেত্িবর্তেত ন চাসৌ বিনিবর্তৃতে ॥ চা 
দ্বৈতং ন বিগ্যত ইতি তন্মাদজ্ঞানিনাং মতম্‌। Lo 
মতং হি জ্ঞানিনামেতন্মিতং ত্রাতং হি বিষ্ণুনা ৷ 
তন্মান্মাত্রমিতি প্রোক্তং পরমে| হরিরেব তু ॥ নু 
মাধ্বমতে জগৎ ও পরমার্থ সৎ। বিষ্ণুর সর্ব্মোৎকর্ষই প্ররুত তাৎ্পধ্য। ইনি 
নির্ববাণমুক্তি স্বীকার করেন না। বিষ্ণুর সহিত সাধুজ্যলাভ বা যোগও অস্বীকাম_ 
করেন। মুক্ত জীব নারায়ণের পার্ধদরূপে অবস্থিতি লাভ করেন। ইহার মতে 
বৈকুঠলাভই পরমপুরুঘার্থ। নারায়ণ বৈকুঠধামে লক্ষ্মী, ভূমী ও লীলাদেবী 
এই তিন পত্নীর সহিত স্বর্গীয় বেশভূঘার বিভূঘিত হইয়া অনির্বচনীয় ওশৰ্য- 
সুখ সম্ভোগ করেন। তিনি স্বরূপাবস্থায় গুণাতীত, কিন্তু যখন মায়ার সহিত 
সংযুক্ত হন, তখন সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয় বিষ্ণু ও ত্রহ্ম| ও শিবরপে : 
আবির্ভূত হইয়া বিশ্বের স্ষ্ি-স্থিতি-গ্রলয় করিতে থাকেন। তাহারা মায়া: 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং মায়ার যোগেই স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করেন। 
বিশ্বকারণ নারা়ণের হৃদয়, ললাট ও পার্শদেশ এবং অন্তান্ত অঙ্গ হইতে দেবতা- 
গণের উদ্ভব হইয়াছে। E 
উপাসনার তিন অঙ্গ । প্রথমতঃ অঙ্কন অর্থাৎ অঙ্গবিশেষে বিষ্ণুর শঙ্খ- 
চক্রাদির চিহ্নধারণ, দ্বিতীয় অঙ্গনামকরণ অর্থাৎ বিষ্ণুর নামে আপন সন্তানদিগের 


পূৰ্ণপ্রজ্ঞদৰ্শন ৭৮৯ 


নামকরণ, তৃতীয় অন্গভজন অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্ৰিবিধ 
ভজন। সত্যবচন, হিতকথন, প্রিয়ভাষণ ও শাস্থান্ুশীলন এই চারিটি বাচনিক 
ভজন, আর দান, পরিত্রাণ, পরিরক্ষণ__এই তিনটা কায়িক ভজন। মানসিক 
দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা । “ভজনং দশবিধং বাচা_সত্যং হিতং প্ৰিয়ং স্বাধ্যায়ঃ, 
কায়েন- দানং পরিত্রাণং পরিরক্ষণং, মনসা-_দয়া, স্পৃহা আধা চেতি । অভ্ৈকৈকং 
নিষ্পাগ্ নারায়ণে সমর্পণৎ ভজনম্‌ ৷” 
অঙ্কন সম্বন্ধেও প্রামাণ্যার্থ শ্রুতির উদ্ধার করিয়াছেন ঘথা,_“অতপ্ততনর্ন তদা 
মোক্ষম্্তে শ্রিতা স ইদদহন্তস্তৎ সমাসত” ইতি । 
মাধ্বমতে বিষ্ণুর প্রসাদ লাভপূর্বক চরম স্ুখপ্রাপ্থিই মনয়োর একমাত্র কাম্য 
এবং ইহাই পরমপুরুত্ার্থ। বিষ্ণুর গুণোৎকর্ষের জ্ঞান হইলেই তাহার প্রসন্নতা 
লাভ হয়, নতুবা জীবেশ্বরের অভেদ মানিলে যে তিনি সাম্গকুল হন, একথা 
নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর_“মোক্ষস্ত বিষ্ণুপ্রসাদমন্তরেণ ন লভ্যতে প্রসাদশ্চ 
গুণোৎকর্ষজ্ঞানাদেব নাভেদজ্ঞানাৎ |” 
শিব-তব্ৰহ্মাদি সমস্ত,দেবগণ অনিত্য ও ক্ষরশব্দবাচা, কেবল লক্ষ্টীই অক্ষর 
বিষ্ণু ও ক্ষরাক্ষর হইতে প্রধান ও স্বতন্তর,_ 
ধ্বহ্মা শিবঃ স্থরাষ্যাশ্চ শরীরক্ষরণাঁৎ ক্ষরাঃ 
লক্ষ্মীরক্ষরদেহতাদক্ষরাংতঃপরো| হরিঃ 1”. * 
এই সম্দয়ের জ্ঞান হইলে বিষ্ণুর প্রসাদ লাভ হয়। বিষ্ণুর প্রতি ধাহার 
নীতি জন্মে, তাঁহার আর জন্মাস্তর হয় না। তিনি বৈকৃষ্ঠবাসী হইয়া সারপ্য, 
সালোকা, সান্নিধ্য ও সারি এই চতুব্বিধ মুক্তিলাভে অনির্কাচনীয় স্থখভোগ 
করেন। 
নির্ভরতা, দীনতা, রুপাবাদ প্রভৃতি মধ্বাচার্শ্যেরও সন্মত! বিগ্রহাদি সেবা 
সমন্ধে তিনি অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় উপাসনাতিরিক্ত কর্ম সদদ্ধে 
কতকটা পরিমাণে উদাসীন ৷ 
কর্মফল সম্বন্ধে মধ্বের মতে পাগীর আর উদ্ধার নাই । অনন্ত নরক- 
ভোগই পাপীর নির্দিষ্ট, কর্মফল ফলিবেই, কোনও রূপেই ও ভোগহইতে উদ্ধার 
পাওয়ার- আর উপায় নাই । মধ্ব অনস্তনরকবাদী, তন্মতে অধম জীবের আর 
উদ্ধারের উপায় নাই । “তত্বসংখ্যান” নামক রস্থে আচার্য্য মধব বলিয়াছেন_ 
ধদুঃখসংস্থা মুক্তিযোগ্য| অযোগ্যা ইতি চ দ্বিধা । 
দেবর্ষিপিতৃনুপনরা ইতি মুক্তাস্ত গঞচধা। 


৭৯০ কর্ম্মতত্ 


বিমুক্তিযোগ্যাশ্চ তমোগাঃ স্বৃতিসংস্থিতা । 
ইতি দ্বিধা মুক্ত্যযোগ্যা দৈত্যরক্ষঃপিশাচকাঃ | 
মন্ত্যাধমাশ্ততুর্ধৈব তমোযোগ্যাঃ প্ৰকীত্তিতাঃ ৷ 
তে চ প্রাপ্তান্ধতমসঃ স্থতিসংস্থা ইতি দ্বিধা |” 
মাধবমতের সমালোচন।-_আচাধ্য মধ্ব সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী। আচাধ্য 
রামান্ুজ কেবল স্বগতভেদ স্বীকার করেন। তিনি জীবকে ভগবানের অংশ- 
রূপে গ্রহণ করেন। বাস্তবিক পক্ষে অংশরূপে গ্রহণ করাও অসঙ্গত। পরিপূর্ণ 
অখণ্ড বস্তুর স্বরূপতঃ অংশ হইতে পারে না । অংশ থাকিলে বস্তু খণ্ডিত হয়। 
খণ্ডিত বস্তু সাবয়ব। সাবয়ব হইলেই তাহা অনিত্য হয়, অবয়বের উপচয়- 
অপচয় হইতে পারে, তাহা হইলে ঈশ্বর অনিত্য হইয়! পড়েন, ইহা রামান্গজের 
নিজের অভ্যপগম-বিরুদ্ধ। আমর! ইহার আলোচন! সবিস্তারে পূর্বেই করিয়াছি, 
কিন্তু মাধ্বমত রামান্ছজকেও অতিক্রম করিয়া একেবারে ঈশ্বর ও জীবের 
পৃথক্‌ সত্তা নির্দেশ করিয়াছে । “তৎ সৃষ্ট । তদেবান্ প্রাবিশৎ” প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য 
ঈশ্বরকেই স্ষ্টির মূল বলিয় তিনিই স্ষ্টিতে অন্ুপ্রবিষ্ট ব্লিয়াছেন। মধ্বও 
ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলেন। সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টিতে অন্রপ্রবিষ্ট হইলে জীবেও অন্তু 
প্রবিষ্ট আছেন। জীবে যদি ঈশ্বর থাকেন, তাহা! হইলে তিনি কি ভাবে 
আছেন? অবশ্যই ঈশ্বর ও আত্মা এই ছুই বস্তই শরীর আশ্রয় করিয়। আছেন। 
ঈশ্বর তাহার মতে শরীরবান্‌্। শরীরধারী ঈশ্বর জীব্শরীরে কোথায় আছেন 1 
ঈশ্বর যখন সাবয়ব, তখন কোনও স্থান ব্যাপিয়া অবশ্যই থাকিবেন। আত্মাও 
আছেন, ঈশ্বরও আছেন--এই ঈশ্বর কোথায় আছেন? জীবাত্মা ঈশ্বরের 
অধীন, ঈশ্বর জীবশরীরে অন্তর্যামিরূপে আছেন। এখন জিজ্ঞাম্ত-_ঈশ্বর কোথায় 
থাকিয়া জীবাত্মাকে পরিচালিত করেন? 
ঈশ্বর যদি সাবয়ব হন তাহা হইলে তিনি নিত্য হইতে পারেন না। 
গরমার্থরূপেই যদি ঈশ্বর সাকার হন, তাহা! হইলে তিনি বিকারী ৷ সাবয়ব বস্ত 
অনিত্য। এই জীবশরীরে জীবাত্ম! ও ঈশ্বর আছেন। কে কোথায় কিভাবে 
আছেন তাহার নির্দেশও অসম্ভব । পরমাত্মা অন্তরধ্যামী । যদি তিনি জীবাত্মাকে 
পরিচালিত করেন, তাহা হইলে দুইটা আত্মার সমাবেশ একই স্থানে হইয়া 
পড়ে, কিন্ত ইহার সম্ভাবনা আছে কি? অতএব এই মত অসঙ্গত। 
ভগবানের সহিত প্রতৃভৃতা সম্পর্ক অতীব নীচ। দাসত্ব কখনই স্থুখের 
হইতে পারে না, পরতন্ত্র বা পরবশতা কখনই মুক্তি নহে, ইহ! দুঃখময়। 
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ইহাতে দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে না। প্ৰতৃভৃত্য সম্পর্ক সকল সম্পর্কের নিকৃষ্ট । 
যে ব্যক্তি পরবশ দে মুক্ত হয় কি প্রকারে? তাহার পারমৈশ্বধ্য নাই । সে তো 
আমাদেরই মতন একজন । এমতাবস্থায় যুক্তে ও বন্ধে পৃথক্ত্ব কি? প্রভৃতৃত্য 
সম্পর্কে ভয় অনিবাৰ্য্য। ভয়ে ভক্তি হইতেই পারে না, প্রেম বা গ্রীতিও 
হইতে পারে না। প্রেম স্বতঃসিদ্ধ। যে স্থলে তয় সে স্থলে প্রেম, প্রীতি 
ভালবাসার স্থান নাই। ভয়ে লোক অভিভূত হয়। যখন অভিভূত হয়, তখন 
সাত্বিকবু্তি প্রেম অসম্ভব । মুক্তাবস্থার কথা দূরে থাক্‌, জীবাবস্থায়ও দাসভাবে 
প্রেম হইতে পারে না । ভয়ের রাজ্যে প্রেম নাই, আছে বিভীষিকা । ভয়ের 
রাজ্যে গ্রীতি নাই, আছে নীচজনোচ্চিত কার্পণ্য । ভয়ে ভালবাসার সম্ভাবনা 
নাই; অতএব প্রভৃভৃত্য সম্পর্ক ভয়ের আকর বলিয়। অতীব নীচ। ভগবানের 
গুণের প্রশংসা করিলে তিনি সন্তষ্ট হইবেন-_এরূপ যে ভগবান্‌ তিনি মুত্তিমান্‌ 
দুর্ববলত| ভিন্ন আর কিছুই নহেন। যে নিজেই দুর্বল, কাপুরুষ সে-ই তাহার 
আরাধ্য দেবতাকে এরূপ করিয়া তোলে। ্তবস্তুতির তাৎপর্য নিজের চিত্- 
শুদ্ধি। আরাধ্য ৰ! উপাস্য বস্তুর সদ্গুণগুলি চিন্তা করিলে মন পবিত্র হইবে, 
কারণ, মনের ধর্মই এই যে যেরূপ বিষয় চিন্তা করে তদ্রপ আকারে আকারিত 
হয়। সদ্গুণের চিন্তায় মন সত হইবে এইমাত্র । ভগবানের প্রশংসা করিলে 
ভগবান্‌ গলিয়| যাইবেন ও অস্থগ্রহ করিবেন_এরপ ভগবানের চিন্তায় কোনও 
(প্রকার লাভ যে আছে, ইহা আমাদের ধারণার” বাহিরে; বাস্তবিক যাহারা 
প্রশংসায় গলিয়। তরল আমোদে ভাসিয়া বেড়ায়, তাহারা ভগবান্কেও নিজেদের 
মত গড়িয়া তোলে। গীজাখোরের ভগবান্‌ গীজাখোরই হইয়া পড়েন । শক্তি 
মানের ভগবান্‌ শক্তিব্বরূপ ; অতএব এই মত সর্কাংশেই অতীব অরুন । 
জগতের পারমাথিক সত্তা স্বীকারও অসঙ্গত। পূর্ব পুর্ব প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে 
আমর! আলোচনা করিয়াছি । গরন্থবিস্তার ভয়ে এ স্থলে আর উহা! 
হইল না। 
অন্ধন সম্বন্ধে যে শ্রুতি প্রামাণ্যার্থ উদ্ধার করেন, তৎসন্বন্ধে মনে হয় তাহারা 
বিরুত অর্থ করিয়াছেন। “অতপ্ততম* অর্থে যাহারা তপস্তাপুত নহে। যাহারা 
তপস্তাদ্রারা পূতহদয় নহে তাহারা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। ভগবানের 
শখচক্রািচিহ্ছ শরীরে অঙ্কিত করিলে মুক্তি হইবে_ইহাও নিতান্ত বিড়ম্বনা। 
শরীরে ওরূপ চিহ্ন ধারণ করিলে ভগবানের বিষয় স্মরণ হইতে পারে, এই অর্থে 
চিহগুনির সার্থকতা থাকিতে পারে; কিন্তু এ চিহ্ুগুলি শরীরে অঙ্কিত না 
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করিলে মুক্তি হইবে না, ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক ও নিরর্থক | এস্থলে শ্রুতি- 
বাক্যকে বিরুত অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে । 

এই মতে যজ্ঞাদির স্থান না থাকায়ও কর্মের পথ রুদ্ধ হইয়াছে, কেবল 
ভজনের স্থান আছে। যে সকল বৃত্তির বিকাশ আবশ্যক, সেই সকল বৃত্তির 
মধ্যে সত্য, সরলতা, দয়া ও শ্রদ্ধার স্থান আছে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের 
কোনও ব্যবস্থা নাই, তেজবীধ্য প্রভৃতির স্থান নাই । ইহাতে মান্য অপদার্থ ও 
কণ্মকাতর হইয়। পড়ে। ইহারই ফলে সমাজ ধ্বংসোন্ুখ হয়, জাতির মেরুদণ্ড 
ভান্দিয়! যায়। জ্ঞানশূন্য যে শ্রদ্ধা তাহা অশ্রদ্ধার নামান্তর, কেবল ভাব প্রবণতায় 
মানুষ দুর্বল ও অকৰ্মণ্য হইয়া পড়ে ।* যে ধৰ্ম্ম কেবল দুর্বলতা শিক্ষা দেয়, 
আমাদের মতে সে ধর্ম ধর্মই নহে। ভাবুকের ‘পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ’ও 
ভাবুকতা-দোষে দুষ্ট। তাহার পরিত্রাণ কান্নায়, পরিরক্ষণ কেবল দুর্বল ও 
তামসিক সহনশীলতায়। মানুষকে দীনতার মৃত্তিতে মাজাইয়া শুভ্র, শুদ্ধ চিত্ত- 
বৃত্তিগুলিকে মলিন করিয়া সর্বনাশের পথে লইয়া! যাওয়াই পরিত্রাণ । অনাচার, 
অত্যাচার নীরবে গলাধঃকরণ করিয়া দীনহীন কাঙ্গাল সাজ| অস্বাভাবিক । 
ইহাতে মনত্ত্ব মলিন হয় ও চিত্তের প্রসার রুদ্ধ হয়। মানুষ তামগিকতায় 
আপনার ও সমাজের সর্বনাশ সাধন করে । দাসের ধর্মে মান্য হয় না, দাসই 
হয়। এই মতে ধৃতি প্রভৃতির স্থান না থাকায় একাগ্রতা৷ প্রভৃতির অভাবে 
একনিষ্ঠ সাধক হইতে পারে ন]। 

মানসিক ভজনের মধ্যে স্পৃহা নামক বৃত্তিটিও শোভন নহে। ভাবপ্রবণ ' 
চিত্তে সংযম থাকে না। স্পৃহার প্রাবল্যে মানুষ তৃষ্ণার দাসত্ব নামক ভয়ঙ্কর 
ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, আদান-প্রদানের ভাব অপরিহাধ্য হইয়া উঠে। ভাবুক 
যখন স্পৃহার পীড়নে আকুল হয় তখন ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম জ্ঞান থাকে না__ইহা৷ মনৌজগতের 
সত্য । ব্যাকুলতাকে সে মহান্‌ ধন্ম বলিয়া মনে করে। ব্যাকুলত! একপ্রকার 
শোকবিশেষ । শোক তামসিক। ভাবপ্রবণতায় মানুষ অসার হয়; স্পৃহার 
তাড়নায় ধৈর্য্যশৃন্ত হয়। ধৈর্য্য না থাকিলে ব্যাকুলতা অবশ্ঠস্তাবী। ব্যাকুলতা 
তামসিকতাই; অতএব ইহার! অধর্মকেই ধর্ম বলিয়া মনে করে। 

বৈষ্ণবের ভগবান্‌ স্ত্রীর সহিত লীলা! করেন। বৈষ্ণব ভগবান্কে চপল বলিয়া 
গ্রহণ করেন। চপল উপান্তের উপাসকও চপল হইয়া পড়ে। চাঞ্চল্যে চিত্তস্থির 
না হওয়ায় প্রকৃত যোগান্ষ্ঠান অসম্ভব হয়। চপলতা ধন্মের বিরোধী । বৈষ্ণব 
চগলতাকেই মহিমান্বিত করিয়া তোলে। রুষ্ণকর্ণামৃতকাঁর ভগবান্‌কে “চাপল্য- 
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সীম চপলাহুভবৈকসীম” বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। দেবতা যদি চপল হন, 
তবে তাহার ভক্ত অবশ্যই চপল হইবে। চপলতা তরল জীবনের মাধুরী হইতে 
পারে, কিন্তু উহ! মনুতযাত্বের প্রকৃত গ্োতক নহে। চাঞ্চল্যেবস্তনি্ণয় হয় না, জ্ঞান 
অসম্তব। চাঞ্চল্য প্রেম বা ভক্তিও হইতে পারে না। চঞ্চলচিত্ত লোকের 
অনুগরহেরও কোনও মূল্য নাই। চঞ্চলতা যে কার্য্যের প্রাণ সে কার্ধা কখনও স্থায়ী 
হয় না। চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তি কোনও কাৰ্য্য দীর্ঘকাল নিরস্তর আদরসহকারে করিতে 
পারে না।  বিভূতিসম্পন্ন ঈশ্বরের উপাসনায় চিন্বও বিভূতির উপাসক হইয়া 
পড়ে। কেবল নিজের শক্তির ও এশ্বর্ধ্যের সপৃহায় প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে 
পারে না। জ্ঞানপ্রাপ্তিতে মোক্ষরূপ ফললাভ অসম্ভব হয়। 

কুপাবাদে মানুষ অতিরিক্ত পরিমাণে নির্ভর করিতে আরম্ভ করে; ভগবানের 
কপা ব্যতীত কিছুই হইবে না, ইহ| মনে করিয়া নিজের চেষ্টা পরিত্যাগ করে। 
অমানুষিক পরনির্ভরতায় মানুষ অপদার্থ হয়। নিজের চেষ্ট ব্যতীত যে ভগবৎ- 
সান্ধ্য লাভ করা যায় না_এই মহান্‌ সত্যটি নির্ভরবাদী ও কুপাবাদী জানিতে 
পারে না। মাতৃস্তন্ত স্বাভাবিকভাবে ক্ষরিত হইলেও বালকের পান করার জন্য 
একটা৷ প্রযত্ব চাই, ইহাই সনাতন ও শাশ্বত নিয়ম । পুরুষকারের অভাবে 
রুপাবাদী ও নির্ভরবাদী নিজের ও সমাজের অকল্যাণ সাধন করে। 

এই বৈষ্বমত কতকটা পরিমাণে প্ররুত কর্মের বিরোধী । এইরূপ মতে 
অনুপ্রাণিত হইলে বীরত্ব ও ধীরত্ব অসম্ভব হয়| উদ্বেলতাই মহামহিমা বলিয়া 
ধাৰ্য্য হয়। শ্রদ্ধার দিকে জোর আছে, কিন্ত ুদ্ধিকে একেবারে নির্বাসন 
দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। অদ্ধা ও বুদ্ধির অপূর্ব মিলন সংসাধিত না 
হওয়ায় উহাকে প্রকৃত কল্যাণের পন্থারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 

কর্মফল সম্বন্ধে মধ্ব অনন্ভনরকবাদের ব্যবস্থা দিয়াছেন, বোধহয় এই বিষয়ে 
মধ্ৰ খৃষ্টানমতে প্রভাবিত হইয়াছেন । মধ্বের জন্মস্থান তুলবদেশ, এ সময়ে 
তাহার দেশের সর্নিকটেই খৃষ্টানদের বসতি ছিল। তাহাদের নিকট হইতেই 
এই অনন্তনরকের (৫:7৭! ॥e]]) মত গ্রহণ করা অসম্ভব নহে। হিন্দুধর্মের 
কোথায়ও অনন্তনরকের ব্যবস্থা নাই । মধ্বের অনন্তনরকবাদের অন্য এতিহাসিক 
কারণও থাকিতে পারে। আচাৰ্য্য শঙ্করের মত মধ্বাচার্য্যের মতবাদের প্রতি- 
ছন্দী। শৃল্দেরীমঠের তাৎকালিক মাধ্যক্ষের সহিত মধ্যের বিরোধ চলিতেছিল। 
মর্ধ্াচার্যের শিষ্যপুত্র পণ্ডিত নারায়ণ «্মধ্ববিজয় ও মানমঞ্তরী” গন্থে আচার্য্য 
শহ্বরকে অতি জঘন্ত চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন সম্ভবতঃ শান্ধর মতাবলখিগ্রণকে 


৭৯৪ কম্মতত্ব 


বৈষ্ণবন্বেধী বলিয়া মরধব মনে করিতেন। শত্রুর অনস্তনরকের ব্যবস্থা বেশ আরাম- 
দায়ক ৷ মধধ্বাচার্ধা নিজেও “মহাভার ত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে” মণিমান্‌ দৈত্যের প্রসঙ্গে 
শঙ্করের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করিয়াছেন । বোধ হয়, শাঙ্করমত তখন প্রবলই 
ছিল। প্রবল শত্রু অপরাজেয় । কোনওরূপে ইহলোকে শাসন করিতে না পারিয়া 
পরলোকে শক্রর শাসনব্যবস্থা অনেকটা পরিমাণে স্বাভাবিক । বোধ হয়, সেই 
জন্যই অবৈষ্ণবকে বিষ্ণুদ্বেষী মনে করিয়া অনস্তনরকের ব্যবস্থা হইয়াছে। 

যাহা হউক, অনন্ভনরকবাদ কখনই যুক্তিসহ নহে। জীব অপূর্ণ থাকিবে, 
ইহা অসম্ভব। এরূপ নরকবাদে আশার স্থানও থাকে না। ঈশ্বরের করুণা- 
ময়ত্বের হানিও হয়। নিরবচ্ছিন্ন পাপ বোধহয় কোনও মানবজীবনে নাই। 
অতি নিকুষ্টচরিত্র লোকেরও সদ্গুণ থাকে, মনোরাজ্যের ইহা অবিসংবাদিত 
সত্য ৷ অনন্তনরকের ব্যবস্থ! নিতান্ত নির্দয়তার নিদর্শন । কম্মফল অবশ্যই ফলিবে 
_ ইহা! প্ৰাকৃতিক নিয়মের ন্যায় অমোঘ হইলেও মানবীয় চেষ্টাও স্বাভাবিক। 
অনৃষ্ট বা ভাগ্য যেমন স্বাভাবিক, পুরুষকারও তেমনই স্বাভাবিক। কর্মফল 
নিজে অচেতন । অচেতন প্রাকৃতিক নিয়মের ন্যায় অপরিবর্তনীয় হইলে 
ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব অনুপপন্ন হয়। অচেতন কর্ম কখনই ফলদাতা হইতে পারে 
না। ফলদাতৃত্ব সর্বজ্ঞ সর্ববার্থদশশীর পক্ষেই সম্ভব। অচেতন জড়প্রকৃতির 
নিয়মশৃঙ্ঘলার'৪ আশ্রয় ভগবান্‌ । মধ্বাচার্য্য স্বয়ং ভগবানের অনুগ্রহ স্বীকার 
করিয়াছেন; হতরাং তাহার পক্ষে এরপ মতবাদ স্থাপন নিতান্ত অসঙ্গত ও 
অযৌক্তিক হইয়াছে। 


একাদশ অধ্যায় 


গোঁড়ীয় বৈষ্ণব মত 


€অচিন্তা ভেদাভেদবাদ ) 


গৌড়ীয় বৈষণব্মতে তত্ববস্ত্র একই, ছুই নহে। সেই তন্ববস্তর নিত্য এবং 
অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্র। সেই তত্ব সর্বদা সবিশেষ। নেই তত্ব নিত্য সবিশেষ 
হইয়াও নিত্য নির্বিশেষ; কারণ অচিন্ত্য শক্তিবলেই সবিশেষ-নির্ব্বিশেষরূপ 
বিরুদ্ধ ধর্ম সমঞ্জসরূপে বিদ্যমান | নির্বিশেষ অবস্থার উপলব্ধি হয় না বলিয়া 
সবিশেষ অবস্থা ব্লবান্‌। সেই বলবান্‌ সবিশেষ তৰস্বরূপ ; তদ্রপ, বৈভব, 
জীব ও প্রধান এই চতুব্বিধরূপে নিত্যবর্তমান। “স্বরূপ-তদ্রপ-বৈভব-জীব- 
প্রধানরূপেণ তচ্চতুদ্ধী।” সেই চতুব্বিধ প্রকাশ নিত্য হইলেও অচিন্তারূপে 
যুগপৎ অভেদ ও ভেদাত্মক । 

হলাদিনী, সন্ধিনী, সগ্দিৎ_-এই তিনটি পরাশক্তির তিনটি প্রভাব। সেই 
পরাশক্তিই স্বভাবতঃ অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ ও তটস্থা । সেই সবিশেষ তত্বের উক্ষণ 
হইতে শক্তি ক্রিয়াবতী হয়। 

: স্বরূপ তিন প্রকার। জ্ঞানমার্গে সেই স্বরূপ চিন্মাত্র ব্রহষন্পপে প্রকাশ 
“জ্ঞানে চিন্মাত্রং ব্ৰহ্ম’। অষ্টাঙ্গাদি যোগমার্গে বিশ্বগত পরমাত্মরপে সেই তত্ব 
প্রকাশ পায়__“যোগে বিশ্বময়ঃ পরমাত্মা”, সেই পরমাত্মার অসংখ্য অবতার। 
সকল অবতারই চিচ্ছক্তিমান্‌ মহেশ্বর--“সর্বে চিচ্ছক্তিমন্তো মহেশ্বরাঃ ৷” 

শুদ্ধভক্তিমার্গে সেই তত্ব পুর্ণপুরুষ ভগবহস্থরূপে প্রকাশ“ভক্তৌ পুর্ণ- 
পুরুষো ভগবান্‌।” মেই ভগবৎস্রূপ স্বরূপভেদে এরা, মাধুধ্য ও উদাধ্য এই 
ত্ৰিবিধ রূপে প্রকীশমান। এই ভগবহস্বরূপ স্বীয় ধামের সহিত আত্মশক্তিবলে 
প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন-_+স্বেন ধায়াত্মশত্ত্যা চ সোহপি অবতরতি।” 

তত্বে প্রত্যেক স্বরূপের বৈভবই সেই স্বরূপের ধাম। জ্যোতিই ব্রদ্ষের 
ধাম। বিশ্বই পরমাত্মার ধাম। পরব্যোমই ভগবানের ধাম--“পরব্যোম 
ভগবতঃ ৷” 

মায়।_স্বরূপ বৈভবের প্রতিচ্ছবি মায়া_+-্বরূপবৈভবপ্রতিচ্ছবিরূপা মায়া ।” 
মায়াই প্রধানাদিপদবাচ্যা । মায়াই সত্বরজন্তমোগ্রণন্বরূপাঁ, স্থূল ও লিঙ্গদ্বারা 
চিদ্বস্তকে আবরণ করে-£গুণাম্মিকা স্থুললিঙ্গাভ্যাং চিদাবরণী চ।” সেই 


৭৯৬ কৰ্ম্মতত্ব 


মায়াতেই দেশকালকর্শ্মাদি জড়ব্যাপারবিশেষসকল বর্তমান। বহিরঙ্গ বিচিত্রতা 
অন্তরঙ্গ বিচিত্রতার বিকারবিশেষ__“বহিরক্গবৈচিত্রান্ত অন্তরঙ্গ বৈচিত্রাবিরতিঃ1” 

জীব-__পরমাত্মারূপ স্বর্য্যের কিরণ পরমাণুস্বরপ জীবসকল-_“পরমাত্মসথ্য 
কিরণঃ পরমাণবো জীবাঃ।” জীবসকল তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ স্বরূপবৈভব ও মায়া- 
বৈভবরূপ উভয় বৈভবের যোগ্য । জীবগণ ন্বরূপতঃ শুদ্ধ চিন্ময়স্বরূপ । জীবগণ 
প্রত্যেকেই অহংপদবাচ্য বস্তবিশেষ । জীবগণ জ্ঞান ও জ্ঞাতৃগুণবিশিষ্ট__জ্ঞান- 
জ্ঞাতৃগুণকাশ্চ।” পরমেশ্বর হইতে বিমুখ হওয়ায় জীবের অবিদ্যাভিনিবেশ 
হয়। সেই কারণেই তাহাদের স্বীয় স্বর্পভ্রম হয়_“স্বন্থরপভ্রমঃ” এবং সেই 
জন্য জীবের ভয়ঙ্কর কামকর্ণ্ববন্ধ উপস্থিত হইয়াছে। জীব স্বরূপতঃ চিন্ময় 
হইলেও সেই কারণেই স্থূল ও লিঙ্গ ভিমানজনিত তাহাদের সংসাররেশ হইয়াছে। 
পরমাত্মার সান্নিধ্য ও সাম্মুখ্য লাভ করিলে পুনরায় সর্বরেশনিবৃত্তি ও স্বরূপ 
প্রাপ্ত হয়। অন্তরঙ্গ উপলব্ধিই তাহার সাম্মুখ্য। 

জীবের সংসারদশ। চারিপ্রকার। অবিগ্ঠা দ্বারা কম্মাদশা__“অবিদ্ধায়া 
কর্মদশা।” বিদ্যা দ্বারা প্যান বা৷ কর্সন্গাস অবস্থা “বিদায় প্যাসদশা” ; 
ওঁদাসীন্ত দ্বার! নিদ্বন্বদশা! লাভ হয়-_“উদাসীন্যান্নিদবন্দদশ1”; ভক্তিতে সর্বত্র 
আত্মভাবদশা হয়_“ভক্তৌ সৰ্ববত্রাত্মভাবদশ| 1” 

বিশ্ববাসী লকলই প্রায় কর্মনদশাপন্ন। তাহাদের কখন কথন সংসারগতি- 
বিবেক জন্মে। সেই বিবেক' হইতে সংসারমোচনের উপায় জিজ্ঞাসার সুত্রপাত 
হয়। অসতসঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলে জিজ্ঞাসার ফলোদয় হয়-“অসৎসঙ্গ- 
ত্যাগেন তৎফলোদয়ঃ1” সৎসঙ্গে শান্ত্রলিখিত অভিধেয়-জিজ্ঞাসা হয়। 

কেহ কেহ বলেন, নিত্যকর্শ্মই অভিধেয়। ইহারা কশ্মী । অপরে বলেন, 
চিন্নাত্র অদ্বৈতজ্ঞানই অভিধেয়। ইহারা জ্ঞানী, কিন্তু ইহাদের মতে-__যে স্থলে 
কম্ম ধর্শ্মের জন্য কৃত হয়, সেই ধশ্ম বিরাগের জন্য কৃত হয়; যে স্থলে চিদ্রসের 
জন্য বিরাগ রুত হয়, সেইস্থলে কর্ম গৌণরূপে অভিধেয় হইতে পারে। যেস্থলে 
চিত্রসের জন্য জ্ঞান, সেইস্থলেই জ্ঞান গৌণরূপে অভিধেয় হয়, অর্থাৎ জ্ঞান ও 
কৰ্ম্ম কখনই সাক্ষাৎরূপে অভিধেয় নহে-_“ঘত্র ধর্ম্মায় কর্মাবিরাগায় ধশ্মশ্চিদ্সায় 
বিরাগন্তত্র গৌণরূপেণ কর্ণ্েবোভিধেয়ং, যত্র চিদ্রসায় জ্ঞানং তত্র গৌণরূপেণ 
জ্ঞানমভিধেয়ম্‌।” 

ইহাদের মতে-_চিদ্ধিশেষের স্ফৃত্তিসাধনই অভিধেয়। ভাগ্যবান্‌ পুরুষ 
দিগের সাধুসঙ্গে অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়, সেই শ্রদ্ধা কর্শ্জ্ঞানাদি অন্যোপায় 
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পরিত্যাগশীল ভক্তি-উন্মুখী চিত্তবৃত্তিবিশেষ_“স!| ত্বন্যোপায়বর্জং ভক্তগনতুখী 


চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ 


আত্মসমর্পণ | 


1” নেই অদ্ধালক্ষণ শরণাপত্তি অর্থাৎ অনন্যশরণ হইয়। কৃষ্ণে 


চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন__ 


শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ । 
কৃষ্ণ তারে করে তত্কীল আত্মঘম ॥ 


সেই শ্রদ্ধা হইলে গুরুর পদাশ্রয় লাভ হয়। গুরুপদাশ্রয় হইতে নয় প্রকার 
সাধন্ভক্তি হয়, যথা_ 


১। 
২ 
৩। 
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৬। 
গ। 
৮। 


rN 


ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাশ্রবণ। 

সেই নামরূপগুণ লীলারীর্তন | 

সেই নামরূপাদির স্মর্ণ। 

হরির পদসেবন। 

হরির অর্চন__ভূতশুদ্ধি, কেশবন্তাস, আবাহন, বৈষ্ণবচিহ্ধা রণ, 
নিম্মাল্যধারণ, চরণামৃতপান, (একাদশী প্রভৃতি ত্রতপালন 
অচ্চনের অঙ্গ। 

বন্দন। 

দাস্য | 

সখ্য । 

আত্মনিবেদন। . 


সাধনের প্রারম্ভে দশপ্রকার দোষ বর্জন কর! কর্তব্য। এই দশটী দোষ পরিবর্জন 


ভক্তির অনুগত 


দৈন্যদয়াযুক্ত বৈরাগা দ্বারাই সম্ভব । নির্ভেদ জ্ঞানমার্গের অনুগত 


সাধন-চতুষ্টয়ের দ্বারা তাহা অসম্ভব-“তত্ব, ভক্তযল্গগতদৈন্য়াযুক্তবৈরাগ্ন 
ন তু নির্ভেদজ্ঞানান্ুগতসাধনচতুষ্টমযোগকন্মরভিঃ।” দশপ্রকারের দৌব, যথা 
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২। 
৩। 
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৬। 
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৮। 


ভগবদ্ধিমুখ লোকের সঙ্গ করা। 

শিষ্যাদির অনবন্ধিত্ব। 

মহারস্তে অন্ধগ্ঠম 

বহু গ্রন্থাভ্যাস ও ব্যাখ্যা ইত্যাদি। 
ব্যবহারে কৃপণতা ও শোকাদির বশবপ্তিতা। 
অন্ত দেবতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন । 
প্রাণিগণের উদ্বেগ জন্মান। 

সেবা অপরাধ । 


৭৯৮ কম্মতত্ব 


৯। নামাপরাধ। 
১০। কৃষ্ণ ও তত্ভক্তের প্রতি দ্বেষ ও নিন্দা করা। 
এই দশবিধ দোষ দীনতা প্রভৃতি বৈষ্ণবো চিত বৈরাগাযদ্বারা বঞ্জন করিতে 
হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ওসম্বন্ধে বলিয়াছেন _ 
“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা 
অমানিন৷ মানদেন কীর্ততনীয়ঃ সদা হরিঃ 1” 
সাধন পরিপক্ক হইলে সকল অনর্থের নিবৃত্তি হয়। স্বরপের অপ্রাধি, ; 
অসত্তৃষ্ণ, অপরাধ, হৃদয়দৌর্বল্য__এই চারি প্রকার অনর্থ। ভজনের তাৎপৰ্য্য 
এই অনর্থ-নিবারণে। সাধনযোগে ও গ্ররুর প্রসাদে শীঘ্র সেই অনর্থ চারিটি 
বিদুরিত করাই ভঙ্গনের নৈপুণ্য । ভজননৈপুণ্যে নিষ্ঠার উদয় হয়। ক্রমে 
ভজননৈপুণ্য আরও বৃদ্ধি হইলে রুচি হয়, রুচির বৃদ্ধিতে আসক্তি । আসক্তি 
ক্রমশঃ ভাব অবস্থা লাভ করে। ভাবের অবস্থায় 
“শ্রবণে মথুরা নয়নে মথুরা বদনে মথুরা হৃদয়ে মথুরা । 
পুরতো মথুরা পরতো মথুরা মধুর! মধুর! মথুরা মথুরা” হইয়া যায়। 
প্রয়োজন __অবিগ্যাকপ্পিত জড়বিশেষ প্রয়োজন নহে, নিব্বিশেব অবস্থা 
লাভও প্রয়োজন নহে, অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রয়োজন নহে । পরমার্থ বিষয়ে 
তাহাদের প্রয়োজনত্ব নাই, কিন্ত স্থলবিশেষে গৌণরূপে অভিধেয়ত্ব হইতে পারে। 
চিদ্বিশেষই জীবের প্রয়োজন-_“চিছ্িশেষ এব প্রয়োজনম্‌।” { 
স্থায়িভাব_চিত্তেতে সবিশেষ ভাবই রতি-“বিশিষ্টো ভাবো হি রতিঃ ৷” 
রতি উল্লাসময়ী ও ইতররাগশূন্ত হইলে গ্রীতি নাম প্রাপ্ত হয়। প্রীতি দৃঢ় 
মমতাতিশয়রূপিণী হইলে প্রেম নাম প্রাপ্ত হয়_দৃঢ়মমতাতিশয়াত্মিকা গ্রীতিঃ 
প্রেমা। অটল বিশ্বীসম্বরূপ প্রেমই প্রণয়। কুটিলতার আভাসপ্রাপ্ত ভাব 
বৈচিত্র্যের অন্ুগ্ুণ প্রণয়কে মান বলা যায়। চিত্তের অতিশয় ভ্রবতাবিশিষ্ট 
প্রেমই ন্বেহ__“চেতো দ্রবাতিশয়াত্মকপ্রেমৈব স্সেহঃ”  অভিলাষস্বরূপ স্েহকে : 
রাগ বলা যায়। রাগ ত্বদীয় বিষয় আশ্রয়ের অনুক্ষণ নবীনত্ব সম্পাদন করিলে 
অনুরাগ নাম প্রাপ্ত হয়। অন্গরাগের অবস্থা এইরূপ :_ 
“না জানিয়া না শুনিয়া পিরীতি করিলাম গে 
পরিণামে পরমাদ দেখি । 
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ঘনদেয়া বরখয়ে 
এমতি ঝড়র দুটি আখি। 
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হের যে আমারে দেখ, মানুষ আকার গো, 
মনের অনলে আখি পুড়ি। 
জলন্ত অনল যেন পুড়িয়া রৈয়াছি গো 
পাকালিয়া পাটের ডুরি। 
আন্দুয়া পুরুষ যেন, দীনহীন মীন হেন, 
নিশ্বাস ছাড়িতে নাহি ঠাই । 
বান্থদেব ঘোষ কহে ডাকাতি পিরীতি গো 
তিলে তিলে বন্ধুরে হারাই ॥” 
রস _সামগ্রীদ্বারা পরিপুষ্ট হইলে রতিই রস হয়। সেই রস মুখ্য পাচ 
প্রকার, আর গৌণ সাত প্রকার। প্রথম মুখ্য রস-_ শস্তরস-_সনকাদি 
শাস্তরসের ভক্ত । দ্বিতীয় মুখ্যরসের নাম দাস্যরস ৷ চরিতামৃতকার বলেন__ 
“দাস্যভক্ত সর্বত্র সেবক অপার । 
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে 
পুর্ৈশ্া প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে 
ঈশ্বরজ্ঞান সম্রম গৌরব প্রচুর 
*শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন 
দান্যরতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য় ॥” 
সখ্যরস- তৃতীয় রসের নাম সখ্ারস । ভীমাজ্জুন প্রভৃতি সখ্যরসের ভক্ত। 
‘চরিতামৃতে এ সম্বন্ধে লিখিত আছে__ 
সখ্যভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জুন 
শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে ছুই হয়। 
দাস্যের সম্রমগৌরব সধ্যে বিশ্বময় 
কান্ধে চড়ে কাধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ। 
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন। 
সখ্যবাৎ্সলয রতি পায় অন্থরাগ সীমা 
স্থবলাগ্ঘের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥ 
বাওসল্যরস-_চতুর্ঘ রসের নাম বাৎসল্যরস ৷ এমম্বন্ধে চরিতামৃত বলে__ 
বাৎসল্য ভক্ত পিতামাতা যত গুরুজন 
বাৎসল্যে শান্তের গুণ দ্যস্যের সেবন। 
* অসমোর্দ চমৎকারিতার সহিত উন্মাদন করিয়া অনুরাগ মহাভাব হয়। 
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সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন 
সখোর গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার । 
মমতাধিক্যে তাঁড়ন ভংঘন ব্যবহার | 
আপনাকে পালকজ্ঞান কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান 
চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান ॥ ্‌ 
মধুর রস পঞ্চম বাচরম মুখ্য রসের নাম মধুর রস । এই পঞ্চপ্রকারের মুখ্য- 
রসের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতাও বর্ণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে চরিতামূতে লিখিতআছে_ 
“মধুর রসে কুষ্ণনিষ্টা সেবা অতিশয় 
সধ্যে অসঙ্কোচ লালন'মমতাধিক হয়। 
কান্তভাবে নিজাজ দিয়া করেন সেবন। 
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ ॥ 
এই মতে মধুরে সব ভাব সমাহার । 
অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার । 
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুর 
অধিরুড় মহাভাব দুই ত প্রকার ৷” 
গৌণরস- হাস্য, অদভূত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস এই সু ্‌ 
গোৌণরস। গৌণরসগুলি টি করিতে ভক্তিরদ-সমুদ্রকে পরিবন্ধিত 
করে। 
বূসাস্বাদন__সামগ্রী চারি প্রকার । বিভাবই প্রথম সামগ্রী । তাহা ছুই ৷ 
প্রকার _আলঙগন ও উদ্দীপন। দ্বিতীয় সামগ্রীর নাম অনুভাব, তাহা আবার 
ত্রয়োদশ প্রকারের । শ্রীরূপ এ সম্বন্ধে বলেন_ পৃ 
“বৃত্যৎ বিলুষ্ঠিতং গীতং ক্রোশনং তঙ্গলোট্্নম্‌। 
হস্কারো ভূত্ভনং শ্বাস ভূঘালোকানপেক্ষিতা। 
লালাআবোট্হীসশ্চবূর্ণ। হিকাদয়োপি চ ॥ 
তৃতীয় সামগ্রী সাত্বিক ভাব ; তাহা অষ্টপ্রকারের। শ্রীরূপ বলেন__ 
চিত্তং সতাভবৎ প্রাণে লাপ্যত্যাত্মানমুদ্তটা | 
গ্রাণন্ত বিক্রিয়াং গচ্ছেদ্দেহং বিক্ষোভয়ত্যলং । 
তদা স্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্তামী । 
তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোহথ বেপথুঃ | 
বৈবণ্যমশ্রপ্রলয় ইত্যষ্টে| সান্বিকা স্তাঃ ৷ 
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চতুর্থ সামত্রী__সঞ্চারী ব্যভিচারী ভাব, তাহা তেত্রিশ প্রকারের । নির্ব্বেদ, 
বিষাদ প্রভৃতি ; ধৃতি, চিন্তা, মতি প্রভৃতিও ইহারই অন্তর্গত। নির্ব্বেদ, বিষাদ, 
দন, গ্রানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, বেগ, উন্মাদ, অপস্থতি, ব্যাধি, মোহ, 
স্বতি, আলস্য, জাডা, ত্রীড়া, অবহিখা, মতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হ্ষ, 
উৎস্থকা, ওগ্র, অমর্ধ, অন্য, চাপলা, নিদ্রা, স্থপ্চি, বোঁধ__এই সকল ব্যভিচারী 
ভাব। এই ভাবসকল ভক্তির বিরোধী । 

ভক্তিরস মায়াগন্বশন্য পরমার্থন্বরপগত চিদ্বিচিত্র ৷ ্রীরষ্ণলীলাই অখিল 
রসের গ্রতিষ্। গ্রীরুষ্ই উপান্তদেবতা। তিনিই স্বয়ং ভগবান্‌। “কৃষন্ব ভগবান্‌ 
স্বয়ম্‌ ৷” তিনি সর্ব কারণের কারণ পরমেশ্বর ৷ তিনিই ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান 
সমুদায় বস্তু ৷ তাহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, ধ্বংস নাই। তিনিই ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, 
মহেশ্বর রূপ ধারণ করিয়া সুজন, পালন ও সংহার করেন এবং পৃথিবীর ভার- 
মোচন এবং প্রজাপালনার্থ কালে কালে অবতীর্ণ হন । অনন্ত রূপ গ্রহণ করিয়া 
অনন্তলীলা প্রকাশ করেন। দ্বিজ মুরলীধর, গীতার ুষষরূপ ভগবানের কুটস্থ- 
স্বরূপ ৷ বুন্দাবনের গোপালই পরমারাধা, রাধিকা পূর্ণশক্তিম্বরূপা। বুন্দাবনলীলাই 
জীবের আদর্শ। এই 'তাবলঘী বৈষ্ণবগণ শ্রীকফের মথুরালীলা ও কুরুক্ষেত্র 
লীলাও মানিতে প্রস্তুত নহেন। তাহার! বলেন-__“বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং 
ন গচ্ছামি” _অর্থাৎ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ একপদও গমন 
করেন নাই । তিনি নিত্য কালই বৃন্দাবনলীল| কয়িয়াছেন। বৃন্দাবনের প্রেম 
‘লীলাই শ্রীরুষ্ণের পুর্ণলীল! | 

বিশুদ্ধ রাগমার্গে প্রীক্ণলীলা অন্বেষণ করিবে। স্বীয় সিদ্ধস্বরপে কুষ্ণলীলায় 
প্রবেশ করাই জীবের চরম মহিমা। মায়িক সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ পরম 
পুরুঘার্থ। ছুই প্রকারের সদ্গতি ইহারা স্বীকার করেন- শরশ্বরিক এশ্বধ্যলাভ- 
পূর্বক চিরন্তন সবর্গভোগ, আর আনন্দময় বৈকু্ধামে শরীরের সহিত একত্র বাস। 
এই কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণরস-শুদ্ধ চিন্ময়স্বরূপের দ্বারা সিদ্ধ হয় 
অর্থাৎ প্রাকৃতিক ব্যাপার নাই, চিন্ময়রূপে সকল সেবাদি নিষ্পন্ন হয়। 

ইহার অধিকারী মানেন। অধিকারক্রমেই উত্তরোত্তর প্রাপ্তি হয়। 
সকলেরই প্রেমভক্তিতে অধিকার আছে! সাধনবলে ক্রমে উচ্চতর ভাব গ্রহণ 
করিতে পারে। f 

বৈৰী ভক্তির মূল নিগুণ অদ্ধা। রাগান্ুগ! ভক্তির মূল রুচি। ত্রজবাসী- 
দিগের সেবান্থকরণে রুচিই রাগানুগা ভক্তির যুল। বৈধী ভক্তিতে মহিমার 
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জ্ঞান থাকে। রাগানুগা ভক্তি কেবলা ও বৈধী ভক্তি অপেক্ষা প্রবলা। রা নিষ্ঠা, 
রুচি ও আসক্তি পর্য্যন্ত সাধন ভক্তি। ভাব হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত সিদ্ধাভক্তি 
হলাদিনীসার সমবেত সিদ্রূপাঁ। জীবের মায়াসঙ্গ উপাধি বিগত হইলে যে. 
্বরূপের উদয় হয় তাহাই মুক্তি। সেই মুক্তি সবরূপসিদ্ধা ও বস্তুসিদ্ধা ভেদে ছুই 
প্রকার, ইহাই আবার পাচ ভাগে বিভক্ত, ঘথা__সালোক্য, সাষ্টি, সারপ্য, 
সামীপ্য ও সাযুজ্য। এই পঞ্চপ্রকার মুক্তিই গুণাতীত, কিন্তু সাধুজো আত্তর 
সাক্ষাৎকার হয়। এই অবস্থায়ও ভেদ থাকে । জীব গোস্বামী বলিয়াছেন 
“এষা পঞ্চবিধাপি গুণাতীতা৷ সাধুজ্যে চ আস্তরসাক্ষাৎকার এব। তথাপি 
প্রকটক্ুষ্িলক্ষণং তৎস্থযুধ্যিবদনতিপ্ৰকটক্ষৃষ্িলক্ষণাদ্ ক্মসাযূজ্যাত্তিষ্তে ৷” সাধুজ্য 
মুক্তির প্রাধানও চরিতামৃতকার স্বীকার করেন নাই । তিনি বলিয়াছেন_ 

“সালোক্য সামীপ্য সাৰি সারপ্য প্রকার | 

চারি মুক্তি দিয়া করেন জীবের নিস্তার ॥ 

ব্ৰহ্মসাযুজ্য মুক্তির তাহা নাহি গতি । 

বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তা সবার স্থিতি |” 

এই মুক্তি ভক্তির নিত্য সহচরী_“স! ভক্তেরনপায়িনী সহচরী”। কোনও 
অবস্থায় ভক্তি জ্ঞান-বৈরাগ্য দ্বারা পরিসেবিত, কিন্তু স্বভাবতঃ ভক্তি জ্ঞান 
বৈরাগ্যের অপেক্ষাশূন্যা ও স্বতন্বা। সেই ভক্তি জীবের স্বভাবমহিমাস্থকসপ 
“সা জীবস্বভাবমহিমারূপা |” বনি লিক এই হকি ছে 
হইতে উদয় হয়। ভগবত্রুপায় ভক্তির উদয় হয়। | 
পুরুষচেষ্টাই অদৃষ্টের জননী ; আরাকানে সাহুলেব 

ইহাদের মতে গুরুপদাশ্রয় সর্ববাপেক্ষা আবশ্যক ও শ্রেয়: সাধক । ইহারা দেবতা, 
মন্ত্র ও গুরুর অভেদ জ্ঞান এবং গুরুকে আত্মসমর্পণ ও সর্বস্ব দান করা অবশ্য 
কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শক্তিমান্‌ ও পুজ্য 
বলিয়। মানিতে হয় । “যো মন্ত্র স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরু; স হরি: স্বরম্” 
( উপাসনাচন্্রামৃত ) অর্থাৎ মন্ত্ৰই সাক্ষাৎ গুরুম্বরূপ ও যিনি গুরু তিনিই সাক্ষাৎ 
হরি। পপ্রথমন্ত গুরুঃ পুজান্ততশ্চৈব মমার্চনম্”-_( ভজনামৃত ) অর্থাৎ অগ্রে গুরু 1 
পুজ| করিয়া পশ্চাৎ আমার অর্চনা করিবে_- নু 

“গুরুরেব সদারাধাঃ শ্রেষ্ঠো মন্ত্রাদভেদতঃ 

গুরৌ তুষ্টে হরিস্তষ্টো নানযাথা কল্পকোটিভিঃ | ( ভজনামৃত ) : 
_ সর্বদা গুরুর আরাধন! করিবে, তিনি শ্রেষ্ট; যেহেতু গুরু ও মন্ত্রে বিশেষ 
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তফাৎ নাই। গুরু তুষ্ট হইলেই হরি তুষ্ট হন, নতুবা কোটিকল্প আরাধনা করিলে 
হরি সন্ত্ট থাকেন না। “হরৌ কষ্টে গুরুস্থাতা গুরৌ কষ্টে ন কশ্চন” 
অর্থাৎ হরি রুষ্ট হইলে গুরু ভ্রাণকর্তা আছেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে আর কেহ 
ত্রাণকর্তা নাই | 
ইহাদের মতান্ুসারে কলিযুগে হরিনাম সঙ্কীর্ভন ব্যতিরেকে আর পরিত্রাণের 
উপায় নাই। 
“হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্‌। 
কলো নাস্তেব নাস্তোব নাস্ত্েব গতিরন্তথ| ॥” 
ইহাদের মতে জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। বহির্জগৎ মায়াময়” কিন্তু 
অন্তরে চিদ্জগৎ বিদ্বমান। সেই চিদ্জগৎই নিত্বৃন্দাবন। সেই জগৎ 
চিন্ময়। ইহারা বলেন, ভগবানের চিৎশক্তিই জগৎ্। ভগবানের শক্তি বা 
ভগবানই জগংরূপে পরিণত হইয়াছেন। ইহারা পরিণামবাদী | 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের সমালোচনা-_ইহাদের মতে তত্ব এক অদ্বিতীয়, 
কিন্ত এই তত্বটি সপ্তণ, কারণ ইহা অচিন্ত্যশক্তিমান্‌ ৷ তিনি নিত্যসবিশেষ ও 
নিতানিবিশেষ-__ইছা। অতীব অসঙ্গত। পরমার্থ সদ্বস্ত সমকালে বিরুদ্বধর্াক্রান্ত 
হইতে পারে না, সবিশেষ ও নির্বিশেষ পরম্পর বিরুদ্ধধর্্াক্রান্ত | অচিন্তাশক্তি 
র্যা বিরুদ্ধ ধর্শের সমাবেশ হইতে পারে__এই দিদ্ধান্তও অযৌত্তিক ৷ অচিন্তা- 
শক্তিমান হইলে বস্তু সবিশেষ, কারণ শক্তিই বিশৈষণ। বস্তুকে বিশেষিত 


সিদধান্ত-বিরোধ অপরিহাধ্য হইয়া উঠে । ত্ুটি অচিন্তাশক্তিক হইলে তাহা 
নির্বিশেষ হইতে পারে না। আরও একটি কথা-_শক্তিতত্ব পারমাথিক কিবা : 
অপারমাথিক ? পারমাথিক হইলে তত্ব সর্বদাই শক্তিমান, শক্তিমান্‌ বলিয়াই 
সবিশেষ ৷ তাহা হইলে তত্ব কখনই নির্বিশেষ হইতে পারে না আর যদি 
অপারমাধিক বলেন, তাহা হইলেও শক্তিও মায় অভির হয় এবং আমাদের 
সিদ্ধান্তের সহিতও কোন বিরোধ থাকে না। আমরাও উপাধিঘোগে শক্তিমান্‌ 


৮০৪ কর্মত্ 


অযৌক্তিক । তত্বটি শক্তিমান্‌ হইলে এবং সেই শক্তি পারমাথিক হইলে অন্ত 
দোষেরও উদ্ভব হয়। শক্তি ও শক্তিমান্‌ অভিন্ন। অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি 
অভিন্ন। ভগরৎশক্তি ও ভগবান্‌ অভিন্ন। শক্তি স্পন্দনাত্মিকা। এ স্পন্দন : 
ক্রিয়াবিশেষ ; অতএব ভগবান্‌ সক্রিয়। ক্রিয়ার স্বভাবই এই যে, যে বস্তুকে 4: 
আশ্রয় করিয়া উহা আত্মলাভ করে, তাহাকে পরিচালিত করে ॥ ভগবান্‌ 
সক্রিয়, অতএব তাহাতে পরিস্পন্দ আছে। যদি পরিচালিত হন এবং 
স্বভাবেরও যদি বিচ্যুতি ঘটে, তাহা হইলে ভগবান্‌ অনিত্য বস্তু হয়া পড়েন। 
ভগবান্‌ যে অনিত্য তাহা গৌড়ীয় বৈফবগণ অবশ্যই স্বীকার করেন না ও 
করিতে পারেন না। অন্যাপক্ষে শক্তি জড়, শক্তি পরিচ্ছিন্ন। শক্তি মায়িক না 
হইলে উহা পরমার্থ সংরূপে সৎ। শক্তি ও শক্তিমান্‌ অভিন্ন। তাহা হইলে 
ভগবান্‌ জড় ও পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। পরিচ্ছিন্ন ও জড়বস্ত নিত্য নহে, 1 
ইহাতেও বৈষ্ণবগণের নিজেদের অত্যুপগম বিরোধ অনিবাধ্য হয়; অতএব Fe 
বৈষ্ণবগণের এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত। “নির্বিবশেষ অবস্থা উপলব্ধ হয় না; 
বলিয়া! সবিশেষ অবস্থা বলবান্৮_-এই দিদ্ধান্তও সর্ববীংশে গ্রহণযোগ্য নহে | 
সবিশেষ ভাব বৃদ্ধির অতীন্দ্ৰিয়, কিন্তু নির্বিশেষ ভাবেই অবস্থিতি লাভ হয়। 
উপলব্ধি শব্দটিতে যদি বিষয়ের (০৮1০৮) সমাবেশ তয়, তাহা হইলে আমরা 
বলি নিধ্বিশে্জ উপলব্ধির বিষয় নহে_উহা! বিষয়ী । উহাকে স্রপান্ষুভৃতি*বাঁ 
স্বরপোপলক্ধি বলিতে পারি। উহা প্রতাক্‌ অনুভূতি বা উপলব্ধি ; অতএব 
নিধ্বিশেষ উপলব্ধি হয় না-ইহা নিতান্ত অসঙ্বত ও অশোভন। সাধনে 
সবিশেষ ভাবের ও অবস্থিতিতে নির্ধিবশেষের উপলব্ধি হয়_ইহাই সারসিক 
সিদ্ধান্ত । KS 
সেই, ভগবান্‌ সবিশেষ তত্বন্বরূপ, বৈভব প্রভৃতি রূপে নিতাবর্তমান_ 
ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি। আমরা অবশ্যই বলিব যে তিনি উপাধি- 
যোগে ‘একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি”, এই চতুব্বিধ প্রকাশ নিত্য হইলেও 
অচিন্তারপে যুগপৎ পরস্পর অভেদ ও ভেদাত্মক-_ইহা নিতান্তই অস্গত। . 
অশোভন ও অধৌক্তিক। শ্রুতিও বলিয়াছেন _“ইন্দো মায়াভি” ইত্যাদি| 
মায়ার সাহায্যে তিনি বহুরপ হন, কিন্তু স্বর্পতঃ অভেদ। ভেদ ও অভেদ 
এই পরস্পর-বিরোধী ধর্ম যুগপৎ সম্ভব নহে। দুই বন্ধ পরস্পর অভিন্ন বাঁ: 
এক ও ভিন্ন ইহ! নিতান্ত অসঙ্গত ৷ যদি বলেন_কোনও অংশে অভিন্ন ও 
কোনও অংশে ভিন্ন, তাহা হইলে বলিব_নিত্যবস্তর অংশ হইতে পারে কি? 


০. গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত ৮০৫ 


যাহার অংশ হইতে পারে সে বস্তু সাবয়ব। সাবয়ব হইলে বস্তু অনিত্য হয়, 
আর অবয়বের উপচয় অপচয় হয়, কিন্তু ইহাদের তত্বস্ত নিত্য, অংশ স্বীকার 
করিলে তত্ববস্ত অনিত্য হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবগণ জীবকে পরমাণু ও ঈশ্বরকে 
সূর্যনস্বরপ বলেন। স্বর্ধ্যের কিরণ পরমাণুই জীব। এস্থলে জিজ্ঞান্ত__হ্ষ্যম্বরপ 
ভগবানের কিরণ যে পরমাণু তাহ! সাবয়ব কি নিরবয়ব ? উত্তরে বৈষ্ণবগণ 
অবশ্যই বলিবেন যে উহা সাবয়ব, কারণ তাহারা ‘অংশ’ বলিয়া অঙ্গীকার 
করেন। সাবয়ব হইলে নিত্যত্ব থাকিতে পারে না, নিজেদের দিদ্ধান্তের 
অপহৃব হয়। আর যদি বলেন-_-উপাধিযোগে ভেদ ও পারমাথিকরূপে অভেদ, 
তাহা হইলে আমাদের দিদ্ধান্তের সহিত একই হইয়া যায়, “যুগপৎ ভেদ ও 
অভেদ” এই দিদ্ধান্তের কোনও মূল্যই থাকে না। বাস্তবিক বস্তুর কোন ভেদই 
নাই__ভেদ কেবল উপাধির। ঘটাকাশ আর মঠাকাশ মহাকাশই, ইহাদের 
ভেদ কেবল ও ঘট ও মণ উপাধির। নিরংশ বস্তুর আবার ভেদ কি? “চিন্তা 
রূপে” বলিলেই সকল বিষয়ে নিষ্কৃতিলাভ হইতে পারে না, আর অচিন্ত্যরূপের 
অর্থই বা কি? জড়প্ৰকৃতির স্বভাব কখনই পরিত্যক্ত হয় না, ঈশ্বরের স্বভাবের 
বিপর্যয় হইবে কেন? নিত্য পরিবর্তনীলা হইয়াও প্রকৃতি তাহার স্বভাব ত্যাগ 
করে না, আর বিনিপ্রন্কতিরও কারণ বাঁ আশ্রয়, তাহার স্বভাবপ্রচ্যুতি ঘটিবে__ 
ইহাও নিতান্ত অশোভন । পরন্ত তিনি যদি অপ্রচ্যুতম্বভাবই*না হন, আর 
তাহাতে যদি বিরুদ্ধের সমাবেশই হয়, তাহা হইলে' তাহার উপাদনায় আমাদের 
-লাভই বা কি? তিনি নিত্যগুদ্ধ বলিয়াই তাহার উপাসনা আমাদের চিত্ত বিশু 
হয়। বিরুদ্ধের সমাবেশ অবিগ্যার ফল। তিনি যদি অবিগ্যাধবন্তই হন, তাহা 
হইলে তিনি আমাদেরই মতন একজন হইয়া পড়েন। এরূপ বহর উপাসনার 
তাৎপৰ্য্য কি? অতএব বৈষ্ণবগণের এই সিদ্ধান্ত অসমীচীন। নিব্বিশেষ বস্তুর 
ভদও হইতে পারে নাঁ-নিধ্বিকারে নিরাকারে নিৰ্বিশেষে ভিদা কুতঃ”। 

জ্ঞানে চিন্মাত্ররপ, যোগে পরমাত্মরপ প্রকাশিত হয়, কিন্ত শুদ্ধ ভক্তিমার্গে 
র্ণগুরুষ আপন স্বরূপে প্রকাশিত হন_ইহাও নিতান্ত অদদত! সর্বত্রই 
বৈফবগণ ভক্তিকে মুখ্য এবং জ্ঞানকে গৌণরূপে, ভক্তির সহকারিরূপে গ্রহণ 
কৰিয়াছেন_ইহা নিতান্তই শাস্- ও যুক্তি-বিকুদ্ধ। শ্রুতি বলিয়াছেন-_“তমেব 
বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পথ! বিদ্যতেহয়নায়’_এস্থলে ‘বিদিত’ অর্থ জ্ঞাত্বা" 
জানিয়! ৷ জ্ঞানেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, ইহা ভিন্ন অ্ব্রাধির অন্য পছা 
নাই। শত শত শ্রতি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে জানেই ব্রমপ্রাপ্তি হয়। 


৮০৬ কৰ্শ্মতত্তব 


‘্ৰহ্মবিদ্‌ ব্রদ্ষেব ভবতি’, ‘ব্ৰহ্মবিদাপ্নোতি পরম্‌ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য জ্ঞানে ত্রহ্ম- 
প্রাপ্তিরই সমর্থন করিতেছে। ভগবান্ও গীতায় বলিয়াছেন “সৰ্বং কর্ম্মাখিলং 
পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে”, “ভন্ত্য| মাং অভিজানাতি যাবান্‌ ষশ্চান্সি তত্বতঃ। 
ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্” ॥ ‘জ্ঞানী তু আস্মৈব মে মতম্‌”। 
সাংখ্যদর্শনকারও 'জ্ঞানান্মক্তি”, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকারও তবজ্ঞানে মুক্তি 
স্বীকার করিয়াছেন । পাতঞ্জল ঈশ্বর প্রাণিধান বা ভক্তিকে ক্রিয়াযোগ বলিয়াছেন । 
বাস্তবিক ভক্তি ভদ্গনাত্মক ব্যাপারবিশেষ, অতএব ভক্তি কর্ম। কন্ম জ্ঞানের 
সহকারিরূপে ত্রক্গপ্রাপ্তির সহায়ক । ভক্তি ও কর্ম সহকারী, কিন্তু জ্ঞানে ব্রহ্ম 
প্রীপ্তি। বৈষ্ণবগণ অভেদাত্মক জ্ঞানকে ভক্তির সহকারিরূপে গৌণ বলিয়া নিতান্ত 
অন্যায় মতের স্থ্টি করিয়াছেন। ভক্তি বা কণ্ম পুরুষের ব্যাপার, তন্ন আর 
জ্ঞান বস্ততন্ত্র। জ্ঞানেই পুর্ণ স্বব্ূপের উপলব্ধি হয়, ভক্তি ব| কর্মে নহে। স্বরূপের 
উপলব্ধি হয় জ্ঞানে_এই অংশে বৈষ্ণবগণ মানসিক ধারাও রক্ষা করেন নাই। 
জ্ঞানে যে বস্তুর স্বরূপের উপলব্ধি হয়, তাহ! সর্ববজনপ্রত্যক্ষ, অতএব বৈষ্বগণের 
এই অভ্যুাপগম অযৌক্তিক ও অশান্তীয়। 

দশটি দোষ পরিবর্জন করিতে ভক্তির অঙ্গত দৈন্য' প্রভৃতিকে সাধনরূপে 
নির্দেশ ও শমদমাদির একেবারে নিরসন ভ্রান্তিরই পরিচায়ক বলিয়া আমরা 
মনে করি। ইহা! স্থুলুষ্টিরই নিদর্শন । কেবল দীনত| কখনই ধর্ম হইতে 
পারে না। অস্বাভাবিক দীনতায় মান্য অপদার্থ হয়। দীনতা হীনতাই । 
এই দীনতায়ই বৈষ্ণবপমাজ নিজকে কলুষিত করিয়াছে । যাহার আত্মসম্মান- 
জ্ঞান নাই, সে অপরকেও যথোপযুক্ত সন্মান করিতে পারে না। অতিমানই 
পরিবঞ্জনীয়, কিন্তু আত্মসন্মানবোধ পরিত্যাগ করিলে মানুষ অসার ও অপদার্থ 
হ্য়। ‘তৃণের মত নীচ হওয়া’, মানসিক জগতে অসম্ভব, এরূপভাবের প্রতিক্রিয়ায় 
মানুষ উদ্ধত হয়। বাহিরে দীনতার মুদ্তি পরিগ্রহ করিলেই হইল না। ভিতরে 
উঁদ্ধত্য ও বাহিরে দীনতায় মানুষ ভগ্ুই হয়। সহনশীলতা সদ্বন্ধে যে তরুর 
মতন হইতে বল! হইয়াছে তাহ! অবশ্য সন্্যাসীর জীবনে সম্ভব হইলে হইতে 
পারে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে পূর্বে আমরা 
আলোচনা করিয়াছি । মানুষকে হঠাৎ অতিমাগ্ষ করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত 
বিড়ম্বন৷ শ্রুতিও “শান্ত, দাস্তঃ উপরতস্তিতিক্ষ" ইত্যাদি বাক্যে শমদমাদিই 
সাধনরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । চিত্তের একাগ্রতা ও মনোনিরোধের উপ্যায়- 
রূপেও পাতঞ্জল দর্শন “যমনিয়মের" উল্লেখ করিয়াছেন । আমরা ভক্তিকেও 
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সাধনই বলি। শ্রদ্ধা সমাধান প্রভৃতিই ভক্তি, কিন্তু শমদমাদিকে পরিবর্জন- 
পূর্বক কেবলমাত্র দৈন্যুক্ত ভক্তিকে আমর! ভক্তি বলিতে গ্রস্তত নই। দাসের 
ধর্ম কখনই ভক্তি নহে; অতএব এই স্থলেও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সঙ্গত ও সমীচীন 
নহে। 

বৈষ্ণবগণ হৃদয়দৌর্বল্যকে অনর্থ বলিয়াছেন । তাহাদের প্রতিজ্ঞাত 
দীনতা দুর্বলতার নিদর্শন নয় কি? দীনতায়ই মান্য দুর্বল হই পড়ে। 


হউক অথব| যাহার জন্য হউক ন! কেন, এ বৃত্তির ক্রিয়া হইবেই, আর ক্রিয়া 
হইলেই চিত্তে দাগ ( impression ) পড়িবে। দাগ পড়িলেই দুর্বলতা 
অবশ্যন্তাবী। বিনয়ে অবস্ঠ মানুষের সরসভাব থাকে। বিনয় আত্মসম্মানবোধজ 
আর দীনতা! তামসিকতা। 
ভজন হইতে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইতে রুচি, কচি হইতে আসক্তি আর আসক্তি 
হইতে ভাব এই সকল ভক্তির মাত্রা । এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই আমাদের 
বলিবার নাই। ভক্তি যতই প্রবলা। হয়, যতই উহা গাড় হইতে গাঢ়তর হইতে 
যায়, ততই তাহার নৃতন নৃতন নামকরণ করা যাইতে পারে। 
* নির্রিশেষ অবস্থালাভও প্রয়োজনীয় নহে, চিিশেষই গ্রুয়োজন_ইহাও 
অসঙ্গত। সবিশেষভাবই জীবের প্রয়োজন, ইহ নিতান্ত অশোভন । ইহা! 
* শ্রুতি ও যুক্তির বিরোধী । প্রপঞ্চোপশমং শিবং শান্তম্‌’ প্রভৃতি শ্রুতি সবিশেষ 
নিরাকরণ করিয়া নির্বিশেষ আত্মস্থিতিই পরমপুরুষার্থরপে নির্দেশ করিয়াছেন। 
চিত্তের নিরোধে নিব্বীজ সমাধিতেও সবিশেষ ভাব বিদুরিত হয়_ইহা 
মনোরাজ্যের অমোঘ সত্য; অতএব এ অংশেও বৈষ্ণব মত অসঙ্গত। 
বৈষ্বগণের “রতি, রীতি! প্রেম প্রণয় যান! “স্বেহ’ ‘রাগ’ ‘অনুরাগ’ 
“মহাভাব” প্রভৃতি স্থারী ভাব। আমাদের মনে হয়, এইগুলি চঞ্চলতার 
নিদর্শন । মহাভাবে উন্মাদন৷ আছে, অনুরাগে নৃতনত্ব হয়। চিত্তের দ্রবতই 
প্রেম আর কুটিলতার আভাসযুক্ত ভাববৈচিত্রাই মান। সকলগুলিই উত্তেজনার 
বস্তু, চঞ্চল ও রাগাত্মক। আমাদের মনে হয়, এইগুলি সকলই রাজসিক। 
উন্মাদনা! উত্তেজন। প্রভৃতি রজোগুণের ধর্ম! সত্বগুণ লঘু ও প্রকাশাত্মক, 
রজোগুণ দুঃখাত্মক চঞ্চল ও চালক বা প্রবর্তক, তমোগুণ মোহাত্মক বা 
বিযাদাত্মক । ইহা গুরু, আবরক ও নিয়ামক ৷ সান্বিকভাব একবস্তবগাহী, 


৮০৮ কন্মতত্ব “ 
অচঞ্চল ও স্থির। কিন্তু বৈষ্ণবগণের মহাভাবও উত্তেজনার বস্ত, তাহাতে 
বিস্ময় বা চমৎকারের ভাব আছে। মান ও ভাববৈচিত্রয ও কুটিলতার আভাস 
তাহাতে আছে; অতএব এইসকল ভাব রাজসিক ভক্তি। ইহা সাত্বিক ভক্তি: 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট । আর একটা বিষয়ও চিন্তনীয় যে, চঞ্চলতা বিক্ষেপের কারণ | kb 
এ বিক্ষেপ একাগ্রতার বিরোধী । ভগবানে চিত্ত স্থির করিতে হইলেও বিক্ষেপ 
প্রভৃতি বিদুরিত করিতে হয়; ইহা মানসিক রাজোও নিতান্ত আবশ্ক॥ 
কিন্তু বৈষ্ণবগণের মহাভাবও বিক্ষেপেরই হেতু। তাহারা বলিতে পারেন 
ভগবানের প্রতি ভাব প্রযুজ্য হইলে উন্মাদনাও চিত্তের সরসতার কারণই হয়, 
আমরা বলিব_তাহ্‌| অসম্ভব। দয় প্রস্তৃতি শুভ্র বৃত্তির কার্য্যেও যদি চিত্তের 
উন্মাদনা উপস্থিত হয় তাহাতেও চিত্ত বিকল হয়। উত্তেজনার ফলই অবসন্নতা। 
দয়ার কাধ্য শুভ্র, ভগবান্ও শুভ্র, কিন্তু উন্মাদনার ফলে অবসন্নতা অনিবার্য ॥ 
যে কোনওরূপ বস্তু অবগাহন করিয়াই হউক না কেন, উত্তেজনার ক 
কতকটা পরিমাণে দুঃখ অবশ্ঠস্তাবী, ইহা! মনোজগতের সত্য । বৈষ্বগণ 
রাবদিক ভতিকে যাবি করিয়া সাত্বিক ভাবের সর্বনাশ পা রি 
কেবল উন্নত, বৈচি্া, মান গ্রভৃতিতে বৈষবগণ রাজসিক ভাবে উন্নত: 
হইয়া নিক্নষ্ট ভক্তিকেই মহামহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছেন। এ 
নার না 3 
৯84৯৯ বিদ্ধি সাত্বিকম্‌ ॥” Ee 

নানাত্ব পরিবজ্জিত জ্ঞানই সাত্বিক জ্ঞান। বহু বিষয়ে চিত্তের অনুপ্রবেশ 
কখনই সাত্বিক হইতে পারে না। কোন কোনও স্থলে বৈষ্ণবগণ শোক- 
মোহাদিকেও সাত্বিক ভাবের অস্তনিবিষ্ট করিয়াছেন। যাহা তমোগুপের ধর্ম, 
তাহার স্থান ভক্তিরাজত্বে হইতে পারে-_ইহা! আমাদের ধারণার বাহিরে । ' 
বাস্তবিক বৈফবগণের মনোবিজ্ঞান এক অদ্ভূত বস্তু৷ আমাদের মনে হয়, ইহা: ] 
অস্বাভাবিক, উদ্ভট ও কাল্পনিক ৷ স্‌ 
অন্যান্য বৈফবগণ হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ দাস্তভাব হইতে উচ্চতর 
ভাবের ব্যবস্থা দেওয়ায় শোভনই হইয়াছে, কিন্তু সনক সনন্দ প্রভৃতির শান্তভাব 
হইতে মৃত্তিমান্‌ চঞ্চল দাসত্ব প্রভৃতি শ্রেষ্ট, ইহা নিতান্তই অশোভন । মানুষ; 
ভাবুকতায় কিরূপ অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে, তাহা এই মতবাদে সবিশেষ টং 
পরিস্ছুট। শাস্তভাব হইতে দাস্ত প্রভৃতিতে চঞ্চলতা সমধিক। চঞ্চলতাই 
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যদি ভক্তির প্রাণ হয়, তাহ! হইলে এরূপ ভক্তির কোনও সার্থকতা যে সত্বের 
রাজত্বে আছে, ইহা আমরা মনেও স্থান দিতে পারি না। উদ্দাম উদ্বেলতা 
ভক্তি নহে। ভক্তির প্রবাহ একরণ, স্বচ্ছ ও অনাবিল। যাহা উদ্দাম ও 
উদ্তঘন তাহাতে ক্ষতিই হইয়| থাকে; অতএব উহা ভক্তিপদবাচা হইতেই 
পারে না। সন্বগুণ বিবৃদ্ধ হইলে সর্বদ্ধারে “প্রকাশম্‌ উপজায়তে"। বৈষ্ণবের 
ভক্তিতে প্রকাশতা৷ নাই, আছে প্রবৃত্তি, আছে আরম্ভ, আছে কর্দের অশম। 
এইগুলি রাজসিক ভাব__ 
লোভঃ প্রবৃত্তিরারস্তঃ কর্শণামশমঃ স্পৃহা। 
রজন্তেতানি জারপ্তে * *  ॥ 

্রভগবান্‌ গীতায় ইহাই বলিয়াছেন যে, দুর্দিমনীয় স্পৃহা রাজসিকের লক্ষণ । 
বাহা রাজসিক তাহা হইতে শাস্তভক্ত সনক প্রভৃতি থে নিয়ে বর্তমান, তাহা 
কতদূর সঙ্গত ইহা পাঠকগণ বুঝিয়া দেখিবেন। এরূপ অসঙ্গত বাক্য প্রলাপ 
বলিলেও অত্যুক্তি হইতে পারে না। উত্তরোত্তর যত চপলতা ও চঞ্চলতা 
ততই বৈষ্ণবগণের ভাবের মাধুধ্য। ইহা একপ্রকারের ব্যাধিরই লক্ষণ, 
অবশ্যই দাস্যভাব হইতে সখ্যভাবে ভগবান্‌ অধিকতর আপনার হন। সধ্য 
হইতে বাৎসল্যে আরও নিকট। বাঁৎসল্য মধুর ভাব নিকটতর। এ অংশে 
অনান্য বৈফব মত হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণন মত শোভন, কিন্তু এহলে বৈষবগণ 
ভগবান্কে আত্মবস্তরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই"! জগতে আমাকে আমি 
"যতটা! ভালবাসি ততটা আপন স্ৰী প্রভৃতিকেও বোধহয় ভালবাসি না। ভগবান্‌ 
আত্মস্বরূপ হইলে তাহাতে গ্রীতি সমধিক অবশ্যই হইবে। মুক্তির ব্যাপারেও 
সাযুজ্যমুক্তির আদর না করা ভেদসিদ্ধির জন্য | আত্মরূপে গ্রহণ না করাও 
ভেসিদ্ধির জন্য। অবশ্যই এ অংশে বৈষ্ণব মতের আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন 
কারিতে পারি না, তবে দাসত্ব হইতে শ্রে্টভাবের সমর্থন শোভন, ইহাতে 
ভগবান্‌ কতকটা পরিমাণে “আপনার জন’ হইয়াছেন। 

হাস্ত, অদভূত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস রস মুখ্য মধুর প্রভৃতি 
রসের পরিবর্ধক,_ইহাও অদ্ভূত ও বীভৎস । অলঙ্কারশান্ত্রের কাব্যের এই 
সকল রম রাজসিক ভাবেরই বৃদ্ধি করে। বীর প্রভৃতি রসে উত্তেজনার স্ষ্ট 
করে, চাঞ্চল্য আনয়ন করে । বৈষ্ণৰগণ যদি এই রসগুলিকে রাজদিক ভাবের 
পরিবর্ধক বলেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্ত বীভৎস প্রভৃতি রস 
চিত্তের চা্চল্য-বিধায়ক, ইহাকে অবশ্যই রাজসিক ভাব বলিতে হইবে । 


৮১০ কম্মতত্ 


আমরা রসের সার্থকত। স্বীকার করি, কারণ কাব্যা্দিতে কর্শের সাহায্য করে, 
কিন্ত এইসকল রস যে উত্তেজক, তাহ! আমর! পূর্বেও বলিয়াছি। ইহাতে যে 
চিত্তের বিক্ষেপ জন্মায় এবং ইহার! যে একাগ্রতার পরিপন্থী তাহা অবশ্যই 
স্বীকাধ্য। বৈষ্ণৰগণ এই সকলকে ভক্তির পরিবর্ধক বলাতেই আমরা সমর্থন 
করিতে পারি না। উদ্দাম উদ্বেলতা প্ররুত ভক্তি নহে। বৈষ্ণবগণ বলিতে 
পারেন__বসে যখন কর্মপ্রবৃত্তি পরিবদ্ধিত করে, তখন রসে ভক্তিও বাড়াইবে। 
আমর! তদুত্তরে বলিব, উহা! রাঁজসিক ভাব বাঁড়াইতে পারে, কিন্ত রাজসিক ভাব 
সাত্বিক ভাব হইতে নিকরষ্ট ; বৈষ্ণবগণ যে চঞ্চল ভক্তিকে সাত্বিক ভক্তি বা শ্রদ্ধা 
হইতেও শ্রেষ্ঠ বলেন, তাহ! অসঙ্গত | ইহা কখনই সমর্থন করা যাইতে পারে 
না, পরন্ত তাহারা এই সকল ভাব যে নিম্নাধিকারীর জন্য তাহাও বলেন না। 
অধিকারী যতই উচ্চ হয় ততই তাহার চঞ্চল ভাবপ্রবাহ পরিবদ্ধিত হয়, ইহা 
আদপেই সমর্থন কর। যাইতে পারে না। 

চারি প্রকারের সামগ্রীও উদ্দীপনার কারণ। ইহাতে রসের বৃদ্ধি পায়। 
অন্ুভাব নামক সামগ্রী, ত্রয়োদশ প্রকারের নৃত্য, গীত, বিলু্ন, ক্রোশন প্রভৃতিই 
অন্ভাব। এইগুলি যে চিত্তের একাগ্রতার বিরোধী, তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। 
নৃত্যগীতের আবশ্যকতা আছে, অন্ততঃ উহাতে কর্মে শৃঙ্খশ। আনিয়া দেয়, 
কিন্তু উদ্দাম উচ্ছঙ্খল নৃত্যগীত চিত্তবিক্ষেপের কারণ। উহাতে প্রকৃত ভক্তি- 
লাভ হইতে পারে না; এফরস ভাবপ্রবাহ অসম্ভব। কেহ কেহ বৈষ্বগণের 
নৃত্যগীতাদিকে যোগের সাধনরূপে গ্রহণ করেন। আমাদের মনে হয়, ইহা 
নিতান্তই অসঙ্গত, কারণ বিক্ষিপ্ত চিত্তে যোগ হইতে পারে না, বিশেষতঃ 
গীতাদির প্রভাবও বহুক্ষণ স্থায়ী নহে । আমরা বলি, ভক্তিরাজ্যে এইগুলির 
আবশ্তকত! তত নাই। কর্মের রাজ্যে কতকটা সাহায্য করে, অবশ্যই উহাতে 
রাজসিক ভাবের বুদ্ধি করে--এই অংশেই উহাদের সার্কতা। কিন্তু বিলুষঠঠন, 
ক্রোশন, তনুমোটন, হুঙ্কার, জুস্তন, শ্বাসভূমা, লোকানপেক্ষিতা, লালাশ্রাব, 
অটহান্য ঘূর্ণা, হিকা প্রভৃতির সার্থকতা বুঝ! কঠিন। মাটিতে গড়াগড়ি, 
আক্রোশ প্রভৃতি অন্তত জিনিস বটে। শরীরের মোড়ামুড়িভাবের প্রবর্ধক__ 
ইহা অস্থাভাবিক। শ্বাস, লালাস্সাব, ঘূর্ণা, হিক্কা প্রভৃতি দুর্বলতা! ও ব্যাধির 
লক্ষণ, ইহা! স্বস্থ শরীরের পরিচায়ক নহে। দুর্বলতা! ব্যাধি প্রভৃতি কখনই 
প্রকৃত ভক্তি-পদবাচ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ হাই তোলা, গড়াগড়ি দেওয়া 
প্রভৃতিতে সমাজ-শরীরে ব্যাধি প্রবেশ করে। ইহাতে বকধাম্নিকতা প্রভৃতি 


, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত ৮১১ 


পরিবদ্ধিত হয়। হাই তোলা, বর্ণ, হিক্কা, শ্বাস প্রভৃতি যোগের অন্তরায়, 
চিত্তের স্থৈর্ধ্যের প্রতিকূল । দ্যাধিস্তযানসংশয়প্রমাদালস্তাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালন্ধ- 
ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেহস্তরায়াঃ” (পাতঞ্জল স্থত্, সমাধিপাদ 
৩০ সুত্র ) এবং “ছুঃখদৌর্মননতাঙ্গমেজযত্সপ্রশ্থাসা বিক্ষেপসহতুবঃ” (শর ৩১ 
সুত্র )। দুঃখ, চিত্তের ক্ষোভ, শরীরকম্পন, শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত চিত্তের 
সংসহ। ভক্তিতে চিত্তহ্থৈৰ্য সংদাধিত হয়। এই সকল বিক্ষেগ বিদূরিত 
করিবার জন্য  পাত্চল ব্যবস্থা! দিয়াছেন__“তৎপ্রতিব্ধোর্থমেকতত্বাভ্যাস: 
ভগবত্তত্ব অভ্যাস করিতেও চিত্তবিক্ষোভক অন্তরায়গুলি সর্ববদ! পরিহার্ধা, কিন্ত 
বৈষবগণ ইহাকেই পরমার্থ মনে কল্রন-_ইহ নিতান্ত অন্যায়। তাহারা যে 
সকল সাত্বিক ভাবের উল্লেখ করেন, অর্থাৎ স্তম্ভ, স্বেদ, রোমা, স্বরভেদ, কম্পন, 
বিবর্ণতা, অশ্রপ্রলয় ইত্যাদি__আমাদের মনে হয়, এইগুলি সাত্বিক লক্ষণ নহে। 
ইহা তাঁমপিকতার লক্ষণ অথব। দুর্বলতার লক্ষণ । সাত্বিক ভাব একতত্বাবগাহী, 
অচঞ্চল এবং প্রকাশস্বরপ। সঞ্চারী ব্যভিচারী ভাবগুলিও অনেকাংশে 
রাজসিক এবং তামসিক ভাব। ইহা দুর্বালতারই নিদর্শন, কারণ রোমাঞ্চ, 
স্বরভেদ প্রভৃতিতেও অবদন্নত| অনিবাধ্য। ব্যভিচারী ভাবগুলিতেও অবসম্নতা 
বিষাদ প্রভৃতি অপরিহার্ধ্য__নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গান প্রভৃতি কখনই ধৰ্ম্ম হইতে 
পার না। মহা আত্তি, বিপ্রয়োগ, ঈর্ষা এবং অকর্তব্যের করণ এবং কর্তব্যের 
অকরণ জন্য অনুশোচনাময় সদ্দিবেকাদিদ্ধারা নিজের*্মবমাননাই নির্কেদ | চিন্তা, 
“অশ্, বিবর্ণতা, দৈন্য, দীৰ্ঘনিঃশ্বাদাদি ইহার সচক__এই নির্ববেদ অধর্থ, ইহা 
পরিপূর্ণ তামসিকতা, অন্থতাপ কখনই ধর্ম নহে। ঈর্ধা, আতি প্রভৃতি তামসিক। 

বিষাদ ও অনুতাপ-_ইহাও অধৰম, কারণ চিন্তা, বিলাপ, রোদন প্রভৃতি 
শোক ও মোহকারক, অতএব ইহা! তামসিক । 

‘দৈন্য ইহাও তামসিক হৃদয়ের অপটুতা, মলিনতা, অঙ্গের জড়তাদি 
তাহার অন্ভাব, অতএব জাড্য আছে বলিয়া! ইহা তামসিক। চিত্ত মলিন হইয়া 
মোহে মুগ্ধ হয়। ত্রাস ও দুঃখে মানুষ অবসন্ন হুইয়! পড়ে। অবশতায় 
মানুষ শেষে অপদার্থ হয়। নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করাই দৈন্যের লক্ষণ । 

গ্লান্মি ইহা তমোগুণান্িত, কারণ উহাতে মনঃগীড়া এবং দুর্বলতা 
অনিবার্ধা ; দুর্বলতা কখনই ধর্ম নহে, উহা পরিপূর্ণ অধশ্ম | 

শম _ইহার তাত্পর্ধ্য খেদ, অবশতা বা দুর্বলত|--ইহাও তমোগুণান্বিত, 
কারণ নিদ্রা, অঙ্গমর্দি, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি ইহার অন্থভাব 


৮১২ কন্মতত্ব 


মদ_ইহাও তমোগুণ হইতে সমুংপন্ন। কামের বিকার এবং মধুপানেই 
মদের উদ্ভব, দ্ণা প্রভৃতিই অনুভাব। 

গর্ব _ ইহা রজো গুণসমূ্পন্ন। 

ত্রাস_ইহা তমোগুণসমুৎ্পন্ন, শঙ্কাও তামসিক ৷ চিত্তের সংভ্রমণই আবেগ, 
অতএব ইহা তামসিক। 

উদ্মাদ-_হৃদ্ভরম্ই উন্মাদ, ইহা তামপিক এবং একপ্রকার ব্যাধিই। 

অপম্মার-_ইহ। ছুঃখজনিত ধাতুবৈষম্য হইতে উদ্ভৃত। বিপ্লবই অপস্মার_ 
ইহাও একপ্রকার ভয়ানক রোগ । 

ব্যাথি_দোযোপ্রেক এবং বিয়োগার্দি জনিত জরাদিই ব্যাধি, ইহা চিন্ত- 
বিক্ষেপের কারণ, অতএব ভক্তির পরিগন্থী। মোহ তামসিক, অতএব ইহা 
অধন্মই । 

সৃতি _বিষাদ, ব্যাধি, সন্ত্রাস প্রভৃতিতে দেহত্যাগকে মৃতি কহে। ইহা 
কখনই ধর্ম হইতে পারে ন।। 

আলস্ত তামসিক, জাডাও তামসিক। এ প্রসঙ্গে অধিক বলিবার 
আবশ্যকতা নাই৷ ধৃতি প্রভৃতি ছুই একটা ভিন্ন অন্যান্য সঞ্চারী ভাবগুলি সকলই 
প্রায় রাজসিক ব| তামসিক | বৈষ্ণবগণ বলিবেন-_এই সকল ব্যাপার ভগবানকে 
লইয় হয়, অতএব এইগুলিতে ভক্তিভাবের পরিবর্ধন করিবে, পরপ্ চিত্তের 
দুর্বলতা আনয়ন করিবে নী। আমরা তদুত্তরে বলিব, ইহা অপভ্ভব। তাহারা 
নিজেরাই চিত্তের অবশতা প্রভৃতি স্বীকার করেন। বাস্তবিক যে কোনও বিষয় 
নিয়াই হউক, চিত্তে দাগ পড়িবেই। দাগ পড়িলেই চিত্ত অবসন্ন হইবে ও সাধনের 
পরিপন্থী হইবে। অতএব এই সকল ভক্তিরাজোর অদ্বাভাবিক উপাদান। ইহা 
গ্রহণীয় নহে । 

্রীষ্জলীলাই অধিলরসের প্রতিষ্ঠা এবং রুষ্ণভজন ও ক্রষ্চরস শুদ্ধচিন্নম 
স্বরূপের দ্বার! সিদ্ধ হয়। এই চিন্ময় স্বরূপটি কি? ইহাকে বৈষ্ণবগণ অপ্রাক্কত 
বলেন, চৈতন্যে লীলার সম্ভাবনা কোথায়? প্রকৃতি লীলাত্মিকা বা ক্রিয়াত্মিকা, 
কিন্তু চৈতন্তে একরস ও সম। তাহাতে ক্রিয়ার অন্ুগ্রবেশও নাই । ঘেস্থলে ক্রিয়া 
তাহাই জড়, স্পন্দন জড়ের ধর্ম, গতিও জড়েরই ধর্ম আর স্থিতিই চৈতন্য; অতএব 
কুষ্ভজন প্রভৃতি চিন্ম়ন্বরূপে সিদ্ধ হয় ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। চৈতন্য নিক্ষিয়। 
চৈতন্তে ক্রিয়ার ব্যাপার হইতে পারে ন1। এই স্থলে বৈষ্ণবগণ কাল্পনিক চিন্ময়লীলার 
সমাবেশ করিয়াছেন। ইহা! নিতান্ত অযৌক্তিকই, বৃন্দাবনলীলাও তাহাদের মতে 


*  গৌডীয় বৈষ্ণব মত ৮১৩ 


চিন্ময়। চৈতন্তে লীলার অবসর কোথায়? কোন কোনও বৈষ্ণবের মুখে শুনা 
যায়, এই বুন্দাবনলীলা পানন্থপারীও আছে, কিন্তু সেই পানঙ্গপারী অপ্রারুত 
ও চিন্সয়। যদি তাহারা বলেন যে, সেই পানস্থপারী প্রভৃতি ভাবময় বা 
মনোময়, তাহাতে এগুলি অপ্রারুত হয় না, কারণ মনও প্রকৃতির কাৰ্য্য, কিন্ত 
চৈতান্ের পানস্থপারী__ইহা৷ কীঠালের আমসত্বের মত অদ্ভূত, অতএব চিন্ম়লীলা 
অযৌন্তিক ও অশোভন । জ্ঞান হইতে ভক্তির প্রাধান্যও অসঙ্গত, তাহা পূর্বে 
আলোচিত হইয়াছে । 

বৈষ্ণবগণ মুক্তি চান না, কিন্তু ভগবৎপ্রাপ্তি চান । ইহার তাত্পর্ধা বুঝাও 
কঠিন, অবশ্যই তাঁহার! ভগবানের খেঁলার নাথী হইয়া নিত্য চিন্ময় বৃন্দাবনলীলা 
করিতে চান। নিত্য চিন্ময় বৃন্দাবনলীলা অস্বাভাবিক । পুকুষচেষ্টার ব্যবস্থা 
সমীচীন ও শোভন। চিরকাল নামকীর্ভন সঙ্গত নহে, অবশ্য নামকীর্ভনের 
সার্থকতা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু চিরকাল নামকীর্তনে সংবদ্ধ থাকা নিতান্ত 
অসার, উহাতে শাস্ত্রের আনর্থকা হয়। নামজপের আবশ্তকত। আছে। ধ্যান, 
ধারণা প্রভৃতির ফল কেবল নামজপে হইতে পারে না। 

ভগবানই জগত্রূপে পরিণত হুইয়াছেন_-ইহা। 'অসঙ্গত। চিন্ময় জগৎও 
কাল্পনিক । চৈতন্তে নানাত্ব থাকিতে পারে না, জগত্প্রপঞ্চ নানাত্তে গ্রতিষ্ঠিত। 
জগণ দৃশ্য ও পরিচ্ছিন্ন। জগৎ জড়। ভগবান্‌ যদি জগত্রূপে পরিণতণ্হইয়৷ থাকেন, 
তাহা হইলে কাধ্যকারণের অভিন্নতানিবন্ধন ভগবীন্ও জড়ধন্ম্ণ হইয়া পড়েন । 
*কারণপ্ডণাঃ কার্য গুণানারভন্তে ।” বিবর্তবাদই স্বীকারধ্য, পরিণামবাদ অসঙ্গত | 

এই বৈষ্ণব মতে ভাবের প্রাধান্য সমধিক, বুদ্ধির স্থান ইহাতে আদপে নাই 
বলিলেই চলে। অতিরিক্ত ভারুকতা৷প্ররুত কর্ণের বিরোধী, অবশ্যই জ্ঞানের 
সহকারী কর্শ্মেরও বিরোধী । ইহাতে মনোবিজ্ঞানের ধারা রক্ষিত না হওয়ায় 
সকলের পক্ষে উপযোগী ও উপকারীও নহে। বৈষ্ণব মতের প্রধান দোষ 
মানুষকে দুর্বল করা । অধীনতা, অবশতা, দুর্বলতা কখনই ধর্ম হইতে পারে 
না, উহা! পরিপূর্ণ অধর্শ, এই জন্যই পূর্বে আমরা বৈষ্ণব মতের দোষ প্রদর্শন 
করিয়াছি। ভক্তির জন্য বৈষ্ণব লালায়িত, ভগবানের জন্য আগ্রহ বিদ্যমান, 
এ সম্বন্ধে, কোন প্রকার মতদ্বৈধ নাই। কৰ্্ক্ষেত্রে, জানের ক্ষেত্রে ও প্রকৃত 
ভক্তির ক্ষেত্রে এই মতের সর্ববাংশে উপযোগিতা নাই । আমাদের মনে হয়, 
তাৎকালিক ত্রায়দর্শনের যুক্তিপ্রবণতা নিরাকরণ করিতে গিয়াই গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবগণ এতটা ভাবপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছেন। 


আচার্য্য বল্লভের মত অনেকাংশে মধ্বমতের অনুরূপ । জীব অণু, সেবক, 
এবং প্রপঞ্চভেদ (জগৎ) সত্য-এ বিষয়ে বল্লভ ও মধ্ব উভয়ে একমত ॥ 
বল্পভের মতে ঈশ্বর সগুণ ও সবিশেষ । ঈশ্বরের প্রাকৃতিক গুণ নাই, অপ্রারুত 
গুণ আছে, এ বিষয়ে বল্লভের সহিত গোঁড়ীয় মতের সাদৃশ্য আছে। ঈশ্বর 
শুদ্ধ, জীবও শুদ্ধ। বন্পভাচার্ধ্য দ্বৈতবাদী হইলেও জীবাত্মার ও পরমাত্মার 
ুদধত্ব স্বীকার করিয়াছেন । মধ্বমতে বৈকুষ্ঠপতি বিষ্ণু মুমুক্ষু জীবের সেব্য ॥ 
বল্পভের মতে গোলোকাধিপতি শ্রী মুমুক্ষু জীবের সেব্য । মধ্ব বলেন, অঙ্কনাদি 
ভেদে দেবা ত্ৰিবিধ । বল্লভ বলেন, সেবা দ্বিবিধ, ফলরপা ও সাধনরূপা। সর্বদা 
কুষ্ণএ্ব্ণচিত্ততাবূপ মানসী সেবা ফলরূপ। এবং দ্রব্যার্পণা দি-নিষ্পান্য ও শরীরনিষ্পাগ্ 
শারীরী সেবা সাধন্রূপা। মধ্ব বলেন, বৈকুঠলোকপ্রাপ্ধিই মুক্তি। বল্লভ বলেন, 
শ্রীরুষ্ণের সাহচরধ্যই মুক্তি। গোলোকস্থ পরমানন্দসন্দোহ বৃন্দাবনে ভগবদন্ুগ্রহে 
গোগীভাব প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ড রাসরনোত্সবে নির্ভর রসাবেশে পতিভাবে 
ভগবান্‌কে সেবা করাই মোক্ষ। বল্পভের মতে জ্ঞানমার্গ কিছুই নহে। ভক্তি- 
মার্গও উৎরষ্ট নহে, কিন্তু ভীতি বা রাগমার্গই সর্কোৎুষ্ট। ভগবান্কে: 
পতিভাবে সাধন করাই রাগমার্গ। বর্লভাচার্য ইহার পুষ্টিমার্গ নাম প্রদান 
করিয়াছেন। এই মার্গে কোনও সাধনের প্রয়োজন নাই; কেবল ভগবানের 
অনুগ্রহে ভাবের উদয় হইবে। স্বামিস্ত্রী ভাবের সাধনাই পুষ্টিমার্গ নু 

আচাৰ্য্য বল্লভ পরিণাঁমবাদী। তিনি বলেন, জগৎ ব্রদ্ষের পরিণাম হইলেও 
ব্ৰহ্ম অবিকৃত থাকেন। ব্ৰহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান বা সমবায়িকারণ। 
ব্ৰহ্ম কাৰ্য্য ও কারণ উভয়ই । সা 

জীব ব্রন্মের অংশ, বিভু বা ব্যাপক নহেন। জীব দাস আর ঈশ্বর প্রভু! 
জীব সেবক আর ঈশ্বর সেবা, তবে জীবও ঈশ্বরের ন্যায় শুদ্ধ_গুদ্ধ অর্থে 
অবিগ্যারহিত। ্‌ 
॥/ জীব যখন ঈশ্বরের অংশ, জগত্রূপ কার্য্য যখন কারণরপ ত্রন্মের সহিত 
অভির, আর জীবও যখন শুদ্ধ, তখন বল্পভের মতবাদ শুদ্ধাদৈতবাদই। কাধ্য ও 


॥  শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ৮১৫ 


কারণ অভিন্ন, অংশ-অংশিভাবে জীবে ও ঈশ্বরে সাদৃশ্য আছে, স্থতরাং 
বল্লভাচাধ্যের মত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ | 

বল্পভ সাধনমার্গে মর্য্যাদামার্গ ও পুষ্টিমার্গের বিধান দিয়াছেন। মর্ধ্যাদামার্গে 
দাস-প্রভূভাব, পুষ্টিমার্গে স্বামিন্ত্রী ভাব। বল্পভাচাধ্য বলেন, ভগবানের অঙ্গগ্রহ 
ভিন্ন রাগের উদয় হয় না এবং ভগবদনুগ্রহ ব্যতিরেকে মুক্তিও হয় না, ভগবানের 
কৃপাই সার বস্তু, দীনতাই বৈষ্ণবের ভূষণ । 

বল্পভাচার্য্যের মতের সমালোচন।__আচা্য বন্পভের মত অন্যান্য 
বৈষ্বাচাধাগণের মতের ন্যায় দোষদুষ্ট! বল্পভের মতে দুর্বলতা! ও ফেনিল ভক্তির 
মাত্রা আরওবুদ্ধি পাইয়াছে। পরাধীন ভাঁরতের দাসত্বের ভাব এই মতে সবিশেষ 
আছে। পুষ্টমার্গের সাধনার প্রবর্তনের ফলে ব্যভিচারের মাত্রা অতিশয় বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বল্পভের প্রবন্িত পুষ্টিমার্গ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতকে প্রভাবিত করিয়াছে, 
সম্ভবতঃ মুদলমান ধর্মের ভক্তিবাদের প্রভাব বল্পভের মতকে প্রভাবিত করিয়াছে। 

স্বামিন্নী ভাবের সাধন প্রবর্তন করিয়া বল্লভ বৈষ্ণবগণের সর্ববননাশের ব্যাবস্থা 
করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণৰগণও তীহার মতাঙুসরণ করিয়া ব্যভিচারের স্রোতে 
সমাজের সর্বনাশ করিয়াছেন। 

বল্ভের প্রতিপাদিত মুক্তিও স্বর্গবিশেষ। ইন্দিয়তপ্পণ তিনি অতিক্রম 
করিতৈ পারেন নাই। কৃপাবাদ, নির্ভরতা ও সাধনশৃন্তায় লোক*্অপদার্থ হয়, 
ভাবের আতিশয্যে মন্তবত্বহীন হয়। বল্পভের মতবাদ তাই মানুষকে অপদার্থ 
করিয়া তোলে । ভাবপ্রবণত৷ বল্লভের মতেও বিরাজমান । 

বল্পভের মতবাঁদকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ন বলিয়া শুদ্ধদ্বৈতবাদ বলাই সঙ্গত। জীব ও 
ঈশ্বরের যখন পার্থক্য আছে, তখন অদ্বৈত অসম্ভব। পরিণামবাদী বল্লভ ঈশ্বরের 
অবিকৃত ভাব কোনও প্রকারে রক্ষা করিতে পারেন নাই, কাধ্য ও কারণের 
ভিন্নতা, অভিন্নতা, ভিন্নাভিন্নতা কোন পক্ষেই যুক্তিসহ নহে, অনিৰ্বাচনীয়তাই 
যুক্তিযুক্ত। মৃত্তিকা ও ঘট অভিন্ন নহে, মৃত্তিকা ও ঘট ভিন্নও নহে, কারণ মৃত্তিকা 
ব্যতীত ঘট হইতে পারে না, ভিন্নাভিন্নও নহে যেহেতু পরম্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম 
একাধারে, একই কালে থাকিতে পারে না, স্থতরাং কার্য্যকারণকে অনির্বচনীয় 
বলাই সঙ্গ, কাধ্যকারণ ভিন্ন ও অভিন্ন বলিয়াই অনির্বচনীয়। 

বলপভের প্রবর্তিত সাধনমার্গে বুদ্ধির প্রসার নাই। ভাবের প্রাবল দুর্বলতা, 
অবসন্নতা অবশ্ঠস্তাবী। পুষ্টিমাৰ্গে প্রযত্রের স্থান না থাকায়, নির্ভরতার প্রসার 
থাকায় এই মতবাদ কর্মক্ষেত্রে আদপেই উপযোগী নহে। 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায় 
নকুলাশ পাঁশুপতদর্শন 


বৈষ্ণব মতের দাসত্ব ও দাসত্বজনিত দুঃখ কখনই মানবের কাম্য হইতে 
পারে না, দুঃখান্তই প্রার্থনীয়, কেবল দুঃখান্ত হইলেই সকল লাভ হইল না, 
কারণ দুঃখান্ত নিবেধমুখে প্রাপ্তি। বাস্তব প্রাপ্তি না হইলে জীবনের তৃষ্ণা 
মিটিতে পারে না, এজন্য এই শৈব সম্প্রদায় দুঃখান্ত ও পারমৈশ্বযগ্রাপ্তিই 
পরমপুরুষার্থরপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের মতে পরের বশবর্তী ব্যক্তি 
মুক্ত হইতে পারে না, কারণ সে পরতন্ত্র এবং তাহার পারমৈশ্বর্য নাই। 
তাহাদের মতে মুক্ত পুরুষে ঈশ্বর-গুণের সম্বন্ধ অবশ্যই থাকিবে, অন্যথায় দুঃখান্ত 
হইতে পারে না; অতএব সমস্ত দুঃখবীজবিহীন পারমৈশ্বর্্যপ্রাপ্িই জীবের 
পরমপুরুতার্থ, এই পুরুষার্থ প্রপঞ্চিত করিবার জন্য পাশুপতশাপ্ত তাহার! আশ্রয় 
করিয়াছেন। সেই শাস্ত্র প্রথম সুত্রে তাহাদের গ্রতিপাদ্য বিষয়ে সংক্ষেপে 
বলিয়াছেন _“অথাতঃ পাশুপতেঃ পাশুপতযোগবিধিঃ ব্যাখ্যাস্তামঃ।” স্থত্রের 
তাৎপৰ্য্য এই যে গুরুর প্রতি প্রশ্নোত্তরে জীবের ঈশরপ্রাপ্থির উপায়রপ 
যোগবিধি ব্যাখ্যাত হইতেছে। শিয্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং গুরু 
ততুত্বরে পাশুপত মত বিস্তার করিতেছেন। এই শৈবমতে পদার্থ পাঁচটি ; 
এই পাচটি পদার্থই পরমপুরুঘার্থসাধন। পাঁচটি পদার্থ প্রতিপাদনই পাশুপত- 
শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। এক্ষণে গুরু কাহাকে বলে, গুরুর লক্ষণ কি, 
গণকারিকায় নিরূপিত হইয়াছে 
“পঞ্চকাস্তষ্ট বিজ্ঞেয়। গণশ্চৈক ত্রিকাত্মকঃ। 
বেত্তা নবগণন্যান্ত্য সংস্বর্তা গুরুকুচাতে ॥ 
লাভা মল! উপায়াশ্চ দেশাবস্থাবিশুদ্ধয়ঃ | 
দীক্ষাকারিবলান্যাষ্টো পঞ্চকানীণি বৃত্তয়ঃ ॥ | 
__অষ্ট ও বৃত্তিত্রয়, ইহাদিগকে পঞ্চক বলে। যিনি নবগণেরও বেতা বা 
বিশেষজ্ঞ এবং সংসবর্ভা তাহাকেই গুরু বল! যায়। লাভ, মল, উপায়, দেখ, অবস্থা, 
বিশুদ্ধি, দীক্ষাকারিক ও বল এই আট এবং তিন বৃত্তি ইহাদিগকে পঞ্চক বলে। 
(১) বিধীরমান উপায়ফলের নাম লাভ। এই লাভ পঞ্চবিধ, যধা_ভ্ঞান 
তপস্যা, নিত্যত্ব, স্থিতি ও শুদ্ধি । 
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(২) আত্মস্থিত দুষ্ট ভাবের নাম মল। এই মল পঞ্চবিধ, যথা__মিথ্যাজ্ঞান, 
অধর্শ, আসক্তি, হেতু ও চ্যুতি_ইহারাই পশুত্ের মূল। 

(৩) সাধকের শুদ্ধিহেতুই উপায়_ইহ্‌| পঞ্চবিধ, যথা__বাসচধ্যা, জপ, ধ্যান, 
সর্ববরুদশ্মরণ ও প্রতিপত্তি, এই পাঁচটি লাভের উপায়। 

(৪) যাহা দ্বারা অর্থানুসন্ধানপূর্বক জ্ঞান ও তগস্তার বৃদ্ধি হয় তাহারই নাম 
দেশ, যথা__গুরুজন, গুহা, শ্মশান ও রুদ্র | 

(৫) যাবৎকাল লাভগ্রাপ্তি না হয়, তাবৎকাল ওঁ সকলের একতমাদিতে 
অবস্থানের নামই অবস্থা, ইহাও পঞ্চপ্রকার, যথা_ ব্যক্ত, অব্যক্ত, জন, আদান 
ও নিষ্ঠা। 6 
(৬) মিথ্যাজ্ঞানাদির আত্যন্তিক বিনাশের নাম বিশ্ুদ্ধি। উহা প্রতিযোগী 
ভেদে পাচপ্রকার, যথা_-অজ্ঞানহানি, অসঙ্গহানি বা! অধর্মহানি, আসক্তিহানি 
বা সঙ্গবিনাশ, পতনের হেতুনাশ ও চ্যুতিনাশ। 

(৭) দীক্ষাকারিকও পাচ প্রকার, যথা_ত্রব্য, কাল, জ্রিয়া, মূর্তি ও গুরু। 

(৮) বলগঞ্চক--গুরুভক্তি, মনঃগ্রসাদ বা বুদ্ধির প্রসন্নতা, দন্দজয়, ধর্ম ও 
অবসাদ । রি 

পঞ্চপ্রকারের মল লঘু করিবার জন্য মানামান-বিরোধী অন্নোপার্জনের 
উপায়ই বৃত্তি। ভৈক্ষা, উৎস্ষ্টও যথীলন্ধনামে বিখ্যাত অর্থাৎ ভিক্ষা প্রভৃতি 
দ্বারা অন্নাদি সংগ্রহ করিবে, কোনওরূপ আয়াস বা প্রযত্ব করিবে না। এই 
সকল বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ, তিনিই গুরুপদবাচা, তিনিই পাশুপত শাস্ত্রের 
উপদেষ্টা হইবার যোগ্য। “অথ” শব্দের তাৎপৰ্য্য দুঃখ পর্য্যবসান প্রতিপাদন, 
কারণ আধ্যাত্মিক দুঃখ বিনাশের জন্যই প্রশ্ন করা হইয়াছে । এই ্রশ্নকর্তাই 
পশু, পশুই পরতন্ত্র। গশুই কাধ্য এবং পতিই ঈশ্বর, তিনিই কারণ, তিনিই 
নিয়ন্তা, তিনিই জগৎকারণীতৃত ঈশ্বর । তথৈশবধাপ্রাপ্ধির জন্যই যোগ ও বিধির 
আবশ্যকত| | দুঃখান্ত ছুই প্রকার-__সাত্মক ও অনাত্মক। সর্বছূঃখের অত্যন্ত 
উচ্ছেদই অনাত্মক এবং দৃক্ক্রিয়াশক্তিলক্ষমণ এবধ্যই সাত্বিক । 

(১) দৃক্শক্তি বিষয়ভেদে পঞ্চবিধ, যথা_ দর্শন, শ্রবণ, মনন, বিজ্ঞান ও 
সর্বজ্ঞত্ব । 

দর্শন _সুক্ম, ব্যবহিত, বিপ্রক্নষ্ট প্রভৃতি বিষয়ে অশেষ চাক্ষুষ স্পর্শাদি 
বিষয়ক জ্ঞানই দর্শন অর্থাৎ অবাধিত দৃষ্টি (011505910০6 )। 

অবণ _অশেষ শব্দবিষয়ক সিদ্ধিজ্ঞানই শ্রবণ ( Clair-audience ) 
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মনন__সমস্ত চিন্তাবিযয়ক সিদ্ধিজ্ঞানই মনন (Thought Reading ) 

বিজ্ঞীন__সমূদয় শাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞানই বিজ্ঞান। 

সর্ববজ্ঞত্ব সংক্ষেপ, বিস্তার, বিভাগ ও বিশেষরূপে উক্ত-অনুক্ত যাবতীয় 
বিষয়ে যে তাত্বিক সার্ককালিক সিদ্ধিজ্ঞান তাহাই সর্বজ্ঞত্ব। এই দৃক্শক্তিই 
ধীশক্তি। 

(২) ক্রিয়াশক্তিও তিন প্রকার, ঘথা_-মনৌজবিত্ব, কামরূপিত্ব ও বিক্রমণ- 
ধন্মিত্ব ৷ 

মনৌজবিত্ব__নিরতিশয় ক্ষিগ্রকারিত্বই মনোজবিত্ব । 

কামরূপিত্ব__স্বেচ্ছাক্রমে সলক্ষণ ও বিলক্ষণ অনন্তরূপের অধিষ্ঠাতৃত্বই 
কামরপিত্ব। 

বিক্রমণধন্থিত্ব_:করণসমুদয় উপসংহত হইলেও যে নিরতিশয় এখর্যয- 
সম্বন্ধের সংঘটন হয়, তাহাই বিক্রমণধন্মিত্ব । এই সকল ক্রিয়াশক্তি। 
'... ষাবতীয় অস্বতন্ত কাৰ্য্য ত্ৰিবিধ, যথা_-বিদ্যা, কলা, পশু। তন্মধ্যে পশুগ্ণবিদ্া 
দ্বিবিধ,_বৌধস্বভাবা এবং অবৌধস্থভাবা । বোধস্বভাবা আবার দ্বিবিধ, ঘথা_ 
বিবেকপ্রবৃত্তি ও অবিবেকপ্রবৃত্তি। যাহা! বিবেকগ্রবৃত্তি তাহাকে চিত্ত বলা যায়, 
কারণ চিতদ্বারাই প্রাণিগণ সামান্যতঃ বিবেচিত ও অবিবেচিত বিষয়ক জ্ঞানলাভ 
করে। পশ্বর্থ ধর্ম্মাধশ্মিকাই অবোধাত্মিকা বিদ্া-_ইহাকেই বলে অবোধন্বভাষা | 

কলাও দ্বিবিধ, যথা-__কীর্ধ্যাখ্যা ও কারণাখ্যা। ত্বন্মধ্যে কার্যাখ্যা কলা 
দশবিধ__পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব এবং রূপাদি পঞ্চগুণ। কারণাখ্যা কলা ত্রয়োদশ 
প্রকারের, যথা-_পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্শ্মেন্দ্রিয় এবং অধ্যবসায়, অভিমান ও সঙ্কল্প 
নামক বৃভি-ভেদে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনোরূপ অন্তঃকরণ। 

পণ্ডও দ্বিবিধ, যথা সাঞ্চন ও নিরঞ্জন। শরীরেন্দরিয়-সম্বন্ধী সার্জন এবং 
তত্রহিত যাহা তাহাকে নিরঞ্জন বলে। 

সমস্ত সুষ্টি-সংহারের কর্তা সেই এক কারণই গুণকর্শ্মভেদবশতঃ বহু রূপে 
উক্ত হইয়াছেন, ষথা__পতি, সাগ্য ইত্যাদি । এস্থলে পতিশব্দে নিরতিশয় দৃক্‌- 
ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট এবং নিত্যই এশ্বর্য্যসম্পন্ন ও আন্যশব্দে বর্তমান আগন্তক 
এশর্য্যের সহিত নিজ সম্বন্ধসম্পন্ন। 

চিত্তদ্বারে আত্মা ও ঈশ্বরের সন্বন্ধই যোগ । এই যোগও দ্বিবিধ_ক্রিয়ালক্ষণ 
ও ক্রিয়োপরমলক্ষণ। জপধ্যানাদি ক্রিয়ালক্ষণ আর সংবিদ্গতি প্রভৃতির নাম 
ক্রিয়োপরমলক্ষণ। 
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ধর্শীর্থসাধক ব্যাপারের নাম বিধি বিধি দ্বিপ্রকার, যথা প্রধানভূত ও 
গুণভূত। 

(১) সাক্ষাৎ ধর্মহেতু চর্যার নাম প্রধানভূত। তাহাও ছিবিধ,_(ক) ব্রত 
ও (খ) দ্বারসকল। 

(ক) ব্রত-_ভসম্মন্নান, ভক্মশয়ন, উপহার, জপ ও প্রদক্ষিণ_-এই কয়েকটি 
নাম ব্রত। ইহার মধ্যে উপহার-শব্দে নিয়ম, তাহার আবার ছয়টি অঙ্গ 
যথা__গীত, হসিত, নৃত্য, হুডুকার, নমস্কার, জপ-_এই যড়ন্গ উপহার সহকারে 
উপাসনা করিতে হয়। গীত- গান্ধররব শাস্ত্রের নিয়মানুসারে মহাদেবের গুণ ও 
ধশ্মাদি নিমিত্ুপকলের চিন্তা, হসিত_অঁহহ অট্রহাস, নৃত্য-_নাচা, হুডুক্কার_ 
জিহ্বা ও তালু এই উভয়ের সংযোগে নিষ্গ্ঘমীন পরম্পরিত বৃষনাদসদৃশ শব্দ । 

যে স্থলে লোকসকলের সঞ্চার, সেস্থলে এই সকল অতি গোপনে প্রয়োগ 
করিতে হইবে-“যত্র লৌকিকা ভবস্তি তত্রৈতৎ সৰ্ব্বং গৃঢ়ং প্রযোক্তব্যম্‌।” 

(থে) ক্রাথন, স্পন্দন, মন্দ, শৃঙ্ারণ, অবিতৎকরণ ও অবিতদ্ভাষণই 
দ্বারসকল। রঃ 

ক্রাথন-_অন্থপ্ডের সুপ্ত লিঙ্গবৎ দর্শনকে ক্রাথন বলে । 

স্পন্দন__এইরূপ বায়ুকর্ভৃক অভিভূতের ন্যায় শরীরাবয়বের কম্পনকে 
স্পন্দন বলা যায়। ig 

মন্দন_ পাদেন্দিয-বিকলের ন্যায় গমন করাকে মঁন্দন বল! যায়। রপযৌবন- 
শালিনী কামিনীকে অবলোকন করিয়া নিজকে যে বিলাসসহকারে কামুকের 
ন্যায় প্রদর্শন করা তাহাকে শৃঙ্গারণ, কাঁধ্যাকা্যবিবেক-বিরহিতের ন্যায় লৌক- 
নিন্দিত কশ্শ করাকে অবিতগুকরণ এবং অর্থহীন ও ব্যাহত শব্দোচ্চারণকে-- 
অবিতদ্ভাষণ বলির! থাকে । 

(২) গুগভুতচর্যযা_অনুগরাহক অনুস্থান, ভৈষজ্য ও উচ্ছিষ্টাদি সংগ্রহ, 
উহার উদ্দেশ্য যোগ্যতাপ্রত্যায়নিবৃত্তি। 

পুর্বে সর্বকজত্বপ্রসঙ্গে সমাস বা সংক্ষেপ, বিস্তার, বিভাগ ও বিশেষরূপে 
তবজ্ঞানই সর্বভ্ঞত্ব__এইবপ বলা হইয়াছে। এখন সমাস প্রভৃতি শব্দের তাখগখ্য 
প্রদান আবশ্তক। প্রথম কতরে সংক্ষেপে ধর্মাত্রের অভিধানই সমাস এবং 
পঞ্চপদাৰ্থের প্রমাণ সহিত বিলাসই বিস্তর। যথাসম্ভব লক্ষণ অনুসারে কোনও- 
রূপ সন্কর না করিয়। এই সকল পদার্থের অভিধান করাকে বিভাগ বলে এবং 
অন্তান্ত শাস্ত্র হইতে এই শাস্ত্রের গুণাতিশয় খ্যাপনই বিশেষ অর্থাৎ শৈব্শাস্ত্রের 
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পদার্থতত্ব্ ব্যক্তিকে সর্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে । অন্যান্য শাস্ত্র হইতে এই 
শান্্ের বিশেষত্ব কোথায়? বিশেষত্ব এই যে, অন্যত্র ছুংখনিবৃত্তিই দুঃখান্ত। 
এই শাস্ত্রে পারমৈশ্প্রাপ্তি । অন্যত্র অভাব হইতে ভাবিকাধ্যের উৎপত্তি 
_ এঅতভূত্বা ভাবিকার্যাম্‌।” এই শাস্ত্রে কাৰ্য্যপশ্ড নিত্য। অন্যত্র জগতের 
কারণসাপেক্ষ। এই শাস্ত্রে নিরপেক্ষ ভগবানই কারণ। অন্াত্র যোগের 
ফল কৈবল্য। এই শাস্ত্রে দুঃখান্ত ও পারমৈশ্বর্্যপ্রাপ্তি। অন্যত্র পুনরাবৃত্তি 
্ব্গীদির বিষয় কথিত, এই শান্ত্রে অপুনরাবৃত্তিরপ সামীপ্যাদিফল বণিত 
হইয়াছে। 

ঈশ্বর কারণ। তিনি নিরপেক্ষ, এইরূপ হইলে কশ্মবৈকল্য অনিবাধ্য ও 
সকল কাৰ্য্যই সম সময়ে উৎপন্ন হইতে পারে, পাশুপত সম্প্রদায় এইরূপ আশঙ্কার 
নিরাকরণ করিয়াছেন । তাহারা বলেন যে, এইরূপ আশঙ্কা করিতে পার না, 
কারণ তাহাতে ব্যধিকরণত্ব হয়। যদি নিরপেক্ষ ভগবানই কারণ হন, তাহা 
হইলে কর্মের বৈকল্যে কি আসিতে পারে ? যদি বল তাহা হইলে প্রয়োজনের 
অভাব হয়-_কাহার প্রয়োজনের অভাব কর্মবৈকল্যে কারণ হইয়া থাকে? বর্ম্মীর 
না ভগবানের? কর্মীর বলিতে পার না, কর্শমাত্রই ঈশ্বরেচ্ছানুগৃহীত। 
ঈশ্বরেচ্ছান্ুগৃহীত বলিয়াই ত্বদীয় অঙ্গগৃহীত কর্মের যযাতি প্রভৃতির কর্ণের নায় 
কদাচিৎ নিক্ষলত্ব হইয়া থাকে। ঈশ্বরেচ্ছাবশতই পশুগণের প্রবৃত্তি ; অতএব করম 
অপ্রবৃত্তির কোনও সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, দ্বিতীয় অর্থাৎ ভগবানের ও 
বলিতে পার না । কেননা, তিনি পর্য্যাপ্তকাম। তীহার কর্মসাধ্য প্রয়োজনাপেক্ষা 
নাই; পক্ষান্তরে, সমসময়ে সমূৎপাদের যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিসঙ্গত 
নহে; কেননা, অচিন্তযশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের ইচ্ছান্্রূপ অব্যাহত ক্রিয়াশক্তি 
আছে, তদন্ুবলেই তাঁহার কাধ্যকারিত্ব। এ সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক আচাধ্যও 
বলিয়াছেন 

কর্মাদিনিরপেন্সস্থ স্বেচ্ছাচারী যতো হায়ম্‌। 
ততঃ কারণতঃ শান্তে সর্ববকারণকারণম্‌ ॥ 

যদি বল, দরশনাস্তরে বলিয়াছেন যে ঈশ্বরজ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়_এরূপ পৃথক্‌ 
মতবাদের কারণ কি? তদুত্তরে পাশুপত সম্প্রদায় বলিতেছেন__এরূপ বলিতে 
পার না। কেন না বিকল্প বলিয়াই অন্থপপত্তি হয়ঃ ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান 
নির্ধাণের কারণ, বা তদীয় সাক্ষাৎকারই কারণ অথবা তত্বজ্ঞানই ( যথাবৎ ) 
মুক্তির কারণ? প্রথম অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রই মুক্তির কারণ বলিতে পার না; 
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কেননা শান্্নিরপেক্ষ হইয়াও সাধারণ লোকের ন্যায় “মহাদেবই দেবতাগণের 
অধিপ” এই জ্ঞানমাত্রেই মোক্ষলাভ হইতে পারে। এরূপ মোক্ষলাভ হইলে 
শাস্ত্রাভ্যাসের আনর্থক্য হয়। সাক্ষাৎকারও নির্বাণের কারণ বলিতে পার 
না, যেহেতু মলযুক্ত অজ্ঞানাচ্ছন্ন পশুগণ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয় না। 
তৃতীয় পক্ষও আমাদের অভিমত নহে, কেননা পাশুপত শাস্ত্র ব্যতিরেকে 
যথাবৎ তত্বনিশ্চয়েরও সম্ভাবনা নাই। অতএব পুরুষার্থকীম পুরুষপ্রবরগণ 
পঞণর্থ প্রতিপাদক পাশুপত শাস্ত্ৰই অবশ্য আশ্রয় করিবেন। 

পাশুপত মতের জমালোচনা_শৈবাচার্যাগণ বিশিষ্ট শিবাদ্বৈতবাদী । 
তাহাদের মতে চিৎ ও অচিৎ, জীব*ও জড় প্রপঞ্চবিশিষ্ট আত্মাই শিব, তিনিই 
অদ্বিতীয়, তিনিই কাৰ্য্য আর তিনিই কারণ। এই মতের সহিত আচাধ্য 
রামানুজের মতের সাদৃশ্ঠ বিদ্যমান । তবে রামানুজাচাধ্য বিষ্ণুকেই অদ্বিতীয় 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আর পাশুপতাচার্্গণ শিবপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
রামান্রজাচাধ্যের দাসত্ব ইহারা অবশ্য পরিহার করিয়াছেন। পাশুপত-মতের 
রামানুজ-মত হইতে বিশেষত্ব এ দাসত্ব পরিহারে। এই পাশুপত-মতাবলদ্বিগণও 
জীব ও ত্রদ্দের অভেদত্ব স্বীকার করেন নাই। জীবাত্মা যে নিতামুক্ত আত্মন্থরূপ 
তাহাও স্বীকৃত হয় নাই। জীব কাৰ্য্য আর পরমেশ্বর কারণ। ইহারাও 
পরিণামবাদী। ভগবান্ই অচিন্তযশক্তির প্রভাবে সষ্টপদার্থরূপে পরিণত হইয়াছেন, 
বাস্তবিক ইহা অযৌক্তিক | জড় ও চিৎ পরস্পপ্ন বিরুদ্ধবধর্শ্মাক্রান্ত। একই- 
* বস্তু সমকালে বিরুদ্ধ-র্মাক্রান্ত হইতে পারে না। অচিন্ত্যশক্তির দোহাই 
দিলেই উদ্ধার নাই। কারণ প্রকৃতির অন্যথাভাব অসম্ভব । অচিন্ত্যশক্তি 
সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণৰ মতের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য আছে। 

সাধন সম্বন্ধে পাশুগতগণ যাহ! বলিয়াছেন তাহাই আমাদের প্রধান 
আলোচ্য বিষয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, ইহাদের 
সম্বন্ধেও সেই সকল কথাই প্রযোজ্য । গুরুর লক্ষণ প্রসঙ্গেই সাধন বা কণ্ম 
সম্বন্ধে পাশুপত মতের সারাংশ বলা হইয়াছে। পাঁচটি লাভের বিষয়_ জ্ঞান, 
তপন্তা, নিত্যত্, স্থিতি ও শুদ্ধি ইহা সকলেরই কাম্য। ইহাদের মতে উপায় 


উপায়, অন্য কর্শের ব্যবস্থা নাই। ভগবান্কে গ্রীত করিবার জন্য কর্মের ব্যবস্থা 
আমরা দিয়াছি, ইহার অনুবলে যাবতীয় বিহিত কর্মই অনথিত হইতে পারে, 
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কিন্ত এস্থলে সেরূপ কোনও বিধান নাই, গুরুর লক্ষণেই প্রকৃত সাধকের লক্ষণ 
খাকিবে। এই লক্ষণে যখন সামাজিক কর্শের স্থান নাই, তখন এই মতকে 
একদেশী যত বলা যাইতে পারে । পাশুপতীচাধ্যগণ অজ্ঞান বিদূরিত করিবার 
ব্যবস্থা দিয়াছেন, জ্ঞানই লভ্য বলিয়াছেন__ইহা অতীব ক্স্গত। চিত্ত ও বুদ্ধির 
মিলনও কতকটা। পরিমাণে সাধন করিয়াছেন, কারণ বলপঞ্চকের মধ্যে গুরুভক্তির 
স্থান রাখাতেই চিত্তের অধিকরণতা স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার! বৃত্তির যাহা ব্যবস্থা 
দিয়াছেন তাহা! অপমীচীন বলিয়া মনে হয়। এরূপ বৃত্তি উদাসীন সন্মাসীর 
পক্ষেই শোভন । গৃহত্যাগী বনবাসীর পক্ষেও সঙ্গত হইতে পারে। এইরূপ 
_ ভৈক্ষ্য, উৎস্ষ্ট ও যথালন্ধ অন্নার্জনের ব্যবস্থা মাজে প্রচলিত হইলে সমাজ পন্দু 
ও অকৰ্মণ্য হইবে, সমাজের অধঃপতন অনিবার্য্য এবং মানবীয় চেষ্টার গতিরুদ্ধ 
হইবে; অলসতায় জাতি, সমাজ অবনতির পথে অগ্রপর হইবে। এই বিধান 
সর্বসাধারণের জন্য কখনই বিহিত হওয়। সঙ্গত নহে। ইহার ফলে উদাসীনতার 
বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্ত প্রকৃত উন্নতির আশা! আদপেই নাই । আমাদের 
মনে হয়, এরূপ বিধানে মর্কট বৈরাগ্োর উদ্ভব হয়, কারণ ভোগের লিগ্দা 
সহজে যায় না। যাহ! সর্ধবত্যাগী সন্মযাীর পক্ষে ব্যবস্থেয়, তাহা সর্বসাধারণের 
জন্য হইতে পারে না। কেহ বলিতে পারেন-_-এই অন্সাঞ্জনের বাবস্থা থাকিলে 
সাধনের পথে ভগবৎ্প্রাপ্থির স্থবিধাও হইতে পারে; কারণ অন্নার্জনের জন্য 
প্রবল চেষ্টা করিতে হইবে" না। আমরা তদুত্তরে বলিব, ইহা সম্ভব নহে, 
ভোগের আকাঙ্ফা থাকিলে ভগবানের সাধনার সম্ভাবনা থাকে না। যে ব্যক্তি 
ভোগে বিতৃষ্ সে আপনা হইতেই প্রবল চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া “যদৃচ্ছালাভে 
সন্তষ্ট” হয়। সাধারণের পক্ষে এরূপ বিধান কখনই সমীচীন নহে। “বহু অন্ন 
কুব্বাত” এই অন্থশাসনই সাধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । দান ও দয়ার জন্যও 
অন্নার্জনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজনীয় । কর্ম্মকীতর অপদার্থ স্থষ্টি করা শাস্ত্রের 
তাৎপৰ্য্য নহে_-এ অংশে পাশুপত-মত গ্ৰাহ নহে। 
পাশুপত-মতের আত্যন্তিক দুঃখ উচ্ছেদ ও পারমৈশ্বধ্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধেও বক্তব্য 
আছে। পাশুপতগণ যে এ্বধধযগ্রাপ্তির বিযয় বলিয়াছেন, তাহা যোগের 
বিভূতিমাত্র। পাতগঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে যেরূপ এশ্বধ্যের বিধান, আছে, 
এস্থলেও প্রায় তাদৃশ যোগৈশ্বধ্যই দেখিতে গাই। পুরুষের মুক্তির পথে এই- 
গুলি বিক্ন। পাশুপতগণ বিভূতিসমূহকেই পরমপুরুযার্থরূপে নির্দেশ করায় 
আদর্শ নিতান্ত হীন হইয়াছে, বিশেষতঃ মুক্ত পুরুষেরও কর্তৃত্ব অদীরবত 
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হইরাছে। . ক্ৰিয়াই দুঃখাত্মক, আর কর্তৃত্ব থাকিলেই দুঃখ থাকিবে, পাশুপতগণ 
দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদেই মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন । এন্থলে তাহাদের নিজের 
সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ অপরিহাধ্য | ক্রিয়া থাকিলেই অজ্ঞান থাকিবে । 
অভিমান ব্যতীত ক্রিয়া অসম্ভব । অভিমান থাকিলেই আত্মাও 'অনাত্মার 
অধ্যাস রহিল, এই অধ্যাসই অজ্ঞান, আর অজ্ঞানই দুঃখের নিদান। 
পাশুপতগণের অজ্ঞান-নিরুত্িই কাম্য এবং জ্ঞানই লব্বব্য বিষয় ; অতএব 
পারমৈশ্ব্যপ্রাপ্তি স্বীকার করিয়া তাঁহার! স্বসিদ্ধান্তেরই অপহৃর করিয়াছেন। 
মুক্ত পুরুষের পক্ষে পরমানন্দ ব্যতীত অন্ত কিছুই সম্ভব নহে, কারণ আনন্দই 
তাহার স্বরূপ। আত্মার কর্তৃত্ব স্বর করিলে অপরদিকে উহার অসঙ্গত্বের 
হানি হয়। আত্মার কর্তৃত্ব উপাধিক বলিয়া অঙ্গীকার করিলে আমাদের 
আপত্তি নাই, আমাদের উহাই স্বীকৃত। কিন্তু পাশুপতগণ আত্মার কর্তৃত্ব 
স্বাভাবিক বলিয়াই অঙ্গীকার করিয়াছেন | অসঙ্গ আত্মাতে কোনও শক্তি 
আদপে থাকিতে পারে না, কৃটস্থ ও উদাসীন বলিয়াও আত্মার ক্রিয়াবেশ নাই। 
আত্মার ক্রিয়াবেশ না থাকিলে ক্রিয়াশক্তিও থাকিতে পারে না; কেননা শক্তি 
নিব্বিষয় হইতে পারেনা । অতএব পাশুপত-মত এস্থলে দোষদুষ্ট। সাংখ্য- 
মত আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি কেবল নিষেধমুখে ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহারা 
বাস্তবমূখে উশবধ্যপরাপ্তির ব্যবস্থা দিয়াও সঙ্গতিরক্ষা করিতে গ্রারেন নাই। 
দৃক্শক্তিলক্ষণ এশ্বর্্যগুলি দ্বারা লোকের দূরদরশন clairvoyance), দূরশ্রবণ 
{clair-audience), চিন্তা-পরিজ্ঞান (thought reading) প্রভৃতি শক্তিলাভ 
হইতে পারে। এই সকল শক্তি প্রকৃত মোক্ষমার্গের বিরোধী । এইগুলি 
অবান্তরমিদ্ধি। ইহাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলে আদর্শও হীন হয়। ক্রিয়া- 
শক্তি সম্বন্ধেও ইহাই বক্তব্য। এনমন্ধে পাতঞল দর্শনের বিভূতিপাদ দ্রব্য, 
তাহাতে নানারূপ বিভূতির বিষয় বর্ণিত আছে। 

ইহাদের বর্ণিত যোগ আত্বেশ্বর সম্বন্ধমাত্র ৷ ভগবানের সামীপ্যাদি উহাতে 
লাভ হয় বটে, কিন্ত অভেদন্থ নাই “দ্বিতীয়দৈ ভয়ং ভৰতি”_ইহা হইতে উদ্ধার 
পাইবার উপায় নাই। ভয় থাকিলেই দুঃখ থাকিল। ভগবানের এশবধ্যলা 
করাই মুক্তি নহে, কারণ এশবর্য্যও দুঃখের নিদান। নিতাপুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্তত্বভাব 
ভগবানের এশর্য্য আরোপিত, ভগবানের, কর্তৃত্ব আরোপিত। ক্রিয়া যাহার 
আশ্রয়ে আত্মলাভ করে তাহাকে অবশ্যই চালিত করিবে। ভগবানের কর্তৃত্ব 
স্বাভাবিক হইলে তিনি কুটস্থ ও নির্বিকার হইতে পারেন না, বিকার থাকিলেই 
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লয় থাকে। কিন্ত শ্রীভগবানের লয় হয়_-ইহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না? 
এস্থলে পাণুপত-মত অপমীচীন ও অসঙ্গত। ঈশ্বরের নিরতিশয় দৃক্ক্রিয়া- 
শক্তি স্বাভাবিক হইলে তিনি কুটস্থ হইতে পারেন না। ঈশ্বরের নিরতিশয় 
শক্তি ওপাধিক-_ইহা আমরা স্বীকার করি। ওপাধিক বলিয়াই তাহাতে অসঙ্গ 
ঈশ্বরের কুটস্থত্বের ব্যাঘাত হয় না। 

পাশুপত-মতের বিধি দুই ভাগে বিভক্ত_-প্রধানভূত ও গুণভূত | প্রধান- 
ভূতও দ্বিবিধ-_ব্রত ও দ্বার। ভন্মস্থান, উপহার প্রভৃতিই ব্রত। উপহারের 
ছয়টি অঙ্গ_ হাস্য, গান, নৃত্য, হুডুক্কার, নমস্কার ও জপ | এই :-'” বিধানের 
সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নৃত্য প্রভৃতি বিধানের সাদৃশ্য আছে, তবে এস্থলে 
গাশুপতগণের বিধি আরও শোভন বলিয় মনে হয়, কারণ ইহারা বলিয়াছেন 
“যত্ৰ লৌকিকা ভবন্তি তত্ৰৈতৎ সৰ্ব্বং গৃঢ়ং প্রযোক্তব্যম্‌।” লোকের ভিতরে 
এরূপ গোপন করিবার বিধান স্ুসন্গত। আমাদের এই নৃত্যগীত ও হাস্ত 
প্রভৃতি বিধাঁনগুলিকে চিত্স্থধ্যের পক্ষে বিদ্বকর বলিয়াই মনে হয়। যাহাদের 
চিত্ত অতীব চঞ্চল, তাহাদের পক্ষে নৃত্যগীতাদির ( অবশ্যই ভগবদ্বিষয়ক ) 
আবশ্যকতা আছে, কিন্তু উচ্চ সাধকের পক্ষে তাণ্ডব নৃত্যের কোনই আবশ্যকতা 
নাই। কিন্তু হুঙ্কার বা হুড়ুকারের তাৎপৰ্য্য বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় 
না। যদিও ইহাদের মতে “হুড়ুগিতি শব্দান্থকারো বষড়িতিবৎ” যজ্ঞের বষট্‌ 
প্রভৃতি শব্দের ন্যায় হুড়ুক্' শব্দেরও তাৎপর্য আছে। ভাবের আতিশয্যে 
হুঙ্কার দিয়া মানুষ উঠিতে পারে, কিন্তু সেই ভাব রাজসিক। উহা সাত্বিক 
স্থৈর্যের নিদর্শন নহে, উহা রাজসিক উদ্বেলতার পরিচায়ক । পাণুপত-মতে 
এই সকল উপহারের সহিত উপাসনা করিতে হইবে । উপাসনার অর্থ উপাস্ত- 
বস্তুর নিকটে তদ্ভাবে ভাবিত হওয়া; কিন্তু এরূপ হুঙ্কারে চিত্তস্থৈর্য্যের 
সম্ভাবনা নাই। চিত্তহ্থৈৰ্য না থাকিলে উপাস্যবস্ততে তনয়ত্ব লাভ করা যাইতে 
পারে না। আমাদের মনে হয়, নিম্নাধিকারীর পক্ষে অর্থাৎ একান্ত বিক্ষিপ্ত 
চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বিধানের সার্থকতা আছে, কিন্ত উপাসনা-রাজো, 
ইহাদের সার্থকতা অতি কম। জপ ও প্রদক্ষিণের সার্থকতা অবশ্যই স্বীকার্যা 
কিন্তু ঙ্কার উপাসনার পরিপন্থী বলিয়াই বোধ হয় । বিক্ষিগ্চিন্ত ব্যক্তি ক্রমশঃ 
উপাসনার সোপানে আরোহণ করিতে নূতাগীতাদি অবলম্বন করিয়া চিত্তকে 
বহিবিষয় হইতে ভগবদ্বিষয়ে ব্যাপৃত রাখিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকাল এরূপ 
নৃত্যগীতাদির ফলে চিত্তের অবশতা৷ ভিন্ন কোন প্রকার সরসতা আসিবে না। 


» নকুলীশ পাশুপতদর্শন ৮২৫ 


চিত্ত সরস না হইলে উপাসনাও অসম্ভব | পাশুপত-মতে এইগুলি উপাসনার 
অঙ্গ। এইগুলিকে উপাসনার অঙ্গ বলিয়! গ্রহণ করা সঙ্গত মনে হয় না। 
যে সকল 'দ্বারের’ বিধান তৎসম্বন্ধেও বক্তব্য আছে। ক্রাথন প্রভৃতির 
সার্থকতা কি? তাহাই পূর্বের বিচাৰ্য্য । এই সকল বিধানের অন্য তাৎ্পধ্য 
নাই বলিয়াই মনে হয়, কেবল লোকের নিকট আবরণ দিয়া গোপনে ভগরৎ 
উপাসনা । কারণ বাঘুরোগগ্রস্ত রোগীর ন্যায় কম্পনে আর কোনও লাভ 
থাকিতে পারে না। সাধনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইলে লোকের সঙ্গ- 
ত্যাগ করিতে হয়, সেই অবস্থায় বিরুদ্ধ আচরণ দরকার মনে করিয়াই এই 
সকল বিধান বিহিত হইয়াছে, তাহা*না হইলে বিরুদ্ধ আচরণ, অর্থহীন ভাষণ 
প্রভৃতির কোনও সার্থকতাই নাই। ক্রাথন, স্পন্দন, মন্দন, শৃঙ্গারণ প্রভৃতি না 
করিলে কি চলিতে পারে না? আমাদের বিবেচনায় ইহা ছাড়া অনায়াসে 
চলিতে পারে; বিশেষতঃ বিরুদ্ধ আচরণ অনেকক্ষেত্রেই সর্বনাশের কারণ হয়, 
সমাজ এ দৃষ্টান্তে কলুষিত হয়। এইরূপ বিধান উদ্াসীনের জন্য কোন কোন 
ক্ষেত্রে খাটিলেও সর্ববীবস্থায় নহে । আমাদের মনে হয়, এরূপ বিধান সাধারণের 
জন্য হইলে সমাজে গামির এত প্রশ্রয় দেওয়া হইবে যে মিথ্যাচারণই মাথা 
তুলিয়। দাড়াইয়া সত্যকে উপহাস করিবে । উদ্দাসীনের পক্ষে একান্তে সাধন 
কাঁরবার সময় এরূপ আবরণ আবশ্যক হইতে পারে, কিন্ত সেক্ষেত্রে 
শৃঙ্গারণের কোনও আবশ্যকতা দেখা যায় না, তবে শৃঙ্গার-চেষ্টা দেখিয় লোক 


"বিরক্ত হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিলে তাহার সাধনের একাগ্রতা জন্মিতে 


পারে, ইহা ছাড়া অন্ত কোনও সার্থকতা দেখিতে পাওয়া ঘায় না? বিশেষতঃ 
অবিতৎকরণ নিতান্ত হেয় বলিয়াই মনে হয়। নিন্দিত কৰ্ম্ম করা কখনই সঙ্গত 
হইতে পারে না। কার্ধযাকাধ্য-বিরহিতের ন্যায় কর্ণ করা অন্যায়। ইহাতে 
দৃষ্টান্ত অতি খারাপ হয়, বিশেষ সকলেই এরূপ আরম্ভ করিলে সমাজ ধনে মু 
হয়; ব্যক্তিরও নরকের পথ পরিষ্কৃত হয়। সকলে অর্থহীন প্রলাপ বকিতে 


৮২৬ কর্ম্মতত্ব 


করেন। ইহাতে তাহাদের দ্বণা ত্যাগ করিবার স্থবিধা হয়_ইহাই বোধহয় 
তাহাদের উচ্ছিষ্টসংগ্রহের তাৎ্পধ্য। উদ্দেশ্য যোগ্যতা-প্রত্যয়-নিবৃত্তি বলিলে 
মনে হয় নিজের সকল বিষয়ের ঘ্বণা দূর করা । অহহ্কারে অন্যকে ঘ্বণা করিতে 
পারি, কিন্তু এরূপ পথে পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্টাদি সংগ্রহ করিলে আত্মাভিমান 
সঙ্কচিত হইবে, নিজের যোগ্যতাবোধের হাস হইবে, ইহাই পাশুপত-মতের 
তাৎপৰ্য্য বলিয়। বোধ হয়। আমাদের মনে হয়, এরূপ বিধানে অভিমান 
বিদুরিত হয় না। বিচারের তীক্ষ অসি ছাড়া অভিমান খণ্ডিত হইতে পারে 
না। উচ্ছিষ্টাদি সংগ্রহের ফলে হীনতা আসিতে পারে, দীনতা আসিতে পারে, 
কিন্তু আত্মসম্মানজ্ঞান থাকাও নিতান্ত "আবশ্যক । অতিমানিতাই দোষের, 
কেবল উচ্ছিষ্টাদি সংগ্রহ করিলেই অতিমান নিবৃত্ত হয় না; অতএব এরূপ 
বিধানের যে বিশেষ সার্থকতা আছে তাহা মনে হয় না। 

পাশুপত-মত সাংখ্যপাতঞ্জল প্রভৃতির উপর যে সকল কটাক্ষ করিয়াছেন, 
সে সকল কটাক্ষও সমীচীন হয় নাই। সাংখামতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই 
পুরুধার্থ। ইহাদের মতে পারমৈশ্বর্য্যপ্রাপ্িই বিশেষ । সাংখ্যের নিষেধমুখে 
প্রতিপাদিত ছুঃখান্ত ব| দুঃখনিবৃত্তির আমর সমর্থন করি না, কারণ বান্তবমুখে 
সাংখ্য কিছুই নির্দেশ করেন নাই, কিন্তু পাশুপত-মতের পারমৈশ্বর্যযপ্রাপ্তিও 
দুঃখের কারণ; যেহেতু ক্রিয়া থাকিলেই দুঃখ আছে। এশধ্য শক্তির ফল, 
শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া থাকিবে, আর ক্রিয়া থাকিলেই দুঃখ অনিবার্য । কেহ 


বলিতে পারেন যে শক্তি ব্যক্ত বা kineti€ অবস্থায় না থাকিয়া potential : 


ব। অব্যক্ত অবস্থায় থাকিলে আর ক্রিয়। থাকিবে কেন? আমরা তদুত্তরে 
বলিব যে শক্তি থাকিলে--যাহার শক্তি এবং যে বিষয়ে শক্তি, এতদুভয়ের 
সহিত সম্বন্ধ অবশ্যই থাকিবে। শক্তি যে কাৰ্য্য সম্পন্ন করে এ কাধ্যের নাম 
শক্য । শক্যের সহিত শক্তির সম্বন্ধ না থাকিলে শক্তি-সন্কর অনিবার্ধ্য হয়। 
ইহা হইলে ঘটশক্তি হইতেই পটের উদ্ভব হইতে পারে, বিশেষতঃ উপাদান 
কারণেও সুক্মরূপে কার্ধা রহিয়াছে। কার্যের সবন্মর্নপে অবস্থিতি শক্তিতেও 
আছে। শক্তি থাকিলে উহার ক্রিয়া অবশ্যই থাকিবে-ইহা স্বীকার না করিয়া 
শত্যন্তর নাই ; অতএব অব্যক্ত বা নিক্ষিয় অবস্থা বা potential অবস্থায়ও 
ক্রিয়াবেশ অবশ্যই স্থীকার্ধা, ক্রিয়া থাকিলে দুঃখ অনিবার্্য। অভাবই ক্রিয়ার 
জনক, উহাই দুঃখ, অপুর্ণতাই দুঃখ, অতএব সাংখ্যের মতের দোষ প্রদর্শন 
করিতে গিয়াও পাশুপত-মত নিজে উদ্ধার পান নাই। 


MD 
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ন্যায়মতে প্রাগভাব হইতে বস্তুর বা কার্য্যের উৎপত্তি হয়। নৈয়ায়িকগণ 
অভাব হইতে ভাবোৎ্পত্তি স্বীকার করাতে তাহাদের মত অসঙ্গত হইয়াছে, 
কিন্ত পাশুপত-মতে কাৰ্য্য পণ্ড প্রভৃতি নিত্য । আমাদের মনে হয়, এস্থলে 
পাশুপত-মত আরম্ভবাদ নিরাকরণ করিয়া পরিণামবাদ আশ্রয় করিয়াও অসঙ্গত 
মত স্থাপন করিয়াছেন। পশু নিত্য হইলে পণুর মুক্তি হইতে পারে না, 
কারণ স্বভাব যাবদ্দব্যভাবী, বিশেষতঃ জীব ও জগৎ নিত্য হইলে জীবের 
ছুখ-নিবৃত্তি অসম্ভব । জগৎ দৃশ্য, জড় ও পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন বস্তরই 
বাধ হয়। যাহা বাধিত তাহাই মিথ্যা, মিথ্া। কখনই নিত্য হইতে পারে 
না; বাস্তবিক এন্থলেও পাশুপত-মতে দোষ রহিয়াছে, কারণ পরিণামবাদও 
দোষযুক্ত। এসন্ধে পুর্বে আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতির মত প্রসঙ্গে বিস্তারিত 
আলোচনা হইয়। গিয়াছে, আমরা বাছল্যভয়ে পুনরালোচনা হইতে এজন্য বিরত 
হইলাম ৷ 

বেদান্তাদি মতে ঈশ্বর ধর্ম্মধর্ম্মাদি অপেক্ষা করিয়াই সবষ্টির কারণ হন। 
ইহাদের মতে নিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ। ঈশ্বর যদি কোনপ্রকার 
অপেক্ষা না রাখিয়া ্থষঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বৈষম্য নৈরণ্য অবশঠস্াবী। 
জগতে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল আছে। ভগবান্‌ যদি 
এরপ পক্ষপাতপূর্বাক স্থষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তিনি আমাদেরই মত একজন 
হইয়া পড়েন। আমাদের মতই একজন হইলে তিনি নিরতিশয দৃক্ক্রিয়াশক্তি- 
“বিশিষ্ট হইতে পারেন না। আর আমাদের মত হইলে তিনিও “পাশুপত- 
মতের” ভাষায় পশ্ত বা জীবকোটিতে পড়েন। ইহা নিতান্তই অসঙ্গত। ব্ষৈম্য 
নৈদ্বণ্য হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় পাশুপত-মতে নাই। অন্ত শৈবাচার্ধাগণও 
পাণুপত-মতে এই দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা শৈবদর্শন প্রসঙ্গে তাহার 
উল্লেখ করিব। বেদাস্ত-মতে যে ধর্ম্মাধশ্মাদির অপেক্ষা স্বীকৃত হইয়াছে তাহাই 
শোভন ও সঙ্গত। এস্থলে পাশুপত-মত গ্রহণীয় নহে। 

পাতঞ্জল দর্শনের মতে যোগের ফল কৈবল্য। পাশুপত-মতে দুঃথান্তও 
পারমৈশ্বধ্য। এস্থলেও পাশুপতগণ কৈবল্য হইতে নিকৃষ্ট বিভূতিকে আদর্শরূপে 
গ্রহণ করিয়া নিতান্ত অসঙ্গত কার্য করিয়াছেন গাতগ্রল-মতের কৈবল্য 
আমাদের সন্মত না হইলেও তাহা পারমৈ্ব্য হইতে শত সহনগুণে শেট। 
'সংস্কারমান্র শেষ’ বলায় যে দোষ হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য, কিন্ত পাণ্ডপত- 
মতের এঁশর্য্য ছুঃখেরই কারণ এবং এই সকল বিভূতি মুক্তিপথের শক্ত 


৮২৮ কৰ্ম্মতত্ব 


পাতঞ্চল দর্শনের বিভূতিপাদের সপ্তত্রিংশ স্থত্রে স্তত্রকার লিখিয়াছেন, “তে 
সমাধাবুপসর্গাবুাখানে সিদ্ধয়ঃ ” এই সকল সিদ্ধিলাভ হইলে হ্ষবিস্ময়াদির 
ফলে চিত্ত শিথিল হইয়া পড়ে এবং সমাধিলাভ অসম্ভব হয়। চিত্তের একাগ্রতা 
বিনষ্ট হওয়ায় প্রকৃত জ্ঞানলাভও হইতে পারে না। এক্ষেত্রেও পাশুপত-মত 
দৌবদুষ্ট। 

পাশুপতশান্ত্র ব্যতিরেকে ঘথাবৎ তত্বনিশ্চয় হইতে পারে না, যথাবৎ তত্ত্ব 
নিশ্চয় ভিন্ন মুক্তিলাভও অসম্ভব-__ইহাই পাশুপত-মতের তা্পধ্য। পাশুপত- 
মতের আলোচনায় আমরা যাহ| পাইলাম, তাহাতে পাশুপত-মতে যথাব* 
তত্বনিশ্চয় অসম্ভব। কারণ অনেক স্থলেই পূর্বাপর ও যুক্তির বিরোধ বর্তমান। 
কর্মক্ষেত্রেও এই মতের সার্থকতা! অতি সামান্ত। আদর্শহীনা ব্যবস্থার সৌকর্ষ্ 
নাই, ব্যক্তি ও সমাজের হিত সমকালে হইবার কোনও নিদর্শন নাই ; এই সকল 
কারণে পাশুপত-মত সর্বাংশে গ্রাহ নহে। বৈষ্ণব মতের দাসত্ব নিবারণই 
পাশুপত-মতের বিশেষত্ব। পাশুপতগণও গ্রীবৈফবগণের ন্যায় বিশিষ্টাই্বৈতবাদী 
এবং স্ষ্টিতত্ব সম্বন্ধে পরিণামবাদী । 


চুদ অধ্যায় 
শৈবদর্শন 


পাশুপত-মতে ঈশ্বর নিরপেক্ষ কারণ। শৈবাচার্য্যগণের মতে ভগবান্‌ 

নিরপেক্ষ কারণ হইলেও বৈষম্য নৈর্ণ্য অনিবাধধ্য। এজন্য ইহারা বলেন যে, 
কর্ধাদি-সাপেক্ষ পরযেশ্বরই কারণ। ইহাদের মতে পদার্থ তিনটি__পতি, পশু ও 
পাশ (পাশুপত-মতে পদার্থ পাচ )। শৈবাচাধ্যগণ বূলেন_ 

দত্রিপদার্থং চতুষ্পাদং মহাতন্ত্রং জগদ্গুরুঃ | 

সুত্রেনৈকেন সংগ্ষিপ্য প্রাহ বিস্তরতঃ পুনরিতি |” 
অর্থাৎ জগদীশ্বর পতি, পশু ও পাশ এই পদার্থত্য় এবং বিদ্যা, ক্রিয়া, যোগ ও 
চর্য্যা এই পাদ চতুষ্টয়যুক্ত মহাতন্ত্র সংক্ষেপ করিরা একমাত্র স্থত্রেই বিস্তারক্রমে 
বর্ণন করিয়াছেন, তন্মধ্যে পণ্ড অস্বতন্ত্, পাশ অচেতন। এতদুভয় হইতে 
বিলক্ষণই পতি, এজন্য পতির উল্লেখ প্রথমে কর! হইয়াছে । পতিও চেতন, 


অবশিষ্ট অচেতন পাশের উল্লেখ সর্বশেষ করা হইয়াছে । ইহ! হইতে পাওয়া 
গেল ঈশ্বর চেতন ও স্বতন্ত্র, পণ্ড বা জীব অস্বতন্ত্র ও চেতন । জগৎ অচেতন, 
ঈশ্বর জগৎ ও জীব হইতে বিলক্ষণ। দীক্ষাথায়া পরমপুরুঘার্থ লাভ হয়। 
*জ্ঞানবলে পশু, পাশ ও ঈশ্বরাদির মাহাত্ম্য নির্ণীত হয়। সেই জ্ঞানবোধক 
বিদ্যাপাদের প্রথম নির্দেশ । দীক্ষাবিধির প্রদর্শকই ক্রিয়াপাদ। যোগের দ্বারাই 
অভিমত প্রাপ্তি হয় এবং বিহিত অন্্ঠান ও নিষিদ্ধ তযাগরূপ চর ব্যতিরেকে 
যোগ নির্বাহিত হইতে পারে না; অতএব চর্য্যাও বিশেষ আবশ্যকীয় । 

পতি পদাৰ্থই শিব। মুক্ত জীবের শিবত্ব থাকিলেও স্বতত্তা নাই, কারণ 
তাহারাও পরমেশখর-পরতন্ত্র। জগৎ তদমুকরণে সন্নিবিষ্ট অতএব কার্য 
জগতের শৃঙ্খল! দেখিলে স্পষ্টতঃ অনুমান হয়, বুদ্ধিপুর্বক এই জগৎ সৃষ্ট । এই 
অনুমান বলেই ঈশ্বর প্রসিদ্ধি সিদ্ধ। ন্ুশৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা দেখিলেই এই জগৎ 
বুদ্ধিমানের রচনা বলিয়াই প্রতিপাদিত এবং এই ুদ্ধিমান্‌ ঈশ্বর ব্যতীত অন্ত 
কেহই হইতে পারে না । 

যদি বল, দেহের কার্য্যত্ব অসিদ্ধ, কেননা, কেহই কোন কালে, কৌন দেশে 
দেহকে প্রস্তুত করিতে দেখে নাই, একথা সত্য, তথাপি ইহাকে কেহ কখন সৃষ্টি 


৮৩০ কৰ্ম্মতত্ব 


করিতে দেখেন নাই বলিয়! কর্তৃদর্শনের অপহৃব করা যুক্তিযুক্ত নহে__কেননা, 
অনুমান দ্বারাই উপপত্তি হয় যে কর্তা একজন আছেন। 

দেহাদির কাধ্যত্বই যুক্তিসিদ্ধ ; কারণ, উহা! ঘটাদির ন্যায় সর্নিবেশবিশিষ্ট ও 
বিনশ্বর। দেহাদিকার্ধ্য বুদ্ধিপুর্বক রুত ; অতএব ঈশ্বর আছেন ইহা অন্মিত 
হইতে পারে। জন্তমাত্রই জ্ঞানশূন্য এবং তাহাদের সুখদুঃখ সর্ধ্থা স্বাধীনতা- 
বৰ্জিত; ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়াই স্বর্গে বা নরকে গমন করির! থাকে__এই 
ন্যায়বলে প্রাণিরুত ক্ধান্ুপেক্ষায় পরমেশ্বরের কর্তৃত্বের উপপত্তি হয়। এইপ্রকার 
কণ্মসাপেক্ষতায় স্বাতন্তের কোনওরূপ ব্যাঘাত হইতে পারে না; কেননা, কারণের 
অপেক্ষাবশত; কর্তার স্বাতন্ত্যের ব্যাঘাত ফখনও উপলব্ধ হয় না। রাজার যদি 
কোনও বস্তু দান করিতে হয়, তখন তিনি কোধাধ্যক্ষের সাপেক্ষভাবাপন্ন, কিন্ত 
কোধাধ্যক্ষের সাপেক্ষ হইলেও রাজার স্বাতন্ত্য ভঙ্গ হয় ন!। আচাধ্য সিদ্ধগুরু 
বলিয়াছেন-_করণাদিই প্রযোজ্য হুইয়! থাকে, স্বতস্ত্রের প্রযোজ্যত| নাই, কর্তার 
স্বাতন্ত্াই এইরপ। তাহ! কখন কর্শ্মাদির অপেক্ষক নহে । যাহা হউক, তত্তৎ- 
কশ্মীশয়বশে ভোগ । ভোগের সাধন ও তাহার উপাদান প্রভৃতির বিশেষজ্ঞ 
কর্তা অনুমানাদি দ্বার! সিদ্ধ হইয়া থাকেন__ ইহা প্রতিপন্ন হইল । ঈশ্বর সর্বাত্মক 
বলিয়া তাহার সর্বজ্ঞত্ব স্বভাবসিদ্ধ ; কারণ, অজ্ঞানের করণের সম্ভাবনা নাই । 
আচাধ্য মূগেন্দ্র বলিয়াছেন u 

পসর্বজ্ঞঃ সর্বকর্তৃত্বাৎ সাধনাঙ্ফলৈঃ সহ । 
যে! যজ্জানাতি কুরুতে স তদেবেতি সুস্থিতাম্‌॥” 

আচ্ছা, স্বীকার করা গেল ঘে স্বতন্ত্র ঈশ্বর কর্তা, কিন্তু তিনি শরীরহীন। 
শরীরবিশিষ্ট কুম্ভকারই ঘটটি নিশ্বাণ করে। শরীরবিশিষ্টতা স্বীকার করিলে 
ঈশ্বরও আমাদের ন্যায় ক্লেশযুক্ত, অসর্বজ্ঞ ও পরিমিতশক্তিবিশিষ্ট হইয়া পড়েন। 
শৈবাচার্যগণ বলিতেছেন-_“এরূপ বলিতে পার না, কেননা, আত্মা অশরীরী । 
তথাপি স্বশরীর-স্পন্দনাদিতে কর্তৃত্ব দর্শন করিয়া তাহার শরীরবত্তা স্বীকার 
করিলেও ভগবানে এ সকল দোষের অনুষঙ্গ হইতে পারে না। মলবকর্শ্মাদি 
পাশজালের অসন্ভাববশতঃ পরমেস্থরের প্রাকৃত শরীর নাই, কিন্তু তাহার শাক্ত 
শরীর আছে। শক্তিরপ ঈশানাদি ছার! তাহার শরীর কল্পিত। ঈশান তাহার 
মন্তক, তৎপুরুষ তাহার মুখমণ্ডল, অঘোর তাহার হৃদয়, বামদেব তাহার গুহ্দেশ 
এবং সগ্যোজাত তাহার পাদ। এইরূপ ধথাক্রমে অন্ধগ্রহ, তিরোভাব, আদান, 
স্থিতি ও উদ্ভবরূপ কার্ধ্যপঞ্চক-কত্ৃত্বে তদীয় শরীর স্বেচ্ছাবশে নিশ্মিত স্থতরাং 


শৈবদর্শন ৮৩১ 


সেই শরীর আমাদের শরীরের ন্যায় নহে। এ সম্বন্ধে আচাৰ্য্য মৃগেন্দর বলিয়াছেন__ 
“মলাগ্যসংভবাচ্ছাক্তং বপুর্নৈতাদৃশং প্রভো।” অন্তত্ৰও উল্লেখ আছে_ 
“্তদ্বপুঃ পঞ্চভির্ৈঃ পঞ্চকুত্যোপযোগিভিঃ | 
ঈশতৎপুরুষাঘোরবামা্রোর্মস্তকাদিমৎ ৷” 
যদি বল আগমসমূহে তিনি পঞ্চমুখ ও ত্রিপধদৃক্‌ বলিয়া বণিত। এইরূপেই 
ঈশ্বরের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি যোগ শ্রুত হয়। শৈবাচাধ্যগণ বলেন, এবথা সত্য ॥ 
নিরাকারের ধ্যানপুজাদি অসম্ভব । সাধকের হিতার্থে বা বঙ্ষার্থ ই তাহার রূপ 
তিনিই কল্পন। করেন, অতএব বিরোধের সম্ভাবনা নাই। 
ঈশ্বরের রুত্যপঞ্চক এই-_ ন্ট, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অগ্রগ্রহকরণ। 
সেই ঈশ্বর সর্বকালেই প্রকট আছেন। এই রুত্যপঞ্চক শুদ্ধাধ্ববিষয়ে সাক্ষাৎ শিব 
কর্তৃক নির্বাহিত হয় এবং কুচ্াধ্ববিষয়ে অনন্তাদি ছারা নিষ্পাদিত হয় । শিব- 
শব্দে শিবস্বধোগবিশিষ্ট মন্তেখর মহেশ্বর ও মুক্তাত্ম। শিবগণের শিবত্বপ্রাপ্তি 
সাধনদীক্ষাদি উপায়সমূহ-সহিত পতি পদার্থেই পর্ধাবসিত অর্থাৎ, ঈশ্বরই 
সর্বাশ্রয়। 
সম্প্রতি পশুপদার্থশনরূপিত হইতেছে-_অনপুন্বরপ ক্ষেত্রজ্ঞাদি পনপ্রতিপা্ 
জীবাত্মাই পশুশব্দের বাচা। চার্বাকাদির প্রতিপাদিত দেহাদিন্বরূপকে পশু 
বলেনা। নৈয়ায়িকগণের প্যায় প্রকাশ্যও নহে। জৈনদিগের উল্লিখিত জীবের 


ক্রিয়ারপ চৈতন্য আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। “নরেশ্বরপরীক্ষাপ্রকাশে” বলা 

হইয়াছে _ কতৃত্ব স্পন্দাত্মক নহে, জড়পদার্থের স্পন্দ-উৎপাদনে আত্মার শক্তি 

আছে। স্পন্দ নিজে ক্রিয়ার, ক্রিয়া কর্তৃত্ব নহে। ক্রিয়াবিষয়ে শক্তত্বই কর্তৃত্ব । 

ক্রিয়াবিষিণী শক্তিই কর্ভৃতব। আরও উক্ত হুইয়াছে__ 
“জড়্পন্দক্রিযায়াং যা শক্তি; সা ক্তৃতাত্মনঃ। 
ব্যাপ্তেরস্পন্দরূপেণ গিদ্ধায়ন্কান্তবৎ স্বতঃ ॥ 

অর্থাৎ জড়পদ্ার্থের গতিরপ ক্রিয়া হইয়। থাকে। ওঁ ক্রিয়াবিষয়িণী শক্তিই 


৮৩২ কম্মতত্ 


ইহা চুম্ককেরই স্বভাব। চুম্বক লৌহের স্পন্দ সমুৎপাদিত করিয়া লৌহকে আকর্ষণ 
করে; অতএব বুঝা যাইতেছে, অয়স্কান্তমণির তাদৃশ শক্তি আছে, যন্ধারা 
লৌহ আকৃষ্ট হয়, কিন্ত চুম্বকের কোনওরূপ স্পন্দ বাঁ ক্রিয়া হয় না। আত্মারও 
সেইরূপ কোনও স্পন্দ বা ক্রিয়া নাই, অথচ আত্মার এমন শক্তি আছে যন্বারা 
জড়বর্গের ক্রিয়া বা স্পন্দ সমুত্প্ন হয় ; অতএব আত্মার পরিণাম বা! বিকারের 
সম্ভাবনাও নাই। 

পশু ত্রিবিধ__বিজ্ঞানীকল, প্রলয়াকল ও সকল । তন্মধ্যে বিজ্ঞান, যোগ, 
সন্যাস অথবা ভোগছ্ারা কর্মের ক্ষয় হইলে, বর্ম্মক্ষয়ার্থ ফলাদি ভোগ থাকে না। 
তখন কেবল মলমাত্রযুক্তকেই বিজ্ঞানাকলবলা৷ যায়। 

গ্রলয়াকলের অর্থ এই-_প্রলয়ে কলাদি উপসংহ্ৃত হইলেও মলকর্শযুক্ত জীবই 
গ্রলয়াকল। আর মলমায়াকর্শরূপ বন্ধনত্রয়যুক্তকে সকল বলিয়া থাকে । তন্মধ্যে 
বিজ্ঞানাকল দিপ্রকার__সমাগুকলুষ ও অসমাগ্চকলুষ। সমাপ্তকলুয পুরুষপ্রধানগণ 
কালুষোর পরিপাকগ্রঘুক্ত অধিকারের যোগ্য হইলে বিপ্বশ্বরাষ্টপদপ্রাপ্ত হন। 

প্রনয়াকলও ছিবিধ__পঞ্চপাশদয় ও তদ্ধিলক্ষণ। প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয় 
পূৰ্্যাষ্টকযুক্ত হইয়া কর্মবশে নানাবিধ জন্মলাভ করে। পুর্য্াষ্টক এই-_বুদধ, কর, 
অন্তঃকরণ ও পঞ্চেন্দরিয়। 

অনন্তরূপ মহেশ্বর তন্মধ্যে পূর্য্যষ্টকযুক্ত ও বিশিষ্টপুণ্যসম্পন্ন কোন কোন 
পুরুষকে অনুগ্রহ করিয়া ভুবনপতিত্ব প্রদান করেন। সকলও দ্বিবিধ__পক্ককলুষ ও 
অপক্ষকলুষ। তন্মধ্যে পরমেশ্বর কলুষ পরিপাকের পরিপাটি অন্গুসারে তদনথগুণ 
শক্তিপাতদ্বারা পককলুষ পুরুষদিগকে মগ্ডল্যাদি অষ্টাদশোত্তরশত মন্ত্ে্বর পদ 
প্রদান করেন। পরমেশ্বর আচাধ্যের মৃত্িস্থ হইয়| দীক্ষা প্রদান করেন। এই 
দীক্ষাদ্ধারা কলুষ পরিপাকাধিকোর নিরোধ ও শক্তির উপসংহার হইয়া থাকে । 
অপক্ধকলুধ জীবগণ বদ্ধ ও অগু। পরমেশ্বর তাহাদিগের কশ্মান্রপ ভোগ- 
বিধান করেন। 

এক্ষণে পাশ পদার্থের বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। পাশ চতুব্বিধ_মল, কণ্ম” 
মায়। ও রোধশক্তি । এ সম্বন্ধে শ্রীমৎ আচার্য্য মৃগেন্রও বলিয়াছেন__ 

«প্রাবৃতীশৌ বলং কৰ্ম্ম মায়াকাধ্যঞ্চতুব্বিধম্‌। 
পাশজালং সমাসেন ধর্ম্মনায়ৈব কীঠিত!| ৷৷” 

অর্থাৎ মল, ঈশ, বল ও কর্ণ এই চতুব্বিধ মায়াকারী পাশজাল নামে পরিগণিত 
হইয়| থাকে। ইহাদিগকে সংক্ষেপধর্শ্ম নামে অভিহিত করা যায়। 


শৈবদর্শন ৮৩৩ 


এই মলের অন্ততর নাম প্রাবৃতি। ইহা আত্মার দৃক্ক্রিয়াশক্তি প্রকুষ্টরপে 
আচ্ছন্ন করে, এই জন্য ইহার নাম প্রারৃতি। স্বাভাবিক অশুচিই মল। যাহা 
স্বাধীনভাবে প্রতৃত্ব করে তাহাকে ঈশ বলা যায়। এ সম্বন্ধে কথিত আছে_ 

«একো হানেকশক্তিকৃক্রিয়য়োচ্ছেদকো মল: পুংসঃ। 
তৃষতগুলবৎ জে়স্তাত্রাশ্রিতকালিকাবদ্ধেতি ॥” 
বল শব্দে রোধশক্তি ॥ এই শিবশক্তি পাশাধিষ্ঠানপুর্ব্বক পুরুষের তিরোধায়ক 
হইয়া থাকে । এই জন্যই উপচারক্রমে তাহার পাশত্ব প্রধ্যাপিত হয়। এ সম্বন্ধেও 
কথিত আছে__ 
“তাসামহং বর! শক্তিই সর্বান্থগ্রাহিকা শিবা। 
ধরধান্বর্ভনাদেব পাশ ইত্যুপচধ্যত ইতি ॥” 

অর্থাৎ আমি তাহাদের মধ্যে প্রধান শক্তি শিবাসকলকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। 
ধন্ানবর্তন প্রযুক্তই পাশ নামে উপচরিত হই। 

ফলার্ী ব্যক্তিগণ করিয়া থাকে, এইজন্য ইহার নাম কর্্ম। ইহা ধর্ম ও 
অধশ্মাত্রক এবং বীজাঙ্গুরের স্তায় প্রবাহরূপে অনাদি। প্রলয়কালে সমুদয় জগৎ 
শক্তযান্মা্বারা ইহাতে “মিলিত অর্থাৎ উপসংহৃত এবং স্থষ্টিসময়ে ব্যক্তীভূত হইয়া 
থাকে, এই অর্থে মায়া “মাত্যন্তাং শক্ত্যাত্মন! প্রলয়ে সর্বং জগৎ স্ৃষ্টৌ ব্যক্তি 
যাভীতি মায়া” অর্থাৎ “মা” শব্দে উপসংহরণ ও “ঘা” শবে ব্যক্তীকরুণ-_এই অর্থে 
মায়া শব্দ নিপন্ন। ইহাই শৈবাচাধ্যগণের প্রদশিত পনারযতরয়_পৃতি, পণ্ড ও গাশ। 
* ৈবমতের সমালোচনা _শৈবাচাধ্যগণও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী । রামান্জা- 
চার্যের মতে যেরূপ তিনটা পদার্থ, ইহাদের মতেও সেইরূপ তিনটী পদার্থ । 
আচার্য রামান্জের পুরুষোতম, চিৎ ও অচিৎ এই পরার্থত্রাই-_এই মতে 
পতি, পশু ও পাশ রূপে কথিত। এই বিষয়ে উভয় মতের সাদৃশ্য বিদ্মীন। 
বিশিষ্টাদৈতবাদে যে সকল দোষ আছে, এই মতেও তাহা রহিয়াছে। আচাধ্য 
রামাঙ্গজের মতের দাসত্ব এই মতে নাই। 

ইহাদের মতে জীব অস্বতন্্র। জীব মুক্ত হইলেও ঈশ্বরের অধীন । 
অধীনত! দুঃখের নিদান, অতএব এই মুক্তিও লক্ষ্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে 
না। ইহাতেও অবিগ্যার নিবৃত্তি হইল না, অতএব শৈবাচার্ধযগণের এই দিদ্ধান্ত 
আদর্শরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না। 

শৈবাচার্ধাগণের প্রতিপাদিত জ্ঞানবলে দীক্ষা হয়। দীক্ষার ফলে পরম- 
পুরুযার্থলাভ হয়। পশু, পাশ ও ঈশ্বরের মাহাত্ম্য যৎসাহায্যে নির্ণাত হয় 


৫৩ 


৮৩৪ কৰ্ম্মতত্তব 


তাহাই জ্ঞান, ইহাই শৈবসিদ্ধান্ত। বাস্তবিক ইহাও দ্বৈতজ্ঞান, ইহা অথগুজ্ঞান 
নহে। অখণ্ডজ্ঞানই ওঁকাত্ম্জ্ঞান। এঁকাত্মযজ্ঞানই প্ৰকৃত লক্ষ্য । একাত্মাভ্ঞান 
ব্যতীত পরমপুরুষার্থনাভ হইতে পারে না, ইহা আমরা পূর্বেই প্রতিপন্ন 
করিয়াছি। বাস্তবিক এই অংশে শৈবমত গ্ৰাহ নহে। 

শৈবাচাৰ্য্যগণ ঈশ্বরের প্রাকৃত শরীর স্বীকার করেন না। তাহার! বলেন, 
ঈশ্বরের শাক্ত শরীর আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব্গণ যেমন “চিন্ময়বপু” স্বীকার 
করেন, ইহারা তেমন শাক্ত শরীর স্বীকার করেন। এ অংশে উভয়ের সাদৃশ্য 
বিদ্যমান। আমরা বলি, ঈশ্বর শরীরবান্‌ হইলেই মূর্ত হইয়া পড়েন আর মূর্ত 
হইলেই বিকার অবশ্যম্ভাবী । বিকার যাহার আছে, বিনাশ তাহার অনিবাধ্য । 
তাহা হইলে অনীশ্বরপ্রসঙ্গ অপরিহীর্ধ্য হইয়া পড়ে । আমরা বলি, ঈশ্বরের 
কর্তৃত্বও উপাধিক। মায় উপাধি সম্বলিত হইয়াই যেন ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্ব- 
শক্তিমানের ন্যায় প্রতিভাত হয়েন। স্বরূপতঃ তিনি নিক্ষিয় শান্ত। শক্তি 
থাকিলেই ছুঃখ আছে। শাক্ত শরীরও দুঃখের নিদান। শক্তিরই স্পন্দন 
আছে। স্পন্দন জড়ের ধর্ম্ম । ঈশ্বরের পারমাধিক শাক্ত শরীর স্বীকার করিলে 
তাঁহার দুঃখ অনিবার্য হইয়া পড়ে। কর্তৃত্ব ঈশ্বরের নিতাসিদ্ধ স্বভাব হইলে 
তিনি নিত্যশুদ্, নিত্যমুক্ত ও পরমানন্দস্বরূপ হইতে পারেন না। পাশজাল 
তাহার নাই বলিয়া স্বীকার করিলেও উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। শক্তি থাকিলেই 
শক্যের সহিত সংবদ্ধ হইবে। শক্তি নিব্বিষয় হইতে পারে না। শক্তি 
থাকিলে ক্রিয়া অবশ্যই থাকিবে। ক্রিয়া না থাকিলে ক্রিয়াশক্তি থাকিতেই” 
পারে না। ক্রিয়া থাকিলে ক্রিয়াবেশ ও ক্রিয়ার উদ্ভব অপরিহাধ্য। মুক্ত- 
পুরুষের কর্তৃশক্তির কার্ধাপরিহার অবশ্যই স্বীকার্ধ্য। কার্ধ্ের বা ক্রিয়ার নিমিত্ত 
পরিহার করিলেই কাধ্যের পরিহার সম্ভবপর । কেহ বলিতে পারেন, অগ্নির 
দাহিকাশক্তি থাকিলেও দাহ কাষ্ঠ পরিহার করিলে দাহক্রিয়! হয় না। আমরা! 
এতদুত্তরে বলিব যে, এইস্থলে নিমিত্ত পরিহার সম্পূর্ণ অসম্ভব। শক্য ব্যতীত 
শক্তির অবস্থিতি হইতে পারে না। শক্তি যেরূপ কার্য্যের আক্ষেপক, সেইরূপ 
নিমিত্েরও আক্ষেপক। শক্তি থাকিলে শকাসমুদ্তব অবশ্যম্ভাবী । নিমিত্ত 
ভিন্ন শক্যের সমুদ্তব হইতে পারে না, অতএব নিমিত্তসমাবেশ অপরিহাধ্য। 
কাষ্ঠ অপসারিত করিলে কিঞ্চিৎকালের জন্য দাহক্রিয়ার উদ্ভব প্রতিরোধ করা 
যাইতে পারে, কিন্ত চিরকালের জন্য সম্ভব নহে, কোন না কোন সময়ে অগ্নির 
সহিত কাষ্ঠের সংযোগ ও দাহক্রিয়ার সমৃদ্তব হইবেই হইবে। ক্রিয়াবেশ 
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থাকিলে ঈশ্বরের নিত্যমুক্ততা৷ অসম্ভব, পরমানন্দও অসম্ভব; নিত্যশ্ুদ্ধভাবও 
অসম্ভব; অতএব শৈবাচার্যাগণের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। 

শৈবাচাধ্যগণ বহু-আত্মবাদ স্বীকার করিয়াছেন। তাহাদের মতে “অদ্বৈত- 
বাদিগণের ন্যায় (আত্মা) একও নহে; কেননা-_বনুপুরুধজ্ঞাপক ভোগ-প্রতি- 
নিয়মের সম্পর্ক আছে।” এস্থলে শৈবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত অসঙ্গত ; কারণ, 
ভোগ-প্রতিনিয়মের জন্য নানাত্মবাদ স্বীকার করিলে অসংখ্য আত্মা সর্বশরীরগত 
হইয়। পড়ে। তাহাদের মতে আত্ম! বিভূ। এ সম্বন্ধে তাহার! বলেন__ 

“অন্বচ্ছিন্নসপ্ভাব্ৎ বস্তু যদ্দেশকালতঃ | 
ত্লিত্যং বিতু চেচ্ছন্তীত্যাত্মনো বিভুনিত্যতেতি ৷” 

অর্থাৎ দেশ বা কাল কিছুতেই যাহার সদ্ভাবের অবচ্ছেদ হয় না, তাদৃশ 
বিভবশালী বস্তই নিত্য ; কেননা-__আত্মার বিতুনিত্যতা স্বভাবসিদ্ধ। আত্মা 
বিতৃ অর্থাৎ সর্বব্যাপী । নানা আত্মা সর্বব্যাপী হইলে এক শরীরেই অসংখ্য 
আত্মার অবস্থান স্বীকার করিতে হয়। জগতে যত আত্মা আছে, প্রত্যেক 
শরীরেই সেই সমস্ত আত্মা অবস্থিত । পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যত প্রাণী 
আছে, তত্সমস্তেই মানবীয় দেহ আছে। এইরূপে জগতের প্রত্যেক শরীরে 
অসংখ্য আত্মা আছে; কেননা__সকল আত্মাই বিভু বা সর্বগত। আত্মা নাই এমন 
স্থান অসম্ভব। সকল আত্মাই যখন সর্গত, তখন প্রত্যেক প্লরীরে অসংখ্য 
আত্মা আছে। এইরূপ মতবাদ নিতান্ত বিগহিত নানাত্মবাদে অনন্ত আত্মা 
*সর্বাদেহে অধিষ্ঠিত বলিয়া স্ুখদুঃখাদির অবস্থা অবশ্যই হইবে; কারণ সমস্ত 
আত্মা যখন সর্বদেহে অবস্থিত, তখন সন্িধানাদির বিশেষ নাই। এক আত্মার 
স্থখছুঃখ সম্বন্ধ হইলে সমস্ত আত্মারই সুখদুঃখ সম্বন্ধ অনিবার্য্য। শৈবাচাৰ্য্যগণ 
“ভোগ-প্রতিনিয়মের সম্পর্ক” স্বীকার করিয়াই বহু আত্মবাদ স্বীকার করিয়াছেন। 
সাংখ্যদর্শনের আত্মার অকর্তৃত্বও ইহারা স্বীকার করেন নাই। আত্মা কর্তা 
হইলেই ভোক্তা হন। একে কর্ণ করিবে আর অপরে উহার ফলভোগ 
করিবে__ইহা কখনই সম্ভব নহে। যিনি কিছু করেন তিনি কর্তী এবং 
তিনিই ভোক্তা হন। আত্মার ভোক্ৃত্ব হইলে একের স্থখদুঃখভোগে অনন্ত 
আত্মার, স্থখছুঃখভোগ অনিবার্ধা_ইহা৷ নিতান্ত অসমীচীন ও অসঙ্গত। 
আত্মার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব উপাধিক বলিয়া শৈবাচাধ্যগণ স্বীকার করেন 
নাই। আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক বলিয়াই অঙ্গীকার করিয়াছেন। চুম্বকের 
বায় আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক__ইহাই শৈবাচাধ্যগণের সিদ্ধান্ত “অযস্কান্তবৎ”” 
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এই দৃষটান্তদ্বারা শৈবাচার্য্যের ন্যায়মতের উপর কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত করিয়াছেন। 
স্যায়মতে প্রযত্ব বা কৃতিই কর্তৃত্ব। প্রযত্ব চেতনের ধৰ্ম্ম, অয়স্কান্তমণি 
অচেতন পদার্থ । তাহার প্রযত্ব নাই, সুতরাং চুম্বক লৌহ আকর্ষণের কর্তা 
হইতে পারে না, কিন্তু ইহা কখনই সঙ্গত নহে। কারণ, শৈবমতে কর্তৃত্ব 
শক্তিবিশেষ । চুম্বক জড় হইলেও আকর্ষণী শক্তি আছে; অতএব চুম্বক অনায়াসে 
লৌহের আকর্ষণের কর্তা হইতে পারে। আত্মার স্বাভাবিক কর্তৃত্ব স্বীকার 
করিলে মুক্তি অসম্ভব। 'অপন্গ আত্মায় কোনও শক্তি আদৌ থাকিতে পারে 
না এসস্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচন! করিয়াছি। শক্য ভিন্ন শক্তির অবস্থিতি 
হয় না। শক্য থাকিলেই মুক্ত ব্যক্তিরও ক্রিয়াবেশ অবশ্ত্তাবী। ক্রিয়াবেশ 
থাকিলেই দুঃখ 'অনিবা্ধ্য ; বিশেষতঃ শক্তি জড়ের ধর্ম । চেতনের সাক্ষিত্ব- 
নিবন্ধন জড় প্রযত্রণীল, কিন্তু চেতন জড়ম্বরূপ, নিক্ষিয় ও পূর্ণ। যে স্থলে ক্রিয়া 
সেই স্থলেই দুঃখ । যাহ! নিক্ধিয় ও পুর্ণ তাহার অভাব নাই। অপুর্নতাই 
দুঃখ, পুর্ণের আবার অভাব কি? অতএব মুক্ত পুরুষের ক্রিয়| স্বীকার করিলে 
ছুঃখ অনিবাধ্য হইয়া পড়ে। আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ওুপাধিক বলিয়া স্বীকার 
না করিলে উপায়ান্তর নাই-ইহা স্বীকার করিলে “ভোগ-প্রতিনিয়মের” 
কোনও দোষ হইতে পারে না। চুম্বকের ন্যায় স্বাভাবিক কর্তৃত্ব স্বীকার 
করায় মুক্ত পুরুষের কর্তৃত্ব অবশ্যই স্ীকাধধ্য, “স্বভাবে| যাবদ্দ্রব্যভাবী %। 
স্বভাবের অন্যথা হইতে পারৈ না, অতএব মুক্তাত্মার দুঃখও অপরিহাধ্য। 
শৈবাচার্যগণের এই দিদ্ধান্ত নিতান্তই অসঙ্গত। শ্রুতিও ব্লিয়াছেন_-আত্মার* 
বস্তুগত্যা কতৃত্ব নাই__প্যায়তীব লেলায়তীব” অর্থাৎ আত্মা যেন ধ্যান করে, 
যেন চালিত হয়। বাস্তবিক আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, উহা! উপাধিক | 
ইুপাধিক কর্তৃত্ব নিরন্ত হইলেই স্বপ্রকাশ আত্মভাব প্রকটিত হয়। আত্মভাবই 
মুক্তি, অবিগ্ভাই উপাধি আর অবিগ্ভার অস্তই মুক্তি; অতএব শৈবমত 
এ অংশে অযৌক্তিক ও অশৌত। ইহা অসমীচীন ও অসঙ্গত বলিয়া 
গ্রাহ নহে। 

নাকুলীশ পাশুপতগণ নিষিদ্ধ আবরণের বিধান দিয়াছেন; কিন্তু শৈবাচাধ্য- 
গণ প্রতিধিদ্ধ আবরণ নিষেধ করিয়াছেন, এ স্থলে তাহাদের মত সুক্ঘত ও 
সমীচীন। তাঁহারা বলিয়াছেন, চর্য্যাব্যতিরেকে যোগ অসম্ভব, আর যোগ- 
ব্যতিরেকে অভিমত প্রাপ্তি হয় না। যোগ ক্রিয়ার জন্য আবশ্যক, ক্রিয়া 
ব্যতীত দীক্ষা অসম্ভব, আর দীক্ষা ব্যতীত পরমপুরুতার্থ লাভ হইতে পারে না; 


৬ শৈবদর্শন ৮৩৭ 


অতএব বিহিত অনুষ্ঠান ও নিষিদ্ধ ত্যাগরূপ চর্য্যা পরম্পরাক্রমে পরমার্থ- 
লাভের উপায়। বাস্তবিক নিষিদ্ধ আচরণ মুক্তির পরিপন্থী, এ সম্বন্ধে শৈবমত 
শোভন । 

সাধনাদি সম্বন্ধে শৈবগণ পাশুপতগণেরই অনুরূপ, তত্প্রসঙ্গে যাহা বলা 
হইয়াছে, ইহাদের সম্বন্ধেও তৎসমন্ই প্রযোজ্য । স্ষ্টিতত্ব সঙ্বন্ধে ইহারাও 
পরিণামবাঁদী, কিন্তু জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী | বাস্তবিক ইহারাও 
একপ্রকার দ্বৈতবাদী। সাংখ্যাচার্যগণের ন্যায় ইহারা বহুপুরুষবাদী। সাংখ্যা- 
চার্ধাগণ আত্মাকে নিষ্ছিয় বলিয়াছেন আর ইহার! সক্রিয় বলিয়া অঙ্গীকার 
করিয়াছেন । বৈশেষিক ও নৈয়ারিফ আত্মাকে ঘট প্রভৃতির ন্যায় মেয়রূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত ইহারা চৈতন্তস্বরপ বলিয়াছেন। বহুপুরুষবাদ বৈশেষিক 
আচাধ্যগণেরও সম্মত। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন_“ব্যাবস্থাতো৷ নানা” ও “শান্ত 
সামর্থাচ্চ”_ অর্থাৎ স্থখছুঃখাদির ব্যবস্থা আছে, এইজন্য আত্মা নানা_দেহ- 
ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। শান্্প্রমাণেও আত্মার নানাত্ব প্রতিপন্ন হয়। শৈবাচাৰ্য্য- 
গণও “ভোগ-প্রতিনিয়মের” অজুহাতে আত্মার নানাত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 
বৈষ্ণবগণের দাসত্ব প্রভৃতি এই মতে নাই। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন 


প্রত্যভিজ্ঞাবাদিগণও শৈবসম্প্রদীয়ভূক্ত । ইহাদের মতবাদ অন্তান্য সম্প্রদায়ের 
মত হইতে ভিন্ন। ইহাদের মতে পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশেই জগতের নিশ্মাণ 
ব্যাপার সমাহিত হইয়াছে । তাহাদের মতে নানাবিধ মানমেয়াদি ভেদাভেদ- 
শালী পরমেশ্বর অন্যের মুখাপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ং স্থাত্মূপ দর্পণে ভুবনাদি 
ভাবসমস্ত প্রতিবিস্বের ন্যায় অবভাসিত কঁরিয়াছেন। বাহ ও আভ্যন্তর চধ্যা- 
প্রীণায়ামাদি ক্লেশবহুল। উহার আবশ্যকতা৷ নাই। যাহা সকলে অনায়াসে 
লাভ করিতে পারে, সেই অভিনব প্রত্যভিজ্ঞা পরাপর-সিদ্ধির অদ্বিতীয় উপায়। 
প্রত্যভিজ্ঞা-শান্ত্রের বিষয় পাঁচটা । এ সম্বদ্ধে কথিত আছে_ 
বৃত্তির বৃহতীত্যুভে বিমিল্ঠৌ ৷ 
প্রকরণবিবরণপঞ্চকমিতি শাস্ত্রং প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ ॥ 
অর্থাৎ সুত্র, বৃত্তি, লঘু ও বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ বিবৃতি__প্রকরণ ও বিবরণ। এই পাঁচটা 
বিষয় লইয়াই প্রত্যভিজ্ঞা-শাস্ত্রের সঙ্কলন হইয়াছে; তন্মধ্যে প্রথম স্থত্র এই 
’ কথঞ্চিদাসা্য মহেশ্বরস্ত দাস্তং জনস্যাপুযুপকারমিচ্ছন্‌ । y 
সমন্তম্পৎ্সমব্যাধিহেতুং তৎ্প্রত্যভিজ্ঞামুপপাদয়ামীতি ৷ 


অর্থাৎ মহেশ্বর হইতে অভিন্ন শ্রীগুরুর চরণকমল যুগলের সম্যক্‌ রূপ আরাধনা 


করিয়া মহেশ্বরেরই প্রসাদে গুরুরুপাবলে সেই মহেশ্বরের পূর্ণ দাসত্ব লাভে সমর্থ 
হইয়াছি। যাহা কিছু জানিবার তৎসমস্তই জানিয়াছি। লোকসকলের উপকার 
কামনা করিয়া সমস্ত সম্পদ্‌ ভ্রান্তির হেতু এই প্রত্যভিজ্ঞ। উপপাদিত করিতেছি। 
সমস্ত বেছ্যবস্ত জ্ঞাত হওয়াতে আমার শাস্তরপ্রণয়নের অধিকার জন্মিয়াছে; কেননা, 
শাস্ত্প্রণয়ন সর্বজ্ঞতাসাপেক্ষ । বিদিতবেদ্য না হইলে প্রতারণার অবতারণা 
হইত বলিতে কি, ধাহার! মায়া উত্তীর্ণ হইলেও মহামায়ার অধিকৃত, সেই বিষ্ণু, 
ব্ৰহ্মা প্রভৃতি অমর প্রধানবর্গ ধাহার এশ্বর্য্যের কণামাত্র লাভ করিয়াও সকলের 
ঈশ্বর হইয়া থাকেন, তিনিই সেই ভগবান্‌ মহেশ্বর, তিনি সকল দেশে, সকল 
কালে, সকল অবস্থাতেই প্রকট আছেন। তাহার আনন্দ অনবচ্ছিন্ন। তাহার 
স্বাতন্থ্য ও পরমার্থ অনবচ্ছিন্ন। তীহারই দাসত্বলাভ করাতে সর্বেশ্ব্য লাভ হয়। 
স্বামী কর্তৃক সর্বববিধ অভিলধিত যাহাকে দেওয়া হয়, তাহার নাম দাস, সুতরাং 


«  প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ৮৩৯ 


এখানে মহেশ্বরের দাদ বলিতে তীহারই স্বরপস্থাতন্ত্যপাত্র বুঝিতে হইবে-_ 
“স ভগবাননবচ্ছিন্নপ্রকাশানন্দস্বাতত্ক্পরমার্থো মহেশ্বরঃ তশ্য দাস্তম্‌ দীয়তেহস্মৈ 
স্বামিন। সৰ্বং যথাভিলযিতমিতি দাঁসঃ পরমেশ্থরম্বরূপস্থীতন্ত্রাপাত্রমিত্যর্থঃ |” 
ইহারা অধিকারিবাদ স্বীকার করেন না--জনস্তাপুযুপকারমিচ্ছন”_ এখানে 
জনশব্দের প্রয়োগ করিয়া! অধিকারিবিষয়ক নিয়মের অভাব প্রদশিত হইয়াছে, 
অর্থাৎ যে ব্যক্তির নিকট এইরূপে স্বরূপ কথিত হয়, সেই সেই লোকের মহাফললাভ 
হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ব্যক্তিভেদ নাই, তবে প্রধানেরই পরমার্থ ফললাভ হয়। 
আচাৰ্য্য সোমানন্দনাথপাদ “শিবদৃষ্টিতে” এরূপ উপদেশাদি দিয়াছেন, যথা__ 
“একবারং প্রমাণেন শীস্তাদ্বা গুরুবাকাতঃ | 
জ্ঞাতে শিবতে সর্বস্থে প্রতিপত্যা দৃঢাত্মনা ॥ 
করণেন নাস্তি কৃত্যং কাপি ভাবনয়া সকৎ। 
জ্ঞাতে সুবর্ণ করণং ভাবনাং বা পরিত্যজেদিতি ॥” 
অর্থাৎ শাস্ত্রে বা গুরুমূখে একবার প্রমাণ ও প্রতিপত্তি সহকারে দৃঢ়রে র্বব- 
ব্যাপী শিবস্বরূপ বিদিত হইলে, আর করণ দ্বারা কোনরূপ কার্য করিতে 
হয় না। কুত্রাপি কোনরূপে ভাবনাও থাকে না, সুবর্ণ পরিজ্ঞাত হইলে করণ ও 
ভাবনা উভয়ই ত্যাগ করিবে । ইহার তাৎপর্য এই যে, মহেশ্বরের স্বর্ূপপরিজ্ঞান 
হইলে, আর ধ্যানধারণাদি কোনরূপ ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। 
সুত্রে “অপি” শব্দের প্রয়োগ আছে। “অপি বা “ও! শব্দের অর্থকি? 
“এস্থলে “ও” শব্দের তাৎপৰ্য্য এই যে, যে ব্যক্তি প্রয়োগ করিতেছে, তাহার 
সহিত সকলেই সমান, অর্থাৎ সকলের সহিতই আমি অভিন্ন। আমার নিজের 
উপকার করা যেমন আমার অভিলধিত, সেইরূপ লোকের উপকার করিতে 
আমার বাসনা আছে। আমি মহেশ্বরের দাসত্ব লাভ করিয়া সর্বধা পূর্ণকাম 
হইয়াছি, তজ্জন্য অধুনা পরের উপকার করা ভিন্ন আমার নিজের কোনও স্বার্থ 
বা প্রয়োজন নাই__ইহাই “ও” শব্ধ প্রয়োগের ভাবার্থ। পরার্থই প্রয়োজন 
হইয়। থাকে। স্বার্থ সাক্ষাৎ দেবশাপ, সুতরাং উহা প্রয়োজন হইতে পারে না। 
পরার্থ ই প্রয়োজন হইয়া থাকে । অক্ষপাদ আচাৰ্য্য এই কারণেই বলিয়াছেন _ 
যে অর্থ অধিকার করিয়া প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাই প্রয়োজন। 
উপকার শবের অর্থ এই, _উপশব্দে সামীগা, তন্ব্বারা লোকের পরমেশ্বর- 
সমীপতাকরণ মাত্রই ফল। এই জন্তই বলিয়াছেন _“সমন্তসম্পৎ্প্রাপিহেতু” 
ইত্যাদি। ইহার ভাবার্থ এই যে, পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইলে, সমস্ত সম্পৎ 


৮৪০ কৰ্ম্মতত্ব 
তদীয় প্রসাদে অধিগত হইয়া থাকে। কারণ, তিনিই সকস সম্পদের মূল 


এইরূপে পরমেশ্বরত্ব প্রাধি হইলে আর কি প্রার্থনার যোগ্য থাকিতে পারে? 


“এবং পরমেশ্বরতালাভে কিমন্যৎপ্রার্থনীয়ম্‌।” এ সম্বন্ধে আচাঁধ্য উৎপল 


“ভক্তিলস্্মীসমৃদ্ধানাং কিমন্তদুপধাচিতম্‌। 

এনয়া৷ বা দরিদ্রাণাং কিমন্যাদপযাচিতমিতি ॥” 
এইরূপে যা সমাস পক্ষে প্রয়োজন নির্দিষ্ট হইল। বহুব্রীহি সমাস পক্ষেও 
প্রয়োজন নির্দেশ আবশ্যক, ষথা__“সমস্তসম্পৎ্প্রাপ্তিহেতু”, ইহার বহুব্রীহি সমাসে 
অর্থ এই যে, সমস্ত সম্পৎ্প্রাপ্চিই চ্যাহা'র হেতু তাদৃশীপ্রত্যভিজ্ঞা সমস্ত বাহ্‌ 
ও আভ্যন্তর ভেদে যে কিছু নিত্য সুখাঁদি, তাহার সে সম্পৎসিদ্ধি অর্থাৎ তৎ- 


স্বরূপে প্রকাশ, তাহারই সম্যক্‌ প্রাপ্তি এ প্রত্যভিজ্ঞার হেতু । “তত্প্রত্যভিজ্ঞা” 


এই বাক্যের অন্তর্গত “তৎ” শব্দে মহেশ্বর। তাহারই প্রত্যভিজ্ঞা বুঝিতে 
হইবে। প্রত্যভিজ্ঞা শব্দে প্রতিমাতিমুখে জ্ঞান। “সেই এই চৈত্র” ইত্যাদি 
প্রতিসন্ধান দ্বারা অভিমুখীভূত বস্তুতে যে জ্ঞান, তাহারই নাম লোকব্যবহারে 
প্রতাভিজ্ঞা। এখানেও প্রসিদ্ধ পুরাণ ও সিদ্ধ আগম এবং অন্ুমানাদি ছারা 
যাহার পরিপুর্ণ শক্তি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই পরমেশ্বর স্বাত্মাতে 
অভিমুখীভূত হইলে তদীয় শক্তির প্রতিসন্ধান দ্বারা এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়। 
আমিই নিশ্চয় সেই ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত অভিন্নতা-বোধ জন্মে। 


যদি বল, ঈশ্বরস্বভাবেই আত্মা প্রকাশিত হয়েন, স্থতরাং প্রতাভিজ্ঞা'' 


প্রদর্শনের প্রয়াস কেন? ইহার সমাধান এই--আত্মা স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশসম্পন্ন, 
স্থতরাং সতত প্রকট হইলেও মায়াবশে অংশে প্রকাশিত থাকেন, পূর্ণতায় প্রকট 
হইতে পারেন না। সেই পূর্ণতার অবভাস সিদ্ধির জন্যই দৃক্ক্রিযাত্মক শক্তির, 
আবিষ্কার করিয়া প্রত্যভিজ্ঞ| প্রদর্শন করা হইতেছে । ইহার প্রয়োগ এইরূপ-_. 
এই আত্মা জ্ঞানক্রিয়াশক্রিসম্পন্ন বলিয়! ঈশ্বর হইতে পারেন । যে যে পরিমাণে 
জ্ঞাতা ও কর্তা, সে সেই পরিমাণেই ঈশ্বর । ইহার দৃষ্টান্ত প্রসিদ্ধ ঈশ্বর অথবা 
নরপতি। আত্মা বিশ্বের জ্ঞাতা ও কর্তা, স্থতরাং ইনি ঈশ্বর ; প্রত্যভিজ্ঞা 
ব্যতিরেকে তদীয় স্বরূপনির্দেশ অসম্ভব, সেই জন্যই প্রত্যভিজ্ঞা প্রদর্শনের 
আয়াস। এই প্রসঙ্গে উদয়করস্থন্ন আচার্ধাও বলিয়াছেন 

কর্তরি জ্ঞাতরি স্থাত্মন্তাদিসিদ্ধে মহেশ্বরে। 

অজড়াত্মা নিষেধং বা সিদ্ধিং ব| বিদর্ধীত কঃ ॥ 


৪... প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ৮৪১ 


কিন্তু মোহবশাদশ্মিন দৃষ্টেহপ্যনপলক্ষিতে ৷ 

শক্ত্যাবিষ্করণেনেয়ং প্রত্যভিজ্ঞোপদরশ্যতে ৷ 
অর্থাৎ যিনি কর্তা জ্ঞাত! স্বাত্ম৷া ও অনাদিসিদ্ধ, তাহাতে কোনওরপ আরোপের 
সম্ভাবনা নাই, কিন্তু মোহবশে ইহাকে দেখিয়াও দেখিতে পাওয়া যায় না। 
সেইজন্য শক্তির আবিষ্করণপূর্বরক প্রত্যভিজ্ঞা উপদশিত হইয়া থাকে, আরও বলা 
হইয়াছে যে, ইহাতেই সর্ধভূতের প্রতিষ্ঠা। ইনিই জীবের আশ্রয় । জ্ঞান ও 
ক্ৰিয়াই জীবিত ভূতগণের জীবন বলিয়| পরিগণিত । : আচার্য্য সোমানন্দনাথপাদ 
এ সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন তাহা গ্রথিধানযোগ্য । তিনি বলেন_- 

“সদা শিবাত্মন| খেঁত্তি সদা বেত্তি সদাত্মনা ৷" 

# # # # + * 

তদৈক্যোন বিন! নাস্তি সংবিদাং লোকপদ্ধতিঃ। 

প্রকাশৈক্যাত্তদেকত্ং মাতৈকঃ স ইতি স্থিতিঃ ৷” 
অর্থাৎ মহেশ্বরের সহিত একত্ব না ঘটিলে সংৰিৎ কখনই প্রস্ফুরিত হইয়া স্বীয় বিষয় 
গ্রহণে সমর্থ হয় না। মৃহেশ্বরই একমাত্র প্রমাতা। প্রকাশৈক্য হইলেই হার সহিত 
একত্ব ঘটে । অভিনবগুপ্তাচার্য্যও সবিস্তারে বলিয়াছেন_-“তমেব ভান্তমন্ভাতি 
সর্ব তন্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি"_-এই শ্রুতিবনে প্রকাশ চিন্রপ মহিমা সহায়ে 
সমুদায় ভাববস্তর বা জন্যবস্তর ভাসকত্ব অবশ্যই স্বীকাধ্য। তিনিই প্রকাশন্বরূপ 
ও চিতস্বরপ। তাহা হইতেই সমস্ত জগতের প্রকাশ | তাহা হইতেই নীল ও পীত 
* প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়োপরাগভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বিষয়-প্রকাশ সংঘটিত 
হইতেছে। বস্তুতঃ দেশ, কাল, আকার এই সকলের সঙ্কোচ তাহাতে নাই 
অর্থাৎ তিনি এই সকলে অপরিচ্ছিন্ন। তাই তাহাতে কোন প্রকার ভেদ বা 
অদ্বৈত ভাব নাই। তিনিই সাক্ষাৎ চৈতন্য, সাক্ষাৎ প্রকাশ ও সাক্ষাৎ প্রমাতা। 

শিবনুত্রেও দেখিতে পাই “চৈতন্যমাত্মেতি” অর্থাৎ আত্মা চৈতন্তস্বরূপ | 

চিনরপত্ব, অনবচ্ছিন্বিমর্শত্, অনশ্যোস্মুখত্ব, আনন্দৈকঘনত্ ও মহেশ্বরত্বই আত্মার 
প্রতিশব্দ । তিনিই ভাবাস্ম| অর্থাৎ তিনিই স্ষ্ট পদার্থনিচয়ের স্বরূপ। তিনিই 
বিমৰ্শস্বরূপ, তিনিই পরম নির্খল ও পারমাধিক জ্ঞান ও ক্রিয়া এই দ্বিবিধ স্বরূপ | 
জ্ঞান খাবে প্রকাশর্ূপতা এবং ক্রিয়া শব্দে অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া 
জগতের নির্ম্মাণকর্তৃত্ব বুঝিতে হইবে। ইচ্ছাবশেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; জড়ও 
কারণ হইতে পারে না, অনীশ্বর চেতনও কারণ হইতে পারে না; অতএব 
স্বতত্বন্বরূপ ভগবান্‌ মহেশ্বরই স্বেচ্ছাবশে সহশ্ররূপে অবস্থিত হয়েন, তাহাতেই 


৮৪২ কৰ্ম্মতত্ব 


তাহার বিশ্বকর্তৃত্ব। যোগিগণ যেমন মৃত্তিকা ও বীজ ব্যতিরেকেই ঘটাদি 
নিৰ্ম্মাণ করেন, সেইরূপ ইচ্ছানুসারিণী ক্রিয়াশক্তিবলেই জগৎ নিশ্মিত হয়। 
যদি ঘটাদির উৎপত্তির প্রতি মৃদাদিই পরমার্থতঃ কারণ হয়, তাহা হইলে 
কিরূপে যোগী ইচ্ছামাত্রেই ঘটাদি জন্মাইতে পারেন? যদি বল, মৃত্তিকা ও বীজাদি- 
জনিত ঘট ও অঙ্কুরাদি, যোগীর ইচ্ছাজনিত তত্তৎ ঘটাদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
পদার্থ, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে সামগ্রীভেদে কার্য্যভেদ হইয়া থাকে। 
পুনশ্চ, ধাহারা বলিয়া থাকেন, উপাদান ব্যতিরেকে ঘটাদির উৎপত্তি হয় 
ন৷; যোগী ইচ্ছাবশে পরমাণুসকলকে ব্যাপারিত করিয়া সংঘটিত করেন; 
তাহাদের এই কথাটি বুঝা উচিত যে, যদি দৃশ্যমান কাধ্যকারণভাব-বিপধ্যয় লাভ 
না হয়, তাহা হইলে ঘট ও মুদ্দগড প্রভৃতি দেহে স্ত্রীপুরুষ-সংযোগরূপ নানাবিধ 
ব্যাপারের অপেক্ষা থাকে; তাহা হইলে যোগীর ইচ্ছামাত্রেই ঘটাদি সমুডূত 
হইতে পারে নাঁ। এইরূপ চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্‌ ভূরিভগ মহাদেব নিয়তির অন্ু- 
বর্তন অতিক্রম করিয়া নিরবচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্যসহকারে বিহার করেন। এবিষয়ে 
‘কোনও অন্ুপপন্তি নাই । এসম্বন্ধে বন্গুপ্টাচাধ্যও বলিয়াছেন__ 
নিরুপাদানদভ্ভারমভিত্তাবেব তন্বতে। 
জগচ্চিত্রং নমস্তন্মৈ কলাঙ্সাঘ্যায় শূলিনে ইতি ॥ 
যদি বল, শ্রতাগাত্মী পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন, তবে তাহার সংসার সম্বন্ধ 
কিরূপে হয়? এসদ্বন্ধেও বলা হইয়াছে 
এষ প্রমাতা মায়ান্ধ: সংসারী কর্ম্মবন্ধনঃ ৷ 
বিদ্াদিজ্ঞাপিতৈশ্বধাশ্চিদ্ঘনো মুক্ত উচ্যতে |” 
অর্থাৎ এই প্রমাতা| মায়াবশে মোহাচ্ছন্ন হইলেই কর্মবন্ধনগ্রস্ত ও তন্নিবন্ধন সংসারী 
হন, আবার যখন বিদ্যাদি-সহায়ে এশ্বধ্য-পরিজ্ঞাত ও নিরবচ্ছিন্ন চিৎ সততায় 
আবিষ্ট হন, তখন মুক্ত হইয়া থাকেন। যদি বল, প্রমেয় প্রমাতা হইতে অভিন্ন 
স্থতরাং প্রমেয়ের প্রতিবদ্ধ মুক্তির বিশেষ কি? ততবার্থসংগ্রহাধিকারে এব্ষিয়েরও 
উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে, সাত্মা ও মুক্তন্বরূপ মহেশ্বর সাধারণ প্রমেয়কে অভেদ 
জ্ঞান করেন, কিন্ত যখন বদ্ধ হন, তখন পুনরায় অত্যন্তভেদবৎ মনে করেন । 
যদি বল, আত্মার পরমেশ্বরত্ব স্বভাবসিদ্ধ স্থৃতরাং প্রত্যভিজ্ঞা প্রার্থনায় 
প্রয়োজন নাই। অপ্রতাভিজ্ঞাত বীজ কি সহকারিসকলের সমবায়ে অঙ্কুর 
উৎপাদন করে না? অতএব আত্মপ্রত্যভিজ্ঞানের নির্বদ্ধ কেন? এতদুত্তরে 
এই সম্প্রদায় উত্তর দিয়াছেন__একথা সত্য বটে, কিন্তু এসন্বন্ধে যে রহস্য আছে 


«  প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ৮৪৩ 


তাহা এই-_অর্থক্রিযা ছবিবিধ_গ্রথম, বাহাস্থুরাদিক| ও দ্বিতীয়, প্রমাত্-বিশ্রান্তি- 
চমৎকারসারা প্রীত্যাদিরূপা । তন্মধ্যে প্রথমটি প্রত্যভিজ্ঞানের কোনরূপ অপেক্ষা 
রাখে না, কিন্তু দ্বিতীয়টি অপেক্ষা রাখে । আমিও সেই ঈশ্বর অর্থাৎ পরাপর- 
গিকি্ূপ জীব ও আত্মার এক্যজ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞ|৷ ব্যতীত হইতে পারে না; 
অতএব চমৎকারসারা অর্থক্রিয়| প্রত্যভিজ্ঞার অপেক্ষ। রাখে । 

যদি বল, প্রমাতৃবিশ্রান্তিপারা অর্থক্রিয়া প্রত্যভিজ্ঞান ব্যতীত দৃষ্ট হয় 
না, ইহ! কোথায় দেখিলে বা কিরূপে জানিলে? ইহার উত্তর এই “নায়কগুণগণ- 
সংশ্রবণপ্রবৃ্ধান্থরাগ। কাচন কামিনী মদনবিহ্বলা বিরহ্‌করেশমসহমানা মদন" 
লেখাবলঙ্েন স্বাবস্থানিবেদনানি বিধস্তে । তথা বেগাত্তক্লিকটমটত্যপি তস্মিয়ব- 
লোকিতেহপি তদবলোকনং তদীয়গ্রণপরামর্শীভাবে জনসাধারণত্বং প্রাপ্চে হৃদয় ম- 
ভাবং ন লভতে। যদ তু ৃষ্তিবচনাত্তদীয় গুণপরামর্শং করোতি তদা তৎক্ষণমেৰ 
পূর্ণভাবমতোতি এবং স্বাত্মনি বিশ্বেশ্বরাত্মনা ভাসমানেহপি তন্নির্তাসনং তদীয়- 
গুণপরামর্শবিরহসময়ে পূর্ণভাবং ন সম্পাদয়তি যদা তু গুরুবচনাদিনা সর্ববজ্ঞত্ব 
সর্ধকর্তৃত্বাদিলক্ষণপরমেশ্বরোৎকর্ষপরামর্শো জায়তে তদা তৎক্ষণমেব পুর্ণাত্বতা- 
লাভ:1” অর্থাৎ নায়কের গুণসমূহ সবিশেষ শ্রবণপূ্বক অগ্করাগ অতিমাত্র 
বদ্ধিত হইয়৷ উঠিলে, কোন কামিনী মদনবিহ্বলা হইস্া বিরহরেশ সহ করিতে না 
পারিয়। মদনলেখন অবলম্বন করিয়া স্বকীয় অবস্থার নিবেদন করে এবং সেই নায়ক 
দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, মনের আবেগে তাহার নিকট ভ্রমণ$ করে, কিন্তু যদি 


“নায়কের গুণশ্রবণের অভাব হয়, তাহা হইলে তদীয় অবলোকন জনসাধারণন্ব 


প্রাপ্ধ হয় অর্থাৎ জনসাধারণের অবলোকনের ন্যায় হয়, কোন বিশেষত্ব থাকে না। 
এইরূপ জনদাধারণত্ব প্রাপ্ত হওয়া সেই কামিনীর হৃদয়স্থ ভাবের ক্ফুঠি হয় না। 
এইরূপ, স্বাত্মা বিশ্েশ্বরাত্ম| দ্বারা ভাসমান হইলেও সেই নির্ভাসন, সেই 
বিশ্বেশবরাত্মার গুণপরামর্শ বিরহসময়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু যখন গুরুবচনাদি 
দ্বারা পরমেশ্বরের সর্ধজ্ঞত্ব ও সর্ককর্তৃত্বাদি স্বরূপ উৎকর্ষবোধ হয়, সেইসময়ে 
পুৰ্ণাত্মতা ততক্ষণমাত্রই লাভ হয়। সেইজন্যই প্রতাভিজ্ঞার অবতারণা হইয়াছে। 
ইহাই প্রতাভিজ্ঞামতের সারাংশ । 

প্রত্যভিজ্ঞামতের সমালোচনা--এই মতো! জীব ও ত্রহ্মের অভেদত্ 
স্বীকৃত হইয়াছে। এ অংশে এই মত শোভন ও সমীচীন, কিন্তু ঈশ্বরের কতৃত্ব 
স্বাভাবিক ইহা স্বীকার অযৌক্তিক হইয়াছে। কর্তৃত্ব দুঃখের নিদান। ঈশ্বর 
বপ্বরূপে নিপুণ ও মায়াবলক্বনে সপ্ণ স্বীকার করিলে কোন দোষই হইতে পারে 


৮৪৪ কম্মতত্ব 


না, কিন্তু স্বাভাবিক কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে ভোক্তৃত্ব অবশ্যম্ভাবী হয়। জগৎস্থষ্টির 
কর্তারপে ভোক্তাও তিনি হন-__ইহ। শ্রুতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ। নিফল নিব্বিশেষ 
ব্রদ্মের কর্তৃত্ব সম্ভব নয়। তাহার জগৎকতৃত্ব ওপাধিক। ব্রক্মের তটস্থ লক্ষণে 
জগত্কতৃত্ব। স্বরূপতঃ তিনি সংসারনিশুক্ত । তুরীয়স্বরূপে কতৃত্ব কখনই সম্ভব 
নহে। সগুণভাব আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু সগ্ুণভাব মায়িক এই বলিয়াই 
গ্রহণ করি। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বাভাবিক স্বীকার কর! অসঙ্গত। তাহাতে ঈশ্বর 
অস্মদাদিবৎ হইয়া পড়েন, কিন্তু তাহা হইলে তাহার উপাসনায় বা প্রত্যভিজ্ঞায় 
আমাদের কোনও লাভ হইতে পারে না। প্রতিসন্ধানে আত্মস্বরূপ পরিজ্ঞানেই 
শিবত্ব প্রাপ্তি হয়, ইহা প্রত্যভিজ্ঞাতন্ত্জ্ঞ জাচাধ্যগণ স্বীকার করিয়াছেন । 
শিবন্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলে আর করণদ্বারা কোনওরূপ কার্য থাকে না। 
ইহাও তাহাদের অভিমত । ঈশ্বরের কর্তৃত্ব থাকিলে শিবতত্বজ্ঞেরও কর্তৃত্ব 
অবশ্যম্ভাবী । ঈশ্বরেচ্ছায় জগৎ স্থ্টি হইয়াছে ইহাও স্বীকৃত। ইচ্ছা থাকিলেই 
বিষয় অবশ্য থাকিবে, বিষয় থাকিলেই ক্রিয়া রহিল, ক্রিয়াবেশ থাকিলেই দুঃখ 
অপরিহাধ্য । আমরাও অঙ্গীকার করি যে, তত্বজ্ঞের ক্রিয়া নাই, কর্তবাও 
নাই কিন্ত ব্ৰহ্মও অকর্তা বা নিক্ষির। ব্রদ্ধাত্মকত্ব-পরিজ্ঞানে ক্রিয়াবেশ নাই, 
কিন্ত মহেশ্বরে কর্তৃত্ব থাকিলে শিব্তত্রজ্ঞের কর্তৃত্ব রহিল; অতএব তাহাদের 
নিজ মতের খণ্ডন অবশ্তস্াবী হইয়া পড়িল। তাহারা বলেন যে, ব্যক্তিগত 
স্বার্থ নাই, কোন প্রয়োজনও নাই, অতএব কর্তব্যও নাই; অবশ্য পরার্থ ই 
শিবতত্বজ্ঞের প্রয়োজন। পরার্থ হইলেও কর্তব্য রহিল, ক্রিয়াবেশ রহিল এবং 
দুঃখও অপরিহার্য । ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ। জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হইলে অবশ্যই 
আনন্দস্বরূপ হয়, কিন্তু দুঃখ থাকিলে আননম্বরূপ হওয়া সম্ভব নয়। আমরাও 
জীবন্মুক্তের পরার্থকর্ম স্বীকার-করি; সে কর্ম অবশ্যই কণ্ম নহে, কারণ তাহাতে 
অভিমান থাকে না; বিশেষতঃ স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় জগৎকে মিথ্যা মনে করিয়া 
অকর্ভাবোধে যে কর্ম তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অকশ্ম। স্বপ্নাবস্থায় ভেদবুদ্ধি থাকে, 
সমাধিস্থের বখান হইলেও ভোগে লিগ্গা থাকে না। স্বপ্নাবস্থের ন্যায় বখিত 
জীবনুক্ত বিচরণ করেন। স্বপ্লাবস্থ অবশ ও অজ্ঞান, কিন্তু সমাধি হইতে 
বুখিত সম্পূর্ণরূপে জাগতিক ব্যাপারে অনভিনিবিষ্ট জ্ঞানী। তিনি ব্যবহারকে 
মিথ্যা জানিয়া সামান্য ভেদবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া বিদেহকৈবলা পর্য্যন্ত বর্শ্ম 
করিলেও করিতে পারেন। স্বপ্রাবস্থ ও সমাধি হইতে ব্যথিত জীবন্মুক্তের 
পার্থক্য আছে। স্বপ্লাবস্থ অজ্ঞানে অবশ, কিন্তু ভীবনুক্ত জ্ঞানে সজীব। 


০ প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ৮৪৫ 


স্বপ্নাবস্থ স্বপ্নদৃশ্যকে সত্য বলিয়া বোধ করে, আর জীবন্মক্তের নিকট দৃশ্য মিথ্যা, 
ব্যবহার িখ্যা। ব্রহ্ম যেমন স্ব স্ব রূপে সর্বসংসারাতীত হইয়াও জগন্লীলার 
আশ্রয়, জীবন্মুক্তও সেইরূপ । প্রাকৃত জগতেও আমরা দেখিতে পাই, স্থপ্তোখিত 
তন্দ্রামযন ব্যক্তির নিকট বহি শ্যের বোধ অতি অস্পষ্ট । অনেক ব্যাপার করিলেও 
ক্তৃত্বাভিমান ও কর্তব্যবোধ প্রভৃতি থাকে না। জীবনুক্তের সহিত ইহার 
সাদৃশ্য আছে। গাঢ় সমাধিস্থের বা তুরীয়স্বরূপে অবস্থিত জ্ঞানীর বুখান হইলে 
কোন ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলেও অভিমান না! থাকায় কর্তৃত্ব প্রভৃতি নাই, কর্তব্যও 
নাই, কর্খও প্রকৃত প্রস্তাবে অকর্শ্ম; অবশ্যই তক্জ্রাতুর অজ্ঞানাচ্ছন কিন্ত 
জীবন্মুক্তের পুর্ণজ্ঞান বিশ্যমান। অ$মরা জ্ঞান উৎপন্ন হইলে ধ্যান-ধারণাদি 
ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা! নাই স্বীকার করি, কিন্ত জ্ঞানোৎপত্তি_ 
জ্ঞাননিষ্ঠার সহকারী উপায়রূপে এই যোগাঙ্গুলির আবশ্যকতা অঙ্গীকার করি। 
জ্ঞাননিষ্ঠার উপকরণরূপে প্রাণায়ামাদির সার্থকতা অবশ্যই স্বীকাৰ্য্য ৷ এস্থলে 
গ্রত্যভিজ্ঞা-মতে কর্মের প্রসার রুদ্ধ হইয়াছে। উচ্চ সাধকের পক্ষে কশ্মত্যাগ ও 
ঈশ্বরাত্মার প্রতিসন্ধানব্যবস্থা সমীচীন, কিন্ত সর্বসাধারণের পক্ষে কখনই উহা! 
সঙ্গত নহে। ইহার ফঁলে বর্মকু্ঠতা, কর্তব্যে অনভিনিবেশ অবস্সাবী। “আমি 
ঈশ্বর” এই অহঙ্কারেও জীব উন্মত্ত হইয়া সর্ধনাশের পথ উন্মুক্ত করিতে গারে। 
যোগারূটের পক্ষেই কর্শ্মত্যাগ বিখেয়, কিন্তু যোগের পথে অ 
পক্ষে কর্মই প্রশস্ত ; অতএব এ অংশে প্রত্যভিজ্ঞা-ফত অসমীচীন। 
পরত্যাভিজ্ঞা-মতের সর্বপ্রধান দোষ অধিকারিবাদ না মানা। অধিকারী না 
মানিলে কর্তব্যের সামপ্রস্ত থাকে না। জগতে শক্তির বৈষম্য আছে, লক্ষ্যের 
তারতম্য আছে, রুচিরও ভিন্নতা আছে, এমতাবস্থায় সকলের সমান অধিকার 


বিদ্যমান। ইহারা সকলকেই অধিকারী স্বীকার করিয়াছেন, অথচ প্রধানের 
পরমার্থ ফললাভ হয় ইহাও বলিয়াছেন। প্রধান স্বীকার করিলে শক্তির 
তারতম্য স্বীকার অবশ্যস্তাবী। শক্তির তারতম্য অধিকারের তারতম্য 


ব্যবস্থা আছে, এস্থলেও সেইন্ধপ সকলের পক্ষেই প্রত্যভিজ্ঞা বা গ্রতিসন্ধানের 
ব্যবস্থা। ইহ! অতীব হেয়। ইহারই ফলে অস্বাভাবিকতার উত্তব অনিবারধ্য। 
সকলে ঈশ্বরাত্মকৈত্ব অনুসন্ধান করিতে লাগিল, সঙ্গ সঙ্গে অন্যান্য সাধন 


৮৪৬ কম্ম্মতত্ব 


পরিত্যাগ করিল__-ইহাতে ভগ্ডামির প্রশ্রয় অবশ্যম্ভাবী, বিশেষতঃ এইরূপ 
প্রতিসন্ধান সকলের জন্য ব্যবস্থের হইলে কর্শ্মকুঠা অপরিহার্য হয়। বর্শ্ম- 
কুণঠায় ব্যক্তির সর্বনাশ হয় আর সমাজও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। শিবতত্ব 
সকলকে উপদেশ দেওয়ার বিপক্ষে আমরা নহি, কিন্ত অধিকারী মানিয়া যাহার 
যেরূপ অধিকার তদনুযায়ী বিধান হইলেই মানবজীবনের ক্ষতি হয়। প্রত্যেক 
মানব তাহার স্বতন্ত্র অধিকারে কার্ধ্য বা সাধন করিলেই সিদ্ধিলাভ করিতে 
পারে। মনৌরাজ্যে সকলের সমান অধিকার অসম্ভব ( psychological 
impossibility ) | অধিকার অর্থে সামর্থ্য ও কর্তব্য। যাহার যেরূপ সামর্থ্য 
তাহার সেইরূপ কর্তব্য । “যার কাৰ্য্য তারে সাজে, অন্যের নামে লাঠি বাজে” 
এই প্রবাদবাক্য অতীব সার্থক। বাস্তবিক এ অংশে প্রত্যভিজ্ঞা-মতের 
সমীচীনতা৷ নাই। মহেশ্বর পারমাথিক জ্ঞান ও ক্রিয়াস্বরপ। এস্থলে 
প্রত্যতিজ্ঞা-মত অসঙ্গত। জ্ঞান ও ক্রিয়া, বিরদ্ধস্বভাব। ক্রিয়া অজ্ঞান, ক্রিয়া 
জড়ের ধর্ম । পারমাথিকরূপে মহেশ্বরে বিরুদ্ধধর্শ্মের সমাবেশ অসম্ভব । একই 
বস্তু সমকালে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্তান্ত হইতে পারে না। মহেশ্বর চেতন ও জড়__ইহা 
নিতান্ত অসঙ্গত। এ অংশে রামানুজ-মতের সহিত সাদৃশ্য আছে, তবে 
প্রত্যভিজ্ঞাবাদিগণ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই জগতের স্থা্ট হইয়াছে, জগৎকতৃত্ব 
ঈশ্বরের স্বাভাবিক__ইহাই স্বীকার করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছাবশে জগৎস্থ্ট 
স্বীকার নিতান্ত অসঙ্গত। ইচ্ছা অভাবজ। অভাব না থাকিলে ইচ্ছা হয় না। 
প্রয়োজন ব্যতিরেকে ইচ্ছার সম্ভাবনা নাই। “আধকামস্ত ক! স্পৃহা" ফিনি: 
আধুকাম, আত্মারাম, তাহার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন না থাকিলে কোনও 
মনদবুদ্ধি ব্যক্তিও কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। “অনবচ্ছিয়বিমর্শত্ব” যাহার স্বরূপ 
তাহার পক্ষে বিনা প্রয়োজনে কাধ্যে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আপ্রকাম 
মহেশ্বরের প্রয়োজন কিরূপে সম্ভব? আধ্ুকামের অভাব নাই। অভাব 
যাহার আছে সে আপ্তকাম হইতে পারে না; বিশেষতঃ মহেশ্বরের কোনও 
প্রয়োজনও নাই। কোন্‌ প্রয়োজনে এইরূপ বৈষম্যযুক্ত স্থখদুঃখ-তারতম্যান্বিত 
জগৎ তিনি স্বষ্টি করিলেন? পরস্ত ইচ্ছা থাকিলেই অভাব আছে, অভাব 
থাকিলেই দুঃখ আছে। মহেশ্বরের দুঃখ থাকিলে “আনন্দৈকঘনত্” অসম্ভব হয়; 
অতএব এ সম্বন্ধ গ্রত্যভিজ্ঞাবাদিগণের মত অসঙ্গত। এ সম্বন্ধে ইহারা বলেন_ 
“ইখং তথা ঘটপটাদ্ঠাকারজগদাত্মনা । 
তিষ্ঠাসোরেবমিচ্ছৈব হেতুকর্ূরুতা ক্রিয়া ॥” 


+ প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ৮৪৭, 


অর্থাৎ এই প্রকারে স্বপ্রসিদ্ধ ঘটপটাদি আকারবিশিষ্ট জগত্রূপে অবস্থিতি 
করিতে তাহার ইচ্ছা হয়। ইহাই হেতুকর্তুরুত ক্রিয়া । ইহা অঙ্গীকার করিলে 
চেতন ঈশ্বরই জড়জগত্রূপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়! স্বীকার করিতে হয়, ইহা 
নিতান্ত অসঙ্গত। চেতন কখনই জড় হইতে পারে না, প্রকৃতির অন্যথাভাব 
হইতে পারে না। প্রত্যভিজ্ঞা-মতেও পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। স্ষ্টি- 
তবসঙবন্ধে পরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া ইহাদের মতে অযৌক্তিকতা 
প্রবেশ করিয়াছে । জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ইহার! অভেদবাদী, স্থষ্টিতত্বে পরিণাম- 
বাদী। জগতের পারমার্ধিক সত্তাও ইহার! স্বীকার করিয়াছেন; কারণ 
মহেশ্বরের ক্রিয়া সৎপারমার্থিক । জগ$ পারমাধ্িকরূপে সৎ হইলে জীব ও শিবের 
অভিন্নতা সম্ভব কি? আমাদের মনে হয়, ইহা! সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব, কেননা 
জগত্ই জীব ও শিবে ভেদের কারণ। জগৎ থাকিলেই ভেদ থাকিল, জীব ও 
শিবে পৃথকৃত্ব রহিল । এমতাবস্থায় অভোদজ্ঞান অসম্ভব হইয়া পড়ে। বাস্তবিক 
ইহারা সামঞ্নন্ত ও সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। 

এই মতের বিশেষত্ব কেবল জীব-শিবের অভেদজ্ঞানে। ইহার! সগ্তণ 
সক্রিয়ভাব অতিক্রম“করিতে পারেন নাই। উপাসনা, ধ্যান, ধারণা, প্রাণায়াম 
প্রভৃতিরও ইহাতে স্থান নাই । এজন্য কর্মক্ষেত্র এই মৃতবাদ সর্বাংশে শোভন 
নজহ। অধিকারিবাদ না মানাতেও কর্মক্ষেত্রে এই মতবাদ আদরণীয় নহে। 

উপসংহার__আমাদের প্রস্তাবিত কর্তব্য শেষ হইল। বেদান্ত ব্যতিরিক্ত 
, ভারতীয় অন্তান্ত মতবাদের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম ও সমালোচনা! প্রদত্ত হইল। 
ইউরোপীয় মতবাদেরও সংক্ষিপ্সার ও সমালোচনা! প্রদত্ত হইয়াছে। বেদান্তের 
মানদণ্ডে ইহ! সমালোচিত হইয়াছে প্রথম খণ্ডে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের 
অবতারণা কর! হইয়াছে । দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে পাশাপাশি ভারতীয় ও 
ইউরোপীয় দার্শনিক কর্শ্মমত আলোচনাকরতঃ সুধীগণ ভারতীয় বেদাস্ত-চিন্তার 
শ্রেষ্ঠত্ব অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং ভারতীয় মতবাদের সহিত 
ইউরোগীয় মতবাদের তুলনা করিতেও পারিবেন। সুধী পাঠকবর্গ ইহার মধ্যে 
যাহা হেয় মনে করিবেন, তাহা পরিত্যাগকরতঃ যাহা মনোজ্ঞ এবং যাহা 
ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে সমকালে মঙগলদায়ক, তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন। 
ইউরোপে স্থট্টিত্ববিষয়ে আরম্তবাদ ও পরিণামবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে। জীব 
ও ভগবানের একত্ব স্পাইনোজা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্ত তিনি নির্ধিশেষ 
অদৈতস্থাপন করিতে পারেন নাই। একাত্মজ্ঞান ভারতের শ্রেষ্ঠ দান। 


৮৪৮ কৰ্ম্মতত্ব 


ইউরোপীয় মতবাদ দ্বৈতবাদে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। ইহার! স্থটিতত্ব 
সম্বন্ধে যেমন পরিণামবাদ অতিক্রম করিয়া বিবর্তবাদে প্রবেশ করিতে পারেন 
নাই, জীব ও ভগবানের তত্বসন্বন্ধেও তেমনই পূর্ণ অদ্বৈতে প্রবেশলাভ হয় নাই। 
আদর্শের হিসাবে ইউরোপীয় আদর্শ হইতে ভারতীয় আদর্শ অতি উচ্চ। উপায় 
সম্বন্ধেও ভারতীয় মত সমীচীন ও সুসঙ্গত। বুদ্ধি ও শ্রদ্ধা, জ্ঞান ও প্রেম, 
বিচার ও ভক্তির এরূপ অপুর্ব মিলন আর কোনও মতেই নাই । অধিকারিবাদ 
স্বীকার করায় সকল প্রকারের মন্থস্বেরই উন্নতি ও মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। 
প্রত্যেক মানবের মনোরাজ্যের শক্তিসামর্থ্য ও প্রবণতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
মতবাদের উদ্ভব হওয়ায় ভারতীয় বৈদাস্টিক মত সর্ধদর্শনের খিরোমণিরূপে 
পরিগৃহীত হইতে পারে। এই মতের আশ্রয়ে ব্যক্তি ও সমাজের সমকালীন 
বিকাশ যেরূপ সম্ভব, সেইরূপ অন্য কোনও মতেই সম্ভব নহে । যিনি স্থির ও ধীর 
চিত্তে এই বিষয়গুলির অবধারণ| করিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। 
চিন্তার প্রসার, মেধার তৃপ্থি, হৃদয়ের বল ও মানসিক স্দৃর্ঠি অবশ্যই লাভ 
করিবেন। গ্রীক দার্শনিকগণও ভারতীয় চিন্তায় প্রভাবিত হুইয়াই তাহাদের 
মতবাদ গ্রপঞ্চিত করিয়াছেন। দর্শনের ইতিহাস লেখক Er৭৪৷৷ লিখিয়াছেন, 
“The absorption of all separate existences in a single system 
as it is taught by the Eleatics, seems rather an Indidn 
Pantheism than a Principle of the Hellene (H. P. p. 62. 
4h Ed. Ist ৮০1). সলোক্ৰেতিশ প্ৰভৃতিরও বহুপুর্বে ভারতীয় চিন্তা ” 
গ্রীক চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে। গ্রীক চিন্তায় ভারতীয় চিন্তার ছায়া 
অনেকক্ষেত্রে পড়িয়াছে। আমাদের মনে হয় দার্শনিক ক্ষেত্রে সমস্ত পৃথিবীই অল্প- 
বিস্তর ভারতের নিকটই খণী। মহারাজ অশোকের সময় যখন বৌদ্ধমত এশিয়া, . 
ইউরোপ ও আফ্রিকায় প্রচারিত হইয়াছিল, তৎপুর্ববেও বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, 
তায় ও বৈশেষিক মতবাদ এই তিন ভূখণ্ডে প্রসার ও প্রতিপত্তিলাভ 
করিয়াছিল। খ্াষ্টান ধর্শেও ভারতেরই প্রভাব আসিয়া অবশ্যই স্থানমাহাত্যযে, 
কালমাহায্ম্যে কতকটা পরিমাণে বিরুত হইয়াছে । ইহা মনাত্মবাদ ও চাৰ্বাক 
প্রভৃতি মত হইতে অনভিপ্রাচীন; বাস্তবিক বেদাস্থের মত পৃথিবীকে 
প্রাচীনকালেও অল্পবিস্তর প্রভাবিত করিয়াছে, আর বোধ হয় বর্তমান এবং 
ভবিষ্যতেও বেদাস্তের বিজয়পতাকা কর্ম্মরাজ্যে ও জ্ঞানরাজ্যে উড্ডীনই থাকিবে । 


উকি নে 


নি: হউক ঠি fl 


প্রথম খণ্ডে কিরূপভাবে কর্ণ করিলে মানবের শ্রেষ্ট আদর্শলাভ হইতে 
পারে, তাহা বিচারে পাইয়াছি। যে যে-অধিকারে অবস্থিত সেই অধিকারে 
থাকিয়া “স্বক্শ্মণ| তমভ্যর্চ সিদ্ধিং বিন্দতি”। কর্ম যতই ব্যাপক হইবে ততই 
তাহার মলিনতা বিদূরিত হইবে, আত্মব্বরপ ভগবানের প্রীত্যর্থে ও তক্জন্য 
কর্ম করিলেই কর্মের ব্যাপকতা সংসাধিত হয়। ব্যবহারক্ষেত্রে এই মূলমন্ত্র 
কিরূপভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে, তাহাই আমাদের বর্তমানের আলোচ্য । 
সমাজে, রাষ্ট্রে, পরিবারে আমাদেরু ব্যবহার কোন্‌ ভাবে প্রণোদিত হইলে 
আমাদের আদর্শলাভ হইতে পারে তাহাই এস্থলে দেখিতে হইবে। মূল সুত্রটি 
পাইয়াছি, ব্যবহার কিরূপে করিতে হইবে, তাহার সম্বন্ধে সামান্যাকারে বিচার 
করিয়াছি, কেবল ব্যবহার করিলে কিরূপ দীড়াইবে তাহাই আলোচন! করা 
আবশ্তক। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য, পারিবারিক ও নিজের জীবনের কর্তব্য 
ও ব্যবহার সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে। সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের 
প্রভাব আমাদের কণ্মগীবনের কিরূপভাবে সহায় তাহাও প্রদশিত হইবে। মুল 
সুত্র খুজিয়! বাহির করিলেই সকল হুইল না, জীবনে তাহার অন্থশীলন আবস্তক। 
আধ্যাত্মিক দিকে কর্শের সর্ববাংশে আলোচন। হইলেও ব্যবহারক্ষেত্রে সমাজের 
কিরূপ ভাব হওয়া উচিত তদ্িষয়ে বিবেচনা নিতান্ত আরশ্যক। সামাজিক 
 প্রতিষঠানগুলি কিরূপভাবে গঠিত হওয়া উচিত, কিরূপভাবে গঠিত হইলে 
আমাদের জীবন প্রকৃত উন্নতির পথে পরিচালিত হইতে পারে, তাহা নির্ণয় 
করা একান্ত প্রয়োজনীয় । কোন্‌ জিনিসের কিরূপ প্রভাবে আমাদের জীবন 
প্রভাবান্বিত হয় এবং সেই প্রভাব কিরূপে আমাদের জীবন-গঠনের সহায় হয় 
তদ্বিষয়ে আলোচন ও সিদ্ধান্তে উপনীত না হইতে পারিলে আমাদের ব্যবহারিক 
জীবনের সহিত অধ্যাত্ম জীবনের সংমিলন সাধিত হইতে পারিবে না। 
অধ্যাত্ম জীবন ও ব্যবহারিক জীবনের মিলন ও সামঞ্রস্ত সংসাধনই আমাদের 
মুখ্য সাধন । এই সামন্তস্ত রক্ষা করিতে হইলে প্রকৃত কর্ধানষ্ঠান করিতে হয়। 
এই সরুল প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা না করিলে আমাদের প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ 
থাকে। এই উদ্দেশ্যে চতুর্থ খণ্ডের অবতারণা। পূর্বের দেখিয়াছি কর্শে 
উপযোগিতা ব্যক্তির; ব্যক্তির হিসাবে উপযোগিতা নির্ণয় করিতে হইবে । 
সকলের পক্ষে সকল কর্তব্য হইতে পারে না। কিন্তু উপকারিতা দেখিতে 
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হইবে ব্যক্তির ও সমাজের ৷ কোনও কর্শ্ম আমার উপযোগী হইতে পারে, আমার 
কতকটা উপকারও হয়; কিন্তু সমাজের ক্ষতি হয়__এরূপ কর্্মকে কর্তব্য 
বলা সমীচীন ও সঙ্গত নহে । এরূপ কর্মে স্বার্থপরতারূপ রাক্ষসের আবির্ভাব 
হয়। বিশেষত: সমাজের কল্যাণ সাধিত না হইলে আমার নিজের কল্যাণও 
পূর্ণবূপে সাধিত হইতে পারে না। কারণ সমাজ ও ব্যক্তি মূলতঃ অভিন্ন, যাহা 
ব্যক্তির পক্ষে সত্য তাহা সমাজের পক্ষে সত্য । উপযোগিতা ও উপকারিতা এই 
দুইটি বিষয় স্মরণ রাখিয়া প্রতিষ্ঠানের বিচার করিতে হইবে। সামাজিক 
জীবনই কর্মজীবন । অধ্যাত্ম কম্মও সামাজিক জীবনে আত্মপ্রকাশ করে । 
সর্বাত্মভাবই জ্ঞানের পূর্ণ সম্পত্তি, সর্ববাত্মভাবই একাত্মজ্ঞান। তাহাই পরিপূর্ণ 
আনন্দস্বরূপ । ইহাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য । 
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যাহা জীবনের উন্নতির সহায়, যাহ! আমার পুর্ণতার অবলম্বন, যাহার 
আশ্রয়ে আমার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সংসাধিত হয় এরূপ সংঘই সমাজ । এরূপ 
অনেক পশুপক্ষী আছে যাহারাও সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। মানবসমাজের 
একটা বৈশিষ্ট্য আছে। মান্ষ আপনার নিজস্ব স্বরূপে অবস্থিতিলাভ করিবার 
জন্যই সমাজে বাস করে। মানুষ ভ্ঞা্ননর অবস্থায় আপনাতে আপনি অবস্থিতি 
লাভ করে, কিন্তু কক্মীর পক্ষে সমাজের ভিতরে আপনার ব্যাপকতা সংসাধন 
করিতে হয়। ক্রমে যতই জ্ঞানের ভূমিতে অধিরূঢ হয়, ততই সামাজিক বন্ধন 
তাহার নিজের পক্ষে শিথিল হয়। ধ্যানের অবস্থায় পৌছিলেও কতকটা। 
পরিমাণে সামাজিক কর্তব্যের শিথিলতা অবশ্ত্াবী। কর্ম আত্মোপলব্ধির 
সহকারী কারণ। জ্ঞানে আত্মোপলন্ধি হয়। 715721 তাহার Manual 
of Ethics নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “An isolated individual is even 
inconceivable” —ব্যক্তির স্বাতন্ত্য ধারণার বহির্ভ্ত। তিনি আরও 
বলিতেছেন_“Our ideal self finds its embodiment iy the life of 
a society, and it is only in this way that it is kept before us. 
“Not only ৪০, but even the realization of our ideal seems 
to demand a society, for to have a perfectly rational self 
would involve our universe should have a perfectly rational 
content. Now the only possible universe with a rational 
content seems to be a universe of rational beings. Hence 
we must even go beyond the saying of Aristotle, and 
say that even a God must be social. Even ৪ God must 
have a rational universe in relation to Himself, and must 
consequently create, or, in Hegelian Phrase, £০ out of 
Himself 1000 2. ০:14 FOE rationals beings. * ৯ ৯৯ It 
is sufficient for our purpose to say that it is in relation 
to our fellow-men that we find our ideal life.” অর্থাৎ আমাদের 
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আদর্শ জীবন সামাজিক জীবনে মৃক্তিমান্রূপে অভিব্যক্ত এবং এই উপায়েই 
মাত্র আমাদের আদর্শটি আমাদের সন্মুখে থাকে । কেবল ইহাই নহে, আমাদের 
আদর্শ উপলব্ধির জন্যও সমাজের একান্ত আবশ্যকতা ; কারণ পূর্ণজ্ঞানের জীবনে 
আমাদের এরূপ বিশ্ব গঠিত হওয়া দরকার যে বিশ্বের আধেয় পরিপূর্ণ জ্ঞান। 
জ্ঞানের আধেয়ে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব জ্ঞানী ব্যক্তিগণের বিশ্ব ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া 
বোধ হয় না। অতএব আমর! এরিষ্টটলের বাক্যও অতিক্রম করিয়া বলিব যে 
ভগবানেরও সামাজিক হওয়া দরকার । ভগবানেরও নিজের সম্বন্ধে একটা 
জ্ঞানের বিশ্ব থাক! আবশ্যক এবং তদনুসারে অবশ্যই স্বষ্টি করিবেন, অথবা 
হেগেলের ভাষায়, “নিজেই জ্ঞানীর জগতে আপনাকে বাড়াইয়া দিবেন..." 
আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমাদের 
সহ্বাসীদের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা আমাদের জীবনাদর্শ গঠন করি।” 
বাস্তবিক মেকেঞ্জির এই বাক্য সম্পূর্ণ সমর্থন করা যায় না। সমাজের 
আবশ্যকতা আছে। আত্মোপলব্ধি তাহারও আদর্শ, জ্ঞানে আত্মোপলব্ধি হইতে 
পারে | বিবিদিযু সন্যাসী ও ধ্যানযোগী সমাজের অন্তরালে নিজের স্বরূপ 
উপলব্ধির জন্য সাধন করেন, তাহার সহিত সমাজের যোগ তখন অতি সামান্য । 
অবশ্যই জ্ঞানের পুর্ণতায় তিনি জগতের সামাজিক রক্ষার জন্য প্রেমে কর্ম্ম করিতে 
পারেন, কিন্তু তাহা তাহার পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে। বানপ্রস্থ অবস্থাও 
সমাজের সহিত কতকটা আল্গা ভাব দরকার । অবশ্যই সে অবস্থায় সমধন্মা 
ব্যক্তির সাহিত্য আছে। কিন্তু যতির পক্ষে “নিত্যমেকান্তশীলতাই” প্রশস্ত, 
সনন্যাসীর পক্ষে নিঃসঙ্গতা “মুক্তিপদং ঘতীনাম্” ইহাই মূলমন্ত্র । সন্ন্যাসী প্রেমে 
সমাজের জন্য কম্ম করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু বাধ্যবাধকতা নাই। এরূপ 
অবস্থায় আত্মোপলন্ধিতে সমাজের একান্ত আবশ্তকতা__এবপ মত অনঙ্গত ও 
অসমীচীন। অবশ্যই কর্মজীবনে সমাজের একান্ত আবশ্যকতা । মেকেঞ্রি 
এরিষ্টটলের বাক্য ‘হয় পশু না হয় ঈশ্বর’ এই বাক্যের সম্বন্ধে যে বলিয়াছেন 
যে ব্যক্তির আদর্শলাভ হইয়াছে সে দেবতার মত, তাহার কোনও আদর্শজীবন 
লাভের দরকার নাই, অথবা পশুর মত, তাহার কোনও আদর্শজীবনও নাই 
তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ আদর্শজীবন লাভ করিবার জন্যই ধ্যানের. অবস্থায় 
“নিত্যমেকান্তশীলতা”র আবশ্তক। আদর্শলাভ হইলেই সমাজের আবশ্যকতা 
নাই_এরূপ বাক্যের কোনও যৌক্তিকতা নাই। বাস্তবিক আত্মজ্ঞানের জন্য 
একান্তে সাধন নিতান্ত আবশ্তক। সে অবস্থায় সমাজের সহিত অত্যন্ত যোগ 
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রাখিলে চিত্তের বিক্ষেপ অনিবাধ্য, বিক্ষিপ্ত চিত্তে জ্ঞান অসম্ভব, জ্ঞান অসম্ভব 
হইলে আত্মোপলব্িও অসম্ভব । জ্ঞানের জীবনে জ্ঞানের আধার চাই । এমন 
একটা বিশ্ব চাই যাহার আধেয় জ্ঞানময় । ইহার সার্থকতাই বা কি? জ্ঞান 
জিনিসটি অখণ্ড একরস। বহুত্বের বা নানাত্বের জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে। 
উপাধির নানাত্বেই জ্ঞানের নানাত্ব প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক জান অখণ্ড। 
উপাধিই নান! । জানের জীবনে একটা বিশ্ব চাই, নানাস্ব চাই, জ্ঞানী জীবের 
মিলন চাই, ইহ! নিতান্ত অযৌক্তিক । ইউরোপে নানাত্তের জ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া 
স্বীকার করায় এইরূপ মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। সমাজেই আমরা আত্মোপলন্ধি 
করিতে পারি, অন্ত কোনও ভাৰে নহে, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক চিত্ত 
বিশুদ্ধির ‘জন্য কর্ম্ম করিতে হয়। সেই কম্মে নিজের ও সমাজের উপকার 
সমকালে যাহাতে সাধিত হয় তাহাই আবশ্তক। বিশ্তদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে 
সমাজ হইতে অনেকটা পরিমাণে দূরে থাকিয়া জ্ঞানের জন্য সাধন করিতে হয়। 
কর্মের চঞ্চলতায় বস্তুর উপলব্ধি হয় না, কর্মের অবস্থায় সমাজের আবশ্যক, কিন্ত 
আত্মজ্ঞানের মুখ্য সাধন সমাজ_ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। সমাজের গৌণ 
আবশ্যকতা আছে, তদ্বিযয়ে সন্দেহ নাই । আপনাতে আপনি থাকা জ্ঞানীর পক্ষে 
নিতান্তই সম্ভব । নিজের আদর্শ লাভ করিয়া জ্ঞানী শু পত্রের ন্যায় সামাজিক 
জীব ন! হইয়াও সমাজের কাধ্য করিয়া যাইতে গারেন। “ব্যক্তির স্বাতন্্য 
ধারণার অবিষয়” এই বাক্যেরও বিশেষ মূল্য কিছুই নাই। জ্ঞানীর নীরব প্রভাবের 
* মূল্য সধিক। হিমালয়ের নীরব গাভীধ্য যত মুধকর, তত অন্ত কিছুই নহে। 

ভগবানেরও সমাজ চাই, ইহাও নিতান্ত অসঙ্গত। তিনি আপনাতে আপনি 
নিত্যস্থিত। তিনি যদি আমারই মতন একজন হন, তাহা হইলে তাহার 
উপাসনায় আমার লাভ কি? ব্যাপক জ্ঞানস্বরূপের আবার সমাজ কি? 
যিনি সর্বব্যাপী জ্ঞানঘন, তাঁহার সমাজ বলিতে 'কাঠালের আমসবই” মনে হয়। 
“শিরোনাস্তি শিরোব্যথা”র মত ঈশ্বরের সমাজ উদ্ভট কল্পনামাত্র। 

অন্তের তুলনায় আমর! আমাদের আদর্শজীবন অনুভব করি ইহা নিতান্ত 
অসঙ্গত ও অসমীচীন। আদর্শজীবন ব্যাপক, আদর্শজীবন সর্বাবগাহী । সর্বব্যাপী 
বস্তু আবার কাহার তুলনায় উপলব্ধ হইবে? জীবনের ব্যাপকতা সম্পীদনই 
কশ্মজীবনের প্ররুত তাৎপৰ্য্য অতএব MeKenহzieর মত অসমীচীন | কন্মে 
সমাজের আবশ্যকতা আছে। সমাজে কর্ম করিয়া আমরা চিত্তের বিশুদ্ধিলাভ 
করি। সেই অর্থে সমাজের আবশ্যকতা আছে। ইহা গৌণ, ইহা মুখ্য নহে। 
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তবে কর্ম করিবার সময়ে সমাজের ও নিজের স্বার্থ অভিন্ন এই ভাবিয়াই কশ্ম 
করা আবশ্তক। সমাজ-শরীর ও নিজের শরীর একই উপাদানে গঠিত । যিনি 
সমাজের আত্মা, তিনিই আমার আত্মা। খিনি পৃথিবীতে, যিনি জলে, ধিনি 
স্্যো, যিনি অস্তরীক্ষে, যিনি মনে, তিনিই আমার অন্তরাত্মা। এক ব্যাপক 
আত্মাই সাজ-শরীরের ও আমার শরীরের অন্তরালে বিদ্যমান । বিরাট্রূপী 
ভগবানই সমাজের অন্তরাত্মা। এই ভাবিয়া সমাজের কাধ্যে আত্মনিয়োগ করিলে 
নিজে ও সমাজ উভয়ই উপরুত হইতে পারে। কেবল নিজের স্বার্থ সম্পাদন 
জঘন্যতার নিদর্শন | নিজকে বিসঙ্জন দিয়া, নিজকে নিরসন করিয়! সমাজের 
জন্য কর্ম করিলেও আত্মার স্্তি হয় না । নিজের আধ্যাত্মিক অন্তরঙ্গ সাধনের 
সহিত,বহিরঙ্গ সামাজিক কর্শ্মের একান্ত মিলন হওয়া চাই। “স্বয়মমিদ্ধঃ কথং পরান্‌ 
সাধয়েৎ?” যে ব্যক্তি নিজে অন্ধ সে যেমন পরকে চালাইতে অক্ষম, সেইরূপ নিজে 
অসিদ্ধ ব্যক্তি পরের উপকারও করিতে পারে না। সমাজকে ভগবান্‌ বলিয়| বোধ 
না করিলে মনের মযলাও কাটিতে পারে না। সমাজের জন্য কণ্ম করিলাম, কিন্ত 
কর্মে দোষ অনিবাধ্য ; সমাজের হিতের জন্য জীবহত্যা করিতে হয়। সমাজের 
হিতের জন্যে স্থলবিশেষে মিথ্যা আচরণও আবশ্তক। এমতাবস্থায় হত্যা 
প্রভৃতির জন্য মনে পাপের ভাব জাগিয়া উঠিতে পারে । হত্যা পাপ, কিন্তু যুদ্ধে 
হত্যা করায় চিত্তে কোনও পাপের দাগ পড়ে না, পরস্ধ যুদ্ধে হত্যা করিয়া চিত্ত 
আনন্দে উৎফুল্ল হয়। ইহা মানসিক সত্য। সেইরূপ সামাজিক কাৰ্য্যে দোষ 
থাকিলেও কার্যের ব্যাপকতার জন্য মনের মলিনতা কাটিয়া যায়। ভগবান্‌ 
আরও ব্যাপক ও শুদ্ধ, সমাজকে ভগবান্‌ ভাবিয়া কর্শ্ম করিলে মনের মালিন্য 
আরও বিদুরিত হইবে। সমাজকে ভগবানের মন্দির অথবা ভগবানের 
বিরাট শরীর ভাবিয়া ভগবানের গ্রীতির জন্য অথবা ভগবানের জন্য কৰ্ম্ম করিলে 
আত্মস্বরপ ব্যাপক ভগবানেরই পুজা করা হইবে ; চিত্তের নির্শ্মলতায় জ্ঞানের 
আলোক সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিবে ; মানবজীবনের প্ররুত সার্থকতা 
সম্পাদিত হইবে । অতএব কর্মক্ষেত্রে কর্ম করিতে নিজেরও সমাজের স্বার্থকে 
অভিন্নরপে দর্শন করিতে হইবে। বাস্তবিক যাহা! ব্যক্তির পক্ষে সত্য তাহাই 
সমাজের পক্ষে সত্য, ব্যক্তি ও সমাজ অভিন্ন সত্তায় সব্ববান। যিনি বাক্তির, 
অন্তরাত্মা তিনিই সমাজের অস্তরাত্মা। শরীরও যেইরূপ সংঘাত (organic 
unity) সমাজও সেইরূপ সংঘাত (organic Unity) | শরীরের উপাদানও যাহা! 
সমাজ-শরীরের উপাদানও তাহাই। ব্যক্তির শরীরও এক অখণ্ড, সমাজ-শরীর 
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সমষ্টিরপে এক অখণ্ড । সর্ববাংশেই নিজকে ও সমাজকে অভিন্ররূপে দর্শন করিয়া 
অন্তরাত্মাস্বরপ ভগবানের অর্চনাবুদ্ধিতে নিখিল কর্ম্ম সম্পাদন করিলে মানব 
জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শলীভ হইতে পারে। এস্থলে একটা বিষয় বলিয়া রাখা নিতান্ত 
আবশ্যক । কোনও অবস্থায় সমাজের জন্য আত্মবিসঞ্জনও আবশ্যক । যেমন 
রোগ হইলে সর্বপ্রযন্তে শরীররক্ষার চেষ্টা করিতে হয়, সেইরূপ সমাজ-শরীর 
বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম করিলে সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়াও সমাজের রক্ষা 
একান্ত আবশ্যক | শরীররক্ষা ধর্খের জন্য প্রয়োজনীয় । সিদ্ধ হইলে শরীরের 
আবশ্যকতা নাই। থাকা না থাকা উভয়ই সমান। কিন্তু সিদ্ধ না হওয়া পৰ্যন্ত 
শরীররক্ষা দরকার, সেইরূপ সমাজ-শরীরও ধর্মের জন্য প্রয়োজনীয় । সেইজন্য 
সৰ্বপ্রযত্বে সমাজ-শরীর রক্ষা করিতে হইবে। দেবতার শরীর রক্ষায় যেরূপ পুণ্য, 
ভগবানের মন্দিররক্ষায় যেরূপ পুণ্য--উহ| যেরূপ কর্তব্য, নিজকে বিসর্জন দিয়া 
যেরূপ ভগবানের মন্দির রক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ সমাজের জন্য প্রাণবিস্্জন, 
অপমান, লাঞ্ছন! সকলই স্বীকার করিতে হইবে; কারণ তাহাতে অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত 
না হইয়া বরং ব্যাপকই হইবে। প্ররুতপ্রস্তাবে এই আত্মবিসর্জন অস্তঃকরণের 
ব্যাপকতা-সম্পাদনই | ইহাতে ব্যক্তিত্বের নিরসন হয় না বরং ব্যক্তিত্বের 
বিকাশই হয়। কিন্তু নিজে উন্নত না হইলে এরপ ত্যাগ করিতেও পারা যায় না। 
উদ্মাদনার বশে আত্মবিসর্জন হইতে পারে, তাহা প্রকৃত আত্মত্যাগ নহে, কিন্তু 
বিচারবৃদ্ধিবলে যে আত্মবিসঙ্জন তাহাতে প্রকুতপ্রস্তাবে ব্যক্তিত্বের প্রসার হয় । 


অমাজ-সং 

জীব-শরীর সংহননের ফল। শরীরের প্রত্যেক অংশ অন্য অংশের 
সহিত সম্পকিত, কোনও অঙ্গ দুর্বল বা রোগগ্রস্ত হইলেই যেমন সর্বশরীর 
দুর্বল হইয়| পড়ে, সেইরূপ সমাজেরও কোন আঙ্গ দুর্বল হইলে সকল সমাজই 
দুর্বল হইয়া পড়ে। সমাজ ও জীব সংঘাত ।: জীব যেমন জৈব প্রকৃতির 
(০:440191) সংঘাত, সমাজও তেমনই ভীব-সংঘাত। সমাজ সংহননের 
ফল। সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ অন্য অঙ্গের সহিত সম্পকিত। কোনও অংশ 
বাদ দিয়া যেমন শরীর গ্রকুতরূপে চলিতে পারে নাঃ সেইরূপ সমাজেরও কোন 
অংশকে বাদ দিয়! উহা চলিতে পারে না। প্রাণ যেমন শরীর ধারণ করে, 
সেইরূপ সমাজের প্রাণশক্তি বিদ্যমান । আমাদের শরীরের ভিতরে মন্তি্ 
সসাঘুমগুলের কেন্দ্রদূপে সকল শরীর পরিচালিত করে, মন ইন্দিয-শক্তির কেন্দ্ররপে 


৮৫৮ কৰ্ম্মতত্ 


সকল ইন্দ্রিয়কে পরিচালিত করে। সমাজেরও অন্তনিহিত প্রাণনশক্তি উহাকে 
"পরিচালিত করে। সমাজ সমষ্টি-শক্তি। এজন্য সমাজ সংহত-শক্তি বা সংঘাত। 
সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া এক মিলিত শক্তির উদ্ভব করে। 
সমাজে ও জৈবিক সংঘাতে সাদৃশ্য পরিষ্ফুট । সমাজ-সংঘাতে প্রত্যেক ব্যক্তির 
বিশিষ্টতা আছে। জীব-সংঘাতেও প্রত্যেক অংশের বিশিষ্টতা আছে, প্রত্যেক 
ইন্দিয়ের কাধ্যের বিভিন্নতা আছে। মৃলপ্রাণ বায়ুপরিচালক হইলেও ক্রিয়ার 
উদ্ধাধ-গমনরূপ বিভিন্নতা বিদ্যমান | সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি চেতন। জৈবিক 
প্রকৃতিতেও প্রত্যেক অংশের অধিষ্ঠান চেতন। জৈবিক প্রকৃতিতে অংশগুলি 
অপ্রধান ও মূল কেন্্রশক্তি প্রধান, কিন্তু সমাহজ প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রাধান্য বিদ্যমান। 
আমাদের মনে হয় সমাজেও ব্যক্তি ও সমষ্টির শক্তি সমান। ব্যক্তির শক্তি ও 
সমষ্টির শক্তি মূলতঃ একই । সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে কোন্টি প্রধান বা কোন্টি 
'অপ্রধান ইহা! বলা যাইতে পারে না। সমাজ গৌণরূপে সাহায্যকারী হইলেও 
প্রকৃত জীবনের উন্মেষের জন্য উহ! আবশ্যক । আমার ব্যক্তিগত শক্তি সমাজেই 
'অভিব্যক্ত। ব্যক্তিগত শৃঙ্খলারক্ষা যেরপ আবশ্যক, সামাজিক শৃঙ্খলারক্ষাও 
“তেমনই আবশ্যক । আমাদের মনে হয়, উভয়ের শক্তি সমান বলিয়। এবং 
কেহই প্রধান ব| অপ্রধান নহে বলিয়| সমাজ ও ব্যক্তির স্বার্থ অভিন্ন। ব্যক্তির 
উন্নতির প্রতিরোধ করিবার অধিকার যেমন সমাজের নাই, সেইরূপ সমাজের 
গতিরোধ করিবার অধিকারও ব্যক্তির নাই ; এইজন্যাই ব্যক্তি যখন আপনার 
পুর্ণতালাভের জন্য একান্তেও অবস্থিত হইয়া আত্মধ্যানে মগ্র হয়, সে-ও তখন 
সমাজের প্ররুত মঙ্গল সংসাধন করে। নীরব ভাষার প্রভাব যেমন অমোঘ, 
নীরব কম্মীর প্রভাবও তেমনই অমোঘ। জ্ঞানীর অম্পর্শ স্পর্শে নবজীবনের 
সঞ্চার হুয়_-ইহা প্রত্যক্ষীকুত সত্য । কোনও বিশেষ অবস্থায় জৈবিক প্রকৃতি 
যেমন সকলের সম্মিলিত শক্তিকে কোনও অংশবিশেষে নিয়োজিত করে, সেইরূপ 
'অবস্থাবিশেষে আমাদের সমাজ শক্তিরও কোনও দুর্ধল অংশের সবলত৷ 
সম্পাদনে নিয়োজিত হওয়া একান্ত আবশ্তক। কোনও বৃক্ষের শাখাবিশেষ 
কাটিয়া দিলে সমস্ত বৃক্ষের শক্তি সেই কিত শাখার দিকে নিয়োজিত হয়। সকল 
শক্তি নিয়োজিত হয় বলিয়াই সেই কণ্ডিত স্থান হইতে বহু প্রশাখার উদ্ভব হয়। 
সমাজেরও যে অংশ দুর্বল তাহার সবলতা সম্পাদন করিতে সমাজের সমস্ত শক্তি 
এঁককেন্দিক করিয়া দুর্বল অংশকে সবল করা দরকার। শরীরের যেমন 
মন্তি্টি পরিচালক, সমাজেরও তেমনই মন্তিদ্বস্বরপ লোকের আবশ্তক। 


সামাজিক জীবন ৮৫৯ 


শরীরে যেমন হৃদয়ের শক্তি বাহু প্রভৃতির সাহায্যে সকল বীরোচিত কাধ্যাদি 
সম্পাদন করে, সমাজেও সেইরূপ হৃংশক্তিস্বরপ বীরপুরুষের আবশ্যকতা আছে। 
শরীরের যেমন কটিদেশ হইতে উরু পর্য্যন্ত শরীরভাগ উপবেশন করার জন্য 
আবশ্যক, সমাজেও সেইরূপ অর্থগঞ্চয়কারী ব্যক্তিগণ সমাজের আশ্রয়, শরীরে 
যেমন পাদ গমনাগমনরূপ কার্যে সমস্ত শরীরের সেবক, সমাজ-শরীরেও সেইরূপ 
সেবকের আবশ্তক। এই চারি সংস্থানকে আমর! ভারতীয় ভাষায় ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ বলিতে পারি । বাস্তবিক সমাজ-সংঘাত রক্ষা করিবার জন্য 
এই চারিটা সংস্থানেরই প্রয়োজন । সমাজই ভগবানের বিরাট দেহ। শ্রুতি 
তাই বলিয়াছেন _“ত্রাহ্মণোহস্ত সুধমানীৎ, বাছুরাজন্যতঃ উরু তদন্তযদৈসঠঃ 
গদ্ভযাম্‌ শৃদ্রোহজায়ত।” সমাজ বিরাট পুরুষ ভগবানের দেহ, জ্ঞানশক্তি তাহার 
মস্তক, হৃদয়শক্তি তাহার শরীরের মধ্যভাগ, আশ্রয়শক্তি তাহার কটিদেশ ও 
সেবাশক্তি তাহার পাদদ্বম। ইহাই একটি পরিপূর্ণ জীবশক্তি। ব্য্টিশরীর খণ্ড 
আর সমষ্টিশরীর অথণ্ড। উভয় শরীরই মূলতঃ এক। কেবল উপাধির 
তারতম্যমাত্র ; অতএব বিরাট দেহ সংহননমাত্র। এই বিরাট্‌ দেহের অন্তরাত্মা 
অন্থরধ্যামী ভগবান, অতএব সমাজদেহেরও অন্তর্ধ্যামী অন্তরাত্মা ভগবান্‌। 
সমাজপ্রেম প্ররুতপ্রস্তাবে তাহারই প্রেম । কোনও জীবের প্রতি অন্যায় করা 
‘যেরূপ পাপ, সমাজের প্রতি অন্যায়ও তেমনই পাপ। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন 
_-জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত সমাজের বাধ্যবাধকর্তী যোগ «থাকিবে না কেন? 
সমাজ যখন শরীরতুল্য, তখন জ্ঞানী ব্যক্তিরও সমাজের সহিত যোগ থাকা 
আবশ্তক। তদুত্বরে আমরা বলিব যে, দেহাদিতে আত্মবোধ ঘাহাদের আছে, 
সমাজের সহিত তাহাদের সপন্ধ অচ্ছেগ্ক । যাহাদের শরীরে আত্মবোধ কাটিয়া 
গিয়াছে, তীহারাই জ্ঞানী । যাহাদের দেহাদিতে অধ্যাস নাই, তাহাদের সমাজ- 
শরীরেও অধ্যাস নাই; কারণ দৃশ্বরপে উভয় শরীরই অভিন্ন। জ্ঞানীর 
দেহাত্মবোধ নাই, অতএব সমাজাত্মবোধও নাই, কেবল প্রারব্ব'ভোগের জন্য 
শরীরস্থিতিমাত্র প্রয়োজনে জ্ঞানী সংসারে বিচরণ করেন। প্রারন্ধ-ভোগের 
জন্যই জ্ঞানী প্রেমে সমাজের কল্যাণসাধন করেন। বাধ্যবাধকতা তাহার নাই। 
ক্দ্দীর পক্ষে দেহাদিতে অধ্যাস আছে; অতএব সমাজের সহিত সংঘোগও 
আছে; এজন্য সমাজ-সংঘাত সর্ধতোভাবে রক্ষা করা কর্তব্য। কর্শাক্ষেত্র 
সমাজ-জীবনের উন্মেষেরই সহায়ক । ব্যক্তি আপনার ব্যাপ্তিতে সমস্ত সমাজকে 
গ্রাস করিয়। বিরাট্‌ রূপের উপাসনায় চিত্তের বিশুদ্ধিলাভ করে। সমাজকে 


৮৬০ কৰ্ম্মতত্ব 


ভগবানের বিরাট রূপ ধারণা করিয়া সমাজের অন্তরাত্মাস্বরপ ভগবানের উপাসনা 
করিতেছি এই মনে করিয়া সমাজের কাধ্যে আত্মনিয়োগ করিলে প্রক্ৃতপ্রস্তাবে 
ভগবানেরই উপাসনা কর! হয়। ইহার ফলে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান- 
নিষ্ঠা, জ্ঞাননিষ্ঠায় জ্ঞানপ্রাপ্তি এবং জ্ঞানপ্রাপ্থিতে মোক্ষলাভ হয়। 


ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব 

সকল দেশেই দেখা যায় একদল লোক নিজের ব্যক্তিত্ব নিয় ব্যস্ত থাকে, 
পক্ষান্তরে অন্যদল সমাজের জন্য আত্মনিবেদনে রৃতসঙ্কল্প। একদল নিজের 
উদ্দেশ্ঠসাধনেই সকল শক্তি নিয়োজিত করিতে প্রয়াসী, অন্যদল সকল শক্তিই 
সমাজের জন্য ব্যয়িত করিতে ব্যস্ত। ইউরোপে এই দুইটি ভাবকে Egoism 
(ব্যক্তিবাদ ) ও 4১10:01500 ( সমাজবাদ ) বলে। প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের 
অঙ্গ। ব্যক্তি যদি নিজের স্বার্থ নিয়াই ব্যস্ত থাকে, তাহা হইলে তাহার 
নিজেরও জীবনের গতি রুদ্ধ হয়, পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কেবল সমাজের জন্য 
আত্মনিয়োগ করে, সে ব্যক্তি নিজের শক্তির অঙ্শীলন ন! করায় পরের উপকার 
করিতেও সমর্থ হয় না।: যেমন নিজে অসিদ্ধ হইয়া অপরকে সিদ্ধ করা যায় 
না, তেমন নিজে শক্তিহীন হইয়া! অপরকে শক্তিশালী করা যায় না। বাক্তি 
যখন কেবল নিজের উদ্দেশ্যই সাধন করে, তখনই ব্যক্তিবাদের উৎপত্তি হয়? 
অন্যের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আত্মনিয়োগই সমাজবাদ। ব্যক্তি সমাজের অঙ্গ, 
ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের জীবনের উন্নতির সহিত সমাজের উন্নতিরও বিধান 
করিতে হইবে। এই দ্বন্দের নিষ্পত্তি কি প্রকারে সম্ভব? একদল কেবল 
নিজের জীবন নিয়াই ব্যস্ত, আধ্যাত্মিকই হউক অথবা শারীরিকই, নিজের 
উন্নতিবিধানই তাহারা শ্রেষ্ঠ কাধ্য বলিয়া মনে করে। সমাজ ধ্বংসের পথে 
গেলেও তাহারা নির্বাক্‌ হুইয়। আপনার আধ্যাত্মিক মহিমার বড়াই করিতে 
থাকে । অন্যদল সমাজের জন্য প্রাণ দেয়, কিন্তু নিজের মানসিক বল ন! 
থাকায়, সেই প্রাণদানও তামপিক প্রাণদান হয়, তাহাতে নিজেরও উন্নতি হয় 
না, সমাজেরও উন্নতি হয় না। এইরূপ ছন্দের নিষ্পত্তি একান্ত প্রয়োজন । 


দ্বন্দের নিষ্পত্তি 
অতিরিক্ত মাত্রায় যে কোনও দিকে জোর দিলেই তাহাতে ধ্বংস অনিবার্ধা ৷ 
কেবল নিজকে নিয়া ব্যস্ত থাকিলেও স্থার্থপরতাবশে মানুষ তামসিক হয়, 
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পক্ষান্তরে, আত্মার কল্যাণসাঁধন না করিয়া কেবল পরের জন্য কাৰ্য্য করিতে 
গেলেও নিজের সর্বনাশ করিয়। পরের উপকার হইতে পারে না। ইংলণ্ডের 
প্রধান দার্শনিক “হার্ববার্ট ল্পেন্সার্” এই বিষয়ে একটা রফা (compromise) 
করিতে ব্যবস্থ| দিয়াছেন। “Aim at neither pure egoism nor pure 
altruism, but a compromise between them.” তিনি ( হাৰ্বাৰ্ট ) 
সিদ্ধান্ত করিলেন যে আমাদের আদর্শ কেবল ব্যক্তিবাদ অথবা কেবল সমাজবাদ 
নহে, পরন্ত উহাদের মধ্যে একট! রফা-বন্দোবস্ত । 

আমাদের মনে হয়, ইহ নিতান্ত অযৌক্তিক । রফ| করিতে হইলে কত দূর 
বা কতটা পরিমাণ ব্যক্তিবাদ আর কতদূর বা কতটা পরিমাণ সমাজবাদ 
উপসেব্য? ইহার সীমারেখা টানিতে পারা যায় কি? এইটুকু নিজের উন্য 
- ইহার অতিরিক্ত নহে, আর এইটুকুমাত্র সমাজের জন্য-_ইহারও অতিরিক্ত 
নহে, এইরূপ সীমা-নির্দেশ সম্ভবপর নয়। বিশেষতঃ কোনও বিশেষ অবস্থায় 
নিজকে বিসঙ্জন দিয়াও সমাজের পুজা করিতে হয়। সমাজের জন্য এই - 
আত্মবিসঞ্জনও প্ররুতগ্রস্তাবে আত্মারই প্রসার । বাস্তবিক রফা! করা অসম্ভব। 
আমাদের মনে হয়, ব্যাপকতা সম্পাদন ভিন্ন এই ছন্দের নিষ্পত্তি হইতে 
পারে না। মনের ব্যাপকতায, কর্শ্মের ব্যাপকতায় ব্যক্তি ও সমাজ মিলিয়া- 
ফিশিয়। এক হইয়া যায়। কৰ্ম্ম যতই ব্যাপক হইবে ততই ক্লান্তি সমাজের 
সহিত অভিন্ন হইয়া, যাইবে । এই ব্যাপকতার সম্পাদন করিতে হইলে আত্মরূপী 
ভগবানের বিরাট্রূপ সমাজে দেখিতে হইবে । যিনি নিজের অন্তরাত্মা তিনিই 
আবার সমাজের অন্তরাম্মা। যিনি নিজের প্রাণন্বরূপ, তিনিই মহাপ্রাণ_ 
এই জ্ঞানে নিজের ও লমাজের কল্যাণ সমকালে সাধিত হইতে পারে, 
অন্যথায় নহে। 

আমার অন্তরাত্মাই যখন বিভু, তিনিই যখন সমাজের আত্মা, তখন আর 
ডেদবুদ্ধি থাকিবে না। আমার ব্যক্তিত্বের উপাধি যখন বিরাট্রপী সমাজের 
উপাধিতে মিলিয়া যাইবে, তখন আমার আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত সমাজের 
উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হইবে। আলোকের স্বভাবই এই যে সে আত্মপ্রকাশে 
সকলকেই প্রকাশ করে। অনেক ক্ষেত্রে ভগবন্বুদ্ধিতে না করিলে বিরোধ 
অনিবার্যা। সমাজের জন্য করিতে গিয়া নিজের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়, কিন্তু 
ভগবানের জন্য করিলাম, তাহার প্রীতি আমার অন্তর-দর্পণে প্রতিভাত হইবে, 
কিন্ত সমাজের জন্য প্রাণপণ করিয়া খাটিলাম, উপকার পাইয়াও সমাজের লোক 
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প্রকৃতপ্রস্তাবে উপকৃত মনে করিল না, ইহাতে আমার মনে ক্ষোভের উদয় 
হইল। তাহা হইলে বুঝা গেল, সমাজের জন্য খাটিয়াও আমার চিত্ত বিশুদ্ধ 
হইল না, অধিকন্ত ক্ষোভের ফলে কর্মে অনিচ্ছা আমিল। ভগবৎপ্রীতির 
নিদর্শন নিজের চিত্তেই ফুটিয়া উঠে, অন্তরাত্মার তৃপ্তি বিশুদ্ধভাবে অন্তরে জাগিয়া 
উঠে, সেক্ষেত্রে আর লোকের কথায় মন ভাঙ্গে না। কেহ্‌ কেহ্‌ বলিতে পারেন, 
সমষ্টির জন্য আমি আমার পূর্ণতা সম্পাদন করিলেই সকল বিষয়ের মীমাংসা 
হইতে পারে অর্থাৎ সমাজের কল্যাণের জন্য আত্মোপলন্ধির সাধন করিলেই 
সকল বিরোধের নিষ্পত্তি হইল । আমরা বলিব, সমাজের জন্ত--এই কথা মনে 
করিয়া আত্মলাভের প্রচেষ্টায় বিরোধের ম্বীমাংস| হইতে পারে না; কারণ 
আত্মোপলন্ধির জন্যও সমকালে নিজের ও সমাজের কল্যাণসাধন করা আবশ্যক । 
চিন্তার রাজত্বে স্ুক্মভাবে ধ্যানীও নিজের ও বিশ্বের কল্যাণসাধন করিতেছে । 
বিশেষতঃ বিশ্বব্যাপী বিরাট্যৃত্তি ভগবানের পুজা করিলে নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি 
বিদূরিত হয় না, অতএব তাহাদের এ আপত্তির কোনও মূল্য নাই। সকলেই 
তাহার নিজ নিজ অধিকারে থাকিয়! যথাবিহিত কর্তব্য সম্পাদন করুক এবং 
সেই কর্মে ভগবানের অর্চনা করুক। কর্শ্ণের ব্যাপকতায় ব্যক্তি ও সমাজ 
ভগবানে এক হইয়া যাইবে, বিরোধ মীমাংসার ইহাই একমাত্র পন্থা! । যাহার 
যেরূপ শক্তি তদন্ছসারে কর্তব্যানষ্ঠান করিতে হুইবে; অবশ্যই ভগবানের 
প্রীতির জন্য কর্ম করিলে নিজের ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে, কারণ 
ভগবান্‌ আমাতে ও সমাজে সৰ্ব্বত্ৰ পরিব্যাপ্ত। 


সমাজ ও রাষ্ট্র 

সমাজ ও রাষ্ ভিন্ন জিনিস। যিনি সমাজের অন্তরালে তিনিই আবার 
রাষ্ট্রের অন্তরালে । সমাজ-শরীর ও রাষ্ট্রীয় শরীর অভিন্ন। প্রত্যেক সমাজের 
অনুকুল ব| অনুরূপ রাষ্ট্রীয় যন্ত্র হওয়া আবশ্যক । জাতীয় বৈশিষ্ট্য এতিহাসিক 
ধারার ও পারিপাশ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া সমাজ আপনার নিজন্ব স্বভাবে 
আব্বি্ভূত হয়; রাষ্ট্রও তাহাই। আমাদের মনে হয়, সমাজ ও রাষ্ট্রে কোনও 
পার্থক্য নাই, কেবল মৌলিক একত্ব নহে, বাহিরের একত্বও বিদ্যমান ; 
বাস্তবিক উহা৷ অভিন্ন বস্ত, একই বস্তুর নামের পার্থক্যমাত্র। রাষ্ট্র তাই জাতীয় 
জীবনের অনুরূপ হওয়া চাই। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যও অপৃথক্‌, রাষ্ট্র তাই 
ভগবানের বিরাট রপ। ভগবদ্বুদ্ধিতে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য প্রতিপালন তাহারই 
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অর্চ্চন৷। তিনিই রাজ্যের শক্তি, রাজ্যই তাহার শরীর, তিনিই রাজ্যের প্রাণ, 
প্রতিষ্ঠা এবং অন্তরাআ্মা। এইরূপ ভাবনায় রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সম্পাদন করিলে 
আধ্যাত্মিক জীবনের পুর্ণ বিকাশের পথ উন্মুক্ত হইবে। সমাজ যেমন প্রত্যেক 
জাতির বৈশিষ্ট্য নিয়া গঠিত, রাষ্ট্রও সেইরূপ জাতীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত । যে 
রাষ্ট্র জাতীয় জীবনের অনুকুল নহে, সেই রাষ্ট্রীয় শাসনে সমাজের সৃতি হয় না। 
সামাজিক স্ফৃত্তি রুদ্ধ হইলে ব্যক্তিরও বিকাশ হয় না, তখন ব্যক্তি ও সমাজ 
উভয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। স্বাভাবিক উন্মেষের সহায়ক সমাজ বা রাষ্ট্র ৷ 
বিজাতীয় রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের অস্বাভাবিকতা -সামীজিক জীবনের গতি রুদ্ধ করে। 
বৃক্ষ, গুল্ম যখন আপনার স্বভাবে আপনি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন সে তাহার 
অনুকূল বস্তু গ্রহণ করিয়! আপনার মহিমায় বাড়িয়া উঠে, প্রতিকূল বস্তুর চাপে 
সে বাড়িতে পারে না, মলিন হইয়া ধায়। নিজস্ব স্বভাবের বিকাশ না৷ হওয়ায় 
বৃক্ষ বিবর্ণ, গ্রৃহীন, শক্তিহীন এবং হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। ইহাই প্রকৃতিসিদ্ধ 
স্বভাব। বিজাতীয় শাসন সমাজকে কলুষিত করে। বুকের উপরে পাথর চাপা! 
দিলে মানুষের যেরূপ শ্বাস রুদ্ধ হইয়| মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেইরূপ বিজাতীয় 
অস্বাভাবিক শাসন সমাজের মৃত্যুর পথকে পরিষ্কারই করে। রাষ্ট্রীয় বই 
সমাজের প্রাণ। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া অতিরিক্ত দ্রুত হইলে বুঝা যায় ফুসফুসের 
রোগ হইয়াছে এবং ওঁ ক্রিয়া বীর হইলে ফুসফুসের দুর্বলতাই বুঝিতে হয়। 
উভয় অবস্থাই রোগেরই লক্ষণ। তত্বৎ সমাজপ্রীণের গতি দুর্বল বা দ্রুত 
* হইলেই বুঝিতে হইবে যে সমাজেও কোন রোগ জন্নিয়াছে_ ইহাই প্রাণিবিগ্ভার 
সারসিদ্ধান্ত। প্রাণ আপনার স্বভাবে ছন্দিত ও স্পন্দিত হয়। সামান্যরূপে 
তাহার অব্যাহত গতির বিপর্যয় ঘটিলেই মৃত্যু অবশ্ঠন্ভাবী। সমাজের প্রাণ 
স্বরূপ শাসনযন্ত্র বিজাতীয় হইলেই বিপর্যয় অবশ্থস্তাবী। বিপর্যয় হইলেই 
মৃত্যু অনিবাৰ্য । কোনও বস্তু খাওয়ার সময় যদি উহা কণ্ঠঁনালীর পথে প্রবেশ" 
না করিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ রোধ করে, তখন প্রাণের অবস্থা কিরপ হয় তাহা 
সকলেরই অবশ্য জানা আছে। বিজাতীয় শাসনও সেইরূপ । উহাতে সমাজ- 
প্রাণের অব্যাহত গতি প্রতিরুদ্ধ হয়। প্রাণের স্পন্দন মূলীভূত বলিয়াই 
শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্ত সঞ্চালিত হয়। প্রাণের গতি রুদ্ধ হইলে রক্তসঞ্চালন 
রুদ্ধ হওয়ায় মৃত্যু অনিবার্য্য হয়। প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হয়। সমাজেও রাষ্টর- 
শক্তির গতি রুদ্ধ হইলে সমাজ দুর্বল, শিথিল হইয়| মৃত্যুমুখে পতিত হয়_ইহাই 
প্রাকৃতিক নিয়ম। জীবশরীরের অভ্যন্তরে প্রাণের অন্তরালে যিনি, রাষ্ট্রের 
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অন্তরালেও তিনিই। ভগবানই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। আমর! বলি, রাষ্ট্রের অন্তরালে 
যিনি তাহারই পুজাকল্পে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য নির্ব্বাহিত হউক, কারণ জড়ের পুজায় 
অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি তত সাধিত হইবে না। জড়ের উপাসনায় মানুষ জড় হইয়া 
যায়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ভগবান্‌কে ন! দেখিয়া যে রাষ্ট্রের সেবা-_উহা!৷ জড়ের 
উপাসনা । উহাতে মানবের প্রকৃত লক্ষ্যবস্তু লাভ হইতে পারে না। রাজ্যের 
অন্তরালে যে অন্তরাত্মা আছেন, তাহারই অঙ্চনার জন্য কম্ম করিলে উচ্চ বস্তুর 
উপাসনা হইল, জীবনেরও সার্থকতা লাভ হইল। বিজাতীয় শাসনে পারিবারিক 
ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বিরোধ অপরিহাধ্য। যাহা স্বভাবের অনুকুল তাহা পরিবারে ও 
সমাজে সর্বত্রই সমভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইব । সমাজের প্রাণস্বরূপ রাষ্ট্রীয় যন্ত 
যদি প্রতিকূল হয়, তাহা! হইলে পারিবারিক কর্তবো ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যে বিরোধ 
উপস্থিত হইবে । এই বিরোধে জাতীয় জীবন ক্ষুণ্ন হয়, ব্যক্তিরও সর্বনাশ হয়। 
পারিবারিক কর্তবোর অনুষ্ঠান প্ররুতপ্রস্তাবে সমাজের ও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা 
রক্ষার জন্য । প্রতিকূলতায় পরিবার ও সমাজের কর্তব্যে ছন্দ উপস্থিত 
হইবে । ছন্দের নিষ্পত্তি ন! হওয়ায় ব্যক্তির জীবন ক্ষোভে, শোকে মৃহ্মান হইয়া 
অপদার্থ হইয়া যাইবে আর সমাজও বিপধ্যন্ত হইবে। শিক্ষাবিধান, স্থাস্থারক্ষা, 
বলবিধান, অর্থপঞ্চয় ও শিল্পকাধ্য প্রভৃতি যাহাই কেন পরিবারের জন্য 
বিহিত হউক না, তাহাই রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত । শিক্ষিত ব্যক্তি 
কর্ণধাররূপে রাজ্য পরিচালিত করে, বলবান্‌ ব্যক্তি শাসক ও রক্ষকরূপে রাজ্য 
রক্ষা করে। অর্থবলে রাষ্ট্রের অভাব পরিপুরণ ও শিল্পে রাজ্যের অভাবপুরণ ও " 
জীবনযাত্রা নিৰ্বাহ হয়। যাহা! পরিবারের জন্য আবশ্যক; তাহাই আবার রাজ্যের 
জন্য আবশ্তক। পরিবার ও রাষ্ট্র কেবল উপাধির পুথকৃত্বে পুথকৃ। বাস্তবিক 
উভয়ের স্বার্থ ই সমান। পরিবার খণ্ড আর রাষ্ট্র বিরাট; অতএব পারিবারিক 
কর্তব্যের সহিত সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের বিরোধের কোনও প্রকার 
সম্ভাবনা নাই, পরন্ক উভয় উভয়েরই রক্ষক। ব্যক্তি ও রাষ্ট্র সম্বন্ধেও ইহাই 
মত্য। ব্যক্তির শিক্ষা, দীক্ষা, স্বাস্থা, বল সকলই রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য, পক্ষান্তরে 
রাষ্ট্রেরও ব্যক্তিকে রক্ষা ও পরিপুষ্ট কর! ধন্ম। ব্যক্তিরও যাহা ধর্ম, রাষ্ট্রেরও 
তাহাই ধৰ্ম । ধর্মের ভিত্তিতে শাসনবন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে জাতীয় জীবনের 
উন্মেষ হইতে পারে না। তাহাতে ব্যক্তির জীবনও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। 
পরাধীন দেশে তাই ধর্শ্মানুষ্ঠানও হইতে পারে না। জাতীয় জীবনের যাহা 
অনুকূল নহে, তাহা কখনই জাতীয় জীবনকে পরিবদ্ধিত করিতে পারে না। 


, সামাজিক জীবন ৮৬৫ 


সামাজিক কর্তব্য ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যও অপৃথক্‌। সমাজের শৃঙ্খলা-রক্ষা রাষ্ট্রীয় 
যন্ত্রের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য । সমাজও রাষ্ট্রীয় যন্ত্র রক্ষা করিতে বাধ্য ; কারণ 
অরাজক হইলে সমাজের শৃঙ্খলা কখনই রক্ষিত হইতে পারে না। আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি, সমাজ ও রাজ্য অভিন্ন, অবশ্যই যে সমাজে বিজাতীয় শাসন 
প্রবপ্তিত, সে সমাজ কতকটা পরিমাণে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যকে পৃথক্‌ 
করিয়া ফেলে, কারণ সামাজিক স্বার্থ ও রায় স্বার্থ বিভিন্ন দিক্‌ হইতে বিভিন্ন- 
ভাবে প্রবেশ লাভ করে, তাহাতে স্বাভাবিক ভাব বজায় না থাকায় সমাজও 
দুর্বল হয়, রাঁজাও দুর্ববল হইয়া পড়ে। রাজ্য সামাজিক অন্থকুল উপাদানে 
গঠিত হওয়াই প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম৷ সমাজের অনুকূলে না হইলে রাজ্য ও সমাজ 
উভয়ই অকশ্শণ্য হইবে। বিরুদ্ধ ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে অবসন্নতা অনিবার্য; 
অতএব সর্দপ্রযত্রে রাষ্ট্রকে সমাজের অনুরূপে ও অনুকূলে স্থাপন করা একান্তই 
কর্তব্য, তাহা না করিতে পারিলে প্রকৃত ধর্মজীবন লাভ হইতে পারে না, কারণ 
সমাজ বা রাষ্ট্র গৌণভাবে প্রকৃত জীবনের সহায়ক । ধর্দজীবন লাভ ন! হইলে 
কর্ম্বেরও ফললাভ হইতে পারে না। 


সমাজধৰ্ম্ম ও রাষ্ট্রধর্ম 


* সামাজিক কৰ্ম্ম ও রাষ্ট্রীয় কর্শ উভয়ই ধর্ম, উভয়ই এক। ব্লাজার রাজ্য- 
শাসনও ধর্ম, মন্ত্রীর রাজনীতিজাল-বিস্তারও ধৰ্ম্ম, গেনাপতির্‌ দেশরক্ষার্থে, ধর্ম- 
‘রক্ষার্থে প্রাণদানও ধর্ম, আর প্রজাপুঞ্জের পক্ষে রাজ্যের সর্বপ্রকার শৃঙ্খলারক্ষাও 
ধর্ম। কেবল রাজ্যের অস্তরালে যিনি ব্যাপকরূপে অবস্থিত, সেই পরমপুরুষ 
ভগবানকে আশ্রয়রূপে ধারণা করিলেই প্রকৃত ধর্মানুষ্ঠান হইতে পারে। 
শাসনযন্ত্র হাপ্রাণের অংশ, সেই মহাপ্রাণই শাসনযন্ত্রের প্রতিষ্াস্বরূপ, এরূপ মনে 
করিয়া রাজধর্ম্ম বা রাজনীতির অনুশীলন প্রকৃত ধর্ম । কেহ কেহ ভ্রান্ত বুদ্ধি- 
বশে রাষ্ট্রীয় কর্তব্যকে অধৰ্ম্ম বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের এই মত অতীব 
অসমীচীন। নিজের কল্যাণসাধন যেমন ধর্ম, রাজোর মঙ্গলদাধনও তেমনই 
ধর্মা। জীবের প্রাণরক্ষা যেরূপ ধর্ম, সমাজের প্রাণরক্ষাও তেমনই ধর্মম। 
সর্ধোপরি মনে রাখিতে হইবে যে ভগবানই রাজ্যের অন্তরাত্মা। সেই বিরাট্‌- 
পুরুষ যাহার অন্তরে, সেই বস্তুর উপাসনা অধৰ্ম্ম হইবে কি প্রকারে? সমাজের 
ধর্ম্মও ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়! ব্যক্তির পুর্ণবিকাশ সংসাধন করিয়া, আপনার 
যহামহিমায় অবস্থিত থাকা, রাজ্যেরও ব্যক্তির ধর্শ্মের বিকাশ সংসাধন করিয়া 
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আপনার দীপ্ত কিরণৌজ্জল মহিমায় অবস্থিত থাক! । ধৰ্ম্ম সকলকে ধারণ করে, 
সমাজ-ধর্মও সমষ্টি ও ব্যট্টিকে সমকালে ধারণ করে । রাজধর্মমও সমষ্টিকে ও 
ব্যষ্টিকে সকালে রক্ষণ ও বিধারণ করে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে সমাজ ও 
রাষ্ট্র অভিন্ন। সমষ্টির শক্তিই রাজশক্তি। শ্রীভগবান্‌ তাই গীতায় বলিয়াছেন, 
* “নীতিরম্মি জিগীষতাম্‌।” ধাহার! বলেন, আমর! আধ্যাত্মিক কাধ্যে ব্যস্ত, 
রাজধর্খের সহিত আমাদের কোনও সম্পর্ক নাই, তীহারা নিতান্ত ভ্রান্ত । 
পুর্বভারতেও নারদকে রাজনীতি সম্বন্ধে মহাভারতে প্রশ্ন করিতে দেখিতে 
পাই। ব্যাস, পরাশর, বশিষ্ঠ প্রভৃতি বেশ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। রাজ্যে 
- অরাজক উপস্থিত হইলে ধর্ম হইতে পারে স্তা। প্রাণ ব্যতিরেকে যেরূপ শরীর 
অচল হয়, রাজশক্তি বা রক্ষকশক্তিশূন্য সমাজশরীরও সেইরূপই অচল। সমাজ 
পরিচালনে প্রধানতঃ দুইটী শক্তির আবশ্যক-_জ্ঞানশক্তি এবং ইচ্ছা ও ক্রিয়া- 
শক্তি। জীবশরীর পরিচালনে তিনটি শক্তির আবশ্যক- জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া- 
শক্তি। সমাজ-শরীরে ইচ্ছা ও ক্রিয়া একত্র মিলিত হইয়া এক শক্তির্ূপে পরিণত 
হয়, সেই মিলিত শক্তিই রাজা বা দেশনায়ক, আর জ্ঞানশক্তিই ত্রাহ্মণশক্তি, 
মন্ত্রিশক্তি বা! প্রজার সম্মিলিত শক্তি । জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি মিলিয়াই রাষ্টীয় 
- যন্ত্র। রাষ্ট্রীয় যন্ত্র না থাকিলে সমাজ চলিতে পারে না। অতএব জ্ঞান, ইচ্ছা ও 
ক্রিয়ারূপ ধর্মই সমাজের ধর্ম এবং তাহাই রাষ্ট্রের ধর্ম | ঠি 


" বিশ্বপ্রেম (Cosmopolitanism) 


যিনি সর্ববাত্মভাবে অবস্থিত, তীহারই পক্ষে বিশ্বপ্রেম সম্ভব। যিনি 
সর্ববভূতের অন্তরাত্মারূপে পরিপুর্ণজ্ঞানন্বরূপে স্থিতিলাভ করিয়াছেন, তাহার 
পক্ষেই বিশ্বপ্রেমের অবসর । বাহিরের নানাত্ব, বাহিরের বৈষম্য দর্শন করিলে 
বিশ্বপ্রেম হইতে পারে না। ভিতরে যে সমবস্তু বিদ্যমান, যিনি নিখিল 
নানাত্বের আশ্রয় বা অধিষ্ঠান, তৎস্বরূপে অবস্থিত না হইলে বিশ্বপ্রেম হইতে 
পারে না। প্রেম বস্তুটি সম, একরস, একবস্তবগাহী । জ্ঞানীর পক্ষেই এ প্রেম 
সম্ভব; অবশ্যই জ্ঞানের সাধনরূপে সর্বভূতে অভয়প্রদান করিতে হয়, তাহাও 
সন্ন্যাসীর জন্য। সর্বভূতে অভয়প্রদান বা সর্বভূতের মিত্র হওয়াও. প্রকৃত 
বিশ্বপ্রেম নহে_ইহা! বিশ্বপ্রেমের আভাস । বিশ্বপ্রেমে বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয় না। 
আর সর্বভূতের অভয়প্রদানে বৈষম্য পরিদৃষ্ট হইলেও হিংসা না করা, সকলের 
মিত্ররূপে অবস্থান করা, ইহাই পার্থক্য । গ্রীসদেশে প্রথমে 'জাতীয় সত্তা 


০ সামাজিক জীবন ৮৬৭ 


বজায় রাখিবার জন্যই দার্শনিক মতবাদের অভ্যুদয় হয়, কিন্তু গ্রীসদেশ যখন 
রোমকজাতির পদভরে কম্পিত, রোমক শাসনে নিয়ন্ত্রিত, তখনই “3০:০5” বা 
উদ্দাসীনগণ «00507079017680150” বা বিশ্বগ্রজাবাদের স্থষ্টি করেন। বাস্তবিকই 
পরাধীন দেশে এই বিশ্বপ্রজাবাদ অস্বাভাবিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের 

এই দেশেও এই বিশ্বপ্রজাবাদের অপব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। উদাসীনগণও .. 
(50০103) পৃথিবীর প্রজা, (citizen of the 10:14) বলিয়া নীগরিকভাব 
অতিক্রম করিতে পারেন নাই এবং এই বিশ্বগ্রজাবাদ সার্বজনীন করাতে 
জাতীয়ত| ও সামাজিক জীবন কতকটা পরিমাণে বিনষ্ট হয়। অবশ্যই কতকট। 
পরিমাণে সমদখিতা। (৮০1০:9007) «থাকা আবশ্যক । সমাজকে ভালবাপিয়া 
অন্তের সমাজকে হীন মনে করা বা গালি দেওয়া সমীচীন নহে। যাহারা 
অধিকারিবাদ মানেন, যাহার! স্বাভাবিকত৷ স্বীকার করেন, ধাহারা জানেন যে . 
প্রত্যেক সমাজ আপনার স্বভাবে পারিপাশ্থিক অবস্থা ও পরিবেষ্টনের ভিতর 
দিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তাহার! প্রত্যেক সমাজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতেই- 
গ্রয়াসী হন এবং অন্যের সমাজের নিন্দা করেন না, কারণ তাহারা জানেন, 
উহা ও দেশের বা উ রাজ্যের পক্ষে উপযোগী । নিজের পিতাকে ভক্তি 
করিতে হইবে বলিয়৷ যে অন্তের পিতাকে গালি দিতে হইবে এমন কোনও 
কথা নাই, কিন্ত নিজের পিতার প্রতি শ্রদ্ধা সমধিক থাকিয়াও অন্যের পিতাকেও 
সম্মান করা ঘায়। পূর্ণজ্ঞানী ভিন্ন কেহ সর্বত্র সমদশী*হইতে পারেন না। সর্ধাত্ম- 
*ভাবে অবস্থিত না হইলে সমদর্শা হওয়া যায় না। ভগবানের বিরাট্‌ মৃত্তির 
যাহারা উপাসক, তাহারাও দেশকালের গণ্ডীকে ক্রমশঃ অতিক্রম করেন। 
দেশ, কাল, এতিহামিক ধারা, ধর্ম্দের সংস্থান__এই সকলের ভিতরে ক্রমশঃ 
ব্যাপকভাব দর্শন করিতে করিতে জ্ঞানরাজ্যে পৌছিলে আমরা বিশ্বব্যাপী 
হই ও শেষে বিশ্বকেও অতিক্রম করিয়। আপনার স্বরূপে আপনি অবস্থিত হই। 
সকলের পক্ষেই “স্বদেশে ভুবনত্রয়ম্’ হইতে পারে না। যাহা জ্ঞানীর পক্ষে 
সহজ, তাহা সাধারণের জন্য সার্কজনীনরূপে ব্যবস্থা করিলে অস্বাভাবিকত৷ 
অপরিহাধ্য হইয়া পড়িবে। যাহার বাহিরের নানাত্ব ও বৈষম্যবোধ আছে, 
ভালমন্দ, স্যায়-অন্যায়ের বোধ আছে, তাহার পক্ষে বিশ্বপ্রেম কথার কথ|। 
বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বপ্রজাবাদের বাতিকে সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। 
দেশাত্মবাদও ক্ষুণ্ন হয়, জাতীয়তা বিনষ্ট হয়। সৰ্ব্বত্ৰ আত্মসত্তা উপলব্ধি করিতে 
পুর্ণজ্ঞানের প্রকাশ চাই। জাতি, দেশ ও নিজের সমাজের প্রতি আত্মীয়তা 


৮৬৮ কন্মমতত্ 


স্বাভাবিক । ভৌগোলিক সংস্থান, শাসনের বৈশিষ্ট্য, এতিহাসিক ধারা ও ধর্ম 
প্রভৃতির পরিবেষ্টনে মান্য আপনাকে গড়িয়া তোলে । এই ভাব পুর্ণজ্ঞান 
ব্যতিরেকে অতিক্রম কর! অসম্ভব । কর্মক্ষেত্রে জাতি, দেশ, কাল ও অবস্থাকে 
ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিতে হয়। ব্যাপকতা সংসাধন করিতে হইলে ঝট্‌ করিয়া 
কিছু করা চলে না। প্রথম আপন দেশের প্রজাবোধ না হইলে বিশ্বপ্রজাবোধ 
জন্মান কেবল বাতিকের লক্ষণ। যাহার দেশাত্মবোধ হয় নাই, সমাজাত্মবোধ 
নাই, তাহার পক্ষে বিশ্বাত্মবোধের উদয় অনেক ক্ষেত্রে কেবল ভাবপ্রবণতারই 
ফল। জ্ঞানী না হুইয়| জ্ঞানীর ভান করা ভগ্তামিমাত্র। সমাজকে, দেশকে, 
ভগবদ্ভাবে দেখিতে দেখিতে ক্রমে গণ্ডী অতিক্রম করার পর আত্মভাব 
ছড়াইয়া৷ পড়িতে পারে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে এই ভাব সম্ভবপর নহে। 
সাধারণের মধ্যে দেশাত্মভাব জাগ্রত হউক, আপন দেশকে ভগবন্তাবে পুজা 
করুক, নিজ নিজ দেশের কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য নিজের জীবনে 
শিক্ষা-দীক্ষার মহামহিম ভাবের উদয় হউক-_ এইভাবে সাধারণ মানুষ চিত্ত- 
শুদ্ধিলাভ করিবে, অন্যথায় বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বপ্রজাবাদ কেবল ভাবুকতায় 
পর্ধ্যবসিত হইয়া ব্যক্তির ও সমাজের অকল্যাণ সাধন করিবে । 


দেশীত্মবোধ 

দেশ ভগবান্‌। বিরাটংরূপী ভগবান্ই দেশের অন্তরাত্মা। শ্রীকৃষ্ণ তাই 
গীতায় বলিম়্াছেন_“নিবাসঃ শরণং সুহ্ৃৎ |» ভগবান্‌ আমার অন্তরাত্মা, ' 
দেশেরও অন্তরাত্মা। অতএব দেশ আমার আত্মবস্ত। দেশ আমাদের অন্তরে 
গ্রতিষ্ঠিত। গাছপালা, পাহাড়পর্বত, নদনদী সমন্বিত সমুদ্রমেখল! দেশ আমাদের 
অন্তরের অন্তস্তলে প্রতিষ্িত। অন্তরের দেশ ভাবনাময়, অন্তরের দেশ চিত্তের 
মাধুধ্যমণ্ডিত। চিত্তের সৌন্দর্য্য লোচন-লোভনীয়। দেশের মধুর সৌম্যকান্ত 
মুষ্টি কেবল বাহিরে নহে, উহার আসন অন্তরে |. দেশের প্রাণ ঈশ্বর । দেশের 
প্রাণের মহামহিমায় আমাদের চিত উজ্জল হয়, দেশের পুজা ভগবদ্বুদ্ধিতে 
অনুষ্ঠিত হইলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। দেশের মঙ্গলার্থ কর্ম করিলে, দেশের আত্মা! 
শ্রীভগবান্‌ প্রীত হইবেন-_এই বোধে কৰ্ম্ম করিলে, চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে। . আমার 
প্রাণ দিয়াও দেশের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, আমার আত্মাই দেশের আত্মা, 
দেশের উপাসনায়, দেশের পুজায় তাহারই পুজা । আত্মদেবের উপাসনায় আমি 
কুতার্থ। এই পুজার অধিকারী হইবার জন্য সাধন আবশ্তক। “অবিষ্ণু 
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পুজয়েদ্বিফুং ন পুজাফলভাগ্ভবেৎ”__নিজে বিষ্ণু না হইয়া বিষ্ণুর পুজায় কোনও 
ফল হয় না। নিজে উন্নত হইয়া দেশনারায়ণের পূজায় আত্মনিয়োগ করিতে 
হয়। দেশের কার্ধ্য ও আত্মকল্যাণকর কাৰ্য্য সমকালে অনুষ্ঠান করিলে উন্নত 
হওয়া যায়। নিজে উন্নত হইয়া শেষে দেশরূপী ভগবানের উপাসনায় নিমগ্ন 
থাকিলে নিজের ও দেশের উভয়তো মঙ্গলই সাধিত হইতে পারে । 
দেশাত্মবোধ মানবের ম্বভাব। নিজের বাসস্থান মানবের কেন, অন্যান্য 
জন্থরও অতীব প্রিয় হইয়া থাকে । আশ্রয়কে ভালবাসা জীবের ধর্ম । জীব 
তাহার স্বরূপকে বড়ই ভালবাসে । জীবের প্রকৃত আশ্রয় তাহার এ স্বরূপ, 
তাই জীবের পক্ষে আশ্রয়ের প্রতি টান খুবই স্বাভাবিক। পরমাশ্রয়ের 
আভাসকেও জীব তাই বড়ই ভালবাসে । মহান্‌ বিরাট্‌ বস্তুর প্রতি ভালবাসাও 
মানবের স্বভাব। ক্রমশঃ ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইবার জন্য মানব স্বতঃই 
চেষ্টিত; তাই বিরাট দেহরগী দেশেতে সে আত্মারই স্ফুর্ঠি দেখিতে পায়। 
দেশের প্রত্যেক ধূলিকণায় ভগবানের সত্তা দেখিয়া মানব আনন্দে নাচিয়া উঠে। 
দেশের এই মহ্মা। না থাকিলে লক্ষ লক্ষ প্রাণ অকাতরে ব্যয়িত হইত না৷ 
দেশের আত্মা যে আমারই আত্মা এই বোধ না থাকিলে মানুষ আনন্দে আম্মদানে 
অগ্রসর হইত না । দেশের কল্যাণে যে আত্মদান, তাহা! প্রকৃত প্রস্তাবে নিজেরই 
ব্যাপকতা-সংসাধন। সে আত্মদান আত্মনিরসন (০8৪০7) নহে, উহাতে 
আত্মার ব্যাপকতারই উপলব্ধি হয়। দেশ, জাতি; কর্মের ক্ষেত্র, জাতীয় কল্যাণ, 
* দেশের কল্যাণ সামাজিক কর্তব্য। উহাতে আত্মকল্যাণই সাধিত হয়। 
দেশাত্মবোধ যাহার নাই, সে যে ভগবান্‌কে ভালবাসিতে পারে__ইহা আমাদের 
ধারণারই বাহিরে । যে নিজের সমাজকে ভালবাসে না সে কখনই ভগবান্‌কে 
ভালবাসে না । সমাজ ও দেশ ব্যাপক বন্ত, ভগবান্ও ব্যাপক। ব্যাপক বস্তুকে 
ভাল না বাসিলে ভগবান্কে ভালবাসা শুধু কথার কথা, উহার বিশেষ কোনও 
মূল্য নাই। যে দেশ, ধর্ম ও জাতিকে ভালবাসিতে জানে না সে ভগবানকে 
ভালবাসে__ইহা আমর! আদপেই মনে স্থান দিতে পারি না; কারণ দেশ, ধর্ম, 
জাতি সকলই ভগবান্। ভগবানকে ভালবাসি আর দেশ, ধর্ম প্রভৃতিকে 
ভালবাসি না, ইহার মূল্য কি? ইহা অনর্থক গ্রলাপমাত্র। দেশাস্মবুদ্ধি কর্মের 
জননী। স্বার্থসর্ববন্ব জগতের কলন্বস্বরূপ । ভগবানে যিনি আপনার স্বার্থ সমর্পণ 
করিয়াছেন, তাহার স্বার্থ ব্যাপক হওয়ায় দেশ, জাতিতে উহা ব্যাপিয়া অবস্থিত 
থাকে। স্বার্থপর ব্যক্তি কেবল ইন্রিয়তর্পণে তৎপর | তাহার জীবনে কোনও 
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লাভ নাই। যিনি পরমাত্মার অন্বেষণে, তাহার প্রেমপ্রবণ স্পর্শে নিজকে 
বিকাইয়া দিয়াছেন তিনিই জানেন, দেশ, জাতি, ধর্ম তাহার নিকট কত প্রিয়। 
দেশাত্মবোধহীন মানুষ মানুষই নহে। পশ্ুপক্ষী, কীটপতঙ্গও নিজের আশ্রয়- 
স্থানের প্রতি মমতাবান্‌ । জ্ঞানী সর্ব্বাত্মভাবে অবস্থিত বলিয়৷ দেশ, জাতি, 
ধর্ম, সমাজ সকলই তাঁহার অন্তর্ভুক্ত । জ্ঞানী তীহার মহিমায় সমাজ, দেশ ও 
জাতিকে উন্নত করেন। তিনি স্্যের মত সকলের হুইয়াও দেশের__এই মহান্‌ 
ভাবটি বুঝ| স্থকঠিন। বিশ্বব্যাপী বস্তু দেশেও আছে, জাতিতেও আছে, 
বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্তও আছে, ইহাই মহান্‌ রহস্ত ; অতএব দেশাত্মবৌধ 
মানবজীবন গঠনের সহকারী । মানব দেশের পুজায় নিজের চিত্তশুদ্ধি লাভ 
করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠায় বা জ্ঞানপ্রাপ্তিতে মুক্তির অধিকারী হয়, তখন মানবের চরম- 
লক্ষ্য লাভ হইয়া জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সংসািত হয়। ভারতীয় শাস্ত্রে 
একটী উপদেশবাক্য দেখিতে পাই, এই উপদেশটা সকলের স্মরণ রাখা কর্তব্য 
এবং তদক্ুসারে কর্শ্ম করাও সমীচীন ।  উপদেশটি এই 
“দেশভঙ্দে প্রবাসে বা ব্যাধিষু ব্যসন্েপি । 
রক্ষেদেব স্বদেশাদি ( স্বদ্েহাদি ) পশ্চাদ্্্বং সমাচরেৎ |” 

-_দেশবিপ্রব উপস্থিত হইলে, বিদেশে ব্যাধির সময়ে, বিপদে, স্বদেশ বা স্বদেহ 
রক্ষা করিয়া পশ্চাৎ ধর্ম আচরণ করিবে। দেশ স্বর্গ হইতেও গরীয়সী। দেশ 
ভগবান্‌, জাতি ভগবান্‌, আর দেশের নরনারী নারায়ণী সেনা । দেশের পুজায় 
আত্মকল্যাণসাধন মানবের ধর্শ। এ সম্বন্ধে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁহার ' 
57%০ নামক গ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা! এ স্থলে উল্লেখ করিবার 
লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। সোক্রেটিম্‌ ক্রিটোকে বলিতেছেন 
“Is this your wisdom, not to know that above father and 
mother and forefathers stands our country, dearer and 
holier than they, more sacred and held in more honour by 
God and men of understanding? That you ought to 
reverence her, and submit to her and work for her when 
she is in need, for your country more than for your father, 
and either win her consent or obey her will, suffer what 
she bids you suffer, and hold your peace ; be it imprison- 
ment or blows, or wounds in war or death,—it must be 
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borne, and it is right it should be borne ; there must be no 
yielding, no running away, no deserting of one’s post in war 
and in law-courts and everywhere we must do what our 
city bids us do and our country, of else convince her where 
Justice lies. For it is not lawful to use force against father 
or mother, and still less against our fatherland.”—“এই কি 
তোমার জ্ঞান! তুমি কি জান না যে, দেশ পিতা মাতা ও পূর্বপুরুষগণ হইতেও 
গরীয়ান্‌, প্রিয়তর, পবিত্র ও শুদ্ধ । দেশ ভগবানের ও বিদ্বান্গণেরও সন্মানিত । 
পিত। হইতেও দেশকে সম্মান করিষ্তে হইবে। দেশের বশ্ঠাতা স্বীকার করিতে 
হইবে, যখন আবশ্যক হইবে তখন তাহার জন্য কার্য করিতে হইবে । দেশের 
সম্মতি গ্রহণ কর, তাহার ইচ্ছা প্রতিপালন কর, তাহার আদেশে সকল দহ কর, 
আনন্দচিত্তে ও প্রশান্ত অন্তঃকরণে অবস্থান কর; বন্দিত্ব হউক, আঘাত হউক, 
যুদ্ধের জখম হউক, অথবা মৃত্যুই হউক-_উহ| সহ করিতে হইবে। ইহা সহ 
করা ধশ্ম। পশ্চাৎপদ হইতে পারিবে না, গালাইতে পারিবে না, কর্তব্যের 
স্থান ত্যাগ করিতে পারিবে না--যুদ্ধশ্ষেত্ই হউক, বিচারালয়ই হউক এবং 
যেস্থানেই হউক, দেশের আদেশ পালন করিতে হইবে। নগরের আদেশ 
পালন করিতে হইবে, অথবা দেশকে বুঝাইয়া দাও প্রকৃত, ম্যায় কোথায়? 
কারণ পিতামাতার প্রতি বলপ্রয়োগ কখনই ঈঁব্দত নহে, দেশের প্রতি উহা 
* আরও অসঙ্গত।” বাস্তবিক এই উক্তি বিশেষভাবেই স্মরণ রাখা কর্তব্য । 

ভারতীয় আদেশ এই 

“«নিন্দন্ত বান্ধাবাঃ সৰ্বে ত্যজন্ত দ্রীস্ণুতাদয়ঃ। 

জনা হুসন্ত মাং নিত্যং রাজানো দণ্ডয়ন্ত বা। 

সেবে সেবে পুনঃ সেবে তামেব পরদেবতে 

তৃংপ্রসাদাদবি্রেন পরাং সিদ্ধিং লভেমহি ।” 


সামাজিক পরিবেষ্টন 
বানবের একটা সামাজিক বিশ্ব আছে। যেরূপ সমাজে মানুষ বাস করে, 
সেইরূপ সমাজের ভাব মানুষ গ্রহণ করিয়| কার্ধা করে। মানুষমাত্রেই (পাগল ও 


শিশুকে বাদ দিয়া) একটা সঙ্গতিরক্ষা করিয়া কার্য করে। শিশুও অনেক 
ক্ষেত্রে সঙ্গতিরক্ষার জন্যই উন্মুখ হয়, পাগলের পূর্বাপর সঙ্গতি থাকে না, কিন্ত 
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কোন কোন পাগলও তাহার পাগলামিতে বরাবরই একরূপ ভাঁবেরই প্রকাশ 
করে। পাগলের পাগলামির বিশ্ব তাহার নিজন্ব। তাহার সহিত অন্যের ব। 
সমাজের কোনও বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না। বালকের খেলার সাথীর আবশ্যক | 
বালকও তাই অনেকক্ষেত্রে সামাজিক বিশ্ব রচনা করে। নিজের ব্যক্তিগত 
বিশ্বই সামাজিক বিশ্বে মিলাইয়! মান্য তাহার পরিবেষ্টনে বাস করে। এই 
পরিবেষ্টনে অবস্থান করিয়াই মানব তাহার জীবনের প্রসার ও প্রতিপত্তি স্থাপন 
করে। প্রত্যেক জাতীয় বৈশিষ্ট্যই সেই সামাজিক পরিবেষ্টন, জাতীয় নীতির 
অন্গবলেই মান্য আপনাকে গড়িয়া তোলে। প্রত্যেক জাতির যে বৈশিষ্ট্য 
তাহাই সেই জাঁতির নীতির প্রতিপালনের ফল। একটা নৈতিক আদর্শ 
কোনও বংশের, কোনও জাতির বা কোনও জনসজ্ের জীবনে প্রকটিত। মানুষ 
সেই বংশের, সেই জাতির বা জনসঙ্ঘের পরিবেষ্টনে বাস করিয়া সেই নৈতিক 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় এবং তাহার অন্ুবলেই কর্তব্য সম্পাদন ও অনেক ক্ষেত্রে 
কর্তবোর মনোনয়ন করে। মানবীয় মনের উপাদান মূলতঃ এক হইলেও 
প্রকাশের ভিন্নতা আছে অর্থাৎ সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ আছে । 
এই ভেদ সহজ ও স্বাভাবিক, কিন্তু জাতীয় প্ররুতিও মানবীয় মনের 
উপর প্রভাবজাল বিস্তার করে। এই জাতীয় বৈশিষ্ট্ই অনেক কার্খ্যের 
নিয়ামক । এই সামাজিক বা জাতীয় পবিবেষ্টনকে বা জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে গ্রীক 
ভাষায় 450১০£5' বলে। জন্মন্‌ ভাষায় 1510)60১ বলিতেও এই সামাজিক 
পরিবেষ্টনকেই বুঝায়। সামাজিক পরিবেষ্টনের প্রভাব অতিক্রম কর! মানুষের 
পক্ষে সহজ নহে। প্রত্যেক জীবনের বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু সামাজিক পরিবেষ্টনের 
প্রভাবও প্রত্যেক জীবনেই থাকে ; কারণ মন দেশ-কাঁল-অবস্থার ভিতর দিয়াই 
আত্মপ্রকাশ করে । মনের বিকাশ স্বাভাবিক, কিন্ত সেই স্বাভাবিক বিকাশই দেশ, 
কাল, পারিপাশ্িক অবস্থার রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। সেই রঙ্গের 
প্রভাব মানবজীবনে স্থপরিস্ফুট। গাপপুণ্যের সংস্কার মানুষের স্বভাবজ হইলেও 
প্রকার বা রকমারি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা মানুষের আছে, জাতীয় বা বংশের 
বৈশিষ্ট্যই ইহার কারণ। মহাপুরুষগণ বিশ্বজনীন ভাবে ভাবিত হইলেও তাহাদের 
জীবনে জাতীয় ভাবের সত্তা উপলব্ধ হয়। যীশুর জীবনে ইহুদি-জাতীয়তা, 
বুদ্ধদেবের জীবনে ভারতীয় উপাদান বিশেষভাবেই পরিক্ফুট; এমন কি তাৎকালিক 
সামাজিক অবস্থার গ্রভাবও তাহাদের জীবনে পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের 
প্রবত্তিত ধৰ্শ্মমতও সামাজিক পরিবেষ্টনের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। 


০ সামাজিক জীবন ৮৭৩ 


প্রাকৃতিক নিয়মেই মান্য আপনাকে সামাজিক বিশ্বের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া জানে। 
এক ভাষা, এক শাসন,এক আইন, এক ধর্ম, অভিন্ন স্বার্থ, এক এতিহাসিক ধারায় 
মান্য এক অখণ্ড সমাজে পরিণত হয়। অভ্যাসবশেই মান্য এইরূপ সামাজিক 
ভাবে ভাবিত হয়। অনেক সময়ে ব্যক্তির বিশেষত্বগুলিও এই সামাজিক ভাবের 
প্রাধান্তে গৌণ হইয়া পড়ে । ব্যবহারিক জগতে বিশ্বপ্রেমের অবসর অতি কম। 
জ্ঞানে বিশ্বকে আত্মাতে ও আত্মাকে বিশ্বে দেখিয়| সর্বাত্মস্থিতি লাভ হয়, কিন্ত 
ব্যবহারজগতে পরিঝেষ্টনের প্রভাব সমধিক। সমাজে পরস্পর পরস্পরের স্থখ- 
দুঃখে সমবেদনা, পরস্পর সাহচধ্য, পরম্পরের ভাবে ভাবিত হওয়া__এই 
সকল কারণে একটা সমরসভাব উপস্থিত হয়। এইভাবেই পরিবেষ্টন দৃঢ় 
হইতে দৃঢ়তর হয়। জন্ম ও শিক্ষা ইহার সহিত যুক্ত হইলে মানুষ আপনাকে 
দেশের সন্তান, এক সমাজ-জননীর সন্তান বলিয়া মনে করে। উত্তরাধিকীরের 
যে প্রভাব তাহা , অতিশয় প্রবলই হইয়া থাকে, শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবও 
মানুষের জীবনকে সামাজিক ভাবে অনুপ্রাণিত করে। শিক্ষাও জাতীয় বৈশিষ্ট্য 
রক্ষা করিয়াই বিহিত হওয়া কর্তব্য। জাতীয় ভাব বা সামাজিক ভাব শিক্ষার 
অন্তরে না থাকিলে? সে শিক্ষায় মানুষের চিত্তবৃত্তি সজীব ও জাগ্রত হয় না। 
ইচ্ষদণ্ডের চাষ যে জমিতে ভাল হয়, সে জমিতে ধান্য আবার ভাল হয় 
নী। যে জাতির যাহা বিশেষত্ব সেই বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াই শ্শিক্ষা দেওয়া হয়; 
তাই শিক্ষার বলেও আমাদের সামাজিক পরিবেষ্টনৈর প্রভাব সুদৃঢ় হয়। জন্মের 
* ফলেও আমর! আবার পিতৃপুরুষের মানসিক প্রভাব প্রাপ্ত হই। উপদংশাদি 
রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পুত্রও উপদংশাদি ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। 
মাতাপিতার ভাব কতকটা পরিমাণে সন্তানে বর্তে, মনের ভাবও সন্তানে 
সঞ্চারিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে চরিত্রহীন মাতালের ছেলে মাতাল ও চরিত্রহীন 
না হইলেই মনে করিতে হইবে যে পিতামাতার গুণ সন্তানে বর্ডেনা_ইহা সঙ্গত 
নহে, কারণ অন্ত অন্ত পিতৃমাতৃগুণ ও পিতা বা! মাত! উত্তরাধিকার 
যে গুণ-দোষ পাইয়াছে তাহাও সন্তানে প্রবিষ্ট হইতে পারে এবং ভঙ্জন্ই সন্তান 
হয়ত চরিত্রহীন হয় নাই । মানুষের চরিত্র তাই জন্মের প্রভাবে প্রভাবাদ্িত হয়। 
শিক্ষার ফলে যে চিত্তের ভাব-বৈশিষ্ট্য জনে তাহা সর্বজনপ্রত্যক্ষ। 

কেহ বলিতে পারেন_-শিক্ষার ফলে যদি বৈশিষ্ট্য জন্মে, তাহা হইলে এমন 
শিক্ষা প্রদত্ত হউক যাহাতে জন্মগত, বংশগত, জাতিগত, সমাগত সকল 
বৈশিষ্ট্য ঘুচিয়া যায়। তদুত্তরে আমরা বলিব যে, ইহা একরূপ অসম্ভব । 


৮৭৪ কন্মমতত্ব 


স্বভাবের অনুকূলে শিক্ষা না দিলে সে শিক্ষায় কোনও ফলোদয় হয় না। স্বভাব 
জন্মগত, বংশগত ও পারিপাশ্বিক ভাবে গঠিত হয়। স্বভাবের যে পরিবর্তন 
তাহাও জাতীয় ভাবের ভিতর দিয়াই সম্ভব হয়, বিজাতীয় ভাব কখনই পরিবর্তন 
আনিতে পারে না। শরীরের ভিতরে যেমন কোন কণ্টক বিদ্ধ হইলে 
হাড়কাটা হইয়া থাকে, শরীর যেরূপ তাহাকে আত্মবস্ত করিয়া তুলিতে পারে না, 
সেইরূপ শিক্ষায় বিজাতীয় ভাব প্রবিষ্ট হইলে স্বভাব বদলায় না, পরন্ত 
শিক্ষার্কীটা হইয়া থাকে । মনের অনুকূল, জাতীয় ভাবের অনুকুল, সামাজিক 
ধারার অঙ্তকুল শিক্ষা না হইলে, সেই শিক্ষায় মনের উন্মেষ হয় না; সে 
শিক্ষণ ‘হাড়কীটার’ মত চিরকাল যন্ত্রণাদায়রু হয়। শিক্ষা জাতীয় ভাব পরিষ্ফুট 
করিবে, অন্যথায় শিক্ষার কোনও তাৎপর্য থাকে না। সকল বৈশিষ্ট্য ঘুচান 
(হারান) একদিনের কাধ্য নহে, বিশেষতঃ এই বৈশিষ্ট্য ঘুচাইতে পুর্ণজ্ঞানের 
আবশ্যকতা । পুর্ণজ্ঞানলাভের পুর্বৰ পর্যন্তও জাতীয় উপাদানে শিক্ষাদীক্ষ| হওয়া 
একান্ত আবশ্যক । যাহা জাতীয় উন্নতির প্রতিকূলতা আনয়ন করে, তাহা 
ব্যক্তির শিক্ষার কখনই আন্গকুল্য করিতে পারে ন!-ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। 
যেরূপ সারে একরূপ বৃক্ষ বাড়ে, সেইরূপ সারে আবার অন্য প্রকৃতির বৃক্ষ বৃদ্ধি 
পায় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, জাতীয় ব। সামাজিক আদর্শও পরিবর্তিত 
হয়। পূর্বে ইউরোপ প্রভৃতি খণ্ডে দাসপ্রথা সমাজে দুষণীয় ছিল না, কিন্ত 
এক্ষণে তাহা! অন্যায় বলিয়া বোধ হইয়াছে। এইরূপ আদর্শের যখন পরিবর্তন 
হয়, তখন ব্যক্তিরও শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন হউক । 

আমরা তদছুত্তরে বলিব, জাতীয় আদর্শ কালসহকারে কতক পরিমাণে 
পরিব্তিত হয় সত্য, কিন্তু আদর্শ জাতীয় ভাবকে কখনই পরিত্যাগ করে 
না, মূল ঠিকই থাকিয়া যায়। শিক্ষার ফলেও বাহিরের কোন কোনও ভাব 
পরিবত্তিত হয়, কিন্তু মূল ভাবটি থাকিা যায়। আদর্শের বহিরাবরণের পরিবর্তন 
হয়, কিন্তু মৌলিক ভাব অন্ধুধ থাকে ; অতএব সামাজিক পরিবেষ্টনের প্রভাব 
কর্মক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়, জাতীয় ভাব জীবনের উন্মেষের সহায়ক | 


সামাজিক পরিবেষ্টনের আবশ্যকতা 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, সামাজিক পরিবেষ্টনের আবশ্যকতা কি? ব্যক্তি 
শুধু নিজকে নিয়া বান্ত থাকিতে পারে না বলিয়াই সামাজিক পরিবেষ্টনের 
আবশ্তকতা। আপনার প্রসার বা বিকাশ ব্যক্তি চায়। আপনাকে সমাজে, 


্ সামাজিক জীবন ৮৭৫ 


জাতিতে পরিপূর্ণরূপে প্রতিফলিত দেখিতে চায়_ইহ| মানবের স্বভাব। 
স্বভাব যখন পরিহার করা চলে না, তখন ইহার আবশ্যকতা কি? এই প্রশ্নের 
অবসর বিশেষ নাই। পুর্জ্ঞানী ত আপনাতে আপনি থাকিতে পারে, সকলেই 
(কন সেরূপ থাকুক না? এরপ আপত্তি কেহ করিতে পারেন। আমরা বলিব, 
এপ আপত্তির কোনও অবকাশ নাই ; কারণ সকলেই কিছু জ্ঞানী নহে, আর 
জ্ঞানী হওয়া মুখের কথাও নহে, বিশেষতঃ চিতশুদ্ধির জন্য নিজের ও সমাজের 
কল্যাণ সমকালে সাধন করা আবশ্যক, তাহা! না হইলে জ্ঞানলাভ হয় না; 
অতএব এই আপত্তির কোনও মূল্য নাই । সামাজিক বেষ্টনের প্রভাব যখন 
চিত্তের উপাদান, তখন পরিবেষ্টনেরু আবশ্যকতা সমধিক । কৰ্শ্মভূমিতে পরি- 
বেষ্টন মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই পরিবেষ্টনের ভিতর দিয়| মানুষ 
আপনাকে গড়িতে চায়_ইহ| প্রাকৃতিক নিয়ম । মানব সমাজবদ্ধ হইয়া বাস 
করে। নিজের সম্যক ্ষত্তির জন্যই সমাজকে বরণ করে, তাই সমাজ গৌণভাবে 
তাহার জীবনের সহায়ক হয়॥ তাহার পূর্ণতালাভের গৌণ উপায় বলিয়া 
সামাজিক পরিবেষ্টনের আবশ্যকতা আছে। 


ব্যক্তির নিজস্ব বুদ্ধির সহিত সামাজিক সংঘাতের সন্বন্ধ 
ব্যক্তির বুদ্ধি সামাজিক প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না। বুদ্ধি 
সমাজের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। সামাজিক আদর্শ বুদ্ধিকে তদনুকূল করিয়া 
তোলে। অন্য সমাজের চক্ষুতে যাহা নিতান্ত হেয় বলিয়া বোধ হয় তাহাই 
আমার সমাজে হয়ত অতীব উৎক্ুষ্ট । বুদ্ধিও তাহাকে উত্তম বলিয়া অনুমোদন 
করিতেছে। যে সমাজে মান্য বাস করে সেই সমাজের ভাবে ভাবিত হইয়াই 
মানব অনেক পরিমাণে কর্তব্যনির্ণম করে, তাই মঙ্ছয্োর বুদ্ধিও অনেকটা 
পরিমাণে সমাজের ভাবে ভাবিত হয়। অনেক সময় সমাজ ধীর মন্থর গতিতে 
অগ্রসর হয়। সামাজিক মতের পরিবর্তন হইতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়। 
কোনও নৃতন মতের প্রবর্তনা সহজে হয় না, কিন্ত কোনও ব্যক্তি জ্ঞানমার্গে 
অগ্রসর হইতে থাকিলে বুদ্ধির বিকাশে তাহার নৃতন মতের উদ্ভব হয়, সমাজ 
তাহা সহজে গ্রহণ করিতে নারাজ হয়। জ্ঞানী ব্যক্তির এরূপ অবস্থায় সমাজের 
সহিত তাল রাখিয়া! চলা কঠিন হইয়া পড়ে, তখন ছন্দ অনিবাধ্য হয়। 
এমতাবস্থায় বন্দর পরিহার কি প্রকারে সম্ভব হয়? একদিকে সমষ্টির মত, 
অন্যদিকে নিজের বিচাররুন্ধি। নিজে সত্য বুঝিয়াছি, পথও নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
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অপরদিকে সমীজের সহিতও নিজমতের বিরোধ হইল, এমতাবস্থায় কি কর্তব্য? 
এরপ প্রশ্ন সকলেরই মনে সতত উদিত হয়। যে সমাজে থাকিয়া আমার 
বিচারসিদ্ধ মত অনুসারে চলিতে পারা যায় না, সে সমাজ পরিত্যাগ করা 
উচিত কি না। সমাজকে নিজের মতে আনয়ন করিতে না পারিলে কি করা 
কর্তবা? এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন; কারণ এস্থলে নিজের বুদ্ধির 
সহিত সমাজের বিরোধ উপস্থিত হয়। ইহার উত্তরে আমর! বলিব, ভগবানের 
প্রীতির জন্য কর্ম করিলে এই বিরোধের সম্ভাবন। নাই, কারণ সমাজের অন্তরেও 
তিনি, আমার নিজের অন্তরাত্মাও তিনিই । তাহার প্রীতি লক্ষ্য করিয়া! কর্শ্ম 
করিলে কাহাকেও আঘাত করিবার কোন কারণই থাকে না। মান্ষ নিজে 
একটা জিনিস বুঝিলেই মনে মনে অভিমান আসে যে, আমি বেশ বুঝিয়াছি। 
আর নিজে বেশ বুঝিয়াছি বলিয়াই অন্যকে জোর করিয়৷ তাহা! গলাধঃকরণ 
করাইতে হইবে, ইহার কোন কারণই দেখিতে পাওয়া যায় না। নিজের মত 
নিজে স্থিরধীরভাবে বুঝিবার চেষ্টা কর] কর্তব্য। দীর্ঘকাল দেখিয়া শুনিয় 
তবে উহা! সমাজে প্রবর্তন! করিবার চেষ্টা কর! সঙ্গঘত। অনেক সময় নিজের 
বুদ্ধিরও স্থিরতা থাকে না, জোর করিয়| যেমন নিজের চিত্তবৃত্তি একদিনে 
বদলান যায় না, সমাজ সম্বন্ধেও তাহাই । সমাজের বাহিরে গিয়া সমাজের 
মত-পরিবর্তন করান যায় না। সমাজের বাহিরে গেলেও লাভ কিছু নাই, 
কারণ এক দল ভাঙ্গিয়া পুনরায় অন্য দল গড়িতে হইবে, এক সমাজ ছাঁড়িয়। অন্য 
সমাজে যাইতে হইবে; বিশেষতঃ পুর্ধবতন সমাজের সংস্কার একেবারে যাইবে " 
না; ফলে দুই নৌকায় পা দিয়া জীবনটাকে অস্থির করিয়া তোলা হয়। 
সমাজের ভিতরে থাকিয়াই ইহার মত-পরিবর্তন কর! আবশ্যক। বাহির 
হইতে আক্রমণ করিলে তখন সমাজও প্রতিরোধ করিবে, তাহার ফলে ছন্দ 
অনিবাধ্য। তাহাতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই অকল্যাণ সাধিত হয়। 
নিজের বুদ্ধিবলে মত স্থির করা দরকার। পরের ঘাড়ে মত চাপাইয়! দিলে, 
মানুষ অক্ষম ও দুর্বল হয়। মতের পেষণ বড়ই ভয়্ানক। মতের দীসত্বে 
মানুষ জড় হইয়! যায়। সমাজকে স্বাধীনভাবে তাহার মতের পরিবর্তন করিতে 
দাও, তোমার স্বাধীন মতের যদি কিছু মূল্য থাকে, তবে সমাজের তাহা! 
থাকিবে না কেন? তুমি যখন বলপূর্বাক নিজের মত সমাজে চালাইতে 
চাও, তখন সমাজের স্বাধীনতা ক্ষন হয় নাকি? তুমি বলিবে যে, আমি যাহ। 
ভাল বুঝিয়াছি তদনুসারেই চলিব; অতএব আমি সমাজকে তদনুমারে 
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চালাইতে চেষ্টা করিব । আমরা বলিব, ইহা সঙ্গত নহে। প্রত্যেকের মন ও 
মত ঠিক তোমারই ন্যায় নহে। প্রত্যেককে তাহাদের নিজ নিজ স্থানে 
অবস্থিত থাকিয়া কণ্খ করিতে দাও, তোমার মত অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া 
দেওয়া কর্তব্য নহে। সে যখন আপনার ইচ্ছায় তোমার মতকে সমীচীন বলিয়া 
মনে করিবে, যখন সে দেখিবে যে, তোমার মতে তাহার সর্ধাঙ্গীণ উন্নতি 
হইবে, তখন সে সাগ্রহে তোমার মতটি গ্রহণ করিবে। সমাজ পাথর প্রভৃতির 
হায় জড় নহে যে, তুমি উহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে। বাস্তবিক যে ব্যক্তি 
সমাজের ও নিজের অন্তরালে ভগবান্কে অর্চনা করে, তাহার এরূপ বিরোধের 
কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। ঝ্যন্ত্রগুলি একন্বরে বাধা থাকিলে যেমন 
একটিতে আঘাত করিলে অন্যগুলিও বাজিয়া উঠে, সেইরূপ এক ভগবৎস্থরে 
বাধা ব্যক্তি ও সমাজ একই তালে একই স্থরে বাজিয়া উঠে, ইহাই প্রাকৃতিক 
নিয়ম; কোনও যন বের! হইলে তাহাকে অন্ন বন্ধের তে মিনাইয়া দিলেই 
মধুর স্থর উখিত হয়। ব্যক্তির মতকেও ক্রমে ক্রমে সমীজের স্তরে স্তরে 
প্রবিষ্ট করাইতে হয়; বিশেষতঃ আমাদের নিজ জীবনেও আমরা কতকটা 
পরিমাণে অতীতের সহিত তাল রাখিয়া অগ্রসর হুই-ইহা আমাদের 
স্বাভাবিক। বুদ্ধির বিচারে আমরা নৃতন বিশ্বে উপনীত হইলেও যে ভাবময় বিশ্ব 
পরিত্যাগ করিয়াছি, তজ্জন্য কখন কখনও মনে আঘাত লাগেএ অন্তঃকরণের 
সকল বৃত্তির মধ্যে বুদ্ধি সহজে নিজের গণ্ডী "অতিক্রম করে; তাই ভক্ত 
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হয়ে বামন!” বুদ্ধিতে বেশ বুঝিতে পারি, কিন্তু চিত্তে যেন ভাল লাগে না, 
এরূপ অবস্থা অনেক সময় হয়। বুদ্ধি দ্বারা ভাল বলিয়া নির্দেশ করিলাম, 
গ্রহণও করিলাম, পুর্বে্ব যে অধিকারে ছিলাম, তাহা হইতে নৃতন অধিকারে 
উপস্থিত হইলাম, কিন্তু মন বা চিত্ত পূর্বের অধিকারেই কতকটা পরিমাণে 
রহিয়া গেল। কোনও ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়! সন্্যাসাশরম গ্রহণ করিল, 
সন্যাদাশ্রমে কিন্তু তাহার প্রথম প্রথম গৃহস্থাশ্রমোচিত কার্ধাগুলির প্রতি 
সমধিক টান থাকে। বুদ্ধিবলে, বিচারবলে শেষে এ টান চলিয়া যায়_ইহা 
প্রাকৃতিক নিয়ম। সমাজেরও চিত্ত আছে। সমাজের বৃদ্ধি উদারনৈতিক 
হইলেও চিত্ত বা মন কতকটা পরিমাণে রক্ষণশীল ; এই জন্যই সমাজের সহিত 
বিরোধ বা বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে নাই। যদি কাহারও কোন মত মানব- 
কল্যাণের নিয়ামক হয়, তবে সেই মত কালক্রমে সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার 
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করিতে পারিবে, আর যে মত প্রকৃতপক্ষে মানবকল্যাণের অনুকুল নহে, তাহা 
বহুচেষ্টায় সমাজে প্রচলিত করিলেও কিছুদিন পরে সেই মতের প্রভাব সমাজ 
হইতে অন্তহিত হইবে । নিজে সত্য বুঝিয়া থাকিলে ও সত্যের প্রতিষ্ঠা 
নিজের অন্তরে করিতে হইবে । আমার মত অন্যকে গ্রহণ করাইতে গেলেই 
সেই মতের মূল্য বিশেষ কিছু থাকে না। সত্য আপনার প্রভাবে আপনার 
পূর্ণতার আপনার মহিমায় সকলের হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে। বলপুর্বক সত্যের 
প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না; অতএব ব্যক্তির ও সমাজের ছন্দের কোনও 
আশঙ্কা নাই। ব্যক্তির যেমন সমাজের শৃঙ্খলা ভাঙ্গিবার অধিকার নাই, 
সমাজও সেইরূপ ব্যক্তির স্বচ্ছ নির্শ্মল ব্যক্তিত্বিনাশ করিতে পারে না। দেশের 
মতে মত দিয়! নিজের ব্যক্তিত্ব বিনাশ করাও দাসত্ব ও অধর্্ম ; পক্ষান্তরে 
নিজের মতের দাসত্বে সমাজকে পরিচালিত করিবার চেষ্টাও অধর্শ্ম। দাসত্ব 
সর্ধপ্রকারেই অধর্্ম। বাস্তবিক যে ব্যক্তি অন্যান্য সকলকে দীসত্বে নিয়োজিত 
করিতে চায় সেও অধাম্মিক ; পক্ষান্তরে, সকলে মিলিয়। কাহাকেও দাপত্বে 
নিযুক্ত করিলেও তাহারা অধাশ্মিক। ব্যক্তি ও সমাজ অভিন্ন বলিয়াই 
বিরোধের কোনও কারণ নাই। যাহার! সমাজের বিরুদ্ধে দাড়ায়, তাহারা 
সমাজমংস্কার না করিয়! সংহারই করে। যে সকল মহাপুরুষ সমাজসংস্কার 
করিতে আসেন তাহার! সংহার করিতে চান না। সমাজের যাহা কিছু দোষ 
তাহারই নিবারণ করেন। " তাঁহারা সমাজ পরিত্যাগ করেন না, পরন্ত 
সমাজেরই একজন হইয়া উহার তাৎকালিক দোষগুলিকে দেখাইয়া দেন। ' 
বিশুধুষ্ট ইহুদিগণের সহিত বেশ মিলিয়া মিশিয়া ছিলেন, তাহাদের ন্যায় খাওয়া- 
দাওয়া, তাহাদের ন্যায় চলাফেরা করিয়াছেন। বুদ্ধদেব ও আচার্য্য শঙ্কর 
প্রভৃতিও ভারতীয় সমাজের লোকের সহিত বেশ মিশিয়াছিলেন। ভারতীয় 
আহার, ভারতীয় ব্যবহার এবং ভারতীয় ভাষায়ই কথোপকথন করিয়াছেন। 
মহাপুরুষগণের সহিত সমাজের সংস্পর্শ না থাকিলে তাঁহারা সমাজের কোনও 
মঙ্গলসাধন করিতে পারেন না। আমাদের মনে হয়, সমাজত্যাগী মহাপুরুষ 
নহে। যাহারা সমাজ ভাঙ্গিতে প্রয়াসী, যাহারা সংহার করিতে ইচ্ছুক, তাহারা 
নিজেরও শক্তু। আত্মহত্যা যেরূপ পাপ, জীবহত্যা যেরূপ অধর্ম, সমাজ, ধ্বংস 
করাও সেইরূপই অধর্ম্ম। ব্যক্তিবিশেষের রোগ নিবারণ কর! যেরূপ ধর্ম, সমাজের 
রোগ নিবারণও সেইরূপই ধর্ম; সংস্কারই ধর্ম, পরস্ত সংহার নহে। 
ব্যক্তির বুদ্ধির সহিত সামাজিক সমষ্টিবুদ্ধির মিলন আবশ্তক। কেহ যেন 


সামাজিক জীবন ৮৭৯ 


কাহাকেও অবশ না করিয়া ফেলে । অবশ করা দুর্বালের ধশ্ম। যিনি প্রকৃত সবল, 
যিনি প্ররুত স্বাধীন তিনি নিজেও অবশ হন না, আর কাহাকেও অবশ করেন 
না। যে ব্যক্তি প্ররুত মহান্থভব, সে সমাজকে লইয়াই নিজের মতের প্রতিষ্ঠা 
করিতে চায়; অবশ্যই সে নিজের মতের দাসত্বে সমাজকে নিয়োজিত করিতে 
চায় না। যে সমাজ অক্ষম, যে সমাজ দুর্ববল, সেই সমাজই ব্যক্তির পুর্ণবিকাশের 
পথ রুদ্ধ করে। প্রাকৃতিকভাবে বিকাশের জন্য উন্মুখ জীবনকে রোধ করিবার 
ক্ষমতা কাহারও নাই । 

ব্যক্তি আপনার পূর্ণতার জন্য অগ্রসর হইলে এবং পুর্ণতালাভের চেষ্টা 
আন্তরিক ও শুত্র হইলে তাহার গতি কখনও রুদ্ধ হইতে পারে না। সামাজিক 
শাসনের তাৎপৰ্য্য কেবল সমষ্টির রক্ষায় নহে বা সমষ্টির বিকাশে নহে, ব্যক্তির 
রক্ষ। ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সংসাধনও সমাজেরই কর্তব্য; অতএব বুদ্ধির 
সমতারক্ষাই প্ররুত কাধ্য। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ধর্ম ও নৈতিক প্রতিষ্ঠান 


সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্মনীতির আবশ্যক । কতকগুলি 
নৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপরে আমরা আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন 
প্রতিষ্ঠিত করি। প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্ম্মনীতির ভিত্তিতে দাড় না হইলে জীবনের 
বিকাশ হইতে পারে না। স্বাভাবিকভাবে ধর্ম ও নীতির উপরে প্রতিষ্ঠান 
গঠিত হইলে সামাজিক জীবন মধুময় হইতে পারে, অন্তথায় নহে। শৃঙ্খলাই 
সমাজের প্রাণ। প্রতিষ্ঠান না থাকিলে শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতে পারে না। 
ধর্মমতের প্রতিষ্ঠার জন্য মঠস্থাপন, ও বিদ্যালয়স্থাপন অত্যাবশ্যক । শৃঙ্খলা 
রক্ষা করিবার জন্যও সেইরূপ প্রতিষ্ঠান আবশ্যক । সহজ ও স্বাভাবিকভাবে 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি গঠিত হইলে জাতীয় জীবন অক্ষুগ্ন থাকে । বিজাতীয় আদর্শে 
অনুপ্রাণিত প্রতিষ্ঠান সমাজের অমঙ্গলের হেতুভূত হয়। ধর্ম জাতিকে সমুন্নত 
করে। ধর্দের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান না দাড়াইলে জাতির জীবন ক্ষুণ্ন হইবেই ; 
বিশেষতঃ উহার ভিত্তি পাকাপোক্ত না করিয়া ছাত ও আলিম! তুলিয়া লাভ 
কি? পাকা বনিয়াদের উপরে গৃহ বা প্রাসাদ তুলিতে হয়। ধর্বুদ্ধিতে 
প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষা করিলে শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির মিলনে প্রতিষ্ঠানগুলি জীবনের 


অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। ধৰ্ম্মরক্ষা করা প্রত্যেকের পক্ষেই অবশ্য কর্তব্য, কারণ ' 


ধর্ম রক্ষিত না হইলে প্রকৃত জীবনলাভ হইতে পারে না। ধর্মই সামাজিক ও 
ব্যক্তিগত জীবনের ভিত্তি। নীতির উপরেই আমাদের আচারগুলি নির্ভর করে। 
আচার ও বিচারেই আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন প্রতিষ্ঠিত। 
আচার ও বিচারেই প্রকৃত ধর্ম; অতএব প্রতিষ্ঠান আবশ্যক । এই প্রতিষ্ঠান 
গুলির সম্বন্ধে আলোচনাই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধগুলির বিষয়। 


বিধিপালন 
আদেশ ও প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে আমরা প্রথম খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি, 
তাহাতে দেখাইয়াছি যে আদেশ ও প্রতিজ্ঞা ভাল নহে, কিন্তু এ স্থলে আর 
একটা বিষয় বল! আবশ্যক। প্রতিজ্ঞা করা ভাল নহে বলিয়াই “ন চ ভ্যাচ.কা 
ন চ দৃঢ়" হইতে বলি নাই। মান্য বিচার-বুদ্ধিতে বুঝিল_ ইহাতে আমার ইষ্ট 


, ধর্ম ও নৈতিক প্রতিষ্ঠান ৮৮১ 


হইবে, সমাজের কল্যাণ হইবে । জিনিসটার উপরে ভালবাপাও জন্মিল। ইহা 
করা ‘উচিত’ মনে করিয়া আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে ইহা মনে করিলে তও্প্রতি 
বিশেষ টানও হইবে, এইরূপ বিচারবুদ্ধিবলে সিদ্ধান্তীরুত ও ভালবাসার টানে 
অঙ্গীক্ৃত বিধিই মানবজীবনের উপযোগী ও উপকারী । “ইহা করি”, “ইহা 
করিব", _এই ছুই প্রকারই আদেশ ও প্রতিজ্ঞা । অন্যের আদেশে নির্বিচারে 
ইহা] করিব’ এইবূপভাবে কোনও বিষয় গ্রহণ করাই প্রতিজ্ঞা। ‘ইহা করা 
উচিত’, ‘ইহা করিলে আমার কল্যাণ হইবে, ‘ইহাতে সমাজের মঙ্গল সাধিত 
হইবে’, এরূপভাবে যাহা বিহিত হয় তাহাই বিধি; এইরূপ প্রবন্িত বিধিতে 
লোকের আগ্রহাতিশয্য হয়। বালকের শিক্ষাতেও আদেশ বা গ্রতিজ্ঞার ব্যবস্থা 
না দিয় বিধির প্রবর্তনা সমীচীন। কোনওরপ বিধান না থাকিলে নিরঙ্কুশ 
উচ্ছঙ্খলতা অনিবাধ্য। বিধি ও নিষেধের তাৎপর্য উচ্ছলতা-নিবারণই ; 
কেবল সামাজিক জীবনের জন্যই বিথিনিষেধের আবশ্যকতা নহে, ব্যক্তির ূর্ণ- 
বিকাশের জন্যও বিধিনিবেধের প্রয়োজন | জ্ঞানী বিবিনিষেধের অতীত, 
কিন্ত তিনিও সামাজিক বিধিনিষেধ ভার্দিতে কাহাকেও পরামর্শ দেন না; 
কারণ জ্ঞানী জানেন" যে বিধিনিষেধ মানবজীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক । 
আচরণের জন্য বিধিনিষেধের প্রয়োজনীয়তা আছে। ধর্দের দুইটা অঙ্গ_ প্রথম 
সত্য, দ্বিতীয় অনুষ্ঠান বা আচার। আচার বহিরঙ্গ, আর সুত্য অন্তরঙ্গ । 
সমাজ-শৃষ্খলা রক্ষা করিতে আচার আবশ্যক । এইরূপ আচরণ করা উচিত, 
ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে,_এইরূপ বিধিই মানব-জীবনের অবলম্বন । 
এইরূপ করা৷ উচিত নহে, ইহাতে অকল্যাণ হুইবে,_ইহাই নিষেধ এই 
বিধি ও নিষেধই আচরণক্ষেত্রে সমধিক প্রয়োজন । যখন বিধি আমার 
কল্যাণের জন্য বিহিত, তখন অবশ্যই দৃঢ়তাসহকারে মেই বিধি পালন করা 
কর্তব্য। কেহ বলিতে পারেন, এস্থলে দৃঢ়তাসহকারে বিধিপালন প্ররুত 
প্রস্তাবে প্রতিজ্ঞারই নামান্তর । আমর! তদুত্তরে বলিব, তাহা নহে, “আমি 
প্রাণিহত্যা করিব না_এইবপ নিয়ম করাই প্রতিজ্ঞা। কেন করিব না? 
করিলে দোষ কি? এই সকল বিষয় বিবেচনা না করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে 
সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা সমধিক কষ্টকর হইয়া গড়ে, এইরূপ প্রতিজ্ঞায় প্রাণের 
টান থাকে না, বুদ্ধির আগ্রহও থাকে না। কিন্তু করা উচিত বোধে, “মঙ্গল 
হইবে এই বোধে" প্রাণের টানে দৃঢ়তাসহকারে করিলে তাহাকে প্রতিজ্ঞা 
বর্ীনঠিক নহে, অবশ্যই ইহ! একরণ প্রতিজ্ঞা । যখন মঙ্গলকর তখন অবশ্যই 


৫৬ 


৮৮২ কর্ম্মতত্ 


করিব,_এইরূপ পবিত্র প্রতিজ্ঞা প্ররুত প্রস্তাবে দৃঢ়তা__ইহা৷ মানবের পক্ষে 
রিশেষ আবশ্কীয়। আমর! এরূপ দৃঢ়তার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। এরূপ 
দৃঢ়তা না থাকিলে জীবনে বিশেষ কিছুই কাৰ্য্য হইতে পারে না। অবিচারিত 
প্রতিজ্ঞারই আমর! বিরোধী ।॥ মানসিক শুত্রবৃত্তিগুলির উন্মেষসাধন করিতে 
হইবে । অনিয়ন্ত্রিত মানসবৃত্তি নিজের ভিতরেও বিদ্রোহ উপস্থিত করে, 
সমাজেও বিপ্লব উপস্থিত হয়। উচ্ছৃঙ্খল সমাজ-জীবনের পরিপন্থী, শুত্বৃত্তির 
উন্মেষ কলুষ বৃত্তির নিরোধবিধান ব্যতীত হইতে পারে না। এইজন্যই 
বিধানের আবশ্যকতা ৷ ব্যক্তির ও সমাজের কল্যাণের জন্যই বিধানের প্রবর্তন । 
বিধান না থাকিলে সমাজ চলিতে পারে না। বিধানগুলি স্বাভাবিকভাবে 
গঠিত হওয়া! একান্ত আবশ্যক প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই মানবের স্বভাব । 
প্রবৃত্তির ভিতরেও কোন কোন বিষয়ে নিবৃত্তি প্রয়োজনীয় । অনিমন্তিত প্রবৃত্তি 
সর্ববনাশের মূল। উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি নিজের ও সমাজের সর্বনাশ 
সাধন করে । অনেকে কেবল প্রবৃত্তিকেই স্বভাব বলিয়া মনে করেন। তাহারা 
নিবৃত্তিও যে স্বভাব তাহা দেখিয়াও দেখেন না। শরীর বিজ্ঞানে (Physiology) 
ছুই প্রকারের স্বাযু আছে : উত্তেজক বা প্রবৃত্তিমূলক স্নাুমগ্ুল (Excitatory 
nerves) ও প্রতিরোধক ব| নিবৃত্তিমূলক ন্সাযুমগ্ল (Inhibitory nerves) | 
প্রবৃত্তিমূলক স্মায়ুমণ্ুলের উত্তেজন| হইলেই প্রতিরোধ করিবার স্বাযুতে তাহা 
দমিত করে। মনোরাজত্বেও প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। চিত্তনদীর দুই 
শাখা-এক প্রবৃত্তি, অন্ত নিবৃত্তি। নদীর এক দিকের স্রোত নিরুদ্ধ করিলে যেমন 
অপর দিকের স্রোত বৃদ্ধি হয়; সেইরূপ চিত্তনদীরও প্রবৃত্তিরগী শাখার প্রবাহ রুদ্ধ 
করিলে নিবৃত্তির গতি প্রবলতর হয় এবং নিবৃত্তির প্রবাহ রোধ করিলে প্রবৃত্তির 
প্রবাহ প্রবলতর হয়; এই গতি স্বাভাবিক। বিধিগুলি প্রবৃত্তির সঙ্কোচ করে; 
উদ্দাম বেগ রোধ করিয়| ক্রমশঃ নিবৃত্তির পথে পরিচালিত করে। বিধিগুলি 
ব্যক্তির উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল গতি রোধ করাতেই সমাজের উচ্ছুঙ্খলতা নিবারণ করে ; 
অতএব বিধির একান্ত আবশ্যক । বিধির প্রতিপালনও সবিশেষ আবশ্যক । 
যখন বিধি নির্দিষ্ট হইল, যখন সঙ্বল্পপূর্বাক উপায় স্থির হইল, তখন সকল শক্তি 
নিয়োগে কর্ম করাই শ্রেয় । এই স্থলেই দৃঢ়তর সঙ্বল্লের প্রয়োজনীয়তা । বিধি- 
গুলি এমনভাবে নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক যাহাতে ব্যক্তির ও সমাজের বিকাশ 
সাধিত হইতে পারে। কেবল ব্যক্তির বিকাশে যে বিধি পর্যবসিত তাহা 
প্রকৃত মঙ্গলের নিদান নহে, পক্ষান্তরে, যাহা কেবল সমাজের বিকাশ করিতে 
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গিয়া ব্যক্তির বিকাশ রোধ করে তাহীও মঙ্গলকর নহে। বিধিতে ব্যক্তির যাহা 
করা “উচিত” তাহাও যেমন নির্দিষ্ট হয়, সমাজের যাহা কর! উচিত তাহাও 
তেমনই বিহিত হয়। ঢুষেরপভাবে ব্যক্তির কর্ম সম্পাদন করা উচিত সেই উপায়- 
নির্দেশই বিধি। সমাজের কর্তব্য কিরূপভাবে সাধিত হইবে তাহাও বিধির 
অন্তর্ভুক্ত । যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে আমরা “আদেশ” ও প্রতিজ্ঞার 
দোষ দেখাইয়াছি বলিয়। যে কোনওরূপ বিধানেরই আমরা বিরোধী, তাহা 
হইলে তাহার আমাদিগকে ভুল বুঝিয়াছেন। বিধিনির্দেশ যেমন আবশ্যক, 
বিধিপালনও সেইরপই আবশ্যক ৷ বিধি পুস্তকে লিখা থাকিলেই হইল না, 
নিজের জীবনে উহার অনুষ্ঠান কর! চাই। বিধির অনুবর্তন করা চাই । বিধান 
না থাকিলে যদি মানুষ প্রবৃত্তির দাস হইয়া চলিত তাহা হইলে সংসার অচল 
হইত। যদি কেহ ‘নক্ষত্রের মালা? ‘ভ্যোহ্স্মার অন্থল' চায় তবে তাহাকে উহা 
দেওয়া অসম্ভব । প্রকৃত্তির দাস সংসারের কলন্বস্বরূপ হইয়| যাহা অসম্ভব তাহাই 
প্রার্থনা করিয়! বসে। বালকের জীবনেও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিধির ব্যবস্থা আবশ্যক! 
বালকের কর্তব্বুদ্ধির রিকাশের জন্য “ইহা করা উচিত, ইহা করিলে তোমার 
অভীষ্ট মিদ্ধ হইবে"_-এইরূপভাবে বিধির তাৎপর্ধ্য বুঝাইয়া দিয়া বিধানগুলি 
প্রতিপালন করিতে শিক্ষা দেওয়া সমীচীন। “করা উচিত! এই ভাবের সহিত 
বুঝাইতে হইবে, ‘করিলে মঙ্গল হইবে" । এরূপভাবে অধিগম হইলে প্রাণের 
একটা টান আসিবে । বুদ্ধি ও শ্রদ্ধার মিলনে প্রকুতরূপে অনুষ্ঠান সম্ভব হইবে। 
কেহ আপত্তি করিতে পারেন-_বিধিগুলি অধীনতার নিদর্শন; আমরা তদুত্তরে 
বলিব, হা__বিধিগুলি অধীনত! বটে, কিন্তু এইগুলি পুর্ণ স্বাধীনতায় পৌছাইয়া 
দেয় ; বিশেষতঃ আচারের অধীনতা বিচারের অধীনতা হইতে সহস্রগুণে শেয়ঃ। 
মানবের জীবন প্ররুতরূপে বিকশিত করিতে হইলেই বিধানের আবশ্যকতা। 
যাহা স্বাধীনতার সাধক তাহাকে অধীনতা বলা সঙ্গত নহে। বিধানগুলি 
উপায় নির্দেশ করে। উচ্ছৃষ্খলত| কাহারও বাহনীয় নহে। যাহাতে উচ্ছঙ্খলা 
নিবারণের উপায় নির্দেশ করে তাহা! অধীনত! হইবে কেন? ড্ছুঙ্খলতাই 
পরবশতা, উচ্ছুঙ্খলতাই অধীনতা। কামান্ধ ব্যক্তিই অধীন, ক্রোধান্ধ ব্যক্তিও 
অধীনই ৷* প্রবৃত্তির দাসত্বই অধীনত! । দাসত্ব যাহাতে নিবারণ করে তাহা! 
অবশ্যই অধীনত! নহে। অবশ্যই বিধি মানিয়া! চলিতে হয়,_এই অংশে বিধির 
অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, কিন্ত যাহ! মুক্তির অথবা স্বাধীনতার শুভ্র সিন্ধ 
পুণ্যালোক বিতরণ করে, তাহাকে প্ররুতপ্রস্তাবে অধীনতা বলা সঙ্গত নহে; 
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অতএব আপত্তির কোন কারণ নাই । বিধিপালন নিজের মঙ্গল ও সমাজের 
শঙ্খলারক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক | বিধানগুলি প্রচলনের জন্য আমরা নানারূপ 
প্রতিষ্ঠান গড়ি, সেই প্রতিষ্ঠানগুলিই বিধানের ধারা রক্ষা করে। 


আচার ও বিচার 

বিধি আচারের ব্যাপারেই বিশেষ আবশ্যক । মতের দাসত্ব বড়ই ভীষণ। 
বিচারের দাসত্বে মান্য অপদার্থ হয়। মনের উপরে চাপ দিলে মানুষ নিজের 
উৎকর্ষসাধন করিতে পারে না, আচারে মানুষকে কতকটা পরিমাণে বাধিয়া 
রাখা দরকার। কেবল ব্যক্তির জীবনের ধিকাশের জন্য নহে, পরন্ত সমাজের 
শৃঙ্খল! রক্ষা করিতেও আচারের বিধান আবশ্যক । একরূপ বিধানে কার্ধ্য 
করিলে, একরপ আচারের অন্ুষ্ঠান করিলে একতার ভাব জাগিয়া উঠে। এক- 
প্রাণতা একরূপ আচারের উপরই অনেকটা নির্ভর করে। একপ্রাণত| জাতীয়- 
জীবনে প্রধান ও প্রথম বস্তু। আচারের একো মানু একপ্রাণ হয়। জাতীয় 
জীবনের সমস্পন্দন জাতীয় স্বাস্থোরই লক্ষণ। এঁকতান আচারের সমতা ভিন্ন 
হইতে পারে না। জাতীয়তা ও সমাজকল্যাণের জন্যই আচারের এক্য 
আবশ্যক এবং আচারের জন্যই বিধি প্রবর্তিত করিতে হয়। বিচারের স্বাধীনতা 
থাক! আবশ্যক, তাহাতে মনের ক্ষুত্তি হয়। আচারের শৃঙ্খলায় অনাচার *ও 
উচ্ছঙ্খলতা নিবারণ করে। ? 


ন্যায়পরতা 

ন্যায়ের মর্ধ্যাদা রক্ষ। আচারের ক্ষেত্রে সর্ববপ্রধান কর্তব্য । ন্যায় ব্যক্তির ও 
সমাজের জীবন রক্ষ। করে। যে সমাজে অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া! হয়, সেই 
সমাজ ধবংসোন্মুখ অবশ্যই হইবে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গলবিধানই 
ন্যায়ের তাৎপর্য । ন্যায়ের মূল ধন্মনীতিতে। ন্যায়ান্ুশীলন ব্যতীত ধণ্মজীবন 
দাড়াইতে পারে না। ন্যায়ের মধ্যাদা রক্ষিত হইলেই সমাজের শৃঙ্খল! রক্ষিত 
হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির পুর্ণ বিকাশের ব্যবস্থাই সামাজিক ন্যায়। ব্যক্তি তাহার 
স্বাধিকারে থাকিয়া আপনার পুর্ণত্বলাভ করিবে_ ইহাই ধর্ম, ইহাই ন্যায়। 
কাহারও জীবন দুঃসহ করিয়া! তোলা প্যায়ান্মোদিত নহে, সংশোধন শ্যাধ্য । যদি 
কোনও ব্যক্তি নিজের প্রতি অত্যাচার করে তবে তাহাও অন্যায়, পরন্ত অন্যের 
প্রতি অত্যাচার করাও অন্যায়। অন্যকে অবৈধভাবে হত্যা করাও অন্যায়, 
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আত্মহত্যাও অন্যায় । সমাজের কোনও অঙ্গ দুর্বল, রুগ্ন ও গরীব থাকিলে 
তাহাকে উন্নত ন! করিবার চেষ্টাও সামাজিক অন্যায় । অবশ্যই সকলের স্ব স্ব 
অধিকারে থাকিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হয়। পদের শক্তি বিবৃদ্ 
করিয়া তাহাদ্বারা হন্ডের কার্য নিষ্পন্ন করা যায় না। যে সমাজে সকলেই নিজ 
নিজ আদর্শের অভিমুখে উন্মুখীন হইতে পারে তাহাকেই প্রকৃত সমাজ বল৷ 
যায়। ন্তায়ধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণপাতও বরণীয় ; কারণ তাহাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। 
“Fiat Justitia, ruat ০8610)৮ স্বর্গ স্বস্থান বিচ্যুত হইলেও ্যায়ানুষ্িত 
হউক-_এই বাক্যের সার্থকতা আছে। ন্যায়ের মধ্যাদা অন্ষু না রাখিলে 
সমাজ বিপৰ্য্যস্ত হয়, কিন্ত ন্যায়ের সহি দয়ার মিলন চাই | নির্দয় ন্যায় প্রকৃত- 
রূপে মানবজীবনের মঙ্গল বিধান করিতে পারে না। যাহাতে জীবের কল্যাণ 
সাধিত হয় তাহাই প্রকৃত ন্যায়। কেহ কোনও প্রকারের অন্যায় কাৰ্য্য করিলে 
শাসন করা ন্যায়ানমোদিত, কিন্তু সেই শান যদি সংশোধনের জন্য না হইয়া 
কেবল প্রতিশোধ দিবার জন্য বিহিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ন্যায় না বলিয়া 
অন্যায় বলাই সমীচীন । ন্যায়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করা স্থকঠিন। ন্যায়ের স্বভাব 
বা প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, অনেক সময় অবস্থার উপরেই ন্যায় 
অন্যায় সামান্াকারে নির্ভর করে। বিপদে যাহ! ন্যায়ান্ুমোদিত, সম্পদে সের 
আচরণ ন্যায়বিগহিত | সমাজের ভিন্নতায়ও ন্যায়ের আদর্শের, ভিন্নতা হয়, 
কিন্তু মোটামুটি সর্বত্রই ন্যায়ের মর্যাদা অক্ষ রাখিবার প্রচেষ্টা থাকিবে ও আছে। 
*প্রবলের অত্যাচারে দুর্বালের নিম্পেষিত হওয়া কখনই স্তায়ান্গমোদিত নহে। 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান ন্ায়ের ভিত্তিতে গঠিত না হইলে, সায় সুরক্ষিত না হইলে 
সেই প্রতিষ্ঠান কল্যাপদায়ক না হা অকল্যাণের নিদান হয়। সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানে এরূপ প্যায্য বিধান থাকা কর্তব্য যাহাতে ব্যক্তিকেও কাধ্যোদ্ধারের 
যন্তরূপে পরিণত না করা হয়, এবং সমাজকেও কেবল নিজের খেয়ালের বশবর্তী 
করিয়া না রাখা হয়। উদ্দাম, উচ্ছত্ঘল গতি রুদ্ধ করিয়া অবাধিত, সহজ ও 
স্বাধীন গতির বিধান যে সমাজ বিহিত হয়, তাহাই প্ররুত স্যায়ামুমোদিত সমাজ। 
ন্যায়ের মহিমায় সমাজ জীবন্ত ও জাগ্রত হয়। অন্ঠায়-অনাচারে সমাজের মহিমা! 
অপগত,হয়। যাহার যেরূপ স্বাভাবিক গতি, সেই গতি রুদ্ধ হইলেই যেমন মৃত্যু 
অনিবাধ্য হয়, সেইরূপ অন্যায় ও অনাচার সমাজের গতি রোধ করায় সমাজ 
ধ্বংস হয়। শিরা ও ধমনী দ্বারা রক্তের গতি হয়। উৰ্দ্ধ ও অধোভাবে গতি 
ধমনী ও শিরাতে সম্পাদিত হয়। এই গতির বৈপরীত্য শরীর-ধ্বংসের কারণ 
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হয়। বাস্তবিক এইরূপ গতির প্রতিরোধ অস্বাভাবিক। ন্যায়ের গতিও 
সেইরূপ স্বাভাবিকভাবে সমাজকে রক্ষা করে। ন্যায় প্রতিরুদ্ধ হইলে সমাজ- 
শরীর বিনষ্ট হয়। ন্যায়ের মর্ধ্যাদা অন্ষুঃ রাখিতে হইলে নিজের শাসনেরও 
ব্যবস্থা থাকা উচিত। যিনি বিচারক, যিনি রাজা তিনি অপরাধ করিলেও 
যেন দণ্ডিত হন__ইহাই গ্ভায়। স্মরণ রাখিতে হইবে_+প্রাপ্ুকালং যথ| দণ্ুং 
ধারয়েয়ঃ স্থৃতেঘপি" ; পরন্ত কেবল শাস্তি দেওয়াই ন্যায়পরতা নহে। প্রকৃত 
জীবনোন্মেষের সহায়তাও স্যায়পরত!। 


আইন 


সামাজিক শৃঙ্খল! রক্ষার জন্য আইন বিধিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক | ধর্মের 
ভিত্তিতে আইন প্রতিষ্ঠিত হইলে আইনের কার্যকারিতা সমধিক হয়। আইন 
প্রতিপালন যখন ধৰ্ম্ম বলিয়৷ মনে হয় তখনই তাহার সার্থকতা অধিক হয়। 
আইন ধর্ম, আইন জীবনের প্রসারের অবলম্বন, আইন ধর্মজীবনের সাধন__ইহ। 
মনে করিলে আইনের কঠোরতা থাকে না। যে আইন ব্যক্তির বিকাশ রুদ্ধ 
করে, তাহ। আইনপদবাচ্য হইতে পারে না। সমাজের শৃঙ্খল! রক্ষা আইনের 
তা্পর্ধ্য হইলেও ব্যক্তির বিকাশও তদন্তর্গত। সমাজে শৃঙ্খলা না থাকিলে 
ব্যক্তির বিকাশ হইতে পারে না। সমাজের জন্য ব্যক্তিকে পিধিয়া মারাও 
যুক্তিযুক্ত নহে। ব্যক্তির সংশোধনের চেষ্টা হউক। ব্যক্তির যদি কোনওরূপে 
সংশোধন সম্ভব না হয় তবে, তখনই তাহাকে মারিয়া ফেলান সঙ্গত, অন্যথায় 
নহে। মানুষ মনের কোনও বিপধ্যয়ে কোনও অন্যায় কার্য্য করিয়। ফেলিতে 
গারে। তখন তাহার মনের স্থিরতা নাই, সে এক প্রকার বাতুল। রোগগ্রস্ত 
ব্যক্তিকে উধধপ্রয়োগে আরোগ্য করান দরকার। রোগ হইয়াছে বলিয়া 
মারিয়। ফেলান সঙ্গত হইতে পারে না। আইনরচন। এরূপভাবে হুওয়। দরকার 
যাহাতে আইন প্রতিপালন করা যাইতে পারে। এমন আইন প্রণয়ন করিলাম, 
যাহা প্রতিপালন কর! অসম্ভব, সেরূপ আইনে সমাজের অনিষ্ট হয়। আইন 
গড়িয়া ভাঙ্গিবার স্থবিধা করিয়া দেওয়| সঙ্গত নহে, কারণ মানুষ একবার 
ভাঙ্গিলে দশবার ভাঙ্গিতে অগ্রসর হইবে। আইনে লোকের ভয় থাকে। 
ভয়ের জন্য আইন প্রতিপালন করা প্রকুতরূপে উপকারী হয় না, অবশ্যই ভয়ের 
বশে একট! অভ্যাস দাড়াইয়া যায়, সেই অভ্যান কালক্রমে স্বেচ্ছায় পরিণত 
হইতে পারে, কিন্তু ভয়জাত স্বাধীন ইচ্ছার অন্তরালে ভয্ন থাকিবে । ভয়ে 
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ভক্তি, ভয়ে ভালবাসা হইতে পারে না। ভয়ে আইন মানা প্রকৃতপ্রস্তাবে 
অমান্ত করা । ভয়ের জন্য যে ইচ্ছার উদয় হয়, তাহাতে প্রাণের টান থাকে 
না। এরূপভাবে আইন মানার মানসিক সার্থকতা নাই। উহাতে মানসিক 
উন্নতিও হয় না। কোনওরূপে সমাজ চলিতে পারে মাত্র, কিন্ত ব্যক্তি ও 
সমাজের আদর্শলাভ হইতে পারে না। Mackenzie তাহার Manual of 
Ethi০5 নামক গ্রন্থে আইন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে এই দোষ বিদ্যমান ৷ 
তিনি বলিতেছেন_“What men do at first from fear, they learn 
by and by to do from habit, and afterwards from conscious 
Will. Law comes first, thea habit, then 170০৮ অর্থাৎ যাহা 
মানুষ প্রথমে ভয়ে ভয়ে করে, ক্রমে ক্রমে তাহাই তাহারা অভ্যাসের বশে 
করিতে শিক্ষা করে এবং পরে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়| সাধন করে। প্রথমে 
আইন, তৎপরে অভ্যাস ও শেষে ধন্মবোধ |” 

আমর! বলি ভয়ে ধর্মবোধ হইতে পারে না। আইন মানা উচিত । আইন 
পালন করা ধর্ম । আইন প্রতিপালনে আমার কল্যাণ সাধিত হইবে__এইরূপ 
বুদ্ধিতে আইন পালন করিলে তাহাতে টান থাকে, কর্তব্যের বোধ থাকে । 
শ্রদ্ধা ও বুদ্ধির মিলনে আইনের সার্থকতা! রক্ষিত হয়। আইন প্রতিপালন যেরূপ 
ধর্ম বুদ্ধিতে সঙ্গত ও স্থশোভন, ধর্ম্মের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নও সেইরূপ সঙ্গত ৷ 
ধৰ্মনীতির ভিত্তিতে আইন বিরচিত না হইলে তাঁহাতে ম্ন্থযের সর্বনাশ হয়, 
মনের কিছুমাত্র সুপ্তি ন! হইয়| মানসিক বিকাশ রুদ্ধই হয়। ধর্ম 
প্রতিষ্ঠিত; ও স্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়াই আইনের বিধান করা যুক্তিযুক্ত 
যাহাতে মানুষের মানসিক বিকাশ রুদ্ধ করে, যাহাতে পূর্ণতার গতি রোধ করে, 
তাঁহা প্রকৃত আইন নহে। উহা মানুষ মারিবার যন্ত্রবিশেষ । কিন্তু যাহা 
মানুষের স্বচ্ছ সরল উদার ভাবের পরিপোষক নহে, যে আইনে শ্রদ্ধা থাকে না, 
সেই আইন পালন কর্তব্যবুদ্ধিতে হইতে পারে না। কর্তব্যে অরদ্ধা ও বৃদ্ধি 
উভয়ের আবশ্যকতা আছে। ভয়ে কর্তব্যপালন হয় না, ভয় যাহার জনক 
সেই অভ্যাস ধর্ম উৎপাদন করিতে পারে না। অতএব ম্যাকেঞ্চির বাক্যের 
অঙ্ছয্বোদন করা! যায় না। বিশেষতঃ, ভয়ের বশে আইন মানিতে গেলে গোপনে 
ভাঙ্গিবার ইচ্ছাও ব্লবতী হয়। গোপনে আইন ভাঙ্গিলে মানুষের মন সঙ্কুচিত 
হইয়| পড়ে । মনের সঙ্কোচে মানসিক বিকাশ রুদ্ধ হয়! ধৰ্ম্বুদ্ধিত আইন 
গ্রহণ করিলে অন্যায় কাজ করিয়াও লোকে তাহা স্বীকার করিতে পারে । যখন 
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মানুষ বুঝিতে পারে যে তাহার অকল্যাণ হইবে, তখন সে আপনা হইতেই 
প্রায়শ্চিত্তন্বরপ শাস্তি গ্রহণ করিয়! নিজের মানসিক সংস্কার করিতে প্রয়াসী হয়৷ 
ব্যবহারতত্বকে ধৰ্ম্ম মনে করিয়া নিজের দোষ ক্ষালনের জন্য লোকে প্রায়শ্চিত্তের 
অনুষ্ঠান করে। প্রায়শ্চিত্তে অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়। ধর্মবুদ্ধি না 
থাকিলে আইনভঙ্গে চিত্তে কোনওরূপ দাগ পড়ে না। ভয় থাকিতে পারে, ভয়ে 
চিত্ত দুর্বল হয় । উহাতে প্রকৃত আইনের মর্যাদা রক্ষিত হয় না। যে জাতি 
স্বভাবসিদ্ধ অনাচারী তাহাদের ক্ষেত্রে আইনের বিশেষ কোনও তাত্পধ্য থাকে 
না; পক্ষান্তরে “রামরাজত্বে” আইন-প্রয়োগের আবশ্যকতা! থাকে না। যখন 
জাতি ধর্মরূপে ব্যবহার মানিয়া চলে তখন আইন-প্রয়োগ করিতে হয় ন|। 
স্বাভাবিক ধর্দপরায়ণতায় লোক বে-আইনী কাৰ্য্য বন্ধ করিয়৷ দেয়। লোকের 
অবস্থা-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনের পরিবর্তনও আবশ্যক হয়। সামাজিক 
অবস্থা পরিবর্তনশীল । সমাজের যেরূপ অবস্থা! সেইরূপ, অবস্থায় আইনের 
বহিরাবরণ কতকপরিমীণে সংস্কৃত ও পরিবদ্ধিত হওয়| আবশ্যক। বাহিরের 
ঘাত-প্রতিঘাত সমাজের বহিরাবরণকে আক্রমণ করে। সেই আক্রমণে সমাজে 
নৃতন নৃতন ভাবপ্রবাহ উপস্থিত হয়। সেই ভাবপ্রবাহ সামজিক জীবনকে ক্ষ 
না করিতে পারে এই জন্যও আইনের পরিবর্তন আবশ্যক । মনীষাসম্পন্ন 
ব্যক্তিগণই সমাজের মেরুদণ্ড । অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা-গ্রণয়ন সাধারণের কার্য 
নহে। যাহারা মোহে মুগ্ধ তাহাদের পক্ষে নৃতন আইনের প্রবর্তনা অতীব 
অন্যায়। ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা নিজের অন্তঃকরণে যাহার প্রতিফলিত 
না হয়, তাহার পক্ষে বিধান বিধিবদ্ধ করা সঙ্গত নহে। নৃতন বিধান 
অনেক ক্ষেত্রে বাতিল হইয়া যায়। আবার কোনও ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন 
করিতে হয়। 

আইন অতীব কঠোর হইলে জাতীয় জীবনের উন্মেষ হইতে পারে না। 
জাতি তাহার নিজের স্বভাবের অনুকুল ক্ষুরণের জন্য আইন বিরচন করিলে সেই 
আইনে কঠোরতা থাকে না। তাহাতে জাতীয় জীবন অক্ষুণ্ন থাকে । বিজাতীয় 
আইন জাতির মেরুদণ্ড ভাদ্দিয়া দেয়। আইন অনেক পরিমাণে মানুষকে 
নিয়ন্ত্রিত করে। বিজাতীয় আইন “বোঝার উপর শাকের আটি” হওয়ায় 
জাতীয় ভাবকে বিদলিত করে। এক আইনের ছত্রতলে যাহারা শাসিত হয়, 
তাহারা অনেক পরিমাণে এক জাতিতে পরিণত হয়। ভৌগোলিক সংস্থান, 
জন্ম প্রভৃতি যেমন জাতীয় একতার কারণ, সেইরূপ এক আইনের ছায়াতলে 
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শাসিত হওয়াও একতার হেতু । আইনের প্রভাব মানুষের জীবনে সবিশেষ 
পরিস্ষুট হয়, তাই বিজাতীয় আইন জাতীয় জীবনকে ক্ষুণ ও খর্ব করে । 

আইনের কঠোরতার অন্য দোষ যে উহাতে আইন ভাঙ্দিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত 
হয়। গণ্ডায় গণ্ডায় আইন প্রণয়ন করিলেও মানুষের জীবন শৃঙ্খলিত হয়। মানুষ 
অস্বাভাবিক অধীনতায় উঠিচতে-বগিতে আইনভগ্গের ভয়ে জড়ভরত হইয়া পড়ে, 
পক্ষান্তরে প্রতিক্রিয়াও আসে; তখন আইন ভাঙ্গিতে গশ্চাৎ্পদ হয় না। 
আইনের অষ্টপাশবন্ধনে মান্য একেবারে অবর্শণ্য হইয়া পড়ে। আইনের 
বাড়াবাড়ি শেষে “বজ্র আটুনি ফদ্কা গেরো” হইয়। পড়ে। তখন যতই পীড়ন 
করিবে, ততই লোক ক্ষিপ্ত হইয়| উঠিবে। অতিরিক্ত কঠোর আইনের ফল 
অপরাধের সংখ্যাধিক্য। অপরাধের সংগ্যা বৃদ্ধি পাইলে রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত 
বিপর্যস্ত হয়। ‘বর্গীর হাঙ্ামার’ ফলে মুসলমান শাসন শিথিল হইয়াছিল। 
অপরাধের সংখ্যা বাড়িলে লোকে শাসনের উপর বিশ্বাসহীন, শদ্ধাহীন হইয়া 
পড়ে। লোক যখন দেখিতে পায়_তাহার সম্পত্তি ও জীবন নিরাপদ নহে, 
তখন লোক রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের বিরুদ্ধে অভ্যাখিত হয়; অতএব আইনের কঠোরতা 
সমাজের অহিতেরই“নিদান। পুস্তকে লিখিত হইল যে আইনের সর্বত্র সমভাবে 
প্রয়োগ হইবে, কিন্তু প্রয়োগের বেলায় পক্ষপাতিত্ব অতীব অন্যায়। এরূপ 
কপটাচারে আইনের মর্যাদা থাকে না। আইনের উপর লোক বিশ্বাসহীন হয়। 
আইনের পক্ষপাতপ্রয়োগে সমাজের যত ক্ষতি হয়, তত অন্ত কিছুতে 
নহে। যদি আইনের এরূপ বিধান থাকে যে ছোট ব্যক্তির সাজা হইবে 
একরূপ এবং বড় ব্যক্তির সাজা হইবে অন্তরূপ, তাহাতে যত দোষ না হয়, তদ- 
পেক্ষা শতগুণ দোষ হয় যদি আইনের কেতাবে লেখা থাকে যে সকলেই আইনের 
চক্ষুতে সমান, কিন্তু প্রয়োগের কালে যদি তাহার ব্যতিক্রম হয়। দশের 
হিতকল্লেই আইনের প্রতিষ্ঠা হওয়া সঙ্গত । ব্যক্তির ও সমষ্টির মঙ্গলই আইনের 
প্রকৃত তাৎপধ্য । জবরদস্তি আইন নহে। অরাজকতা বা অনাচারও যেমন 
দৃষণীয়, জবরদন্তিও সেইরূপই দুষণীয়, বরং অনাচারের ফলে অল্প লোকে ব্যতিব্যস্ত 
হয়, কিন্তু জবরদন্তির ফলে বহু লোকই বিপন্ন হয়। আইনের জবরদস্তি প্রকৃত 
্রস্তারে বেআইনী । 

মানু যখন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে, যখন সে স্বভাবতঃ সংযমী ও ধর্প্রাণ ; 
তখন তাহার পক্ষে আইনের কোনও আবশ্তকতাই থাকে না। স্বাভাবিক- 


ভাবেই সে সংযত ও দান্ত। 


৮৯০ কম্মতত্ 


অনেক সময় লোকমতও আইনের ন্যায় কার্য করে, তবে লোকমতের 
প্রভাব সর্বত্র সকল সময়ে পরিৃষ্ট হয় না। 


লোকমত 

লোকমতের প্রভাবে অনেক গহিত কার্ধ্য স্থগিত থাঁকে। কৃতত্বতাকে 
আইনের গণ্ডীতে আনয়ন করা৷ যায় না, কিন্ত লোকমত কৃতস্পতার শাস্তি প্রদান 
করিতে পারে। লোকমতের প্রভাব সর্বত্র ব্যাপ্ত হয় না, বিশেষতঃ লোকমত 
সবিশেষ প্রবল না হইলেও কাধ্যকরী হয় না। আইনের বিধানের সহিত শাস্তি 
থাকে, তাহার জন্যও অপরাধ কমে ; কিন্ত লৌকমতের সেরূপ শারীরিক শান্তির 
ব্যবস্থা না থাকায় সাধারণের উপর তদ্রপ প্রভাব হয় না। লোকমত পরিপুষ্ট 
হইতেও সময়ের আবশ্যক ; কারণ লোকমতের পরিপোষণ অতি মন্থর 
গতিতে হয়। লোকমতের প্রাবল্যে অনেক সময় আইনের আমূল পরিবর্তনও 
হইয়া! যায়। ধর্মের উপর লোকমত প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার প্রভাব এমনই 
কার্ধ্যকরী হয় যে, সমাজের বহুকাল সঞ্চিত মলরাশি একদিনে বিদূরিত হয়। 
ধর্মশূন্ত লোকমত সর্বনাশের কারণ হয়? বিশেষতঃ বিচার-বুদ্ধিহীন বাক্তিগণের 
অন্ধ মত সমাজের সর্বনাশ সাধন করে। অনেক সময় বহু লোকও অন্যায় বুঝিয়া 
বসে ও নিরপরাধকে শাস্তি দেয়। যিশু খৃষ্ট, সক্রেটিস প্রভৃতি এই লোকমতের 
ফলে জীবন বিসৰ্জ্জন দিরাছেন। সে ক্ষেত্রে লোকমতের অন্গবর্তন দাসত্ব। 
এ ক্ষেত্রে দশের মত ভগবানের মত বলা যাইতে পারে ন]। 


ধৰ্ম্ম ও ন্যায় 


ধৰ্ম্ম ও ন্যায়ের বিরোধ উপস্থিত হয়। আইনের ন্যাধা বিচার করিতে 
ধর্মের বিধান ভঙ্গ হয়। অনেক স্থলে ন্যায় অপেক্ষা ধর্শের মর্ধ্যাদা রক্ষা করা 
সমীচীন হইয়া পড়ে। কোনও লোক কোন কুস্থানে গিয়া মত্তাবস্থায় কোনওরূপ 
চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে, সেই চুক্তি রক্ষা কর! ন্যায়: কর্তব্য ; কারণ 
চুক্তি রক্ষিত না হইলে সমাজে কাহারও কথায় শ্রদ্ধা থাকিবে না, সমাজ অসম্ভব 
হইয়| উঠিবে, কিন্ত ধর্মতঃ মন্তাবস্থায় কুলোকের নিকট প্রতিশ্রুতি রক্ষ! করা 
কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। এ স্থলে ধর্শ্মের মর্ধ্যাদা রক্ষাই সমীচীন । 
কোনও রাজপ্রেরিত গুপ্চচর গ্রজাকে নিরুপদ্রব করিবার জন্য চোরের দলে 
মিশিল, তাহাদের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইল যে, তোমাদের চোরাই জিনিসগুলি 


রা ধর্ম ও নৈতিক প্রতিষ্ঠান ৮৯১ 


আমি বিক্রয় করাইয়! দিব-_এইরূপ বাক্যদান করিয়া অপহৃত বস্তগুলি হস্তগত 
করিল ও রাজদ্বারে তাহাদিগকে দণ্ডিত করিল । এ অবস্থায় গুপ্তচরও ন্যায়তঃ 
দণ্ডিত হইতে পারে, কারণ সে চুক্তিভঙ্গ করিয়াছে, কিন্তু ধর্মমত: লোকরক্ষার 
জন্য করায় তাহার দগুবিধান সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। মহাভারতে 
যুধিষ্ঠেরের পাশাখেলার সময়েও ধর্শের ও ন্যায়ের দ্বন্দ সুপরি্ফুট । যুধিষ্ঠির 
জৌপদীকে পণ রাখিয়! পাশাখেলার হারিলেন। চুক্তিবন্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া 
জ্রৌপদীর প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করার অধিকার দুর্ধ্যোধনের ছিল। বাজীতে 
যে বস্তু জিতিয়াছি তাহার প্রতি স্বত্ব-স্বামিত্ব হইয়াছে, যথেচ্ছ ব্যবহারেরও 
অধিকার জন্নিমাছে, এমতাবস্থায়, সভামধ্যে বন্তরহরণ ন্যায়তঃ দোযাবহ হইতে 
পারে না, ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্যোর ন্যায় স্থবী ব্যক্তিও মৌনাবলঙ্বন করিয়া 
হিলেন। সভামধ্যে লাঞ্চিত! দ্রৌপদী ভীগ্মদ্েবকে মৌনাবলঙ্বন করার কারণ 
ছিজ্ঞাপা করায় তিনি বলিযনাছিলেন, “মাঁ-বর্গস্ত সুন্ম। গতিঃ”। আমি ইহার 
কোনও পিদ্ধান্ত করিতে পারি না। স্ায়তঃ দর্য্যোধনের এরূপ ব্যবহার করিবার 
অধিকার আছে, কিন্ত ধর্ম তঃ দুর্ঘ্যোধনের কার্য্য- অতীব জঘন্য, ইহার তুল্য স্বপ্য 
কাৰ্য্য আর কি হইতে পারে? মহাভারতকার এই ক্ষেত্রে ধর্মের প্রাধান্যই 
দেখাইয়াছেন। দুর্য্যোধনের শাস্তি ও যুিষ্টিরের জয়ে গ্যায় হইতে ধর্ম্মের 
প্রাধান্ত দেখান হইয়াছে। কোনও ব্যক্তি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া যদি তাহার সম্পত্তি 
হইতে রী ও পুত্রকে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছুক হয ও নিজের সম্পত্তি অযথারূপে 
নষ্ট করিতে বসে, এরূপ অবস্থায় কেহ প্রতিবাদ করিলে সে অনায়াসে বলিতে 
পারে, “আমার সম্পত্তি আমার যাহা ইচ্ছা আমি করিতে পারি, ইহাতে তুমি 
বনিবার কে? ন্যামান্থদারে আইনের বিধানে আমার সম্পত্তির যথেচ্ছ ব্যবহার 
করিবার অধিকার আমার আছে।” বাস্তবিক ন্যায়তঃ নিজের সম্পত্তি বায় 
করিবার অধিকার আছে, কিন্ত ধর্ম বলিবে__এরূপ যথেচ্ছ নষ্ট করিবার অধিকার 
তোমার নাই। কেবল তোমার ্্ীপুত্রের নহে, সমাজেরও তোমার ধনের উপর 
কতকট। দাবী আছে। এ ক্ষেত্রে ধর্মের সহিত ন্যায়ের বিরোধ । ভায়ের 
বিধানে রাজপাক্ষীকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সে ব্যক্তি নিজে ঘোরতর 
অপরাধ করিয়াছে, অধিকন্ত অন্ত দশজন সাক্ষীকে ধরাইয়া দিল। রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার 
জন্দুষ্টের শাসনের জন্য একজনকে অব্যাহতি দিয়াও দশের শাস্তিবিধান ন্যায়তঃ 
সঙ্গত, কিন্ত ধর্ম্মতঃ সেই ব্যক্তি অপরাধী, কেবল অপরাধী নহে, বিশ্বাঘঘাতকও; 
এমতাবস্থায় দণ্ড কঠোরভাবে এ ব্যাক্তিরই হওয়া উচিত। কোনও লোক বিষ 


৮৯২ কম্মতত্ব 


খাইয়া প্রাণত্যাগে উদ্ভত। কোনওরূপে অল্প পরিমাণে বিষ খাওয়াকাঁলীন 
তাহাকে রক্ষা করার চেষ্টা হইল। ন্যায় বলিবে--তদ্দগ্ডেই তাহার শাস্তি বিহিত 
হউক। ধৰ্ম্ম বলিবে_তাহ! সঙ্গত নহে, স্বস্থ হউক, তাহার পরে বিচার করিয়া 
শান্তি দিতে হ্য় দিও। কোনও ব্যক্তি অপদভি প্রায়ে গৃহে প্রবিষ্ট হইল, অথবা 
স্ত্রীর প্রতি পাশবিক ব্যবহার করিল। ন্যায় বলিবে__হত্যা করিও না, কিন্ত ধৰ্ম্ম 
বলিবে-__-এইরূপ আততায়ী ব্যক্তিকে হত্যা করা উচিত। এইরূপ বিরোধ ন্যায়ে 
ও ধৰ্ম্মে অনিবাধ্য। বিশেষ বিশেষ স্থলে ন্যায়ের মর্ধ্যাদ। ক্ষু্ করিয়াও ধর্মের 
প্রাধান্য স্বীকার কর্তব্য, কারণ ধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করিলে মানবের বিকাশ 
ও সমাজের কল্যাণ উভয়ই সংসাধিত হয়। «আইনের ন্যায়ের মৰ্য্যাদা অক্ষ 
রাখিতে হইলেও ধর্ের প্রতিষ্ঠা আবশ্তক। যে স্থলে কেবল আইনের মধ্যাদা 
রক্ষা করিতে গিয়! ধর্মের প্রতি গুদাশীন্য প্রদর্শন কর! হয়, সে স্থলে আইন 
মঙ্গলের নিদান ন! হইয়! অমঙ্গলের স্বষ্টি করে । 


ধ্স্বত্ব ও দায়িত্ব” 

আইনের প্রধান কর্তব্য লোকের স্বত্ব সাব্যস্ত করা। স্বত্ব থাকিলেই দায়িত্ব 
আছে। অধিকার আছে দায়িত্ব নাই, এরপ হইতে পারে না। ইহারা 
পরম্পর আপেক্ষিক। অধিকার থাকিলেই দায়িত্ব থাকিবে । আমার অধিকার 
আছে বলিয়াই সকলে তাহা গ্লানিয়া চলিবে, আর আমার স্বত্ব সাধারণের 
হিতাৰ্থে বায়িত হইবে না--ইহার কোনও তাৎপর্য নাই। স্বত্ব ও দায়িত্বের 
অচ্ছেগ্য সম্পর্ক । আমাদের মনে হয়, কেবল দায়িত্ব না বলিয়া কর্তব্য বল৷ 
সঙ্গত। অধিকার বা স্বত্ব থাকিলেই কর্তব্য অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে। 
আইন গড়িয়।৷ লোকের স্বত্ব রক্ষ! করা যাইতে পারে। একে অন্যের স্বত্ব 
যাহাতে ভঙ্গ না করে তাহার উপায় আইনে বিহিত হইতে পারে, কিন্ত সেইরূপ 
দায়িত্বকে আইনের বিধানে বাধিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। কর্তবাবোধ 
থাকিলে দায়িত্বজ্ঞান আপনা হইতেই হয়। ধর্মের ভাব অন্তর্নিহিত থাকিলে 
কর্তব্যবোধ জাগিয়া উঠে। আইনের অন্তরে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠান থাকিলে অধিকার 
হইতে কর্তবাবোধের প্রাধান্য সমধিক হয়। আইনে স্বত্বের ভাব জাগিয়া 
উঠাতে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। চুক্তিবাদে স্বত্বের ভাগ বেশী থাকে, তৎসঙ্গে 
সমপরিমাণ দায়িত্ব বা কর্তবাবোধ থাকে না। ইহারই ফলে মানুষ অনেক 
ক্ষেত্রে স্বার্থপর হইয়া কেবল নিজের দাবী বজায় রাখিতে অগ্রসর হয়। 


* ধৰ্ম্ম ও নৈতিক প্রতিষ্ঠান ৮৯৩ 


সাধারণের প্রতি যে তাহার কর্তব্য আছে, এ ভাব তাহার মনে উদ্দিত 
হয় না। ইহারই অনিবার্য্য ফল সমাজে অসন্তোষ। ধর্শ্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
হইলে কর্তব্যবোধ সবিশেষ সজাগ থাকে । মানুষের সম্পত্তি রক্ষা করা সহজ, 
কিন্ত সম্পত্তির সদ্ব্যয়ে লোককে বাধ্য করিতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে অন্যায় ফল 
প্রসব করে । কতকটা পরিমাণে বাধ্যবাধকতা থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি না হইতে 
পারে, কিন্ত একান্ত বাধা করিতে গেলে মঙ্গল করিতে গিয়া অম্জলের স্পট 
হইতে পারে। আইনতঃ কোনও লোক তাহার নিজের জিনিন যথেচ্ছ 
ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু ধর্মমতঃ তাহার সে অধিকার নাই; কারণ ধর্মতঃ 
তাহার বস্তুতে অন্যেরও অধিকার বহিয়াছে। ধর্শের বোধে স্বত্ব ও দায়িত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হইলেই সর্বাংশে শোভন হয়। ব্যক্তির স্বত্বের তাৎ্পধ্য সাধারণের 
মঙ্গলে ও বাক্তির নিজের মঙ্জলে। বর্তমানে আমরা ব্যক্তির ্বত্বগুলি সমন্ধে 
সামান্াকারে আলোচনা করিব। 


মানবের স্বত্ব ব৷ অধিকার 

মানবের একটা স্বত্ব আছে, সেই স্বত্ব বজায় রাখিতে সে চায়। 
এ জন্য কর্তধ্যবোধের প্রম্নোজনীয়তা আছে। মানবের প্রথম ও প্রধান 
খ্বত্ব_জীবন। 

(ক) জীবন প্রত্যেক মানবেরই আত্মরক্ষার অধিকার আছে। নিজের 
জীবন রক্ষা কর! যেরূপ কর্তব্য, অন্যের জীবনরক্ষাও তদ্রপই কর্তব্য । আত্ম- 
হত্যা পাপ, অন্যের হত্যাও পাপ। আত্মহত্যাও অপরাধ, অন্যের হত্যাও 
অপরাধ । যে কোন অবস্থায়ই মানুষের সমাজের জন্য, ধর্শের জন্য, দেশের জন্তু, 
ভগবানের জন্য জীবন দান বিধেয়। সেই জীবন দান প্রক্বতপ্রস্তাবে বিসর্জন নহে, 
উহা অনন্ত জীবন। অবশ্যই এ অবস্থায় জীবন দান বরণীয়, শ্লাঘ্য ; পক্ষান্তরে, 
এরূপ জীবন দানে রুপণতা মুণ্ডিমতী জঘন্যতা, কিন্তু এরূপ অবস্থা ব্যতীত নিজের 
জীবন বিনাশ করায় কাহারও অধিকার থাকা সমীচীন নহে, কারণ জীবনের 
একটা মূল্য আছে। এই জীবনে মানবের পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে হইবে । 
যুদ্ধে প্রাণনাশ হয়, সমাজ হইতে যুদ্ধ উঠাইয়! দেওয়া আবশ্যক কিনা_এই প্রশ্ন 
এস্থলে জিজ্ঞাপিত হইতে পারে , কারণ জীবনের যখন মূল্য আছে, তখন যুদ্ধে 
জীবননাশ সঙ্গত নহে । ইহার উত্তরে আমর! বলিব-ুদ্ধ উঠাইয়া দিবার জে 
নাই, সমাজে বৈষম্য থাকিবে, যুদ্ধও অনিবা্ধ্য। যুদ্ধে মানবজীবনের নাশ 


৮৯৪ কৰ্ম্মতত্তব 


অনেক সময়েই বাঞ্ছনীয়; কারণ ধ্বংসই স্থষ্টির ক্রম, জীবনের জন্যই মৃত্যু 
আবশ্যক, জীবনই মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিয়াছে। যুদ্ধে মৃত্যুতে অন্তঃকরণের 
বিশুদ্ধি হয়। বিশুদ্ধচিত্তে মৃত্যু অনন্ত জীবনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়; 
বিশেষতঃ লোকের আতিশযো সমাজও বিপন্ন হইয়া উঠে। বহুল জনতা 
রোগের আকর, বিপ্লবের অধিষ্ঠান, শোকের জন্মভূমি। এমতাবস্থায় যুদ্ধের 
ব্যপদেশে জীবের প্রাণনাশে সমাজের উপকারও সংসাধিত হয়, অবশ্যই যুদ্ধে 
বন্দিগণকে হত্যা করা কখনও সঙ্গত নহে । ইউরোপ প্রভৃতি দেশের প্রেমের 
কলহ বা মর্ধ্যাদীর কলহ (394৩1) কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। জীবনরক্ষার্থে 
খান্যেরও আবশ্যকতা আছে। সমাজে জনদংখ্যা বাড়িলেই হইল না, তদন্থরূপ 
খাগ্ চাই, খাদ্যের জন্য পরিশ্রমও আবশ্যক । 

কোনও ব্যক্তি কাহাকেও হত্যা করিলে তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা সমীচীন 
কিনা এ প্রশ্ন উখাপিত হইতে পারে। অবশ্যই আততায়ীর হত্যার বিধান 
ন্যায়সন্দত ও ধর্দসঙ্গত, কিন্তু জীবনের জন্য জীবননাশ সর্বত্র সঙ্গত হইতে পারে 
না, কারণ উহাতে ব্যক্তির সংশোধন না করিয়া তাহার জীবনের বিকাশ 
রুদ্ধই করা হয়। অনেক সময় মানুষ মানসিক ভারকেন্দ্র হারাইয়া হত্যা প্রভৃতি 
অন্যায় কার্ধ্যও করিয়া বসে। অল্পবিস্তর উন্মত্তত। অনেক ক্ষেত্রেই হত্যার কারণ 
হয়। যেরপ আততায়ীকে হত্যা করিবার জন্য সমাজের ব্যবস্থা ফাসী, সেইরূপ: 
আততায়ীকে হত্যা করিবার জন্য মানুষের মনে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জাগিয়া 
উঠে। হঠাৎ ক্রোধের বশে এককথায় মানসিক অস্থিরতার জন্য হত্যার 
পরিবর্তে প্রাণবিনাশ একান্ত অসঙ্গত। স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিতেছে, 
এমতাবস্থায় মানুষ কাহাকেও হত্যা করিলে তাহার জন্য প্রাণ নেওয়া কখনই 
সঙ্গত হইতে পারে না । অতএব প্রাণদণ্ডের আইন সর্বক্ষেত্রে প্রঘোজ্য হওয়া 
সমীচীন নহে। অনেকে বলেন, নিজের জীবনরক্ষার যেমন একটা অধিকার 
আছে সেইরূপ পরের জীবনরক্ষা করারও দায়িত্ব আছে। যদি কেহ সে দায়িত্ব 
নষ্ট করে অর্থাৎ কাহাকেও হত্যা করে, তাহ! হইলে তাহার নিজ জীবনে 
কোনও অধিকার থাকে না এবং সে জীবনের নাশ হওয়াই সঙ্গত। আমরা বলিব, 
তাহা সকল অবস্থায় নহে, বিশেষ বিশেষ স্থলে ইহার ব্যতিক্রম করা নিতান্ত 
সঙ্গত। এরূপ বিধান সার্বজনীন হইলে যুদ্ধে হত্যার জন্যও ফাসী দিতে হয়। 
আত্রক্ার্থ লোকের সতীত্ব ধ্ণরক্ষার্থ হত্যার জন্য শিরশ্ছেদ কখনই সত 
হইতে পারে না। 


॥ ধর্ম ও নৈতিক প্রতিষ্ঠান ৮৯৫ 


(খ) ধর্দজীবন-_ধন্মজীবন রক্ষাও মানবের স্বত্ব । নিজের ধর্ম্মজীবনের 
ন্যায় অন্যের ধর্মজীবনের সাহাধা করাও কর্তবা ৷ ধন্দমজীবন মানুষের বিশেষ 
অধিকার । এই ধর্মজীবন বিনাশ করার যেমন কাহারও অধিকার নাই, সেইরূপ 
অন্যের ধর্মদীবনও ক্ষন করিবার অধিকার কাহারও নাই। ধর্ম্মজীবন রক্ষায়ই 
মানু তাহার আদর্শ লাভ করে। 

(গ) স্বাধীনতা-_দ্বিতীয় অধিকার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা । ইহা! মানবের 
জয়গত অধিকার । স্বাধীনতার অর্থ অনিয়ন্ত্রিত উদ্ছৃঙ্খলতা৷ অবশ্যই নহে। 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় কেহ অন্যের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। 
ধর্মজীবনের স্বাধীনতাই প্ররুত স্ব্বীনতা । ধর্ম্মজীবনে কাহাকেও নির্যাতন 
করিবার ক্ষমত। কাহারও নাই। মানুষ আপনার আদর্শ লাভ করিবার জন্ত 
ব্যক্তিগতভাবে সাধন করিবে । এই স্বাধীনতা মানবের আছে। সমাজকে 
গ্রাহ না করিয়৷ চলা কখনই সঙ্গত নহে। আমার যথেচ্ছ বাবহার কখনই 
স্বাধীনতা নহে। স্বাধীনতার তাৎপর্য ধর্মজীবনে। সকলেরই ধর্ম্মজীবন-যাপনে 
স্বাধীনতা আছে। এ জীবনযাপনে কাহারও বাধা দিবার অধিকার নাই। 
অবশ্যই নিজের বিশ্বেথাকি্ নিজের কর্তা সম্পাদন করিতে হইবে। অনধিকারী 
অথবা! নিম্নাধিকারী হইয়া উচ্চাধিকারীর ব্রতগ্রহণ স্বাধীনতা নহে। উহা 
উদ্ছখলতা। চুক্তিবাদ স্বাধীনতার পরিপন্থী। পরিশ্রমের বা+সম্পততির ক্ষেত্র 
চুক্তি দাসত্বের নামান্তর। প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর্মজীবর্ন না হইলে স্বাধীনতার কোনও 
তাতপৰ্য্য থাকে ন|। ইংঅপ্তীয় কৰি মিল্টন্‌ (110?) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 
সম্বন্ধে ঘাহা বলিয়াছেন, তাহ! সমীচীন ও শোভন। তিনি বলেন_-৬1১০ 
loves that must first be wise and 600d.”—ব্যক্তিগত স্বাধীনতাপ্রিয় 
ব্যক্তির প্রথমে জ্ঞানী ও সৎ হওয়া আবশ্যক । তিনি আরও বলিয়াছেন 
«None can love freedom heartily, but good men; the rest 
love not freedom, but licence which never hath more indul- 
gence than under tyrants—(Tenure of Kings ও) Magistrates) 
_সংলোক ব্যতীত অন্য কেহই প্রাণের সহিত স্বাধীনতাকে ভালবাসিতে পারে 
না। অবশিষ্টাংশ লোক স্বাধীনতা ভালবাসে না, কিন্তু উ্ছঙ্ঘলতাই ভালবাসে। 
উচ্ছঙ্খলতার প্রসার ও প্রতিপত্তি যথেচ্ছাচারী ও অত্যাচারীর শাসন ব্যতীত 
অন্থা্র থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি ইন্দিয়ের দাস, যে ব্যক্তি রিপুর বশবর্তী, 
তাহার পক্ষে স্বাধীনতার কোনও মূল্য নাই। নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা বাস্তবিক 


৮৯৬ কম্মতত্ব 


উচ্ছঙ্ঘলতা ৷ ধর্মই স্বাধীনতা, যথেচ্ছাচার স্বাধীনতা নহে। সমাজের প্রত্যেক 
ব্যক্তিই যদ্দি যথেচ্ছ ব্যবহার করে, তাহা হইলে সমাজ চলিতে পারে কি? 
শৃঙ্খলা থাকে কি? সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির 
পথে কোনও বাধা না থাকাই স্বাধীনতা । আধ্যাত্মিক জীবনের ব্যাপারেও 
সামান্য সামান্য অধীনতা আছে, কিন্ত গ্ররুতপ্রস্তাবে তাহা অধীনতা নহে। স্ত্রী 
স্বামীর অধীন, পুত্র পিতার অধীন, শিষ্য গুরুর অধীন; ইহা! প্রকৃতপক্ষে 
অধীনত! নহে, পরন্ত ইহা স্বাধীনতার সহায়ক । প্রেমের শাসন, স্নেহের শাসন 
মঙ্গলের জন্যই নিয়োজিত, তাই উহা অধীনতা নহে। যাহাতে অবশ করে 
তাহাই অধীনত! | যাহা উন্মুক্ত, নিৰ্ববাধ তাহা কখনই কাহাকেও অবশ 
করে না ও নিজেও অবশ হয় না। প্রেমে লোক অভিভূত হয় না। যে স্থলে 
ভালবাসায় লোক বিকল হয়, সে স্থলে প্রেম নাই, সে স্থলে মূত্তিমান্‌ কাম। 
পিতা, মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি সকলেই ধৰ্শ্মজীবনের সহায়। পিতৃত্বের..প্রধান কর্তব্য 
্রহ্মজন্ম গ্রদান। পিতা মাতা হইতে উদ্ভব পশ্বাদি সাধারণ জন্ম, ব্রদ্মজন্মই 
প্রকৃত জীবন; তাই বলিয়াছি ধর্মজীবনই প্রকৃত স্বাধীন জীবন। 

যে সমাজে শৃঙ্খল নাই, সে সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। 
স্বাধীন দেশেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্ভব হইতে পারে, পরাধীন দেশে 
নহে। পরাধীনম্ভায় শৃঙ্খলা ক্ষুন হয়, ধর্শজীবন বিপধ্যস্ত হয়; অতএব 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, অসম্ভব হয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভ ঝট্‌ করিয়া 
হয় না, উহা সময়সাপেক্ষ । Mackenzie তাহার Manual of Ethics নামক 
গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহ! অতীব শোভন। তিনি বলেন 
“Freedom is not a commodity that can be bought or given ; 
it must be earned.” অর্থাৎ স্বাধীনতা পণ্যদ্রব্য নহে, উহা কেহ কাহাকে 
দিতেও পারে না, উহাকে উপার্জন করিতে হয়। বাস্তবিক কেহ কাহাকেও 
স্বাধীনতা দিতে পারে না। আত্মবস্ত কাহারও দিবার সম্ভাবনা নাই। স্বাধীনতা 
আত্মবস্ত। আত্মবস্তর বোধই আত্মবস্ত পাওয়া, তাই উহা কেহ দিতে পারে 
না, ইহা বাজারের জিনিপও নহে যে কেনা-বেচা চলিতে পারে। ধর্ম্ম- 
জীবনই প্রকৃত স্বাধীনতা । 

(ঘ) সম্পত্তি -ধর্ম্মজীবনের জন্য, স্বাধীনতার জন্য সম্পত্তি আযহুক। 
লক্ষ্যবস্তর লাভে উপায়ের প্রয়োজনীয়তা সমধিক উপায়গুলি হইতে বঞ্চিত 
হইলে মানুষের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। অর্থের আবশ্যকতা আছে । 


ধর্ম ও নৈতিক প্রতিষ্ঠান ৮৯৭ 


ভূমি শস্ত ভাগডার। ভূমি অর্থের কারণ, ভূমির বিভাগও আবশ্যক | অবশ্যই 
ভূমি কোনও বিশেষ ব্যক্তির জন্য সম্পূর্ণরূপে একচেটিয়া থাকিতে পারে না। 
সম্পত্তি উপার্জন করিবার প্রবৃত্তি তাহ! হইলে রুদ্ধ হইয়া পড়ে; পক্ষান্তরে, 
অন্যান্য ব্যক্তির বিকাশের পথও রুদ্ধ হয়। ভূমি প্রজার, ভূমি জনসাধারণের, 
কিন্তু ভূমির সদ্ব্যবহার, অর্থের সদ্ধাবহার প্রত্যেকেরই করিতে হইবে । 
সাধারণের হিতার্থে সম্পত্তির ঘথাধোগ্য ব্যয় করিতে হইবে । সম্পত্তিও আছে, 
কর্তব্যও আছে । কার্পণ্য ধন্ম নহে, দানই ধর্ম । সম্পত্তির ভোগেও সংযত 
হওয়া চাই। অর্থোপার্জন ধর্ম, কিন্ত ইন্দরিয়দমনপূর্ববক সমাজের, দেশের কল্যাণে 
ও আত্মকল্যাণে ভগবছুন্দেশ্তে উপার্জন করাই বিধি। যে সম্পত্তি অসংযমের 
অধিষ্ঠান, সে সম্পত্তি অনর্থের হেতু | কেহ কেহ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী । 
গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এই মতের প্রধান পুরোহিত । আমাদের মনে হয়, 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিধান ন! থাকিলে অর্থোপার্জ্জনের প্রবৃত্তি সমধিক হইতে 
পারে না। অর্থের'প্রয়োজনীয়তা আছে। কোনও রাষ্ট্রীয় যস্তরই অর্থ ব্যতীত 
পরিচালিত হইতে পারে না। কতকগুলি জিনিস সাধারণের ব্যবহারের জন্য 
থাকিবে । যে সকল উপায়ে লোকের পরিপুর্ণ জীবন লাভ হইতে পারে সে সকল 
উপায় হইতে কাহাকেও বঞ্চিত কর! সঙ্গত ও শোভন নহে, কিন্তু এই 
উপা়গুলির ব্যবহারে প্রত্যেককে মনে রাখিতে হইবে যে ইহাতে সাধারণের ও 
নিজের কল্যাণ যেন হুয়। সমাজের কল্যাণসাধ্ন না করিলে আত্মকল্যাগও 
, হইতে পারে না। সমকাঁলে উভয়ের কল্যাণসাধনই পর্ষ্ট পন্থা, অতিরিক্ত 
অর্থপিপাসা সর্বনাশের কারণ। ধর্মার্থ সম্পত্তিই প্রকৃত সম্পত্তির তাৎপর্য 
“ধনাদ্ধর্খ” এই বাক্য অতি শোভন। যে সম্পত্তি ধন্মর্থ নহে, সে সম্পত্তির 
কোনও সার্থকতা নাই। 

(ঙ) চুক্তি ব| সত্যরক্ষা বা পালন__সত্যপালন ধর্ম । ব্যবহারক্ষেত্রে 
চুক্তির আবশ্তকৃতা৷ সামান্যাকারে আছে । চুক্তিবাদ অনেক ক্ষেত্রেই বিষময় ফল 
উৎপাদন করে। সত্যপালন কর্তব্যবোধে অনুস্থত হয় বলিয়া উহাতে বিপ্লবের 
/িত্তব হয় না। কেহ কাহারও নিকট সত্যবন্ধ হইলে সে ব্যক্তি উহাকে সত্য- 
পালনে বাধ্য করিতে পারে । এই অধিকার মানুষের আছে। সত্য পালিত 
না হইলে সমাজ চলিতে পারে না। কোনও ব্যক্তি নিজকে পরের দাঁসরূপে 
চুক্তিবদ্ধ করিতে পারে না, সেরূপ অধিকার কোনও ব্যক্তির থাকা সঙ্গতও 
নহে। কোনও ব্যক্তি শয়তানের নিকট চুক্তিবদ্ধ হইতে পারে না। এরূপ 

৫৭ 


৮৯৮ কর্্মতত্ 


অধিকার মানুষের থাকিলে ব্যক্তির ও সমাজের সর্বনাশ হয়। দেশবৈরীর 
নিকট চুক্তিবদ্ধ হই! বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক নিজের দেশ শত্রুর করে তুলিয়া 
দেওয়া-_এরপ চুক্তিপালন কখনই বিহিত হইতে পারে না, কিন্তু রামচন্দ্র ন্যায় 
পিতৃসত্যপালন, যুধিষ্টিরের ন্যায় সত্যপাঁলন-মানসে অজ্ঞাতবান ও বনবাস ধৰ্ম্ম । 
আশ্রিত ব্যক্তিকে রক্ষা করিব বলিয়া সত্য করিয়া তাহাকে রক্ষা করা ধর্ম্ম। 
কেহ সত্যবদ্ধ হইলে ন্যায়তঃ সেই ব্যক্তির সত্যপালন ধর্ম ও যে ব্যক্তির নিকট 
অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছে সে ব্যক্তির চুক্তি বা ফুরণের অনুযায়ী কাধ্য আদায় 
করিবার অধিকার আছে। খণের ব্যাপার সম্পূর্ণই এই চুক্তি বা সত্যপালনের 
উপর নির্ভর করে। সম্পত্তির আদান-প্রদান ও পরিরক্ষণেও সত্যপালন 
আবশ্তক। সত্য পালিত না হইলে ব্যক্তিরও সর্বনাশ হয়, সমাজেরও সর্বনাশ 
হয়। লোকে দরিদ্র হইলে অনেক সময় করার বা ফুরণ করিয়া কাধ্য করে, 
তাহাতে নিজের সর্বনাশ করিয়াও দারিদ্রা নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হয়; 
এরপক্ষেত্রে ধনী দরিদ্র ব্যক্তিকে অযথারূপে নির্যাতন করে। উহাতে ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্ব নষ্ট হইয়া যায় । ধনীর স্বভাব এই যে সে কখনও কৃতজ্ঞ হইতে চায় না, 
সে সর্বদাই মনে করে সকলেই আমার সুখের: জন্য স্ষ্ট হইয়াছে, সকলেরই 
আমার প্রতি কর্তব্য আছে, কিন্ত আমার কাহারও প্রতি কোনওরূপ কর্তব্য 
নাই। কাহারও নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া ধনীর স্বভাব নহে। এরূপ ধনশালীর নিকট 
চুক্তিবদ্ধ হইয়া আত্মবিক্রয় সমাজের কলঙ্ক। চুক্তিবদ্ধ কুলী হওয়া! ও সেই চুক্তি 
অনুসারে কুলীর ধন, জন, মান অপহরণ অনেক ক্ষেত্রে অবাধে সম্পন্ন হয়। এরূপ « 
অমানুষিক চুক্তিবাদ সমাজের কলন্বস্বরূপ । প্রবল দুর্বালকে হাতের মুঠে পাইয়া 
চুক্তিবদ্ধ করিয়া রাখিল। এরূপ চুক্তির কোনও মূল্য নাই। 

পূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, কুলোকের প্রেমে পড়িয়া তাহার 
নিকট চুক্তিবদ্ধ হইলে সে চুক্তি ধর্ম্মতঃ রক্ষণীয় নহে, অনেক ক্ষেত্রে ন্তায়তঃও 
রক্ষণীয় নহে। অবশ্যই সম্পত্তির ব্যাপারে সত্যপালনের মর্ধ্যাদা থাকা উচিত, 
কিন্তু কতকগুলি এমন বিধান থাকা কর্তব্য, যাহাতে অত্যাচার নিবারিত হইতে 
পারে, অন্তথায় সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী | 

(চ) শিক্ষা প্রত্যেক মানুষের একটা অধিকার ও কর্তব্য আছে, দে 
অধিকার ও দায়িত্ব শিক্ষা । সকলেরই নিজ নিজ অবস্থানুকুল শিক্ষিত হওয়া 
উচিত, রাজ্যেরও প্রধান কর্তব্য সকলকে নিজ নিজ অবস্থান্থসারে শিক্ষিত করা। 
সাধারণভাবের শিক্ষা সকলেরই হওয়া উচিত। ব্যক্তির যে দিকে প্রবণতা সেই 


ধৰ্ম্ম ও নৈতিক প্রতিষ্ঠান ৮৯৯ 


বিষয়ে উচ্চ শিক্ষালীভও প্রত্যেকের কর্তব্য। এস্থলে অধিকার ও কর্তব্যের 
কোনও পৃথকৃত্ব নাই। শিক্ষা আম্মোৎকর্ষের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। ধর্মের 
ভিত্তিতে শিক্ষার বিধান হওয়| একান্ত কর্তব্য । জাতীয় উপাদানে এতিহাসিক 
ধারার ভিতর দিয়! ব্যক্তির মানসিক উন্নতিবিধান করিতে হইবে । মানসিক 
বিকাশ না হইলে মানুষের জীবনের কোনও বিশেষ মূল্য থাকে না। যে শিক্ষায় 
মানসিক সঙ্কোচ ও সন্বীর্ণতা আসে, তাহা শিক্ষানহে। বিজাতীয় ভাব শিক্ষার 
অনুকূল নহে | প্রতিকূলতায় মানসিক বিকাশ হইতে পারে না। মনের ধর্মই 
এই যে, সে অনুকুল ভাব গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। সুশৃঙ্খল সমাজে ব্যক্তির 
নিজ নিজ শুত্রবৃত্তির উন্মেষ বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্রের অন্য কর্তব্য হইতেও এই 
শিক্ষাব্যবস্থা মহত্তর কর্তব্য। যাহাতে মানুষ শিক্ষিত হইতে পারে, যাহাতে 
মানুষের ধর্মবোধ জন্মে, কর্তব্যঙ্ঞান স্ষুরিত হয়, সেইরূপ বিধানের প্রবর্তন রাষ্ট্রে 
সববপ্রধান কর্তব্য । প্রত্যেক শিক্ষার্থী সমাজের পোষ্য হওয়া সঙ্গত। শিক্ষা 
অবৈতনিক হইলে ও সমাজ সেই ব্যয়ভার বহন করিলে শিক্ষার সার্থকতা থাকে । 
শিক্ষিত হওয়ার দাবী সকলের আছে । সমাজেরও এক্ষেত্রে সবিশেষ কর্তব্য 
আছে। কাহারও “শিক্ষার পথ রুদ্ধ করিবার অধিকার সমাজের নাই, বরং 
সকলকে শিক্ষিত করিতে বাধ্য করিবার অধিকার সমাজের বিদ্বান । ব্রশ্চধ্য 
পালন করিতে বাধ্য করার অধিকার রাষ্ট্রের আছে, অর্থাৎ শিক্ষণ সম্বন্ধে বাধ্যতা 
দুষণীয় নহে, কারণ শিক্ষায় মানসিক স্ফু্তি হয়। শিক্ষাবিস্তারের জন্য অর্থসাহায্য 
, রাষ্ট্রকে করিতে হইবে, কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করা রাষ্ট্রের উচিত নহে। সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হস্তেই শিক্ষার 
ব্যবস্থাভার থাকা সমীচীন। শিক্ষার প্রকৃত তাৎ্পধ্য অন্তনিহিত শক্তির 
উদ্বোধন করা। অস্তনিহিত শক্তির যাহাতে বিকাশ না হয় এরূপ শিক্ষা 
শিক্ষাই নহে। অন্তরের শুত্বৃততিগুলির উন্মেষবিধানই শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা । 
স্বাভাবিক উন্মেষের সাহায্য করিবার জন্যই শিক্ষার বিধান আবশ্তক। 
স্বাভাবিকতা রোধ করিলে সে শিক্ষায় মানবের আদর্শ লাভ হইতে পারে না। 
শিক্ষায় জাতীয় জীবনের উপাদান থাকা প্রয়োজন। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ভিতর 
দিয়াই শিক্ষার প্রসার ও প্রতিপত্তি সম্ভব যে শিক্ষার সহিত জাতীয় জীবনের 
মিল নাই, সে শিক্ষা প্রকৃতপ্রস্তাবে শিক্ষাকণ্টক। জাতীয় ভাবের ভিতর দিয়া 
বিশ্বে শিক্ষার মহিমা ব্যাপ্ত হইতে পারে, অন্যথায় নহে। 


তৃতীয় অধ্যায় 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান 


সংঘবদ্ধ হইয়া বাস কর! মানবের প্রকৃতি । নানারূপ উপায়ে মানুষ সমাজ- 
বদ্ধ হয়। কর্শক্ষেত্রে সমাজের প্রভাব সমধিক । এইরূপ সমাজে বাস করিবার 
জন্য, নিজের অন্তঃকরণের স্ফৃত্তির জন্য, আপনার আদর্শলাভের উপযোগী 
শিক্ষারদীক্ষার জন্য মানুষ নানারূপ প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি 
স্বাভাবিক উপাদানে গঠিত। 

(ক) পরিবার--প্রথম প্রতিষ্ঠান গরিষার। স্বভাবজ প্রেমে ও ধর্শে 
পরিবার প্রতিষ্ঠিত। পরিবারের অন্তরাত্মাও ভগবান্। পরিবারে আমরা 
প্রেমের মৃত্তি দেখিতে পাই। পুত্র পিতাকে ভগবান্রূপে ভক্তি করিতেছে 
পিতা পুত্রকে ভগবান্রূপে নেহ করিতেছে। সতী স্বামীকে ভগবান্রূপে ভক্তি 
করিতেছে এবং স্বামী স্ত্রীকে ভগবতীরূপে প্রেম করিতেছে; এই প্রেমের 
লীলাক্ষেত্রই পরিবার। পরিবার কর্তবোরও মৃত্তি, পরিবারে ধর্ম্ম মৃত্তিমান্রূপে 
পা শিশুর অসহায় অবস্থায় প্রতিপালনের স্থান পরিবার । এই পরিবারে 

প্ৰম, বন্ধুতা! ও.কর্তব্য আত্মপ্রকাশ করে । পরিবার ধশ্মান্ানের ক্ষেত্র । পরিবার 
এককথায় ধর্শক্ষেত্র। পিতামাতা সন্তানকে পালন করেন, শিক্ষাদীক্ষার বাবস্থা 
করেন। স্বামী স্্ীর ভরণপোষণ করেন, স্ত্রী স্বামীর ধন্মজীবনের সহায়। স্বামী ও । 
স্ত্রী মিলিয়া উভয় উভয়ের উন্নতির সাহায্য করে। স্ত্রী সহ্ধশ্মিণী, স্ত্রী সন্তান 
উৎপাদনে সমাজের মন্গলকারিণী ; স্বামী শিক্ষাদীক্ষায় পুত্রের মঙ্গলদাধন করিয়া 
সমাজের মঙ্গলবিধান করেন। স্বীর ধর্ম্মজীবন রক্ষার ভার স্বামীর ৷ স্বামীর 
ধন্মজীবনের সহায় স্ত্রী, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক প্রেমের স্বামী গুরু, স্ত্রী শিষ্যা; স্বামী 
পালক, স্ত্রী পালিকা; স্বামী প্র স্ত্রী সেবিকা; স্বামী কর্তা, স্ত্রী মন্ত্রী স্বামী 
বালক, স্ত্রী মাতা; স্বামী সথা,দ্ত্রী সথী। ধর্শের প্রতিষ্ঠানে স্বামী ও রী এক 
আত্মা, এই প্রেমে সন্তান উৎপন্ন হইলে, সেই সন্তানই পিতার ও মাতার উভয় 
ভাবের মিলনে একটি পরিপূর্ণ বস্তু হইতে পারে। সেই সন্তান পরিরারের, 
সমাজের ও দেশের মুখোজ্জল করে। যে স্থানে দাম্পত্য প্রেমের অভাব সেম্থানে 
ধর্মজীবন অসম্ভব। সন্তানও ভাল হইতে পারে না। ধন্মার্থ ই পরিবারের 
পত্তন। কেবল কতকগুলি দুর্বল, অকশ্মণা সন্তান উৎপাদনে দাম্পত্য জীবনের 
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তাৎপৰ্য্য নাই। সন্তানেরও প্রধান কর্তব্য পিতামাতার শুশ্রযা, পিতৃমাতৃভক্তি 
ও বৃদ্ধকালে তীহাদের রক্ষণাবেক্ষণ । পিত! পুত্রের বাল্যকালে যেরূপ 
পালনের ব্যবস্থা করেন, পুত্রকেও পিতার বৃদ্ধকালে সেইরূপ স্সেহনিষিক্ত ব্যবহার 
করিতে হয়। পিতার পুত্রকে শাসন করিবার অধিকার আছে, কিন্তু পুত্রের 
শাসনাধিকার নাই। বিপথগামী পিতাকে পুত্র অনুরোধ করিতে পারে, এমন 
কি উপদেশ প্রদান করিতেও পারে, কিন্তু শাসনের অধিকার নাই । 

(খ) কার্ধযক্ষেত্র_চাকরির স্থল_সমাজের হিতকন্পে কতকগুলি 
লোকের চাকরি না করা একান্ত আবশ্বাক। তাহার! তাহাদের সকল চিন্তা 
সকল সামর্থ্য দেশের ও সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারে । তাহাদের 
ভরণপোষণের দায়িত্ব সমাজের । তাহাদের আদর্শ উচ্চ চিন্তা, তাহাদের পক্ষে 
অভাবপরিশূন্তভাবে অবস্থিতি বাঞ্নীয়। ‘সাদা মাঠ’ জীবনই তাহাদের প্রশস্ত । 
বিলাস পরিবর্জন না করিলে সমাজের হিতকল্পে আত্মনিয়োগ অসম্ভব । ইহাদের 
পক্ষে শ্ববৃত্তি” অর্থাৎ চাকরি অত্যন্ত হেয়; শ্ববৃত্তিতে” মানুষ মনু্যত্বহীন 
হয়। চাকরি মানুষকে অপদার্থ করে। সমাজে একদল স্বাধীন লোক না 
থাকিলে সমাজ মন্তিষশূন্য হইয়া পড়ে। যাহারা চাকরির নামে আপনার 
মস্তি বিক্রয় করিয়াছে তাহাদের সমাজের মস্তি হইবার কোনও অধিকার 
'নাই। রাজকাধ্যে আত্মনিয়োগেও দেশের কাৰ্য্য, সমাজের রলার্য্য বোধ থাকা 
চাই। শ্ববৃত্তি--নীচ সেবাতে মানুষের মন “সংকীর্ণ হুইয়া পড়ে । অতএব 
একদল উন্নতমন! সমাজ-হিত-চিকীর্যু ব্যক্তি স্বাধীনভাবে যাহাতে অবস্থান 
করিতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্ববান্‌ হওয়! প্রত্যেক সমাজের কর্তব্য। ঘে স্থলে 
চাকরি করিতে হইবে সে স্থলেও পিতাপুক্রব্যবহার সমীচীন, পুরাতন ভৃত্য 
সংসারের কর্তা, পুরাতন কর্মচারী রাজ্যের কর্ণধার, জমিদারীর কর্তা; সেস্থলে 
্রতৃতৃত্য-সম্পর্ক সুমধুর, পিতাপুত্র সম্পর্ক দাড় হইয়াছে, ইহাতে মনের ্ৃতি 
হয়, বিশ্বাসঘাতকতার ভাব আসে না, ঠকাইবার প্রবৃত্তি থাকে না, প্রভুর স্বার্থ ও 
নিজের স্বার্থ অভিন্ন হইয়। যায়। এ ক্ষেত্রে কর্মে প্রাণ থাকে, ভালবাসায় কর্মের 
মাধুধ্য বাড়িয়া উঠে। প্রভুর দৃপ্ত নেত্রের ভয়ে আত্মারাম শুকাইয়া যায় না। 
মানুষ মানুষের মত থাকে, স্বেহের শাসন শাসন বলিয়াই বোধ হয় না। প্রভু- 
ভৃত্য সম্পর্কে মানুষ অপদার্থ হয়, কিন্তু পিতাপুত্রভাবে উভয়ের কল্যাণ সাধিত 
হয়। কেহ কেহ বলেন, চুক্তিপ্রথা ভাল। চুক্তিবদ্ধ হইয়া কাৰ্য্য করিয়া 
দিলাম। প্রভুর মদমত্ত অত্যাচার হইতে রক্ষা হইল । আমাদের মনে হয়_ 
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ইহাতেই রক্ষা হয় না। ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার যাহা 
বলিয়াছেন, তাহ| সবিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। তিনি বলেন, চুক্তির ফলে 
লোকের অধীনত। সামান্য কমিলেও, লোকের জীবনসংগ্রাম অতি ভীষণ হইতে 
ভীষ্ণতর হুইয়াছে। পূর্বে পিতৃভাব থাকাতে অনেক ক্ষেত্রে অত্যাচার হইলেও 
তাহাতে সরসতা ছিল। অনেক আইন করিয়া চুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা গড়িয়া 
তোলা হইলেও পিতৃভীবের অভাবে জীবনদংগ্রামে লোকের মনে শান্তি নাই। 
অশান্ত জীবন ব্যক্তির ও সমাজের পক্ষে অকল্যাণের সামগ্রী । বাস্তবিক 
ইউরোপে [71090718115 ব| “শিল্পবাদে সমাজ কলুষিত হইয়াছে ও 
হইতেছে। [70050411970-এর প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় নাই, তাই ‘শিরবাদ’ 
নামকরণ করিলাম। এই শিল্পবাদ রাক্ষসের ন্যায় সমস্ত পাশ্চাত্য সমাজকে গ্রাস 
করিয়াছে । আইন সতের গণ্ড! গড়িয়াও সমাজকে রক্ষা করা অসম্ভব হইয়াছে । 
এই শিল্পবাদের ফলেই ইউরোপে 'দমীজতন্্বাদ” নামক তথাকথিত অস্বাভাবিক 
মতবাদের উদ্ভব হুইয়াছে। “সমাজতন্ত্ববাদ” অস্বাভাবিক ভাবুকতায় পরিণত 
হইলে সমীজশক্তি এককেন্দ্রিক না হইয়া বিচ্যুতকেন্ত্র হইয়া পড়ে। সমীজশক্তি 
বিচ্যুতকেন্দ্র হইলে জাতীয় পতন অবশ্যন্তাবী। একদিকে শিল্পী ও শ্রমজীবীকে 
রক্ষা করিতে গিয়। সমাজতন্ত্রবাদের স্থষ্টি, পক্ষান্তরে, অস্বাভাবিকতীয় সমাজতন্ত্র 
বাদ জাতীয় জীবনের শক্র। যাহার মৌলিক ভিত্তিই ভুল, তাহাতে সামাজিক” 
কল্যাণ সাধিত হইতে পারে 'না। চুক্তিবাদের সর্ধপ্রধান দোষ লোকের 
ঠকাইবার প্রবৃত্তি সমধিক হয় ও বিপ্রবের স্থষ্টি হয়, লোকের ধর্মভাব থাকে না, 
কম্মপ্রাণ থাকে না) অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছুঙ্খলত| সরস স্বাধীনতার স্থান অধিকার 
করে। “শিল্পবাদ'-নাঁমক রাক্ষম সমাজকে গ্রাস করিলে সমাজ বিধ্বস্ত অবশ্য 
হইবে । কলকারখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই এই শিল্পবাদের উদ্ভব। 
কলকারখানার ফলে উটজশিল্প বিনষ্ট হয়। উটজশিল্পের প্রসারে সাংসারিক 
জীবন মধুময় থাকে, ধর্শের বিপধ্যয় হয় না, প্রাণের শান্তি থাকে। প্রত্যেক 
শিল্পী আপনার গৃহে স্বাধীন, ধনলোলুপ অত্যাচারী প্রভুর স্থখবিলাস-সাধনের 
সামগ্রী হইতে হয় না। মানবজীবন সুস্থ শান্ত থাকে, অর্থগৃর, প্রভুর 
মনস্থট্টির জন্য ধর্শ বিসঙ্জন দিতে হয় না। তাহার ইন্জিয়বিলাস চরিতার্থ 
করিবার জন্য ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয় না। নিজের গৃহকোণে 
শিল্পী স্থখস্বচ্ছন্দে থাকে । সহরের বিলাস তাহার চক্ষুতে হেয় বলিয়া বোধ 
হয়। পারিবারিক জীবনের মধুময় ক্রোড়ে শিল্পী আপনার ও সমাজের অভাব 


ঞ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ৯০৩ 


পরিপুরণ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনও মধুময় করিয়া তোলে । এই মধুময় 
আধ্যাত্মিক জীবনই সমাজের প্রীণ। শিল্পবাদ ও চুক্তিবাদের বিষময় ফল ধর্মঘট ৷ 
ধর্মঘটে একতার বিস্তার হয়; কিন্তু সে একতার ভিত্তি বিদ্বেষ। বিদ্বেষ যাহার 
ভিত্তি তাহাতে সমাজের মঙ্গল না৷ হইয়| বিক্ষোভের সৃষ্টি হ্য়। শিল্পবাদের 
বিষময় ফল নিবারণ করিতে আজকাল সংঘ স্থাপিত হইতেছে। এই সংঘও 
নিত্যবিদ্বেবজনিত বলিয়া সমাজের কল্যাণকর হইতে পারে না, প্রতিরোধ 
করিতে গিয়| নৃতন বিষের উদ্ভব হয়। মানসিক শান্তির অভাবে জীবনগুলি 
মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়| পড়ে। শরদ্ধা, স্মেহ, দয়! প্রভৃতি সদ্গুণের লোপ হয়। 
বড় বড় কলকারখান| গড়িয়া তু্গিলেই জাতীয় সভ্যতার বিকাশ হয় না, 
বাহিরের চাকচিক্যে অন্তরের কালিম| ঢাকা পড়ে না, ওঁ চাকচিক্যের ভিতর 
দিয়া কালিমার নগ্রুত্তি উকি দেয়। ব্যবসারীরা, সংঘ গঠিত হইলে, ব্যবসায় 
একচেটিয়। করিয়া দরিদ্রের ধনে ধনী হইল। ইহাতে সমাজের কল্যাণ কি 
হইল? শ্রমজীবিগণ সংঘ স্থাপন করিল ও ধর্মঘট করিয়া নিজেদের অভাব 
পরিপুরণে ব্যস্ত হইল। ধর্মঘটের ফলে কাধ্য বন্ধ হইল, ফলে সমাজের 
ক্ষতি; পক্ষান্তরে, চুক্তির দোষে সময়-অসময় ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা না! করিয়া 
ধর্মঘট করিল, ফলে সমাজের ক্ষতি অনিবাধ্য। বিশেষতঃ একবার শুদ্ধত্য 
প্রকাশ পাইলে পুনরায় উদ্ধত্য আসিয়া ব্যক্তিকেও বিনাশের পথে লইয়! যাইবে, 
সমাজও কলুষিত হইবে । অতএব কলকারখানীর প্রসার না করিয়া উটজ- 
* শিল্পের প্রসারে যত্ববান্‌ হওয়া একান্ত কর্তব্য । বিশেষত: উটজশিল্পের 
ফলে কারুকার্যের ও সৌন্দধ্যবোধের সমধিক উন্নতি সাধিত হয়। “শিল্পবাদ' 
ইহার মূলে কুঠারাঘাত করে। সৌন্দরধ্যবোধ মানবজীবনের কর্মক্ষেত্রে 
আবশ্যক । মানবজীবনের মূল্য আছে বলিয়াই এইরূপ শিল্পবাদ দেশ হইতে 
অল্লাধিক পরিমাণে বিদূরিত করা প্রয়োজন ফেস্থানে প্রভূ-ভূত্য-সম্পর্ক 
পিতৃভাবে পরিণত হয়, সেস্থানে ভৃত্য আপনার ধর্ম পালন করে, প্রভুও তাহার 
ধৰ্ম্ম পালন করিয়া রুতার্থ হয়। এই স্থলেই প্রতুভক্তি' নামক মহান্‌ ভাবের 
উদয় হয়। সেস্থানে প্রভুর অত্যাচার থাকে না, এশ্ব্ধ্য-ম্দমত্ততা থাকে না। 
উদার ভাবের সংস্পর্শে প্রভুর ও ভৃত্যের জীবন ধর্শ্মের পথে কতকটা অগ্রসর 
হইতে পারে। গোলামি জীবনের বিকাশ রুদ্ধ করে। .শিল্পবাদ গোলামি কৃষ্টি 
করে। চুক্তিবাদ প্ররুতপ্রস্তাবে গোলামির নামান্তর চুক্তিবাদের বাধাবাধিতে 
কর্তবাবোধ ও প্রাণের টান না থাকায় উহা প্রকৃত গোলামি। ধর্মের ভিত্তিতে 


৯০৪ কর্মমাতত্ব 


পিতৃভাবের উপর কর্মের বা চাকরির প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা একান্ত আবশ্যক ৷ 
প্রভুর রক্তনেত্রের ভয়ে কর্তব্যপালন হয় না। যে স্থানে প্রেম আছে, পিতৃস্মেহ 
আছে, সেস্থানে ।চোখরাঙ্গানির ভয় নাই, ভালবাসায় কাৰ্য্য স্থশৃঙ্খলমত সম্পন্ন 
হয়। ভালবাসায় যত কাৰ্য্য পাওয়া যায়, ভয়প্রদর্শনে তাহার শতভাগের এক ভাগও 
পাওয়া যায় না। ভালবাসায় হীনতা৷ ও দীনতা আসে না। সে স্থলে প্রভু-ভৃত্য 
ভাব বিদূরিত হয়। পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী বা অংশী বলিয়া বোধ 
হয়। ভৃত্যোর জীবন প্রভুর বিলাসের উপকরণ হয় না। এই স্বাভাবিক ভাবের 
উপরেই চাকরির প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া সমুচিত। অর্থোপার্জনের জন্য আত্ম- 
বিক্রয় ধর্ম নহে। উহা পরিপূর্ণ অধৰ্ম্ম | » 

(গ) নাগরিক সমাজ (Civic Community )__ভারতে “নাগর” 
শব্দটি অনেক স্থলে কদর্থে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র ছিল 
অনেক পরিমাণে গ্রামের তপোবন। নগরের উচ্ছঙ্খলতা৷ সমাজের চক্ষুতে হেয় 
বলিয়া বোধ হওয়াতেই “রসের নাগর” প্রভৃতি শব্দের উদ্ভব হইয়াছে । আমরা 
“নাগরিক সমাজ” শব্দে সেইরূপ রসের নাগরের সমাজকে বুঝাইবার জন্য প্রয়োগ 
করি নাই। আমাদের নাগরিক সমাজ ইংরাজী ভাষায় Civic Community | 
নগরের সমবেত জনসাধারণ স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে নানা সংঘ গঠন করিয়া 
কাৰ্য্য নির্বাহ করে, সেই সংঘকেই আমরা নাগরিক সমাজ আখ্যা! প্রদাঁন 
করিয়াছি। এই সংঘে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজস্ব নিয়! ব্যস্ত থাকিলে চলিতে 


পারে না। মিলিতভাবে সাধারণের উপকার করা একান্ত আবশ্যক । পিতা! ' 


যেমন সন্তানের পালনের ভার গ্রহণ করেন; সেইরূপ এই সংঘের শিঙ্ষ প্রভৃতির 
ভার নেওয়া দরকার। যদিও শিক্ষা ও রক্ষার ভার রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের হস্তেই ত্থান্ত 
থাকে, তথাপি শিক্ষার বিশেষ বিশেষ বন্দোবস্ত নগরে এই সংঘের উপর স্থাপিত 
হওয়া সমীচীন ; কারণ তাহাতে প্রত্যেক বিভাগ ও উপবিভাগের অবস্থান্ুসারে 
শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। জাতীয় আদর্শ ঠিক রাখিয়া প্রত্যেক 
বিভাগের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার জন্য এই সংঘ শিক্ষার বাবস্থা করিলে জাতীয় 
জীবন পরিস্ফুট হইয়া উঠে। শ্বাস্থাবিধানের জন্য নানারূপ বন্দোবস্ত কর! যেমন 
গ্রামে আবশ্যক, নগরে তদপেক্সাও অধিক আবশ্যক ; কিন্তু কেবল নগরের 
শোভা! সৌন্দধ্য বৃদ্ধি করিয়া গ্রামগুলিকে রোগশোকের আশ্রয় করিয়া তোল! 
কখনই সঙ্গত নহে। নগরে সংক্রামক ব্যাধি প্রভৃতির প্রকোপ অধিক হয়; 
কিন্তু গ্রামগুলিও সেই সহরের ব্যাধির আশ্রয় হইয়| পড়ে৷ গ্রামের স্বাস্থ্য গ্রামের 


OT সিসির রর ৮ ৮ কবর 
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পঞ্চায়েতের উপর প্রদান করিয়া মীমলা-মোকদমাও সামান্াকারে নিপ্ত্তির 
বন্দোবস্ত করিলে গ্রাম্যজীবনও জাতীয় সত্তার অংশরূপে কাধ্যকরী হয়। নগরে 
পুস্তকালয় প্রভৃতি স্থাপন শিক্ষার জন্য আবশ্যক, গ্রামেও এরূপ শিক্ষাকেন্দ্ 
প্রতিষ্ঠিত হওয়| সমীচীন। দৈবদুর্ঘটনার প্রতিষেধক বন্দোবস্ত, ভেজাল নিবারণ, 
প্রবঞ্চনা নিবারণ দুর্বল, অক্ষম, অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতির জীবনোপায়-বিধান_ 
সকলই এই সংঘের কর্তব্য । এই সংঘ কেবল নগরে স্থাপিত হইলেই চলিবে 
না, গ্রামেও এই সংঘ স্থাপিত হউক ৷ গ্রাম্য সংঘগুলিকে কেন্রস্থ নগরের সংঘের 
অধীন ( অবশ্যই সামান্তাকারে ) করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন 
নিজ নিজ আবাসস্থল পরিষ্কারঃপরিচ্ছন্ন রাখিতে বাধা, সেইরূপ সাধারণের 
গতিবিধির জন্য রাস্তাঘাট প্রস্তুতের সহায়তা করিতেও বাধ্য। এই সকল সংঘ- 
স্থাপন নির্ববীচনপ্রথার বলে হওয়া উচিত নহে। নির্ববাচনপ্রথার প্রধান দৌষ__ 
স্বাভাবিক নেতার নির্বাচন ন! হইয়া যাহার! অনুপযুক্ত তাহাদেরই নির্বাচন 
হয়; কারণ যাহারা স্বভাব-নেতা তাহার! খোশামুদী করিয়া নেতৃত্বের দাবী 
রাখে না। দ্বিতীয়তঃ, নির্বাচনগ্রথার ফলে দশের মতের ও নয়ের মতের 
কোনটি প্ররুত মত তাহার নির্বাচনও দুঃসাধ্য । অনেক ক্ষেত্রে দশের স্বার্থ 
রক্ষা অন্যায় ও অধৰ্ম্ম হইলেও দশের ক্থুযোগ-স্থবিধা প্রদানই নির্বাচনের ফলে 
“অবস্থস্ভাবী হয়। তৃতীয়তঃ, যুদ্ধবগ্রহকালে, কেন্দ্ৰীভূত শক্তি না থাকিলে 
নগররক্গ। প্রভৃতি কাধ্য সুবিধাজনক হয় না। নির্বাচনপ্রথায় মতামতের 
হিসাব করিতে গিয়| যে কার্য অবিলম্বে সম্পন্ন করা আবশ্যক তাহাও ফেলিয়া 
রাখিতে হয়। এরূপে যুদ্ধবিগ্রহকালে নির্বাচনপ্রথার বিষময় ফল প্রত্যেক জাতির 
ভোগ করিতে হয়। চতুর্থতঃ, নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার নির্বাচনকারিগণের মত 
রক্ষা করিতে, কোনও অংশবিশেষের স্বার্থরক্ষা করিতে ব্যস্ত হইয়া সাধারণের 
স্বার্থ কুন করিতে পারে । এরূপ পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক। অনেক সময় স্বার্থ- 
গিদ্ধির জন্য লোক এরূপ সংঘের মন্ত্রী হয়। এরূপ স্বার্থসর্বাস্থ লোক দিয়া 
সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না। শিক্ষার ভার যাহাদের উপর স্যান্ত থাকিবে 
তাহাদের হৃদয় প্রশস্ত হওয়া একান্ত আবশ্তক। প্রথমতঃ, একবার নির্বাচন 
হইয়া গেলেই নির্বাচনকারিগণ চুপ করিয়া থাকে। তাহাদের কাধ্য করিবার 
কোনও ইচ্ছা থাকে না। স্বচ্ছন্দে একরূপ অলস জীবন যাপনের প্রবৃত্তি আসে, 
সমাজের কাধ্যে যে তাহারও স্থান আছে, সে বোধ থাকে না। সেও ভার 
দিয়া নিশ্চিন্ত, আর ভারবহনকারীও সুবিধামত নিজের কাঁধ্য যোগাড় করিয়া 
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লয়। এই সকল দোষের জন্য নির্ববীচনপ্রথার পরিবর্তে স্বাভাবিক নেতৃবর্গের 
হস্তে এই সকল কার্ধাভার ত্বস্ত হওয়াই সমীচীন। তাহারা স্বার্থের বশ না 
হইয়া সমাজের কল্যাণকেই আপনার কল্যাণ মনে করিয়া স্যায় ও ধর্মের মধ্যাদা 
রক্ষা করিতে অগ্রসর হন। যাহারা ন্যায় ও ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিতে জানে 
না, তাহাদের উপর এরূপ গুরুভার ন্যস্ত করা কখনই উচিত নহে। যাহারা 
নিজের পরিবারে অত্যাচারী, সে ব্যক্তিকে এরূপ কার্ধ্যের ভার দিলে কিরূপ 
কাৰ্য্য সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা সহজেই অগ্থমেয়। আমাদের বিবেচনায় 
লোককে বিচার করিতে হইলে তাহার পারিবারিক ব্যবহার দেখিয়া বিচার 
করিতে হয়। সে ব্যক্তি তাহার পরিজনদের সহিত, ভূত্যদের সহিত কিরূপ 
ব্যবহার করে, তাহা দ্বারাই লোককে বিশেষরূপে বিচার করা যাইতে পারে। 
যাহারা বাহিরের ব্যবহারে কোনওরপ চালাইয় যায় কিন্তু পারিবারিক ব্যবহারে 
অতি নীচ, সে ব্যক্তির চরিত্র বাহিরের বাবহারেও ফুটিয়া বাহির হইবে। এক 
দিনে না হউক, দশ দিনে বাহির হইয়া! পড়িবে । যে ব্যক্তি পরিবারে ন্যায় ও 
ধর্শ্মের মর্ধ্যাদা রক্ষা করিতে পারে না, সে ব্যক্তিকে সাধারণের কাধ্যে নিয়োগ 
করিলে কখনই সফল ফলিতে পারে না। যে ব্যক্তি জানে, সমাজই তাহার 
চিত্তবিশুদ্ধির ক্ষেত্র, সেই ব্যক্তিই স্বাভাবিক নেতৃত্বের উপযুক্ত । যে ব্যক্তি 
জানে, সমাজের অন্তরাত্মা ভগবান্‌, সে ব্যক্তি ভগবানের পুজায় আত্মনিয়োগ ' 
করিয়া চিত্তের বিশুদ্ধি সম্পাদন করে। এরূপ স্বাভাবিক নেতার হাতেই 
নাগরিক সমাজের দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়া সমীচীন। 

(ঘ) রাষ্ট্রীয় যন্ত্র_শীসনযন্ত্র সকল প্রকার সামাজিক সম্বন্ধের প্রধান 
নিপ্ত্তিকারক। আইনের বিধান ও প্রয়োগ রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের কাধ্য, সর্ধপ্রধান 
কর্তব্য ব্যক্তি-জীবনের ও সামাজিক জীবনের ধর্মরক্ষা। বহিঃশক্রর আক্রমণ 
হইতে দেশরক্ষা, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা রাষ্ী় যন্ত্রের কাধ্য। এইগুলি রক্ষিত 
না হইলে বর্শ্মজীবন ফুটিয়া উঠিতে পারে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থপাহাষ্য 
করা রাষ্ট্রের কর্তব্য, শিক্ষার ব্যাপারে অন্য কোনওরূপ হস্তক্ষেপ করা সমীচীন 
নহে। শিক্ষার ব্যাপার সমাজের হস্তে ফেলিয়! দেওয়াই সঙ্গত। তাহাতে 
শিক্ষার প্রসার হয়; তবে শিক্ষায় বাধ্য করিবার অধিকার রাষ্ট্রের আছে। 
দেশের শিল্পাবাণিজ্যের প্রসার ও প্রতিপত্তি চেষ্টা রাষ্ট্রেরই করিতে হইবে। 
যাহাতে জাতীয় জীবন নিৰ্ম্মল ও বিকশিত হইতে পারে তজ্জন্য রাষ্ট্রকে 
সর্বদাই চেষ্টিত থাকিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় ‘শৃঙ্খল! রক্ষিত হইলে ধর্ম্মজীবন 
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গঠিত হইতে পারে। অরাজকে ধর্মজীবন ক্ষু্ন হয়। অরাজক বাঞ্ছনীয় 
নহে। বাণিজ্যবিস্তারের জন্য জলপথ, স্থলপথ ও রেলপথ বিস্তার করাও রাষ্ট্রে 
কাধ্য। যে সকল কাৰ্য্য কোনও ব্যক্তিবিশেষ ও ম্প্রদায়বিশেষ স্থবিধামত 
করিতে পারে না, সেইরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠান রাষ্ট্রে সম্পন্ন করা! উচিত । সংবাদাদি 
আদানপ্রদানের বন্দোবস্ত করাও রাষ্ট্রীয় শাসনের অঙ্গীভূত। সর্বোপরি রাষ্রীয 
নর ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক । যে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র প্রজার 
প্রতিভূ নহে, সে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ধর্মের সীমা অবশ্যই উল্লজ্ঘন করিবে। কর্শ্মের 
প্রন্নাসে ইহার অধিক বল! নিশ্রয়োজন ৷ মোটামুটি জাতির জীবন সর্বপ্রকারে 
রক্ষা করাই রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ৷ দুর্ভিক্ষ,*মহামারী নিবারণ প্রভৃতিও রাষ্ট্রের কার্য্য। 
সর্বপ্রকারে নাগরিকগণের মঙ্গল বিধানই রাষ্রীয় যন্ত্রের প্রধান কর্তব্য । 

ডে) বন্ধুতা-বন্ধুতা কৰ্ম্মজীবনে বিশেষ আবশ্যক । পরস্পর পর্পরের 
সাহচর্য্য ও সহায়তায় জীবনের উন্মেষসাধন করিতে পারে। যে ব্যক্তি 
প্রত্যুপকারের আশা না রাখিয়া উপকার করে সেই স্থহৃৎ। সৎ জীবনের 
অমূল্য সম্পত্তি । আধ্যাত্মিক জীবনে ধর্মীলোচনার সাথী, বিপদে আশ্রয়, সম্পদে 
সঙ্গী, খেলার সঙ্গী, উন্মার্গগমনের রোধক বন্ধুই জীবনের অবলহ্বন। হতাশ 
হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতে বন্ধুর মতন আর কে আছে! হৃদয় বলশূত্য__ 
বলবিধান বন্ধুর কাৰ্য্য । বাহু শ্তিশূন্ত-_শক্তিসঞ্চার বন্ধুর কার্ম্য। কিন্তু যে 
বন্ধু ধর্মজীবনের অন্তরায়, সে বন্ধই নহে, সে বন্ধনের সামগ্রী ৮ সাহিত্য, খবরের 
* কাগজ প্রভৃতি অনেক স্থলে বন্ধুর কার্য্য করে; কিন্ত জীবন্ত সাহিত্যে মানবের 
জীবন আরও মধুময় হয়। মানুষের সহদয়তা মানুষ চায়; মানুষের কথা দুরে 
থাক্‌, পশু পর্য্যন্ত ভালবাসায় পোষ মানে । সে বন্ধুতার জন্য, ভালবাসার জন্য 
আত্মত্যাগেও দ্বিধা বোধ করে না। বন্ধুতার একট! মাধুর্য আছে। গুরু শিষ্যের 
জীবনে পিতা, দার্শনিক ও বন্ধু স্বামী স্ত্রীর জীবনে গুরু ও বন্ধু পিতা পুত্রের 
জীবনে গুরু ও বন্ধু ৷ এই বন্ধুতয়হ্ায়ের সফি হয়, অজ্ঞান বিদুরিত হয়। যে 
বন্ধুতা অজ্ঞান বিদূরিত করিবার সহায় সে বন্ধুতার ভিত্তি মোহ নহে। 
তাহাই প্ররুত বন্ধুতা। সহাধ্যায়ী, সতীর্থ বন্ধু, সহকর্মী বন্ধু, স্বধন্মী বন্ধু। 
এই বন্ধ সবরথগন্-পরিশূন্ত হইলে, ধর্মের বিমল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে, 
মানবের জীবনক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট অবলম্বন । যে ভালবাসায় মাদকতা আনয়ন 
করে, যাহাতে মোহের সঞ্চার হয়, যাহাতে হৃদয় ও মন অবশ হইরা পড়ে, 
যাহা কামের নিদর্শন, তাহা বন্ধুতা নহে, তাহা পরিপূর্ণ তামসিকতা। মানুষ 
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তাহার উপযোগী একটি সামাজিক বিশ্ব গড়িয়া তোলে। সেই বিশ্বে আপনার 
অন্তঃকরণের স্কুহ্ির জন্য সে অনুকুল মানুষ পছন্দ করিয়া লয়, এই মানুষের 
সহিত হৃদয়ের ভাব বিনিময়ে সে শান্তিলাভ করে। শোকের অবস্থায় বন্ধুর 
সংস্পর্শ যে লাভ করিয়াছে সে জানে উহার মূল্য কত। বাস্তবিক ধর্মবন্ধুতা 
জগতে দুর্লভ বস্তু কিন্ত এইরূপ বন্ধুতার সার্থকতা সমধিক । 


«সামাজিক উন্নতি” 

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠীনগুলি সামাজিক উন্নতির সহায়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি 
এমতভাবে গঠিত হওয়া উচিত যাহাতে *কেবল বর্তমানের স্থবিধা না হইয়া 
ভৰিষ্যতেরও মঙ্গলদায়ক হইতে পারে। সাময়িক কার্যোদ্ধারের জন্য প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া! তুলিলে সমাজের ভাবী উন্নতির পথ অনেক স্থলেই রুদ্ধ হয়। যে সমাজে 
মানবের শেষ্ঠ আদর্শ মুক্তি লাভ হইতে পারে, সেই সমাজকেই প্রকৃত উন্নত J 
সমাজ বলা যায়। যে সমাজের আদর্শ সর্কোন্ত, সেই সমাজই উন্নত। বাহিরের . 
চাকচিক্য ও সাধারণ উন্নতি প্রকৃত আদর্শজীবনের সহায়রূপেই সার্থক । আত্মার 
ক্ডু্ি না হইলে কেবল বাহিরের শোভা-সম্পদে সামাজিক উন্নতি হয় না। যে | 
* সমাজ বহিরাক্রমণ প্রতিহত করিয়া অস্তরের বিমলালোকে উদ্ভাসিত, যে 
সমাজের হৃদয়ত্রী মুক্তির সুরে বাজিয়া উঠে, যে সমাজের অন্তন্তলে শ্রীভগবান্ের 
অমল সত্তা উপলক্ধি করিবার জন্য সাধক ধ্যানমগ্ন, সেই সমাজই প্রকৃত উন্নত 
সমাজ; বাহিরের উন্নতি এই অন্তরের উন্নতির সহায়রূপে আবশ্যক । সমাজে 
আত্মজ্ঞানীর সংখ্যাধিক্যে সমাজ জীবন্ত ও জাগ্রত হইয়া ওঠে। জ্ঞানের 
বিমলালোক বিস্তৃত হইয়া সমাজ-গগন উদ্ভাসিত না করিলে সমাজের প্ররুত, 
উন্নতি হয় না। সৰ্বাতোমুখী উন্নতিই সমাজের উন্নতি। যে সমাজে ধর্ম আপনার 
মহামহিমায় প্রতিষ্ঠিত সেই সমাজই প্রকৃত সমাজ। স্বাধীনতা, মুক্তি যে সমাজের { 
প্রাণ, সেই সমাজই সমুন্নত । আধ্যাত্মিক মুক্তি যে সমাজের আদর্শ ও যে সমাজ 
বাহিরেও স্বাধীন ও মুক্ত, সেই সমাজই উন্নত সমাজ। 


চতুর্থ অধ্যায় 
সামাজিক কর্তব্য 


কতকগুলি সামাজিক বিধি না থাকিলে ব্যক্তির জীবন প্ররুষ্ট পথে 
পরিচালিত হইতে পারে না। বিধিপালন ধর্ম, বিধিপালন কর্তব্য | এ স্বদ্ধে 
আদেশ ভাল নহে। পূর্বেই আদেশের দৌষগুণ বিচার করিয়াছি। বিধান 
না থাকিলে সামাজিক শৃঙ্খলাও রক্ষিত হইতে পারে না। স্বত্ব থাকিলেই 
দায়িত্ব আছে, অধিকার থাকিলেই কর্তব্য আছে। কর্তব্যবোধের সহিত 
শ্রদ্ধার মিলনে বিধিপালন মানবের আদর্শলাভের উপায় ও সহায়। সমাজরক্ষা 
মানবের ধর্ম, সামাজিক কর্তব্াপালন তাই ধর্ম । সমাজ-সংহার ধর্ম নহে, 
উহা অধর্শ, সমাজরৃক্ষাই ধর্ম্ম। সমাজের কর্তব্যপালনে হৃদয়ের সদ্বৃত্তিগুলির 
উন্মেষ হয়। হিংসা না করিলে, হত্যা না করিলে, মানসিক বৃত্তির শুভ্রতা 
সম্পাদিত হয়। স্মাজে হিংসার অবসর থাকে, পরের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ 
করিবার অবকাশ থাকে, পরের সম্পত্তি অধিকারের লোভ থাকে । এই 
সকল ভাব বিদূরিত করিতে পারিলে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি সংসাধিত 
ইয়। বাস্তবিক সামাজিক কর্তব্যপ্রতিপালনে অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি সম্পাদিত 
হয়। সামাজিক কর্তব্যগুলি চিত্তবৃত্তির বিশুব্ধি সম্পাদনের জন্যই বিহিত। 
' প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সামাজিক কর্তবাগুলি যথাযথভাবে সম্পাদিত করিলে 
সামাজিক জীবন ও ব্যক্তির জীবন অক্ষুপ্ন থাকে । প্রধান প্রধান কর্তবাগুলির 
আলোচনা করিব। দীর্ঘ তালিকার কোনও আবশ্যকতা নাই। মোটামুটি 
অন্যান্য সকল এইগুলিরই অন্তর্ভূক্ত । 

১। লোকের জীবন রক্ষা-_বৈধ হিংসা ব্যতিরেকে কাহাকেও হিস 
করিও না। কাহারও জীবন নষ্ট করা উচিত নহে। এইরূপ বিধান-প্রতিপালন 


জীবন যেরূগ আদর্শলাভের জন্ত সচেষ্ট, অপরের জীবনও তেমনই আদর্শলাত 
করিতে অধিকারী । হিংসা হইতে বিরত থাকিলেই চলিবে না; পরস্ত 
অপরের জীবন যাহাতে রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়, তথধিষয়ে যত্ববান্‌ হইতে হইবে। 
কারণ সমাজের একটি জীবনও ব্যর্থ হইলে সমাজ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাজ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ব্যক্তিও পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ক্ষতি অনিবার্য নিজের জীবন- 


৯১০ কৰ্ম্মতত্ব 


রক্ষার উপযোগী বিধান যেরূপ মানবের অধিকার, সেইরূপ অন্যের জীবনরক্ষা 
ও পোষণও মানবের কর্তব্য। শিশুর জীবনরক্ষা ও পোষণ যেমন পিতামাতার ধর্শ্ম, 
সেইরূপ অন্যের জীবনরক্ষা ও পোষণও ধর্ম। আততায়ী ব্যতীত অন্যের জীবন- 
নাশে কাহারও অধিকার থাকিতে পারে না। ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক রীতিতে 
অল্পে অল্পে জীবননাশ লোকের চক্ষে গহিত না হইলেও ধর্শের চক্ষুতে নিতান্ত হেয়। 
কয়েদীর খাবার-দাবার ব্যবস্থা খারাপ করিয়| তাহার বন্ধনদশার তীব্রতা তাহাকে 
অনুভব করিতে দিয়া, তাহার জীবনকে মরুভূমির মত করিয়া ক্ষু্ মানসিক 
স্বাস্থ্যে 'ও ক্ষীণ শারীরিক সম্পদে তাহাকে কয়েদথানা হইতে বাহির করিয়া 
দেওয়াও জীবননাশ। ইহা অতীব ভীষণ রকমের জীবননাশের বন্তর। 
পলে পলে মানসিক বিষপ্রয়োগে মারাও ইহার অন্তভূক্ত। দাসত্বের 
শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া মান্কে অল্পে অল্পে নির্যাতন করিয়া তাহার মন্ুনাত্ব 
নির্ধাপন করাও জীবননাশ । ইহা অমানুষিক বর্বরতার নিদর্শন। ইহাতে 
মানবজীবনের বিকাশ রুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি এইরূপ উপায়ে মান্ষের ধ্বংস 
করে সে ব্যক্তি নরহস্তা। জীবনের মূল্য আছে, জীবনরক্ষা ধর্ম, জীবনের 
বিকাশরোধ অধর্ম। বিকাশরোধ করা আর হত্যা করা উভয়ই ধর্ম্মতঃ এক 
বা৷ অভিন্ন । 

২। লোকের স্বাধীনতা! রক্ষ।_লোকের স্বাধীনতারক্ষা প্ররুতপ্রন্তাবে 
ভীবনরক্ষারই অন্ততুক্তি। মানুষ আপনার ধর্মাজীবনে অগ্রসর হইবে-_এই 
স্বাধীনতায় কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই, বরং সর্ধবতোভাবে 
সহায়ত! করিতে হুইবে। প্রকৃত ধর্শাজীবনে কাহারও স্বাধীনতা ক্ষণ করিতে 
হয় না। প্রত্যেকের ধর্মজীবন এমন সমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত যাহাতে 
কোনও বিরোধের সম্ভাবনা নাই। ব্যক্তি তাহার জীবন আদর্শের অভিমুখীন 
করিয়া একাগ্র হইবে-_ইহাই মানবের স্বাধীনতা । মান্য চিরকাল মানু, 
তাহাকে জড় পদার্থের মত ব্যবহার করা কখনই সঙ্গত নহে । “Treat every 
human being as a person, never as a mere thing”_এই বাক্য 
অতীব সার্থক। স্বাধীনতার জন্য দাসত্ব নিষিদ্ধ । নিজের সুখ-স্থবিধার জন্য 
অন্যের প্রতি যথেচ্ছাচার (e505) নিযিদ্ধ। স্থখাবলাসের জন্য নন্তের 
রক্ত শোষণপূর্বাক অর্থসংগ্রহ (হxploitati০n) অধর্ম। কামোপভোগের জন্য 
সত্রীলোককে বেশ্ঠাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা অধর্ম্ম। মান্য পরের স্বাধীনতা 
অপহরণ করিলে নিজেও অধীন হইয়া পড়ে । যথেচ্ছাচারী রাজা! প্রজার ভয়ে 


সামাজিক কর্তব্য ৯১১ 


অস্থির, ভয়ের অধীনতায় প্রগীড়িত। নিজের উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির জন্য অন্যের প্রতি 
যথেচ্ছ ব্যবহার স্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বিগহিত। 

৩। লোকের চরিত্রের জন্য সম্মান__যাহার আত্মসম্মান-জ্ঞান নাই, 
সে পরকে সম্মান করিতে পারে না। মানুষ বিনয়ী হইলে পরকে সম্মান 
করিতে পারে। বিনয় হ্বত্বগুণের ধর্ম । জান্মান দার্শনিক হেগেল যাহা 
বলিয়াছেন তাহা অতীব শোৌভন। তিনি বলিয়াছেন “Be a person and 
respect others as Persons” অর্থাৎ মান্তষ হও, অন্যকে মানুষের মত 
সম্মান কর। হিংসা করা উচিত নহে। এগুলি নিষেধমুখে ব্যক্তির জীবন- 
রক্ষার বিধান ; কিন্ত ব্যক্তিত্বের প্রত়ি সম্মান প্রদর্শনের বিধান বাস্তবমুখে ৷ চরিত্র 
বলে বলীয়ান্‌ ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করিলে তাহাতে নিজের অস্তর 
কলুষিত হয়। শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সম্মানের প্রতিষ্টা । চরিত্রবল মানবের প্রধান 
বল। এই বলের নিকট শরদ্ধালুচিত্তে অবস্থান করিলে আত্মোন্সতির পথ পরিষ্ধৃত 
হয়। ইংলণ্ডীয় দাৰ্শনিক কারলাইলের “চরিত্রপুজা” ( Hero Worship ) 
এই চরিত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শন। মানুষ উন্নত হইতে উন্নততর 
হয়। উন্নত ব্যক্তির নিকট বিনয়ে অবনত হওয়া বিদ্বান্‌ ও বুদ্ধিমানের লক্ষণ। 
অবিনয়ী উদ্ধত। উদ্ধত ব্যক্তি স্তন্ধ। স্তব্ধতা তামসিকের লক্ষণ। স্বাভাবিক 
রিনয়ের সহিত চরিত্রবান্‌ ব্যক্তির সম্মান করা! কর্তব্য। যে সম্মান করিতে 
পারে সে আপনিই সম্মানিত হয়। ৪ ৰ 

৪। লোকের জম্পত্তিরক্ষা-_অন্যের সম্পত্তি অপহরণ করা সঙ্গত নহে। 
সম্পত্তির সাহায্যে সে ব্যক্তি আপনার উন্নতিবিধান করিতে পারে । আধ্যাত্মিক 
ও শারীরিক উন্নতির জন্য উপায়ক্ূপে সম্পত্তির আবশ্তক। এই সম্পত্তি কেবল 
ধনাদি বা জায়গা-জমিই নহে; পরন্ত সময় প্রভৃতিও সম্পত্তি। সময়ের সদ 
ব্যবহারে মানুষ আপনার জীবনের কার্ধ্যাবলী সুসম্পন্ করিতে পারে । শুভ্র 
যশও লোকের সম্পন্তি। যশোহীন ব্যক্তির কার্য্য করিবার স্থবিধা অনেক ক্ষেত্রে 
বিনষ্ট হইয়া যায়। পরের সম্পত্ভিরক্ষা যেরূপ ধর্ম, সেইরূপ নিজের সম্পত্তি 
রক্ষণাবেক্ষণ ধর্ম । অপবায় ধর্ম্ম নহে। সদ্বায় ধর্ম। অলসতার প্রশুয়ে 
সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে ওদাসীন্য নিতান্ত অন্যায়। সকলেরই যথাসাধ্য আলস্ত 
পরিবর্জজনপূর্বাক সম্পত্তির উপার্জন করা কর্তব্য। কাহারও গলগ্রহ হওয়া 
সমীচীন নহে। যে ব্যক্তি গলগ্রহ হইয়া জীবনযাপন করে, তাহার জীবনের 
কোনও মূল্য থাকে না। সমাজের জন্যও সম্পত্তির ব্যবহার করিতে হইবে। 


৯১২ কৰ্ম্মতত্ব 


নিজের স্থখ-বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্যই অর্থসম্পত্তির প্রয়োজন নহে। 
সমাজের কল্যাণে অর্থ প্রভৃতির ব্যয় ও নিজের পারমাথিক সর্বপ্রকার 
উন্নতির জন্য সম্পত্তির বায় ধর্মান্থমৌদিত | এইরূপ ব্যয় প্ররুতপ্রস্তাবে 
সম্পত্তিরক্ষা 

৫1 জমাজ-শৃঙ্থলারক্ষা সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করা সর্বপ্রধান কর্তব্য । 
এই শরঙ্খলার উপর অনেক পরিমাণে জীবনের বিকাশ নির্ভর করে। 
সামাজিক গ্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করা ও শৃঙ্খলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন বিশেষ 
" আবস্ঠক। ধর্মের ভিত্তিতে যে শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা সেই শৃঙ্খলার প্রতি অসম্মান 
প্রকুতপ্রস্তাবে ধর্মের মস্তকে পদাঘাত। ধর্ম মানুষকে ধারণ করিয়া রাখে । 
ধর্শোর অবমাননায় নিজের জীবন ক্ষুণ্ন হয়। বিন| আবশ্যকে যে সামাজিক 
শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া ফেলে সে ব্যক্তি অনায়াসে নিতান্ত গহিত কাধ্যও করিতে 
পারে। সংস্কারক মহাপুরুষও শৃঙ্খল| ভাঙ্গিয়া দিতে আসেন না। তিনি 
সমাজের বাহিরের গলদ বিদ্রিত করেন। শৃঙ্খলার প্রতি প্রেমই মহাপুরুষের 
জীবনের বৈশিষ্ট্য । যে ক্ষেত্রে বিনা কারণে সমাজের শৃঙ্খলা ভা্দিবার প্রয়াস 
দেখিতে পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে ভাৰুকতায় মানুষ উদ্ভ্রান্ত হয়, ইহা! নিশ্চয়। 
কারণ প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি ও সমাজপ্রেমে প্রেমিক সর্বভূতের অন্তরাত্মারূপে জ্ঞানী 
সমাজের শৃঙ্খলা ভাঙ্গিবার বিরোধী ৷ উপরে যে মলিনতা তাহাই বিদুরিত করা 
জ্ঞানীর প্রেমের ধর্ম্ম। সংস্কারের নামে সংহার মানসিক ব্যাধির নিদর্শন । 
যে কোনও সামাজিক প্রতিষ্ঠানই বহুদিবসের অভিব্যক্তির ফল। নৃতন করিয়া 
সমাজ-সংঘাত গঠন কর! যায় না, উহা আপনা হইতেই উদ্ভৃত হয়। পরিবারের 
পৰিভ্রত। রক্ষা, রাষ্ট্রের প্রতি সম্মান, ন্তায়তঃ ও ধর্শ্মতঃ প্রতিষ্ঠিত শাসনযন্ত্রের 
মৰ্য্যাদা রক্ষা কর! সর্বতোভাবে কর্তব্য। সৈন্যকে সেনাপতির আদেশ মান্য 
করিয়া চলিতে হয়; ক্ষেত্রবিশেষে মনের বিপক্ষেও অনেক কাধ্য করিতে হয়। 
এরূপ শৃঙ্খলারক্ষা আবশ্যক হইয়া পড়ে। অবশ্যই সৈনিকের কর্তবাবুদ্ধি ও 
ধর্মবুদ্ধির প্রসার হইলে আপনা হইতেই শৃষ্ঘলারক্ষার ভাব জাগিয়৷ ওঠে। 
প্রজাবর্গের ধর্ম্মতঃ প্রতিষ্ঠিত শাসনশৃষ্খলা রক্ষ। করা কর্তব্য। বাহিরের শৃঙ্খলা 
রক্ষা করিতে করিতে অন্তরের শৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। শৃঙ্খল বাঞ্ছনীয় নছে। 
কিন্তু শৃঙ্খলা! আবশ্যক । সামাজিক রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারও প্রতিপালন 
করা কর্তবা। যাহা ধর্ান্থমোদিত, যাহ! ন্ঠায়ান্ধমোদিত তাহা প্রতিগালনে 
- চিত্তবত্তির শুভ্রত সম্পাদিত হয় ॥ সামাজিক জীবনের প্রসারের জন্যও শৃঙ্খলার 


,.. সামাজিক কর্তব্য ৯১৩ 


একান্ত আবশ্যক । উচ্ছৃঙ্খল জীবন যেমন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়, উচ্ছৃঙ্খল 
সমাজ সম্বন্ধেও তাহাই সত্য ৷ 

৬। সত্য রক্ষা ও বল|--সত্য বলা ও সত্যরক্ষা করা উভয়ই ধর্ম্ম। সত্যারক্ষা 
এক জিনিস, সত্য বলা আর এক জিনিস। “মরদ্‌ কি বাৎ হাতী.কি দাত” 
ইহা সার্থক । কথা দিয়া কথা রক্ষা করাই সত্যারক্ষা। প্রতিজ্ঞারক্ষ ও চুক্তি- 
রক্ষা ইহারই অন্তর্ভুক্ত । যাহা অধর্ম্ম ও অন্যায় এরপ ক্ষেত্রে চুক্তিরক্ষা দুয়ণীয়, 
তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সত্য বলা অর্থ মন মুখ এক করা, চিন্তা ও 
কথায় মিল রাখা । কেবল এই মিল রাখিলেই হুইল না। সত্য ও প্রিয় হওয়া 
চাই, অপ্রিয় সত্য প্ররুত প্রস্তাবে অধর্মণ। যাহাতে ভূতগ্রামের অনিষ্ট হয় সেইরূপ 
বাক্য সত্য হইতে পারে না। “সত্যং ভূতহিতং ষথার্থভাষণং মতম্” অর্থাৎ 
সতোর অর্থ ভূতহিত ও যথার্থভাষণ। কেবল বাকোই আমরা মিথ্যা আচরণ 
করি না, কার্যেও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করি। এরূপ কার্যে মিথ্যা অকর্তব্য। 
করিতে চাই এক রকম, দেখাইতে চাই অন্য রকম, ইহাই কাধের ক্ষেত্রে 
মিথ্যা। ধর্মক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা করিয়া অবশ্যই রক্ষা, করিতে হইবে। জীবনে যে 
ব্যক্তি একবার সঙ্চর করিয়া সেই সঙ্কল্প বা সত্যাগ্রহ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি 
জীবনে আর দীড়াইতে পারে না। এই সঙ্কল্প পরিত্যাগও প্রকুতপ্রস্তাবে সত্য- 
বিচ্যতি। ব্রত নিয় ব্রত ভঙ্গ করা সত্য হইতে বিচ্যুত হওয়া ।* ব্রতপালনও 
সত্যরক্ষা; এইরূপ সত্যরক্ষাই প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের কর্তীব্যা। ও 

৭। সামাজিক উন্নতির প্রচেষ্টা__প্রত্যেক মানুষের ইহা সর্বপ্রধান 
কর্তব্য । সমাজের যাহাতে ক্রমিক উন্নতি হয়, সমাজ যাহাতে মঙ্গলের পথে 
অগ্রসর হইতে পারে, এই বিষয়ে যত্ববান্‌ হওয়া সকলের কর্তব্য । সমাজের এইরূপ 
উন্নতির চেষ্টায় আত্মকল্যাণও সহজে সংসাধিত হয়। সমস্ত জীবনের প্রচেষ্টা 
সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করিতে হইবে । সমাজ ভগবানের বিরাট মৃত্তি। 
সমাজ ভগবানের বিরাট মন্দির। মন্দিরের শোভা সৌন্দর্য্য বিধান করিতে 
হইবে। ইহা ধশ্ম। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অধিকারে থাকিয়া নিজ নিজ 
কর্তব্য সম্পাদন করিবে, সমাঙ্জের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করিবে, সমস্ত হৃদয়, 
মন, বুদ্ধি, প্রাণ সেই সমাজের জন্য উৎসর্গ করিবে। বিরাট্রূপী নারায়ণের 
উপাসনায় জীবন ধন্য হুইবে। ভগবানের প্রতি ভক্তি এ সমাজের পুজায় 
অভিব্যক্ত। যে ব্যক্তি ভগবদ্রস পান করিয়াছে সেই জানে সমাজ তাহার কত 
প্রিয় বন্ত। সে জানে সমাবিগ্রহের পূজায় আত্মদেবের পুজা সাধিত হইবে। 

৫৮ 


৯১৪ | কৰ্ম্মতত্ব 


সমস্ত ভাব, সমস্ত চিন্তা সেই সমাজ-শরীর নারায়ণের চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিতে 
হইবে। ইহা মানবজীবনের মহান্‌ কর্তব্য । 

৮। ধৰ্ম্মরক্ষ!| মানবের প্রধানতম কর্তব্য ধর্ম্বরক্ষা । যে ধর্মমরক্ষ। করিতে 
জানে, তাহাকে ধর্মই রক্ষা করেন। ধর্মরক্ষার অস্তরেই পূর্ব পূর্ব কর্তব্যগুলি 
অস্তনিবিষ্ট। আত্মজ্ঞান লাভই পরম ধর্ম, আত্মজ্ঞানই পরম তপস্তা। জীবনের 
সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত কর্তব্য এ এক বস্তু লাভের জন্য | জ্ঞানই মানবের চরম লক্ষ্য 
জ্ঞানই মুক্তি, জ্ঞানের জন্য সাধনই ধর্ম। এই ধর্দের প্রতিপালন ও অন্যকে 
ধর্মপথে আনয়ন মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। মানবজীবনে ধর্শ্মের মাধুরী ফুটিয়া 
উঠিলে, বিমল জ্ঞানের স্থমা৷ বিকীর্ণ হইলে সমাজজীবনও কৌমুদীাত নিশার 
ন্যায় আনন্দময় হুইয়। উঠে। নিজের জীবনে আত্মজ্ঞানের জন্য সাধন যেমন 
কর্তব্য, অন্যের জীবনও যাহাতে ধর্শোন্মুখী হইয়া সেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ লাভ করিতে 
পারে, তাহাই করণীয়। জ্ঞানীর জ্ঞানলাঁভে যাহার! সাহায্য করে, তাহারা 
জ্ঞানীর সকল পুণ্য লাভ করে। সেই পুণ্যবলে সাহায্যকারীর জীবনও শুভ্র ও 
শোভন হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম্মজীবন গঠনের সহায় হইতে হইবে । এই 
মহান্‌ কর্তব্পালন মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য । সমাজে ইহা! অপেক্ষ শ্রেষ্ঠ কর্তব্য 
আর অন্য কিছুই নাই। সকল শিক্ষা হইতে আত্মজ্ঞানশিক্ষা শ্রেষ্ট । মোটামুটি 
এইগুলিই প্রধান প্রধান সামাজিক কর্তব্য। সমাজের সহিত ব্যক্তির মিলনে যে 
মধুময় সম্ব্ধ স্থাপিত, সেই সঙ্বন্ধের দাবী পরস্পর সাহচর্ধ্য। সমাজের জীবন যখন 
স্বাধীন উন্মুক্ত, তখনই ব্যক্তির জীবনেও সৌন্দর্য্য ও স্বাধীনতা ফুটিয়| উঠে। এই 
সামাজিক কর্তব্যগুলি ব্যতিরেকেও আমর! সামাজিক আচার-ব্যবহারের জন্য 
কতকগুলি নিয়ম গঠন করি। এই নিয়মগুলি সম্বন্ধে এস্থলে আলোচন! আবশ্যক । 

হাতগড়। নিয়ম-_সামাজিক ব্যবহারের জন্য “আদবকায়দ!| দুরস্ত” রাখার 
জন্য কতকগুলি নিয়ম আপন! হইতে গঠিত হইয়া উঠে। এইগুলিকে হাতগড়া 
বলিবার তাৎ্পর্ধ্য এই যে এইগুলির প্রামাণ্য সমধিক নহে। কিন্তু মানুষের স্বভাব 


এই যে এই সকল হাতগড়া নিয়মের প্রতি একটা একান্তিক টান থাকে। শত . ; 


চেষ্ট! করিয়াও অনেক সময় মানুষ এই নিয়ম অতিক্রম করিতে পারে না। সমাজে 
এইরূপ নিয়মের আবশ্যকতা আছে। কারণ সমাজের কোনও বিশেষ- অবস্থায় 
কোনও সময়ে এরূপ নিয়ম প্রচলিত হওয়াতে অনেক সামাজিক দোষ বিদুরিত 
হইয়াছে এবং অনেক দোষ নিবারিত হইয়াছে। এইরূপ নিয়মে সমাজের অনেক দোষ 
নিবারিত হয়। কিন্ত এই হাতগড়া নিয়ম অনেক ক্ষেত্রে “আর্ধপ্রয়োগের” মত 
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ব্যক্তির ও সমাজের জীবনকে সন্থীর্ণতায় আবদ্ধ করিয়া ফেলে, বিশেষতঃ অনেক 
ক্ষেত্রে প্রাণহীন অসার বাহিরের ব্যবহীরমাত্রে পর্যবসিত হয়। ভিতরের ভাবের 
সহিত বাহিরের ব্যবহারের মিল থাকে না। এই সকল দোষ থাকা সত্বেও 
এইগুলি প্রতিপালনে সমাজশুঙ্খলা-রক্ষার ভাব জাগিয়া উঠে। মানুষ সংযত 
হয়। উচ্ছঙ্খলতার অবাধ গতি রুদ্ধ হয়। মানুষ যদি এই নিয়মগুলির বলে 
“জড়ভরত” ও গভীরভেদী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে এই নিয়ম ভাঙ্গাই শ্রেয়ঃ। 
অবশ্যই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে । এরূপ হাতগড়া নিয়মে বদ্ধ হওয়া 
অনেকটা পরিমাণে মানুষের স্বভাব । একটা নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া! মানুষ 
আবার নৃতন নিয়মে বদ্ধ হইয়া পড়ে। এক সংস্কার তাড়াইতে "গিয়া নৃতন 
সংস্কারে বাধা পড়। মানসিক সত্য । কুসংস্কার তাড়াইতে গিয়| অন্য কুসংস্কারই 
বরণ করিয়া বসে। এই হাঁতগড়া নিয়মগুলি অনেক দিনের ঘাতগ্রতিঘাতের 
ফল। বট্‌ করিয়া ভভাঙ্গিতে গেলেও প্রতিক্রিয়া অনিবাধ্য হইয়! দাড়ায় । 
স্বাভাবিক গতিতে ইহাদের পরিবর্ভন-বিধান সঙ্গত ৷ সমাজতন্ত্র অতীব গুরুতর 
বিষয়। সামান্য খেয়লের বসে সমাজের নিয়মগুলি ভায়া দেওয়া সমীচীন 
নহে। তবে যাহাতে সমাজের অবাধ গতি রুদ্ধ হয়, তাহা সর্ববতোভাবে 
পরিহার করা কর্তব্য। এই হাতগড়া নিয়মগ্ুলির বহিরাবরণ ব্দলাইয়া 
আন্তরিক ভাব সঠিক রাখিলেই অল্লায়াসে পরিবর্তন্‌ ও সংশোধন*হইতে পারে । 
বিলাতে কাচের গরম ঘরে (1১০. ॥০৷৪৫ ) শীকসব্জি জন্মে । এই কাচের 
‘ঘর বুক্ষলতার পক্ষে হাতগড়া নিয়মের বিধান কিন্ত ইহার আবশ্যকতা 
সমধিক । অন্ততঃ ইহার মৌলিক পরিবর্তন অসম্ভব । বহিরাবরণ বদলান 
যাইতে পাঁরে। কোনও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনেও বহিরাবরণের পরিবর্তন হয় কিন্ত 
মৌলিক রাষ্ট্রীয় যন্ত্র সমভাবেই থাকে । ইহারই নাম বিপ্রব। শাসনশৃঙ্খলা 
থাঁকিবেই, কেবল প্রকারের ভেদ হইতে পারে । মাঞ্গনের পরিবর্তন হইবে, 
কিন্তু মূল শাসনযন্ত্র ধ্বংস করা৷ অসম্ভব। এরূপ চেষ্টার ফলে কোনও লাভ হয় 
না; পরন্ত উন্মত্ত চেষ্টায় মানুষ তামসিক হইয়| পড়ে। নিজের জীবনও প্রসার 
লাভ করিতে পারে না। হাতগড়া নিয়মেরও বহিরাবরণ ভগ্ন করা যাইতে 
পারে, ডাহাতে অনেক সময় মঙ্গলও সাধিত হয়। এইরূপ পরিবর্তন স্বাভাবিক 
নিয়ম।. প্ররুতির লীলার ধর্মই এই-_মুল শক্তিকে সংহত ও অক্ষুণ্ন রাখিয়া 
নিতাই পরিবন্তিত হইতেছে । এই স্বাভাবিক ক্রম ভঙ্গ করিয়া কোনওরপ 
চেষ্টা করিলে তাহাতে ফলোদয় হইবে না। 


৯১৬ কৰ্ম্মতত্তব 


অধিকার ও কর্তৃব্য_সামাজিক পরিবেষ্টন অনুসারেও মানুষের অধিকারের 
প্রভেদ হয়। সামাজিক অবস্থান অঙ্গসারে অধিকার নির্ণীত হইতে পারে। 
মানসিক গঠনও অধিকারনির্ণয়ের ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক । কর্তব্য ব্যক্তিগত । 
অধিকার অনুসারে কর্তব্য বিহিত হয়। ব্যক্তির মন সমাজের পরিবেষ্টনে 
গঠিত হয়। মনের শক্তি অন্ুসারেই অধিকার নির্ণাত হয়। অতএব সামাজিক 
পরিবেষ্টন অধিকার ও কর্তব্যনির্ণয়ের ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক | জাতি, সমাজ 
প্রভৃতির বিশেষত্ে অধিকারের বিশেষত্ব উপস্থিত হয়। অধিকারের বিশেষে ও 
কর্তব্যের বিশেষহও অপরিহীধ্য হইয়া পড়ে। সমাজের প্রভাব মান্থষের মনে 
সমধিক প্রবল । যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে সমাজে শিক্ষিত-দীক্ষিত 
হইয়াছে, যে সমাজের ওঁতিহাসিক ধারার সহিত নিজের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ 
স্বীকার করিয়াছে, যে ভৌগোলিক সংস্থানের আবহাওয়ায় বাড়িয়া উঠিয়াছে, 
সেই সমাজের প্রভাব মানুষের জীবনে অবশ্যই থাঁকিরে। এই সামাজিক : 
বেষ্টনের অন্থবলে মানুষের কর্তব্য বিহিত হওয়া আবশ্ঠক। কারণ স্বাভাবিক 
উপাদানে কর্তব্যের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া না তুলিলে তাহাতে ব্যক্তির ও সমষ্টর 
মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। কোন্‌ জাতীয় কর্শ্ম কোন্‌ ব্যক্তির মানসিক 
অনুকূল তাহ বুঝিয়া কর্তব্যনির্ণয় করিতে হয়। চিত্রকরের কার্যে অন্ত 
ব্যক্তি হাত দিলৈ তাহা কখনই মনোজ্ঞ হইতে পারে না। ইংলণ্ডের দার্শনিক 
কারলাইলের বাক্যটি সার্থক । “D০ the duty that lies nearest thee” 
তোমার নিকট ঘে কর্তব্য উপস্থিত তাহাই সম্পাদন কর। মানসিক গঠন 
অন্থসারে অধিকার জন্মে। কর্তব্যও অধিকারের অনুরূপ হইবে । যাহার যে 
কর্তব্য তাহা! সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি তাহার কার্য 
স্ুচারুরূপে সম্পন্ন না করে, সে কেবল নিরুষ্ট মানুষ নহে; পরন্ত সে ব্যক্তির 
দৃষ্টান্ত সমাজের পক্ষেও অতি জঘন্য। “যার কার্য তারে সাজে, অন্যের: 
মাথে লাঠি বাজে” এই বাক্যের ভিতরে এ অধিকারীর বিষয় নিহিত । অধিকার 
ও কর্তব্যের উপরেই ব্যক্তির জীবন প্রতিষ্ঠিত। আমরা বর্তমানে ব্যক্তির জীবন 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব । 


ব্যক্তির জীবন 


_ পুর্ণ ব্যক্তিত্ব_ব্যক্তির জীবন তৈয়ারী করা সকল প্রকার সাধন হইতে শ্রেষ্ট 
সাধন। এই জীবন নিজের ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর | মান্গুষ যতই উচ্চ- 


, সামাজিক কর্তব্য ৯১৭ 


স্তরে ওঠে, তাহার মন ততই ব্যাপক হইয়া পড়ে। জীবনের আদর্শলাঁভ হইলে 
মান্য আপনাকে সর্বাত্মভাবে অবস্থিত দেখিতে পায়। কর্মক্ষেত্রেও বিরাট 
ভাবের সহিত নিজের সংযোগবিধান করিয়া মানুষ কৃতার্থ হয়। একটি 
জীবন তৈয়ারী হইলে তাহার সংস্পর্শে অনেকানেক জীবন গঠিত হয়। জীবনের 
মাধুধ্যই এই যে ইহার স্পর্শে নৃতন নৃতন জীবনের একটা অনাবিল প্রবাহ 
ছুটিয়া সমাজের মলরাশি বিধৌত করিয়া ফেলে। ব্যক্তি যখন আপনার 
পূর্ণতায়_-আপনার মহিমায় প্রকাশিত হয়, তখন তাহার মাধুর্য ও উদাধ্য 
সমাজকে সমুন্নত করিয়া তোলে। প্রকাশের ধর্মই এই ৷ ব্যক্তির জীবন উন্নত 
হইলেই সমাজের উপর একটা প্রস্তাব অবশ্যই পড়িবে। প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তি 
সমাজের প্রাণ, পুর্ণ ব্যক্তিত্বে মানব নারায়ণ হয়। পুর্ণ মানব সর্বভূতের 
অন্তরাত্মারপে বিরাজিত। মানুষ যতই উন্নত হয়, ততই সে আপনাকে 
ব্যাপক করিয়া তোলে, পুর্ণতায় সর্বব্যাপী হইয়া আপনাতে আপনি অবস্থিতি 
লাভ করে। বাস্তবিক ব্যক্তির জীবনেই আমরা জাতীয় চরিত্রের প্রকাশ 
দেখিতে পারি। জ্ঞানী আপনার জ্ঞানের মহিমায় সমাজকে সঞ্জীবিত করিয়া 
আপনি প্রকাশ পায়। জ্ঞানের ধর্মই এই । পুর্ণ ব্যক্তিত্ব তাই সমাজকে 
আপনার ব্যক্কিত্বে জাগরিত ও প্রকাশিত করিয়া আপনার মহিমায় আপনি 
প্রকাশিত হয়। ব্যক্তির পরিপূর্ণ জীবনলাভের প্রচেষ্টা আধ্যাঞ্রিক স্বার্থপরতা 
নহে, উহাই প্রকৃত জীবন। পুর্ণ বস্তই সকল ব্যাপিয়া, অবস্থিত। যাহা 


“খণ্ডিত, তাহ সর্বব্যাপী হইতে পারে না৷ পুর্ণতা মানবজীবনের লক্ষ্য। ব্যক্তি 


আপনার পূর্ণতায় সমাজকে নিয়া মঙ্গলের পথে অগ্রসর হয়। ব্যক্তির পুর্ণ 
জীবন বিশ্বমঙ্গলের আশ্রয়। পূর্ণ ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে হইলে আদর্শের 
অভিমুখীন হইতে হইবে। আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইলে জীবন লক্ষ্যস্থলে 
পৌছিতে পারে না। ব্যক্তি আপনার পূর্ণতার জন্য একটা চরিত্র অঞ্জন 
করে। এই চরিত্র দ্বারাই ব্যাক্তির পরীক্ষা-বযবহার জগতে সম্পাদিত হয়। 
চরিত্রই আমাদের বর্তমানের আলোচ্য । 


চরিত্র 
মানুষ যেরূপ বিশ্বে অবস্থান করে তদনুষায়ী তাহার চরিত্র হয়। চিন্তা, ধ্যান, 


' কার্য প্রভৃতির অন্থবলে তাহার মন একরূপ গঠিত হয়। সেই গঠিত মনই 


তাহার চরিত্র । সর্বদা যেরূপ পরিবেষ্টনে থাকিয়া মানব কর্শ করে তাহার 


৯১৮ কম্মতত্ 


দৌষগুণ তাহার চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। সমাজের বিশেষত্বও চরিত্রে পরিলক্ষিত 
হয়। চরিত্রগঠনই সাধন, সমস্ত কর্শ্ম এই চরিত্রের অনুযায়ী কৃত হয়। যাহার 
যেরূপ চরিত্র, তাহার কর্ম্মও সেইরূপ ; এবং কণ্ম করিতে করিতে যেরূপ সংস্কার 
হয়, সেই সংস্কার-সমষ্টিই চরিত্র । প্রকৃতি হইতে মানুষ যাহা পায় তাহাই 
কর্শের সাহায্যে আরও বিকসিত হইয়া উঠে। চরিত্র তাই স্বভাবের ফল। 
মৌলিক স্বভাব কর্মে পুষ্ট হইয়া আপনার ভাবে প্রকাশিত হইলে তাহাই চরিত্র । 
চরিত্রবলেই আঁত্মোন্তির পথ পরিষ্কৃত হয় । ব্যবহারক্ষেত্রেও লোকের পাপ 
ও অপরাধ সম্বন্ধে বিচার করিবার সময় চরিত্র সম্বন্ধে বিচার করিতে হয়। 
যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ স্যতচরিত্র তাহার,বিশেষ কোনও অপরাধ হইলে সেই 
চরিত্রের বিষয় প্রণিধান করিয়াই শাস্তিপ্রদীন করিতে হয়। সাধন-রাজ্যেও 
ব্যক্তির চরিত্র পরীক্ষা করিয়া অনুকুল সাধনার, ব্যবস্থা করিতে হয়। পুর্ণ 
ব্যক্তিত্ব লাভের জন্যও চরি্রানযায়ী ব্যবস্থা করিতে হয়। চরিত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিই 
গুরু হইবার যোগ্য। চরিত্র না জানিলে বিধান দেওয়া যাইতে পারে না। ব্যক্তির 
মানসিক বৃত্তিগুলির কোন্‌ দিকে প্রবণতা তাহা তাহার চরিত্রে প্রতিফলিত । 
তাই ব্যক্তির কার্য্য ও মন ওঁ চরিত্রের মারফতে পাওয়া যাইবে ৷ স্বভাব চরিত্রে 
ফুটিয়া উঠে । চরিত্র বলিতে আমরা অনেক সময় বাহিরে কাধ্যাবলীই বুঝি। 
এই জন্য ব্যবহটুরক্ষেত্রে বলি “লোকটির স্বভাবচরিত্র ভাল” । অন্তরের স্বভাব ভাল 
হইলেই হুইল না, বাহিরের ব্যবহারও ভাল হওয়! দরকার । যেস্থলে অন্তরের ও 
বাহিরের মিল আছে, সেস্থলেই আমরা বলিতে পারি স্বভাবচরিত্র ভাল। 
আমরা চরিত্র বলিতে “স্বভাব ও চরিত্র” উভয়কেই গ্রহণ করিয়াছি। বাস্তবিক 
এই চরিত্রের উপরেই মানবের জীবন নির্ভর করে। চরিত্রহীন ব্যক্তি কণ্টক- 
স্বরূপ। অবশ্যই স্থ ও কু চরিত্র বলিতে কেবল উপাধির পার্থক্য । চরিত্রহীন 
ব্যক্তি কুচরিত্রের লোক। সে নিজের জীবনও কলুষিত করে, সমাজও কলঙ্কিত 
হয়। কোনও স্থানে গলিত শব থাকিলে তন্সিকটবর্ভী স্থানে দুর্গন্ধে তিষ্ঠান 
দায় হয়। সেই ছুর্গন্ধে অনেকের গীড়া হয়। কুচরিত্র ব্যক্তির জীবন কেবল 
নিজকে সর্বনাশের পথে লইয়া গিয়াই ক্ষান্ত হয় না, অধিকন্ত সমাজেরও 
সর্বনাশ সাধন করে। চরিত্র অর্থাৎ স্থুচরিত্র অমূল্য সম্পত্তি । চরিত্রই মানব- 
জীবনের ভিত্তি, চরিত্রই একমাত্র বল। চরিত্রবান্‌ ব্যক্তি আত্মজ্ঞানের অধি- 
কারী, চরিত্রবান সমাজের আদর্শ । অভ্যাসের বশে চরিত্র গঠিত হয়। 
দীর্ঘকাল নিরন্তর আদরের সহিত কোনওরূপ বাধ্য করিলে সেই অভ্যাস 


সামাজিক কর্তব্য ৯১৯ 


চরিত্ররূপে অভিবাক্ত হয় । ক্ষণিক একটি সদিচ্ছার উদয় হইতে পারে; কিন্ত 
তাহা সচ্চরিত্রতার নিদর্শন নহে, নিরন্তর সপ্ভাবের উদয়ই চরিত্রতার চিহ্ন। 
মানসিক বিশ্বই মানবের চরিত্র। চরিত্রের উৎকর্ষলাধনে প্রধান অবলম্বন 
দম” ‘দান’ “দয়া” । এই তিনটি ‘দ’ চরিত্র গঠনে সবিশেষ আবশ্যক জীবনের 
প্রভাতে সংযম বা দমন অভ্যাস না করিলে চরিত্র গঠিত হইতে পারে 
না। বালকজীবন হইতেই চরিত্রগঠনের চেষ্টা একান্ত আবশ্যক । ব্যক্তির 
চরিত্র গঠিত না হইলে জাতীয় চরিত্রও মলিন হইয়া পড়ে। মানবের শুল 
বৃত্তিপ্তলির বিকাশে জাতীয় জীবন মাধুষ্যমপ্তিত হয়। তাই বালককাল 
হইতে তিনটি ‘দ’য়ের সমধিক প্রসারের জন্য “ব্ষচরধ্য" বিধি পালন নিতান্ত 
আবশ্যক । 


ব্ৰহ্মচৰ্য্য 

র্যা মানবজীবনের প্রধান আবশ্যক | ব্রহ্মচ্য্য সমাজ শৃঙ্খলার সর্বপ্রধান * 
উপকরণ। ব্য ব্রত যে পালন করে নাই নে ব্যক্তি ধৰ্ম্মে অনধিকারী ; 
ইন্দিয়ের বিলাসে যাহার চিত্ত সং, তাহার পক্ষে ধর্ম অনভ্ভব। কৈশোর 
হইতে ইন্দ্িয়গুলির বিকাশ হইতে থাকে । ইন্দ্িয়ের বিকাশ হইতে আরম্ভ 
করিলেও ইন্দিয়ের পুষ্ট হইতে অনেক দিন লাগে। যৌবনের পক্তা না আসিনে 
ইন্দিয় পুষ্ট হয় না। ইন্দিয় সবল না হইলে শরীরও শিথিল ও অবসম হয়; মনও 
* অবসন্ন হইয়া পড়ে । মন ও শরীর দৃঢ় করিতে হইলে ব্রমচর্্য পালন একান্ত 
আবশ্যক। ব্ৰহ্মচৰ্য্য কেবল অধ্যয়নে পরিসমাপ্ত নহে। শারীরিক ও মানসিক 
বীধ্যবিধানই প্রকৃত তাৎপৰ্য্য । অধ্যয়ন মানসিক বীরধ্যবিধানের উপকরণ । 
“নায়মাত্ম| বলহীনেন লভ্যঃ” বলহীন ক্র্ষবী্যহীন ব্যক্তি আত্মলাভ করিতে 
পারে না। ব্রহ্মবীর্য্য প্রদানই ব্রহ্মচর্ধ্যের সার্থকত|।৷ আচাৰ্য্য পাণিনির 
কৃত্ের বৃত্তিতে সিদ্ধান্তকৌমুদীকার "ত্চারী” শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন, “চরণঃ 
শাখা । ব্রহ্ম বেদঃ। তদধায়নার্থং ব্রতমপি ব্রহ্ম তচ্চরতীতি ব্ৰহ্মচারী”_বেদ 
ও তাহার শাখা অধ্যয়নের জন্য ব্রতকে ব্রহ্ম বলে। সেই ব্রত যে আচরণ 
করে তাহাকে ব্রহ্মচারী বলা যায়। ভগবান্‌ পাণিনির “চরণে ব্রহ্মচারিণি” 
ওঅঃ৷৩৷৮৬ সুত্রের বৃত্তিতে উহা লিখিত হইয়াছে। ব্ৰহ্মচৰ্য্য তপস্তা। ব্ৰহ্মচৰ্য্য 
ত্রত। অধ্যয়নের জন্য যে ্রতগ্রহণ তাহাই ব্ৰহ্মচৰ্য্য । ভবিষ্যতে জীবনের 
জন্য যে ভিত্তির প্রতিষ্ঠা তাহাই ব্রন: ছাত্রজীবন ভবি্তজ্দীবনের প্রতিষ্ঠা । 


৯২০ কন্মতত্ 


সেই ছাত্রজীবন গঠিত না হইলে ভিত্তিহীন গৃহের ন্যায় সমস্ত জীবনটি নষ্ট হইয়া 
যায়। পাকাপোক্ত বনিয়াদে গৃহের ভিত্তি নিম্মীণ না করিয়া কানিশ আলিস! 
গাথিলে কি গৃহ দাড়াইতে পারে? শরীর ও মন দৃঢ় ন! হইলে কি আত্মজ্ঞান 
সম্ভব? দুর্বালের ধর্ম হইতে পারে না। সব্লতাই ধর্ম, দুর্বলতাই অধর্ম্ম। 
শরীর ও মনে যে ব্যক্তি সবল সেই ব্যক্তিই আত্মলাভে সমর্থ হয়। বিকলাঙ্গ 
রুগ্ন ব্যক্তি যেরূপ ধর্ম্মকার্য্যের অনধিকারী, ত্রহ্ষচর্য্যহীন ব্যক্তিও সেইরূপ ধন্মকাধ্যে 
অনধিকারী ; সবল ব্যক্তিই কাধ্যে সমর্থ, দুর্বল নহে । ত্রশ্ষচধ্য ব্রতটি কি? 
বীধ্যধারণ, অধ্যয়ন, দান, দয়া, অর্থাৎ তিনটি “দ”, অধিক অধ্যয়ন। অধ্যয়নের 
জন্যই এ তিনটি “দ”-এর প্রয়োজন-__দম,»দান, দয়া। সংযমই প্রকৃত ব্রহষচরধ্য, 
অহ্থলিত ব্ৰহ্মচৰ্য্য মানসিক বলে অজেয় । যে ব্যক্তির ব্রঙ্গচধ্যজনিত বীধ্য 
নাই, সে শিশুগণকেও শিক্ষা দিতে পারে না। পাতঞ্জল দর্শনকার বলিয়াছেন, 
“্্ৰহ্মচ্য্যপ্ৰতিষ্ঠায়াং বীর্ধ্যলাভঃ” অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মচৰ্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীধ্যলাভ 
হয়। এই স্ুত্রের ভাবে ব্যাসদেব লিখিয়াছেন__ 
“বস্ত লাভাদপ্রতিঘান্‌ গুণান্থৎকর্ষয়তি, 
সিদ্ধশ্চ বিনেয়েষু জ্ঞানমাধাতুং সমর্থে৷ ভবতীতি ৷” 

অর্থাৎ ষে বীধ্যলাভ করিলে প্রতিঘাতবজ্জিত জ্ঞানক্রিয়াশক্তিরপ গুণসকলের : 
উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং নিজে সিদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী হইয়া শিয়গণের শিক্ষা বিধান 
করিতে সমর্থ হয়।, বাস্তবিক যে ব্যক্তি ব্রদ্ষচ্য পালন না করে, যে ব্যক্তি : 
ইন্দ্রিয় দমন না করে, তাহার পক্ষে জ্ঞানলাভ অসম্ভব। যাহার নিজের সবলতা! ' 
নাই সে অন্যকে সবল করিতে পারে না । অন্ধ ব্যক্তি পথপ্রদর্শক হইলে যেরূপ 
ফল হয়, সেইরূপ দুর্বল ব্যক্তি পরিচালনা করিলেও উভয়ের পতন অনিবাধ্য ৷ 
বী্ধ্যরক্ষা না করিলে শারীরিক ও মানসিক অবনতি অপরিহাধ্য। শুক্রপাতে 
মানসিক শক্তির হ্রাস হয়। ভুক্ত দ্রব্য রসরক্তরূপে ক্রমশঃ শুক্রে পরিণতি লাভ 
করে, শুক্রই সন্তানোৎপত্তির কারণ। বালকজীবনে শুক্র অপরিপন্ক অবস্থায় 
থাকে, তখন ইন্দ্রিয়চালনায় শুক্র ক্ষয় করিলে শরীর ও মন নির্জাব ও অবসন্ন 
অবশ্যই হইবে । ক্ষয়রোগের ফল শরীরের বিনাশ। সচ্ছিদ্র পাত্রে জল রাখিলে 
জল অবশ্যই বাহির হইয়া যাইবে । আহাধ্য বস্তু খাইলেই হইল না। পরিপাক 
করিয়া শরীরের ও মনের পুষ্টিবিধান আবশ্তক। ইন্জিয়দ্বারে শক্তির মৌলিক 
উপাদান বাহির হইয়া গেলে শরীর ও মন অসাড় হইয়া পড়িবে । ভুক্ত দ্রব্যের 
সারভাগ মনে, মধ্যম ভাগ রস, রক্ত, অস্থি মজ্জা প্রভৃতিরূপে শরীরে কাৰ্য্য 


টা সামাজিক কর্তব্য ৯২১ 


করে এবং অধম ভাগ মলরূপে বাহির হইয়া যায়। থাগ্যবস্তর সার ভাগ 
মনের বলবিধান করে। মধ্যম ভাগ শরীরের পুষ্টিবিধানে মানসিক শক্তি রক্ষা 
করে। রোগীর মনও অবসন্ন হইয়া পড়ে। শরীর ও মনের নিকট সন্বন্ধই 
ইহার কারণ। শুক্রষ্থলনে স্বায়ু দুর্বল হয়। অতিরিক্ত দুর্বলল্গাযু ব্যক্তির 
জীবন সমাজের পক্ষে গলগ্রহ। তাহার নিজের জীবনও তাহার নিকট গলগ্রহ- 
মাত্র। যক্ষ্মা প্রভৃতি ভয়ানক রোগের অন্যতম কারণ জননেন্দ্রিয়ের যথেচ্ছ 
ব্যবহার । উপদংশ, প্রমেহ প্রভৃতি ব্যাধিও ইন্দ্িয়ের অপব্যবহারের ফল, | এরূপ 
রোগগরন্ত ব্যক্তি কেবল নিজের দুর্বিষহ জীবন বহন করে না, সমাজেরও কণ্টক- 
স্বরূপ হয়। ক্রদ্ষচধ্যহীন বালক «অধ্যয়ন করিতেও পারে না। স্মৃতিশক্তি 
প্রথরতা কমিয়া যায়। শিরঃগীডায় অস্থির হয় । ধারণ! করিবার শক্তি কমিয়া 
যায়। “মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ” এই বাকা অতীব সার্থক । 
রেত,স্মলনে ব্রদ্ধবীধ্য লাভ হইতে পারে না। অতিরিক্ত বিন্দুপাতে লোক 
জীবন্মূত অবস্থায় অবস্থিত হয়। তাহার জীবনের কোনও মুল্য থাকে ন! 
বালকজীবনে অস্বাভাবিক উপায়ে হস্তমৈথুন এবং পুংমৈথুন ছারা নিজের 
সর্বনাশ করিলে প্রকৃত শিক্ষাও হয় না, ভবিষ্যৎ গাহসথ্য জীবনও বিষময় হয়। 
ইন্দিয়বিলাসের জনই ইন্দিয়ের সুটি হয় নাই। জংঘমের জন্যই ইন্দিয়ের 


* স্বষ্টি। অনিয়ন্ত্রিত উচ্ঙ্ঘল ইন্রি় ব্যক্তির ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে। যে ব্যক্তি 


ব্রহমচ্য্য পালন ন! করে তাহার বিবাহ করার অধিকার নাই। বীর্যাহীন, 
ব্লহীন, শক্তিহীন ব্যক্তির বিবাহের কোনও সার্থকতা নাই ও থাকিতে পারে 
না। ব্রদচর্ধাহীনের ধর্মকার্যেও অধিকার নাই ; কারণ সে ব্যক্তি অক্ষম ও দুর্বল; 
বিকলাঙ্গ ব্যক্তির আবার ধর্ম কি? বীর্ঘ্যশৃন্ত ব্যক্তির পূর্ণ ব্যক্তিত্ব অপভব। 
তাহার জীবনের কোনও মূল্য নাই । সে সমাজের মৃত্তিমান্‌ কলঙ্ক । আমাদের 
মনে হয়, এরূপ মানসিক দুর্বল, অকর্মপ্য ব্যক্তি যাহাতে সমাজে না থাকে 
তাহার ব্যবস্থা সকল সমাজেরই করা একান্ত দরকার। বাচিয়া থাকিতে 
হইলে এরূপ অসার অপদার্থ জীবন যাহাতে সমাজে স্থান না গায়, তাহার 
ব্যবস্থা সকল সহৃদয় ব্যক্তির করা সমীচীন ও কর্তব্য। ইহার মত অন্য কোনও 
কর্তরাই নাই। ু্বলকে মারিয়া ফেলিতে বলি না; কিন্ত যাহাতে দুর্বল 
জিতে না পারে তাহার জন্য সকলের সচেষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন । দুর্বলতার 
মত পাপ আর নাই। জানে সবল, ক্রিয়ায় সবল, শক্তিতে সবল, ইচ্ছায় সবল_ 
এরপ ব্যক্তিই ব্রহ্বচর্য্যবান। আমরা একজন ত্রহ্মচর্য্যপালনকারী (?) দেখিয়াছি। 


৯২২ কম্মতত্ব 


তিনি অবিবাহিত, কুমার ব্যক্তি, অবশ্যই ব্রহ্মচয্যবান্‌ । কিন্ত তাহার মত 
দুর্বলমনা লোক আমরা অতি কম দেখিয়াছি, তিনি পরিপূর্ণ কাপুরুষ । তাহার 
সৎসাহস নাই, তিনি পসল! পসলা কাদিতে জানেন, তেজঃ নাই, বীর্য নাই, 
বল নাই। এরূপ ব্যক্তিকে আমরা ব্রহ্মচারী বলিতে নারাজ । ব্রহ্মচারীর শক্তি 
অদম্য। তাহার মানসিক বলের নিকট হিং পশুও সন্তস্ত। সে নির্ভীক, 
সে উদার, সে বীর ৷ যাহাতে মানসিক দুর্বল ব্যক্তির উদ্ভব হয় এরপ ত্রহ্মচধ্যের 
কোনও তাৎপৰ্য্য নাই । “নিরীহ মেষশীবক” জন্মান ব্রহ্মচ্য্যের তাত্পধ্য নহে। 
এরূপ তথাকথিত ব্রহ্মচর্য্য ত্র্মচরধ্যই নহে । যাহাতে জ্ঞান, ক্রিয়া ও শক্তির 
উৎকর্ষ বা বুদ্ধি সাধিত ন! হয় তাহ! ব্রহ্মচধ্যু-পদবাচ্য হইতে পারে না। যে 
স্থলে জীবন্ত জাগ্রত ভাৰ নাই, সে স্থলে প্ররুত ব্রন্মচর্য্যের অভাব। ব্রহ্মচারীর 
নিকট পাপ সংকুচিত, অন্যায় সন্ত্রস্ত, অধৰ্ম্ম গলায়িত। অদম্য তাহার শক্তি, 
অমোঘ তাহার বীধ্য, অপ্রতিহত তাহার গতি। সে ভীরু কাপুরুষ নহে, 
মরিবার পূর্বে দশবার মরে না। সে আপনার সমূজ্জল শক্তিতে সকলকে 
প্রভাবিত করে। ব্রহ্গচধ্যব্রতীর অস্থি দিয়া বজ্র তৈয়ারী হয়_এইটি রূপক 
কাহিনী হইলেও ইহার ভিতর সার্থকতা আছে। দধীচি মুনির অস্থির দৃঢ়তা 


্রহ্মচর্য্যের ফল। মহাভারতের ভীগ্মদেব ব্রহ্মচারী, তাহার মত দু্র্য বীর ভারতের 


ইতিহাসে বিরল ৷, ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবে সর্ববতোমুখী প্রতিভা বিকসিত হয়। 
কেহ বলিতে পারেন, শরীর-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গ্রাম্য ধর্মের একটা সময় 
আছে, মানুষের এরূপ প্রবৃত্তি আছে। সেই প্রবৃত্তি রুদ্ধ করিলে মানসিক 
বিক্ষোভ উৎপন্ন হইতে পারে। যাহা শারীরিক একান্ত আবশ্যক (physiological 
necessity ) তাহা! রোধ কর! সঙ্গত নহে। উত্তেজক স্বাযূর ক্রিয়াতে 
উত্তেজনার স্থষ্টি হয়, সেই উত্তেজনার অব্যাহত প্রসার না থাকিলে শরীর ক্ষীণ 
হইতে পারে। পরিমিতভাবে সংসর্গ করিলে দোষ হইবে কেন? আমরা 
তদুত্তরে বলিব__শরীরের পুষ্টি হইতে সময়ের প্রতীক্ষা আছে, পুরুষের 
২৪২৫ বৎসরের ন্যুন বয়সে শরীরের পূর্ণতা হয় না। দ্রীলোকেরও ১৫।১৬ 
বৎসরের কমে পূর্ণতা সাধিত হয় না। অপ্রাপ্তবয়ঃক্রম সত পুরুষের মিলনের 
ফল উভয়ের শরীরের সর্বনাশ । ইহাদের সন্তান-সন্ততিও দুর্বল হইবে । শরীর- 
বিজ্ঞানে উত্তেজনা যেমন ধর্ম, প্রতিরোধও সেইরূপ ধর্ম । উত্তেজক জ্বায়ুও 
( excitatory nerves ) যেমন আছে, প্রতিরোধক আ্গাযুও (inhibitory 
nerves ) তেমনই আছে। প্রতিরোধের ফলে শক্তিও বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ, 


) সামাজিক কর্তব্য ৯২৩ 


বালকজীবনে যে সংযম অভ্যাস না করে, তাহার পক্ষে পরিমিত সংস্গ সম্ভব 
নহে। তাই ছাত্রজীবনে মানসিক গঠনের জন্য সকলপ্রকার মৈথুন বর্জনীয় । 
ইহা শরীর-বিজ্ঞানেরও সার সত্য। অনিয়ন্ত্রিত উত্তেজনা মানুষের সর্বনাশ 
করে; অতএব এরূপ আপত্তি নিতান্ত হেয়। সমাজের জন্যও সবল, সুস্থ 
লোকের দরকার । বাল্যকালে ও কৈশোরে সংযত না! থাকিলে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল 
যৌবন লোককে পাগল করিয়া তোলে । কামুকের সন্তান কামুক হয়। কামুক 
মানসিক ছূর্বল। দুর্বালের সন্তানও দুর্বল হইবে । বাল্যকালে সঞ্চয় না করিলে 
যৌবনে ব্যয় কর! যাইতে পারে না । গুদামে মাল বোঝাই না৷ করিয়া খরচ বা 
বিক্রয় করা যাইতে পারে ন বার্দখানায সংগৃহীত না হইলে যুদ্ধে 
গোলাগুলি ব্যয় অসম্ভব । বাউলের মুখে একটি সঙ্গীত শুনিয়াছিলাম, সঙ্গীতটি 
এক্ষেত্রে বড়ই মধুর | গীতটি এই ₹ 

i ণগ্ুদ্ধ বৈরাগী হ’বার অবসর নাই। 

যখন মদন এসে জিজ্ঞেস করে কেমন আছ ভাই, 

(আমার ) তখন গোড়া ধরে দেয় রে নাড়া আমি শিকড়ে 

5 ফুল দেখতে পাই। 

রামনিধি বাউল বলে প্রাণের কথা খুলে গাই ৷” 
* অর্থাৎ আমার সকল ওলট পালট হইয়া যায়। কামের তাড়নায় বুদ্ধি 
বিপৰ্য্যস্ত হয়। বুদ্ধির বিপর্যয় হইলে মাহ বাতুল হইয়া পড়ে। অতএব 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য ব্যক্তির জীবনের পথে একান্ত আবশ্যক । 

কতকগুলি বাধা নিয়মে ব্রশ্্ধ্য-ব্রত প্ৰতিপালিত হওয়া স্থকঠিন। 

প্রত্যেকের মানসিক ও পারিপাস্থিক অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা সঙ্গত। 
বীধারক্ষার জন্য সকলের একরপ ব্যবস্থা চলিতে পারে না। বীরযরক্ষাই বচধ্যে 
শেষ হইল না। এই জীবনেই দান অভ্যাস করিতে হইবে। গুরুতে আত্মদান 
এই ব্ৰহ্গচ্য্যাবস্থায় অন্যতম কর্তব্য । উন্নত ব্যক্তিকে দান করিতে হয়। 
্ীুরুতে প্রীভগবানে আত্মদান সর্বশ্রেষ্ঠ দান। অন্যতম কর্তব্য দয়া। বিপর্নকে 
আশ্রয় দেওয়া, আর্তকে অভয়গ্রদান, শরণাগতের পরিত্রাণ, পতিতের উদ্ধার, 
অত্যাচারে প্রসীড়িত ব্যক্তির ও সমাজের জন্য আত্মবিসর্জন ব্রহ্মচারী জীবনের 
শিক্ষণীয় কর্তব্য যে ব্যক্তি ্র্বচ্ত-ত্রত পালন করে অথচ অত্যাচারীর 
অত্যাচার হইতে জাতিকে, সমাজকে উদ্ধার করিতে কৃতসহষ্প নহে, তাহাকে 
আমরা ব্রহ্মচারী বলিব না। আজকাল অনেকের মুখেই শুনিতে পাই_ 


৯২৪ কৰ্ম্মতত্ব 


ব্ৰহ্মচ্য্য পালন কর । তাহারা কতকগুলি নিয়ম বীধিয়া দেন, নিয়ম প্রতিপালন 
করিতে বলেন, বীর্ধারক্ষার উপযোগী বিধানও থাকে। আমাদের মনে হয়, এইরূপ 
বীধ্যরক্ষার উপযোগী কতকগুলি নিয়মবিধানেই ব্রহ্ষচারীর জীবন গঠিত হইতে 
পারে না। ব্রহ্মচারীর দয়ার ও দানের ক্ষেত্র তৈয়ারী করিয়া না দিলে, তাহার 
অন্তঃস্থ শক্তির প্রচার সে না করিতে পারিলে, তাহার জীবন প্রকৃত জীবন 
হইবে না। ভিতরের শক্তির বহিবিকাশও প্রয়োজন । ত্রহ্মচারীর যেন বোধ 
থাকে, সে সমাজের জীব । সমাজের জন্য তাহার কর্তব্য আছে। আত্মকল্যাণ 
সাধনেও সমাজের পুজা আবশ্যক । দীন ও দয়ার অবসর না থাকিলে প্রকৃত 
ব্রহ্ষচারীর জীবন গঠিত হইতে পারে না॥ যাহাতে অন্তঃকরণের ন্কৃত্ি 
নাই, তাহাতে অন্তঃকরণের শুভবৃত্তিগুলির বিকাশও হইতে পারে ন|। 
দান ও দয়ায় সামাজিক কর্তব্য বোধ জাগিয়া উঠে। ব্যক্তির জীবনও 
্রদ্তেজে পরিপূর্ণ হয়। ইউরোপে ব্রশ্ষচর্ধ্য প্ররুতরূপে , প্রতিপালন না 
করিয়াও লোকে বীর বলিয়া গণ্য হয়। আর যদি কেহ এ দেশে ব্রহ্ষচর্য্য 
পালন করিয়া নির্ববীধ্য ও তেজোহীন হয়, আমরা তাহা হইলে ইউরোপের 
বীরকেই বরণ করিব। বুঝিব, লোকটি বী্ধ্যরক্ষা না করিলেও তাহার মানসিক 
বীধ্য আছে। অবশ্যই অতিরিক্ত বীর্্যক্ষয়ে ইউরোপের মানুষও বীর হইতে 
পারে না। সংযম্ব সর্ববদেশে সর্বকালে সর্বাবস্থায় আবশ্যক । সংযম শরীর-" 
বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানের সত্য । শরীরের অংশগুলির বুদ্ধিতেও 
সংযমের আবশ্তক | প্রাণীর জৈব প্ররুতির (০0288145709 ) বিবৃদ্ধিতেও 
সংযম আবশ্যক । সংযমই প্রকৃত সবলতা। এরপভাবে ব্রতপাঁলনে যাহার 
শরীর ও মন দৃঢ় হইয়াছে, সে ব্যক্তির জীবনের মূল্য আছে। সে নিজের 
জীবনের প্রভাবে সমাজকেও সঞ্জীবিত করে। সমাজের কাধ্যে তাহার অযুত 
হস্তীর বল। ব্রহ্মচারীর জীবন তাই সমাজের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন করিতে করিতে যাহার চিত্ত সুদৃঢ় হয়, সে পরিবারে 
প্রবেশ না করিয়া, বিবাহাদি না করিয়! নৈষ্ঠিক জীবন যাপন করিবে । নৈষ্ঠিক 
জীবনে কেবল সমাজের কার্যে আত্মনিয়োগ ব্যবস্থেয়। পরবর্তী প্রবন্ধে নৈতিক 
জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিব । যাহারা ব্রহ্মচধ্য পালনে স্থ্সংঘত, তাহারা 
যখন বিগ্যাশিক্ষায় কৃতকার্য, তখন দারপরিগ্রহ করিয়া ধর্মজীবন যাপন 
করিবে । উপকৃর্ববাণ ব্রহ্মচারী শরীর ও মনে সবল হইয়! গৃহস্থাশম প্রবেশ 
করিলে বিবাহিত জীবনেও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারিবে । বিবাহিত 


i t- -. 


৪ সামাজিক কর্তব্য ৯২৫ 


জীবনের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বিবাহের প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। 
বিবাহিত জীবনযাপনের জন্যও ব্রহ্মচর্য আবশ্যক । ব্যক্তির জীবনের পুর্ণতাও 
্রহ্মচর্যের উপর নির্ভর করে। ব্র্ষচর্যই সমস্ত জীবনের প্রতিষ্ঠা। কেহ 
আপত্তি করিতে পারেন, কোন কোন কুস্তিগীর কোনওরপ ত্রহ্মচধ্য পালন করে 
না, অনেক ক্ষেত্রে চরিত্রহীন হয়। তাহাদের শারীরিক বল থাকে কেন? 
অনেক কুচরিত্রের লোক শারীরিক বলে বলীয়ান্‌। এমতাবস্থায় ব্রহ্মচ্য্য পালন 
না করিলেও ক্ষতি হইবে কেন? আমরা তদুত্তরে বলিব, কেবল শারীরিক 
সামর্ধ্বিধানই ব্ৰহ্মচর্য্যের, বীর্য্যধারণের তাৎপর্য নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, 
জ্ঞান, ক্রিয়া, শক্তি সমস্ত বৃদ্ধি করাই ব্রহ্মচর্ধ্যের তাৎপর্য কুস্তিগীর শারীরিক 
শক্তিতে শক্তিমান্‌ হইয়াও মানসিক শক্তিতে নিতান্ত হীন হয়। কুচরিত্রের 
লোক সর্বদাই মনে মনে সঙ্কুচিত, মানসিক শক্তিতে অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বল, সত 
সাহস আদপেই নাই। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহারা নিতান্তই অপরুষ্ট। 

অনেক সময় খাদ্য প্রভৃতির জন্যই শরীরের শক্তি থাকে ; কিন্তু বীধ্যন্থলনে 
মানসিক শক্তির হ্রাস হয়। যে রাত্রে রেতঃষ্খলন হয় তৎপরদিন মস্তি অতান্ত 
দুর্বল হয়_ইহ! সর্বজনপ্রত্যক্ষ। ব্র্মচর্য্যে ব্রহ্মবীর্্, ক্ষাতরবীর্যয সকলই 
পরিবদ্ধিত হয়। ক্ষাত্রবীরধ্য থাকিলেও ব্রন্ববীধ্যহীন হইতে পারে। ইউরোপে 


ক্ষাত্রবীধ্য আছে, ব্ৰহ্মৰীৰ্ষ্যের অভাব। ইউরোপেও দার্শনিক ও ধর্স্ক্ষেত্রে প্রধান 


ব্যক্তিগণ অনেকেই অবিবাহিত। যীশু নিজে কুমার ব্রহ্মচারী । দার্শনিক 
কাণ্টও কুমার । ভারতেও জ্ঞানাবতার আচার্য্য শঙ্কর চিরকুমার ৷ পৃথিবীর 
দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিভা চিরকুমারগণের ললাটেই বিধাতা লিখিয়া 
দিয়াছেন। হুইটবি ( Dr Whitby ) তাহার “Makers of Man?’ নামক 
গ্রন্থে ইহা! প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পূর্ববভারতে ব্রাহ্মণের ব্ৰহ্মবীৰ্য্য, ক্ষত্রিয়ের 
ক্ষাত্রবীর্্য ও বৈশ্যের অর্থের প্রলোভন নিবারণ জন্য বৈশ্ববীর্য্_সকলই ব্রহমচ্য 
বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত । ব্ৰহ্মচৰ্য্য যে কেবল শারীরিক শক্তির বৃদ্ধির জন্য তাহা 
নহে, মানসিক শক্তিও সমধিক বৃদ্ধি করে। অতএব এ আপত্তির কোনও 
সার্থকতা নাই। চিন্তার কার্ধ্ে বীর্য্যরক্ষার একাস্ত প্রয়োজন । কোনও কাৰ্য্য 
দীর্ঘকাল ধরিয়া করিতে হইলেও বীর্ষারক্ষা। করিতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে বীৰ্য্য রক্ষিত 
না হইলে যুদ্ধের কায়ক্লেশ সহ করা৷ স্থকঠিন হয়। বিশেষতঃ ব্রহ্মচারী জীবনে 
যে সংযম অভ্যাস হয় তাহার বলে মানুষ নানারূপ শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ 
সহা করিতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে অবরোধের সময় যেরূপ ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্লেশ সহ 
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করিতে হয়, সে অবস্থায় ব্রহ্মচারী যেরূপ সহিতে পারিবে, অন্য সেরূপ পারিবে 
না। রুশতুরস্ক যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ রোজার ফলে বহুদিন উপবাসী থাকিয়াও 
ছূর্গরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। ব্রহ্ষব্রত যাহারা পালন না করে তাহার! 
অনেক ক্ষেত্রেই অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। চঞ্চলতায় তাহারা একপ্রকার অবশ 
হয়। কেহ অন্য আপত্তি তুলিতে পারেন__মনে মনে গুমরিয়! মরার চেয়ে কি 
উত্তেজনার অব্যাহত গতির সাহায্য করা সমীচীন নহে? আমরা তদুত্তরে 
বলিব, মনে মনে গুমরিয়া মরার চেয়ে গ্রাম্যধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ হইতে পারে; কিন্ত মানুষ 
প্রতিরোধ করিতে আরম্ভ করিলে শক্তিলাভ করে, এবং তাহার ফলে 
প্রতিরোধের শক্তির উত্তরোত্তর বিবৃদ্ধি হয় । “মনের ধর্মই এই যে যখন প্রবৃত্তির 
অভিমুখীন হইবে তখন সেই দিকে প্রবণ হইয়া পড়িবে। এবং যখন নিবুত্তির 
অভিমুখীন হইবে তখন সেই দিকের প্রবণতা অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে। সংযমের 
ফলে নিবৃত্তির প্রবণতা বাড়িয়া গেলে আর গুমরিয়া মরার আবশ্তকতা থাকিবে 
না। বিশেষতঃ অস্বাভাবিক উপায়ে বীর্ধপাতে মনের শান্তি বা সুখ হয় না। 
পরস্ত অবসন্নতা অনিবাধ্য হয়। অপ্রাপ্তবয়সে দ্রীসংসর্গের ফলও অবসন্নতা। 
অতিরিক্ত সংসর্গও দুর্বলতার নিদান। অতএব এ আপত্তিরও কোনও 
অবকাশ নাই। অধ্যয়নের জন্য মেধার আবশ্যকতা আছে। বীধ্যপতনে 
মেধার হ্রাস হয়। “অতএব বীর্যারক্ষা অধ্যয়নের জন্যও আবশ্যক । ব্যক্তির পুর্ণ 
ব্যক্তিত্ব লাভের জন্য ্রচর্য্য অবলম্বন অবশ্যই করণীয়। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের 
মঙ্গলের জন্যই ব্রহ্মব্রতের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। ব্রহ্মচারীর জীবনে কর্মষোগের 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কর্মাযোগে ব্রহ্মচারী চিত্তবিশুদ্ধি লাভ করিয়া ভক্তি- 
যোগের অধিকারী হইবে । 


নৈষ্টিক ত্ৰহ্মচৰ্য্য 


বাল্যকালে ও কৈশোরে ব্রহ্ধচর্য্য ব্রত পালন করিলে মানদিক এক প্রকার 
শক্তি জন্মে। প্রতিরোধক স্বাযুগুলির শক্তি বাঁড়াইলে ক্রমশঃ সেইগুলি আরও 
শক্তিমান্‌ হয়, মনেও সংযমের ফলে নিবৃত্তির প্রবণত। বাড়িয়া যায়। এইরূপে 
চিত্তের ও শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইলে আর বিবাহ করিবার প্রবৃত্তি থাকে 
না ও আবশ্যকতা থাকে না। বিবাহের আবশ্যকত| বোধ না! থাকাতে নৈষ্ঠিক 
ব্র্চচারীর জীবন-যাপন ধর্ম বলিয়া বোধ হয়। নৈষ্ঠিক জীবন সমাজের জন্য 
উৎস্থষ্ট, তাঁহার পারিবারিক কোনও কর্তব্যই থাকে না। তাহার সমস্ত চেষ্টা 


“ 
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সমাজের জন্য নিয়োজিত, সমস্ত সাধনার তাৎপৰ্য্য সামাজিক কল্যাণে। এরূপ 
নৈচিক ত্ৰহ্মচারীর জীবন সমাজের জন্য একান্ত আবশ্যক । আবালা ব্রহ্মচারী 
চিরকুমার সন্ন্যাসগ্রহণে ভ্ঞানলাভ করিতে যত শীঘ্র সক্ষম হয়, অন্য কেহ ততটা 
সক্ষম নহে। ভগবান প্রীরুষ্ণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের লোকে বলিয়াছেন_ 
“এষা ব্রান্ধী স্থিতি: পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহাতি ৷ 
স্থিত্বাস্তামন্তকালেহপি ত্র্গনির্ববাণমুচ্ছতি ৷” 
হে পার্থ! এই ব্রা্ী স্থিতি লাভ করিলে আর সংসারমোহে পতিত 
হইতে হর না। অস্তকালেও এই স্থিতি লাভ করিলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়। 
ইহার ভায়ে ভগবান্‌ আচাধ্য প্রীশস্কর লিখিয়াছেন_“স্থিত্বাস্তাং 
স্থিতৌ ত্রান্ষ্যাং যথোক্তাযনামস্তকালেহন্তে বয়ন্তপি ব্ৰহ্মনির্বাণং রহ্ধনির্বৃতিং 
মোক্ষমুচ্ছতি, কিমু বক্তব্যং ব্ৰহ্মচ্য্যাদেব সংনস্ত যো ব্ৰহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে স 
ব্ৰহ্মনিৰ্ব্াণমৃচ্ছতীতি ৷” অৰ্থাৎ যথোক্ত ক্রাঙ্ীস্থিতি অন্তবয়সে লাভ করিলেও 
ব্ৰহ্ধনিবূত্তি বা মোক্ষলাভ হয়; অতএব ত্রহ্মচ্য্যাশ্রম হইতে সঙ্যাসগ্রহণ- 
পূর্বক যে ব্যক্তি ব্ৰন্বেতে অবস্থিত হয়, সে যে বনি লাভ করিবে ইহা 
কৈমুতিক ন্যায়সিদ্ধ অর্থাৎ ইহার সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিবার আছে? 
ভগবান প্রীরুষ্ণের “অস্তকালেহপি” এই বাক্যের “অপি” শব্দের তাৎপধ্যই উহা। 
ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে চিরকুমার ব্যক্তির ভ্ঞানলাভ সহজই । 
চিরকুমার ব্যক্তির জীবন সামাজিক কার্ধ্ে বাঁয়িত হয়, বলিয়া নি্াম কর্ম 
যোগের প্রভাবে ভক্তির বলে জ্ঞানলাভ সহজসাধ্য হয়। পুর্বাভারতে নৈষ্ঠিক 
্রহ্ষচারী গুরুকুলে বাস করিত, তাহার জীবন সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত 
হইত। বাস্তবিক নৈষ্ঠিক জীবন সমাজের আদর্শ । সমাজের দাম্পত্য অনংবম 
নিবারণের জন্য এরূপ নৈষ্ঠিক জীবনের আবশ্তকতা সমধিক | যে নিজে সংযত 
সেই অপরকে সংযত হইবার উপদেশ দিতে সমর্থ ; বিশেষতঃ উপদেষ্টা ত্হ্মবীৰ্ষ্য- 
সম্পন্ন না হইলে তাহার বাক্যে বা উপদেশে কোনও ফল হয় না। যে নিজে 
অসংঘমী সে সংঘমের উপদেশ দিলে অনেক ক্ষেত্রে তাহা হাসিয়া উড়াইয়া 
দেওয়া হয়। সমাজের মঙ্গলের জনই নৈষ্ঠিক জীবন একান্ত আবশ্বক। নৈঠিক 
সমাজর পোষ্য । যে ব্যক্তি সমাজের জন্য উৎসর্গীকুতপ্রাণ তাহার ভরণ- 
পোষণের ভার সমাজের। নৈষ্ঠিক ্রন্মচারীর চাকরি করা সঙ্গত নহে। 
গোলামিতে ব্ৰম্বৰীৰ্য্য থাকিতে পারে না। “্র্বং পরবশং দুঃখ সর্ববমাত্মবশং- 
স্ুখম্” অর্থাৎ পরাধীনতাই দুঃখ এবং স্বাধীনতাই সুখ । পরাধীনের সত্য, সরলতা, 
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সংযম, দয়া, দানের বৃত্তি, ক্ষমা! প্রভৃতি সদ্গুণ থাকিতে পারে না। সতা, সংযম 
প্রভৃতি যাহার নাই তাহার ব্রহ্মবীর্্য থাকিবে কি প্রকারে? আমরা কোন 
কোন অবিবাহিত ব্যক্তিকে জানি, তাহারা চাকরি করেন, তাহাদের শরীর 
এরূপ খারাপ যে মাঝে মাঝে বায়ু পরিবর্তন না করিলে তাহাদের চলে না। 
চাকরির পেষণে__গোলামির তাড়নায় পরাধীনতার শৃঙ্খলে উন্মুক্ত স্বাধীন ব্রক্ষচ্য 
ব্রত স্থলিত হয়। যে সকল স্নায়ু সবল হইয়! বীৰ্য্য ধারণক্ষম হইবে, তাহা 
গোলামির পেষণে দুর্বল হইয়া পড়ে। মানসিক রাজ্যেও পরাধীনতার তীব্র 
পীড়নে মন ভাদ্দিয়| দেয়। যাহার মনের বল কমিয়া যায় তাহার পক্ষে বীর্য্যধারণ 
অসম্ভব। সমাজের পুজায় প্রাণের শান্তি থাকে, কিন্তু গোলামিতে অশান্তির 
উদ্ভব হয়, অশাস্তমনা! ব্যক্তির বীর্যপতন অনিবাধ্য । স্বায়ু দুর্বল হইলে রেতঃ- 
স্থলন অবশ্ন্ভাবী। মানসিক ও স্নায়বিক দুর্বলতা! পরস্পর পরস্পরের নিদান। 
স্নায়বিক দুর্বল ব্যক্তির অজীর্ণ প্রভৃতি রোগেরও উদ্ভব হয়। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর 
জীবন উন্মুক্ত ও অবাধিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন । লোকশিক্ষকরূপে ব্রহ্মচারী 
সমাজের মঙ্গলবিধান করিয়া আপনার মহিমায় অবস্থিত হয়। যাহারা কেবল 
সামাজিক কাৰ্য্য করিতে পারে এরূপ কতকগুলি নিঃস্বার্থ পারিবারিক বন্ধনশূ্য 
লোক সমাজের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর জীবন বিলাসের ক্রোড়ে 
লালিত হইলে তাহার পতন অনিবাধ্য। এস্থলে এই গাথাটি স্মরণ রাখ! উচিত__ 

“বিশ্বামি্রপরাশরপ্রভূতয়ো বাতান্পর্ণাশনা- 

স্তেহপি স্্ীমুখপন্কজং স্থললিতং দৃষ্টেব মোহং গতা: ৷ 

শাল্যন্ং সন্বতং পয়োদধিযুতং ভুঞ্ন্তি যে মানবা- 

স্তেযামিন্দরিয়নিগ্রহে| যদি ভবেদিদ্াত্তরেৎ সাগরম্‌ ॥” 
বাস্তবিক বিলাসে ব্ৰহ্মচারীর 'জীবন স্থির থাকিতে পারে না। আহার-বিহারে 
সংযম ন। করিলে ব্রহ্মচর্য্য অসম্ভব; বিশেষতঃ আহারে সংযম একান্ত আবশ্যক | 
“জিতং সৰ্ব্বং জিতে রসে” কথাটা অতীব সত্য । রদ জিত হইলে ইন্দ্রিয় জিত 
হয়। খাদ্য ও চিন্তা উভয়ই আহার । জিহ্বার বস পরাজিত হইলে ও কামগ্রবণ 
রসাল চিন্তা পরাহত হইলে সকল ইন্দ্রিয় দমিত হইতে পারে । খাদ্যের উপরে 
বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্তাক। পেটে অজীর্ণ হইলে রেতংস্থলন হয়। ইহা শরীর- 
বিজ্ঞানের সত্য । উত্তেজক বস্তুতে স্বাযুগুলি উত্তেজিত হয়, অবশ্যই ইহা! 
চিন্তার উপর অধিক নির্ভর করে; পক্ষান্তরে, চিন্তাও অল্লাধিক পরিমাণে খাদ্যের 
_ উপর নির্ভর করিতেছে, কারণ খাগ্যবস্তর সুন্মভাগ মনের বল বিধান করে। তাই 
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ব্র্মচধা পালন অনেকটা আহারের উপরে নির্ভর করে । পোষাক সম্বন্ধেও 
এইরূপ। মানসিক রুচিভেদে পোষাকের ভেদ হয়। সাত্বিক ভাবাপন্ন ব্যক্তি 
শুভ্র বস্ত্র ছন্দ করে। বিলাস-লালসায় যাহার চিত্ত উদ্ভ্রান্ত, সে পোশাকেও 
বিলাসী হয়। ইংরাজীতে একটা কথা আছে-_ণৃঠ is not the cowl 
that makes the friar 1” এই বাকাটা আংশিক সত্য, কারণ পোশাকের 
উপরে মনের ভাব অনেকটা নির্ভর করে। বিলাস-পরিবদ্ধক পোশাকে মনের 
ভাব বিপৰ্য্যস্ত হয়। কেবল পোশাক কেন-_বিছানা নরম হইলেও মনে বিকার 
উপস্থিত হইতে পারে। চলাফেরা, চালচলনও মনের অনুযায়ী হয়। সকলেই 
মহাদেব হইয়া জন্মায় নাই যে এই সকলে চিত্তের চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে না। 
বেশের পারিপাট্য ব্রঙ্মচধ্যের পরিপন্থী। বিলাসে ব্রহ্মচর্য্য ক্ষুণ হয়। বিলাস 
সৰ্ব্বথা পরিবজ্জনীয়। প্রবল লালসার মাঝে থাকিয়া হরি হরি বোল অসম্ভব, 
অবশ্যই সংসারে পরিমিত স্ত্রীংসর্গে ধর্ম্মজীবন যাপনে হরিভক্তির উদয় 
হইতে পারে, কিন্তু বিলাসে হরিভক্তি অসম্ভব। মাদকতা! ভক্তির অন্তরায়। 
সর্বোপরি ব্রহ্মচারীকে শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। কর্ম্মযোগ 
ব্র্ষচারীর জীবনে স্থসাধা । সমাজরূপী শ্রীভগবানের পূজায় নৈিক ব্রহ্মচারীর 
জীবন সার্থকতা লাভ করে। সমাজের কল্যাণে নৈষ্ঠিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা 
সমধিক। আত্মজ্ঞানের পক্ষেও নৈঠিক জীবন একান্ত উপযোগী । নৈষ্ঠিক 
বর্মচারীর জীবনে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠের। ভক্তিযোগে ব্মলীরুতচিত্ ব্যক্তি 
বানপ্রস্থ অবলম্বনে ধ্যানযোগে অবস্থিত হইবে । 


গার্হস্থ্যজীবন-বিবাহ 
্রমচ্ধ্য ব্রত পালন করিয়া সংযত হইলে, শক্তিসংহত হইলে যাহারা জীবনে 
নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইবার মত বল লাভ করে নাই, তাহারাও জীবনের পূর্ণতার 
₹ ভন্ত গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে । বিবাহিত জীবনে ব্র্চর্য পালনীয়। নিষিদ্ধ 
সময়ে স্ত্ীংসর্গ পরিবজ্জনই বিবাহিত জীবনের ব্রহ্মচর্ধয। ৷ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত যে ব্যক্তি 
পালন করেন নাই তাহার বিবাহেরও অধিকার নাই-_একথা আমরা পূর্বেই 
আলোচনা করিয়াছি, কারণ যে ব্যক্তির শরীর ও মন সবল নহে তাহার 
বিবাহিত জীবনে কোনই সাফল্য দেখা যায় না। চিররোগী, অতিরিক্ত 
সাযুদূর্বল, দুর্বালমনা ব্যক্তির বিবাহের কোনই সার্থকতা নাই, পরস্ত তাহাদের 
বিবাহ করিবার অধিকারও নাই। : বিবাহের তাৎপৰ্য্য ধর্মজীবনে ও সবল সুস্থ 


৫৯ 


৯৩০ কনম্মতত্ 


সন্তানোৎপাদনে; চিররোগীর এই ছুইটীর একটাও সম্ভব নহে। ছূর্বলের 
ধর্ম অসম্ভব; অতএব তাহাদের বিবাহের অধিকার না থাকাই ভাল। যে 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন করে নাই, তাহার পক্ষে মানসিক ও শারীরিক সব্লতা৷ অসম্ভব ; 
অতএব সে ব্যক্তিরও বিবাহের অধিকার নাই। বিবাহের অর্থ (বি+ বহ 
+ঘঞ ) যাহাতে বিশিষ্টরূপে বহন করে অর্থাৎ যাহাতে আধ্যাত্মিক, মানসিক ও 
শারীরিক উন্নতি হয়। বিবাহের প্রতিশব্দগুলি প্যালোচনা করিলেও ইহাই 
প্রতীয়মান হয়। উৎ+বহ্‌ ধাতু দ্বারা 'উদ্বাহ' শব্দটি নিষ্পন্ন। যাহাতে উদ্ধে 
বহন করে অর্থাৎ যাহাতে সর্ধবপ্রকারের উন্নতি হয় তাহাই উদ্বাহ। পরি+নী+ 


অল্‌ প্রত্যয়ে 'পরিণয়' শব্দটি নিষ্পন্ন । যাহাতে সম্যক্রূপে সর্ববাংশে উন্নতিমার্গে - 


লইয়া! যায় তাহাই পরিণয়। বিবাহ লাম্পট্যের জন্য নহে বা কামোপভোগের 
জন্যও নহে। বিবাহ ধশ্মজীবনের অভ্যাদয়ের জন্য । বিবাহ দানবীয় লীলার 


জন্য নহে, পরস্ত বিবাহ দেবলীলার ক্ষেত্র। বিবাহের মন্ত্রে দেখিতে পাই 


স্বামী গুরুরূপে স্ত্রীকে বলিতেছেন__“মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমন্থ- 
চিত্তন্তেহস্ত মম বাচম্‌ একমনা জ্য্থ” অর্থাৎ আমার যাহা ব্রত, আমার যাহা ধৰ্ম্ম, 
আমার যাহা! তপস্তা তাহা তোমার হৃদয় ধারণ করুক। “কেবল আমার ধর্ম 
গ্রহণ করিলেই হইবে না, পরন্ত প্রাণের টানে ও বুদ্ধির প্রসারে তাহা! আপনার 


করিয়া লও । ইহাতেই শেষ হইল নাঁ_আমার চিত্তের অনুরূপে তোমার চিত্ত 


স্পন্দিত, ছন্দিত হউক । আমার চিত্ত যে স্থুরে, যে তালে বাজে, তোমার 
চিত্তও তাহাতেই বাঁজুক। আমার চিত্তের আশা, আকাঙ্জী, শুভ্র বাসন! তোমার 
চিত্তে জাগিয়| উঠুক। আমরা উভয়ে একচিত্ত হইয়া যাই। ইহাতেও হইল 
না, পরন্ত ব্যবহারক্ষেত্রেও আমার বাক্যে একাগ্র হইয়া সেবা কর, কেবল বাক্য 
শুনিলেই হইবে না__সেবা করিতে হইবে । প্রাণ দিয়া আমার বাক্যের অনুযায়ী 
কাৰ্য্য করিতে হইবে । উভয়ের হৃদয় একমুখী না হইলে ধর্ম্মজীবন-যাপন অসম্ভব । 


উভয়ের প্রেম না থাকিলে সম্ভানও ভাল হইতে পারে না। এজন্যই বিবাহের. 


মন্ত্রে দেখিতে পাই-_ 

“্যদন্তি হৃদয়ং মম তদস্ত হৃদয়ং তব । 

যদস্তি হৃদয়ং তব তদস্ত হৃদয়, মম ॥৮ 
তোমার হৃদয় আমার হউক আমার হৃদয় তোমার হউক, অর্থাৎ হৃদয়ে হৃদয়ে 
মিলিয়৷ আমরা এক হুই। স্ত্রী সহ্ধশ্শিণী, স্ত্রী লাম্পট্য লীলার ক্ষেত্র নহে, 
স্ত্রী অধ্যাত্ম জীবনের সঙ্গী । পশুর মত জীবনযাপন মানুষের জন্য নহে। যাহার 


ঘর 
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্র্চধ্যজনিত বীধ্য নাই তাহার পক্ষে সংযম কথার কথা। সংঘত না হইলে 
শারীরিক ও মানসিক বল থাকিতে পারে না । শারীরিক ও মানসিক বলহীন 
ব্যক্তির বিবাহের অধিকার নাই, কারণ তাহার পক্ষে ধশ্মজীবন হইতে পারে 
না, তাহাদের সন্তানও দুর্বল হইবে। ছূর্বল সন্তান সমাজের কলম্কস্বরূপ । 
কতকগুলি দুৰ্ব্বল, অকর্শ্মণ্য, অসার, অপদার্থ জীব জন্মাইয়| মমাজের ভার বাড়ান 
পাপকার্ধ্য । এইরূপ পাপে সমাজশরীর ধ্বংসই হয়, কারণ ধর্ম্মবিহীন জীব 
সমাজের ক্ষতির কারণ হয়। প্রকৃতি চায় সবলতা, ধৰ্ম্ম চায় সবলতা, ভগবানের 
প্রিয় সবল ব্যক্তি। সকল প্রকারের ছুর্ধলতাই শয়তানের লীলাভূমি । 

অনেক সময় ডাক্তারগণকে শুক্রমেহে ভূগিতেছে এরূপ ব্যক্তিকে বিবাহ 
করিবার বিধি দিতে দেখিতে পাই। তাহার! বলেন, বিবাহ করিলে ও রোগ 
সারিয়া। যাইবে আমাদের মনে হয়, এ সকল ডাক্তার ভ্রান্ত। শুক্রমেহে 
সসামুদ্ররবল ব্যক্তির বিবাহ করিবার অধিকার নাই, কারণ তাহার ধর্ম্মজীবন লাভ 
অসম্ভব। তাহার সন্তানসন্ততি নিতান্তই দুর্বল হইবে। দুর্বলের পক্ষে স্ত্রী 
সংসর্গের ব্যবস্থাও আত্মহত্যার ব্যবস্থার তুলা । শুক্রমেহে জীর্ণীর্ণ ব্যক্তি 
কোনওরূপে কামবৃত্তিপ্চরিতার্থ করিয়া রুগ্ন, অক্ষম, দুর্বল সন্তান উৎপাদন করিল, 
পরে এ শিশু সত্যের আলোক দেখিবার অল্পদিন পরেই ভবলীল! সাঙ্গ করিল। 
শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ এইরূপ ছুর্বল ব্যক্তির স্ত্রীংসর্গ। 'অধিকন্ত দুর্বল 
ব্যক্তিও অল্পদিনেই জরাজীর্ণ অকালপক্ষ শরীরের, ভার বহন করিয়া পূর্বপুরুষ 
. ও পিতামাতার স্বর্গের বন্দোবস্ত করিয়া! নিজেও সপ্যমস্গে ইন্দ্রপে বিরাজ 
করিতে লাগিলেন। সন্তানের জননীও সন্তানের শোকে মুহামান হইয়া দুর্বল 
হইতে লাগিল। তৎ্পরবর্তী যে কোনও সন্তানই হউক তাহারাও দুর্বল 
হইতেই লাগিল, কোনটি বা চক্ষু মেলিতে মেলিতে, আবার কোনটি বা সূর্য্যের 
মুখ দেখিয়াই পিতীপ্রপিতামহের পিগুদানের ব্যবস্থা করিয়া সাজের ও জাতির 
মুক্তির পথ পরিষ্কৃত করিল। : অপদার্থ টিক্টিকি গির্গিটি জন্মান মান্গষের 
ধর্ম নহে। পণুও সুস্থ সবল সন্তানের জন্য লালায়িত । রুগ্ন, মৃতকল্প শিশু 
পিতামাতার পক্ষে মূর্চিমতী অশান্তি। অশান্ত জীবনে ধর্ম্ম হইতে পারে না। 
পুরুষের জীবনে একটা সময় আসে যখন তাহার সন্তানোৎপাদিকা শক্তি সবিশেষ 
বলবর্তী থাকে । স্ত্রীলোকের জীবনেও তাহাই । এই সময়ের ভিতরে যে সন্তান 
হয় তাহাই সুস্থ ও সবল হয়। অনেকক্ষেত্রেই প্রথম সন্তান ভাল হয়। 
মন্ুসংহিতায় তাই দেখিতে পাই প্রথম পুত্র ছাড়া অন্যান্য পুত্র কামজ পুত্র। প্রথম 


৯৩২ কৰ্ম্মতত্ত 


সন্তানে পিতামাতার সকল ভাব মিলিত হয়। ব্রহ্মচর্য্যবান্‌ ব্যক্তির সন্তান তাই 
সকল সবল ভাবের অভিব্যক্তিরূপে সমাজের অমূল্য সম্পত্তি হয়। মন্গর ব্যবস্থায় 
চব্বিশ বৎসরের যুবকের সহিত অষ্টম বৎসরের কন্যার ও ত্রিশ বৎসরের পুরুষের 
সহিত দ্বাদশ বৎসরের কন্তার বিবাহ বিধিসন্গত। বাস্তবিক শরীরবিজ্ঞানের 
দৃষ্টিতে এই নিয়ম নিতান্ত সঙ্গত। বিবাহের পরে স্ত্রীধন্ম প্রকাশিত না হওয়া 
পর্য্যন্ত স্বামী-স্ত্রী পৃথক্‌ থাকিলে স্ত্রীলোকের পঞ্চদশ কিম্বা যোড়শবর্ষ বয়: প্রাপ্তি 
পৰ্য্যন্ত সংঘতভাবে বাস ও পুরুষেরও তেত্রিশ কিম্বা চৌত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত সংযত- 
ভাবে অবস্থানে যে পুত্রসন্তান জন্মে তাহা! সুস্থ সবল অবশ্যই হইবে । কেহ 
এস্থলে আপত্তি করিতে পারেন-_বর্তমান সময়ে লোকের পরমাযু কম,* 
বিশেষতঃ ভ্রিশ-বত্রিশ বৎসরেই লোক জরাজীর্ণ হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় 
এ বয়সে সন্তান হইলে ভাল হইবে কেন? আমরা তদুত্তরে বলিব যে, এই 
পরমায়ু কম হইবার কারণ কি তাহা পূর্বের বিবেচনা করা দরকার | ত্রিশ-বত্রিশ 
বৎ্সরেই লোক জরাজীর্ণ হয় কেন? ইহারও কারণ নির্ণয় আবশ্যক । আমাদের 
মনে হয়, ্র্মচর্য্যব্রত পালন ন। করাই ইহার প্রধানতম কারণ। অবশ্যই খাদ্যাভাব, 
ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ভারতবর্ষে অল্লামুর কারণ, কিন্তু প্রধানতম কারণ ত্রহ্মচর্ধ্যের 
অভাব । যে জাতির জাতীয় জীবন ত্রন্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত, যে জাতির , 
জাতীয় ইতিহাস ব্রহ্মচর্যের কাহিনীতে পরিপূর্ণ, যে জাতির সামাজিক জীবন 
রহ্ববীর্ধো অক্ষয় ও অব্যয়, দে জাতির ব্রশ্মচর্য্যহীনতা, আয়ু, বল নাশের কারণ 
অবশ্যই হইবে । শরীরের পক্ষেও অসংযম ধ্বংসের কারণ যদি মান্ুয ব্রহ্মচর্য্য , 
পালন করে, তাহা হইল শরীর ও মন ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরে সবল হয়, নিজের 
ভালমন্দ সবিশেষ বুঝিতে পারে এবং সংযমের উপকারিতা, অসংযমের দোষ- 
সকল হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত হয়। এইরূপ দীর্ঘকাল সংযমের ফলে আর 
অত্যাচারে প্রবৃত্তি হয় না, মানুষ মানুষই থাকে ও মানুষ উৎপাদন করে, অতএব 
এ আপত্তির কোনও সার্থকতা নাই। কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে 
দুর্বল ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে না দিলে তাহার ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট করা হইল; 
বিশেষতঃ অনেকক্ষেত্রে দুর্বল ব্যক্তিকে বিবাহ দিলে তাহার শরীর ও মন 
তৃপ্ত হয়, কারণ দুর্বল ব্যক্তি অস্বাভাবিক উপায়ে শরীরের যে পরিমাণ ক্ষতি 
করিত তাহা স্ত্রীংসর্গজনিত তৃপ্থিতে কমিয়া গেল। হস্তমৈথুনাদি হইতে শ্্ীসংসর্গ 
ভাল, কারণ তাহাতে শরীরের ক্ষতি অপেক্ষাক্কৃত কম হয়। তাহাদের এই 
*বর্তমান জগতে সর্বত্রই পরমাযু বৃদ্ধি হইতেছে দেখা যায়। 


৫ সামাজিক কর্তব্য ৯৩৩ 


আপত্তির উত্তরে বলিব, দুর্বল ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে না দিলে তাহার ব্যক্তিত্ব 
নষ্ট করা হইবে কেন? বরং এইরপ ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে দিলেই সর্বনাশের 
পথ পরিষ্কৃত হইবে । যতদিন ন! এ ব্যক্তি সুস্থ সবল হয়, ততদিন তাহার 
বিবাহ বন্ধ থাকাই উচিত। যখন শরীর সবল হয় তখন বিবাহ দেওয়া উচিত-_ 
ইহাতেই ব্যক্তিত্বের প্রসার সম্ভব। দুর্বল ব্যক্তি স্ত্রীংস্পর্শে আসিয়াও দুর্বলই 
থাকিবে। হস্তমৈথুনাদির অভ্যাস বিবাহিত জীবনেও অনেক ক্ষেত্রে থাকিয়া 
যার। বিবাহিত জীবনেও কামুক ব্যক্তি পুংমৈথুনে ব্যস্ত থাকে_ইহা 
অবিসংবাদিত সত্য। হস্তমৈথুনাদি দ্বারা যে পরিমাণ ক্ষতি হয়, স্ত্রীসংসর্গে তাহা 
অপেক্ষা অনেক কম ক্ষতি হয়--ইহা অবশ্যই স্বীকাধ্য । বিশেষতঃ প্রাপ্বয়স্ক 
স্বীপুরুষের মিলনে যে তৃপ্তি হয় তাহাও শরীর ও মনের পক্ষে উপকারী, ইহা 
শরীর-বিজ্ঞানের সত্য আমরাও স্বীকার করিতে পারি। কিন্ত দুর্বল পুরুষের 
বিবাহ দিলে সে অবশ্যই স্ত্রীর শক্তি অপহরণ করিয়া! কথঞ্চিৎ সবল হইতে 
পারে। স্ত্রীর দুর্বলতা অবশ্তত্তাবী, ইহাতেও স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব নষ্ট হইল; অতএব 
এরূপ উপায় কখনও,সঙ্গত হইতে পারে না। কোনও প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোকের 
সহিত যদি কোনও অল্পবয়স্ক পুরুষের মিলন হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোক 
ওঁ বালকের রক্ত চৃষিয়। খাইয়া নিজে বলবতী হয়, ইহা অমোঘ সত্য । দুর্কালের 
ক্ষেত্রে দুর্দলও স্ত্রীর শক্তিতে বলবান্‌ হইয়| স্ত্রীকে দুর্বল করিয়া ফেলিবে। অন্যের 
অভাব পূর্ণ করিতে হইলেই একের ক্ষয় অনিবাধ্য। অথথা স্ত্রীলোক অতিশয় 
সবল! হইলে ও পুরুষ নিতান্ত দূর্বল হইলে স্ত্রীলোক দুর্বালের রক্ত চুষিয়া 
আপনি পুষ্ট হইবে। দুর্বল ব্যক্তির অসংঘম বেশী, ভোগের বস্তু পাইলে 
দিগিদিক্শ্ন্ত হইয়া ভোগ করিতে থাকে, ইহা মনোরাজ্যে একান্তই সত্য। 
ক্ষুধায় কাতর ছৃতিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তি অন্ন পাইলে গোগ্রাসে খায়, খাওয়ার 
পরে অবসন্নতা ও কোনও ক্ষেত্রে উদরাময় প্রভৃতি রোগে তাহার মৃত্যু হয়। 
হস্তমৈথুনাদিতে দুর্বল ব্যক্তি অভ্যাসের ফলে ও দুর্বলতার ফলে দ্রীসংসর্গে মাতাল 
হইয়া উঠে, তাহাতে তাহার ধ্বংসের পথ নিতান্ত পরিষ্কৃত হয়। হস্তমৈথুনাদি 
হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বিবাহই তাহার বধ নহে। যাহাতে এ ব্যক্তি 
সংযত থাকিয়া! যে ক্ষয় হইয়াছে তাহার পরিপুরণ করিতে পারে এইরূপ ব্যবস্থা 
করাই সঙ্গত। ক্ষয়রোগের কমবেশী উভয়ই সর্বনাশের ও মৃত্যুর কারণ। 
প্রমেহ রোগীর সন্তানও অপদার্থহয়। উপদংশ রোগীর সন্তান বাল্যকাল হইতেই 
জীবন্মত। এই সকল শিশু কেবল পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করিতেই আসে। 


৯৩৪ কর্মমতত্ব 


ইহাদের দুঃসহ জীবন বাস্তবিকই করুণার উদ্রেক করে। প্রমেহ ও উপদংশ 
রোগীর বিবাহ বন্ধ করা একান্ত কর্তব্য । আমাদের মনে হয়, এরূপ ভীষণ 
পাপকে বাড়িতে দেওয়া কর্তব্য নহে। যে ব্যক্তি পলে পলে আত্মহত্যা করিতেছে, 
যে ব্যক্তি অন্যের হত্যার বীজও বপন করিতেছে, সে ব্যক্তি আততায়ী। 
আততায়ীর সমাজের উপর কোনও দাবী নাই। এইরূপ আততায়ী ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্বের মূল্য কি? যে আত্মহত্যা করিতেছে তাহার জন্য অন্তের আশ 
হত্যার পথ পরিষ্কৃত করা সঙ্গত কি? উপদংশ, প্রমেহ প্রভৃতি রোগীর সং"্পর্শে 
ও সংসর্গে অন্যেরও এ রোগ জন্মে, এরূপ অবস্থায় ইহাদিগকে অস্পৃশ্য করিয়া 
রাখা সঙ্গত। অনেক ক্ষেত্রে ইহারা করুণা ও কপার পাত্র হইয়া পড়ে। এরূপ 
ব্যক্তিকে করুণা করিয়! সংসর্গের পথ পরিষ্কৃত করিয়া! দিলে উহা মৃত্তিমতী অরুপা! 
হইবে। তামসিকতা৷ কখনই ধৰ্ম্ম হইতে পারে না; অতএব এ আপত্তির 
কোনও অবকাশ নাই। এক রোগ সারাইতে গিয়| অন্য রোগের উদ্ভব করা 
কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। 

আজকাল এ দেশে কেহ কেহ বলেন-__ খাওয়াবে কি? অতএব বিবাহ 
করিও না। আমাদের মনে হয়, কেবল খাওয়াইবার জন্যই বিবাহ বন্ধ 
থাকা সঙ্গত নহে। মানুষ শাকান্নেও উদরপুত্তি করিয়া পারিবারিক স্থখে স্্ীপুত্র 
নিয়া ধর্মজীবন যাপন করিতে পারিতে পারে; বিশেষতঃ এরূপ জীবনে আদর্শ 
উচ্চ হইলে শান্তিওঁথাকে ; অতএব এ আপত্তির বিশেষ মূল্য নাই। দেখিতে , 
হইবে__শারীরিক ও মানসিক স্কৃত্তির কোনও প্রকারের ব্যতিক্রম হয় কি না; 
অধ্যাত্মজীবন গঠনের কোনওরূপ বিস্ব আসে কি না? সর্বোপরি আত্মজ্ঞানের 
পরিপন্থী হয় কি না। কোন কোনও ধর্মবিশ্বাসী বলিতে পারেন, সন্তান না 
হইলে পিণ্ডদান করিবে কে? পূর্বপুরুষের তৃপ্তিবিধান করিবে কে? আমরা! 
তদুত্তরে বলিব, কুলাঙ্গার পুত্র হইলে তাহার প্রদত্ত জলগণ্ষ পিতৃপুরুষগণ 
পাইতে পারেন কি? যাহার ধর্ম নাই, যাহার শ্রদ্ধা নাই, যে দুর্বল ও রুগ্ন, 
তাহার শ্রাদ্ধতর্পণাদির অধিকার আছে কি? অধন্মী সন্তান পিতৃপুরুষেরও কাম্য 
নহে। অধৰ্শপরায়ণ পুত্র পিণ্ডদান করিলেও তাহাতে কোনও লাভ নাই। 
অক্ষম শক্তিহীন, কুলাঙ্গারের পিগদানের কোনও মূল্য নাই। ধর্মের অন্গশামনে 
সবলের অনুষ্ঠানের বিধান আছে। বিকলাঙ্গ, রুগ্ন প্রভৃতি ব্যক্তির ধর্মের এই 
সকল অনুষ্ঠানে অধিকারও নাই । কুলটা, পতিতার অন্ের ন্যায় ইহা দূষিত 


অন্ন। ইহাতে কাহারও তৃপ্তি হইতে পারে না। শ্রদ্ধা ভক্তি সবলেরই ধর্ম্ম। ২: 


সামাজিক কর্তব্য ৯৩৫ 


দুর্বল খিট্‌খিটে হয়। তাহার শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না; অতএব এ আপত্তির 
কোনও সার্থকতা সাই। সন্তান সুস্থ, সবল ও ধশ্দ্পরায়ণ হইলে তাহাদ্বারাই 
বংশরক্ষা হয়। কুলপাঁংশুল পুত্রে বংশ সম্জ্জল না৷ হইয়া মলিনই হয়। পুত্র 
হইলেই স্বর্গের পথ পরিষ্কৃত হয় না। গুণী ও জ্ঞানী পুত্র হওয়া চাই, এইরূপ 
পুত্ৰই জাতি এবং বংশের মমুন্নতির কারণ হয়। বিবাহ-সংস্কারই স্ত্রীলোকের 
প্রধান সংস্কার । বিবাহ ছেলেখেল! নহে। উহা! প্রেমের অভিব্যক্তি । দুর্ববলের 
প্রেম হইতে পারে না। প্রেম সবলেরই ধর্ম্ম। প্রেম ব্যতীত সন্তানও ভাল 
হইতে পারে না। যে স্থলে স্বামী ও স্ত্রীর প্রেম গাঢ়, সে স্থলে পুত্রও স্থশীল 
এবং সবল হয় ; অতএব ব্রহ্মচারীরই বিবাহের অধিকার, অন্যের নহে। যতদিন 
বীধ্রক্ষা্বারা সবল ও দৃঢ় ন! হয়, ততদিন বিবাহের অধিকার নাই। চিররোগী, 
দুর্বল, প্রমেহ, উপদংশ ও ক্ষয় রোগীর বিবাহের অধিকার নাই। বিবাহ 
কামূকের তাগুবলীলার রঙ্গমঞ্চ নহে, পরন্ধ উহা ধশ্মজীবনের লীলাক্ষেত্র। 
গাহস্থা-জীবন ভক্তিষোগ সাধনার স্থল । এই জীবনে ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া 
চিত্ত স্থির করিলে ধ্যানযোগের অধিকারী হইবে । 


বানপ্রস্থ 


পরিবারে ধর্্মদীবন যাপন হইল, মানুষ আত্মজ্ঞানের অভিমুখীন হইবে । পুত্র 
প্রভৃতির উপর সংসারের ভার ন্যান্ত হইল। সংসারের কলকোলাহল হইতে দূরে 
থাকিয়৷ নিজের পুর্ণতার জন্য সাধন করিতে হইবে। এ স্থলে সমাজের সহিত 
কতকটা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। এ অবস্থায় মানুষ পৌছিলে স্বভাবতই 
সমাজের সম্পর্ক কতকটা শিথিল হয়। বানপ্রস্থাশ্রমে সাজের কোনও কর্তব্য 
নাই; অতএব সমাজের উপর দাবী নাই, এ অবস্থায় বনী সমাজের পোষ্যও 
নহে। পূৰ্ব্বে ভারতে বনী বনজাত ফলমূল ও শিলবৃত্তি বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্বাহ 
করিত। আমাদের মনে হয় এ ব্যবস্থাই সঙ্গত। এ অবস্থায় ধ্যানে নিমগ্ন 
থাকিয়া আত্মচিন্তায় নম ধর্মতত্ব আবিষার করিতে হইবে এবং পরবর্তী ন্যাস- 
জীবনের জন্য সাধন করিবে । সমাজের মঙ্গলের জন্য সন্্যাসভীবন প্রশস্ত । এই 


৯৩৬ কৰ্ম্মতত্ব 


সংসার হইতে অনেকটা পরিমাণে দূরে থাক1 চাই । এই বানপ্রস্থাবস্থায় ধর্ম্মবন্ধু- 
গণের সহিত ধর্শচচ্চা চলিবে । আত্মজ্ঞানের উপযোগী বিষয়ের অনুধ্যান করিতে 
হইবে । পারিবারিক কার্যোর জন্য কোনও চিন্তা থাকিবে না। তাৎকালিক 
সামাজিক কর্তব্যবন্ধনও শিথিল হইবে । এইরপে ধ্যানসিদ্ধ ব্যক্তি আত্মজ্ঞাণের 
উপযুক্ত হইয়। আত্মজ্ঞানলাভে কৃতকৃত্য হইবে । আত্মজ্ঞান যখন জীবের চর 
লক্ষ্য তখন এইরূপ ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন । বানপ্রস্থাবলম্বীর এই সমাজ 
হইতে দূরে অবস্থানও সমাজের জন্যই, কারণ সন্যাসী জীবনে আত্মকর্ভবা 
আদপেই থাকিবে না, তখন সম্পূর্ণরূপে সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিতে 
পারিবে; অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই এরূপ একান্তে বাম প্রয়োজন । 
একান্তে বাস ন! করিলে ব্থনির্ণয় অসম্ভব হয় । ব্যক্তির পুর্ণর্যক্তিত্রের জন্যই 
বানপ্রস্থের দরকার । ইহ্‌! দ্বারা সমাজও উপকৃত হইবে, কারণ বনী ধ্যানে 
সমাভশৃঙ্খলা! রক্ষার উপযোগী নিয়মপ্তলি অবধারণ করিতে পারে | সেই নিয়মগুলি 
সামাজিক জীবনে অনুষ্টিত হইলে সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়। 


সন্ন্যাস 

সন্যাসে ব্যক্তির পূর্ণতা সাধিত হয়। ব্যক্তি তখন সর্ববাত্মরূপে অবস্থিত 
হইয়া সমাজের অন্তরাত্মারূপে বিরাজিত। ব্যক্তি ও সমষ্টির কোনও পৃথক্হ 
থাকে না। ব্যক্তির’নিজের প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, কর্তব্যও নাই । ব্যক্তির 
সর্বাত্মপ্রেমে অবগাহন করিয়া তখন সমাজ স্বি্ধ শান্ত হয়। তখন ব্যক্তি 
তাহার সমাজচিন্ত। সমাজের কল্যাণে বায় করিতে পারে, কারণ তাহার 
ব্যক্তিগত কোনও চিন্তাই থাকে না, পারিবারিক চিন্তাও নাই, বাস্তবিক এরূপ 
সন্ন্যাসী না থাকিলে সামাজিক জীবন অঙ্গহীন হয়_এক কথায় বলিতে গেলে 
মন্তকহীন শরীররূপে পরিণত হয়। তখন দেহাদি সংঘাতের মূলবস্ত সন্গ্যাসীও 
জানিরপে সমাজসংঘাতের প্রাণস্বরূপ । জ্ঞান বস্ত্তন্, পুরুষব্যাপারতন্ত্র নহে, 
অতএব জ্ঞানে ক্রিয়ার অবসর নাই। সর্বকর্শ-সন্ন্যাসে জ্ঞানের উদয় হয়। কর্মের 
চাঞ্চল্য বিদূরিত হইলে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া আত্মন্বরূপে লীন হইলে জ্ঞানের প্রকাশ 
হয়। জ্ঞানী পুর্ণীনন্দে বিহার করিয়া সংসারে শান্তিবারি দিঞ্চন করে। জ্ঞান 
ব্যতীত ব্যক্তির পূর্ণস্ব হইতে পারে না। জ্ঞান সর্ববকর্ম্মসর্যাস ব্যতিরেকে 
অসম্ভব হয়। পূর্ণজ্ানেই পূর্ণব্যক্তিত্ব। ইহাই মানবজীবনের শ্রেষ্ট পুরুষার্থ। 
সত্যের উপলব্ধি এই সন্যাসজীবনেই সম্ভব। ধ্যানের সমাপ্তি পুর্ণজ্ঞানে । 


৪ সামাজিক কর্তব্য ৯৩৭ 


র্জ্ঞান চরমলক্ষ্য। নন্ন্যাসের বাতিক সমাজকে ও ব্যক্তিকে দুর্বল করিয়া 
ফেলে, বিশেষতঃ সন্যাস ছেলেখেলা নহে । সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ নিঘ্বলুয ব্যক্তিই 
সন্যাসের অধিকারী । যাহার মন প্রশান্ত এবং পরমাত্মায় সমাহিত সেই ব্যক্তিই 
সন্াসের অধিকারী । দুভিক্ষের গীড়নে অথবা সামান্য পারিবারিক গোলমালে 
যাহার! সন্যাসীর বেশ ধারণ করে তাহার! সন্যাসী নামের অযোগ্য । ক্ষণিক 
বৈরাগ্যে সন্যাস হইতে পারে না। “নাবেদবিষ্মন্থতে তং বৃহস্তম্‌’ অর্থাৎ অবেদবিৎ 
সেই মহান্‌ পুরুষকে জানিতে পারে না। বিচার করিবার শক্তি যাহার নাই 
ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ তাহার পক্ষে অসম্ভব। সমাজকে সুস্থ সবল রাখিবার জন্য 
এবং ব্যক্তির পূর্ণতার জন্যই সন্গ্যাগ। সন্যাসী সমাজের পোষ্য, কারণ তাহার 
সমস্ত চিন্তা সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত । 


ব্যক্তির উপর প্রভাব 

ব্যক্তির জীবন গঠনে কতকগুলি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পিত! মাতার 
প্রভাব, বংশের প্রভাব, জাতির প্রভাব, এঁতিহাঁসিক ধারা ও সামাজিক 
অবস্থা ব্যক্তির জীবন গঠন করিয়া! তোলে। ব্যক্তি এইগুলির ভাব নিয়! একটি 
বিশ্ব রচনা করে। সেই বিশ্বে স্বাভাবিক উপাদানে ব্যক্তি আপনাকে গড়িয়া 
তোলে । আমরা সামান্ভাবে জাতীয় প্রভাব ও এঁতিহাসিক'খারার আলোচনা 
এস্থলে করিব । « 

জাতীয় বিশেষত্ব (The ethos of a people )__জাতীয় বিশেষত্ব 
প্রতিভাবান্গণের সাধনার ফল। প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তিগণ সচরাচর যেরূপ 
বিশ্ব গঠন করিয়া আপনাদের অভ্যুদয়ের ব্যবস্থা করেন সেই বিশ্বই জাতীয় 
বিশেষত্ব। সকল জাতিরই মেরুদণ্ড আছে। প্ৰতিভাশালী ব্যক্তিগণই জাতির 
মেরুদণ্ড, ইহার! এমন একটি ভাবের প্রতিষ্ঠান রচন। করেন, যাহাতে অবস্থান 
করিয়া জাতির অন্যান্য ব্যক্তিগণ আপনার জীবন গঠন করিয়া লয়। 
ব্যক্তির জীবনের উপর ইহার প্রভাব সমধিক । ব্যক্তির ভালমন্দের বিচার- 
বোধও অনেক ক্ষেত্রে এই জাতীয় বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে। জাতীয় 
বিশেধত্বের জন্যই রুচির বিভিন্নতা হয়। আহারে-বিহারে এই বিশেষত্ব আরও 
বেশী ফুটিয়া উঠে। চর্বি খাইলে শরীরের ক্ষতি না হইতে পারে, কিন্ত 


৯৩৮ কন্মতত্ব 


সম্বন্ধেও জাতীয় বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকিবে । যবদ্বীপে বৃদ্ধ পিতাকে সংহার 
করিয়া খায়, তাহার! উহাকে ধন্ম বলিয়াই মনে করে। ইংলগড শ্যালিকাকে 
বিবাহ করা অন্যায় বলিয়া মনে করে। জন্মন জাতি খাইবার সময় হাপুস্‌ হুপুস 
শব করিয়া খায়, ফরাসি জাতি চা পান করিতে চাম্চে ব্যবহার করে, কিন্ত 
ইংরাজ প্রভৃতি তাহা করে না__এরূপ জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে। চরিত্র গঠনেও 
এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রধানতম বস্ত। কোন জাতি কর্মঠ, কোন জাতি বিলাসী, 
কোনও জাতি বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-এইরূপ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন 
প্রকারের থাকে । জাতির এই যে বৈশিষ্টা, ইহ! ব্যক্তিগত জীবনেও সুপরিস্ফুট ৷ 
জাতির প্রতি আত্মবৌধ মানবের অতিশয় প্রবলই থাকে । এজন্য কেহ 
স্বজাতির নামে গালাগালি দিলে উহাতে প্রাণে দুঃখের উদ্ভব হয়। বৃক্ষগুলি 
যেমন তাহার উপযোগী ক্ষেত্রে ও পারিপাশ্থিক অবস্থায় জন্মে, ব্যক্তিও সেইরপই 
তাহার জাতীয় উপাদানে এবং উপযোগী পারিপাশ্থিক অবস্থায় বাড়িয়া উঠে। 
জাতীয় বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির জীবনবিকাশের উপাদান । যাবতীয় প্রতিষ্ঠানেই জাতির 
বিশেষত্ব থাকিবে । চুনা শুরকী না থাকিলে ইটে ইমারত গড়া যায় না। 
এঁভিহাঁজিক ধারা জাতীয় বৈশিষ্ট্য তাৎকালিক। ব্যক্তি তাহার 
সমসাময়িক অবস্থানুযায়ী আপনাকে গঠন করে। ব্যক্তি তাহার সমসাময়িক 
জাতীয় ভাবে অন্ুপ্রাণিত হইয়া! কাঁধ্য করে, কিন্তু জাতীয় ভাব এতিহাসিক 
ধারার ফল। পূর্ববপুরুধগণ যাহ! করিয়া গিয়াছেন তাহারই ইতিহাস আমাদের 
জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য। তাহাদের কীন্তিকাহিনী, কাৰ্য্যকলাপ, ভাব-প্রভাব, 
পরবস্তা জাতির জীবন গঠিত করিয়া তোলে। পুর্বরপুরুষগণের ভাব-গ্রভীব 
হইতে বিচ্ছিন্ন জাতীয় জীবন সুদৃঢ় থাকিতে পারে না। উহার সহিত সংযোগ 
ও সংস্পর্শ আবশ্াক। এই এতিহাসিক ধার! ব্যক্তির জীবনেও প্রকটিত 
হয়। ব্যক্তি এই প্রভাবে তাহার জীবনগঠনের স্বাভাবিক উপাদান প্রাপ্ত 
হয়, তাই ব্যক্তি এতিহাসিক ধার! অতিক্রম করিয়া নিজের জীবন গঠন করিতে 
পারে না। যদিও জাতীয় জীবনও ভাবের অংশে সমান থাকিয়া বাহিরের 
আচরণে কতকটা! কালপ্রভাবে বদলাইয়া যায়, তথাপি মৌলিক ভাবপ্রবাহ 
এতিহাসিক ধারার সহিত সংস্পর্শ রাখিয়! ব্যক্তির জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। 
সামাজিক অবস্থা__সামাজিক অবস্থার প্রভাবও ব্যক্তির জীবনে নিতান্ত 
সুপরিস্ফুট। ব্যক্তি তাহার অধিকারে থাকিয়া কাধ্য করে। এই অধিকার 
সামাজিক ভাবগ্রবাহের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তি তাহার সমসাময়িক 


সামাজিক কর্তব্য ৯৩৯ 


সামাজিক অবস্থানুসারে কর্তব্যাকর্তব্য নির্দেশ করে । যখন সমাজে বিপ্লব 
দেখিতে পায়, তখন সে বিপদের ধর্ম গ্রহণ করিয়| নিজকে রক্ষা করিতে 
চেষ্টা করে। যেরূপ সমাজে ব্যক্তি বাস করে, সেরূপ ভাব ব্যক্তির হৃদয়ে 
প্রতিফলিত হয়। সামাজিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়, ব্যক্তিও সেই পরিবর্তনের 
সহিত আপনাকে পরিবত্তিত করিয়া তোলে। সামাজিক পরিবেষ্টন চরিত্র- 
গঠনের উপাদান । তাৎকালিক সমাজের অবস্থা সাহিত্যে, চিত্রে ও ব্যক্তির 
কাৰ্য্য সর্বত্রই ফুটিয়া উঠে। সমাজের অবস্থার প্রভাব ব্যক্তির চিত্তে প্রতিফলিত 
হয় বলিয়াই সাহিত্য প্রভৃতিও সমাজের ভাবে প্রভাবিত হয়। বুদ্ধদেব 
তাহার তাৎকালিক সমাজের ভাবে প্রভাবিত ছিলেন। আহারে বিহারে 
সামাজিক প্রভাব সকল মহাপুরুষের জীবনেই স্থুপরিক্ষুট হইয়া উঠে । 


অধ্যাত্মজীবনের সহিত ব্যবহারিক জীবনের সন্ধন্ধ 


অধ্যাম্মজীবনের সহিত ব্যবহারিক জীবনের সম্পর্ক অচ্ছেদ্ব। অনেকে 

বাহিরের কাধ্যো,নিষুক্ত থাকাই পরমপুরুঘার্থ মনে করে। আমাদের মনে হয 
তাহারা ভুল বুঝিতেছে। ধ্যানবিহীন ব্যবহারিক কার্যাবলী অনেক সময়ই 
সর্দনাশের কারণ হয়। ব্যবহারিক জীবন অধ্যাত্মজীবন সংগঠনের সহায় না 
হইলে সে জীবন মানবের মৃত্যুর পথ পরিষ্কার, করে । জীবনের সকল ব্যবহার 
ই অধ্যাত্মজীবন সংগঠনের জন্য বিহিত হইলেই সার্থক' হয়। একদল লোক 
আছেন ধাহার! অধ্যাত্মজীবনের দিকে এত জোর দেন মে, ব্যবহারক্ষেত্র তাহারা 
ভুলিয়। যাইতেই চেষ্টা করেন। ইহাদের জীবনও একদেশদশিতা দোষে দুষ্ট হইয়া 
যায়। জীবনের প্রকৃত তাৎপর্যবোধ না হওয়ায় তাহাদের একরপ আধ্যাত্মিক ভাব- 
প্রবণতা জন্মে । আধ্যাত্মিক সাধনা যখন ব্যবহীরক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে তখনই 
দোষগুণের বিচার সম্ভব হয়। দয়া প্রভৃতি বৃত্তি থাকিলেই হইল না। এ বৃত্তির 
উপযোগী বাবহার আবশ্যক | ধ্যানে বস্তু নিরূপিত হইলে সন্্যাসীর জীবনেও 
ব্যবহারক্ষেত্র রহিয়াছে। ব্যবহারক্ষেত্রেই আত্মপরীক্ষা অনেক সময় সম্ভব হয়। 

“অদ্বৈত সমন্ুপ্রাপ্য জড়বল্লোকমাচরেৎ। 

উন্নত্তবৎ চরেৎ, পিশাচবৎ চরেৎ, বালব চরে ॥” 
সকলই বাহিরের ব্যবহারক্ষেত্রে বিচরণ সম্বন্ধে বিহিত। জ্ঞানী ব্যবহারক্ষেত্র 
নির্ধন হইয়াও সর্বদাই তুষ্ট, অসহায় হইয়াও মহাব্লসম্পন্ন, অভুক্ত থাকিয়াও 
নিতাতগর এবং অসম বন্ততেই ভিতরে সমবস্ত বা ্ষব্জানে সন্দ্শন করেন। 


৯৪০ কৰ্ম্মতত্তব 


নির্ধনোহপি সদাতুষ্টোহপ্যসহায় মহাবল: | . 
নিত্যতৃপ্তোহপ্যতুগ্কানোহসমেহপি সমদর্শনঃ ॥” 
পারমাথিক জীবনের সহিত ব্যবহারিক জীবনের সম্পর্ক না থাকিলে মানবের 
সম্পূর্ণ জীবনটির কোনও তাৎ্পর্ধ্য থাকে না। জীবনের প্রত্যেক অংশ অচ্ছেদ্য 
সম্পর্কে গ্রথিত। সমস্ত অংশ মিলিয়াই একটি সম্পূর্ণ জিনিস, তাই কোন এক 
অংশের সহিত অন্য অংশের সংযোগ না থাকিলে জিনিসটি পুর্ণ হইতে পারে না। 
পারমাথিক জীবনলাভ লক্ষ্য থাকিলেই ব্যবহারিক জীবনের ভালমন্দের ছন্দ- 
নিষ্পত্তি সম্ভব। ব্ৰন্বজ্ঞান লক্ষ্য রাখিয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইবে । অনেকস্থালে 
উপায়গুলি দোবযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু উদেশ্য সৎ, লক্ষ্যবস্তু পরমার্থ। সে 
ক্ষেত্রে লক্ষ্যের দিকে একাগ্রতানিবন্ধন উপায়ের দোষ কাটিয়া যায়। জীবের 
মঙ্গলসাধন কর্তব্য। সেজন্য আততায়ীকে ফাসি দিলে অন্যায় বা অধন্ম হয় 
না; কারণ মঙ্গলসাধন পরমার্থজীবনের জন্য আবশ্তক। ব্যবহারিক জীবনে 
যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হয়, কিন্তু পারমাথিক জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! নিষ্কামভাবে 
যুদ্ধ করা প্ররুতপ্রস্তাবে ধর্ম। যুদ্ধের ভিতরে হত্যা, প্রবঞ্চনা, চৌধ্য প্রভৃতি 
যে সকল পন্থা আছে, তাহা লক্ষ্যের একা গ্রতার জন্যই এবং উদ্দেশ্য সৎ বলিয়া 
দোষযুক্ত হইলেও মনে বিকার উৎপন্ন করে না। সংসারে এমন কোনও 
কাৰ্য্য হইতে পারে: না, যাহা একেবারে নির্দোষ সম্যাসীর জীবন বিবেচনা: 
করিলেও মনে হয়, গিতামাতা-পরিবার ত্যাগ গহিত কাজ; কিন্তু লক্ষ্যবস্ত 
ঠিক রাখার ভজন্ত সনত্যাসীর জীবনের সার্থকতা! সমধিক, কারণ সন্যাসেই আত্মজ্ঞান 
সম্ভব। লক্ষ্যবস্তু. সৎ হইলে কিম্বা উদ্দেশ্য সৎ হইলে উপায়ের দোষ কাটিয়া 
যায়; বিশেষতঃ ভাবগ্রাহী নারায়ণ অস্তরধ্যামীরূপে সকলই জানিতে পারিতেছেন। 
তিনি উদেশ্য ও লক্ষ্যের একাগ্রত| বিচার করেন। ব্যবহারিক জীবন তাই 
পারমাধ্ধিক লক্ষ্যবস্তর সহিত সংস্ৃষ্ট হইলে অর্থাৎ একই স্ত্রে গ্রথিত হইলে 
উপায়ের দোষগুণ কাটিয়া যায়। ব্যবহারিক জীবনের সহিত অধ্যাত্মজীবনের 
- মিলন না থাকিলে অধ্যাত্মজীবন খাপছাড়া হইয়া পড়ে। সন্যাসীর জীবন 
সম্বন্ধেও ভগবান্‌ আচার্য্য শ্রীশস্কর লিখিয়াছেন__ 
শান্তো মহান্তে। নিবসন্তি সন্তে 
বসন্তবল্লোক হিতং চরন্তঃ | 
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনান- 
হেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ ॥ 
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অর্থাৎ প্রশান্ত, মহান্‌, সাধুব্যক্তিগণ বসন্তকালের ন্যায় জনসমূহের হিত- 
বিধানে বিচরণ করিয়! অবস্থান করেন। তাহার! নিজে ভীষণ সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ 
হইয়া কোনওরূপ লাভের প্রত্যাশা না রাখিয়া অন্য সকলকে ও উদ্ধার করেন। 

“অম্ং স্বভাবঃ স্বত এব যৎপর- 

শ্রমাপনোদপ্রবণং মহাত্মনামূ। 

সুধাংশুরেব স্বয়মর্ককর্কশ 

প্রভাবিতপ্তামবতি ক্ষিতিং কিল |” 
অর্থাৎ পরের শ্রম অপনোদন করা মহাত্মাগণের স্বতঃসিদ্ধস্বভাব। চন্দ্র 
যেমন সর্ব কিরণে সন্তপ্ত পৃথিবীকে শীতল করে, সাধুগণও সেইরূপ ত্রিতাপ- 
তাপিত জনসমূহকে শীতল করেন । 

সন্নাসীর এই অপরের দুঃখ অপনোদন করিবার প্রেম স্বতঃসিদ্ধ। পরের 

দুঃখ বিমোচনই সন্গ্যাসীর ব্যবহারক্ষেত্র। একদল লোক আছেন তাহারা 
ব্যবহারিক জীবনেই সমস্ত শেষ হুইল, অধ্যাত্মজীবনের আর কিছুই আবশ্যকতা 
নাই__এইরূপ মৃত পোষণ করেন ও তদন্যারী কাধ্যও করেন। ইহারা ভ্রান্ত 
বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আদশশূন্য জীবন মস্তি্শন্ত শরীরের মত। 
পূর্ণতা মানব চায়। ব্যবহারিক জীবনে পূর্ণতা সম্ভব নয়। ব্যবহারিক জীবনে 
 কাহাকেও সংবদ্ধ রাখিয়া তাহার উন্নত আদর্শজীবন রুদ্ধ করা কখনই 
সঙ্গত হইতে পারে না) অবশ্যই ভাবপ্রবণতার বশে যে সঙ্াস তাহা প্রকৃত 
সন্বাসই নহে। নেশায় অবশ হওয়া সকল রকমেই খাঁরাপ। অধ্যাত্মভাবের 
নেশায় অবশ হওয়া এক প্রকার মানসিক ব্যাধি; পক্ষান্তরে, ব্যবহারিক 
ভাবের নেশায় মাতাল হওয়াও ভীষণ ব্যাধি। উহাতে মানুষ অপদার্থ হইয়া 
যায়। ব্যবহারিক জীবনের উপরে যাহারা অধিকতর জোর দেয় তাহারা অনেক 
ক্ষেত্রে নীতির দাস হইয়া পড়ে। তাহারা গোটাকয়েক নীতির নিগড়ে বদ্ধ 
থাকাই জীবনের পরমার্থ মনে করে। ইহাদের শিক্ষাদীক্ষায় ভগবদ্ভক্তির 
স্থান নাই, ইহাদের গুরু নাই। ইহারা সবজান্তা, সত্য মিথ্যার খিচুড়ী পাকাইয়া 
সত্যোর নিশান হাতে তুলিয়া “সত্য প্রেম পবিত্ৰতা” বা “সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা” 
কপডান বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করে। অন্তঃসারশৃনত ব্যবহারিক জীবন 
অধ্যান্মভাবের সংস্পর্শ না থাকায় প্রাণশূন্য দেহরূপে পরিণত হয়। অন্্র- 
জীবনের সৌন্দর্য যখন বাহিরের কার ছুটিযা উঠে তখনই জীবন মধু 
হয়, সমাজও উপকৃত হইয়া যায়। 
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নৈতিক নিদান 

নিদান শাস্ত্র রোগনির্ণয়ের জন্য আবশ্যক । রোগের কারণ, ও লক্ষণ 
প্রভৃতি নির্দেশ করা নিদান শাস্ত্রের তাৎপর্য । সমাজে ও ব্যক্তিতেও রোগের 
উদ্ভব হ্য়_-এইগুলি নৈতিক রোগ । ধর্মনীতির উন্নজ্বঘনজনিত রোগের কারণ 
ও লক্ষণ নির্দেশ একান্ত আবশ্যক | শরীরের স্ুস্থাবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনায় 
একদেশিক বিজ্ঞান লাভ হইল । অস্থস্থাবস্থার জ্ঞানও এ স্থস্থাবস্থ| প্রাপ্তির জন্যই 
আবশ্যক । অনুস্থাবস্থার মৌলিক কারণ নির্দেশ না হইলে শরীর রক্ষিত হইতে 
পারে না। নৈতিক রোগেরও মৌলিক কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে; 
তাহা না হইলে ব্যক্তির ও সমাজের জীবন অঙ্ষুগ্ রাখিতে পারা যাইবে না। 
ধর্মের সহিত অধর্শের মীমাংসাও আবশ্যক | অধন্মের ফল, লক্ষণ, কারণ নিদ্দিষ্ট 
না হইলে প্রকৃত ধর্ম কি তাহার বোধ হইতে পারে না, তাই অধন্মের মীমাংসা 
একান্ত প্রয়োজনীয়। শারীরিক ধাতুবৈষম্যে নানারপ রোগের উদ্ভব হয়। 
মানসিক রোগগুলিও বৈষম্যের ফল। মানসিক শাস্তি নষ্ট“হইলেই নৈতিক 
রোগের উদ্ভব হইতে আরম্ভ করে। ব্যাধির গ্রতিকারও আবশ্যক । লাক্ষণিক 
চিকিৎসা! (symptomatic treatment ) হাতুড়ে বৈছ্যগণ করিতে ব্যস্ত ৷ 
রোগের মূলীভূত কারণ না জানিয়! চিকিৎসা করিলে আপাত রোগের বেগ 
সাময়িক প্রশমিত হইলেও উহা! একেবারে নীরোগ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। 
নৈতিক রোগেরও নিদান জানা একান্ত আবশ্যক । সমাজ-শরীরকে সুস্থ 
রাখিবার জন্যই রোগোৎ্পত্তির কারণ জানিতে হইবে । এই কারণ নির্দিষ্ট 
হইলে উধধের ব্যবস্থাও গ্রয়োজন। নৈতিক রোগ, পাপ ও অপরাধ সমাজে 
ও ব্যক্তিতে দেখা দেয় । প্রচ্ছন্ন রোগও সমাজকে ধ্বংস করে। প্রচ্ছন্ন পাপ 
ব্যক্তির সর্বনাশ করে। ধাতুবৈষমাই রোগ। এ রোগের অবস্থার বিচার 
করাই নিদানের কাধ্য। নৈতিক রোগনির্ণয়কে নৈতিক নিদান বলিতে 
পারি। মানুষ জীবনে কেবল উত্তরোত্তর উন্নতিমার্গেই অগ্রসর হয় না। 
অনেকক্ষেত্রে নীতি ও ধশ্মবন্ধন সে ভঙ্গ করিয়া থাকে । এই নীতি ও ধর্ম্মের 
বিপৰ্য্যয় সম্বন্ধে আলোচনাই এই প্রবন্ধের বিষয়। উন্নতিমার্গে পৌছিবার জন্য 
মানব যুদ্ধ করিতে করিতে প্ররুতির স্খলন হয়। বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ইহার 
দৃষ্টান্ত । রোগের অবস্থা পধ্যালোচনা করা স্থুবিজ্ঞ চিকিৎসকের কাৰ্য্য । সমাজের 
ও ব্যক্তির নৈতিক ব্যাধির কারণ ও ওষধ নির্ণয় করা! প্রকৃত জ্ঞানীর কাধ্য। 
এই রোগের প্রতিকার করা অতীব কষ্টসাধ্য ব্যাপার | 
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! নৈতিক রোগ 

ধাতুর বিষমত! যাবতীয় রোগের কারণ। মানসিক অভাবই নৈতিক 
রোগের কারণ। যাহার মন যত সন্ধীর্ণ, নৈতিক রোগে সে ব্যক্তিই তত বেশী 
ভোগে। মানসিক সন্থীর্ণতা সর্ববরোগের আকর। মানুষের মন যতই ব্যাপক 
হয়, ততই পাপ কাটিয়া যায়। সঙ্কীৰ্ণমন! ব্যক্তিই পাপের জন্মভূমি । যে স্থলে 
অভাব, দ্বন্থও সেই স্থলেই । অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিই ছূর্বল। ছুর্বলই শয়তানের 
আশয়; অবশ্যই সমাজের বিভিন্ন স্তরে পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে ধারণ! ভিন্ন রকমের 
হয়। অনেক ক্ষেত্রে মান্য পাপ করিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু প্রকৃতির বশে 
অনিচ্ছাসত্বেও পাপ করিয়া বসে। রাগদ্বেষই এই পাপের মূলীভূত কারণ। 
রাজসিক চঞ্চলতাই পাপের প্রাণ।' কোন কোনও ক্ষেত্রে পাপ-পুণোর ধারণাও 
বদলাইয়া যায়। পাপ করিতে করিতে অনেকের পাপ করাই ধর্ম বলিয়া মনে 
হয়। পাপে যাহার স্বদৃঢ তাহারা অনেক সময় পাপে আনন্দ পায়, অবশ্যই 
সে আনন্দ ক্ষণিক 4 বিদ্যালয়ে গুরু মহাশয়ের ভয়ে কাতর বালক রোগশব্যাও 
পছন্দ করে। রক্তলোলুপ দস্থার প্রাণে নররক্ত উত্তেজক মদদিরার মত সুখের 
সঞ্চার করে। পাপে আপাত স্থখ আছে, পরিণামে উহার ফল বিষময়, এই 
বোধ না থাকিলে আপাতরমণীয় স্থখেই যেন আরাম বোধ হয়। পাপে আপাত 
স্থখ, পরিণামে দুঃখ । পাপের নিদান আসঙ্গলিপ্ণা বা কাম। বাসনাই পাপের 
জননী | কামনার পীড়নে লোক পাপপথে প্রধাবিত হয়। কাম' প্রতিহত হইলেই 
ক্রোধের উৎপত্তি হয়। লোকে যত পাপ, যত অপরাধ করে তাহার মূলে 
কামই ; কাম ও ক্রোধ রজোগুণপ্রভব হয় । প্ররুতপ্রস্তাবে রজঃ ও তম: পাপের 
মূলীভূত কারণ। প্রকৃতির বশে লোকে পাপ করে, পাপ তাই লোকের 
স্বভাবজ। পাপ নিবারণ করিবার শক্তিও লোকের স্বাভাবিক । নৈতিক রোগ 
নিবারণ করিতে হইলে রজোগুণ ও তমোগুণ বিদূরিত করা আবশ্যক এবং এই 
গুণদবয়কে বিদূরিত করিতে স্বাভাবিক প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। স্বভাবের 
প্রতিকূলতায় রোগ-নিবারণ হইতে পারে না। রোগ যাহাতে না হয় তাহার 
বাবস্থা করাই সঙ্গত। রোগ হইলে তাহা নিবারণ করার চেয়ে রোগ না 
হইতে দেওয়াই স্ুবিজ্ঞ চিকিৎসকের কর্তব্য । রোগের মূলীভূত দোষ বিদুরিত 
না হইলে রোগ নিবারিত হইতে পারে না। সমাজের নীতি ভঙ্গ করাও নৈতিক, 
রোগ । ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ধর্মনীতি-ভঙ্গও রোগ । সমাজের মঙ্গলের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা একদল লোকের স্বভাব, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হামনা ব্যক্তিরা 
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সামাজিক নিয়ম ভাঙ্গিয়া ফেলেন । উদ্দাম শক্তির স্বভাবই এই যে, সে শৃঙ্খলা 
মানিতে চায় না। প্রকৃত শক্তি সামাজিক নিয়ম অতিক্রম করে নাঁ। ছুর্বল- 
চরিত্র ব্যক্তি সামাজিক নিয়ম প্রক্বৃতরূপে পালন করে না ও করিতে পারে না। 
দুর্বল ব্যক্তির কোনও বিষয়ে কিছু স্থবিরতা থাকে না। কিন্তু উচ্ছঙ্খল শক্তিও 
প্রকৃতপ্রস্তাবে দুর্বালতারই নিদর্শন । এই উচ্ছঞ্খল ব্যক্তি সমাজের ক্ষতি যত 
বেশী করে অন্য কেহই তত নহে। মনোরাজো শক্তিমান্‌ ব্যক্তিরও কোনও 
অংশে সামান্য দুর্বলতা থাকিতে পারে । বুদ্ধদেবের ন্যায় মহান্‌ পুরুষও শিযোর 
ভালবাসায় ভিক্ষুণী সঙ্ঘ স্থাপন করিতে বিধি দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন 
যে উহার ফল অতি জঘন্য হইবে, তথাপি আনন্দনামক শিয্যের' আগ্রহাতিশয্যে 
সন্যাপিনীর সঙ্ঘ স্থাপিত করিলেন। মানুষকে বিচার করিতে কেবল দুর্বাল অংশ 
দিয়! বিচার করা সঙ্গত নহে, সকল চেষ্টা, সকল চিন্তা, সকল কাৰ্য্য দিয়াই তাহাকে 
বিচার কর! কর্তব্য। কোনও অবস্থায় কেহ যদি অন্যায় অপরাধ করিয়া বসে 
তাহাতেই তাহার সমস্ত জীবনটি নষ্ট হয় না। ক্ষররোগে বিধপ্রয়োগ আবশ্যক, 
কিন্ত সামান্য জরে “স্ুচিকাভরণ”-ব্যবস্থা কখনই বিহিত হইতে পারে না। 
প্রকৃতি হইতে পাপের ভাব লোপ পায়; তাহাই অভ্যাসের ফলে আরও 
দৃঢ় সংস্কাররূপে পরিণতি লাভ করে। কোন কোনও আস্গরিক শক্তিসম্পন্ন 
ব্যক্তি কর্তব্য পালন আবশ্তক মনে না করিয়া উদ্দাম জীবনকেই পরমার্থ 
মনে করে। এইরূপ জীবনে, সংস্কার ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে থাকে। সংস্কার 
যতই দৃঢ় হয়, পাপপ্রবৃত্তি ততই প্রবল হয়। শিক্ষা-দীক্ষার ফলে সংস্কার 
অন্যরূপ না হইলে অন্তঃস্থ নৈতিক রোগে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই ধ্বংসের পথে 
অগ্রনর হয়। “ নিজের পাপচিন্তায় কেবল নিজেরই ক্ষতি হয় না, পরন্ধ অন্যেরও 
ক্ষতি হয়। নিজের বাড়ীর নিকট ময়লা থাকিলে যেমন অন্যোরও বিস্ুচিকা 
প্রভৃতি রোগের উদ্ভব হইতে পারে, সেইরূপ পাপচিন্তা, সংক্রামক ব্যাধির 
ন্যায়, অন্যেরও সর্বনাশ সাধন করে। কোন ব্যক্তির মনে পাপচিন্তার উদয় 
হইলে, সে তখন কামের গীড়নে পীড়িত হইল। তাহার নিকটবর্তী কোনও 
বালকের প্রতি তাহার খারাপ ভাবের উদয় হইল। তখন এ কামুকের হাব- 
ভাব সেই বালকের হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত হইল, সে-ও তখন কামোন্সতত 
হইল। কামুকের অন্তরস্থ চিন্তারাশি এ বালকের হৃদয়ে সংক্রামিত হইল। 
মনোরাজ্যে এইরূপ যোগাযোগ আছে। এই সংযোগের ও সংস্পর্শের জন্যই 
একের পাপচিস্তাও সমাজের সমূহ ক্ষতি করে। মনোরাজ্যের এই প্রভাবের 
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জন্যই সংসর্গ মানবচরিত্র সংগঠনে এতটা, উপযোগী । শরীরে রোগ যত বেশী 
হয়, শরীর ততই দুর্বল হয়। সমাজশরীরেও যত পাপ ও অপরাধের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সমাজশরীর ততই দুর্বল হইতে থাকে ; অবশ্যই সমাজশরীরে 
ক্ষমরোগ জন্মিলে বিষপ্রয়োগ আবশ্যক |. এইরূপ বিষপ্রয়োগে সমাজের কল্যাণ 
সংসাপিত হয়৷ এই বিষপ্রয়োগ করিতে আসেন অবতার ৷ তিনি “পরিত্রাণায় 
সাধনাং বিনাশ চ দুষ্কৃতাম্‌ ৷ ধর্মমসংস্থাপনায়” অবতীর্হন ও পাপের মুলোচ্ছেদ 
করেন। - অনেকু/সময় যুদ্ধবিপ্রবেও পাপের বিনাশ হয়, তখন সমাজে নব জাগরণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। জলপ্লাবনে যেমন দেশের ময়লা বিধৌত হয়, ঝড়ে যেমন 
বায়ুমণ্ডল পরিষ্কৃত হয়, সেইরূপ যুদ্ধবিপ্পবেও সমাজের আকাশ পরিষ্কৃত হয়। 
যুদ্ধবিগ্রহ বিঘচিকিৎস|। সামাজিক বিষ বিদূরিত করিতেই বিবপ্রয়োগ সমীচীন । 
স্থ শরীরে বিবপ্রয়োগ গহিত। সামাজিক ক্ষয়রোগেই বিষগ্রয়োগ করিতে হয়। 
সকল অবস্থায় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে সমাজশরীর নীরোগ থাকে। 


i পাপ 

পাপচিন্তা অন্তরের, কার্য্য বাহিরের । অন্তরে দুশ্চিন্তা করা পাপই । অন্যায় 
ও অধর্্মাচরণও পাপ । পাপ মলিন বৃত্তি। পাপ চরিত্রের মলিনতা। পাপের 
চিন্তা গোপন করা যাইতে গারে। পাপ কাৰ্য্যে পরিণতি লাভ না করিনেও 
অন্তরে দাগ পড়িতে পারে, কিন্তু পাপচিন্তার সংস্কার বাহিরের কাধাকেও 
প্রভাবিত করে। অন্তরের অন্তঃস্তরে পাপচিন্তার উদয় হইলে তাহা জানিতে 
পারেন কেবল অন্তর্ধামী। নিজের পাপ নিজের নিকট গোপন -থাকে না; 
অবশ্যই পাপপুণোর ধারণার ব্যতিক্রম থাকিতে পারে। মনোরাজ্যে পাপ 
চিন্তা ও কাৰ্য্য উভয়ই দোধাবহ। কোনও কাৰ্য্য বাহিরে বেশ ভাল হইতে 
পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য ভাল না হওয়ায় প্ররুতপ্রস্তাবে তাহা অধর্ম। পাপ পুণ্য 
আপেক্ষিক । মনোরাজ্যে যাহা এক অবস্থায় পাপ বলিয়া মনে হয়, অন্য 
অবস্থায় তাহাই আবার পুণ্য বলিয়া মনে হয়। জাতীয় বিশিষ্টতায়ও পাপ- 
পুণোর ধারণার বৈশিষ্ট্য হয়। কোনও ক্ষেত্রে ন্যায়বিগহিত কাৰ্য্য করিয়াও 
পাপ বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধে নরহত্যা করিয়াও চিত্ত আনন্দিত হয়। 
আততারীর. বিনাশসাধন করিয়াও লোক বুখী হয়; পাপের কোনও চিন্তা 
চিত্তক্ষেত্রে উদিত হয় না। মানুষ যতই পাপের চিন্তা করে ততই সে পাগী 
হইয়া যায়। কেবল পাপী ভাব! নিতান্ত অন্যায় উহা'ও একপ্রকার পাপ ৷ 
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ভীষণ দ্বার চরিত্রের বীরত্বে আমরা অনেক সময় মুগ্ধ হই। সে 
পাপালষঠান করি়াও বীর। ইহার প্রতি বিশ্বয়ের কারণ অগ্ঠ কিছুই নহে। 
লোকটার সবলতা আছে; অনেক লোক পাপই হউক, পুণ্যই হউক, অনুষ্ঠান 
করিতে সঙ্কুচিত । এইরূপ সন্দেহযুক্ত লোকের পরিবর্তন সহজে হয় না। কিন্ত 
ভীষণ দহ্্যার একাগ্রতার লক্ষ্য বস্তু বদলাইয়া দিলেই সে সহজে পরিবত্তিত 
হইতে পারে। খু তথু'তে লোকের পরিবর্তন সহজসাধা নহে। 


চিন্তা কেবল পিল্‌ পিল্‌ করিতে থাকে, এবং তিল তিল করিয়া মনে দাগ 
ফেলে। বিশেষতঃ কাধ্যের জন্য একটা অঙ্শোচনা হয়। তাহাতেও পাপের 


বিচার করেন। ব্যক্তিগত দিকে পাপ অন্তরে; সমষ্টিগত দিকে অনেকাংশে 
বাহিরে। দান করা অবশ্যই ভাল কায, কিন্তু অহঙ্কারের সহিত দানে 
দানজনিত ফল না হইয়া অহঙ্কীরজনিত পাপই হয়। কোনও ন্ত্রীলোক 
জলে পড়িয়াছে কামের প্রবৃত্তিতে প্রগ্রীড়িত হইয়| তাহাকে জল হইতে 
উদ্ধার করায় কোনও পুণ্য না হইয়া পাপই হুইল। পক্ষান্তরে, দেশদ্রোহী 
ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াও মনের আনন্দে কোনও পাপের দাগ পড়িল না। 
বাস্তবিক ব্যক্তির দিকে পাপ মনে। সমাজ যখন বিচার করে; তখন 
বাহির দেখিয়া বিচার করে বলিয়া পাপের কার্ধাটাকে বড় করিয়া দেখে । 
সমাজের বিচারক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিচার করার তাৎপর্থা ও আভ্যন্তরিক 
ভাব দেখা। প্রচ্ছন্ন পাপ ব্যক্তির জীবনে যত ক্লেশকর, অমন আর কিছুই 
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নহে। MacKenzie তাহার Manual of Ethics নামক গ্রন্থে যে 
কথাটি লিখিয়াছেন তাহা অতীব শোভন-_তিনি লিখিতেছেন_ “There 
is more hope of a straightforward sinner than of one who 
is neither cold nor hot.” যাহার! সোজান্থজি পাপ করে, তাহাদের একটা 
সাহস আছে, সেই সাহসের ফলে তাহারা পাপের পীড়নে পীড়িত হয় না। 
পাপের পীড়ায় যাহারা পীড়িত হয়, তাহাদের চিত্ত পাপভারে মলিন হইয়া 
যায়। অবশ্যই যাহারা পাপ করিয়া মনে মনে বুঝিয়া ভিতরে অস্থশোচনার তীব্র 
জালায় অস্থির হয় ও মুখে বাহাদুরী করে, তাহার! আত্মগ্রতারক, তাহারা 
ভণ্ড। তাহাদের এঁ বাহাছুরী দুর্বলতার চিহ্ন। আমাদের মনে হয় যে ব্যক্তি 
সর্বদা পাপ পাপ ভাবে সে পাপ হইয়া যায়। যখন শুনিতে পাই-_“পাপোহহং 
গাপকম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ তখনই মনে হয় লোকটা নষ্ট হইতে বসিয়াছে। 
পাগী পাপী ভাবিয়া প্লাপ তাড়ান যায় না। ভাবিতে হয়-_-পুখ্যোহহং পুণ্যকম্মাহং 
পুণ্যাস্মা পুণ্যসম্ভবঃ” ; ভাবিতে হয়__সকল পাপ “পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।” 

লোক-দেখান ধান্মিক সাজাও পাপ, কারণ বাহিরের কাধ্য বেশ সুন্দর 
করিলাম, ভিতরে ভিতরে পাপের চিন্তায় অস্থির । এই জন্যই বলিয়াছি, পাপ 
মনে । পাপের গোপন চিন্তা কেবল ব্যক্তিকে নষ্ট করে না, স্গ্মরভাবে মমাজকেও 
নষ্ট করে; কিন্তু সমাজ কাধ্য দ্বারা বিচার করে বলিয়াই "পাপের চিন্তার 
প্রভাব দেখিতে পায় না। পাপ অধ্যাত্মজীবনের পরিপন্থী & পাপের শাস্তিতে 
" পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। প্রায়শ্চিত্তে মনের গ্লানি কমে। 

অনেক সময় রাজশাসনেও পাপের শান্তি হইয়! যায় এবং তাহাতে পারলৌকিক 
মঙ্গল সাধিত হয়, শান্তিতে মনের দোষ কাটিয়া যায়। 


অপরাধ 

পাপ ব্যাপক, অপরাধ সংকীর্ণ, সমাজের শৃঙ্খলার জন্য আইন গড়িলাম, 
সেই আইন ভঙ্গ করা অপরাধ । বাস্তবিক আইনকে ধর্মম বলিয়া মনে কর! 
সঙ্গত। অবশ্যই সে ক্ষেত্রে আইন বা নিয়ম ভঙ্গ পাপ। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও একটি 
বিষয় “বিবেচনা! করা আবশ্যক । আমি মনে মনে কোনও অন্যায় কাধ্যের 
ভাবনা করিলাম; কিন্তু কোনওরূপ আইন ভাঙ্গিলাম না; এমতাবস্থায় 
আইনের শাসন আমার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না, কারণ অপরাধ আমার হয় 
নাই । মনে পাপ হইতে পারে; কিন্তু তদন্গসারে আমি কোনও কাধ্য করি নাই। 


৯৪৮ কন্মতত্ব 


অপরাধের সহিত শাস্তির যোগ আছে, নিয়ম ভঙ্গ করিলেই শাস্তি প্রদত্ত হয়। 
জাতীয় নিয়ম ভঙ্গ করিয়া সমাঙ্ছের বিরুদ্ধ কার্ধ্যই অপরাধ | অপরাধের শান্তি 
আছে । অবশ্যই সকল অধৰ্ম্ম কার্ধাকেই অপরাধ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে 
ন| ও শান্তি বিহিত হইতে পারে না। অক্বৃতজ্ঞতাকে আইন বলে শাস্তি দেওয়া | 
যাইতে পারে না। নিয়ম বা আইন ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে নিয়ম 
প্রতিপালন ধর্ম বলিয়া মনে হয় না। শাসনের ভয় থাকিতে পারে, এইরূপ ৰ 
অবস্থায় নিয়মভঙ্গে অপরাধ হইলেও মনে পাপ বোধ হয় না। অনেক ক্ষেত্রে 4৫ 
বে-আইনী জবরদস্তি আইন ভাঙ্গিয়া চিত্তের প্রসন্নতা হয় । অত্যাচারী রাজার 
অত্যাচারমূলক আইন ভঙ্গ করিয়া লোকে পাপ দূরে থাক, পুণ্য বলিয়াই বোধ 

করে। অত্যাচারমূলক আইন ভঙ্গে ধর্ম হয় এরূপ বোধ মান্গষের জন্মে 

অত্যাচারের শাসনভয়ে হয়ত বিরত থাকিলেও মনে মনে ওইরূপ আইন ভাঙ্গিতে 
ইচ্ছা হয় এবং নিয়মভঙ্গকে ধর্ম বলিয়| মনে হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে শাস্তিপ্রদানে ধু 
মনের গ্লানি দূর হয় না, বরং বৃদ্ধি পায়। পাপ বোধ থাকিলে ও শাসন করিলে 
তাহাতে চিত্তের কালিমা বিদূরিত হয়। অপরাধের ক্ষেত্রে যদি মনে হয়, আমি 
অন্যার বা! অধৰ্ম্ম করি নাই, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাড়ায়! ধর্মপালন করিয়াছি ॥ 

সে অবস্থায় শাস্তি দিলে কোনও ফলোদয় হয় না। বরং শাস্তির ফলে আরও 
অপ্রাধের স্পৃহ! জাগিয়া উঠে। লোক গোপনে নিয়ম ভাঙ্গিতে থাকে) 
গোপনে নিয়ম ভাঙ্গা অভ্যাসে দীড়াইয়া যায়। ইহাতে সামাজিক ক্ষতি . 
অপরিহার্ধ্য হইয়া পড়ে। আঁওরংজেবের জিজিয়া কর অত্যাচারের নিদরশন। | 
এইরূপ আইন ভাঙ্গিবার প্রবৃত্তি মানুষের বিশেষ সজাগ হইয়া উঠে। এরূপ ক্ষেত্রে 
শাস্তি দিতে গেলে তাহাতে শাস্তির কোনও তাৎপর্য থাকে না। মান্য এমন 
নৃতন নৃতন উপায় উদ্ভাবন করিতে জানে যাহা অন্যায় হইলেও আইনের কবলে 
আনয়ন করা যায় না। এইরূপ অপরাধে শাস্তি দেওয়াও অসম্ভব হইয়া পড়ে। 


শাস্তি 
কার্যের একটা ফল আছে। পাপ কার্যেরও ফল অবশ্যস্তাবী। শুভ্র 
কাধ্যের ফল শান্তি, পাপ কাধ্যের ফল শাস্তি। “অতি উৎকট পাপপুণ্যের ফল 
ইহলোকেই ভোগ হয়”__এইরূপ বাক্যের সার্থকতা আছে। পাপের ফল ফলে, 
কিন্তু মানুষ যত অন্যায় করে তদনুষায়ী শান্তি বিহিত হইলে জীবনের বিশেষ 
কিছুই মূল্য থাকে না। ভগবান্‌ ভাবগ্রাহী, ভগবান্‌ স্থহৃদ্‌। মানবের পাপের 
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জন্য ভগবানের শান্তি মানবপ্রদ্ত শান্তির মত কঠোর হয় না। রুদ্ররপী ভগবান্‌ 
কল্যাণের নিলয় । ধ্বংসের মূলেও কল্যাণ, অঙ্থৃতাপে ও প্রায়শ্চিতে পাপ খণ্ডিত 
হইয়া যায়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে মনোরাজ্যেও শান্তি 'আসে। তাহাতে 
পাপ কাটিয়া যায়। প্রায়শ্চিত্ত এক প্রকার শাস্তি। শান্তির মূলেও কল্যাণের 
প্রতিষ্ঠা থাকা আবশ্যক | যদি কৰ্ম্মই কম্দ্রফলদাতা হয়, তাহা! হইলে অপরাধ 
করিলেই শাস্তি । গোলা! হস্তচযুত হইলেই ছুটিতে, থাকিবে । কিন্তু মনোরাজ্যে 
শুতরচিন্তাজনিত সংস্কারে পাগসংস্কার বিদুরিত হয়। ভগবান্‌ ভীবগ্রাহী বলিয়া 
শাস্তির তারতম্য করিতে পারেন। পাপের চিন্তা পুণ্যের উদয়ে নির্বাপিত 
হইতে পারে । যদি পাপকার্যের ফুল ফলিবেই, তাহা হইলে জ্ঞানোৎপত্তিতে 
সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্শ্মের শেষ হইতে পারিত না। পাপের ফল যদি অবস্থাই 
ফলিত তাহা হইলে পুণ্যজ সংস্কারের কোনও তাৎপৰ্য্য থাকিত না। কিন্ত 
পুণ্যের সংস্কারে পাপসংস্কার কাটিয়া যায়। সমাজের বা রাষ্ট্রের শাসনে ও ক্ষমায় 
লোকের শান্তি হয়? সেই শান্তি অনেক ক্ষেত্রেই সুফল প্রদান করে। সমাজের 
মৰ্য্যাদা লঙ্ঘন জন্যই শাস্তিপ্রদান আবশ্তক। ধর্মের মধধ্যাদা রক্ষিত হইলে ব্যক্তির 
ও সমষ্টির জীবন উত্তরোত্তর উন্নত হয় । অতএব ধর্মের মর্ধযাদ। অক্ষ রাখিবার 
জন্যই শাস্তির সার্থকতা, ধর্শের মর্যাদা রক্ষা করিলে ব্যক্তির সংশোধনের ব্যবস্থা 
থাকে, প্রতিশোধ বা গ্রতিফলের ভাব আমে না। প্রতিহিংসার বলে শাস্তি 
প্রদান অমানুষিক বর্বরতা । উহাতে যে শান্তি দেয় তাহারও অকল্যাণ হয় ও 
যাহার প্রতি শাস্তি বিহিত হয়, তাহারও অমঙ্গল অনিবাধ্য। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব 
রক্ষা ধর্ম্ম। শান্তির ফলে যদি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় তাহা হইলে ধর্ম রক্ষিত 
হইল না। ধর্ম রক্ষিত না হইলে সে শাস্তির কোনও সার্থকতা নাই। যে শাস্তির 
ফলে ব্যক্তির প্রসার রুদ্ধ হয় তাহার কোনও তাৎপৰ্য্য নাই। ফীসী দেওয়ার 
তাঁৎপধ্যও ধর্মরক্ষায়। কেহ বলিতে পারেন, ফাদী দেওয়ায় ব্যক্তির ব্যক্তিস্থ 
নষ্ট করা হইল ; যদি সংশোধনই প্রকুত তাৎ্পধ্য হয়, তাহা হইলে ফাসী দেওয়া 
নিতান্ত অসঙ্গত। আমরা তদুত্তরে বলিব/ বধ দণ্ড শেষ শান্তি। বাস্তবিক 
ফাসী দেওয়ায় তাহার পাপের শান্তি বোধ হওয়ায় নব্জীবনের সঞ্চার হইতে 
পারে] মৃত্যুনময় পাপের শাস্তি হইল, আমার প্রায়শ্চিত্ত হইল, আমার দোষ 
কাটিয়া গেল, এইরূপ বোধে প্ররুতপ্রস্তাবে নবজীবনের উন্মেষ, উহা মৃত্যু নহে, 
উহা অনস্তভীবনের কৃত্রপাত। উহাতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নষ্ট না হইয়া বরং 
ব্যক্তির স্কৃপ্তি হইল। অতএব ফাসী দেওয়াও সংশোধনের জন্য | ব্যক্তির 


৯৫০ কন্মতত্ 


সংশোধনের জন্যই শাস্তি বিহিত হওয়া সঙ্গত। যে স্থলে শাস্তি কঠোর, 
অপরাধের সংখ্যাও সে স্থানে সমধিক ৷ অনেক বিচারক শান্তি দেওয়াকে পরম 
পুরুষার্থ মনে করেন। তাহাদের বিশ্বাস শাস্তি না দিলে আইনের মধ্যাদা বিনষ্ট 
হইল । ইহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। নিয়মের মর্ধ্যাদা অবশ্যই ব্যক্তির ও সমাজের 
রক্ষার জন্য |. কেবল শান্তি দিলে ব্যক্তির জীবন দুঃসহ হয়। পরস্থ অপরাধের 
মাত্রা কমে না, বরং বুদ্ধিপ্রাপ্ধ হয় । এইরূপ বৃদ্ধির ফলে সমাজ ধ্বংসোন্মুখ হয়। 
রূক্ষা করিতে গিয়! বিনাশের ব্যবস্থা করা হয়| “No conviction, no pro- 
7109০7১৮-_-শাস্তি না দিলে পদবৃদ্ধি হয় না, ইহা যে সকল হাকিমের মস্তিষ্কে প্রবেশ 
করে, তাহারা বিচারাসন কলঙ্কিত করেন। ,এইরূপ মতবাদের মূলে এ আইনের 
মৰ্য্যাদা রক্ষা । সে স্থলে আইন ধর্মের {ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে । কতকগুলি 
নিয়মের মধ্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া ব্যক্তির ও সমাজের সর্বনাশ করিতে হয়। 
পাপের ক্ষেত্রে ভগবান্‌ শাস্তিদাতা। মানুষ জানে, ভগবান কেবল দণ্ডদাতাই 
নহে, ভগবান্‌ প্রেমময়, ভগবান্‌ পিতা; অপরাধের দণ্ড দিলেও পিতার যায় 
স্সেহবান্‌। তাহার বিগলিত করুণা পুণ্যতোয়! জাহুবীর ন্যায় সকলকে পবিত্র 
করে। এই বোধ মানুষের ন! থাকিলে মানবের জীবন দুঃসহ হইত | জীবনের 
কোনও মূল্য থাকিত ন! ৷ মানুষ জানে, ভগবান্‌ ক্ষমা করিতে জানেন। তিনি 
মাৰ্জ্জনা করেন, বলিয়াই মানবের জীবন আছে। “মীজ্জনা” শব্দটির অর্থ 
পৰ্য্যালোচনা করিলে দেখিতে' পাই “ঘসে মেজে পরিষ্কৃত করা”। সংস্কারের 
জন্যই শান্তি 


শাস্তি সন্ধন্ধে মত 
শাস্তিগ্রদান সম্বন্ধে কয়েক প্রকার মতবাদ আছে। 
১। প্রতিহিংসা (vindictive ) 
২। প্রতিফল ( retributive ) 
৩। সংশোধন ( corrective ) 
৪। প্রতিরোধ ( preventive ) 
বোধ হয় মানুষ প্রথমে হিংসার পরিবর্তে প্রতিহিংসা করিত। কোনরূপে 
হিংসিত হইলেই তাহার মনে প্রতিহিংসার ভাব জাগিয়া উঠিত। প্রতিহিংসার 
ভাব জঘন্য, তাহাতে মনের সন্ধীর্ণতা বৃদ্ধি পায়। কোনও অপরাধের জন্য প্রতি- 
হিংসার বুদ্ধিতে শাস্তিপ্রদান করিলে, দণ্ডিত ব্যক্তিরও অমঙ্গল হয়, দণ্ডপ্রদাতারও 


সামাজিক কর্তব্য ৯৫১ 


চিত্ত কলুষিত হয়। “দগুপ্রদানেও কর্তববুদ্ধি ধর্সবদ্ধি থাকা আবশ্যক শ্ধা ও 
বুদ্ধির সাহায্যে দণ্ড প্রদত্ত হইলেই সেই দণ্ডে ব্যক্তির উপকার হইতে পারে | 
যে স্থলে দয় নাই সেই স্থলে বুদ্ধির প্রসারে প্রদত্ত দণ্ডও প্ররুত মঙ্গলের নিদান 
হয় না। প্রতিহিংসার বলে শাস্তিগ্রদান দুর্বলতার চিহ্ন, উহা পরিপূর্ণ অধর্্ম। 
দ্বিতীয় মত প্রতিফল । যেরূপ কন্ম তদনুঘায়ী ফলভোগ ৷ অন্যের প্রতি অন্যায় 
করিলে সে অন্যায়ের ফল নিজেকেই ভোগ করিতে হয়। যেমনি কণ্ম তেমনি 
ফল এইরূপ বোধ থাকাতে লোকের আর অন্যায় প্রবৃত্তি হইবে না, সে মনে 
করিবে__যেরূপ কর্শ্ম করিয়াছি তাহার স্বাভাবিক ফল এইরূপ এবং ইহাতে 
নে ব্যক্তির অনুতাপ জন্মিবে, আর এরূপ কাৰ্য্য করিতে ইচ্ছা! হইবে ন|। 
আমাদের মনে হয়, প্রতিফল প্রদান মানুষ বিচারকের পক্ষে একপ্রকার 
অসম্ভব ৷ যে ব্যক্তি অন্তায় করিয়াছে সে ব্যক্তি কিরূপ অবস্থায়, কি উদ্দেস্টে, 
কি লক্ষ্যে এইরূপ কার্ধ্য করিয়াছে, তাহ! অন্তরধ্যানী ভগবান্‌ ভিন্ন অন্য কেহ 
জানিতে পারে না। এই সকল বিষয়ে সর্ববাংশে অনুধাবন কবিবার শক্তি 
মানবের নাই বলিলেও চলে । বিশেষত: ইহাতে ক্ষমার অবসর নাই। কারণ 
কাধ্ানুষায়ী ফল অবশ্যই প্রদত্ত হইবে। বালকের, শিশুর ও বাতুলের অপরাধও 
অবিরুত-মস্তিষ্ক ব্যক্তির অপরাধের তুল্য, কারণ, কার্য্যতঃ উভয়ের অপরাধ 
সমান৷ মান্য অনেক অবস্থায় ধৰ্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া, আধ্যাত্মিক জীবন 
রক্ষা করিতে গিয়া, জাতীয় জীবন রক্ষা করিতে গিয়া আইন ভঙ্গ করে। 
অনেক ক্ষেত্রে গ্রগীড়িত হইয়া আইন ভাঙ্গে, ভাঙ্গিবার যথেষ্ট কারণও থাকে । 
কোনও উত্তেজনার বশে কখনও কার্য করিয়া পরক্ষণেই অনুতপ্ত হয়। অনেক 
সময় অজানিতভাবে অকস্মাৎ কাধ্য করিয়া ফেলে। যেমন, বৈশম্পায়ন 
অজানিতভাবে শিশু ভাঁগিনেয়ের বক্ষস্থলে পা দেওয়াতে, শিশু মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়। এই উপলক্ষে শুরুযজর্ক্রেদের উদ্ভব । কোনও ব্যক্তি রাত্রে নিত্রিত, কোনও 
কামোন্মত্ত| স্ত্রীলোক তাহার বিছানার তাহার অজানিতভাবে প্রবেশ করিল; 
নিজের স্ত্রীবৌধে যদি সে ব্যক্তি কোনওরপ আচরণ করে, তখনও তাহাকে 
দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করা সঙ্গত কি? কাৰ্য্য অবশ্যই হইয়াছে, কাধ্যান্গযায়ী 
ফল দিতে হইলে অবশ্যই শাস্তি দিতে হয়। জড় জগতে গতির পরিণতি 
(৫90৪0 হয়। মানবের ক্ষেত্রে কার্যের পরিণতি হিসাব করা কখনই 
সঙ্গত হইতে পারে না। মানুষ চেতন, মানুষ কেবল জড় পদার্থ নহে । 
অগ্রিতে হাত দিলে হাত পুড়িযা যায়। এরপ কার্ধ্য করিলেই ফল অবশ্যম্ভাবী, 


৯৫২ _ কৰ্ম্মতত্ব 


ইহা মনে করা সমীচীন নহে; কারণ মনোরাজ্যে অন্যায় কাৰ্য্য করিয়া যদি 
শুভ্র চিন্তা উদিত হয়, তাহা হইলে অন্যায় কাধ্যের দোষ খণ্ডিত হয়_ইহা 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এরূপভাবে কাধ্যের ফল হইলে তারতম্য হইতে পারে না, 
সকল প্রকারের হত্যাই সমান হইয়| দাড়ায়। সকল প্রকারের অপরাধ সমান 


হইতে পারে না, কারণ মানসিক ও পারিপাশ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিলে 
অপরাধের তারতম্য অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে। প্রতিফল দিতে গেলে অনেক 


সময় প্রতিহিংসার ভাবও আসিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, বিচারকের তাহা 


আসিবে কেন? সে লোকের কন্মানুযায়ী ফল দিতেছে। এ ক্ষেত্রে বিচারকের 


কোনও দৌবগুণ হইতে পারে না। আমরা বলিব-_ইহা একপ্রকার অসম্ভব ॥ 


বিচারক মানুষ । মানবন্থুলভ দুর্বলতা ও অদিতা তাহার আছে। সকল 


বিষয় দেখিবার শক্তি তাহার নাই। বিশেষতঃ আদালতের অবমাননাদিতে, 
নিজের উপর আঘাত পড়ায় মানুষের বিদ্বেষ-বুদ্ধি জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক । 
সে ক্ষেত্রে প্রতিহিংসার ভাব জাগ্রত হইতে পারে । বিচারক সর্বান্ত্যামী 
নহে, ভুল তাহার হইবে । ভূলবশে কাহাকেও কোনও কর্মের জন্য তদনুযায়ী 


ফল প্রদত্ত হইলে, নির্দদোষের দণ্ডপ্রদানে বিচারাসন কলঙ্কিত হয় না কি? 
এই প্রতিফল প্রদানের বুদ্ধিতেই আইনের মর্ধ্যাদা রক্ষা করার বাতিক অনেক : 
ক্ষেত্রে বিচারকের মাথায় জাগিয়া উঠে। ইহাতে বিচারকের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়, 


বিচারক আইনের দাস হইয়া পড়ে। বিচারক আইনের দাস হইলে ক্ষমা, দয়া, 
প্রভৃতি সদ্ধত্তি তাহার লোপ পায়। ফলে সে ব্যক্তি বিচারাসনের অনুপযুক্ত 
হয়। দয়া না থাকিলে হিংসার বৃত্তি খুবই স্বাভাবিক । অতএব প্রতিহিংসার 
ভাব আসিবে না, ইহার মূল্য আদপেই নাই। “যেমনি কর্শ তেমনি ফল” এই 
ভাবের অন্তরালে ভগবদ্ভাবের কমনীয় মাধুর্য নাই। ইহা অস্বাভাবিক শুভ্র- 
ভাবমাধুর্ধ্য-পরিশ্ন্ঠ হ্ৃদয়হীন ভাব। “প্রতিফল” মত স্বীকার করিলে পাপের, 
ক্ষেত্রেও কর্্মই বম্মফলদাতা হয়। ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। অপরাধের ক্ষেত্রেও 
বিচারকের ব্যক্তিত্ব থাকা আবশ্তক। কারণ জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত অপরাধের 
শাস্তি সমান হওয়া! নীতি- ও ধর্ম-বিগহিত। বালকের ও পূর্ণবয়স্কের অপরাধের 
শাস্তি সমান হওয়া অন্যায়। প্রথম অপরাধ ও চির অপরাধের শান্তি সমান 
হওয়াও অপরাধ । বিচারক এইরূপ অপরাধে দোষী অনেক ক্ষেত্রেই হয়, সে 
ক্ষেত্রে বিচারকের আবার শাসন আবশ্তক। জীবনের একটা মূল্য আছে। 
কেবল শাসনই ধর্ম নহে, পালনও ধর্ম্ম। ভগবান্‌ কেবল রুত্ররূপী নহেন, তিনি 
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বিষ্ণুপীও। শাসনের তাৎপধ্য স্থিতিরগ্ষা, ধণ্মরক্ষা। একজনকে বিনাশ 
করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব নষ্ট করিয়া স্থিতিরক্ষা ধর্ম্মরক্ষা হয় না। সকলকে 
নিয়াই সমাজ । সকলকে গ্রহণ করিয়াই লোকস্থিতি। ফাসী অপেক্ষাও কঠোর 
শাস্তি আছে, অনেক ক্ষেত্রে অপরাধী চিরজীবন ফাসী হইতেও অমানুষিক 
কঠোর শাস্তি ভোগ করে। একবার অপরাধ করিয়াছে, চির জীবন ‘দাগ’ 
হইয়া সমাজে অস্পৃশ্য ও সবপ্য, শাসন বিভাগের চ্ষুশূল, পুলিশ তাড়নার ক্ষেত্র 
হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় থাকে। ইহা কি ফাঁসী অপেক্ষা ভীষণ নহে? 
প্রতিফল প্রদানের বুদ্ধিতেই এইরূপ অমান্থষিক শান্তিবিধান সম্ভব হয়। শান্তি 
নির্যাতনের জন্য বিহিত নহে। আইন বিধান করিয়া ভাঙ্িতে দেওয়া উচিত 
নহে, ইহা ঠিক। কিন্তু কেহ ভাঙ্গিলে তাহাকে নির্ধাতনে নিম্পেষিত করাও সঙ্গত 
নহে । ইংলত্ডে Calvinistic Christianity কালভিন খৃষ্টান ধর্শ্মের ফলে 
প্রতিফল দিবার ভাব এখনও বিদ্মান। ইহাতে দয়ার বৃত্তি না থাকায় এক প্রকার 
অমানুষিক হইয়| দীড়াইয়াছে। ইংলণ্ডে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ফলে ইহার বিষময় 
ফল কথঞ্চিৎ কমিলেও একেবারে নির্দোষ হয় নাই । আইনের মর্ধাদা রক্ষার 
জন্য (Majesty 5০£ Law) নির্যাতন ধর্মানুমোদিত হইতে পারে না। 
মানুষ ভগবান্‌ নহে, সকল জানিতে না পারিয়া, সকল বিবেচনা না করিয়া 
কাহাকেও প্রতিফল দেওয়া! সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব প্রতিফল মত 
গ্ৰাহ নহে। 

প্রতিরোধক মতও অনেকাংশে ভাল, কিন্ত সর্ববাংশে নহে। চুরি করিয়াছ 
বলিয়া তোমাকে শাস্তি দিতেছি না। ভবিষ্যতে তুমি আর না করিতে পার 
বা না কর তজ্জন্তই শাসন করিতেছি । ইহাতে অপরাধের প্রতিরোধ (০৫ 
vention) হইতে পারে । এই মতে শান্তির লক্ষ্য অন্য সকলের দৃষ্টান্তবিধান। 
তাহারা দৃষ্টান্ত দেখিয়া আর এইরূপ কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবে না। অবশ্য 
এই মত মন্দের ভাল। আমরা এই মত অনুমোদন করিতে পারি না; কারণ 
ইহাতে মান্ষের সংশোধন করিবার প্রবৃত্তি নাই। “Prevention is better 
than cure” কথাটি সত্য বটে। কিন্ত যে স্থলে রোগ হইয়াছে সে স্থলে 
সারানুই আবশ্যক এবং মূলীভূত কারণ বিদুরিত করাও সঙ্গত। সংশোধনের 
ইচ্ছা না থাকিলে মূলীতূত কারণ নির্দোষ হয় না। কারণ বিদুরিত না করিলে 
Prevention বা প্রতিরোধও অসম্ভব । দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলে অনেক সময় 
কঠোর শাসন আবশ্যক হয়। এইরূপ কঠোর শান্তিতে দণ্ডিত ব্যক্তিরও মন 
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ভাঙ্গিয়া যায়। দর্শকগণেরও ভয় ও বিদ্বেষ জন্মে। ভয়ে ভালবাস! বা ভক্তি 
হয়না। আইনের মর্যযাদ। রক্ষা করিতে ভক্তির প্রয়োজন । তাহা না থাকিলে 
প্রতিরোধ অসম্ভব হইয়া পড়ে । আমাদের মনে হয়, শাস্তি যতই কঠোর হইবে 
অপরাধের সংখ্য। ততই বাড়িবে। আইন কঠোর হইলে অপরাধ বাড়িয়া যায়। 
অক্টোপাশ বন্ধনে মানুষকে বাধিতে গেলেই মানুষ বন্ধন ছিন্ন করিতে অগ্রপশ্চাৎ, 
ভাবে না। প্রতিরোধক মতের অন্য দোষ__ইহাতে মানুষকে যণ্বরূপে গ্রহণ 
করা হয়। মানুষকে মানুষরূপে গ্রহণ না করিয়া কেবল দৃষ্টান্ত দেখাইবার 
উপায়মাত্ররূপে পরিণত করা হয়। ইহাঁতেও ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট করা হয়। অতএব 
প্রতিরোধক মতও সর্বাক্ষনুন্দর নহে। আরও একটি বিষয় বিবেচনাসাপে্ষ ৷ 
প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করা গেল; কিন্তু মানুষের পাপের বৃত্তি স্বভাবজ ৷ 
ভিতরে পাপের তাড়নায় মানুষ অপরাধ করিতে পারে; এ ক্ষেত্রে প্রতিরোধ 
করা অসম্ভব হয়। কারণ সে স্বাভাবিক বৃত্তির বশে অপরাধ করে। মানবের 
যেমন পাপপ্রবৃত্তি আছে, সেইরূপ শুভ্রবৃত্তিও স্বাভাবিক “সংশোধনের চেষ্টা 
না থাকিলে সেই শুত্রবৃত্তিগুলির উন্মেষ হইতে পারে না। শুত্রবৃত্ভিগুলির 
বিকাশ না হইলে পাপবৃত্তি দমিত হইতে পারে না। পাপের বৃত্তি প্রশমিত না 
হইলে পুনরায় অপরাধ হওয়া নিতান্তই সম্ভব । অতএব সর্ধপ্রকারেই সংশোধক 
মত সমীচীন। . 

অনেক সময় লোক দারিজ্যের পেষণে পীড়িত হইয়। অপরাধ করে। এরূপ 
অবস্থায় শান্তি দিয়া তাহাদের নির্যাতন কর! অপেক্ষা দারিদ্র্য: নিবারণের চেষ্টা 
করাই সঙ্গত। “বৃতুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্‌” বাক্যটি অতীব সত্য! 
প্রবলের অত্যাচারে প্রগীড়িত দুর্কল যখন মাথা তুলিয়া দাড়ায়, তখন প্রবল 
বাক্তি আইনের স্থবিধা গ্রহণ করিয়! দুর্ধলের উপর আরও অত্যাচার করে, 
আইনের নামে শান্তি দেয়। কিন্ত ধর্শের দৃষ্টিতে শান্তি হওয়া উচিত প্রবলের। 
তোমার হাতে আইনের কলকব্জা, আইনের ফেরে তুমি দুর্বালকে পেষণ করিতে 
পার। ধর্ম ছুর্বলের, অত্যাচার তোমার, শাস্তি দিতে পার তুমি। নির্ধাতনে 
তাহার রক্ত চুষিয়া খাইয়া বড় হইতে পার তুমি। আইনের দোহাই দিয়া 
রক্তলোলুপ তুমি দরিদ্রের সর্বনাশ করিতে পার। তুমি ধাশ্মিক সাজিয়া 
রক্তপিপাসার শান্তি করিতে পার। কিন্ত আমরা বলিব, তুমি মৃদ্রিমান অধর । 
আইন হইতে ধর্ম বড়। তোমার শান্তিগ্রদান অধন্ম। যে শান্তিতে মঙ্গলের 
বীজ নিহিত নাই, সে শান্তি অত্যাগার। যে শাস্তি কল্যাণে নিয়োজিত 
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নহে, সে শাস্তি অপরাধ; যে শাস্তি প্রবলের স্থখ-সুবিধার জন্য ছুর্বলের প্রতি 
নিয়োজিত, সে শান্তি অমানুষিক বর্বরতা | 


দায়িত্ব 


শাস্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলেই মানুষের কি পরিমাণ দায়িত্ব 
আছে, তাহাও বিবেচনা করা৷ আবশ্যক। কোন অপরাধের জন্য পাগল ও শিশুকে 
শাস্তি দেওয়া সঙ্গত নহে । কারণ ইহাদের দায়িত্জ্ঞান নাই, বাতুল আপনাতে 
নাই, শিশুরও সেই অবস্থা। নিজের কার্য নিজের বলিয়া পরিস্ফুটরূপে বোধ 
নাই। কেহ কেহ সকল প্রকার পরাধই বাতুলতার ফল বলিয়! নির্দেশ করেন। 
তাহাদের মতে মানসিক অসমতার জন্যই লোকে অপরাধ করে। এস্থলে 
তাহাদের কোনও দায়িত্ব নাই । আমাদের মনে হয় ইহা সঙ্গত নহে। মানুষ 
ুঝিয়া শুনিয়া ও হিসাব করিয়াও অপরাধ করে ; এন্থলে বাতুল হইয়! করিয়াছে, 
ইহা বলা সঙ্গত নহে। বাতুলের জ্ঞান নাই; কিন্তু আততায়ী সকল বুবিয়! 
করিতেছে। অবশ্যই মানুষের সকল আচরণের জন্যই মানুষকে দায়ী করিতে 
পারা যায় না। অন্তত: দায়িত্বের ইতর-বিশেষ আছে। স্ত্রীর ধর্মনাশ করিতেছে 
এমতাবস্থায় কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করিলে সে ক্ষেত্রে দায়িত্ব নির্ণয় স্বকঠিন। 
কারণ মানুষ সে অবস্থায় অনেকটা পরিমাণে মানসিক স্থৈর্যবিচ্যুত হয়। 
অজ্ঞানীর দায়িত্বও অতি সামান্য । যে অবস্থায় মানুষ আপনাঁতে আপনি থাকে 
না, সে অবস্থায় মানুষের দায়িত্ব কমিয়া যায়। হঠাৎ উত্তেজনার বশে মানুষ যে 
কাৰ্য্য করে, তজ্ঞন্ত তাহার দায়িত্ব চিন্তিত কার্ধোর দায়িত্ব হইতে কম। শিক্ষিত 
ও অশিক্ষিতের দায়িত্বের তারতম্য আছে। যুবক ও প্রৌটের দায়িত্বের 
তারতম্য আছে। সামাজিক পরিবেষ্টনের উপরেই দায়িত্বের তারতম্য নির্ভর 
করে। স্বস্থ শরীরের ও রুগ্ন শরীরেরও দায়িত্ব সমান হইতে পারে না। 
পারিপাদ্ধিক অবস্থার পরিবর্তনেও দায়িত্বের ইতর-বিশেষ অবশ্ঠতাবী ৷ অবশ্যই 
এই সকল বিবেচন। করিয়াই শাস্তি বিহিত হওয়া একান্ত সঙ্গত। 


2 =e অনুুশোচনা- প্রায়শ্চিত্ত 

অনুশোচনা হইতে প্রায়শ্চিততের বিধি শ্রেষ্ঠ তাহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। 
বাস্তবিক মানুষ কোন অন্যায় বা অধর্মানষ্ঠান করিলে, তাহা! যখন বুঝিতে 
পারে, তখন তাহার অনুতাপ জন্মে । দেই অন্ুতাপের জন্য সে প্রায়শ্চিত্ত 
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করিতে অগ্রসর হয়। ধর্ম্মব্রত ভঙ্গ করিয়াছি, শৃঙ্খলার অতিক্রম করিয়াছি, 
আমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অন্ুশোচনার ফলে প্রায়শ্চিত্তে কালুত্য 
বিদূরিত হয়। অবশ্যই ঘোর পাপীর কথা ভিন্ন। তাহার অনুতাপ বা অন্যায় 
বোধ হয় না, প্রায়শ্চিত্তেও রুচি জন্মে না। ক্ষণিক অন্যায় বোধ জন্সিলেও তাহা! 
তপ্ত লৌহস্থ জলবিন্দুর মত শুকাইয়! যায়। ঘোর পাপী তাহার কাধ্য নিজ 
আবদর্শীন্গধারী করে। পক্ষান্তরে, যাহার ধর্মবুদ্ধি পরিযাজ্জিত, তাহার পক্ষে 
সামান্য অন্যায়ও বিশেষ বলিয়া বোধ হয়। সে অধন্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
বাস্ত হয় । অন্যায়ের জন্য মানপিক যন্ত্রণা তাহাকে বিব্রত করে। এই মানসিক 
গোপন অন্ুশোচনাই প্রায়শ্চিত্তে আত্মপ্রকাশ কৃরে | ইহাতে মানুষের মনের মল 
বিদুরিত হয়। রাজপ্রদত্ত শাস্তিও প্রায়শ্চিত্তরূপে মানসিক পঞ্ধিলত! বিদূরিত 
করিয়। দেয়। বাস্তবিক অতিরিক্ত অনুতাপ তামসিকতার লক্ষণ, উহা পাপ। 
অধৰ্্মাুষ্ঠান জন্ত প্রায়শ্চিত্ত সর্বশেষ্ঠ বিধি । প্রায়শ্চিত্ত বুদ্ধির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত 
হয়। অনুশোচনার তীব্র জালায় প্রগীড়িত হইয়। মানসিক শক্তির হ্রাস 
হয় না। 


» 


- সংশোধন 

প্রায়শ্চিত্তের ফলে চরিত্র সংশোধিত হয়। মানুষ সংকীর্ণ আদর্শ নিয়া বাস্ত 
থাকিলে প্রায়শ্চিত্তের , আবশ্তকতা-বোধ থাকে না। অনেক সময় প্রায়শ্চিভত ' 
করিয়াও কোন ফললাভ হয় না। কারণ সে ব্যক্তি নীচ আদর্শ নিয়াই বাস্ত 
থাকে। উচ্চ আদর্শের ধার ধারিতে চায় না। মানবের শুভরবৃতিগুলি 
অন্তনিহিত আছে। ইচ্ছা করিলেই সে সেইগুলির বিকাশ করিতে পারে । 
মান্য যখন বুদ্ধিপুর্বাক প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠান করে, তখন নিজের আভ্যন্তরীণ 
মলরাশি বিদূরিত করিবার ইচ্ছা সজাগ হয়। পাপের অপনোদন জন্য যখন 
মানুষ একান্ত উদ্গ্রীব হয়, তখন চেষ্টার ফলে কতকট। পরিমাণে পাপচিন্তা দূর 
করে; অতীত অন্যায় আর যাহাতে না হইতে পারে তজ্জন্য ঘত্রবান্‌ হয়, 
ইহাতে মনের কালিমা কাটিয়া যায়। আইনের কঠোর শাসন অপরে বিধান 
করে। আর ধর্মবোধ থাকিলে নিজের কল্যাণের জন্যই প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হুয়। 
আত্মকল্যাণের বোধ থাকায় প্রায়শ্চিত্তে অধিকতর ফল হয়। শ্বেচ্ছাপ্রণোদিত 
প্রায়শ্চিত্ত তাই কল্যাণের পক্ষে, সংশোধনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক । রাজদত্ত 
শান্তিতে অনেক সময় মনের বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। কিন্ত প্রায়শ্চিতে তাহার 
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সম্ভাবনা নাই। এক দিনেই সংশোধন হর ন|। ক্রমশঃ অভ্যাসের ফলে চিন্তার 
প্রপারে নৃতন ভাব বদ্ধমূল হয়। উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিলে উচ্চগ্রামে 
সর বাধিলে উচ্চতাই লাভ হয়; সমস্ত প্ররুতির আমূল পরিবর্তন হইতে 
আরম্ভ করে। সম্পূর্ণ পরিবর্তন না হইলে নৃতন রাজ্যে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে না। যখন নিখিল পাপ নির্গত হয়, তখন মানব এক অভিনব বিশ্বে 
উপনীত হয় | 

শুত্রবৃত্তি বিকাশের তাৎপর্যা এই যে মানুষকে আপনা হইতেই চালাইয়া 
লইয়া যায়। প্রকৃতির প্রবণতায় মানুষ যেমন পাপমার্গে অগ্রসর হয়, সেইরূপ 
পুণ্যমার্গেও অগ্রসর হয়। প্রতিকূলতায় ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিতে পারে না। 
প্রতিকূলতার স্বভাবের বিকাশ হয় না। সংশোধনের জন্য নিজের চেষ্টা ও ইচ্ছা 
চাই। অন্যের চেষ্টা ও ইচ্ছা! সাহায্যকারী মাত্র। পাপপ্রবণ চিত্তকে শনৈঃ 
শনৈঃ বশ করিতে হয়। বলপুর্বধক করিতে গেলে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। 
শাস্তিগ্রদান করিতেও সমস্ত প্রকৃতি পধ্যালোচনা করিয়া দেখা দঙ্গত। 
চরিত্রের বিশেষত্ব লক্ষ্য না করিয়। শাস্তিপ্রদান করিলে তাহাতে বিশেষ 
ফলোদয় হয় না। 
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সংশোধনের উপকরণ শাস্তি । অনেক ক্ষেত্রে শাস্তি হইতে আত্মকত 
প্রায়শ্চিত্ত ভাল। যে সকল ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তের জন্য রুচি জন্মিয়াছে তাহাদের 
অনেক সময় মার্জনা! করিলে তাহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হইতে পারে। অল্পবয়স্ক 
যুবক বা বালকদের মার্জন| করায় যত ফল হয়, তত শাসনে হয় না। অপরাধ 
ক্ষমা করায় অনেকের এরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়, যাহা শান্তিতে কখনই 
হইতে পারে না। আমাদের মনে হয়, যাহারা ক্ষমা করিতে জানে না, তাহাদের 
বিচারক হইবার অধিকার নাই । এইরূপ বর্বর প্রকৃতির লোক বিচারাসনের 
কলঙ্ক । অপরাধীর চিত্তে শাস্তিপ্রদানে ফল না হইয়া মার্জনাতে ফল হয়। 
অপরাধী নিজের অপরাধ বুঝিতে পারে। সে ক্ষমার অমুতরস আস্বাদন 
করিয়া কৃতার্থ হয়। শিক্ষার ফলে অনেক সময় অপরাধীর চরিত্র সংশোধিত হয়। 
চিত্তের মহতবে অনেক ব্যক্তিই মুগ্ধ হয়। ভিক্টর হিউগো৷ তীহার প্রণীত “Le 
Miserables” নামক গ্রন্থে যে Jean Valjean-এর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, 
তাহাতে মাঞ্জনার ফলে মানুষের কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় তাহা স্পষ্ট 
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দেখান হইয়াছে । অনেক দস্থাও ক্ষমার ফলে ন্থুসত্যত ও সাধুপুরুষ হয়। ক্ষেত্র | 
বুঝিয়! ক্ষম| করিলে সুফল ফলে । তেজীয়ান্‌ ব্যক্তি শক্তি নিয়ন্ত্রিত রাখিতে না 


ষ 


পারিয়| অনেক সময় অপরাধ করিয়া ফেলে। তাহার হৃদয়ের মহত্ব থাকে । সেরূপ 


ব্যক্তিকে অপরাধের জন্য মার্জনা করিলে সে ব্যক্তির জীবন সমাজের অমূল্য 
সম্পত্তি হইতে পারেন। সে ব্যক্তি হৃদয়ের মহত্বে অন্ুপ্রীণিত হয়। আপনার 
দোষ সংশোধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া! নিজেই নিজের অপরাধের শান্তিবিধান Kk 
করে। যে শিক্ষক ছাত্রের অপরাধ মার্জনা করিতে জানেন, তিনিই প্রকৃত l 
শিক্ষক হইতে পারেন। অবশ্যই সকল ক্ষেত্রে ক্ষমা করা যাইতে পারে না? কিন্তু 
বিচারকের মনে যে ক্ষেত্রে ক্ষমা করা আবশ্যক মনে হয় সে ক্ষেত্রে ক্ষমা 
করিলে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে । অপরাধীর সংশোধন হয়, সমাজের শৃঙ্খলাও 
রক্ষিত হয়। ঘা 


. 


পঞ্চম অধ্যায় 
সামাজিক অবনতি 


ব্যক্তির অবনতির বিষয় আলোচিত হইল ৷ সমষ্টির অবনতিও বাক্তির 
অবনতির ফল। অপরাধের সংখ্যাধিকা সামাজিক অবনতির নিদর্শন । ব্যক্তিও 
জীবনে উন্নত হইতে পারে, সমাজও উন্নত হইতে পারে । ব্যক্তির অধঃপতন 
যেমন, সমাজেরও তেমন। যে সমাজে আদর্শ যত উচ্চ সেই সমাজ তত উন্নত । 
যে সমাজ আদর্শের অনুসরণ করিয়া জীবন উত্তরোত্তর উন্নত করে, সেই সমাজ 
তত উন্নত । কেবল উচ্চ আদর্শ থাকিলেই হইল না, আদর্শের অনুযায়ী কাধ্য 
করিতে হইবে। সমাজিক অধঃপতনের প্রধান কারণ_ আদর্শের হীনতা । 
আদর্শহীন ব্যক্তি পাপে সঙ্কুচিত হয় না, আদর্শহীন সমাজও অধঃপতিত হয়, 
অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, প্রচ্ছন্ন পাপে সমাজশরীর জর্জরিত হয়। রীতি-নীতি, 
আচার-ব্যবহার আদর্শের অনুরূপ না হইলে সামাজিক জীবন কলুষিত হয়; 
এমন কি, সামাজিক অভ্যুদয় অসম্ভব হইয়া পড়ে। সভ্যতার তাৎ্পধ্য সামাজিক 
অভ্যুদয়। সমাজে উন্নত জীবন যত বেশী হইবে, পাপ করিবার জো৷ থাকিবে 
না, ততই সভ্যতার প্রকাশ হইবে । আলেয়া আলোর মত সভ্যতা, প্রকৃত- 
প্রস্তাবে অসভ্যতা । চাকচিক্যময়ী নগ্ন সভ্যতা অন্তন্ারশূতত হইয়া সমাজ- 
শরীরকে কলঙ্কিত করে । সভাতা পাপ ও পুণ্যের সংঘর্ষের ফল। যখন পুণ্যের 
বিমল জ্যোতিতে পাপ পলায়িত, যখন ধর্মের প্রবল শাসনে অত্যাচার সন্ত, 
যখন কল্যাণের মলয়ানিলে সমস্ত সমাজ সপ্ভীবিত, তখনই সমাজকে সভ্য সমাজ 
বলা যাইতে পারে। সামাজিক অবস্থা এমন করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে 
ব্যক্তির ও সমাজের আদর্শ সহজে আয়ত্ত হইতে পারে। প্রাচীন ভারতে ব্ৰহ্মজ্ঞান 
আদর্শ ছিল এবং সমস্ত জীবনকে সেই আদর্শের অভিমুখীন করিবার জন্য সকল 
চেষ্টা, সকল চিন্তা, সকল রীতি-নীতি, সকল আচার-বাবহার এ ব্রহ্ম জ্ঞানের 
অন্কূলে বিহিত হইয়াছিল । এইজন্তই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সর্ববাংশে মানবের 
অষ্টুকরণীয় ছিল। মানবসভ্যতা সংঘর্ষের ফল, এই সংঘর্ষ যখন পাপকে পরাজিত 
করিয়া আপনার মহামহিম মহিমায় শান্তিতে বিরাঁজিত হয়, তখনই সামাজিক 
জীবন অবারিত ও অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতে পারে । পাপের বৃদ্ধিতে 
অপরাধের আতিশয্যে সমাজ দুর্বল ও পদ্ধু হয়। গতির অভাবে সামাজিক মন 


৯৬০ কৰ্ম্মতত্ব 


পুঞ্জীভূত হয়। পঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল জীবনের অবাধ গতি রোধ করে। প্রকৃত 
আদর্শ বস্তু “জ্ঞান”লাভ অসম্ভব হয় | কর্মের গতি রুদ্ধ হয়। জ্ঞানলাভ হইতে 


পারেনা। সমাজ হইতে পাপের সন্পর্ণর্পে বহিদ্ধার এক প্রকার অসন্তব। . 


কিন্তু পাপের ছুদ্দমনীয়তা৷ কমান যাইতে পারে। পাপের মোহিনী শক্তিতে 
গরলুন্ধ হইয়া সমাজ কেন্দ্র-বিচ্যুত না হয় এইরূপ বিধান করা যাইতে পারে । 
দুর্বল সমাজই পাপের আশ্রয়ভূমি । সমাজ সবল সুস্থ হউক, পাপ দুরে পলাইবে, 
অন্ততঃ মাথা তুলিয়া দাড়াইতে পারিবে না। যখন সমাজে পাপ আপনার নগ্ন 
নিলজ্জ মুঠিতে আত্মপ্রকাশ করে, তখন বুঝিতে হইবে সমাজ অধংপতনের 
অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে । ফে' সমাজে 'দ্বী-পুরুঘ নৈতিক আদর্শহীন, সে 
সমাজে দাম্পত্য জীবন লাম্পটোর লীলাভূমি । সেই সমাজ জঘন্যতায় মণ্ডিত : 
হইয়া সমস্ত জাতিকে কলুষিত করে ।:_সাত্বিক সমাজ আদর্শবিচ্যুত হইলে, 
তামসিক সমাজে পরিণতি লাভ করে। ব্যভিচারে সমাজ কলুষিত হয়। 
. নৈতিক আদর্শের হীনতাই অনেক ক্ষেত্রে ব্যভিচারের কারণ। বর্ণসংকর অধিক 
উৎপন্ন হইলে সামাজিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। “মানসিক সবলতা! 
স্বাস্থ্যের চিহ্ন । বর্ণসংকর অযত্বে লালিত-পালিত হইয়া আত্মমধ্যাদাশূন্য হয়। 
বংশের মর্ধ্যাদাজ্ঞান থাকে না। পিতৃপুরুষের মধ্যাদ। রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়, 
না। পাপের স্রোতে গা ভাসাইয়া আপনার ও সমাজের অকল্যাণ সাধন করে। 
সামাজিক জীবনে আঁদর্শ প্রধানতম বস্ত। সাধারণের কার্ধো অবহেলাতেও 
সমাজ পতনোন্মুখ হয়। পারিবারিক স্বার্থে আত্মনিয়োগ করিয়া যাহারা 
সামাজিক কর্তব্য অবহেলা করে, তাহার! সমাজের শক্র। বাস্তবিক সাধারণের 


কার্যে অনবধানতা অতীব ভীষণ পাপ। সাধারণের উপকারে নিজের কল্যাণ 


সাধিত হয়। সমাজ ভগবানের বিরাট রূপ! সেই বিরাট রূপের পুজাতে, 
বিরাটের উপাসনাতে চিত্ত নির্শল হয়, চিত্ত আত্মাভিমুখী হয়, মানবের শ্রেষ্ট 
আদর্শ লাভ হয়। যখন দেখিতে পাই, সাধারণের চলাচলের পথে মলমৃত্র - 
পরিত্যক্ত হয়, যখন শুনিতে পাই, দশের ও দেশের কার্যে প্রাণ নাই, যখন 
বুঝিতে পারি দেশের নামে প্রাণোৎ্সর্গ করিতে কার্পণ্য আসে, যুখন দেখিতে 
পাই সাধারণের হিতকর কার্যে সন্তোষ নাই, যখন দেখিতে পাই, জনহিতকর 
কাৰ্য্যে বিশ্বাসঘাতকতা, তখনই বুঝিতে হইবে__সমাজ অধ:পতিত হইতেছে । 


স্বার্থপরতায় সমাঁজ ধ্বংলোনুখ হইবেই। ব্যক্তি যখন স্বার্থপ্বন্থ হইয়া বর 


সন্ধীর্ণতায় কালযাপন করে, তখন সমাজ ্রহীন অবশ্যই হইবে । স্বার্থপরতা 


bs 


সামাজিক অবনতি ৯৬১ 


সর্বনাশের জননী । খন বেইমান জগৎ শেঠ, নেমকহারাম মীরজাফর, বেইমান 
রায়দুর্লভ, বেইমান রাজবন্লভ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মিরাজের সর্বনাশ করিয়া দেশের 
সর্বনাশ করিল, তখনই বলিতে হইবে সমাজ পতিত হইয়াছে। যখন দেবোত্তর 
সম্পত্তি ব্যক্তির বিলীসেরই ধন যোগাইতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে সমাজ 
পতনের নিয়নস্তরে পৌছিয়াছে। দেবোত্তর সম্পত্তি সাধারণের গচ্ছিত সম্পত্তি, 
তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের অধিকার নাই। এই সম্পত্তি যখন ব্যক্তির দানবীয় লীলার 
জন্য ব্যয়িত হইতেছে, যখন নিরীহ জনগণের নিধাতনে অপব্যয়িত হইতেছে, 
যখন ব্যভিচারের স্রোত অবাধ রাখিবার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি অকাতরে 
শৌত্তিকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, সমাজের পতন 
হইয়াছে। যখন গোলামির খাতিরে জঘন্য ্থার্থসিদ্ধির জন্য সমাজের স্বার্থ বিদলিত 
হইতেছে, তখনই জানিতে হইবে সমাজ পতনোন্মুখ । যখন জঘন্ত অর্থলোভে 
বিদ্বান্‌ মানুষ আত্মবিক্রয় করিতেছে, তখনই জানিতে হইবে সমাজ গলিত শবে 
মত পুতিগন্ধময় হইয়াছে, সে সমাজ কেবল ম্বৃত নহে, পচিয়া ধবসিয়া গিয়াছে! 
বিদ্বান্‌,প্রতিভাবান্‌ সমাজের প্রাণ। যে সমাজে বিদ্বান অর্থের দাস হইয়া পাপের 
কিন্কররূপে পুণ্য-প্রচেষ্টার অন্তরায়, সে সমাজ পচিয়া ধ্বসিয়া যাইবে-_ইহা! আর 
আশ্চর্য্য কি? লোভ, স্বার্থরতাই মানুষকে দানব করিয়া তোলে । দানব সমাজ 
ধ্বংস করিতেই ব্যস্ত । সমাজের অবনতির অন্যতম কারণ__ধন্নশালীর বিলাস | 
মাত্রাহীন বিলাস-বাঁসন! চরিতার্থ করার ফলে ধনশালীর অভাব বাড়িতেই 
থাকে। স্থখের পিপাসায় জঘন্য কার্য্য করিতেও তখন তাহার কুণ্ঠা বোধ হয় 
না। বিলাসের উপকরণ যোগাইবার জন্ত দরিদ্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয় । 
দরিদ্র ধনীর সুখ বিলাস-সাধনের যন্ত্রূপে পরিণত হয়। দরিদ্র দিনরাত্র খাটিয়াও 
জীবিকার উপায় করিতে পারে না, শিক্ষাদীক্ষার সময় থাকে না, প্রলোভনে পড়িয়া 
নিজর জীবন কলুষিত করে। সমাজও ব্যাথিগরস্ত হইয়া রুগ্ন ও দুর্বল হইয়া পড়ে। 

সামাজিক অবনতির অন্যতম কারণ নীরবে অত্যাচার সহ করা। অত্যাচার 


আরও বাড়িয়া যায়। অত্যাচার যখন বাড়িতে থাকে, তখন লোকে 

চীকচিক্য দেখিয়া মনে করে, অত্যাচার করাই ধর্ম । গ্রবলের মদমত্ততাকেই 
অহিমময় বলিয়া মনে করে । সমাজে পাপের স্রোত অপ্রতিহত গতিতে 
প্রবাহিত হয় | সমাজ অবনত হইয়া অধঃপতিত হয়। 


৬১ 


৯৬২ কৰ্ম্মতত্ব 


অবনতির অন্য এক কারণ-_বিজাতীয় আদর্শ। যাহা জাতীয় জীবনের অনুকূল 
নহে, এরূপ আদর্শ সমাজের অঙ্গীভূত হইলে সমাজ পতিত হয়। যাহ! সমাজে 
প্রকৃতির অন্তুকুল নহে, এমন বস্তু সমাজ গ্রহণ করিতে গিয়া পক্ষাঘাত রোগীর : 
মত চলৎশক্কিহীন হইয়| পড়ে । আদর্শের প্রতিকৃূলতায় আত্মার স্ফৃণ্ি হয় না। 
সমাজের মেরুদণ্ড আক্রান্ত হয়। স্বাভাবিক স্বচ্ছ সরল গতি রুদ্ধ হয়। সমাজ 
অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। বৃক্ষগুলি অনুকূল রস গ্রহণ করিয়া সজীব ও সতেজ হয়| 
সমাজ তাহার এঁতিহাসিক ধারা রক্ষা করিয়া পুরাতনের সহিত নৃতনের যোগ 
রাখিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হয়। আদর্শ জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি। ইতিহাসের 
পরম্পরায় আদর্শ সমাজ-জীবনের অঙ্গীভূত,হইয়া দাড়ায় । সেই আদর্শ যখন, খর 
বিপৰ্য্যস্ত হয় ও বিজাতীয় আদর্শ তাহার স্থান অধিকার করিতে ব্যস্ত হয়, তখনা 
সমাজ তাহ! গ্রহণ করিতে পারে না; নিজেরআদর্শও হারাইয়া ফেলে, এবং le 
অবনত হয়। সমাজ বিজাতীয় আদর্শের অস্বাভাবিক পীড়ন সহ করিতে পারেন৷ 

সমাজের অবনতির অন্যতম কারণ-_সভ্যতার সংঘর্ষ। অন্তর্মখীন সভ্যতার 
সহিত বহির্বীন সভ্যতার বিরোধ অনিবার্ধ্য। বহির্ুখীন সভ্যতা বাহিরের 
চাকচিক্যেমুগ্ধ। অন্তৰ্ণুখীন সভ্যতা আধ্যাত্মিক কল্যাণকে মহিমময় মনে করে। 
বাহিরের সভ্যতা কেবল ভক্রতায় পথ্যবসিত, ধর্মজীবনের জন্য কোনও চেষ্টা 
নাই, বীরের ধর্ম সংকুচিত, ধর্মের প্রসার রুদ্ধ, অন্তরের সভ্যতা ইহার সম্পূর্ণ... 
বিরোধী। সে অন্তরের সহিত বাহিরের মিলন চায়, সে ভদ্রতার ব্যবসার. : 
বিরোধী | এইরূপ বিভিন্নমুখীন সভ্যতার সংঘর্ষে সামাজিক অবনতি অনিবার্য । 
বিপরীতমুখী গতির ঘাত-প্রতিঘাত স্তন্ধতার কারণ । স্তব্ধতার ফলে সমাজ- ; 
গতিও রুদ্ধ হয়। সামাজিক অধ:পতনের অন্য প্রধানতম কারণ-_দারিদ্রা। 
“্দারিদ্রাদোযে| গুণরাশিনাশ”। দারিত্যের ফলে লোকের চরিত্র নষ্ট হয়। 
দরিদ্রতার জন্য স্ত্রীলোক আত্মবিক্রয় করে, দুর্ভিক্ষের সময় সন্তানের মুখের গ্রাস 
কাড়িয়া খায়। ভীষণ দরিদ্রতার ফলে পাপের স্রোত বৃদ্ধি পায়। অভাবে প্রগীড়িত 
ব্যক্তির সংযম থাকে না। সংযমের অভাবে কামপ্রবণতা! জন্মে। কামপ্রবপণতায় 
স্রী-পুরুষ-সম্বন্ধীয় নৈতিকতার লোপ হয়। দরিদ্রের জীবনসংগ্রাম প্রবল হওয়ায় 
হিংসা, দ্বেষ, প্রভৃতির উদ্ভব হয়। হিংসা, দ্বেষ সমাজের বিরুদ্ধে অগরাধরপে 
আত্মপ্রকাশ করে। জ্ঞানী ভিন্ন অন্তে দারিত্যাকে মহিমামণ্ডিত করিতে পারে 
না। জ্ঞানী বিচারবুদ্ধিতে আনন্দের সহিত দরিদ্রতাকে বরণ করে। 
সমাজের সকলেই জ্ঞানী নহে। দরিদ্র ব্যক্তির চিত্তের সন্তোষ নাই। সন্তোষের 
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অভাবে সে সর্বদাই ক্ষু্ধ। ক্ষুন্চিত্ত ব্যক্তির ধর্ম অসম্ভব । ধশ্মবিহীন ব্যক্তির 
জীবন সমাজের পক্ষে উপকারী নহে খাগ্ভের অভাবে শারীরিক স্থাস্থা ক্ষু্ন 
হয়, মানসিক দুর্বলতা আসে। সমাজও দুৰ্ব্বল হইয়া পড়ে। খাদ্যের অভাবে 
রোগ প্রতিরোধ করিবার শক্তি থাকে না। রোগে জর্জরিত ব্যক্তির সংস্পর্শেও 
রোগীর সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত রোগী সমাজে থাকিলে সমাজ অরণ্য হইয়া 
পড়ে ; অবনতির পথ পরিষ্কৃত হয়। দরিদ্রতার ফলে স্বভাবিক গুণদকলের 
বিকাশ হইতে পারে না। কত প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তি দরিদ্রতার ভীষণ পীড়নে 
আপনার প্রতিভায় সমাজকে উপকৃত করিতে না পারিয়া জীবন্ত সমাধি লাভ 
করিয়াছে! রি 4 

সমাজে যখন লোকের কথার সহিত কার্যের মিল থাকে না, তখন সমাজ 
পতনের মুখে অগ্রসর হয়। “কথা বনাম কাজ" বিশেষ আবশ্যক । গলাবাজিতে 
কার্ধ্োদ্ধারের চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই মঙ্গলের নিদান না হইয়া অমঙ্গলের সষ্ট 
করে। যে ব্যক্তির কথা ও কার্যে মিল নাই, সে ব্যক্তির দৃষটান্তে সমাজে 
আন্তরিকতা-পরিশূন্ত লোকের উদ্ভব হয়। যে ক্ষেত্রে আন্তরিকতার অভাব, সে 
ক্ষেত্রে ধর্মের চিহ্নও থাকিতে পারে ন1। বাক্সর্বন্ব লোক বড় বড় কথা বলে__ 
“প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু সাহনে দুর্জয়; কিন্ত কার্ধ্যকালে খোঁজে সব নিজ নিজ প্থ।” 
'ইহাদের নৈতিক মেরুদণ্ড থাকে না, ইহারা “খাম্‌ বাজা” বলিয়া লোককে কার্ধযে 

উত্তেজিত করিয়া! আবার পরক্ষণেই বলে আমি ওরপ বলি নাই। কোনও 
' কোনও সমাজে নেতৃগণ এরূপ অপদার্থ হয় যে, তাহারা বাক্সর্বন্ব হইয়া সমাজের 
ভীষণ ক্ষতি করে। এরূপ নেতৃগণ সামাজিক জীবন গঠনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । 
কিন্ত বাহাছুরীর অস্ত নাই। ইহাদের চরিত্রবল না থাকায় সমাজের উপর কোনও 
প্রভাষ থাকে না। এই সকল ব্যক্তি গ্রামোফোনের মত পরের গীত গান করে; 
নিজস্ব কিছুই থাকে না। ইহাদের দৃষ্টান্তে সমাজের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী । 

অবনতির অন্যতম কারণ-_বকধান্মিকতা। প্রচ্ছন্ন পাপীরাই অনেক ক্ষেত্রে 
বকধাম্মিক | ইহারা ধর্মের ভান করে । লৌকসমীজের আদর্শরূপে বিড়ালব্রতীর 
মত ধর্্ের বাহাছুরী করে, কিন্তু একান্ত অস্তঃসারশূন্ত। বাহিরে ভক্ত, অন্তরে 
ভান্ত। প্রত্যেক কথায় ধর্মের দোহাই দেয়; কিন্তু মনে একান্ত ভওড। এরপ 
বৈডালব্রতীকের সংস্পর্শে লোক ভণ্ড হইয়া উঠে । এই বকধাম্মিকগণের “মুখে 
মিষ্ট কিন্তু হৃদয়ে হলাহন”। এরা ধর্মের নামে কানিয়া ব্যাকুল, কিন্তু দানে কৃপণ, 
দয়ায় তুর, সত্যে ভণ্ড, সরলতায় কপট । ইহারা প্রাণের হাসি চোখে চাপে। 
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ধর্মের পোযাক পরিয়া লোকসমাজে লোক ভুলায়। স্বার্থ ইহাদের বল, নাম-যশের 
আকাঙ্ষ ইহাদের কর্শের প্রাণ, পরের সর্ধনাশসাধন ধর্ম্। সমাজে ইহারা সকল 
বিষয়ে অগ্রণী; ছলে বলে পরস্বাপহরণে মজবুত যে সমাজে এরূপ ব্যক্তির 
সংখ্যাধিক্য সে সমাজের পতন অনিবাধ্য। ইহারা পরের বিপদে আনন্দিত, 
গরের দুঃখে সুখী, সমাজের অনিষ্ট করিয়াও নিজের স্বার্থ বজায় রাখিতে একান্ত 
তৎপর । ইহাদের প্যান্টালুন কোর্টের নীচে গলিত কুষ্ট। ইহাদের স্পর্শ 
এরূপ ভীষণ যে তাহা অতিক্রম করা! অসাধ্য, মিষ্টি কথায় লোক ভুলাইয়া 
তাহাদের সর্বনাশ সাধন করাই এদের মহাব্রত। মুখে বলে “তোমাদের অঙ্ঠ 
সব করিতেছি, তোমরা বুঝলে না”॥ বলিতে থাকে “দেশের লোক খারাপ, 
সমাজের লোক জঘন্য, আমি প্রাণপণ করিলাম, ইহারা কদর বুঝিল না, ইহাদের 
কিছুই হইবে না” । কিন্তু অন্তরে দীনদুঃখী দরিদ্র ব্যক্তির অর্থে ও রক্তে পুষ্ট 
হইবার জন্য ফিকিরের অভাব নাই। এইরূপ লোক সমাজ হইতে নিজকে 
কতকটা! পরিমাণে বিচ্ছিন্ন রাখে । সাধারণ লোকের সহিত মিশিতে পারে না, 
নিজেদের শিক্ষাদীক্ষার গর্বে সাধারণের সহিত কথা বলিতেও ্বণা বোধ করে। 
সাধারণের সভ্যতা জ্ঞান নাই__এই অঙ্গ্হাতে গ্রাম ছাড়িয়া সহরে বাস করে। 
বাস্তবিক এইরূপ বকধান্মিক সমাজের শক্র । ইহাদের ব্যবহারে, কাধ্যে সমাজ 
অধঃপতিত হয়। 

অধঃপতনের অন্ত, কারণ-ধর্ম্মর অভাব। যাহার যে অধিকার, সে সেই 
অধিকারে থাকিয়া কাৰ্য্য না করিলে সামাজিক অবনতি অবশ্স্ভাবী। অধিকার 
অন্ুপারে কর্তব্য নির্ণাত হয়, অধিকার বোধ না থাকায় প্রকৃত ধশ্মানুষ্ঠান হইতে 
পারে ন|। ধর্শ্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে সমাজকে জাগ্রত রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
যে যাহার কর্তব্য পালন না করিলে সামাজিক বিশৃঙ্খল! অনিবাধ্য। বিশৃঙ্খল 
সমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী ৷ 

সামাজিক পতনের অন্ততম কারণ__সাধারণের কার্য্যে পাটোয়ারী বুদ্ধি। 
মহত্বের উপরে সামাজিক কার্য্য দাড় না হইলে সমাজ প্রাণহীন হইয়া গড়ে। 
দোকানদারীতে শিক্ষাদীক্ষার বন্দোবস্ত অসম্ভব । শিক্ষা ব্যবসার জিনিস নহে। 
সমাজের মানসিক উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে মহত্ব থাকা চাই । ব্যবসাবুদ্ধিতে 
সাধারণের হিতকর কার্য একপ্রকার অসম্ভব, মহত্বের অভাবে পাটোয়ারী 
বুদ্ধির উদয় হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন “চালাকি দ্বারা কোনও মহৎ 
কার্য সাধিত হয় না।” বাস্তবিক মহত্ব সমাজের ভিত্তি। সাধারণের কাধ্যে 
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মহত্বের অভাব হইলে সামাজিক অবনতি অবশ্যই হইবে। . সামাজিক পতনের 
অন্য একটি কারণ-_প্রতিভাবানের আভাব। গুতিভাবান্‌ ব্যক্তি সমাজে আদর 
স্থাপন করে। উহার মনস্বিতায় সমাজ জাগ্রত হয়। সমাজে প্রতিভার যতই 
বিকাশ হয় ততই সমাজ উন্নত হইতে থাকে । গ্রতিভাবান্‌ ব্যক্তি তাহার উন্নত 
চিন্তায় সমাজে নবজাগরণের সঞ্চার করে; সামাজিক জীবন যাহাতে উন্নত হয় 
তাহার পন্থা নির্দেশ করে, নিজে আচরণ করে ও অন্যকেও ধর্্মাচরণে স্থাপন 
করে। প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তির অভাবে মন্তিশূন্ত দেহের স্যায় সমাজ অকর্মপ্য 
হয়; উচ্চ আশা, উচ্চ আকাঙ্া, উচ্চ চিন্তার প্রসার থাকে না। সমাজ অবনত 
ও অধঃপতিত হয়। গত রব 

এই সকল কারণে সমাজ ক্রমশঃ অধঃপতনের মুখে অগ্রসর হইলে নব- 
জাগরণের জন্য অবতার আবির্ভূত হন। মহাপুরুষ প্রভৃতিও জাগরণের 
সহায় হন। সংস্কারের চেষ্টাও কথক্চিৎ বলবতী হয়। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় 
বিপ্লবের ফলেও সমাজ উন্নত হয় । কিন্তু বিপ্লবের ভালমন্দ উভয় দিকৃই আছে। 
সমাজের অবনতির ফল পরাধীনতা, অন্ত জাতি অবনত সমাজকে অধীন 
করিয়া শাসন করে । এই শাসন শীস্তিম্বরূপে অনেক ক্ষেত্রে সাজের তামসিক 
ভাব বিদূরিত করিয়া দেয়। কিন্তু অন্য জাতির এরূপ শাসনের কোনও 
,অধিকার নাই। অবনত ও অধঃপতিত সমাজ আপনার ভিতর দিয়াই উন্নত 
হইবে। তাহার উন্নতিবিধান অপরের কাৰ্য্য'নহে। অনেক সময় বহু জাতির 
মিলিত সংঘ অবনত সমাজের উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। আমাদের মনে 
হয়, এরূপ জাতীয় সংঘ অবনত সমাজকে উন্নত না করিয়া অবনতই করে। উহা 
অন্যায়ের প্রতিরোধ করে না, অন্তায় বৃদ্ধি করে। দশে মিলিয়া দুর্বলকে শাসন 
করিলে দুর্বল মরিয়া যায়। দশে মিলিয়া রক্ষা করিতে গেলে অনেক 
ক্ষেত্রে বণ্টন করিয়া খাইবার সুবিধা হয়। দুর্বলের রক্ত চুষিয়া “বানরের ভাগের 
মৃত” সকল উদরস্থ করিতে ব্যস্ত হয়। বাস্তবিক দুর্বালকে নিজের অবস্থা 
বুঝিতে দিতে হইবে । অবনত সমাজকে নিজের অবস্থা বুঝিতে দাও, সজীব 
হইতে দাও । সে নিজের চেষ্টায় বাড়িয়া উঠুক ৷ “মায়ের চেয়ে মাসীর 
মায়! তারে *বলি ডাইনী |” নিজের সমাজকে ভালবাসিতে পারে আত্মীয় 
লোক। যাহার ভালবাসা নাই, সে ব্যক্তি কখনই কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিতে 
পারে না। দূৰ্বল ব্যক্তিকে পরে সাহায্য করিতে পারে; কিন্ত তাহার নিজের 
চেষ্টা থাকা চাই। শারীরিক সাহায্য অনেক সময় পরে অধিক গরিমাণে 


৯৬৬ কৰ্শ্মতত্তব 


করিতে পারে; কিন্তু মানসিক ব্যাপারে নিজের চেষ্টা সর্ববোপরি। অন্যের 
চেষ্টা সহকারী মাত্র । সমাজের নৈতিক উন্নতিবিধানেও পরের চেষ্টা সহকারী 
মাত্র । যখন জাতীয় সংঘ অবনত সমাজের উন্নতিবিধানের জন্য অগ্রসর হয়, 
তখন সেই অবনত সমাজের মত, আশা, আকাঙ্জা, ভাষা নাই । সেই সমাজের 
প্রাণের সহিত তাহার যোগ নাই। এরূপ সংঘের পক্ষে সমাজের উন্নতিবিধান 
অসম্ভব। নিঃস্বার্থ পরোপকারী নৈঠিক ব্যক্তি সমাজের জন্য কাধ্য করিলে, 
সমাজে জীবন্ত, জাগ্রত দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিলে, সমাজ আপনার পুর্ব 
গৌরব স্মরণ করিলে জাগ্রত হইতে পারে । নিদ্ৰিত ব্যক্তিকে অন্যে বলপূৰ্বক 
জাগাইতে গেলে প্রাণের অস্বচ্ছন্দতা বোধহয়; এক সমাজ অন্য সমাজকে 
বলপূৰ্বক স্থপ্তোখিত করিতে গেলে সমাজের হদ্রোগ উপস্থিত হইবে। অন্যের 
ধাক্কায় ঘুম ভাঙ্গিলে প্রাণে কিরূপ যাতনা! হয় তাহা সর্বজনপ্রতাক্ষ সেইরূপ 
নিদ্রিত সমাজকে যখন অন্য সমাজ জাগ্রত করিতে ধাক্কা দেয়, তখন সেই 
সমাজের প্রাণের অবস্থা সহজেই অন্কমেয়। 

সমাজের অবনতির সহিত সাহিত্য মলিন হয়। দর্শনের প্রভাব থাকে না। 
জাতি কর্শকুষ্ঠ হইয়া পড়ে। অবতার যখন ধর্মস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হন, 
তখন তাহার মানসিক মাধুধ্যে লক্ষ লক্ষ বক্ষে আশার সঞ্চার হয়। বাহুতে 
বল,' ধমনীতে ধমনীতে রক্তল্রোত প্রবাহিত হয়। মহাপুরুষগণ তাহাদের: 
নীরব প্রভাবে সমাজের পাপ' তাপ বিদুরিত করেন, সমাজের উন্মেষের 
পথ উন্মুক্ত করেন। জাতীয় সমাজ আপনার মহিমায় সতেজে দীড়ায়। 
জাতীয় অবনতি প্রতিরোধের মহৌষধ গ্রতিভীবানের উদ্ভব । সবল, সতেজ 
ব্যক্তি সমাজে যত জন্মগ্রহণ করে, সমাজ ততই উন্নত হয়। 

সামাজিক অবনতি ও অধঃপতনের কারণগুলি পাইলাম 

১। আদর্শের হীনতা । ২। সাধারণের কার্যে অবহেলা । ৩। ্বার্থ- 
পরতা। ৪। ধনশালীর বিলাস । ৫ | নীরবে অত্যাচার সহা বরা। 
৬। বিজাতীয় আদর্শ । ৭ সভ্যতার সংঘর্ষ । ৮। দারিভ্রা। ন। কথা 
বনাম কাধ্যের অভাব। ১০। ববধাশ্মিকতা । ১১। ধর্মের অভাব। 
১২। সাধারণের কার্যে পাটোয়ারী বুদ্ধি। ১৩। প্রতিভাবামের অঙ্ঞার | 

অন্য প্রধান দুইটি দোষ আছে। সেই দুইটি দোযেই সমাজের অধঃপতন 
পুর্ণ হয়। সেই দুইটি দোষের প্রথম ও প্রধান দোষ স্বতন্্তা। এই স্বাতন্তের 
ফলেই লোক সাধারণের কার্যে অবহেলা করে, স্বার্থপর হয়। স্বতন্নতায় 


সামাজিক অবনতি ৯৬৭ 


সমাজের সহিত যোগাযোগ বিনষ্ট হয়। ব্যক্তি আপনাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া 
পড়ে। আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতাও এই স্বাতস্ত্রের ফল। ইহার অনুবলেই 
মানুষ দশের কাৰ্য্য ফেলিয়া! মানদিক pleasure-house গড়িয়া তোলে। 
অনেক সময় তথাকথিত শিক্ষিতগণ গ্রামে বাস করিতে নারাজ হন। তাহারা 
গ্রামের সর্বসাধারণের সহিত মিশিতে পারেন না। অনেকে এইজন্য সহরেও 
বাস করেন। ইহারই ফলে গ্রাম জনশূন্য হয়। শিক্ষিত ব্যক্তির চিন্তা ও 
সাহচর্য হইতে গ্রাম বঞ্চিত হয়। যে অজুহাতে শিক্ষিত ব্যক্তি গ্রাম পরিত্যাগ 
করেন, সেই কুশিক্ষা বা অশিক্ষাই পরিবদ্ধিত হয়। সমাজের সহিত আমার 
বনে না__এই অজুহাতে বিবেকবাদ্রী সমাজ ত্যাগ করিয়া আপনার চতুর্দিকে 
২০1৪৬০০ গড়িয়া তোলেন। সমাজ ধ্বংসোনুখ হয়, সমাজের সহিত ব্যক্তির 
যোগ না থাকিলে ব্যক্তিরও স্ফৃণ্তি হয় না, সমাজও অবনত হইয়া পড়ে। 
ভারতে বৌদ্বধর্শ্মের ফলে স্বতন্ত্র! সমাজশরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সেই 
স্বতন্ততার বিষে “সমাজ অবনত হইয়াছে। ইহা অমোঘ সত্য। স্বতন্্তায় 
আত্মব্যাপকতা রুদ্ধ হয়। আত্মব্যাপকতাই মানবের সাধন। আত্মন্ফৃতি রুদ্ধ 
হওয়ায় ব্যক্তির অম্ল অবশ্তস্তাবী। ব্যক্তির অধঃপতনের সহিতই সামাজিক 
অধঃপতন অনিবার্য হইয়া পড়ে। “আপনাকে নিয়! ব্যস্ত' থাকার মহাপাপে, 


স্বার্থপরতা রাক্ষমীর উদ্ভব হয়, সাধারণের কাৰ্য্যে অবহেলার উদয় হয়। জাতি, 


সমাজ অকর্দপ্য হইয়া পড়ে । এ স্থলে স্বত্ত অর্থ স্থাধীনত| বলিয়া গ্রহণ 
করিতে হইবে ন|। এ স্বতত্্রতার অর্থ__নমাজের সংযোগশূন্যতা, 
ইংরেজী ভাবায় ইহাকে “[5০19:0০0” বল! যাইতে পারে। এই স্বতন্তার 
ফলে সম্মিলন শক্তি বা প্রতিষ্ঠান শক্তির অভাব হয়। এইটির অভাবেই 
জাতীয় শক্তির ধ্বংস হয়। সম্মিলন বা প্রতিষ্ঠান শক্তিকে ইংরেজী ভাষায় 
“power of organisation” বলা যাইতে পারে। সম্মিলন-শক্তিই জাতিকে 
বাচাইয়৷ রাখে । ইহার বলেই সমাজ অক্ষু্ণ দেহে আপনার পথে অগ্রসর 
হয়। সন্সিলন-শক্তির অভাবই দ্বিতীয় দোষ। আমাদের মনে হয় ইহার 
মত আর কোনও দোষ নাই। সক্সিলন-শক্তির বলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের 
শক্তি সংহত’ হয়। সংহত শক্তিই কাধ্যদাধিকা। “সংহতিঃ কাৰ্য্যসাধিকা”_ 
এই মহামন্ত্রই সামাজিক জীবনের মূলনুত্র। আমাদের মনে হয়, স্বতন্্রতাই 
সশিলন-শক্তির অভাবের জননী । “দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ” 
এই বাক্য তুলিয়া গেলে সমাজ অপদার্থ হয়। এক প্রকার লোক আছেন_ 


৯৬৮ . কর্তন 


যাহার! প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে বড় হয়েন। কিন্তু দশকে শিক্ষা দিয়া উন্নত 
করিতে পারেন না এবং দশের সহিত মিলিয়| মিশিয়াও কার্য করিতে অপারগ ৷ 
তাহাদের দ্বারা সামাজিক কোনও উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। সমবায়ের 
ফলে শক্তি সংহত হয়। সংহত শক্তিই প্রতিকূলতা সংরুদ্ধ ও প্রতিহত করিতে; 
পারে। জীবশরীর সংহননের ফল। শক্তি সংহত বলিয়াই জীবদেহ নানারূপ 
আক্রমণ প্রতিহত করে। সমাজশরীরেও নেইরূপ। প্রতিষ্ঠান-শক্তি যতই 
সুদৃঢ় ও সংহত হইবে, সমাজ ততই স্বাধীন ও উন্মুক্ত হইবে । আমাদের মনে 
হয়, সশ্মিলন-শক্তিই সামাজিক স্বাধীনতার প্রধান উপকরণ। জাতি ও 
সমাজকে বাচিতে হইলে সন্মিলনু-শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে। আমর! 
দেখিতে পাই “যৌথ কারবার” প্রভৃতি এ দেশে টিকে না। ইহার কারণ__ 
সম্মিলন-শক্তির অভাব । আমাদের প্রতিপাদিত মতে চলিলে র্যক্তি ও সমষ্টির 
মঙ্গল অবশ্ঠ্তাবী। ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে অবগাহন করিয়া যে মঙ্গলের উদয় হয়, 
তাহাই প্রকৃত মঙ্গল। ব্যাষ্টি ও সমষ্টির সমকালীন উন্নতিই প্ররুত উন্নতি । 
সংহত শক্তিই স্বাধীনতা লাভে সমর্থ। ইহার অভাবেই অধঃপতন অনিবাধ্য । 
যে কোনও জাতির সন্মিলন-শক্তির অভাব হইয়াছে, সেই জাতিই বিধ্বস্ত 
হইয়াছে। ইহাই ইতিহাসের সাক্ষ্য । আমাদের নিশ্চিত ধারণা প্রতিষ্ঠান 
শক্তিই সামাজিক শৃঙ্খলার প্রাণ। প্রাণশৃন্ত দেহ যেমন অসার, শক্তিশৃত্ত সমাজও 
সেইরূপ অসার । যবে সকল দোষ আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহার মূলে 
এই দুইটি প্রধান দোষ। এই দুইটি নিরাকরণ না করিতে পারিলে কোনও: 
সমাজেরই উন্নতি হইতে পারে না। সমাজ-হিতাকাজ্জী হওয়া প্রত্যেক 
মানবেরই কর্তব্য। সমাজকে বাদ দিয়া আপনার স্ফৃত্তি একপ্রকার অসম্ভব । 
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সামাজিক অবনতির কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, উন্নত সমাজে কোন্‌ কোন্‌ 
বিষয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়_-তাহাই আমাদের বর্তমানের আলোচ্য বিষয়। 
শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ের যখন অবাধিত বিকাশ হয়, 
তখনই সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। সমাজে যখন কোনও বিষয়ের 
দারিদ্য থাকে না, তখনই সৃমাজ আপনার অব্যাহত গতিতে গন্তব্স্থলে 
পৌছিতে পারে; ‘সমাজ যখন সর্বববিষয়ে স্বাধীন, তখনই উন্নত। যখন আত্মার 
ধ্যানে নিমগ্ন .সমাজ উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠে__“বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্‌*, 
যখন বহিঃপ্রকুতির অস্তনিগুঢ় শক্তির মূলাধার খুজিয়া বাহির করিয়া বলিয়া উঠে 
“জেনেছি রে জেনেছি” (E৫৭ ), যখন বলিয়৷ উঠে “সেই প্রাণ ছুটিয়াছে 
বিশ্বদিগ্রিজয়ে", যখন অন্তরের জ্ঞানগ্গার সহিত বাহিরের অনন্ত বৈচিত্রাময় 
প্রেম-যমুনার মিলন হয়, যখন সম্মিলিত জ্ঞানগন্গা শতমুখে সাগরে পতিত হইবার 
সময় সমস্ত দেশ, সমস্ত জনপদ প্রবাহে পবিত্র করিয়া অগ্রসর হয়, তখনই সমাজ 
< সমুন্নত। অধ্যাত্ম জ্ঞানের ভিত্তিতে যখন বহির্জানের বিম্লাসৌধ দিগৃ্দিগন্তের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তখনই সমাজ উন্নতিমার্গেণঅগ্রদর হইয়াছে। শরীর সবল, 
ইন্দ্রিয় সতেজ, মন দৃঢ়, বুদ্ধি গ্রথর-_এরপ ব্যক্তির সংখ্যা সমাজে যত অধিক 
হয়, ততই সমাজ জাগ্রত হইতে থাকে । দুর্বলতায় সমাজ পতিত হয়। 
সবলতায় সমাজ আপনার মহিমায় অবস্থিত হয়। সমাজ যখন জীবন্ত, সাহিত্য 
তখন সজীব ; সমাজ যখন উদার, চিত্রকলা তখন মাধুর্্যমণ্ডিত। সমাজ যখন 
অভাব-পরিশূন্য, ভাস্বধ্য তখন গৌরবময় । সমাজ যখন আপনার শান্তিতে 
বিরাজিত, সঙ্গীতের প্রভাব তখন আপামর জনসাধারণের চিত্তে নব নব ভাবের 
সঞ্চার করে। সমাজের চিন্তা যখন স্বর্গীয় শাস্তি অতিক্রম করিয়া নিরবচ্ছিন্ন 
শান্তির আস্বাদনে তৃপ্ত, তখন দর্শনের প্রভাব সমাজের জীবনে প্রতিফলিত ৷ 
দার্শনিক চিন্তা কেবল সেই সমাজেই সীমাবদ্ধ নহে। দেশদেশীস্তরে সেই 
চিন্তার সৌমামবুর প্রভাব বিস্তৃত হয়। সমাজের নব জাগরণে বিজ্ঞান আপনার 
শৃঙ্খলায়, গবেষণায় সমস্ত জাতিকে জাগ্রত করে। সমুন্নত সমাজের ইতিহাস 
অন্যান্য জাতিরও আদশস্থানীয় হয়। দর্শন, সুকুমার কলা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, 
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অর্থনীতি, রাজনীতি সকলই জাতীয় জীবনকে কল্যাণের পথে লইয়া যায়। 
ব্যক্তির ও সমাজের জীবনে ইহাদের প্রভাব কিরূপ তাহা বিচার করিলেই 
আমাদের আলোচ্য বিষয় পরিসমাঞ্চ হইতে পারে। 


জীবনগঠনে দর্শনের প্রভাব 

ব্যক্তির ও সমাজের জীবনগঠনে প্রধান অবলম্বন কর্ম্ম-ইহ| আমরা পূর্বেই 
আলোচনা! করিয়াছি। এই কর্ম্মের উপর দর্শনের প্রভাব কিরূপ, জীবনগঠনে 
দর্শনের প্রভাব কিরূপ তাহাই দেখিতে হইবে । কাধ্যে প্রবৃত্তি মানবের 
স্বতঃসিদ্ধ। এই প্রবৃত্তির বলে মানুষ কর্তব্যন্টি়ের পূর্বেও কার্য করে। এই 
হঠকারিতার ফলে ব্যক্তি ও সমাজের অপকার স্থনিশ্চিত। কর্তব্যনির্য় দর্শনের 
কর্মক্ষেত্রে প্রধানতম তাৎ্পধ্য । দর্শনে চিন্তার প্রসার, চিন্তার শৃঙ্খলা আনয়ন 
করে। উদ্দাম, উচ্ছচ্ঘল চিন্তাল্বোত নিবারিত করিয়া স্থুসংযত করে। 
দার্শনিকতা যাহার নাই, তাহার পক্ষে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় অসম্ভব। দার্শনিক 
প্রবন্ধাদি পাঠেও কর্তব্য সম্বন্ধে বোধ জন্মে। দর্শনশস্ত্র অধ্যয়নের ফলে যাহার 
বুদ্ধি পরিমার্জিত হয়, তাহার পক্ষে কর্মানুষ্ঠান যেরূপ সহজসাধ্য অন্যের পক্ষে 
তেমন নহে। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়নে চিন্তাগীলতা৷ বৃদ্ধি পায়। কুটতর্ক অবশ্যই 
দার্শনিকতার লক্ষণ নহে। দর্শনশান্ত্র জীবনের রহস্য উদ্ঘাটিত করে, মানসিক 
ৰৃত্তিগ্ুলির গতি-পরিণতি দেখাইয়। দেয়। আমাদের মনে হয় দর্শনই মানবের 

প্রকৃত জীবন। বাস্তাবক আত্মসাক্ষাৎকারই প্ররুত দর্শন। পরীক্ষা, মীমাংসা 
বা দর্শন শব্দের অর্থ অবশ্যই বাহিরের পর্ধযালোচনা। আত্মার দর্শন_ইহার 
অর্থ বিশেষ কিছুই নাই। আত্মাতে অবস্থিতি বা আত্মস্বরূপ হওয়াই আত্ম- 
সাক্ষাৎকার। সেই আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য যে মীমাংসা বা পরীক্ষার আবশ্যক 
হয়, তাহাই দর্শন। সমস্ত এন্দিয়িক প্রত্যক্ষের মধ্যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সবিশেষ 
পরিষ্ষুট বলিয়াই আত্মসাক্ষাৎকারের উপযোগী মীমাংসাকে দর্শন বলা হইয়াছে। 
দ্শনশান্ সষ্টিরহস্ত প্রকাশ করিয়া জীবনের মূলল্তর প্রদর্শন করে, কর্শের পঞ্থা 
নির্দেশ করে, প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহ! বুঝাইয়া দেয়। ভ্ঞানলাভ দার্শনিকের পক্ষে 
সহজ, বাস্তবিক মানবজীবন গঠনে দর্শনের প্রভাব সর্ব্বোপরি। ত্য সমাজের 
দার্শনিক ভাব যত উচ্চ, যে সমাজের দার্শনিক চিন্তার সহিত যোগ যত ঘনিষ্ঠ, 
যে সমাজের দর্শন অধ্যাত্মজীবনের সহিত ব্যবহারিক জীবনের মিলন সংসাধন 
করে, সেই সমাজই সমুন্নত হইয়| অন্য সমাজেরও দৃষানতস্থল হয়। দার্শনিক মতের 
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উদারতার উপরে জাতীয় জীবন উন্মোচিত হয়। দর্শন জাতীয় শক্তির উৎস, 
জাতীয় সাধনার প্রাণ, জাতীয় শৃঙ্খলার ভিত্তি_এককথায় জাতীয় জীবনের 
সর্বোচ্চ সাধনার ফল। দর্শন চতুদ্পাদ ধর্দের স্যান্ জাতীয় সত্তা বজায় রাখে। 
দর্শনে জানের আলোচনা প্রথম পাদ, কর্মের বা ধর্ম্মের আলোচনা দ্বিতীয়পাদ, 
কুট্টিতত্বের আলোচনা তৃতীয় পাদ এবং মনন্তব্বের আলোচনা! চতুর্থ পাদ। এই 
চতুষ্পাদ দর্শন সামাজিক জীবন সংরক্ষিত ও পরিপুষ্ট করে। প্রকৃত উন্নত 
সমাজে দাৰ্শনিক চিন্তার উৎকর্ষ ও বিস্তৃতি সাধিত হয়। সমাজের আভ্যন্তরীণ 
শান্তি দার্শনিক চিন্তার ফল এবং সামাজিক শান্তি থাকিলেই দার্শনিক চিন্তার 
অবসর থাকে। দশনশাস্ বন্ধের বাহিত জীবের সম্বন্ধ জীবের সহিত জগতের 
সম্বন্ধ, ত্বন্মের সহিত'জগতের সন্ধন্ধ বিশ্লেষণ করিয়া! মানবজীবনের ও সামাজিক 
জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করে। কিরূপ নিয়মপ্রণালী স্থাপন করিলে 
জাতীয় প্রাণের সি হয় তাহা নির্দেশ করে দর্শন, কিরণ রাষরয় বর জাতির 
উপযোগী তাহা নির্ণন্ন করে দর্শনশাস্ত্র। প্রাত্যহিক কার্যাবলী (ব্যক্তিগত) 
হইতে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পথযন্ত সকল কর্তব্যাকর্ভ্ব্যনির্ণ দর্শনশানতের কাখ্য। সত্য 
ও আচার উভয় মিলিয়াই ব্যক্তির ও জাতির জীবন এই উভয় নির্দেশই 
দর্শনের কাৰ্য্য ; অতএব দর্শনই প্ররুত ব্যক্তির ও সমাজের জীবন। দর্শনে 


“ বাহিরের অভিজ্ঞতার সহিত সহজ জ্ঞানের মহামিলন সাধিত হয়। বাহিরের 


অভিজ্ঞতা যে সহজ জ্ঞানের ফল তাহা দর্শন খু'জিয়া বাহির করে। মীমাংসা 
বা পরীক্ষার তাৎপৰ্য্য উহা খুজিয়া বাহির করা। সম্যক্রপে দর্শনই পরীক্ষা- 
শব্দের মৌলিক অর্থ । জ্ঞানের ব্যবহারিক দিক্‌ যে অনন্ত, অখণ্ড সহজ জ্ঞানের 
বিলাসমাত্র_ইহ| অনুসন্ধান করাই মীমাংসা বা পরীক্ষার প্রকৃত তাৎপধ্য। 


জীবনগরঠনে বিজ্ঞান 
বিজ্ঞান স্থষ্টির শৃ্খলারহস্ত উদ্ঘাটন করিতে নিয়োজিত । মানবের শরীর- 
রক্ষা, স্বাস্থাবিধান, শিল্প প্রতৃতির মূলস্থত্র খুঁজিয়া বাহির করা বিজ্ঞানের কাৰ্য্য । 
প্রকৃতির শক্তিকে মানবের স্থখ-সববিধার জন্য নিয়োজিত করিতেই বিজ্ঞানের 
সার্থকতা ৷ “চিকিৎসাবিজ্ঞান স্বাস্থা ও শরীর রক্ষায় নিয়োজিত। অঙ্গশাস্তর, 
জ্যামিতি প্রভৃতি মানবের বসবাস-সনবন্ধীয ব্যাপারের তত্ব নির্দেশ করে। 


৯৭২ কর্মমতত্ 


পক্ষিবিজ্ঞান প্রভৃতিও সমাজের জন্য আবশ্যক । উদ্ভিদ্বিজ্ঞানও মানবের জন্য 
সবিশেষ আবশ্তক।  প্রার্কতিক আদানপ্রদান চলিতেছে, শরীরের ক্ষয় পূর্ণ 
করিবার জন্য বহিঃপ্রকুৃতি হইতে উপাদান গৃহীত হইতেছে, আবার শরীর 
বহিঃপ্রককৃতির ভাণ্ডারে আপনার বস্তু প্রদান করিতেছে। এই আদানপ্রদানেই 
জীবজগতের বাহিরের ব্যবহার চলিতেছে । বিজ্ঞানের প্রধান সার্থকতা 
ব্যবহারিক দিকে । অবশ্যই বিজ্ঞানের মূল তাৎপৰ্য্য সথষ্টিরহস্তয ভেদ করিয়| সৃষ্টির 
মূল বস্তুটির অন্বেষণ কর! । বিজ্ঞান যখন সেই মূল বস্তুর অন্বেষণ করিতে গিয়া 
ব্হ্মবস্তুর সান্িধালাভ করিবে, তখন বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক্‌ লোপ পাইবে। 
বিজ্ঞানের সে স্থলে প্রবেশাধিকার্‌ নাই। ০সে স্থলে দর্শনের বিমল আলোক 
তংস্থান গ্রহণ করিবে। দর্শনও ব্রহ্মবস্তকে নিষেধমুখে প্রতিপন্ন করিয়াই ক্ষান্ত 
থাকে; কারণ নিত্যসিদ্ধ অপ্রমেয় বস্তুকে প্রমাণ করিবার শক্তি দর্শনেরও নাই, 
নিষেধমুখে বলাই দর্শনের কার্য; কারণ ব্রহ্মবস্তু স্বপ্রকাশ। তাহাকে প্রকাশিত 
করিবার অধিকার কাহারও নাই। 

যুদ্ধক্ষেত্রেও অঙ্কশীস্ত্রের নিতান্ত প্রয়োজন আছে। ব্যবহারিক বিষয়ের 
জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বল! যাইতে পারে । অধ্যাত্মজীবনের জ্ঞান দর্শনের ও 
ব্যবহারিক জীবনের জ্ঞান বিজ্ঞানেরই তাৎপর্য । দর্শন অধ্যাত্মজীবনের সহিত 
ব্যবহারিক জীবনের মহামিলন সংসাধিত করে। বিজ্ঞান ব্যবহারিক জীবনের: 
মূলন্ছত্র খুজিয়া করে ৬ দর্শনের সহায়তা করে। দর্শন যাহা চিন্তার 
সাহায্যে প্রতিপন্ন করে, বিজ্ঞান তাহাই পরীক্ষাদ্ধারা নির্ণয় করে। ব্যবহারিক 
জীবনের সহিত অধ্যাত্মজীবনের অচ্ছেন্য সম্পর্ক ; অতএব বিজ্ঞান সামাজিক ও 
ব্যক্তির জীবনের জন্য একান্ত আবশ্যক । বিজ্ঞানের প্রভাব সমাজে বিশেষভাবে 
পরিস্ফুট। বিজ্ঞানের প্রভাবে লোক শৃঙ্খলা শিক্ষা করে। মনোরাজ্যে বিজ্ঞান 
শৃঙ্খলা, দৃঢ়তা, বোধের বিকাশ, আত্মশক্তিতে নির্ভরতা, সত্যের মধ্যাদা রক্ষা, 
সংযম প্রভৃতি আনয়ন করে। শরীর-বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে মানুষ সংযত 
হইতে পারে। নিদান অনুশীলনে খাগ্ঠাদির সংযম আসিতে পারে । পশুবিজ্ঞান, 
পক্ষিবিজ্ঞান এবং উদ্ভিন্বিজ্ঞানের অনুশীলনের ফলে মানুষ সমাজ-শৃঙ্খলার 

মূলতত্ব উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হয়। প্রাণিগণের মধ্যে যে বিভিন্নতা, আছে 
= NURS চাবি পরিমাণে 
্বতন্ত্ব_এই জ্ঞানলাভ বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার ফল। মানুষের সামাজিক জীবন 
অক্ষর রাখিতে হইলে পারিপার্থিক অবস্থার বিশ্লেষণ কর! দরকার। দেই 


জীবনগঠনে বিভিন্ন প্রভাব ৯৭৩ 


বিশ্লেষণের ফলে যে মৌলিক সত্য উপলব্ধি হয়, তাহাই ব্যবহারিক জীবনে 
প্রয়োগ করিয়া মান্য উন্নতিমার্গে অগ্রসর হয়। বিজ্ঞানচর্চার ফলে মাগ্ষের 
একটি দোষের উদ্ভব হয় । বৈজ্ঞানিক কেবল প্ররুতির লীলাখেলা লইয়াই 
ব্যস্ত থাকে । গ্ররুতির অন্তরালে যে ভগবানের সত্তা রহিয়াছে, তাহা 
বৈজ্ঞানিক দেখিতে পায় না। বৈজ্ঞানিক যে স্ুন্ম্ম বস্তুর অন্থেষ করিতেছে, 
সেই সুন্ম বস্তু হইতেও ঘে সুস্মাদপি সুন্ম ও ব্যাপক বস্তু রহিয়াছে, তাহা 
বৈজ্ঞানিকের স্থল দৃষ্টিতে প্রকাশিত হয় না। ভগবানকে বাদ দিয়! যে জ্ঞান 
জন্মে তাহা অজ্ঞানের নামান্তর ৷ বৈজ্ঞানিক সত্য যদি অধ্যাত্মজীবনের সহিত 
সংস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলেই জাতীয় জীব্ন মধুময় হইয়া উঠে। বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা সাহায্যে ফোন ঘটনার বর্ণনা করিতে পারে, কিন্তু “কেন এরূপ হয়?” 
ইহার উত্তর দেওয়া, বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সহজসাধ্য নহে । এই “কেন” সন্ধে 
উত্তর দিতে হইলে অধ্যাত্মজীবনের প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক যে সকল বিষয় 
গবেষণার ফলে জানিতে পারে, সেই সকল বিষয় জানাতেও মনে আনন্দ হয়। 
বিজ্ঞান যখন অধ্যাত্মজীবনের সহায়রূপে মানবীয় মনের পুষ্টিবিধান করে, তখন 
বিজ্ঞানের প্রভাব সামাজিক জীবনে অত্যন্ত পরিসষুট । বিজ্ঞানসহন্ধীয় গ্রন্থপাঠে 
বুদ্ধির বিকাশ হয়, কিন্ত গ্রহপাঠেই উহার সমাপ্তি নহে। বিজ্ঞানের সত্যগুলি 
জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হইলেই বিজ্ঞানের সার্থকতা৷ সাধিত হয়। বিজ্ঞানের 
ফলে শিল্পবাণিজোর উন্নতি হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়ত! সমধিক। 
বিজ্ঞানে দূরত্ব ও কালের ব্যবধান তিরোহিত হয়; অল্পকালে বহু কায 
করিবার স্থবিধা হয়। বাস্তবিক ব্যবহারিক জীবন বিজ্ঞানের উপর বিত্ত 
বলিলেও অত্যুক্তি হইবে ন!। বৈজ্ঞানিকতার অভাবে জাতীয় জীবন দুর হয 
চিন্তাশীল দার্শনিক ৬ভৃদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার সামাজিক প্রবন্ধে 
লিবিয়াছেন, “এইরূপ মনের ভাব (অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকতা) এতদ্দেশীয় পণ্ডিত- 
বর্গের মধ্যে সংরক্ষিত না হওয়ায় আমাদিগের বাহাবিজ্ঞানশান্ত্রের অধিকাংশেরই 
উন্নতি বহুকাল হইতে স্থগিত হইয়া গিয়াছে এবং উল্লিখিতরূপ বৈজ্ঞানিক ভাব 
উত্রিন্ত হওয়াতেই নব্য ইউরোপীয়িগের মধ্যে বাহ্বিজ্ঞানে উৎকষসাধন 
হইতেছে।” i) 

ভূদেববাবুর বাক্য শোভন ও সমীচীন । বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
উপর বিশেষ জোর দেয়; ্রত্যক্ষকেই সকল প্রমাণের মূলীভূত বলিয়া গ্রহণ 
করে; প্রত্যক্ষের সহিত মিলাইমা অন্ত রমাণসকনের সারব্ত| স্বীকার করে; 


৯৭৪ কর্ম্মতত্ব 


প্রত্যক্ষ প্রমাণকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিবার জন্য পরীক্ষা করে। এইরূপ 
্রত্যক্ষের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখায় লবদজ্ঞান অতি হুম্পষ্ট হয়। যাহা বুঝিতে 
হইবে তাহা পরিষ্কার ও ুপরিস্ফুটরূপে বুবিয়| লওয়া বৈজ্ঞানিকের স্বভাব । 
যতক্ষণ বস্তুর বোধ পরিস্ফুট হয় নাই, ততক্ষণ পরীক্ষা চলিতে থাকে এবং 
করামলকবৎ যখন গ্রত্যক্ষীকৃত হয়, তখন চেষ্টার নিবৃত্তি। বস্তগ্রহণ না হইলে 
সন্তোষ হয় না, ফলে মনের দৃঢ়তা জন্মে । 


প্রত্যক্ষ প্রমাণে ও পরীক্ষায় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়। বস্তুটি নাড়িয়া ' 


চাড়িয়| দেখা যায়। এরূপ দেখাতে কিছুই আর দেখিবার বাকী থাকে না, কণণনা 
করিবার আবশ্যকতাও বিদূরিত হয়, কল্পনাশক্রি সংযতও হয়। 

প্রতাক্ষ প্রমাণ বর্তমান লইয়াই ব্যস্ত । বর্তমানের 'সহিত অতীত ও 
ভবিষ্যতের মিলন আছে। বর্তমান অতীত ও ভাবীকে আকর্ষণ করে; ইহার 
ফলে প্রাকৃতিক নিয়মের বোধ জন্মায়। পুর্বে ছিল, পরেও থাকিবে এবং এখনও 
আছে, এই নিয়ম-শৃঙ্খলার জ্ঞান জন্মে। ইহার ফলে বৈজ্ঞানিক সকল কাধ্যে 
শৃঙ্ঘল। রক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়। 

এই নিয়মের জ্ঞান থাকাতে মানুষের স্বাবলগ্গন আসে এবং চেষ্টাশক্তি 
বাড়িয়া যায়। বৈজ্ঞানিকতার ফলে উদ্দাম উদ্ছঙ্খনতাও রুদ্ধ হয়। দৃঢ়তা 
প্রভৃতি সদ্গুণগুলি জাতীয় জীবনে একান্ত আবশ্যক | বিজ্ঞানচচ্চার ফলে 
এই সকল চিত্তবৃত্তির/বিকাশে াঁমাজিক উন্নতির পথ ন্ুপরিষ্কত হয়। বিজ্ঞান 
অনুশীলনের বস্তু। বৈজ্ঞানিক তাই অঙ্ুশীলনপ্রিয় হয়। সকল বিষয়ে গবেষণা 
করা বৈজ্ঞানিকের অভ্যাস হইয়া দাড়ায়। বাস্তবিক ব্যক্তি ও সমাজের জীবন- 
গঠনে বিজ্ঞানের প্রভাব সমধিক । 


জীবনগঠনে ইতিহাস 

ইতিহাস জাতীয় উখ্ান-পতন, সভ্যতা, শিলপদরশন, বিজ্ঞান প্রভৃতি জাতীয় 
জীবনের অভিব্যক্তির বিবরণ। রীতিনীতি, সামাজিক অবস্থা, ধর্মের অনশীসন, 
রা্থীয় শাসনযস্তরের কাধ্যপ্রণালী, শিক্ষার্দীক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি জাতির যাহা কিছু 
আপনার তাহার ইতিবৃত্তই জাতীয় জাগরণের পন্থ। সুপরিস্কৃত করে'। ইতিহাসের 
প্রধানতম সার্থকতা ঘটনা-পরম্পরার কার্য্যকারণ নির্দেশ করা। ঘটনাবলী 
লিপিবদ্ধ করিলেই এঁতিহাসিকের কর্তবা সমাপ্ত হইল না, কাধ্যকারণের সম্বন্ধ 
নির্ণয়ই ইতিহাসের প্রধানতম কাৰ্য্য । ইতিহাসের চষ্চার ফলে মান্য কার্যের 


৮ কি রর 
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কারণানুষ্ঠানে তৎপর হয়। ইহাতে জাতীয় চরিত্রের বিকাশ অবশ্তস্তাবী। 
অনুসদ্ধিৎসার ফলে কারণ নির্ণয় করিতে লোকের স্পৃহা বৃদ্ধি পায়, কারণ নির্ণয় 
করিতে দোষগুণের নির্ণয় হয়। তাহারই ফলে সামাজিক দোষগুলি বিদূরিত 
হয়, অধিকন্ত কার্ধ্যকারণনির্ণয়ে জাতির বুদ্ধির বিকাশ হয়। ইতিহাস জাতীয় 
আদর্শ স্থাপন করে। রাষ্ট্রীয় আদর্শ, সামাজিক আদর্শ, ধর্মের আদর্শ স্থাপনই 
ইতিহাসের কার্য । আদর্শে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ইতিহাস লোকশিক্ষার 
স্বরূপ। পূর্ববগ্গত ঘটনার স্থতি জাগরুক রাখাই ইতিহাসের কাধ্য। সেই 
ঘটনাবলীর বিচারে আমরা রাজনিয়ম, বীরত্ব, বীরত্ব ও চতুরতা! প্রভৃতি গুণের 
আদর্শ প্রাপ্ত হই। ধর্মজীবনে তাঃগ, তৎপ্রতা, একাগ্রতা, তপস্তা প্রভৃতির 
আদর্শও আমাদের সম্মুখে স্থাপিত হয়। এই আদর্শের অন্গবলে আমাদের জীবন 
গঠিত হয়। তিহাসিক ধার! হইতে বিচ্যুত হইয়া আমাদের জাতীয় জীবন 
গঠিত হইতে পারে না। 

ইতিহাস আমাদিগের সহিত পূর্বপুরুষের মিলন সাধন করে। পূর্বপুরুষের 
কীন্তিকাহিনীর সহিত জাতীয় ইতিহাস বিজড়িত। পূর্বপুরুষের প্রতি আমাদের 
শ্রদ্ধা স্বাভাবিক । মানব অতীতের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের সৌধ গড়িয়া তোলে। 
অতীতের সহিত মানব-মনের সম্বন্ধ অচ্ছেছ্য। স্থৃতিশক্তিই মানবকে অতীতের 
সহিত সংযোজিত রাখিয়াছে। পূুর্কাপুরুষের স্থৃতি মানবের “উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত 
সম্পত্তি। তাহাদের কার্যকলাপ, কীত্ঠিকাহিনী, মানবের বাহুতে বল, হৃদয়ে 
বীৰ্য্য, বুদ্ধিতে তেজের সঞ্চার করে। পূর্বপুরুষের কীন্তি অটুট রাখিতে, তাহাদের 
নাম পবিত্র রাখিতে মানুষ আস্মোৎসর্গ করে-_ইহা মানবের স্বভাব । পূর্ববপুরুষ- 
গণের সহিত আমাদের পূর্ক-পর সম্বন্ধ-ক্রম আছে-_ইহাতেই পরিসমাপ্তি নহে, 
পৌর্বধাপর্যাই ইতিহাসের সাক্ষ্য নহে । আমাদের হৃদয়ের সহিত তাহাদের হৃদয়ের 
যোগ আছে । আমাদের চিত্তের শ্রদ্ধা আমরা পুর্বরপুরুষগণের চরণতালে অর্ঘ্য 
প্রদান করি। শ্রদ্ধাপুত হৃদয়ে তাহাদের স্থৃতি আমরা জাঁগরুক রাখি, আমাদের 
জাতীয় জীবন সংগঠিত হয় । 

ইতিহাস জাতীয় প্রকৃতির সাক্ষ্য প্রদান করে। প্রত্যেক জাতিরই বৈশিষ্ট্য 
আছে ৬ এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য ইতিহাসের পত্রে আমরা দেখিতে পাই। এই 
বৈশিষ্টাই যে জাতির প্রাণ তাহা অন্থধাবন করিয়া আমরা সেই বৈশিষ্ট্ের প্রতি 
আকৃষ্ট হই । : 

ইতিহাস শিক্ষা দেয় কালনিষ্টত৷; কোন্‌ কালে কোন্‌ ঘটনা ঘটিয়া ছিল, 


৯৭৬ কন্মতত্ 


সময়ের মর্ধ্যাদ| রক্ষা করিলে কিরূপ ফল ফলে তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অস্িত। 
কালের প্রতি নিষ্ঠার ফলে মানব সময়ের সদ্ব্যবহার শিক্ষা করে। 

স্বদেশবাৎসলা, দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ইতিহাসের পত্রে পত্রে অস্কিত। 
ইতিহাস স্বদেশপ্রাণতার জন্ত আত্মত্যাগের হোমানল প্রজ্ললিত রাখে। 
ইতিহান পাঠে মানব স্বদেশবৎসল স্বজাতিবৎসল হয়__ইতিহাসই ইহার সাক্ষ্য 
প্রদান করে। 

ইতিহাস আমাদিগকে শিক্ষা দেয় অন্থসন্ধিৎসা। সত্যের উদ্ধারে 
এঁতিহাসিকের প্রবল চেষ্টা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। 
সত্যের অনুসন্ধান এঁতিহাপিকের প্রধান কর্তব্য। এই অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি 
মানব ইতিহাসের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়। i ” 

ইতিহাসের নিকট হইতে মানব শিক্ষা করে নিপুণতা, শৃষ্খলাবদ্ধভাবে 
ঘটনাবলীর সমাবেশ । কৌশলে ঘটনার বিন্যাস মানবকে নিপুণ বা কৌশলী 
করিয়া তোলে। 

ইতিহাসের অন্যতম শিক্ষ। কাধ্যতৎপরতা। কর্ম্মতৎপর ব্যক্তির উন্নতি 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসের উপাদান বিভিন্ন, কিন্ত 
ইতিহা-। কর্দক্ষেত্ে জাতির আত্মনিয়োগের চিত্র প্রদান করে। অবশ্যই জাতির 
বিভিন্নতায় বর্শের-আদর্শের ভিন্নতা! হইতে পারে, কিন্তু মোটামুটি কণ্মত্পরতা 
ইতিহাসের২ দান। / ণ 

ইতিহাণ ।র সর্বপ্রধান শিক্ষা কার্যকারণ-প্রবণতা। এই প্রবণতার ফলেই 
মানবের চিওবৃত্তি সমুজ্জল হয়। জাতির উত্থান-পতনের কারণ নির্দিষ্ট হইলে, 
ব্যক্তিরও উখান-পতনের কারণ নিদ্দিষ্ট হইয়| যায়। অন্য জাতির অবনতি ও 
পতনের ইতিহাস পধ্যালোচন। করিয়া নিজ জাতির সহিত মিলাইয়া দেখিলে 
বুঝিতে পারা যায়-_কোথায় নিজ জাতির অবনতির কারণ রহিয়াছে । অন্য 
জাতির উখানের কারণ জানিতে পারিলে এবং তুলনা সম্ভব হইলে নিজের 
জাতীয় উত্থানের কারণ-পরম্পরাও নির্ণীত হইতে পারে; তবে প্রত্যেক জাতির 
বিশিষ্টতা আছে, তাই তুলনা করিবার সময় বিশেষ প্রণিধানের সহিত করা 
'আবশাক। হি. ৮ 

ইতিহাস জাতির উত্থান, অবনতি ও পতনের সাক্ষ্য প্রদান করে। ইতিহাস 
তাই ব্যক্তির ও জাতির শিক্ষক। সামাজিক উন্নতির কারণ ইতিহাস। ইতিহাসের 
প্রভাব সামাজিক জীবনে সবিশেষ অন্ুভূত। কার্ধাকারণ প্রবণতা, আদর্শে 
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একনিষ্ঠতা, আত্মসন্মানজ্ঞান, কালনিষ্ঠতা, স্বদেশপ্রেম, নিপুণতা, অস্থসন্ধিৎসা 
ও কার্যতৎপরতা৷ প্রভৃতি গুণ সকল, ইতিহাস-চচ্চারই ফল। এই সকল গুণে 
জাতির উন্নতি অবশ্স্তাবী 


জীবনগঠনে রাজনীতি 

রাজনীতি সমাজের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা ও বাহিরের আক্রমণ হইতে 
জাতিকে রক্ষা করিবার শাস্ত্র। সামাজিক জীবন অক্ষুণ্ন ও অঙ্গীণ রাখিতে 
হইলে রাজনীতির প্রচার ও প্রসার আবশ্তক। প্রজার কর্তব্য ও রাজার কর্তব্য 
উভয়ই রাজনীতি-বিজ্ঞানের অন্তপ্্ত। শাসন-শৃঙ্খলা কিরূপ হইলে সাম্রাজ্যের 
বা জাতির উৎকর্ষ*সাধিত হইতে পারে তাহা রাজনীতি-বিজ্ঞানের আলোচ্য 
বিষয়। ব্যবস্থাশাস্ত্রের প্রণয়ন ও প্রয়োগ রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত। ধর্মের ভিত্তিতে 
রাজনীতির প্রতিষ্ঠা । শাদনঘন্ত্ জাতীয় ভাবের অনুকূলে গঠিত হইলে জাতির 
বিকাশ হয়। জাতির সর্কাঙ্গীণ কুশলবিধানের জন্তু রাষ্ট্রীয় শাসনবন্ত্র আবশ্যক ৷ 
সমাজের আভ্যন্তরীণ বিরোধের নিষ্পত্তি, সামাজিক শান্তি, পারিবারিক 
স্থখবিধান, ব্যক্তির বিকাশসাধন রাভধর্মের অন্তনিবিষ্ট । আক্রমণ হইতে 
জাতিকে রক্ষা করাও রাজধর্ম্ম। স্বত্ত, স্বামিত্ব, দায়িত্ব প্রভৃতির বিচার রাজ- 
নীতির কার্য । আমরা! পূর্বেই আলোচন! করিয়াছি যে-রাজধর্্ সামাজিক 
জীবন রক্ষণের প্রধান উপকরণ। ব্যষ্টির অধিকারনিরণয় যেরূপ আবশ্যক, সমষ্টির 
অধিকারনির্ণরও সেইরূপ প্রয়োজনীয় | ॥ 

রাজনীতির প্রথম ও প্রধান শিক্ষা কর্তব্যনিষ্টা। রাজা তাহার নিজের কর্তব্য 
পালনের জন্য এবং প্রজার অহরঞ্জনের জন্য পারিবারিক স্থখসম্পদ্‌ তুচ্ছাতিতুচ্ছ 
করিবে । রাজার কর্তব্য এমন কঠোর যে পুত্রকেও দণ্ড প্রদান করিতে হয় 
"্রাপ্তক/নং যথাদগুং ধারয়েযঃ সৃতেষপি*__ইহাই রাজার কর্তব্যের মূলমন্ত্র 
অবহিত হইয়া কর্তব্যপালন না করিলে কার্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। এই 
বিশঙ্খলার ফলে জাতির অধঃপতন নিশ্চিত। কর্তব্যক্ষেত্রে রাজাকে যেরূপ অটল 
অচল থাকিতে হয়, প্রজাগণেরও সেইরূপ কর্তব্যপালন ধর্ম। 

রাজনীতির দ্বিতীয় দান-_লক্ষো একাগ্রতা । জাতীয় সত্তা বজায় রাখিতে 
হইবে৷ সাম্রাজ্যের শক্তিকে সংহত রাখিতে হইবে। বিরাট্রগী ভগবানের 
প্রীতি সংসাধন করিতে হইবে । সমস্ত চেষ্টা, চিন্তা, আশা, আকাজ্জা দেশের 
মঙ্গলে নিয়োজিত করিতে হইবে | বক যেরূপ একনিষ্ট হইয়া ধ্যানময় থাকে 


৬৯ 


৯৭৮ কর্ম্মতত্ব 


রাজনৈতিককে সেইরূপ লক্ষ্যে একাগ্র হইতে হয়। লক্ষ্যের একাগ্রতায় উপায়ের 
দোষগুণ রাজনীতিতে কাটিয়া যায়। লক্ষ্যের একাগ্রতায় রাজনৈতিক স্থিরত্বে 


গিরির ন্যায়। “বস্‌ বহি ল্যায়ঙ্গে” ইহাই তাহার মূলমন্ত্র । জাতির উন্নতিবিধান 


করিতে রাজনীতিক সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়া দেশমাতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ 
করিবে। অন্য কোনও চিন্তা নাই । অন্য কথা নাই। এরূপ একাগ্রতা রাজ- 
নীতিকের জীবনে সুস্পষ্ট । রাজনীতির অনুশীলনে চরিত্রের এই বল লাভ হয়। 
দেশের মানুষ যত রাজনীতির অনুশীলন করে, ততই দেশে দেশাত্মবোধ জাগিয়া 
উঠে। জাতি লক্ষ্যে একাগ্র হয়। 

রাজনীতির অন্ততম দান-_দশের স্বার্থ আত্মোৎসর্গ। বাস্তবিক ইহা 
আত্মোৎ্সর্গ নহে। ‘ইহা আত্মার ব্যাপকতা সংসাধন বা বোধ । মানুধ যতই 
নিজেকে ব্যাপক করিয়া দেখিতে পারে ততই সকলকে আপনার, করিয়া লয় ও 
আপনাকে সকলে বিকাইয়৷ দেয়। যে স্থলে দশের স্বার্থ বিজড়িত সে স্থলে 
রাজনীতিক নিজের স্থখন্থবিধা সকল বিসৰ্জ্জন দেয়। দশের উপকারকে সে: 
নিজের উপকার হইতেও বেশী মনে করে। সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ 
করিলে অস্তঃকরণের বিশুদ্ধি লাভ হয়। অনেক মানুষ স্বরথস্ব্ষ; স্বার্থের মূলে _ 
কুঠারাঘাত করিবার জন্য রাজনীতির অনুশীলন আবশ্যক । রাজনীতির প্রভাবে ' 


লোকে সমীর বারপিরতা ত্যাগ করিয়া জাতীয় স্বার্থ আপনার স্বার্থ বলিয়া গ্রহণ" 4 | 


করিতে শিক্ষা করে। 


রাজনীতি শিক্ষা দেয় দৃঢ়ত| | রাজনীতিক বিচলিত হয় না। অটল অচল রর 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়! রাজনীতিক কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয় । তাহার মন্ত্র "ভিগ্যতে ন 


চ নম্যতে”। এই দৃঢ়তার বলেই রাজনীতিক শত্রু বিজয় করে। এই দৃঢ়তার 
বলে রাজনীতিক সকল অপমান, লাঞ্চনা সহ করিয়া নিজের গন্ভব্যস্থলে 
পৌছিতে গারে। এই দৃঢ়তায় জাতি জাগ্রত হয়; দুর্গাবরোধের সময় অসহ, :. 


ক্লেশ সহ.করিয়াও দেশের স্বাধীনতা পরের চরণতলে বিক্রয় করে ন|। দৃঢ়তার 


ফলে জাতি সকল অত্যাচার অবিচার সহ করিয়াও জাতীয় জীবন অক্ষীণ a 
রাখিতে রুতসন্ হয়। ন 

রাজনীতির অপর শিক্ষা__সাহস বা! নির্ভাকতা। যে ব্যক্তি*ভয়ে। অস্থির, 
তাহার পক্ষে রাজনীতির অনুশীলন বৃথা । রাজনীতিক ভয় জানে না, ভয়ে মাথা 
হেট করা রাজনীতিকের ধর্ম নহে। রাজনীতিক জীবনযাপনে শিক্ষা দেয় 
নির্ভীকতা। শিখ বান্দার মত সে আপনার প্রাণসম পুত্রের বুকে ছোরা বসাইয়া, 


*  জীবনগঠনে বিভিন্ন প্রভাব ৯৭৯ 


দেয়। কেবল দেশের সম্মান রক্ষার জন্য “ভয় কারে কয়” তাহা রাজনীতিকের 
অভিধানে নাই । শৌর্্য-বীর্ধ্যই রাঁজন্বীতিকের অস্ত । রাজনীতিক নির্ভয়ানন্দ ৷ 
রাজনীতির এই নির্ভীকতার শিক্ষায় জাতীয় জীবন অক্ষত ও অক্ষয় হয়। 
রাজনীতির অন্যতম শিক্ষা-_বিপদে ধৈর্য্য । অধীরতা! রাজনীতির অভিধানে 
নাই। রাজনীতিকের বিপদ লাগিয়াই আছে। বিপদে অধীর হইলে কাৰ্য্য 
পণ্ড হয়। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, বহিঃশক্রর আক্রমণ উভয়ই রাজনীতিক্ষেত্রে 
বিপদ। বিপদে মৃহামান হইলে রাষ্ট্রীয় তরণী রক্ষা করা স্থকঠিন। বিপদে ধৈধ্য 
সাহসিকতার ফল নহে; কারণ অনেক সাহসী ব্যক্তিও বিপদের আতিশয্যে 
ব্যাকুল হইয়া পড়ে। সাহসী যোক্ধা বিয়োগবিধুর হইয়৷ অধীর হয়, বন্ধুবর্গের 
মৃত্যুতে কাতর হয়? রাজনীতিক শিক্ষা দেয়__বিপদে মুহমান হইও না। 
রাজনীতিত্ন অন্যতম দান_-প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। বিপদে অধীর হইলে বুদ্ধি 
যোগায় না। রিপদ হইতে উদ্ধার হইতে হইবে। বুদ্ধির প্রয়োগ একান্ত 
আবশ্যক । হঠাৎ্বুদ্ধির সাহায্যে উদ্ধার পাইবার যোগাড় করিতে হয়। বিপদের 
ফলে লোক উদ্ধারের পন্থাও আবিষ্কার করিয়া ফেলে । বিপদে পড়িতে পড়িতে 
আর ভয়ও থাকে ন|। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিপক্ষ দলের বিচার নিরসন করিতেও 
আবশ্যক । মতের পৃথকৃত্ব রাজনৈতিক দলের আছে। এক পক্ষ অপর পক্ষের 
যুক্তিতর্ক নিরসন করিয়া হ্বমত প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যস্ত । এত্যুৎপন্নমতিত্ব না 
থাকিলে উত্তর প্রদান অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে।  বা'জনীতিকের প্রবল 
চেষ্টা থাকে এই প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব বাড়াইবার | সময়মত বুদ্ধির প্রয়োগ করিতে 
পারিলে কাধ্যোদ্ধার হয়। 
রাজনীতির অন্যতম দান স্বাধীনতার প্রয়াস। রাজনীতি চর্চা করিলে 
সষ্টত: প্রতীয়মান হন স্বাধীনতা ভিন্ন, সামাজিক বা! জাতীয় জীবন উন্নত হইতে 
পারে না। জাতীয় উন্নতির সর্বপ্রধান উপকরণ স্থাধীনত!। স্বাধীনতা ব্যতীত 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ অমস্তব ; সাহিত্য, ললিতকলা) দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির উৎকর্ষ 
হইতে পারে না। সাহিত্য নির্জীব হয়, সুকুমার কলা ভরিযমাগ ও মলিন হয়। 
স্বাধীন চিন্তার প্রসার রুদ্ধ থাকাতে দর্শনের উন্নতি হইতে পারে না। প্রবল পীড়নে 
বৈজ্ঞানিক গবৈষণার মত শক্তি থাকে না। জাতির অধঃপতন অনিবাধ্য হয়। 
রাজনীতি চর্চার ফলে মানবের শিক্ষা হয়_ মান্য কর্মাতৎ্গর হয়। 
রাজনীতি কর্ধজীবনেই অভিব্যক্ত। রাজনীতিক দেখিতে পায়_কর্ম্ম ভিন্ন 
জাতীয় উথান অসম্ভব। কৰ্ম্মই রাষ্ট্রের প্রাণ। জাতিকে সঞ্জীবিত রাখিতে 


৯৮০ কন্মতত্ 


হইলে কৰ্ম্মই উ্ধ-_কম্মই পথ্য । কর্মতৎ্পর জাতি আপনার স্থান বজায় 
রাখিতে জানে ও পারে। কর্মতৎ্পরত্ীয় ব্যক্তির জীবনেও পাপের প্রবেশ 
রুদ্ধ হয়। কর্ম প্রবণতার ফলে জাতির পাপও দূর হয়। 
রাজনীতি শিক্ষা দেয়__কুশলতা!। রাজনীতিক কৌশলী না হইলে, কাধ্য- 
নিপুণ না হইলে, জনসংঘকে আপনার করিয়৷ লইতে পারে না। রাজনীতি 
একপ্রকার যোগ, হঠযোগ, রাজযোগের ন্যায় কৌশলমাত্র। শত্রুর সহিত 
কৌশল অবলম্বন করিতে হয় । যে কার্ধ্য বলে সম্পন্ন করা স্থকঠিন হইয়া পড়ে, 
তাহা কৌশলে শীঘ্র ও সহজে সম্পন্ন হয়। “মৃচ্ছকটিক” নাটকে শর্ষলিকের 
উক্তি রাজনীতিকের কৌশলের নিদর্শন । শর্ধবলিক বলিতেছেন__ 
“মার্জারঃ ক্রমণেঃ মুগ; প্রসরণে শ্তেনো। গ্রহালুঞ্চনে, 
স্থপ্থাস্সপ্চমনুয়বীৰ্য্যতুলনে খা, সর্পণে পন্নগঃ। 
মায়ারপশরীরো বেশবচনে, বাগ্‌ দেশভাষান্তরে, 
দীপো। রাত্রিযু সঙ্কটেষু ডুড়ুমো, বাজী স্থলে, নৌঞ্জলে ৷” 
অর্থাৎ উঠানামা বিড়ালের মত নিঃশব্দে, বেগ-গমণ্ন মৃগের ন্যায়, গৃহীত বস্তুর 
আচ্ছিন্দনে আমি শিকারী পক্ষীর সদৃশ । নিদ্রিত বা জাগরিত মঙ্গযোর বীধ্য- 
পরীক্ষায় আমি কুকুরের সমান। চলনে আমি সর্পবৎ ( অর্থাৎ লক্ষ্যাতীত )। 
নানা বেশ রচনায়*আমি সাক্ষাৎ মায়া, বিভিন্ন দেশীয় ভাষাজ্ঞতায় আমি সরস্বতী, ' 
আমি রাত্রিকালে দু, সঙ্কটপথে অশ্বতর, সমভূমিতে অশ্ব, জলে নৌকা । 
সর্ব বিষয়ের কুশলতা রাজনীতিক্ষেত্রে একান্ত মাবশ্যক। অবশ্যই ধর্ম্মবোধে_ 
ভগবৎ পুজাবোধে রাজনীতি পালন না করিলে কুশলত!| অধন্মরূপে পরিণত 
হইবে৷ রাজনীতি লোককে নিপুণ করিয়া তোলে। ধর্মান্ধ থাকিলেই নিপুণতা 
ব্যক্তির ও সামাজিক জীবনের বিকাশ করে । 
রাজনীতির অন্ত শ্রেষ্ট শিক্ষা-__বুদ্ধি বা বিচারের তীক্ষতা। রাজনীতি অতীব 
জটিল বিষয়। যে স্থলে ছন্দের উপস্থিত হয় সে স্থলে নিপত্তি করা স্ৃকঠিন। 
বিচারের তীক্ষতা ও সুন্মত| না থাকিলে নিষ্পত্তি কর! অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান কষ্টসাধ্য ব্যাপার । সকল দিকের তাল সামলান 
রাজনীতিকের পক্ষে সবিশেষ কষ্টকর । চিত্তবিচার প্রবল না হইলেসকত্তব্যা_ 
কর্তব্য অনুধাবন করা অসম্ভব । বাবস্থাতন্বে বিচারের স্ুক্মতা না থাকিলে 
আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। সুক্মদশী ব্যক্তিই আইন 
প্রয়ে।গে বিচারনিপ্পত্তি করিতে পারে। ন্যায় ও ধর্শ্মের বিরোধ যে স্থলে 
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উপস্থিত, সে স্থলে বিচার করিয়৷ সত্য নির্ধারণ করা সুক্মমদশী ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের 
সাধায়ত্ত নহে । রাজনীতির আলোচনায় ও অনুশীলনে মানু তাই ুক্বদ্ধি_ 
সম্পন্ন হয়। বিচারের তীক্ষতা৷ জন্মে। বিচারশক্তি বৃদ্ধি পাইলে জাতিরও 
কল্যাণ সাধিত হয়। 

রাজনীতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা _লোকান্ুরপ্জন। প্রকৃতিপুঞ্জের অন্করঞ্জনই 
রাজধর্ম্ম। “অনুরপ্জনাৎ রাজা” এই বাক্য সার্থক। যে রাজনীতিক জনপ্রিয় 
নহে, যে রাজা প্রজারঞ্জন করিতে জানেন না, তাহাকে রাজনীতিক বা 
রাজা বলা যাইতে পারে না। প্রজাপুঞ্জের সুখ, স্বাচ্ছন্য, স্বাস্থা ও শান্তি 
বিধানই রাজার কর্তব্য । প্রকৃতিপুঞ্জের, অন্ুরপ্তন না করিতে পারিলে 
রাজার. রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ হয়। রাজার রাভসিংহাসন প্রজার প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। 
পপ্রজান্ুখে স্থখ্থী রাজা তদ্দ,ঃখে যশ্চ ছুঃখিতঃ” ইহাই রাজার প্রকৃত লক্ষণ। রাজা 
প্রজার প্রতিভূমাত্র। প্রতিনিধিরূপে প্রজাগণের সন্ভোষবিধান রাজনীতিকের 
একান্ত কর্তব্য। যে ব্যক্তি সংযতচরিত্র, দয়ালু, বিচারবান্‌, ক্ষমাশীল নহে, 
তাহার পক্ষে জনপ্রিয় হওয়া অসম্ভব। লোকান্থরগ্রন করিতে হইলেই এই সকল 
সদ্গুণের বিকাশ ‘হওয়া আবশ্তক। রাজনীতি__জনপ্রিয় হইতে শিক্ষা দিয়া 
মানসিক উৎকর্ষের বিধান করিয়া দেয়। যে জাতির জীবনে জনপ্রিয় হইবার চেষ্টা 


‘থাকে, সে জাতির নৈতিক চরিত্র বিমল হইতেই হইবে। চন্রিত্রবান্‌ ব্যক্তি ভিন্ন 


জনপ্রিয় হইতে পারে না। 

রাজনীতির অন্যতম শিক্ষা-_কল্পনাপটুতা | রাজনীতিক কল্পনাপটু না হইলে 
লোকচরিত্র বুঝিতে পারে না। কক্পনাপ্রবণতা দোষের । কিন্তু কল্পনাপটুতা না 
থাকিলে লোকের চৈত্তিক ভাব বুঝা স্থবকঠিন হইয়া গড়ে। নানারপ উপায় 
উদ্ভাবনেও কল্পনাপটুতা। আবশ্যক। মার্ক পুরাণে মদালসা তাহার পুত্র অলর্ককে 
যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে রাজাকে কল্পনাপটু হইতে বলিতেছেন। 
তিনি বলেন__ 

প্রজ্ঞা নৃপেণ চাদেয়া তথা গোপা ন যোধিতঃ।” 

অর্থাৎ গোপাঙ্গনা যেরূপ একমাত্র দুগ্ধ হইতে নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করে, 
রাজুকেও সেইরূপ কলপনাপটু হইতে হইবে। এক বস্তুকে নানারূপে কল্পিত করা 
প্রজ্ঞার লঙ্খণ। রাজনীতিকের এইরূপ পটুতা না থাকিলে প্রজারক্ষা স্থকঠিন 
হয়। কল্পনাপটুতার ফলে জাতি নূতন নৃতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া জাতির 
উন্নতির পন্থা পরিষ্কৃত করে। | 


৯৮২ কৰ্ম্মতত্ব 


রাজনীতিক্ষেত্রে ধর্শবুদ্ধি_-ভগবানের অর্চনার বুদ্ধি না থাকিলে নান৷ 
প্রকার দোষের উদ্ভব হয়। অনেক রাজনীতিক ধর্বদ্ধিশূন্য হওয়ায় পশু হইতেও 
নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে । মদমত্ততাই ইহাদের বল, অত্যাচারই ধর্ম, যথেচ্ছাচারই 
অস্ত্র, ইহারা পাষণ্ড । লোকের ধর্ম নষ্ট কর! ইহাদের স্বভাব । অসদ্দিঘরে আগ্রহ 
অত্যধিক। ইহাদের ক্রুরতায় সমাজের ও ব্যক্তির সর্বনাশ হয়। নিুরতার 
ফলে ব্যক্তিত্বের প্রসার নিরুদ্ধ হয়; জাতীয় উন্নতি স্থগিত হয়। এই প্রকারের 
রাজনীতিক মিথ্যা আচরণকে মহুনীয় বলিয়া মনে করে। মিথ্যার মহামহিমা 
কীর্তন করিয়া ইহার! জাতির মেরুদণ্ড ভা্গিয়া দেয়। শক্রর সহিত যেরূপ 
ব্যবহার করিতে হয়, সেরূপ ব্যবহার নিজ্রে জাতির সহিত করিলে জাতীয় 
অবনতি অনিবাধ্য। সর্ধবোপরি রাঁজনীতিকের ধর্বদ্ধি থাকা চাই। ভগবানের 
পুজার জন্য রাজনীতি অন্থণীলন করিলে সামাজিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী । রাজ- 
নীতির প্রভাবে জাতীয় জীবন নিজন্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। 

রাজনীতির প্রসঙ্গে অর্থনীতি সম্বন্ধে দুই এক কথা বল! আবশ্যক । রাজ্যের 
মঙ্গলের জন্যই অর্থের প্রয়োজন সমধিক । শিল্পবাণিজ্যের প্রসার যত হয়, অর্থ 
সংগ্রহে ততই স্থবিধ। হয় । জাতীয় সংঘাত অক্ষয় ও অক্ষত রাখিতে হইলে 
অর্থ একান্ত প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়সংযমপুর্ববক অর্থসঞ্চয় আবশ্তক। সমাজের 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে, সঞ্চয় করিতে হইবে । সেই সঞ্চিত অর্থ যাহাতে সমাজের 
কাধ্যে ব্যয় হয় তাহাই অর্থদঞ্চয়ের সার্থকত|। অর্থনীতি শিক্ষা, দেয়_জাতির 
মঙ্গলের জন্য অর্থসংগ্রীহ করা, সঞ্চয় করা ও সমাজের হিতকল্পে ব্যয় করা। অর্থ * 
সংগ্রহ প্রভৃতি সন্যাসীর জীবনে ও ব্রহ্মচারীর জীবনে থাকিবে না; কারণ, 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য ভবিশ্যজ্জীবনের সোপান । ‘অর্থচিন্ত! চমৎকার? হইলে শিক্ষালাভ হইতে 
পারে না। সন্যাসীর পক্ষে দ্রব্যসংগ্রহ নিতান্ত হেয়। কেবল সামাজিক কল্যাণের 
জন্য তিনি উপলক্ষ্য হইতে পারেন। সন্ন্যাসী ভ্রব্যসংগ্রহে ব্যস্ত হইলে জাতীয় 
পতন অনিবাধ্য। সন্যাসীর অর্থলালসা দ্ব্য ও অপবিত্র । ইহাতে সমাজ 
কলুষিত হয় । অর্থের চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিলে স্বাধীন চিন্তার গতি রুদ্ধ 
হয়। “অর্থন্ত পুরুষে! দাসঃ”_অর্থের দাস হইলে স্বাধীনতা থাকে না। অর্থ 
ধর্মের জন্য সংগৃহীত হইলে অনর্থের হেতুভূত হয় না। অর্থনীতির, ব্ধানে 
মানুষ মিতব্যয়ী হয়; বুদ্ধিপুর্বাক মূলধন বিনিয়োগ ও কাধ্যের শৃঙ্খলা 
শিক্ষা করে, অযথা পরিশ্রম নিবারিত হয়। বুদ্ধিপ্রয়োগে পরিশ্রম করাতে 
অর্থাগম হয়; ফলে জাতির উন্নতি হয়। অর্থনীতির শিক্ষা__সংগ্রহ, সঞ্চয়, 
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মিতব্যয়িতা ও সমাজের কার্যে অর্থব্যয়। এই সকল শিক্ষণীয় বিষয় ব্যক্তির 
ও সমাজের জীবনকে উন্নত করে। . অর্থের দাস না হইয়া অর্থের সদ্বাবহারই 
অর্থনীতি । 


জীবনগঠনে সুকুমার শিল্প বা কল! 


ভারতীয় শাস্ত্রে শিল্পের নাম কলা। তাহা চৌধটিপ্রকার বলিয়া নির্দিষ্ট । 
প্লেটো ও এরিষ্টটলের অনুবন্তী হইয়াই ইউরোপীয়গণ শিল্পের ছুই প্রকার 
স্থল ভেদ করেন। একপ্রকার শিল্প মানবের শরীররক্ষার সাক্ষাৎ উপভোগ্য 
বস্তুসমূহ প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত ॥ অপর প্রকারের শিল্প হইতে মানস-ন্খ- 
প্রদ দ্ররানিচয় ও ফার্য্যকলাপ জন্মে । প্রথম প্রকারের শিল্প উপভোগ্য শিল্প 
এবং দ্বিতীয় ,স্থকুমীর শিল্প। সুকুমার শিল্পগুলিতে সহৃদয়তা, মানসিক 
উৎকর্ষ ও ইন্দ্রিয়পটুত! বৃদ্ধি করে। এ সম্বন্ধে গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটলের মত 
এই : 

“Art aims at perfecting that which nature intends, but 
which it cannot, without aid, complete, e.g. making man 
healthy, protecting him from bad weather etc. In such 
«cases it becomes useful or necessary art, like the arts of 
healing, architecture etc. অর্থাৎ প্ররুতি যাহা করিতে ইচ্ছা করে, 
কিন্তু সাহায্য ব্যতিরেকে যাহা সম্পূর্ণ করিতে পারে না অর্থাৎ মানুষকে 
সুস্থ রাখা ও খারাপ আবহাওয়া হইতে রক্ষা করা প্রভৃতি,তাহাই শিল্প পুর্ণ 
করে। অন্য প্রকারের শিল্প (4.0) সম্বন্ধে এরিষ্টটলের মত এই-_ 

“Again art aims at representing a world like nature itself, 
which, as it cannot create a real world, must become a world 
of appearances” অর্থাৎ শিল্পের লক্ষ্য প্রকৃতির অন্রূপ জগৎ বিস্তার করা। 
শিল্প বাস্তব জগৎ স্থষ্টি করিতে পারে না৷ বলিয়াই আবাসিক জগৎ স্থষ্টি করে। 
এই শেষোক্ত শিল্পকে স্থকুমার শিল্প বলিয়াছি। ইংরাজী ভাষায় ইহাকে “706 
a8 বলে; ‘কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য, বাস্ত এই পাঁচটি 1706 ৪51 এই পাঁচ 
প্রকারের শিল্পকেই আমরা সুকুমার শিল্প নাম দিয়াছি। উপভোগ্য প্রকারের 
শিল্প বুদ্ধির উৎকর্ষে শোভন হয়, সুকুমার শিল্পে কল্পনার আতিশয্য। কুমার 
শিল্প উদার, মাধুর্য, গাভীর ও সৌন্দর্য্যের উপাসক। ইহাতে চিন্তার উৎকর্ষ 


৯৮৪ কন্ম্মতত্ত 


সাধিত হয়। উপভোগ্য শিল্পে কর্ম প্রবণতা আনয়ন করে__স্ুকুমার শিল্পে, প্রথম 
প্রকারের শিল্প পর্যাবসিত বুদ্ধির বিকাশে,। দ্বিতীয় প্রকারের শিল্প পর্যবসিত 
চিত্তের (8561158) বিকাশে । স্কুমার শিল্প ভাবময়, প্রথম শিল্প বিচার 
প্রবণ। সুকুমার শিল্প কল্পনার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নৃতন জগতের স্থখ- 
আকাশে বিচরণ করে। আর উপভোগ্য শিল্প চিন্তার লহ্রীকণা অতিক্রম 
করিয়া তাত্বিক অনুসন্ধানে আপনা আপনি শান্ত হয়। একদিকে ভাবগাভী ধা, 
অন্যদিকে বিচারের গভীরতা । উপভোগ্য শিল্পগুলিতে বৈজ্ঞানিক ভাব প্রবল, 
সুকুমার শিল্পে কল্পনার ভাব প্রবল । উপভোগ্য শিল্প উদ্দাম কল্পনা নিয়ন্ত্রিত 
করে। স্থকুমার শিল্প উত্তেজনার সৃষ্টি করে। সুকুমার শিল্পে বিজ্ঞানের 
প্রভাব তাদৃশ নাই। উপভোগ্য শিল্পের উপরই বিজ্ঞানের প্রভাব সমধিক । 
বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে স্থকুমার কলার ক্ষতিও হয়; কারণ কল্পনাপটুতা কমিয়া 
যায়। সুকুমার শিল্পে মান্য আপনার অন্তনিহিত সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তোলে । 
নিজের প্রাণের সৌন্দর্যে চিত্রিত বস্তু লোকশিক্ষার জন্য স্থাপন করে। স্থকুমার 
শিল্পে ব্যবসাদারী ভাব ঢুকিলে উহা অপদার্থ হইয়| যায়। এই শিল্পচচ্চা একরূপ 
তগন্া। তপস্থীর মত শিল্পচর্ডা ন! করিলে, সে শিল্প উন্নতির কারণ না হইয়া 
অব্নতিরই কারণ হয়। ইতিহাস প্রস্তুতি ঘটনা-বিশেষের বর্ণনা মাত্র, কিন্ত 
সুকুমার শিল্প নিশেষের সহিত ব্যাপক বস্তুরও মিলন সাধিত হয়। ঘটনা: 
যথাযথভাবে বর্ণন!,করাই এঁতিহাসিকের কার্য, কিন্ত কোন কোন শিল্পী কোন 
কোন ঘটনাকে এক'আধটুক ফেনিল করিয়া চিত্রিত করে। প্রকৃত শিল্পীর চিত্র 
অধিকতর মনোজ্ঞ হয়, সে বৈচিত্রাকে মধুময় করিয়া তোলে এবং অন্তরের 
বৃত্তিনিচয়কে প্রলুক্ও করে। উহাতে মন সহজেই আরুষ্ট হয়। মনের উপর 
এই শিল্পের প্রভাব তাই সমধিক। স্থকুমার শিল্প অঙ্গকরণের ফল, উহা 
কুত্রিম। ইহাতে উদ্ভাবনী শক্তি হইতেও উন্মাদিনী শক্তি অধিক, চিত্তের 
সরসতা প্রবৃদ্ধ হয়। ইহাতে কর্মের মাদকতা আছে, কিন্তু উহার সর্বপ্রধান 
দোষ_ অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধির বিপর্যয় করে। বুদ্ধি ও চিত্তের মিলন সাধিত 
হইলেই প্রত করের সম্ভাবনা। সুকুমার শিল্প শিল্পীর প্রাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 
হইলে উভয়ের মিলন হইতে পারে এবং তাহার প্রভাব সমগ্র সাজে’ অরশাই 
পরিব্যাপ্ত হইবে । সামাজিক উৎকর্যের এক নিদর্শন শিল্পের উন্নতি। সুকুমার 
শিল্পের চতুপ্পাদ_দার্য্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য্য ও গাভীধ্য। চতুষ্পাদ ধর্ম্ম যেমন 
মানবের আত্মীয় বস্তু, চতুষ্পাদ শিল্পও তেমনই মানবের কল্যাণকারী | কোনও 


ঠ জীবনগঠনে বিভিন্ন প্রভাব ৪৮৫ 


একপাদ হীন হইলেই ধর্মের যেমন ব্যাকোপ হয়, তেমনই কোনও পাদ হীন 
হইলে শিল্পের প্রভাব জাতীয় জীবনে পরিস্ুট হইতে পারে না। কেবল 
সৌন্দর্যের লালায় শিল্পের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলে উন্মাদনার স্থষ্টি হইবে। 
মানব সৌন্দর্য্যের অগ্নিকৃণ্ডে পতঙ্গের ন্যায় আত্মাহুতি প্রদান করিবে, জাতীয় 
জীবনও কলুষিত হুইবে। যে সৌন্দর্যে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, তাহার প্রভাবে 
জীবন কলুষিত হয়। লোকললামতৃতা সতী সাধবী পতিব্রতা রমণীর ব্রীড়াবনত 
সৌন্দধ্যে মধুরতা ও গভীরতা ও আছে, উদারতা ও আছে। তাহার সৌন্দর্োই 
জীবনের প্রসার হয়, সেই সৌন্দর্যে পাগীর হৃদয়ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। 
পুণ্যাত্মার পুণ্যন্োত বদ্ধিত হ়। সৌন্দর্য্যবোধ ব্যক্তিগত। একই স্থন্দরী 
ললন৷ স্বামীর চিত্তে একপ্রকার বোধ জন্মায়, সপত্বীর চিত্তে অন্যাপ্রকার ভাবের 
উদয় করে 3৪ কামুকের চিত্তে আবার অন্য ভাবের সঞ্চার করে। তপস্বী 
সন্লাসীর চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হয়। সৌন্দর্য্যের প্রকার সম্বন্ধেও ব্যক্তির 
পার্থক্য অনুসারে বোধের পার্থক্য হয়। কেহ জ্যোৎস্নাস্থাত পৌর্ণমাসী রজনীর 
নগ্ন চিত্রে উদ্বেল হয়। কেহ অমানিশার গুরুগাস্তীর্ষ্যে তন্ময় হয়। চিত্তবৃত্তির 
ভিন্নতা অনুসারে এইরূপ বোধের ভিন্নতা হয়। একই ব্যক্তির মানসিক অবস্থার 
বিভিন্নতা অনুসারেও সৌনদর্যবোধের তারতম্য হয়। কামের অবস্থায় অন্দর 
» মুখশ্রীও অপরূপ বোধ হয়। ক্রোধের অবস্থায় সুন্দর মুখঞ্ীও কুৎসিত ও কর্দীকার 


দোষ উত্তেজনা, দ্বিতীয় দোষ স্থায়িত্বের অভাব । একাগ্রতা বৃহুক্ষণ থাকে না। 
অনেক ক্ষেত্রে মত্ততার ফল্লে একাগ্রতায় কাজও হয়। 
প্রণয়িনীর মুখকমলে একমন হইলেও তাহাতে কামের উত্তেজনা থাকে, 
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ব্যাকুলতা থাকে । উহাকে একাগ্রতা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না; অবশ্যই 
যে কোনও বস্তুতে একাগ্র হইলে, শেষে অন্য বন্থতেও একাগ্র হওয়া যায়, কিন্ত 
ব্যাকুলতা বা উত্তেজনা একাগ্রতার বিরোধী । তৃতীয় দোষ ভাবপ্রবণতা বা 
ভাবুকতার বৃদ্ধি করে। চতুর্থ দোষে মাদকতা বা মত্ততারও সঞ্চার হয়। 

আমর! ব্যক্তি ও সমাজের উপর কাব্য প্রভৃতি গ্কুমার কলার প্রভাব 
সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা, করিলাম । উহারই এখন আবার পুথক্‌ পুথক্‌- 
ভাবে বিস্তৃত আলোচনা হইবে । 


জীবন গঠনে কাব্য 


সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রতিকৃতি। জাতীয় জীবনের ভাধ সাহিত্যে ফুটিযা 
উঠে। জাতীয় আদর্শের সহিত সাহিত্যের মিল থাকিবেই | জাতীয় জীবনের 
সহিত সাহিত্যের সংযোগ ও সংস্পর্শ না থাকিলে সে সাহিত্যে জাতির উন্নতি 
সাধিত হইতে পারে না। জাতির জীবন হইতেই সাহিত্যের উপাদান গৃহীত হয়। 
সাহিত্যের ভিতরে গদ্যও এক প্রকার কাব্য, কেবল পদ্ধছন্দে লিখিত হইলেই 
তাহাকে কাব্য বল৷ যাইতে পারে না । কাদম্বরী গছেই লিখিত, কিন্ত নাটকে 
থাকে চরিত্র বিশ্লেষণ, মর্শস্পৃক্‌ ভাব (৪০2০7) ও ঘটনার সমাবেশ (9100) 
গছ্যেই হউক আর পুগ্যেই হউক, এই তিনটি থাকিলে তাহাকে নাটক বলিতে * 
পারি। “কাব্যং রসাত্মকং বাকাম্*-_রসাত্মক বাক্যই কাব্য। নাটকেও রস 
আছে। অতএব নার্টকও কাব্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। 
কাব্য সাহিত্যের এক প্রধান অংশ। কাব্যেও তাই জাতীয় জীবন অবশ্যই 
ফুটিয়া উঠিবে, তবে কবি কল্পনার রাজত্বে বিচরণ করে বলিয়! তাহার আদর্শের 
চতুদ্দিকে কল্পনার মধুর পরিবেষ্টন থাকে । রমণীয়তা প্রতিপন্ন করাই কাব্যের 
সার্থকতা। 

“রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দ; কাব্যম্‌”__রসগন্গাধরে কাব্যের এই সংজ্ঞ| প্রদত্ত 
হইয়াছে। মনোজ্ঞ বস্তু প্ৰতিপাদন করাই কাব্যের প্রচেষ্টা । এীন্দ্রজালিকের 
দণ্ডের ন্যায় কবি মোহন তুলিকা বুলাইয়| কাব্যরসে রসিককে মোহিত করে। 
কবির সেই মোহন স্পর্শ বড়ই রমণীয়, কিন্তু উত্তেজক। কবির হস্তের €লখুনী 
প্রেমের বর্ণনায় মুখর। প্রবোধচন্দ্রোদর নামক নাটকে ও শ্রীহ্ষের নৈষধে 
জ্ঞানের বিষয়ও কাব্যের মধুরতায় মাধুধ্যম্ডিত হইয়াছে, তদ্দিষয়ে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু কাব্যের ধর্ম উত্তেজনা, ভাবুকতা। ভাবের স্থায়িত্বাভাব সে 
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স্থলেও আছে। কাব্যের রসাল ভাব অন্যান্য কাব্য নাটকে যেমন পরিস্ফুট, এই 
সকল কাব্যে তেমন নহে। বেদাস্তবের, সাংখ্যের গভীর তত্ব নাটক ও কাব্যের 
আবরণে প্রচার করিতে গিয়া উদাধ্ের ভাব সমধিক হইয়াছে। সৌন্দর্য্য তেমন 
প্রকাশ পায় নাই, ইউরোপীয় কাব্যে রজোগুণ প্রবল, উত্তেজনা সমধিক। ভারতীয় 
কাব্যে সত্বগুণ প্রবল, প্রকাশ সমধিক । এই ভিন্নতা অবশ্যই জাতীয় জীবনের 
ভিন্নতার জন্য । কবি কতগুলি আদর্শ আমাদের সম্মুখে দাড় করায়। জর্মন 
দার্শনিক কবি গেটে তাহার “Wilhelm Meister” (Book IL. Chap IL.) 
নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন “Who but the poet was it that first formed 
gods for us; that exalted, us to them, and brought them 
৭০ 0০ U৪” ? “অর্থাৎ কবি ব্যতীত কে আমাদের সন্মুখে দেবতাকে স্থাপন 
করিয়াছে? ,কে আমাদিগকে উন্নত করিয়া দেবতারূপে পরিণত করিয়াছে 
এবং তাহাদিগকে আমাদের সম্মুখে আনয়ন করিয়াছে? বাস্তবিক কবি তাহার 
কল্পনায় অতীন্দরিয় স্বর্গকে মানবের এক্দরিয়িক জ্ঞানের বিযয়ীভূত করিয়াছে। 
এই আদর্শ মানবের জীবনকে সমুন্নত করিয়াছে ও করিতেছে । কবি জীবনের 
আলেখ্য তুলিকার সাহায্যে চিত্রিত করে। একটি আদর্শ জীবন কল্পনার 
মাধুর্য মণ্ডিত করিয়া সন্মুখে স্থাপন করে। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 
< মানব নিজের ও সমাজের জীবন গঠন করে । যে কাব্যে ক্রেল উত্তেজনার সৃষ্টি 
করে, তাহাতে সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে; কিন্ত হদা্্যের অভাব। ইউরোপের 
কাব্যে চc5ta5y ব| Frenzy অত্যন্ত পরিস্ফুট। ইউরোপে বিয়োগান্ত নাটক 
(7748995) বেশী । ভারতে মিলনান্ত নাটকই পরিদুষ্ট হয়। বিয়োগান্ত নাটক 
সংস্কৃত সাহিত্যে নাই। বিয়োগান্ত নাটকে করুণা ও ভয়ের উদ্রেক করে। 
নাটকের প্রধান ব্যক্তির চরিত্র মিলনান্ত নাটকে সমুজ্জল হয় ও বিয়োগান্ত নাটকে 
মলিন হয়। সেই মলিন চরিত্রের দুঃখ ক্লেশ যাতনায় করুণার উদ্রেক হয় ও 
পাপের ভীষণ পরিণামদর্শনে ভীতির সঞ্চার হয়। বিয়োগান্ত নাটকের এই 
প্রভাবে চিত্তের সরসতা আসে কিনা এ সম্বন্ধ ইউরোপেও মতছৈধ আছে। 
আমাদের মনে হয় রুপা বা করুণ! (iy) ও ভয় (658) প্রভৃতির ফল চিত্তের 
দু্ব্বূলত্ব।। ‘ভয়ে মন এত খারাপ হইয়া পড়ে যে তাহাতে আর সরসতা৷ আসিতে 
পারে না। দুঃখের ছায়া মন হইতে দূর করিতে হইবে; কিন্ত সেই ছুঃখই 
যদি বহন করিয়া নিতে হয়, শ্বোকের ছায়াই যদি মনে পতিত হয়, তাহা হইলে 
লাভ কি হইল? পুণ্যের শুভ্রালোকের স্মতিই জীবনকে জাগ্রত রাখে। পাপের 
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ভীষণতার চিত্রে অন্তঃকরণ স্তব্ধ হয়। আমাদের বিবেচনায় মিলনান্ত নাটকের 
শুভ্র, স্িথ্চ, পুণা, পবিত্রালোকের চিত্র, সম্মুখে দেখানই শ্রেয়ঃ। ইহার প্রভাবে 
নৃতন সরস ভাবের সঞ্চার হইতে পারে। বিয়োগান্ত নাটকের ভীষণ চিত্রে মন 
অভিভূত হয়। মন অভিভূত হইলে তাহার কর্দপ্রবৃত্তিও রুদ্ধ হয়। রুপার 
উদ্রেক হইলে তাহা! মোহজ অতএব তামপিক। সন্ৃদয়তার উদ্রেক হওয়াই 
বাঞ্ছনীয়। ভারতীয় নাটকের বিশেষত্বমুচ্ছকটিকে সবিশেষ পরিস্কুট। 
শর্বলিক ও চারুদত্ত এই দুইটি চরিত্র পাশাপাশি দাড় করাইয়া চারুদত্তের মহিমা 
প্রকটিত করায় সাত্বিক ভাবের প্রাধান্য দেখান হইয়াছে । শর্ববলিকের মুখে কবি 
বলিতেছেন aN কী 
কামং নীচমিদং বদন্তি পুরুষাঃ স্বপ্নে চ ঘদ্র্ধতে, 

মি বঞ্চনা পরিভবশ্টৌধ্যং ন শৌধ্যং তিদম্‌ ৷ . 

স্বাধীন! বচনীয়তাপি হি বরং বদ্ধো ন সেবাঞ্চলিঃ, 

মার্গো হোষ নরেন্দ্রপৌপ্রিকবধে পূর্বং কৃতে। দ্রোণিনা ৷” 
অর্থাৎ চুরি করাকে নীচ বলা নিদ্রালু ব্যক্তির কার্য্য। বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে প্রবঞ্চিত 
করাই চৌধ্য 7 কারণ তাহাতে বীরত্ব নাই। চুরি কর৷ স্বাধীন বৃত্তি, উহাতে 
কাহারও নিকট সেবাঞ্জলি হইতে হয় না। বিশেষতঃ অশ্বখামা, স্প্তাবস্থায় 
রাজপুত্রগণকে ( পঞ্চ পাগুবের পুত্রগণকে) বধ করিয়া, পথ দ্েখাইয়! গিয়াছেন। * 

অবশ্য ইহা রাজসিকের পক্ষেই শোভন। ইউরোপীয় জাতি জলদস্থ্যতাকে, 

পররাজা লুনকে মাঁহিমান্বিত করিয়াছে। শর্বলিক রাজসিক। তাহার মুখে 
ইহা বেশ শোভন, কিন্তু কবি ইহার মহিমাকে নিয়ে রাখিয়া সাত্বিক ভাবের 
মহামহিমা প্রকট করিয়াছেন। চারুদত্তের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন__ 

“প্রাপ্তদ্যসনমহার্ণবপ্রপাতং 

ন ত্রাসো ন চ মনসৌহস্তি মে বিষাদ” 
এই বিপদসমুদ্রে পতিত হইয়াও আমার মনে ত্রাস বা বিষাদ নাই। 
চারুদত্তের চরিত্রমহিম। প্রদর্শন করিয়া কৰি সাত্বিক গুণের প্রভাব পরিস্ফুট 
করিয়াছেন। ভারতীয় কাব্যের এই বিশেষত্ব আছে। কাব্য নাটকের 
আলোচনায় তাই মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। এইরূপ সাত্বিক আবগ্রাবণ 
কাব্যে সমাজের কল্যাণও সমধিক হয়। ইহাতে কেবল সৌন্দর্য্যের বিলাদ- 
লালসা থাকে না, ইহাতে মাধুর্য, গাভীধধ্য ও উদার্য সকলের মিলন সাধিত 
হয়। রাজসিক কাব্যে সৌন্দর্য আছে, কিন্তু মাধুর্য প্রভৃতির অভাব। 


a 
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কাব্যের প্রধান দৌষ--ইহাতে বস্তুনিণয় হয় না। কারণ ভাবপ্রবণতা বস্তুর 
রহস্ত উদ্বাটনের পরিপন্থী । কল্পনাপ্রাবল্যে বস্তর স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারে না। 


. কাব্যের উন্মাদনা আছে, যুদ্ধ প্রভৃতি রাজসিক কাধ্যে কাব্যের প্রভাব সমধিক । 


কাব্য ধ্যানের অন্তরায়। তাই ব্রহ্মচারী ও সম্গ্যাসীর জীবনে কাব্যালোচনা 
সঙ্গত নহে। উদ্বেল চঞ্চলতা ধ্যানের বিস্ন জন্মায়। ব্রহ্মচারীর অধ্যয়ন তপস্তা। 
চঞ্চলতা তপস্তার বিত্ন। গৃহস্থের জীবনে কর্ম্মই প্রবল । তাহার পক্ষে 
কাব্যালোচনার সার্থকতা আছে। অপরিমাজ্জিত বুদ্ধি ও অসংযত ব্যক্তির পক্ষে 
কাব্যের প্রভাব অনিষ্টের হেতুভূত হয়। কাব্যের চুল বিলাস ছাত্রজীবনকে 
কলুষিত করিবে। গৃহস্থ সংযম ত্মভ্যাস করিয়াছে; তাহার পক্ষে কাব্যালোচনা 
আরাম (recreation) | চরিত্রবিশেষের আলোচনায় মানদিক উন্নতিও হয়। 
কাব্য যাহারা, আলোচনা করে তাহাদের ইন্জিয়গুলি সতেজ হয়। অন্তরের 
ভাব ইন্দিয়পগ্ুলিকে সজীব.ও সতেজ করে। সুকুমার শিল্পের যে চারিটি দোষের 
বিষয় বলিয়াছি, তাহা কাব্যে আছে। কিন্তু জাতীয় জীবন গঠনে যুদ্ধ প্রভৃতির 
আবশ্তকতা আছে। কর্মপ্রবণতা সবিশেষ আবশ্যক | কাব্য কন্মপ্রবণতা 
পরিবদ্ধিত করে, ইন্দ্িয়পটুত! জন্মায়। এইজন্য কাব্যের প্রভাব জাতীয় উন্নতির 
জন্য আবশ্তক। অবশ্যই কাব্যের ভাবুকতার আমরা বিরোধী ৷ কাব্যে মানসিক 
নরম বৃত্তিগুলির বিকাশ অধিক হয়। স্েহ, প্রেম, ভালবাসা» করুণা, দয়া 
প্রভৃতির বিকাশ অধিকতর হয়; কিন্তু প্রভাব স্থায়ী নহেএ. কাব্য অঙগকরণের 
ফল। উহা নকল জিনিস, জীবনের সহিত যোগ থাকিলেও “রং পরং’ তুলিয়া 
নৃতন করিয়া দেখান হয়। অস্থিকদ্কালসার প্রেতকেও শারদীয় স্থধাকরের সপ 
সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়া লোকচক্ষুর লোভনীয় করিয়া তুলিতে পারে । কিন্ত 
বাস্তবভীবনের সঙ্গে মিল থাকা চাই। কাব্য বস্ততন্ত্রহীন হইলে তাহাতে 
জাতীয় জীবনের বিকাশ হইতে পারে না। কাব্য বস্তুগত (objective) দিকেই 
আপনার বিকাশ ক্ফুট করিয়! দেখায়। কাব্য বহিম বীন, সাত্বিক ভাবে অনুপ্রাণিত 
কাব্যও অন্তরের ভাবনিচয়কে বস্তুর ভিতর নিয়া প্রকাশ করে। যে কাব্য 
বাহিরের বাস্তবত্ব-পরিশূন্য, তাহা কেবল কথার হেঁয়ালীতে পধ্যবপিত হয়। 
শান্দিক পারিপাট্যে ভাবের উপযুক্ত ভাষার ওয়োগে কাব্যের দিকে লোকের 
চিত্ত আকৃষ্ট হয়। কিন্তু কেবল শাব্দিক রমণীয়তাই কাব্যের সার্থকতা নহে। 
শাব্দিক পারিপাট্যে আমরা শৃষ্পলা শিক্ষা করিতে পারি । কিন্ত ইহাই কাব্যের 
সকল তাৎপৰ্য্য নহে। জীবনের সকল অংশ রসাল ভাবের ভিতর দিয়া দেখানই 
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বিশেষ আবশ্তক। শব্দের আড়ম্বরে যে স্থলে কাব্যের কেন্দ্রীয় ভাবটি ঢাকা পড়ে 
সে স্থলে কাব্যের প্রভাব জাতীয় জীবনে.অন্থ্ভূত হয় না। “পুলক নাচিছে 
গাছে গাছে” ইহা শুনিতে মধুর হইলেও বাস্তবত্থ নাই বলিয়া অস্বাভাবিক হইয়া 
পড়ে। এরপ কবিতায় জীবনের কোনও কাৰ্য্যই হয় না। কবি যখন মানসিক 
ভাবগুলিকে চিত্রিত করিয়া এক অখণ্ড জীবন বর্ণনা করিয়া তোলে, সেই 
জীবনের সংস্পর্শে ব্যক্তির জীবনেও দাগ পড়ে। কাব্যে জাতীয় জীবনের স্পর্শ 
থাকা চাই। জাতীয় প্রবণতার স্পর্শ কাব্যে না থাকিলে সেই কাব্য সামাজিক 
উন্নতির প্রতিকূল । জাতির ভাব জাতির কাব্যে থাকা চাই। বিজাতীয় 
ভাব প্রবিষ্ট হইলে জাতীর জীবন অস্থাভাবিকতায় প্রক্ষমীণ হয়। কাব্যের দোষ 
থাকিলেও জাতীয় উন্নতির পক্ষে ইহার আবশ্যকতা আছেঁ। কাব্য মানবের 
কল্যাণসাধন করিয়াছে ও করিতেছে। আমরা কাব্যের বহিষ্কারের পক্ষপাতী 
নহি। কবিকে তাহার উদার ও মধুর রমণীয় মোহন বেশে জাতির সম্মুখে 
আসিতে দাও। তাহার মনোমুগ্ধকর স্পর্শে জাতির ধমনীতে রক্তল্রোত প্রবাহিত 
হইবে, বাহুতে বল আসিবে, হৃদয়ে বীর্যের সঞ্চার হইবে । , নবপ্রভাবে জাতি 
হুঙ্কার দিয়! বলিয়া উঠিবে “আমার জীবনে লভিয়! জীবন জাগরে সকল দেশ ৷” 
বস নয় প্রকারের, যথা--আদি বা শুদ্দার, করণ, বীর, হাস্ত, রৌদ্র, 

ভয়ানক, বীভৎস/অদ্ভুত ও শাস্তরস। কাব্যে এই সকল রস প্রয়োজন । 
বিশ্বনাথের মতে এই এরসই কাবোর প্রাণ। অবশ্যই সকল রসের মিলনে এক 
অপুর্ধব ভাবের উদগ হয়। কাব্যের নবরস যখন ক্রমান্বয়ে চিত্তে প্রকাশিত হয়, 
তখন রসসমষ্টির প্রভাবে এক অচিন্তপুর্বা ভাবের উদয় হয়। এই ভাবে হৃদয় 
সরস হয়। ইউরোপের বিয়োগাস্ত নাটকের কেবল করুণ ও ভয়ানক রসে চিত্ত 
বিচলিত হইতে পারে; এই জন্যই আমরা পূর্বে উহার বিপক্ষে বলিয়াছি, কিন্ত 
নবরসের সমষ্টিতে এক অপুর্ব ভাবের সঞ্চার করে; কারণ নানারূণ ভাবের 
[ভিতর দিয়া মনের ক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তামপিকতা৷ বিদুরিত হয়। কেবল 
হাস্যরসের উদ্বেলতায অথব| রৌদ্ররসের সমাবেশে চিত্তের বিশেষ কোনও লাভ 
হয় না, কিন্তু সকল রসগুলির সময়োচিত প্রভাবে মানসিক বৃত্তির তমোভাব 
বিদুরিত হওয়া স্বাভাবিক, তাই কাব্যের প্রভাবে জাতির রাজসিক জীবনসমুজ্জল 
হয়। কাব্যের রস রাজসিক ভাবের প্রবলতা আনয়ন করে। কাব্যের আদর্শবস্ত 
সাত্বিক হইতে পারে, কিন্ত রসের প্রভাব রাজসিক। ভক্তি ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে 
কাব্যের প্রসঙ্গ উপযোগী নহে, কারণ রকজঃগ্রধান চিত্তে ভক্তি ও জ্ঞানের বিকাশই 
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হইতে পারে না। শান্তরস সম্বন্ধে মতদ্বৈধও আছে। কেহ শান্তরসকে রসের 
অন্তনিবিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করেন, আরণকেহ ব! স্বীকারই করেন না। শান্তরসকে 
. রসের অন্তর্ভুক্ত গ্রহণ করিলে কাব্যের মধুর প্রভাব সবিশেষ স্ফুট হয়। কেহ 
কেহ অতিরিক্ত বাৎসল্য রস স্বীকার করেন। বাৎসল্য রসেও চিত্তবৃত্তি শুভ্র 
হয়। অবশ্যই মোহকে বাৎসল্য রস বলা যাইতে পারে না। মোটামুটি রসের 
প্রভাৰ রাজসিক। 


জীবনগঠনে সঙ্গীত 


শব্দের শক্তি অমোঘ । শবেঞ্স শক্তি প্রেরণার মীধুধ্যে যখন ছন্দে, তালে 
সুরে, মানে অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহার স্পর্শ অতিক্রম করা মানবের অসাধ্য। 
পশ্তপক্ষীও সঙ্গীতের মনোহারিত্বে চমৎকৃত হয়। আমাদের জীবনের সহিত 
ছন্দের একটা সবিশেষ সম্পর্ক আছে। প্রণবের ছন্দ গায়ত্রী । প্রণব আমাদের 
জীবন। বেস্থুরো, বেতাল আমাদের জীবন চলিতে পারে না। প্রাণ-্পন্দনেরও 
স্থর তাল আছে। যোগী যে অনাহত শব্দে তন্ময় হয়, সেই অনাহত শব্দও তাল- 
লয় বিদ্যমান জীবনের সহিত মিল আছে বলিয়াই সঙ্গীতের তালে আমাদের 
হৃদয় নাচিয়া উঠে। রাগ-রাগিণীর মাধুর্য আমাদের মনে এক অভিনব ভাবের 
“সঞ্চার করে। মানবের মনোবৃত্তির উপযোগী রাগ-রাগিণী আছে। চিত্তের 
সরসতা| বিধান করিতে সঙ্গীতের চমৎকারিণী শক্তি রহিয়াছে। ক্রোধোন্মত্ত 
নরঘাতক দঙ্গাও সঙ্গীতের মোহিনী মায়ায় পৈশাচিক ভাব ভুলিয়া যায়। 
বাগেশ্্রীর গভীর ভাব মনকে উদাস করিয়া তোলে । আবার প্রভাতী রাগিণীর 
করুণ স্থরে প্রাণের মাঝে এক অব্যক্ত মধুর ভাব হয়। ইহা সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ। 
প্রীরুষ্ণের মোহন বীশরীর প্রভাব “কাণের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গো» 
আকুল করিল “মন? প্রাগ।” শ্রীকৃষ্ণের বীশরী জীবন-সঙ্গীত গান করিত। 
গ্রণবের প্রেমসঙ্গীত এ বীশরীর ভিতর দিয়া মানবের হৃদয়ে ভগবৎপ্রেমের 
তুফান তুলিত। সঙ্গীত আপন মহিমায় যখন উদর আকাশে মিলায়, তখন 
সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি যেমন বায়ুর স্তরে স্তরে মিলিয়া মিশিয়া থাকে, সেইরূপ 
মনগগদেরও স্তরে স্তরে বিন্তস্ত হয়। সর্প বড় খল, মধুর স্বরলহরী তাহাকেও 
আকৃষ্ট করে। সর্প আত্মবিস্থত হয়। মুগ স্বরের মাধূর্যে বিদ্ব-বিপদ ভুলিয়া 
যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্গীতের মধুরতাগ সৈনিকের রক্তলোলুপ চিত্তও দ্রবীভূত 
হয়। বহুদিন পুর্বে শ্রুত সঙ্গীতের অংশবিশেষ স্থৃতিপথারঢ হইয়া অনেকের 
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প্রাণেই জাগে । অনেক সময় কর্দজনিত পরিশ্রম সঙ্গীতের মৃদুতায় অপনোদিত 
হয়। গুণ গু করিয়! গান গাহিতে গাহিতে কোনওরূপ কাধ্যে আমরা আমোদ 


উপভোগ করি, কার্যের পরিশ্রমের লাঘব হয়। ইহাতে সঙ্গীতের প্রভাব . 


প্রত্যঙ্গীকুত। সঙ্গীতে আমরা তন্ময় হই | কিছুকালের জন্য একাগ্রও হই। 
অবশ্য সে একাগ্রতা বহুক্ষণস্থায়ী নহে । সঙ্গীতের প্রভাবে অনেক লোক 
দশায় পড়ে। আমাদের মনে হয় এই দশা বা ভাব-বিকার দুর্ববলতার নিদর্শন। 
ভাবের আতিশয্যে তন্ময়ত্ব আসিতে পারে। কিন্তু দশার লক্ষণ ও তন্ময়ত্বের 
লক্ষণ এক নহে। সঙ্গীতের তালে নাচিতে নাচিতে শরীর অবসন্ন হয়। 
অবসন্নতার ফলে মন্তিক্ষের দিকে রক্রপ্রবাহ কমিয়! যায়, মানুষ টলিয়া পড়ে। 
আমরা এক সময়ে একটি লোকের “দশা” দেখিয়াছিলাম'। সে খুব "কীর্তন 
করিয়াছিল। কীর্তন করিতে করিতে দশায় পড়িল। ডাক্তার নিকটে ছিলেন, 
নাকের নিকট স্মেলিং সপ্ট (503৩111)8 5410 ধরিলেন । প্রভু তখন বলিয়া উঠিল, 
451) এপ আর কখনও করিব ন|।” অবশ্যই এ লোকটার লোকদেখান ভাব 
ছিল। কিন্তু অবসন্নতার কারণও যথেষ্ট ছিল। কেহ বলিতে পারেন-_অনেক 
শুদ্ধ শান্ত ব্যক্তিও কীর্তনের ভাবে মাতিয়! দশায় পতিত হন, এবং কীর্ভন করিতে 
করিতেই ভাম্পমাধি বা দশার অন্ত হয় । আমাদের মনে হয় এই ভাবসমাধি বা 


দশা। মু'াবিশেষ ৷ অনেককে গোঙাইতে দেখিয়াছি । সমাধিতে প্রসন্নতা ' 


থাকিবে। সমাধির শ্যেষে মনের গ্রফু্লতা অনিবাধ্য। কিন্তু ভাবসমাধির ফল 
নিজ্জীঁবতা, অধার এ| ও অবসন্নতা। অতএব কীর্তনের ফলে যে দশ! উপস্থিত 
হয়, উহা পরিপূর্ণ এর্বলতা। সমাধি বিশুদ্ধ বুদ্ধির ফলে লভ্য। ভাবুকতায় সমাধি 
প্রকুতপ্রস্তাবে ব্যাকুলতা । অবশ্যই সঙ্গীতের প্রভাবে ক্ষণিক তন্ময়ত্ব হয়_ইহা 
আমরা স্বীকার করি। 

সঙ্গীতের প্রভাবে মান্য সজীব হয়। ফরাসী দেশে “লা মার্শেলিস” নামক 
সঙ্গীত সমস্ত ফরাসী জাতিকে উদ্ুদ্ধ করিয়াছিল। সঙ্গীতের এই শক্তি আছে। 
এ ক্ষেত্রে আমরা বলিব “গানাৎ পরতরং নহি” “Music hath charms” 
সঙ্গীতের চিত্রহারিণী শক্তি আছে। সঙ্গীতের উন্মাদনায় মানব কর্মক্ষেত্রে 
ঝাপাইয়। পড়ে, ভাবের প্রাবল্যে মৃত্যুকেও তুচ্ছজ্ঞান করে। আঁবশ্বই প্রভাব 
দীর্ঘকাল স্থানী হয় না। কিন্তু সাময়িক গ্রভাবও মানবজীবন গঠনে আবশ্যক, 
সঙ্গীত গে।ককে কর্ম্মপ্রবণ করিয়া তোলে । সঙ্গীতের লক্্য_সৌন্দধয, মাধুর্য, 
গাস্ভীর্্য ও ইদাধ্য । যে সঙ্গীতের গভীরতা নাই, তাহাতে জাতি তরল হইয়া 
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যায়। বিলাসপরাঁয়ণ ফিট্বাবুর প্রিয় এ তরল সঙ্গীত। উহাতে সৌন্দর্যোর 
বিলাসলালসা আছে, মধুরতা নাই, উদারতা! থাকিবার অবসরও নাই। সঙ্গীত- 
. প্রিয় ব্যক্তি অনেক সময় সেইজন্য “তরলবাবু* হইয়া পড়ে। এইরূপ সঙ্গীতের 
অন্য বিষময় প্রভাব কামগ্রবণতা, এরূপ সঙ্গীতে লোক মুগ্ধ হয়। কামের বৃত্তি 
সজাগ হইয়া পড়ে। বিলাস-লালসায় ব্যাকুল হইয়া সমাজের অনর্থ বৃদ্ধি করে। 
উদার*মধুর গভীর প্রাণম্পর্শী গীত মানবের মনে বঙ্কার দেয়, মানবকে উদ্ধদ্ধ 
করে। এক প্রাণোন্াদিনী শক্তিতে মানুষকে জাগ্রত করিয়া তোলে । সঙ্গীতের 
তালে প্রাণ নাচিয়া উঠে। বাহু সুদৃঢ় হয়, হৃদয় বলশালী হয়। মানব কর্তব্য- 
সাগরে নির্ভীক হৃদয়ে আপনার জীবনপোত ভাসাইয়া দেয়। সঙ্গীতের মধু- 
পানে বিভোর হইয়া! আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। সঙ্কীর্ণ স্বার্থ পদদলিত 
হয়। জাতীয'জাগরণের জন্য নিজকে জাতীয় উন্নতিরপ হোমানলে আহুতি 
প্রদান করে। সন্গীতেও উত্তেজনার স্থষ্টি করে। ভাবের স্থায়িত্ব সঙ্গীতে নাই। 
সঙ্গীতের প্রধান দোষ_লোকের চিন্তাশীলতা কমাইয়! দেয় । লোক অনেক 
ক্ষেত্রে অভিভূত হইয়া চিন্তা করিবার অবসর পায় না। সঙ্গীত জ্ঞানের বিকাশ 
কতকটা রুদ্ধ করে। শোকাচ্ছ্ন ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গীত চিত্তের প্রশান্তি আনয়ন 
করিতে পারে। জ্ঞানান্ুশীলনে তৎপর ব্যক্তির আরাম দিতে পারে; কিন্ত 
“জ্ঞানের উৎকর্ষ কিছুতেই সাধন করিতে পারে ন1। প্ররুত ভ্ঞানরাজ্যের বিচারে 
সঙ্গীতের প্রভাব অতি সামান্য ; কেবলমাত্র আরাম বা বিশ্রামের জন্য আবশ্যক। 
সঙ্গীতের অধিক চর্চায় মানুষের চিন্তাশীলতা৷ কমিক! যায়। শিবের তাণ্ডব ও 
ভগবতীর লাস্ত হইতে তানের উদ্ভব। তাগবলীলা সমাধির লক্ষণ নহে, 
বিক্ষোভের লক্ষণ। শিব যখন সমাধিমগ্র, তখন তাণ্ডব নাই । শিবে যখন 
বিক্ষোভ, তখনই তাণ্ডবের স্থষ্টি। ভগবতী যখন বিভোরা, তখনই লাস্তের উদয়, 
প্রকৃতি যখন কর্শ্মময়ী, প্রকৃতি যখন পতিপ্রেমে পাগলিনী, তখনই লাস্তের উদ্তব। 
তাই যে স্থলে সঙ্গীতের তান, সে স্থলে শিবন্বরূপ জ্ঞানের স্ফৃ্তি নাই। 
সঙ্গীতের অন্য দোষ-_বিল্ময়ের স্থষ্টি করে। সঙ্গীতের স্বরলহরী লোককে 
আপন! ভোলা করিয়া তোলে। মধুর স্বরে লোক বিস্মিত হয়, আত্মস্থ 
বুদ্ধির অভাব হয়, বিশ্ময়ে অভিভূত হয়। 
এই সকল দোষ বাদ দিলে সঙ্গীতের প্রভাব ব্যক্তির ও জাতির জীবনে 
সবিশেষ ক্ফুট | সঙ্গীত মানবের্‌ ইন্রিযগুলিকে সজীব করিয়া তোলে, মানসিক 
বলও বৃদ্ধি করে; হৃদয় কমনীয় হয়। এইগুলি সঙ্গীতের প্রভাব। গীতে 
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দু্দাস্তহদয় ব্যক্তিও দ্রবীভূত হয়। “হিমাদ্ৰি পাধাণ”ও কীদিয়া গলিয়া যায়। 
সঙ্গীতের প্রভাবে কত পাপীর হৃদয় কাদিয়$ছে, কত পাষণ্ড হৃদয় দমিয়াছে, কত 


ছুর্দাস্তের পৈশাচিক প্রবৃত্তি স্ত্ধ হইয়াছে! যাহাদের হৃদয়ে জ্ঞানের শুল্রালোক . 


প্রবেশ করে নাই, কিন্তু যাহার! জ্ঞানের পথে যাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের উপর 
সঙ্গীতের প্রভাব কম নহে। যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি হইতে চিত্তবৃত্তি ( feelings ) 
বেশী সজাগ, তাহাদের উপর সঙ্গীতের প্রভাব সমধিক সাধারণ উপদেশ ইইতে 
ধর্ম-সঙ্গীতের কার্ধ/কারিতা অধিক। কারণ স্থর তালের এমন এক মধুরতা 
আছে যাহা সহজেই চিত্ত স্পর্শ করে। জাতীয় উন্নতির জন্য তাই সঙ্গীতের 
প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশেষতঃ জাতির প্উন্নত অবস্থায়, জাতি যখন শান্তি 
ভোগ করে, তখনই সঙ্গীতের উন্নতি হয়। সঙ্গীত চষ্চা বা অনুশীলন বিক্ষোভের 
সময় হইতে পারে না। সামাজিক জীবনের শ্ষুত্তির জন্য সঙ্গীত আবশ্যক । 
সঙ্গীতের সহিত জাতীয় জীবনের মিল থাকা চাই*। সঙ্গীত যখন জাতীয় 
ভাবের উদ্বোধক হয়, তখন জাতির জীবনে নৃতন স্থর আত্মপ্রকাশ করে। 
প্রত্যেক জাতির সঙ্গীতে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিগ্যমান। ভারতীয় সঙ্গীতে 
ধর্মভাব প্রবল । কবীরের দোহা, দাহর দোহা, বৈষ্ণন কবির পদাবলী, রাম- 
প্রসাদের সঙ্গীতের প্রভাব ভারতে সবিশেষ পরিদৃষ্ট হয়। 
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শিল্পী তাহার মানস-প্রতিমাকে চিত্রে প্রতিফলিত করে, হৃদয়ের জুষমায় 
মণ্ডিত করিয়া চিত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে। কাব্য ও সঙ্গীতের প্রভাব 
হইতে চিত্রের প্রভাব ভিন্ন রকমের। চিত্রের প্রভাব নীরব। কাব্য ও সঙ্গীত 
মুখর। চিত্র বাক্যহীন। কাব্য ও সঙ্গীত অবপেক্দিয় পরিতৃপ্ত করিয়া মনের 
উৎকর্ষবিধান করে। নাটকের অভিনয় দেখা ও শুনা উভয়ই আছে, কিন্ত 
অরবণেরই আবশ্যকতা বেশী। কেহ 7:951520 বা! মৃক দৃশ্যের বিষয় উত্থাপন 
করিতে পারেন। মূকদৃগ্য নীরব ভাষায় দর্শকের মনোরঞ্জন করে। মৃকদৃশ্যও 
একপ্রকার নাটক। আমরা তহত্তরে বলিব-_মুকদৃশ্টে কবিতা আছে, কিন্ত 
উহা ঠিক কাব্য নহে। রসাত্মক বাক্যই কাব্য। নাটকের অভিনয়ে প্রসাস্মক 
বাক্যকে দৃশ্যবস্তর লাহাব্যে আরও হৃদয়গ্রাহী ও মর্শস্পর্শী করিয়া তোলা হয়। 
শুনার সহিত দেখার মিলন হওয়াতে বস্তুটি আরও পরিস্ফূট হুয়। অতএব এ 
"আপত্তির সার্থকতা নাই। চিত্র দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃত্তিবিধান করিয়া মনোরঞ্জন 
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করে। নাটকের অভিনয় কাব্য ও চিত্রের মিলনে । রসাত্মুক বাক্য অরবণেন্রিয়ের 
ও দৃশ্য-চিত্র দর্শনেন্দরিয়ের তৃপ্তি সম্পা্ন্ করে। চিত্রের ভাষা নাই, চিত্র নীরব। 
কিন্ত চিত্রের নীরব প্রভাবে মানবের অন্তঃস্থ বৃত্তিনিচয়ের বিকাশ হয়। স্ত্ধ মৌন 
হিমাচলের ধ্যানমগ্ন চিত্র কত তপস্বীর হৃদয়ে ধ্যানের মহামহিমার ভাব জাগ্রত 
করিরাছে। অনন্তপ্রসারিত, নক্ষত্রখচিত আকাশের চিত্র কত পাপ হৃদয়ের 
কালিমী! বিদুরিত করিয়াছে। দিগন্তবিস্তৃত তমালতালবনরাজিলীলা লবণান্ব- 
রাশি কত হৃদয়ে মহানের ভাব জাগাইয়া তুলিমাছে। স্গি্ধ সুষমাময় শারদীয় 
পুর্ণ স্থধাকরের চিত্র কত প্রণয়িনীর চিত্তে প্রণয়ীর প্রেমকথা জাগাইয়াছে। 
প্রোজ্জল মার্ভপ্ডের চিত্র অন্তরে ধান করিয়ঃ গায়ত্রীর উপাসনায় কত মুনি খষি 
অনন্ত"তঙ্ধানন্দ আকাশে আপনাকে বিকাইয়া দিয়াছে। নয়না সৌন্দর্্যনিলয়া 
প্রকৃতি আপনাত্ব চিত্রে কত প্রাণে সৌন্দর্য্যের স্পৃহা জাগ্রত করিয়াছে। চিত্রের 
এই প্রভাব স্থাভ্যুবিক। * চিত্রের সৌন্দর্যে আমরা কদাকার কুৎসিত জিনিস 
গ্রহণ করিতে নারাজ হই। চিত্রের ভিতরে সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্য্য যখন অন্তরে 
অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে, তখন আর কদাকার বস্তুতে গ্রীতি হয় না। চিত্র 
আমাদের মানসিক প্রীতির ভাব বদ্ধিত করে, চক্ষুর শক্তি বদ্ধিত হয়, প্রাণে 
সরসতা আসে। 
আমাদের ধারণার বন্তর একটা রূপ থাকিবেই। না এবং রূপ দিয়াই 
আমরা ধারণা করি। আকাশবকুন্থৃম বলিয়া কোনও বস্তু 'না-থাকিলেও নামের 
সাহায্যে আমাদের নিকট একটা বস্তু বোধ হয়। ধারণা করিতেও নামরূপের 
প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই আমরা রূপে মুগ্ধ হই। প্রকাশ করিতে হইলেই 
রূপের আবশ্তকতা। ঈশ্বরের আনন্দাংশই সৌন্দর্য । আনন্দের লীলাই রূপ, 
তাই রূপের সহিত আমাদের স্বভাবের বা প্রকৃতির যোগ এত অধিক। 
প্রকৃতির সৌন্দর্ধ্য উপভোগ করিয়া আমরা আনন্দ বোধ করি। চিত্রে শিল্পী 
জগতের অনুরূপ জগৎ গড়িতে চায়। ভাবে যতই তন্ময় হয়, চিত্রে ততই 
স্বাভাবিকতা৷ পরিলক্ষিত হয়। চিত্র স্বাভাবিক হইলে তাহার প্রভাব জীবনে 


এ বিশেষ পরিস্ফৃট অবশ্যই হইবে। প্রকৃতির লীলা-চিত্র আমাদের মনে কিরূপ 


প্রভাব ধ্বিস্তার করে, তাহা সকলেই জানেন। প্রকৃতির অনুকরণে যাহা! চিত্রিত 
হইবে তাহাতেও আমাদিগকে গ্রভাবান্বিত করিবে। প্রাকৃতিক বস্তুর ন্যায় 
প্রভাব না থাকিলেও ইহার প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রকৃতির 
চিত্র স্বাভাবিক । অঙ্কিত চিত্র অন্ুকরণ। শিল্লীও সৌন্দর্যের উপাসনায় নিযুক্ত 


৯৯৬ কর্ম্মতত্ 
থাকে। চিত্রশিল্পী লৌন্দর্ধো ডূবিয়া৷ মনোমত করিয়া আলেখ্য অঙ্কিত করে। 


সমস্ত ভাব চিত্রের মুখখানিতে ফুটাইস্টে চায়। চিত্রের মুখে সজীবতার | 


ভাব দিলেই সব ফুরাইল না। শিল্পীকে অন্তরের সকল ভাব চিত্রের মুখে < 
ফুটাইতে হইবে । অন্ধের লাবণ্য, পরিবেষ্টনের স্থঘম| অস্কিত করিয়াও যদি 


শিল্পী মনের ভাব মুখে না ফুটাইতে পারে, সে চিত্র মানবের চিত্তে কোনও 


. প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। চিত্রের মুখে মানদিক অবস্থার প্রতিক্কতি 
থাকা চাই। বিশ্মঘ, হৰ্ঘ, শোক, আনন্দ, সুষমা প্রভৃতি ভাব চিত্রে ফুটিয়া 
উঠা আবশ্তক। রক্তপাগল সৈনিকের ষুখচিত্র ও প্রশান্তমনা যোগীর মুখচিত্র 
একরপে চিত্রিত হইলে তাহাতে জীবনের উপর কোনও গ্রভাবই হইতে পারে 
না। প্রান্তিক দৃশ্যে যদি সৌম্য প্রশান্ত কমনীয় ভাব ফুটিয়া না উঠে, 'তাহা 
হইলে সেই চিত্র (অর্থাৎ প্রাকৃতিক দৃ্চিত্ৰ—Landscape) আদগপই হৃদয়গ্রাহী 
হইতে পারে ন|।  চিত্রশিন্নী কেবল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের, আলোকবিজ্ঞান 
জানিলেই সুচারু চিত্রকর হইতে পারে না। মনোবিজ্ঞানের সবন্মানুস্ন্ম ভাব 
সম্বন্ধেও তাহার জ্ঞান থাকা চাই । কবি যেমন চরিত্র শব্দের সাহায্যে অঙ্কিত 
করে, চিত্রকর সেইরূপ তুলির সাহায্যে অঙ্কিত করে। চিত্র এরূপ অঙ্কিত 
হওয়া.চাই যাহাতে চিত্রিত ব্যক্তির চরিত্র পরিক্ষুট ও স্স্পষ্ট হইতে পারে। 


এরূপ চিত্র দেখিলে সেই ব্যক্তির গুণগ্রাম স্থৃতিপথবর্তী হইতে পারে। সদ 


বিষয়ের চিন্তায় সদভাঁবের উদয় হয়; মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। চিত্রেও 
কেবল সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিলে তাহাতে জাতীয় উন্নতি হইতে পারে 
না, উহাতে উদারতা, গভীরতা ও মধুরত! চাই । পরিপুর্ণষৌবনা সীমন্তিনীর 
নগচিত্রে সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু উদারতা, মধুরতা ও গাভীধ্য নাই। 
ইউরোপীয় নগ্চিত্রগুলি উপভোগের সামগ্রী হইলে কুরুচির উত্তেজক । চিত্তের 
উত্তেজনা চিত্রের ফল। চিত্রশিল্পের সর্বপ্রধান দোষ ভোগের স্পৃহা অত্যন্ত 
বৃদ্ধি পায়। চিত্র শদাৰ্যযমণ্ডিত হইলে, সৌন্দর্য্যের গভীরতা থাকিলে এরূপ 
ভোগের স্পৃহা উত্তেজিত করিতে পারে না। মাতৃমুণ্তির প্রশান্ত ভাব নরপিশাচ 
কামুকের হৃদয়েও প্রশান্তি আনয়ন করে ; পক্ষান্তরে, সৌন্দর্ধ্যবিলা-বিহ্বলা! 
রমণীর নগ্রচত্র যোগীর চিত্তকেও গ্লু করিয়া পাপপন্ধিল পথে' লইবী ঘায়। 
সন্নাসীর জীবনে তাই কামও স্ত্রীলোকের চিত্র দর্শন৪ নিষিদ্ধ । 

ন সম্ভাবেৎ স্বয়ং কাঞ্চিৎ পুর্বদৃষটাঞ্চ ন ন্মরেৎ। 

কথাঞ্চ বর্জয়েৎ তাসাং ন পশ্তেৎ লিখিতামপি ॥ 


জীবনগঠনে বিভিন্ন প্রভাব ৯৯৭ 


ইউরোপের চিত্রশিল্পে রাজসিক প্রভাবই প্রবল। উহাতে সৌন্দর্য্যের বিলাস- 
লালসা বি্যমান। ভারতের শিল্পে সাত্বিক ভাব প্রবল ; উদারতা, গভীরতা ও 
মাধুর্য সবিশেষ পরিস্ফুট। ইউরোপে ধর্মের প্রভাবে যে সকল চিত্র অঙ্কিত 
তাহাতে উদারতা আছে। কুমারী মেরীর চিত্রই তাহার নিদর্শন । র্যাফেল 


করে। শে চিত্র যোগী, ভোগী উভন্েরই উপাদেয় । যুবকগণ অনেক সময় অঙ্গীল 
চি দিয়া অস্বাভীবিকরূপে কামোয়তত হয় । চিত্রের সৌন্দর্য মুঠ হইয়া কোন 
কোন যুবককে-ু্বনাদি করিতেও দেখা গিয়াছে এবং শোনা গিয়াছে। এইরূপ 
চিত্রাদি সর্বনাশ্রেই কারণ । চিত্র মানবের চিত্তে প্রভাব বিস্তার করে ও ইন্িয় 
সভীব হয়। উদার চিত্রে মনের উৎকর্ষ হয়, চিত্র তাই জাতীয় উন্নতির জনক 
সবিশেষ প্রয়োজনীয় রণক্ষেত্রের চিত্র দেখিলে যুদ্ধের স্পৃহা জাগে। করুণার 
চিত্র প্রদশিত হইলে করুণার উদ্রেক করে। জীবন্তচিত্র (31০5০০০) মানবের 
মনে নানাপ্রকার ভাবরাঁশির সঞ্চার করে । যেরূপ চিত্র প্রদশিত হইবে, মনেও 


< সেইরূপ প্রভাব বিস্তৃত হইবে! চিত্রের প্রভাবও দীর্ঘকালন্তায়ী নহে । কোন 


কোনও চিত্র আমরা বহুদিন স্বরণ রাখিতে পারি, কিন নৃতন নৃতন চিত্রের 
আবির্ভাব পুরাতন বিস্তিসাগরে ডুবিয়া যায়। যে চিত্র হৃদয়ে খুব দাগ শল, 
তাহার স্থতি অনেকদিন থাকিলেও ক্রমশ: অস্পষ্ট হইয়া যায়। চিত্রের 
তাৎকালিক প্রভাব অনেকে তব করেন, কারণ দৃশ্যের মনোজতার চিত্রের 
প্রভাব মনে ঈপঘই বিস্তৃত হয়। জাতীয় উন্নতির জন্ত চিত্র একান্ত আব্তর ! 


জীবন গঠনে ভাস্কৰ্য্য (Sculpture ) 


্র্তর প্রভৃতিতে খোদিত মৃদ্তিই ভাস্বর্য্যের ফল। ভাস্কর তাহার মনের 
ুষ্তিকে প্রন্তরে খোদিত করে । এই পাযাণের অঙ্গে ভাস্বর জীবন্ত মুহ্ঠির অহুরগ 
গন বারে নিজের প্রাণ দিয়া তির গতি করে। সমস্ত মনোভাব এ সত 
একটিত হয়। ভাক্তর্ঘ্যের প্রভাবও চিত্রের প্রভাবের ন্যায় নীরব। চিত্র ও 
তাঙ্র্োর প্রভেদ মাত্র এই--চিত্রশিল্পী রঙের তুলিকা দিয়া মনোহারিণী ৃদ্তি গঠন 


৯৯৮ কম্মতত্ব 


আপনার অভীষ্ট মৃত্তি খোদিত করে। প্রভার উভয়েরই এক প্রকার । শিল্পী 
যেরূপ ভাব মৃষ্ঠিতে প্রদান করিবে, মূত্তির/ গ্রভাবও সেইরূপ হইবে। মুষ্টিটি 
কেবল সুন্দর হইলেই তাহার প্রভাবে জাতি জাগ্রত হইবে না। উহাতে , 
উদারতা, গভীরত| ও মাধুর্য থাক! চাই। অনেক স্ত্রীলোক দেখিতে সুন্দর, 
কিন্তু লাবণ্য নাই। সেরূপ স্ত্রীলোক চিত্তাকর্ষক হয় না। সেইরূপ পরন্তরমৃিতে 
উদার সৌন্দর্য্য না থাকিলে তাহা চিত্তাকর্ষক হইতে পারে না। ভাঙ্কর্যের 
প্রভাবে মানসিক বৃত্তিগুলি সজীব হয়, ইন্দিয়গুলিও সতেজ হয়। ভাক্বধ্যও চক্ষুর 
তৃপ্তিবিধান করিয়া মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভাস্বরের মুত্তি কামোদ্দীপক 
হইলে তাহাতে কামের বৃদ্ধি হইবে । ফলে জাতীয় অবনতি অনিবার্য । কারণ 
এক্ষেত্রেও ভোগের স্পৃহা! বৃদ্ধি হয়। দেবতার সৌম্য মধুর দিবা কান্তি” যখন 
ভাস্বরের অঙ্গুলীর লীলায় ফুটিয়| উঠে, তখন সে গ্রাণস্পর্শী মু্ধি ইন্দিয়কে সজাগ 
এবং মনকে সতেজ ও শান্ত করিয়া তোলে । দেবমন্দিরে বিগ্রহ সাধকের প্রাণে 
কি অনির্বচনীয় ভাবের সঞ্চার করে ! শিল্পীর অঙ্গুলীর চালনায় মৃদ্ভিটি নয়নরঞ্রন 
হইলে, তাহাতে সাধকের চিত্ত আরও সংলগ্ন হয়। কারণ সাধক চাহে “সত্যং 
 শিবং স্থন্দরম্’। যখন ভাস্বরের মৃত্তিতে এই তিন মহান্‌ ভাবের অভিব্যক্তি 
হয়, অর্থাৎ যখন মুদ্তিটিকে সত্যের অনুরূপ করিবার জন্য ভাস্বর সমস্ত চেষ্টা 
নিয়োজিত করে, য্খন মৃদ্তিটিকে শিবরূপে, মঙ্গলরূপে গড়িতে চাহে, যখন ' 
মিটি লোচন-লোভনীয়, তখন মুদ্তি সাধকের চিত্ত হরণ করিয়া মৃষ্ঠির অগ্তরালে 
যে আমল বস্তুটি রহিয়াছে তাহার চরণতলে গৌছাইয়! দেয়। বিরাটের 
মৃত্তির অগ্গকরণে ভাস্বর ভগবানের বিগ্রহ গড়িয়া তোলে। ভাস্কর ধ্যানে 
ময় থাকিয়া মুষ্টি অঙ্কিত করে। মৃত্ঠি তাই লোকের প্রাণে অপূর্ব ভাবের 
সঞ্চার করে। 


জীবনগঠনে বাস্ত ( Engineering ) 


শিল্পী মনে মনে একটা নক্সা আাকে। সেই নক্সার অঙুরূপে একটি সৌধ বা 
অন্ত কোনও উপযোগী বস্তু গঠন করে। শৃঙ্খলার সহিত বস্তুটি নিশ্মিত না হইলে 
তাহা দাড়াইতে পারে না। গৃহ্নিশ্নাণে পটুতা আবশ্যক । বাবুই পক্ষী যন 
বাসা বাধে, তখন কি কৌশলজাল বিস্তার করে! তাহার গৃহনির্শ্মাণ-পটুতা 
দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মৃষিক নিজকে রিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
শতছ্ার বিবর রচনা করে ; রচনার পারিপাটা, শৃঙ্খলার প্রভাব মানবের মনে 


জীবনগঠনে বিভিন্ন প্রভাব ৯৯৯ 


বিস্তৃত হয়। যে স্থলে শৃঙ্খলা, যে স্থলে পারিপাট্য সে স্থলে চিত্তও শৃঙ্খলার অনুকুল 
হয়। মেঘম্পর্শী সৌধ দেখিলে হৃদয় একটা মহান্‌ ভাবের উদয় হয়। রচনার 
সৌন্দর্য মনোহরণ করে, সৌন্দর্যে চিত্ত আপ্ুত হয়।  ছুর্ভেন্ দুর্গ মনে 
নির্ভীকতার ভাব জাগায়। ভার্ধর্ধ্য ও চিত্রে যে দোষ আছে, তাহা বাস্ততে 
নাই। চিত্র ও ভাস্কৰ্য কামের উদ্দীপনা করে। কিন্তু বাস্তর সেইরূপ কোনও 
প্রভাৰ নাই। তবে বাস্তর প্রভাব চিত্র ও ভান্বর্ষোর প্রভাব হইতে অনেক 
নিয়ে; চিত্র প্রভৃতির প্রভাব তীক্ষ ৷ 

স্থপতিও সৌন্দর্য্যের উপাদক। যাহা গড়িতে হইবে, তাহাকে মনোজ্ঞ 
করাই স্থপতির সাধনা । স্থপতিণ্তপস্বীর ন্যায় মানসনয়নে সৌন্দর্য্যের বিলাস 
দেখিয়া তাহাই বাসর গাত্রে প্রকাশিত করে। বাস্তর সৌন্দর্য্য তাই উদ্দাম উচ্ছঙ্খল 
নহে। বাস্তরত্প্রভাবও নীরব । বাস্তর অন্য শিক্ষাঁ-প্রতিষ্ঠান (organisation ) 
গঠন। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংহতিতে একটি প্রকাণ্ড বাস্ত গড়ে। প্রতিষ্ঠান গঠনের 
ভাব ওঁ সংহতিতে স্থব্যক্ত। বাস্তর অন্যতম শিক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর কার্য্যকারিতা। 
অতি ক্ষুদ্র বস্তুও সংহননের জন্য আবশ্যক । সকল বন্তরই মূলা আছে। এই 
শিক্ষা বাস্তর নিকট হইতে পাইতে পারি। চিত্র প্রভৃতিতে ভাবের বৃদ্ধি হয়, 
কিন্তু বাস্তু বুদ্ধির বিকাশসাধন করে। চিত্র প্রভৃতি ধ্যান করিতে হয় কিন্ত 
বাস্ত পুঙথান্ুপুত্বরূপে বুঝিবার জিনিস। চিত্র ও ভাষ্য হইতেণ্বাস্ততে বৈজ্ঞানিক 
ভাব প্রবল। বৈজ্ঞানিক ভাবের অল্লতায় চিত্র প্রভৃতি অতিরিক্ত ভাবোদ্দীপক। 
কিন্ত বাস্তর বৈজ্ঞানিক ভাব বেশী থাকায় ভাবের প্রবর্তনা তত নাই। রমা 
হর্ম্যতল, প্রকাণ্ড সৌধ প্রভৃতির সৌন্দর্যের সহিত গভীরতা ও উদারতা 
সংমিশ্রিত, কিন্ত বাস্ততে ভাবের প্রাবল্য কম, কার্ধ্যকারিতার মাত্রা বেশী।, 
যুদ্ধ প্রভৃতির সময় স্থপতি-বিজ্ঞানের আবশ্বকতা সর্বজনবিদিত । খনক 
প্রভৃতি সকলেই স্থপতি-বিজ্ঞানের অনুবলে কার্য করে। জাতীয় জীবনে 
রাজপিক কাৰ্য্যে বাস্তর প্রভাব অন্ভূত হয়। 

্বকুমার শি, জাতীয় জীবন গঠনে কিরূপ সহায় তাহা প্রপঞ্চিত হইল। 
কশ্মের ক্ষেত্রে জীবনের বিকাশ কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে, তাহার 
বিচঃর সর্দাশ কর! হইয়াছে শিল্পের প্রভাবে জাতীয় জীবন কর্মঠ, কমনীয়, 
ইন্দ্িরপট ও সহৃদয় হয়। অতএব সুকুমার শিল্পের উৎকর্ম সাধন কর্তব্য । 
কেবল উদ্বেল সৌন্দর্য্যের উপ্জাপক না! হইয়া উদার ও গভীর সৌন্দর্যকে বরণ 
করিতে হইবে । তবেই জাতীয় জীবন সমুজ্জল হইবে। 


এটি কর্ম্মতত্ 
উপসংহার 

আমাদের আলোচ্য বিষয় পরিসমাপ্ত“হইতে চলিল। অধ্যাত্মজীবনের 
সহিত ব্যবহারিক জীবনের সমন্বয় ও সামঞ্রস্ত রক্ষা করিতে আমরা যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিয়াছি। ইউরোপের নিকট যাহা পাইলীম__তাহাতে আমাদের তৃপ্তি 
অমস্তব। ইউরোপীয় দার্শনিকগণ প্রাচাবাদ বা Orientation-কে বড়ই ভয় 
করেন। প্রাচ্যদেশের পুনর্জন্মবাদ প্রভৃতি তীহাদের নিকট উপাদেয় লিনা 
বোধ হয় না। এই জীবনের মূল্য আমরাও স্বীকার করি। অধিকন্ত পুনজ্জন্ম 
স্বীকার করাতে মানবজীবনের পূর্ণতার একটা অন্তহীন আশা থাকে । 
আমাদের কিন্ত ইউরোগীয় মতবাদের বর্ম্মপ্রবণত!| গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। 
কিন্তু রাজসিকতার প্রাবল্য আদপেই আদর্শ বলিগবা স্বীকার করিতে পারি না॥ 
ইউরোপের মতবাদ অতীব- বিপ্লবপ্রবণ। এই অংশেও আমরা ইউরোপের 
অনুকরণ করিতে নারাজ। অন্যান্য দার্শনিক মত আলোচনার ফলেও পাইলাম 
বর্ম সর্বাঙগন্ন্দর করিতে হইলে, আমাদের প্রতিস্থাপিত মতই গ্রাহ্থ। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য চিন্তার তুলনা করিয়| বেদাস্তের কর্্নবাদ স্থাপনই আমাদের মূখ্য প্রযত্ব। 
আমাদের চেষ্টা, চিন্তা সুদূর অতীতের নিগুঢ় রহস্ত ভেদ করিতে লালায়িত, 
এবং সুদূর ভবিষ্যতের প্রোজ্জল আলোকে স্মস্ত চিন্তাকে আরও স্পষ্ট করিয়া 
দেখিতে আমরা ইম্ডুক। ইহা মানবের ধর্ম, মানব আপনাকে সমুন্নত দেখিতে : 
চাহে। জাতি, দ্বেশ/ সমাজ সমুন্নত হউক-_ইহা মানবের একান্তিক কামনা, 
সর্বোপরি কাম্য__অস্তঃকরণের ব্যাপকতা সম্পাদন । মন ব্যাপক হইলেই ব্যক্তির 
ও সমাষ্টর কল্যাণ সমকালে সাধিত হইতে পারে । মনের ব্যাপকতা সম্পাদন 
করিতে হইলে নিখিল কর্শ ভগবানের গ্রীতির জন্য ও তদর্থে করিতে হয়। 
এই মহান্‌ ভাবের উপরেই বেদান্তের কশ্ম প্রতিষঠিত। এই মূল সূত্রের উপরে 
কৰ্ম্ম স্থাপিত হইলে আত্মকল্যাণ ও সমষ্টির কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। ব্যক্তি 
তাহার অধিকারে থাকিয়া ভগবানের জন্য কর্ম ররুক-_ব্যক্তি, জাতি, দেশ 
সমুন্নত হইবে। সমস্ত জাতীয়জীবন-প্রহেলিক উদ্ঘাটিত হইবে। বাষ্টি 
ও সমষ্টির মহামিলন সাধিত হইবে। জ্ঞান, প্রেম, কশ্মের অপূর্ব ক্রমবাদে 
জাতি আপনার অন্তন্তলের সার সত্য উপলব্ধি করিবে । তামসী নিশার'অব্সান্‌ 
হইবে । নব জীগরণে জাতি, সমাজ উৎফুল্ল হইবে । মানবের পরিপূর্ণতা সাধিত 
হইবে, বিন্দু অনন্তবিকাশ প্রাপ্ত হইবে । কেবল জ্ঞানরাজ নহে, কর্শরাজ্যেও 
বেদান্ত সার্বভৌম সমাটু। তাহার সিংহাসনের তলে সমস্ত দার্শনিক মত 


€  জীবনগঠনে বিভিন্ন প্রভাব SES 


পাযদরূপে অবস্থিত। বেদাস্তের মুহিমার একচ্ছত্র প্রতাপে সমস্ত পৃথিবী 
তাহার অধিকৃত । এরূপ মীমাংসায়' প্রাণের তৃষ্ণা, মনের শাস্তি ও বুদ্ধির 
বিকাশ সকলই সাধিত হয়। অস্তঃকরণের স্থৃত্তিপ্রদান করিতে এমন বস্তু আর 
নাই। দ্বন্দের নিষ্পত্তি করিয়া আপন সভায় আপনাকে দেখিয়া অনস্ত আনন্দ- 
রূপ সুতে নিম্ন হইতে হইলে বেদান্ত উপভোগ্য । বেদান্ত পথহীনের প্রদর্শক 
অন্ধের মানস নয়ন, অজ্ঞানীর জ্ঞান, কর্মীর মোহপাশ-ছেদক। সর্ক্বোপরি 
দেখিতে পাই বেদাস্তের কর্মপ্রবর্তনা। তামসিক ও রাজসিক ভাব বিদুরিত 
করিয়া সাত্বিক গুণ বৃদ্ধি করা বৈদাস্তিক কর্তের গৌণ তাংপর্য্য। মুখ্য তাৎপর্য 
আত্মসাক্ষাৎকারের “বিস্ব অপসারিত করা। কর্শ্মপ্রবণতা ও শান্তির এরূপ মিলন 
আর কোথাওসাধিত হয় নাই। বেদান্ত লোককে কর্ম্মকাতর হইতে পরামর্শ 
দেয় না, সজীব, কর্মঠ ও জাগ্রত হইতে বলে। যাহারা বেদাস্তের নামের 
অপব্যবহার করে, তাহাদের সমন্ধে বলা যায় তাহারা “কলির বৈদান্তিক" । 
এবং কলির বৈদান্তিকের ভাব এই গাখাতে হুব্যক্ত_-“কলৌ বেদাসতিন; মর্কে 
ফান্জনে বালকা ইব*। পৃথিবীর সন্মুখে সর্বশেষ আদর্শ স্থাপন করিতে চেষ্টা 
হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এইমত সকল মতবাদকে আপনার কুক্ষিগত 
. করিয়া নিজের মহামহিমা স্তর ভয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছ্ে। সকল আলোক 
সুর্য্যে অন্তনিবিষ্ট ৷ সকল মতবাদ ইহার অন্তানিহিত। « এই মত, মতরাজ্যে 
মহারাজ চক্রবর্তী ৷ আবাহন করি-_সকলে ইহার প্রজা হইয়া নিজের ও সমাজের 
কল্যাণসাধন করুন। জাতি, সমাজ, পৃথিবী ও বিশ্বের শাস্তি হউক। আমরাও 
বলি ত্রিতাপের শান্তি হউক । মানবের চরমলক্ষ্য মুক্তির ছার উদ্ঘাটিত হউক 


: ওম্‌ শাস্তিঃ ওম্‌ শান্তিঃ ওম্‌ শান্তিং 


বইএর পৃঃ এবং ছত্র অশুদ্ধ শুদ্ধ 

».. ৬,.১০ম ছত্রের শেষ শব্দ ব্রন্ত্জ্ঞানই ব্ৰহ্মাত্মজ্ঞানই & 

» ১১৯, শেষ ছত্রের শেষ শব্দ ঝরামলকব্ৎ করাম্লকবৎ 

» ১৯৭, শেষ ছত্রে হইতে ইহাতে 

» ২০৮১ ২য় প্যাঃ ১ম ছত্ৰে মনকে & জনকে 

» ২৩৯, ১ম ছত্রে অস্কার অহঙ্কার 

». ২৫২, ১৩শ ছত্ৰে প্রসাদ প্ৰমাদ 

» ২৬০, ১৮শ ছত্রে অহিসাই অহিংসাই 

২ ৩৩৮, গর্থ ছত্ৰে বক্তব্যই '_ কর্তব্যই, 

» ৩৪০, ৬ষ্ট ছত্রে সমাত্মভূত মমাত্মভূত 

» ৩৫০১ নীচ হইতে ওর্থ ছত্ৰে অদ্টবাদ অধৃষ্টবাদ 

» ৩৬০১ ১০ম ছত্রে 1ভাবিকতার . স্বাভাবিকতার 

». ৩৬৯, ১৬শ ছত্রে বিতাড়িত বিতরিত 
খপ সত _ বিংশ অধ্যায় বিংশ কে) অধ্যায় 
» ৪৩২, নীচ হইত ৬& ছত্ৰে বহুর্শখীন বহিশুখীন 

» ৪৩২, ১২শ ছত্রে ঠই ঠিক 

» ৪৩৩, ২য় ছত্রে বার্কলি বার্কলির 

» ৪৫৩) নীচের ছত্রে আমার . আমরা 

» ৫৫৮, শেষ ছত্ৰে দ্বির বুদ্ধির 

» ৫৬১, ওয় ছত্রে পাইয়াছ পাইয়াছে 

» ৫৬৫, এম ছত্রে interconrection Interconnection 
» ৬৬৬, ৬ষ্ট ছত্রে “ সাধনের সাধারণের 

» ৭৬১, শেষ শব্দ বা কোন্‌ 


৮০৫, নীচ হইতে ৮ম ছত্রে ভেদও 


